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শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ স্যার, আমি যে বিষয়টা বলতে চাই সেটা এই বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ 
নেই তবে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের একজন বাঙ্গালি সুম্মিতা সেন, তিনি বিশ্বসুন্দরী 
হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। আমি মনে করি হাউস থেকে তার সম্পর্কে একটা অভিনন্দন 
বার্তা পাঠিয়ে দেওয়া উচিত এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এটা করা উচিত। কারণ 
এখানে চলি কা পিছে' হচ্ছে সেটা অপরাধ নয়। বাঙ্গালি বিশ্বসুন্দরী, সে বাংলার কৃতি 
সম্তান। এখানে সেকসী সেকসী গান হলে সংস্কৃতি বিকৃত হয় না, 'আলোকেরই ঝর্ণা ধারায়' 
হলে সংস্কৃতি বিকৃত হয় না। অবিলম্বে তাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হোক। 
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ডাঃ মোতাহার হোসেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, অত্যন্ত ব্যাথা-বেদনার সঙ্গে আমি 
আপনার কাছে আন্ডার রূল ২২৬-এ একটা মোশন নিয়ে এসেছি। জনৈক প্রফেসারের দ্বার 
আমার অধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। জনৈক প্রফেসার প্রবোধকুমার ভৌমিক ক্যালকটা 
ইউনিভার্সিটির আনগ্রোপোলজির প্রফেসর। তিনি তার চিঠিতে আর একজন এম. এস. সি. 
র একজামিনার অতুল ভৌমিকের কাছে লিখিতভাবে আমাকে একজন বিপদভ্জনক ব্য্তি, 
ডেনজারাস পারসন বলে চিহিতি করেছেন। শুধু তাই নয়, আমার মেয়ে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী, 
এম. এস. সি. পরীক্ষা ভাল দিয়েছে, যড়যন্ত্র করে তাকে যাতে কম নাম্বার দেওয়া হয়, সেই 
চিঠিতে সেটা উল্লিখিত আছে। সেই চিঠি আপনাকে আমি জমা দিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয় আমি দীর্ঘ দিন ধরে এই বিধানসভায় সদস্য আছি, আমি ১৯৭২ সাল থেকে আজ 
পর্যন্ত একাধিকবার এই হাউসে আছি। পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী সভায় আমি কিছু দিন ছিলাম, 
আপনি জানেন। আমার এলাকায় আমার বিশ্বাস যোগ্যতা আছে, তথা পশ্চিমবাংলায় আমার 
বিশ্বাস যোগ্যতা আছে। আমার প্রতি মানুষের আস্থা আছে। আমাকে সেই চিঠিতে হেয় 
প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আমার প্রতি মানুষের আস্থা আছে। আমাকে সেই চিঠিতে হেয় 
প্রতিপন্ন করা হয়েছে শুধু তাই নয়, এই ভাবে বিধানসভাকেও অবমাননা করা হয়েছে। আমি 
একজন বিধানসভার সদস্য, সেইজন্য আমি মনে করি এই কথা বলে বিধানসভাকে অবমাননা 
করা হয়েছে। আমার মেয়ে দিলওয়ারা বেগম এম. এস. সি পরীক্ষা দিয়েছিল। লিখিতভাবে 
একজামিনার অতুল ভৌমিককে বলা হচ্ছে-আগের ডিসকাশন রিকল করে-_আরও 
একজামিনার গোপাল দাস কম নাম্বার দিয়েছে, আপনি তাকে লোয়েস্ট নাম্বার দিন। লিখিত 
তিনি বলেছেন, সেই চিঠির কপি আপনার কাছে দাখিল করেছি। এইভাবে আমাকে সমাজের 
কাছে, মানুষের কাছে, জনসাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার 
মেয়ের ভবিষ্যত নষ্ট করেছে এই ভাবে। তিনি যে একজামিনারকে লিখেছেন, তিনি 
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আ্নগ্রোপলজির লোক নন। তিনি মিউজিওলজির লোক। তাকে বাইরে থেকে নিয়ে আসা 
হয়েছে। আমাকে এই যে হেয় প্রতিপন্ন করেছে এবং হাউসের অবমাননা করেছে, তারজন্য 
আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, এই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্মান্তিক বিষয়ে প্রফেসর 
ভৌমিককে এই হাউসে ডেকে পাঠান। মাননীয় সকল সদস্যদের কাছেও আমি তাকে এই 
হাউসে ডেকে পাঠাবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। তাকে এখানে ডেকে পাঠিয়ে আপনি সিদ্ধান্ত 
কখনও প্রয়াস না পান। এখানে অনেক অভিভাবক আছেন। কোনও অভিভাবকের বা ছাত্র- 
ছাত্রীদের জীবন নষ্ট করতে যাতে সাহস না পায় তারজন্য আপনি দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করুন। আমি আপনার কাছে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আবেদন জানাচ্ছি। এই ব্যাপারে আমি 
আপনার কাছে সনির্বধ অনুরোধ জানাচ্ছি। এবারে আমাদের দলনেতা ডাঃ জয়নাল আবেদিনকে 
এই বিষয়ে বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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শ্রী ননী করঃ মিঃ স্পিকাব স্যার, ডাঃ মোতাহার হোসেন যে মোশন এখানে তুলেছেন 
আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব এটা গ্রহণ করার জনা এবং এট! সম্ভব হলে আপনি 
এই হাউসের সামনে বিচার করুন, কারণ বিষয়টা স্যার গুরুতর। একজন সদস্য, প্রবীণ সদস্য 
তাকে ডেনজারাস লেখেনি বা বলেনি শুধু আর একজনকে চিঠি লিখেছে এবং তার সঙ্গে 
জুড়ে দিয়েছে যেহেতু ডেনজারাসের এ মেয়েকে নম্বর কম দিতে হবে, অদ্ভুত ব্যাপার! স্যার, 
মেম্বার হিসাবে তার যেমন অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে এটা যেমন ঠিক তার 
থেকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার মতে যেটা শিক্ষা বিভাগের বিষয় নয় এটা হোম 
ডিপার্টমেন্টকে বলা দরকার। এই রকম যদি ঘটনা ঘটে আপনি বিধানসভায় ডেকে তার বিচার 
করুন, তার স্থান তো জেলে ছাড়া হতে পারে না। এর থেকে বড় হিনিয়াস অপরাধ আর 
কি হতে পারে! আমিও এক সময় মাস্টারি করতাম, একজন মাস্টারের কাছে বলছেন আর 
একজন মাস্টার মশাই ভরমি ওকে নম্বর কম দাও, কারণ ওর বাবা ডেনজারাস পারসন, 
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আমি নিজে শিক্ষক ছিলাম, কোনও শিক্ষক এই রকম কথা বলতে পারে। 


সে শিক্ষক হওয়ার যোগ্যই নয়। তিনি যে অপরাধ করেছেন তার জন্য হোম ডিপার্টমেন্টের 
ব্যবস্থা করা উচিত এবং যে লোক একজন মেম্বার সম্পর্কে এই রকম কথা বলেছেন তার 
জন্য সম্ভব হলে তাকে এই বিধানসভায় ডেকে তার বিচার করা হোক, এটাই হচ্ছে আমার 
বন্তব্য। 


শ্রী দীপক সেনগুপ্ত £ মাননীয় স্পিকার স্যার, মাননীয় সদস্য মোতাহার হোসেন যখন 
চিঠিটা পড়ল তখন আমি সত্যিই অবাক হয়ে পড়লাম। এই চিঠি কি কোনও মানুষের পক্ষে 
লেখা যেতে পারে? আমরা বিধানসভার সদস্য, আমাদের সম্পর্কে নানা আলোচনা সমালোচনা 
খবরের কাগজের মধ্যে দিয়ে বের হতে পারে। কিন্ত সমাজের অন্য স্তরের যে কোনও মানুষ, 
যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছে এই রকম মানুষদের সম্পর্কে এই রকম অশালীন 
মন্তব্য করেছেন। প্রথমেই আমি বলব, প্রথম অবস্থাতেই এটা কঠিন হাতে দমন করা দরকার। 
আর দ্বিতীয়ত, জয়নাল সাহেব যে বক্তব্য রেখেছেন আমরাও তার সঙ্গে একমত। প্রিভিলেজের 
যে প্রশ্নটা উঠছে, সেটা অনেক দিক দিয়ে ফাক থেকে যেতে পারে। ওটার মধ্যে যা বলা 
আছে, দি পার্সন, হু ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস পার্সন। ওখানে এম. এল. এ কথাটা কিন্তু বলা 
নেই। সেখানে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে এ ব্যক্তির মেয়েকে কম মার্স দেওয়া হোক। এ 
পরীক্ষক প্রথমে এমপ্যানেল ছিল, পরে তাকে প্যানেলে ঢোকানো হয়। ডাক্তার মোতাহার 
হোসেনের মেয়েকে কম মার্স দেবার জন্যই তাকে প্যানেলে ঢোকানো হয়েছিল। খুবই স্বাভাবিক, 
আজকে যদি ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ভবিষ্যত জীবনগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখে, তাহলে তাদের 
মধ্যে হতাশা নামবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনওরকম ব্যক্তিগত বিরোধ, ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা 
উচিত নয়। যদি ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে এমনভাবে অন্ধকার ঘনিয়ে আনা হয় তাহলে এটা 
হাত্র-জীবনের পক্ষে মারাত্মক। ঘিনি এই চিঠি লিখেছেন, ভাকে এখানে ডাকা হোক। এই 
সভার মাননীয় সদস্য মোতাহার হোসেনকে ডেগ্জারাস পার্সন বলা হয়েছে। এই বাপারে একট৷ 
দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেওয়া দরকার। মাননীয় £ , শর স্যার, আজকে গণতন্ত্রকে কিছু মানুষ 
যখন বাঁচাবার চেষ্টা করছে, তখন আরেকদল গণতন্ত্রকে ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। এই ধরনের 
মানুষ গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদজ্জনক। চিঠিটা যেহেতু হাউসে উল্লিখিত হয়েছে, তাকে হাউসে 
ডাকা হোক-_ প্রথমেই আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শান্তির কথা বলছি না-_সন্দেহাতীত বলে 
প্রমাণিত হলে, কম মার্স দেওয়ার জন্য এই চিঠি লেখা হয়েছে__তাহলে তাকে শান্তি দেওয়। 
দরকার। আমি এই কথাটা বললাম ওধুমাত্র টেকনিকাল কারণে। এখানে যা বলা হয়েছে 
আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন একজামিনার, তিনি একজন ছাত্রীকে এবং তার ভবিষ্যতকে নষ্ট করার 
অ্য যেভাবে ষড়যন্ত্র করেছেন, এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। ভারতবর্ষের শুধু নয়, বিশ্বের অন্য 
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সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যার নাম রয়েছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছে এব 
এখানে মাননীয় সদস্য ডাক্তার মোতাহার হোসেন সন্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে সেটাং 
সাংঘাতিক। সেইজন্য আপনি নিশ্চয় ব্যবস্থা নেবেন সেই দাবি অন্যান্যদের সঙ্গে আমিং 
করছি। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। বিপদজ্জনক লোকজ, 
আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় থেকে তারা তাদের ব্যক্তিগত জীঘাংসাকে চরিতা, 
করার চেষ্টা করছে। যে কোনও ছাত্র-ছাত্রীই পুত্র-কন্যার সমতুল্য। তিনি যে চিঠি লিখেছে: 
তাতে তিনি উচ্চাসনের যোগ্যতা হারিয়েছেন। সঙ্গত কারণে এটা খুবই বিপদভ্জনক। এ 
ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও একজামিনার এই রকম ব্যব্ 
না নিতে পারে। 
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স্যার, আমি আপনার উদ্দেশ্যে আবার অনুরোধ জানাব, যে প্রিভিলেজ মোশন আজবে 
এই সভায় উত্থাপিত হয়েছে সেটা আপনি গ্রহণ করুন এবং প্রয়োজনায় সমস্ত রক 
বিধিসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করে একটা নজির সৃষ্টি করুন। এই আবেদন করে, স্যার আপনাণে 
ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শক্তিপ্রসাদ বল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য ডাঃ মোতাহার হোছে 
আজকে যে মোশন এখানে মুভ করেছেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলব, তিনি যে বিষয়; 
এখানে উত্থাপন করেছেন আমাদের শিক্ষা জগতে এটা একটা নজিরবিহীন ঘটনা। প্রতিহিং 
পরায়ণ হয়ে সমাজে কেউ এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে তা ভাবতেই অবাক লাগে। এ 
জাতীয় ঘটনা শিক্ষা জগতে বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোন ১০০ বছর « 
হওয়া একটা এঁতিহায মন্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটতে পারে তা ভাবতে অবাক লাগছে। কলকাঃ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোন একটা এতিহ্মন্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এইভাবে প্রতিহিংসা চরিত! 
করার জন্য একটা ছাত্রীকে শুধু কম নম্বর দেবার জন্য বলেননি তা ছাড়াও তিনি বিধানসভা? 
একজন মাননীয় সদস্য সম্বন্ধে অত্যন্ত কটুক্তি এবং বক্রোক্তিও করেছেন যেটা তার মর্যাদাহাণি; 
ব্যাপার। আমি তাই স্যার, অত্যন্ত,বিনয়ের সঙ্গে আপনার কাছে আবেদন করতে চাই ছে 
এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে কেউ শিক্ষ 
জগতকে কলুষিত করতে না পারে। ছাত্র সমাজ যেন একথা মনে করতে পারে যে শি 
ব্যবস্থায় কোনও রকম প্রতিহিংসাপরায়ণতার স্থান নেই। কিছু শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ভাঙ্গ: 
চাইছেন। আমি তাই স্যার, বিনয়ের সঙ্গে আপনার কাছে আবেদন করতে চাই, এমন ব্য 
গ্রহণ করুন যাতে ভবিষ্যতে যে প্রচলিত ব্যবস্থাটা আছে সেই প্রচলিত ব্যবস্থাটাকে যে সম 
শিক্ষক ভাঙ্গতে চাইছেন তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। পরিশেষে ৬ 
মোতাহার হোসেন যে মোশনটা এনেছেন তাকে পুনরায় সমর্থন করে শেষ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বিধানসভায় যে অধিকার 
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ভঙ্গের প্রশ্ন মাননীয় সদস্য ডাঃ মোতাহার হোসেন রেখেছেন বাস্তবিকই যে বিষয়টি তিনি 
উল্লেখ করেছেন তা খুবই আ্যালার্মিং। সমাজ জীবনে নীতি, নৈতিকতার সম্কট, এর অবনমন 
হচ্ছে এবং তারজন্য আমরা উদ্বিগ্ন। সেটা যে রকম পর্যায়ে গিয়েছে আজকে যে বিষয়টি 
উত্থাপিত হল তাতেই বোঝা. গেল। আমার মনে হয় বিষয়টি সমগ্র শিক্ষকসমাজের লজ্জার 
বিষয়। একটা জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই 
এখান থেকে দাবি উঠেছে যে ভবিষ্যতে শিক্ষা সমাজের কোনও শিক্ষক যাতে এই ধরনের 
অপপ্রয়াস চালাতে না পারে-যে অপপ্রয়াস শিক্ষক সমাজের লজ্জা, নীতি ও নৈতিকতার 
সঙ্কট__তারজন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। স্যার, আপনি এরজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ 
গ্রহণ করুন যা সমাজের কাছে দৃষ্টাত্ত হয়ে থাকবে। সাথে সাথে মাননীয় সদস্যের প্রতি যে 
অবমাননা করা হয়েছে, তার ডেনিগ্রেশনের যে প্রশ্নটা তারও আপনি পত্রিকার, প্রতিবিধান 
করবেন এইটুকু বলে সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
জন্য আপনাকে অনুরোধ জানিয়ে শেষ করছি। 


শ্রীমতী শাস্তি চ্যাটার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য ডাঃ মোতাহার হোসেন 
আজকে হাউসে যে প্রিভিলেজ মোশন এনেছেন এবং তা আনতে গিয়ে যে ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন সেটি খুবই লজ্জাজনক বিষয়। একজন শিক্ষকের এরকম মনোভাব হ'তে পারে সেটা 
আমরা ভাবতে পারি না। যারা শিক্ষক তাদের কাছে ছাত্ররা পুত্র, কন্যার মতোন। মাতা, 
পিতার স্নেহ শিক্ষকরা ছাত্রদের দেবেন এটাই আমাদের ধারণা। তাকে যে কোনও ব্যাপারে 
সহযোগিতা করতে হয়। তা না করে একজন শিক্ষক এই রকম একটা প্রস্তাব করল নম্বর 
কম দেবার জন্য। এটা লঙ্জাজনক ব্যাপার। সুতরাং হাউসের সকলে যে প্রস্তাব করেছেন 
তাকে সমর্থন করছি এবং তাকে যাতে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় তার জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রী সুনির্মল পাইক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় সদস্য ডাঃ মোতাহার 
হোসেন যে প্রস্তাব করেছেন তাকে সমর্থন করে দু-একটি কথা বলতে চাই। রবীন্দ্রনাথ 
একটা কথা' বলেছিলেন যে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে একটা নাড়ির সম্পর্ক থাকা উচিত 
শিক্ষা দানের মধ্যে দিয়ে। নাড়ির সম্পর্ক যেটা সেটাই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এখানে 
দেখা যাচ্ছে প্রবীণ শিক্ষাবীদ, পন্ডিত, তিনি এই রকম ধরনের সমাজের একটা বিশেষ স্থানে 
বসে রয়েছেন, তিনি এই রকম ধরনের চিঠি লিখবেন এবং এই রকম ধরনের চিঠিতে 
একজন প্রবীণ মাননীয় সদস্যকে আক্রমণ করবেন নিন্দনীয় ভাবে, এটা নিন্দার কথা। আমি 
আপনাকে অনুরোধ করব যে মাননীয় সদস্যকে এইভাবে নিন্দা করবার জন্য যে প্রিভিলেজ 
মোশন এসেছে তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। দ্বিতীয় কথা পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সমাজের 
যে দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা যে সম্মানের সঙ্গে আজ পর্বত 
হয়ে আসছে এবং যে ভাবে পরীক্ষা চলছে, তার উপর কুৎসার ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার 
জন্য এই মোশনকে গ্রহণ করা দরকার। আমি সেইজন্য অনুরোধ স্রব যে প্রিভিলেজ মোশন 
আনা হয়েছে তাকে গ্রহণ করা হোক। 
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শ্রী মানব মুখার্জি ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, একটা কদাকার এবং কুৎসিত চিঠি নিয়ে 
যে আলোচনা হচ্ছে, এই চিঠির মর্ম বস্তু নিয়ে আমি বিশ্মিত নই। আসলে প্রদীপের নিচে 
অন্ধকার থাকে। এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই কুৎসিত ঘটনা মাঝে ঘটে। যারা অভিজ্ঞ, 
যারা যুক্ত আছেন, তারা জানেন এবং আজকে এই প্রথম সেটা বিধানসভার আলো দেখব। 
এই কুৎসিত, কদাকার সামগ্রিক বিষয়টার নিন্দা করার ভাষা নেই। সাধারণভাবে এই যে 
প্রবণতা এটা মানসিকভাবে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ব্যক্তিগত 
ভাবে তার সম্পর্কে কিছু বলার নেই। তিনি আআনঘ্রোপলজির একজন পন্ডিত হিসাবে স্বীকৃত। 
কিন্তু তা সত্তেও এই খারাপ ঘটনা তিনি ঘটিয়েছেন, তিনি খারাপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তার 
চিঠিতে যে আমাদের মাননীয় সদস্য মোতাহার হোসেন সম্পর্কে একটা আপত্তিকর মন্তব্য 
করেছেন একটা ব্যক্তিগত চিঠিতে । কিন্তু একটা সবচেয়ে দুশ্চিত্তার বিষয় এবং আলোচনা 
বিষয় যে একজন ছাত্রী সে তার ন্যায্য নাম্বার পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই বিষয়টায় 
আমরা প্রধানত কনসার্ন। 
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দ্বিতীয় পার্টটায় কনসার্ন হওয়ার নিঃসন্দেহে আমাদের অধিকার আছে। আমরা নিশ্চয়ই 
সমস্ত কিছু দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বোধ হয় ন্যায়-বিচার করার 
আমাদের থেকে অনেক বেশি ভূমিকা পালন করতে পারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। 
আমরা নিশ্চয়ই তাদেরও সমালোচনা করতে পারি। তাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে 
পারি। কিন্তু আমাদের এই অধিকার নেই, এই মেয়েটির সমস্ত খাতা রিভিউ করে সঠিক 
জাজমেন্ট ফিরিয়ে দেওয়ার। যে বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রধানত কনসার্ন সেটা হচ্ছে একজন 
অধ্যাপক এরকম একটা শিক্ষা বিরোধী খারাপ কাজের সঙ্গে যুক্ত। অতএব তাকে আমরা 
এখানে ডেকে এনে ভর্তুসনা করতে পারি। কিন্তু তাকে শাস্তি কে দেবে? শাস্তি দেবার মালিক 
আমরা নই, বিশ্ববিদ্যালয়। স্যার এবিষয়ে টেক্নিক্যাল পদ্ধতি কি হবে আমি জানি না। এর 
আযাকাডেমিক পার্টশ্টা নিয়ে বিধানসভা চিত্তিত। অতএব আমাদের এই চিস্তাসহ গোটা বিবয়ট৷ 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠানো হোক। প্রথমত আমরা বলতে পারি বে, যে ছাত্রীটি 
ন্যায্য নম্বর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যে যাতে প্রকৃত পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক নম্বর পায় তার 
গ্যারান্টি করুক ইউনিভার্সিটি। আর ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক ইউনিভার্সিটির রুল 
অনুযায়ী যেটা করার কথা সেটা না করে উল্টো কাজ করেছেন, খারাপ কাজ করেছেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রুলস আমরা বিধানসভা থেকে তৈরি করে দিই, সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে 
একটা শক্তিশালী হাতিয়ার। সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা মেনে চলতে বাধ্য। যদি কেউ 
না মানেন এবং তদন্তে যদি তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে 
আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তি দিতে হবে। অতএব এই ব্যবস্থা ঘদি আমরা করি তাহলে বোধ 
হয় আমরা বিষয়টাকে সঠিক ন্যায়-বিচারের কাছাকাছি যেতে সাহায্য করব। একজন অধ্যাপক 
সম্বন্ধে এখানে যে কথা বলা হচ্ছে তাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে, তিনি খুবই 
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খারাপ কাজ করেছেন। কিন্তু সমগ্র ঘটনাটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে তাদের 
কাছে ন্যায়-বিচার প্রত্যাশা করাটাই ঠিক হবে বলে আমার ধারণা। এইটুকু বলে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


[0110০ 712২01৬1 01711 


17, ১19০9106172 1017 1510001101 [00955011) 1705 [1160 9 1701106 ০01 01590] 
0 101111656 1916171715 00 2 161161 ৬/10191) 0 0119 [207 [6 3100৮৮10101 
(0 0109 4৯001 101810176 00 0116 6১111110110] 01015 4901617007 ৬110 92100092164 
1) 006 [1101 £১21101109201017 10 1.5০0০ 00010091092 ০2111781011 001, /1)- 
11107091095/92 ২০.17: 10 0002915 01) 01001910001 01011]. [3170/70101 1720 
80117]. 4১00] 21115060 25 11000 172%010110] 01198810106 1২21719178 [২০ 001 
60111710010) 01 ৬111-091061 01090170-0. 176 1705 9150 ৮1006) 0101 1015 19011) 
গি0ো) 009 09900001109. 0100 106 1705 2৬/07060 109৬ 7101105 (0 0106 001061101 
01 10. 11010107 17955911) 1701760 1011/912. 11091, 131)0৬51101010 1795 2150 
069501109৩৫ 1). 1১109101001 1105501]) 25 & ৫9011001005 1391501. 110 91509 10- 
06516. 1. 4৯101 00 9৮০1৫ ৮617) 10৬/ 17001105 11 010 5810 [00101 120101- 
৬]]] 017০9910-0- 1109 0150 17190099100 (101 90001 01106 11010901010 070 16161, 0179 
15051 91001 06 095100%6৫. ] 1706 16010 011 [170 170100915 ৮10 91০ 
19210211 ৮০17৮ 0110190 0৬০1 [1০ 1170106] 074 100৬০ 1১010095160 [01 11)17001- 
01১ 001151112:)000 01 10176 17010101 0 019901) 01 011%11926. 30 ৬০ 510410 101 
0০ 5৬/০/০৫ 0১ 01101101) 0174 ৬/০ $108110 10119/ 0017 10051 ০01৬০110101) 2174 
01110010165 01110000101 10850100 01000 ৬/৪ 91991017601 119 1961501) ০0110041794 
0০019 ৮/০ 46০0109 10 (99 201101) 00011091110. 4১5 50101), 10/111 09 01)- 
[07000119016 1 019 001955 01 0101705 01000 ৮০ 150 1760 1৮]. 1310১/10101. 
3০016101/ ৬111 15506 2 1910017 50170116 1111) 10116 00195 ০211019520 ০১ 11. 
11000101 1105591) 2110 95101161013 ০7[9181190101) 017 0116 50110 50101901 ৮/101)11) 
56৬1) 095 (0) (119 19061010101 5810 1910107. 4১11 1০061001011 5010 
19[001 0119 50176 ৬/০এ1এ ০০ 01 00 0170 ৮/০ ১৬/1]| 60100 1109 179). ০0001১6 
01 801101). 


411001৭111৭] 1১191101৭ 


7, 91)০091007:10-09 ] 1199 [60016] 0706 100108 01 4৯৫10111001) 
10010] টো) 9101 99900 [২০১ 01 005 501০0 01 1016815009৬) 01 10৬ 
914 01061 510491101) 0 9111901. 


[110 900)০011700661 01 0)6 11010101) 00995 101 ৮/০70]0 00100070210 01 
(19 (000517655 01 0076 119059. 0179 11০17007 1779% 0211 0110 8100170101) 0 079 
1৬117151517 000917190 0110818]) 00211170 4১010100101, 15156100101) 210. 


20 /95727031-% 21২90120105 
| 300 112, 1994 1 


1, 01101610010, /10171)010 719 0017501)0 10 0116 1%001017. 


[0106 71017000119, 110৬/5৬০1, 1920 0]. 1176 0০১0 01 016 1109001। 05 
2117617090. 


১1711 ১৪00909 20 : 511, 0115 45556100015 ৫০0 170৬ 2101) 105 10019117995 
(0 01500155 2 06111165 1718006া 01 10160] [10110 1101001101106 0 19001] 
0০0171110106 101761, 016821000৬4] 01 12 014 01001 0 911108171 এ. 1176 
09165 01 1106 1111015021 01 190 1210170. 4 00101655 0011010206 10 116 
9111017 00100190011 21901010175 ৬/০5 110105160 01) 0176 1019111 01 14101) 12, 
1994. 90590111701, 017001)1 001101955 ৬/011001 1195 0601) 1011190 11 119 
(0৮7. 11721618506) ০1101) 11] 91110017 0৬০1 1106 11101001705. 1110 101106 
15 170001৮6 50 [01 2170 ঞা। 01021] 900101) 176605 00 02 (01011. 


0০41711010৭ 


117 ১০০০1০৪ :10-৫9), 11061606160 01766 1100105 01 021111£ 
4৯000101017, 10017619 : 


1. 40806 011515 01 071110176 ৬/০(০ 


1) 1২010) 13011291 : 9111 101 1093 
2. 1115291 0০001৬10165 01 1২07-301710119 

16551001219 11100190121 11750101010. : 9101 ঠো]0] 010900911০0 
3... 1২0007150 ০-০1০০/ 091 032500- 9111 ১98109191২0, 


61700110195 0170 00110121211 016 90909: 91011141091) 11010, 
101. 1401725 1317001019 ৫ 
911 40৫01 15101]10) 


[19৬65 56190090 0116 1700106 ০01 91071 5805900 1২0১, ১111 10001 11016, 
101, 710105 131100019 010 91111 4১100] 01101) 011 019 5810)901 01 1২67)01160 
08001291 01 085000170011065 010 001101619 17) 016 90009. 


[106 111015101177-0070155 110 019059 [1019 2 514121101) (0-9১, 11 
70095510916 0 016 9 ৫900. 


51011 179190018 01911018 91170191075 50210710170 11] 06:171906 01) 
3,6.94. 


121ব110৭ 04529 2] 


[২2১1৭141108 05 0০011১11775 1২5750175 


[77650716801018 01 1180 ১1501) ৪70 ১০৬০1) 1২61)0175 (7১০-1300061 ১৫৭৪- 
(1715) 01 08০ ১107০06 €০011011086666 01) /১21708016076 9180 21000 210 
90000191105, 1994-95 ; 


১1711 112001025 (017918072 21700110715 59117 1 0956 10 10195610 0019 91১01) 
01] 9০৮০1001) [২21001715 0 016 ১8101601 0০0া1111062 01) 4৯০10810016 074 6০০৫ 
0100 9011001165, 1994-95. 


1/:69011621101) 01 (180 7২01)081 01) (106 11101178151100 ৬010 01 (100 €00718- 
11110169901) 1১111)110 (0170607191017705) 1993-94. 


91)71 1,9151)হ2]) (01527072960: 91, 1 ০06 100 1076591( (176 12017 
0ো। [10 001)15160 ৮/011 06 0156 00112010066 01) [১0110 [017061121017)85, 
1993-94. 


[92501)620101) 01 11)171-081170 1২000017101 0156 €00171110116006 01) [৯110110 
(01001(9101755, 1993-94, 


91111 [01591017011 (00301019960): 917, 1 ০০% (0 10990101 016 10111)- 
01110 10001 01 006 00101010060 01) 110110 101700121015, 1993-94. 


[70501809010781 01 176 71101) 10107 01 6176 ১০০1০ 0071971)16006 ০01) 
11117901017 8110 ১/96075855, 1994-95, 


১])1) [২1117121 1025 2 91, 1] 062 00 [01650171 01১6 19101) [20011 01 0৩ 
১/০)901 0:01111010109 0 11110900101) 010 ৬/০(97৬$0৩, 1994-93. 


19050106901011 01 070 9101) 2২01)01% 01 (1)0 ১/1)100 (00171771066 01) 
11701961017) 01) ৬$9101৮2%5, 1994-95. 


১1)7) 171))0] 1095 2 917, ] 966 00 [07650100016 ৩150) 1২]০011 01 1106 
১1০০1 00101010196 07) 171090101] 2170 ৬/20215255, 1994-95. 


19-05018(20107) 01 (180 [70709-6170 1২01901 01 1110 (00108111690 01) [5- 
(11700005, 1993-94 01) 0০-0190190107) 10019211017)0110 70190111000 1১7117979 
40710010071 07601 900106105, 


১1)171 2701 12172 9071 0996 00 10155211100 (0119 (10110 1২600101170 
(011101062 011 12501770095 1993-941161010170 (0 [7701 4১210010091 05৫11 
১০০191165. 


22 4১০917৮1318 27002579795 
| 30101) 12৮, 1994 ] 


[4১71০ 05 ২10115 4) ১০০০০ ]৩ 


[06 ৯ 777021 ৯00008805 01 0180 10701) 1301169] ১2960 17918509017 0০01 
[00191801) 210180/101) (180 4১08016 13019011 (1761601) [011 (106 96815 1987. 
88, 1988-89 2170 1989-90 


৩1171 91992871181 (01791191901 2 911 098 00 109 10176 /10100081 4৯০- 
০০901705 01 079 01101) 13017021 91916 11211500110 00100190101) 0101712/101) 076 
/00101২9100110 0161601] [0 016 99015 1987-88, 1988-89 170 1989-90. 


[116 &1117009] 1২01১01% 01 11)0 ৬101121700 05011017)1551017) ৬৮050 1301)601 
(01 11)0 96875 1985 97) 1986 9101775 ৮/101) (110 ১6966 (৮0৮০171)11)0180'5 
11610012100 11)01001) £ 


9171 1৮191)001) 00109110172 91111)9 2 911, ৬101 ০ [01771155101 1 099? 
[0 12 (16 /1011021 1২600105 01 10119 ৬1011901106 (00111710155101], ৬৬০৩ 7321759| 
[07 0176 76215 1985 2174 1986 91017 ৬৮101) 1170 51016 0009৬০17211)01705 1৬10]7- 
0101109 (10190). 


[যাবা 0োখ 05979 
[12-00 _ 12-10 0.7.] 


শ্রী ননী করঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী দলের নেতা সভায় নেই, কিন্তু থাকলে 
ভাল হত। আমি আপনার কাছে মেনশন করছি যে, কয়েকদিন আগে কাগজে দেখেছি, 
বিরোধী দলের নেতা হাই পাওয়ার রিগিং-এর কথা বলেছেন। আমি আপনার মাধ্যমে তাকে 
অনুরোধ করব, এ বিষয়ে বক্তব্য রাখবার জন্য। শ্রীরামপুর কংগ্রেস (আই) জিতেছেন এবং 
আজকে এ কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শপথ গ্রহণের পর আমরা তাকে স্বাগত জানিয়েছি 
কিন্তু আমার বিরোধী দলের নেতার কাছে প্রশ্ন, তাহলে এটাও কি হাই পাওয়ার রিগিং?ঃ এর 
উত্তর না দিলে কিন্তু চলবে না, কারণ ইতিমধ্যে মাননীয় সদস্য শ্রী কান্তি বিশ্বাস নির্বাচিত 
হয়ে এসেছেন এবং এ কেন্দ্রে গতবারে যিনি জিতেছিলেন তার চেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে 
জিতেছেন, কিন্তু পারসেন্টেজ অফ ভোট যা ছিল তার চেয়ে এবারে ভোটের পারসেন্টেজটা 
কমেছে। তাহলে এটাকে কি রিগিং তিনি বলবেন? আজকে বহরমপুরেও আবার বামফ্রন্টের 
প্রার্থীই জিতে এসেছেন, তাহলে এটাই বা কি ধরনের রিগিং বলবেন? ওদের রক্ষাকর্তা শেসন 
এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু নির্বাচনের আগেই যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল তাতে পরিষ্কার 
হয়ে গিয়েছিল যে, শেসনই হোক বা যেই হোক, সি. আর. পিই থাকুক বা মিলিটারি থাকুক, 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বামফ্রন্টের পক্ষে আছেন, কাজেই বামফ্রন্টকে সরাবার কোনও সুযোগ 
ওদের নেই। আজকে তারই জন্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলির নির্বাচনেও এ একই ফলে হয়েছে। 
তারজন্য আমি আবার অনুরোধ করব, তিনি বলুন যে, এই ফলাফলটা কি হাই পাওয়ার 
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রিগিং, নাকি ম্যাক্রো রিগিং-এর জন্য হয়েছে, নাকি তিনি নিজেই রিগড়্‌ হয়ে গেছেন? এটাই 
আজকে আমার বক্তব্য। 


শ্রী সাধন পান্ডে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা এই হাউস থেকে অনেক ন্যাশনাল 
ইস্ু তুলে আলোচনা করেছি। আজকে এই হাউস থেকে প্রস্তাব গ্রহণ করতে চাই, আমাদের 
প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরসিমা রাও ভারতবর্ষের বুকে যে সুস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন তার 
ফলে আজকে লোকসভা এবং বিধানসভার উপনির্বাচনে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করে 
কংগ্রেস একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কংগ্রেস লোকসভা এবং বিধানসভা 
আসনগুলি জিতেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে তারা মানুষের সমর্থন আরও বেশি করে পেয়েছেন। 
এর মধ্যে একটি লজ্জার কথা হল, বামফ্রন্টের একটি দল. বলেছে যে, যেভাবে ত্যান্টি-লেফ্ট 
ভোট কনসোলিডেটেড হচ্ছে সেটা চিস্তার বিষয়। আমরা এটা অতীতেও বলেছি যে, আজকে 
কারা বিজেপির পিছনে আছেন এবং ত্যান্টি লেফ্ট-ভোটকে কারা ডিভাইড করতে চাইছেন। 
আজকে এর মধ্যে একটা বিরাট চক্রাস্ত রয়েছে। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে, 
এখানকারই এক মন্ত্রী, তিনি প্লেনে হেলিকপ্টারে করে উত্তর প্রদেশে ঘুরেছেন লেফ্‌ট ফ্রন্টের 
সমর্থনে, কিন্তু তিনি কখনও বিজেপিকে কনডেমড করেননি। সেখানে কিন্তু লেফ্ট পার্টি হেরে 
গেছেন। আজকে মুখ্যমন্ত্রী বলুন সেই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে! নরসিম্হা রাও দেখিয়েছেন যে 
কি ভাবে সুষ্ঠুভাবে দেশকে পরিচালিত করতে হয়। ভবিষ্যতে মানুষ দেখবে যে কংগ্রেস ছাড়া 
আর কোনও বিকল্প রাস্তা নেই। আজকে মার্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এটা বোঝা উচিত। 
পশ্চিমবাংলায়ও তাদের পায়ের মাটি শিথিল হয়ে আসছে, তারা পারবে না। আগমীদিনে 
এখানে সায়েন্টিফিক রিগিং করা, ভোটার লিস্টের কারচুপি করা, সেই সব পরিস্থিতি আসবে 
না। সেজন্য আমি বারবার বলছি যে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে, 
খুন-জখম করে নয়। আমি আজকে হাউসের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষভাবে অভিনন্দন 
জানাতে চাই তার এই নীতির সাকসেসের জন্য। 


স্ত্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ৬টি জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি 
হয় গত ২রা জুলাইয়ের বিধ্বংসী বন্যায়। সেটা টেম্পোরারি রেস্টোরেশন এবং ডাইভারশন 
করে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ধা চলছে, অনেকে আশঙ্কা করছে 
যে কোনও সময়ে বন্যা নেমে আসতে পারে এবং তা যদি হয় তাহলে সমস্ত কিছু ধবসে 
যাবে। আমরা শুনেছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি কোনও পয়সা 
দেয়নি। শুধু তাই নয়, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার শুধু ডুবছে না, আসাম সহ ৭টি রাজ্যের 
লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ হবে। এখানে পূর্তমন্ত্রী আছেন, আমি তাকে বলব যে তিনি কি 
ব্যবস্থা নিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার কি করছেন, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি কি করছেন, কি 
ভাবে মানুষের জীবন এবং ধনসম্পত্তি রক্ষা পাবে এটা যদি বলেন। এর আগে মাননীয় 
অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছিলেন যে ফ্লাড সেল্টার গড়া হবে। কিন্তু জলপাইগুড়ি 
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জেলা, কুচবিহার, তুফানগঞ্জ কোথাও ফ্লাড শেল্টার আজ পর্যন্ত গড়া হয়নি। কাজেই ন্যাশনাঃ 
হাইওয়ে অথরিটির প্রতিক্রিয়া কি, কেন তারা আজ পর্যস্ত কোনও তৎপরতা দেখাচ্ছে না 
এই বিষয়ে যদি বলেন তাহলে আমরা বাধিত হব। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপুৎ 
বিষয়ে মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আজকে আন্ত্রক রোগ সারা রাজে 
বিশেষ করে কলকাতা এবং হাওড়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। দুভাগ্যজনক যে কলকাত 
এবং হাওড়ায় থেকে আই. ডি হাসপাতালে গত ১।। মাসে ২।। হাজার রুগী ভর্তি হয়েছে 
এবং ৬৪ জন মারা গেছে। আজকে রাজভবনের মধ্যেও আন্তরিক রোগ শুরু হয়েছে। আপনি 
জানেন যে স্বাধীনোত্তর কালে ৬০ দশকে কলেরা নির্মূল হয়েছিল। আবার নুতন করে ১৯৮৪ 
সাল থেকে আন্ত্রিক রোগ দেখা দিয়েছে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে। গত বছর ৮।| শত মানুং 
মারা গেছে। আরও ভয়ঙ্কর হচ্ছে, রাজা সরকারের স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কলেরা আন্ড এন্টারিক ডিজিসেস, তারা গবেষণ 
করে এবং আন্ত্রিক রুগীর মল পরীক্ষা করে বলেছেন যে আন্ত্রিক রুগীর মলে কলেরার যে 
জীবাণু ভিত্রিও কলেরি ও-১" পাওয়া গেছে। এই জীবাণু থাকলে তাকে আন্তরিক রোগ নয়, 
কলেরা রোগ বলতে হবে। এটা মারাত্মক ব্যাপার। আজকে বিংশ শতাব্দীতে এটা বন্ধ করা 
এমন কোনও ব্যাপার নয়। 
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পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা দরকার। আজকে ১০ বছর ধরে আন্বিক রোগ মারাত্মকভাবে 
দেখা দিয়েছে, মানুষ মারা! যাচ্ছে, রাজ্য সরকার, স্বাস্থ্য দপ্তর, পৌরসভা কর্তৃপক্ষ নীরব 
নির্বিকার। এই ব্যাপারে আমি স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অবিলম্বে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ 
নিয়ে এই রোগ নির্মূল করার ব্যবস্থা করুন। আরও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এই যে আন্ত্রিক 
রোগ হচ্ছে এই আন্তরিক রোগের মধ্যে ৩৫ ভাগ কলেরা রোগের জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে। এটা 
অত্যস্ত আ্যালার্মিং। কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে ইনডিফারেন্ট, উদাসীন হয়ে বসে আছে। 
আগামী দিনের ভবিষ্যত অত্যত্ত মারাত্মক। এই ব্যাপারে আমি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যাতে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যাতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ 
নেওয়া হয়, এই রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং পরিশ্রত জল সরবরাহের ব্যবস্থ 
করা হয় এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি বললেন 
যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে বিবৃতি দেবেন। আমি আশা করব এই বিবৃতির মাধ্যমে মানুয 
কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারবে, আগামী দিনে এই আন্তরিক এবং কলেরা রোগের হাত থেকে 
মানুষ মুক্তি পাবে। 


শ্রী আনু আয়েশ মন্ডল $ মাননীয অধাক্ষ মহাশয়, ভামি আপনার মাধ্যমে ত্রাণমন্ত্রী 
পট্টি শংলকর্নি শলছ্ছি। শি ১৭ই হে মন্দেশার বিধানসভা কোন্দ্রেক বিভিন্ন গ্রামে প্রবল ঘুধি 
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ঝড়ে মাঠের পাকা ধান থেকে শুরু করে মানুষের ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু সমস্ত নষ্ট হয়ে 
গিয়েছে এবং কিছু মানুষও মারা গেছে। করন্দা, সোনাডাঙ্গা, গড়সোনাডাঙ্গা গ্রামে ৮০ থেকে 
৯০টি পরিবার একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে, তারা গৃহহারা হয়ে পড়েছে। করন্দা গ্রামে ঝড়ে 
আগুন লেগে যাওয়ার ফলে ২০-২৫টি বাড়ি পুড়ে একেবারে ভম্মিভূত হয়ে গেছে। এখনও 
পর্যন্ত তাদের কোনও রিলিফের বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। অবিলম্বে যাতে যথাযথ 
ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয়া ত্রাণমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা খুব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে আমি আপনার 
মাধ্যমে মন্ত্রী সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বিশেষ করে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
এই বিধানসভায় এই ব্যাপারে খুব গুরুত্ব বিবেচনা করে পর্যালোচনা করেছিলাম। পশ্চিমবাংলার 
চিট ফান্ডগুলোতে টাকা রেখেছে, যারা বেকার যুবক-যুবতী এই সংস্থাগুলির সঙ্গে জড়িত 
তাদের কথা ভেবে আমরা বলেছিলাম এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
সাথে কথা বলে রাজ্য সরকার আইন মাফিক ব্যবস্থা নিন যাতে করে লক্ষ লক্ষ আমানতকারীর 
স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। আমরা বারে বারে এই ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীকে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি 
রিজার্ভ ব্যাঞ্কের নাম করে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন। বিধানসভার অধিবেশন শেষ হয়ে যাওয়ার 
পর অবিনস্ত, ইতস্তত, অবিনস্ত অর্থমন্ত্রী রাতারাতি কোনও বাচ-বিচার না করে কিছু সংস্থাকে 
বেপরোয়াভাবে গ্রেপ্তার শুরু করবেন। আমরা চাই গ্রেপ্তার হোক। যারা মানুষের টাকা নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলছে তাদের অবশ্যই গ্রেপ্তার করতে হবে। পাশাপাশি আমানতকারীদের সরকার 
পক্ষ থেকে আ্যাসিয়োর করতে হবে যে আপনার টাকা সুরক্ষিত থাকবে, লক্ষ লক্ষ বেকার 
যুবক-যুবতীদের আ্যাসিয়োর করতে হবে যে আপনার জীবন-জীবিকা কেড়ে নেওয়। হবে না। 
এই আযসিয়োরেন্স তারা পেয়েছে কিনা সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। একদিকে বড় বড় 
শিল্পপতির মালিক, কোটিপতি তারা লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারির প্রভিডেন্ট ফান্ডের ১৫৮ 
কোটি টাকা মেরে দিয়ে বসে আছে, তাদের গ্রেপ্তার করে তাকে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেওয়া 
হল। অতীতে সারা পশ্চিমবাংলায় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সঠিকভাবে গ্রামে শহরে, আধা 
শহরে এই সমস্ত চিট ফান্ডের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সঠিকভাবে গ্রামে শহরে, আধা 
স্বার্থ সুরক্ষা করার জন্য সোচ্চার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু বিক্ষিপ্ত, অবিনস্ত ইতস্তত অর্থমন্ত্রী 
দৌড়ঝাপ লম্ফঝন্ক করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যান্কের নাম করে তার রেফারেন্স 
দিয়ে নিজে কিছু অবিনস্ত পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন। তার সুদূর প্রসারী ফল হিসাবে গ্রামের 
এবং শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের সঞ্চয়ের সমস্ত টাকা পাবেন কিনা সেটা অনিশ্চিত। 


লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যারা এই সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের ভবিষ্যৎ 
অনিশ্চিত হয়ে গেছে। আমি তাই আপনার মাধ্যমে আবেদন করব, সরকার এই অবস্থার 
বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নিলেন, কি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা জানাবার জন্য একটি শ্বেতপত্র 
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প্রকাশ করুন। রাজ্যের ২২৭টি সঞ্চয় সংস্থার মধ্যে বেছে বেছে মাত্র ১৩টি সংস্থার বিরুদ্ধে 
আঘাত করা হয়েছে। অথচ পিয়ারলেস, যাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে, এই সরকার 
তাদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা ধার নিয়ে মাথা বিক্রি করে বসে আছে, তাদের সম্বন্ধে 
এই সরকার কোনও কথা বলছে না। আমি তাই দাবি করছি, এই সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশ 
করুন। 


শ্রী বাদল জমাদার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার বিধানসভা 
কেন্দ্র ভাঙড়ে ক্লাশ ফাইভে ভর্তি নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই বিষয় উত্থাপন করছি। 
ক্লাশ ফাইভে উপচে পড়া ছাত্রদের ভর্তি করতে গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং স্কুলের হেড-মাস্টার 
দিশাহারা হয়ে পড়ছেন। স্কুলে স্থানাভাবের জন্য ও ঘরের অভাবের জন্য তারা ছাত্র ভর্তি 
করতে পারছেন না। ক্লাশ টেস্ট নিয়ে যারা প্রতিভাবান, সেই সমস্ত ছাত্রদের তারা ভর্তি 
করছেন। এমতাবস্থায় গৃহের সমস্যা যদি সমাধান করা যায়, ঘর যদি কিছু বাড়ানো যায় 
তাহলে ক্লাশ ফাইভে এ ছাত্রদের ভর্তি করা যায়। এই দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি মাননীয় 
মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্যার, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি এই সভার দৃষ্টিগোচর 
, করতে চাইছি। সাট্টা ডন রশিদ খানকে টাডা আইনে গ্রেপ্তার করা হবে কি হবে না, টাডা 
তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি হবে না, এটি বিচার্য বিষয়। কিন্তু আমাদের যে বিষয়টি উদ্বি্ 
করেছে তা হচ্ছে, সাটা ডন জেলখানার অভ্যন্তরে বসে টেপ রেকর্ডারে ইন্টারভিউ দিয়েছে, 
যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সে যে ইন্টারভিউ দিয়েছে তাতে আমাদের বিধানসভার মুখা 
সচেতককে নিয়ে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। সে বলেছে যে মুখ্য সচেতকের সঙ্গে রশিদ খানের 
বরাবরই যোগাযোগ ছিল এবং একে অপরের প্রয়োজনে সব সময়ে দাঁড়িয়েছে। এই অভিযোগ 
একজন সরকারি দলের চীফ হইপের বিরুদ্ধে সে করেছে। সরকারি দলের চীফ হুইপের 
বিধানসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা দায়িত্ব থাকে, তার বিরুদ্ধে এই রকম মারাত্মক অভিযোগ 
সে করেছে। তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সম্পর্কে তার ক্লারিফাইয়িং স্টেটমেন্ট এবং এ 
সম্পর্কে তার মতামত বা বক্তব্য কি, এই বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে তার কি মত তা জানতে 
আমরা আগ্রহী। কারণ তা না জানতে পারলে এই মুখ্য সচেতককে মেনে কাজ করতে 
আমাদের পক্ষে অসুবিধা আছে। সরকারি দলের মুখ্য সচেতক হিসাবে তাকে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করতে হয়। সার্ট ডনকে দেশবাসী সবাই ধিকার দিচ্ছে। আমরা চাই তার 
কঠোর সাজা হওয়া প্রয়োজন। সেই ব্যক্তি যাতে কোনওরকম প্রশ্রয় না পায়, তাকে কোনও 
রকম প্রশ্রয় না দেওয়া হয়, আমরা তার দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ স্যার, আপনি জানেন যে পশ্চিমবাংলায় যে উপনির্বাচনটা হয়ে গেল, 
তারজন্য সরকারকে এবং জনগণকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু নির্বাচনের পরে যে পরিস্থিতিটা 
দেখা যাচ্ছে, শেসনকে সবাই ধন্যবাদ দিচ্ছে, কংগ্রেসও দিয়েছে, কিন্তু তারপরেও তারা বলছে 
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থে হাইপার রিগিং করা হয়েছে। “দুষ্টের ছলের অভাব হয় না। 
[12-20 - 12-30 0.1.] 


এর প্রতিবাদে তারা যেসব ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এবং যেসব বিন্যাস করার চেষ্টা করছেন 
সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যে রায় দিয়েছে সেই রায় আমরা সবাই মাথা 
পেতে নিয়েছি। তা সত্তেও কংগ্রেস পক্ষ থেকে বিষয়টিকে নানাভাবে দেখানো হচ্ছে। আমাদের 
কাছে খবর আছে যে মুর্শিদাবাদ এবং শ্রীরামপুর ও উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু জায়গাতে কংগ্রেস 
যে আচরণ করছেন, সেখানে দু্কৃতিকারীরা অশান্তি এবং দাঙ্গা করছেন। উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু 
জায়গাতে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করছেন। মুর্শিদাবাদের কিছু জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার 
চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা কংগ্রেসকে সাবধান করে দিতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গের জনগণের 
রায়কে কখনও অন্যদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িকতা এবং 
এঁক্য বিঘ্িত করার চেষ্টা করবেন না। আপনাদের হাজার প্রচেষ্টা থাকা সত্তেও পশ্চিমবঙ্গের 
এঁক্য নষ্ট করতে পারবেন না। 


শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার এলাকার 
একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিষয়ে মাননীয় মাধ্যমিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আপনি জানেন যে, নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। আমার বিধানসভা এলাকা কাটোয়াতে 
পঞ্চম এবং নবম শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে বিশেষ সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওখানে ৩টি 
গার্লস স্কুল আছে, তারমধ্যে ২টি হাই স্কুল এবং ১টি জুনিয়ার স্কুল। সেই কারণে ওখানে 
পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির মেয়েদের বিশেষ সমস্যা দেখা দিয়েছে। নবম শ্রেণীতেও ওই একই 
সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে আমার এলাকাতে 
সেই অনুপাতে মেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে না। এই ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরকে বারেবারে 
বলা সত্তেও কিছু হয়নি, এইবার আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যাতে অবিলম্বে ওখানে গার্লস হাইস্কুল এবং জুনিয়ার হাইস্কুল করা হোক। যেখানে 
আমার এলাকাতে সাক্ষরতা কর্মসূচি চলছে সেখানে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে 
এ হতে পারে না। স্ত্রী শিক্ষার যাতে বিকাশ ঘটে আরও বেশি করে ঘটে তারজন্য এই মুহূর্তে 
গার্লস হাইস্কুলের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত যাতে করা হয় 
তারজন্য অনুরোধ করছি। এই ৩টে স্কুলেই গৃহসমস্যা রয়েছে এবং আযাডিশনাল শিক্ষক 
নিয়োগ করে যাতে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রী ভর্তি করা হয় তারজন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
নেওয়া হোক। শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সামগ্রস্য রেখে আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্থন 
করছি যাতে এর ব্যবস্থা করা হয়। এখন সামার ভ্যাকেশন, এরপরেই জুন মাসে সমস্ত স্কুল 
খুলে যাবে এবং ভর্তির সমস্যা দেখা দেবে, সুতরাং এই বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিন। 


শ্রীমতী মিনতী ঘোষ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি জরুরি - 
বিষয়ের প্রতি স্বরাষ্রমন্তরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৫ই মে গঙ্গারামপুরে পৌরসভা নির্বাচন 
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অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে কংগ্রেস দলের সন্ত্রাস, শুল্ডামী টাকা ছড়ানোকে উপেক্ষা করে 
বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী দল কংগ্রেস তারা গুন্ডাদের 
দিয়ে ১৬ তারিখে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, শিক্ষিকাদের উপর 
আক্রমণ চালিয়েছে, প্রধান শিক্ষক এর উপর আক্রমণ চালিয়েছে। ওদের মস্তানদের আক্রমণে 
মীনা পাল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় বালুরঘাটের সদর 
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন, এ কুন্ডাদের আক্রমণে হাবু মোহাত্ত বালুরঘাটের সদর 
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। ওদের আক্রমনে প্রধান শিক্ষিকা সুশীলা সরকার, সর্বাণী 
সরকার, মিঠু সরকার, লক্ষ্মী সরকার, হৃদয়রঞ্রন চক্রবততী, উমা পাঠক, কল্পনা চক্রবতী এরা 
সকলেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী, নেতা আক্রান্ত হয়েছেন। স্যার, ওখানে এই কংগ্রেস 
দলের গুভ্ডারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করা হোক, এই 
ঘটনার আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 


ডাঃ তরুণ অধিকারী £ স্যার, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে এই সভার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। বিগত কয়েক বছরের মতো এই বছরেও কলকাতার সংলগ্ন জেলায় এবং 
দক্ষিণবঙ্গে আপ্ত্বিক যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে কয়েক মাসের মধ্যে কয়েক হাজার লোক 
আক্রাস্ত হয়ে হাসপাতালের দরজায় ঘুরছে। কলকাতার আই. ডি. হাসপাতালে ১০০ জন 
করে লোক রোজ ঢুকছে। খোদ রাজভবনেই আন্ত্রিক পড়েছে। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তর যেট'! 
বলেছিলেন গ্যাসট্রোএনট্রাইটিস সেটা নয় এটায় কলেরার জীবাণু পাওয়া গিয়েছে। এটা বলেছে 
ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ কলেরা এবং স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিন। আজকে সাধারণ মানুয 
তারা উদ্বিগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছে । পি. এইচ. ই. যারা জল সরবরাহ করে এবং স্বাস্থ্য দপ্তর 
এই দুটোর মধ্যে সমন্বয় থাকা দরকার। স্যার, আপনার নেতৃত্বে এখানে একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক 
কমিটি রয়েছে, এই কমিটিকে অবিলম্বে দায়িত্ব দেওয়া হোক সমস্ত ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে 
দেখার জন্য এবং আপনার কাছে তথ্য পেশ করার জন্য যাতে আগামী বছরগুলিতে আমরা 
গ্যাসট্রোএনট্রাইটিসের নাম করে যে কলেরা ঢুকে পড়েছে সেটা রুখতে পারি। 


শ্রী সৌগত রায় ই স্যার, গত কয়েক মাস ধরে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পন্থী এবং বামপন্ট্ী 
বিরোধী দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্যাট চুক্তি এবং ডাঙ্চেল চুক্তিকে 
কেন্দ্র করে প্রচার চালিয়েছে। কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচারকে ব্যর্থ করে সম্প্রতি লোকসভার যে 
উপ-নির্বাচন হয়ে গেল তাতে ভারতবর্ষের মানুষ আবার কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছে। আপনি 
জানেন যে লোকসভা নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে ৫টিতে কংগ্রেস জয়লাভ করেছে, এইগুলি 
সারা ভারতবর্ষে ছড়ানো। মহারাষ্ট্রে একটি, মধ্য প্রদেশ একটি, অন্বপ্রদেশ একটি, উড়িষ্যায় 
একটি সবেতেই উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। এতে প্রমাণ হয়েছে দক্ষিণপন্থী 
এবং বামপন্থীদের এই অপপ্রচার-এ সাধারণ মানুষ চিন্তিত হয়নি। পশ্চিমবাংলার লোকসভা 
নির্বাচনে যে মার্জিন ছিল সেটা ৮০ হাজার থেকে কমে ৩২ হাজার হয়েছে। হয়ত আমরা 
আরও সচেতন হলে এটা ঠেকাতে পারতাম, এটাকে আরও কম রাখা যেত। বিধানসভায় যে 
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উপনির্বাচন হয়েছে তাতে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১০টির মধ্যে ৫টিতে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে, তার 
মধ্যে নাগাল্যান্ডের আসন আছে, হিমাচলের আসন আছে, কেরলের আসন আছে, পশ্চিমবঙ্গের 
আসন আছে, পাঞ্জাবের আসন আছে। ১০টির মধ্যে ৫টিতে কংগ্রেস জরী হয়েছে। এতে 
বোঝা যাচ্ছে কংগ্রেসের প্রতি এই দেশের মানুষের সমর্থন রয়েছে। আমাদের লোকসভায় যে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে, বামপন্থীদের সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে অবস্থা 
পশ্চিমবাংলায় আমরা দেখছি তারা কিছু আসন পেয়েছে, বি. জে. পি. সারা ভারতবর্ষে একটা 
আসন পেয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সফলভাবে লড়াই করছে এটা হচ্ছে তার 
প্রমাণ। 


[12-30 - 12-409 0-7.] 


শ্রী অনিল মোদী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ত্রাণমন্ত্রী মহোদয়ের 
নিকট আবেদন করছি। আমার বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত তমলুক দুই নম্বর ব্লকের কলুক 
এক নম্বর জি. পি. কলুক দুই নম্বর জি. পি. কাখর্দা জি. পি. রঘুনাথপুর এক নম্বর জি. 
পি.র উপর দিয়ে গত ১৮.৫.৯৪ তারিখে সন্ধ্যার সময় এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এই 
ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ২০০ মিটার পরিধি নিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় ১০ কি. মি. ব্যাপী 
এলাকায় সম্পূর্ণ বিধবস্ত করেছে। ফলে এতদ এলাকার প্রধান অর্থকরী কৃষি ফসল মিঠা ও 
বাংলা পানের বোরোজগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। একদম মাটিতে মিশে গিছে। এই ঘূর্ণিঝড়ে 
হাইঙ্কুল, জুনিয়ার হাইক্কুল ও প্রাইমারি স্কুলবাড়ির টালির চাল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। চারশটি 
বসতবাটির টালির চাল উড়ে গেছে, ঝড়ের চালাবাড়ি একটিও অক্ষত নেই। বহু পরিবার 
এখন আশ্রহীন। প্রায় ছয় কোটি টাকার মতো ফসল নষ্ট হয়েছে। গত/১৫.৫.৯১ তারিখে 
মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ফ্লাড রিলিফ কো-অর্ডানেশন কমিটির মিটিং হল। আর তার 
তিনদিন পর এই ঘর্ণিঝড়। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১৭ই এপ্রিল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের 
এবং দুটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হয়েছে ১৫ই মে। সেদিন ১৭টি পৌরসভারও নির্বাচন হয়েছে 
এবং তারপরে ২৬শে মে একটি লোকসভা এবং দুটি বিধানসভার নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনের 
মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয় যে পশ্চিমবঙ্গে গত ৬,১৭৫ দিন ধরে এই রাজ্যে যে বামফ্রন্ট 
গরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সরকারের আমলে গণতন্ত্র সুরক্ষিত আছে। শুধু সুরক্ষিতই 
গয়, এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন করে মানুষ যুক্ত হয়েছে। মিথ্যাচার, কুৎসা, অপ- 
"চার, এই সবের জবাব এই রাজ্যের মানুষ দিয়েছে। তারা চিৎকার করেছিল এখানে নাকি 
টব জালিয়াতি হয়, নির্বাচন হয়না। কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে আটটি 
নাসনেই বামফ্রন্ট জয়লাভ করেছে; ১৭টি পৌরসভার মধ্যে ১২টি পৌরসভা পেয়েছে বামফ্রন্ট ; 
টি কর্পোরেশনের মধ্যে দুটিই পেয়েছে বামফ্রন্ট ; একটি লোকসভা আসনেও বামফ্রন্ট জয়লাভ 
'রেছে এবং সন্দেশখালি বিধানসভায় যেখানে এই রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী একজন প্রার্থী ছিল, 
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সেখানে ভোট অনেকদিন ধরে আটকে রাখা হয়েছিল, সেখানে বামফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়ল 
করেছে। এখানে বিরোধী-দলের একজন সদস্য একটু আগে বললেন তাকে বলি, বহরমপু 
কংগ্রেস শুধু পরাজিতই হয়নি-__যারা জাতের নামে বজ্জাতি করেছে নজরুলের জন্মদিনে- নং 
বিধানসভা কেন্দ্রে, যেখানে '৯১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল, সেখানে কং৫ 
বিধায়ক, এবার পরাজিত হয়েছে। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সারা দেশের নির্বাচনের ব 
কুরনূলে মাত্র ২১ হাজার ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয়েছে, আর কেরলে কংগ্রেস একট 
আসন পাইনি, সেখানে এল. ডি. এফ সমর্থিত নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছে, আর তামিলনাড়ু 
কংগ্রেসের জামানাত জব্দ হয়েছে। এতদিন ধরে যারা চিৎকার করছেন, সেই চিৎকারের জব 
জনগণ দিয়েছেন। সুতরাং এই রাজ্যের গণতন্ত্র সুরক্ষিত। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ (নট প্রেজেন্ট) 


শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপন 
মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনীকেন্দ্র শিবপুর এলাক 
পানীয় জলের ভীষণ সঙ্কট চলছে। ১৯৮৪ সালে হাওড়া কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনের গ 
সেখানে পঞ্চায়েতের ৬টি ওয়ার্ড কর্পোরেশনে যুক্ত হয়। এই ৬টি ওয়ার্ডে ১০ বছরের মা 
পদ্মপুকুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে পাইপ বসিয়ে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা ক 
হয়নি। সেখানে আগে যে টিউবওয়েলগুলি ছিল তার ৬০ পারসেন্ট অকেজো হয়ে গিয়ে 
একদিকে সেখানে পদ্মপুকুর থেকে পাইপ লাইন বসিয়ে জলের ব্যবস্থা নেই অপর দি৷ 
অধিকাংশ টিউবওয়েল খারাপ থাকার জন্য সেখানে মানুষ পানীয় জলের তীব্র সঙ্কটের ম্‌ 
পড়েছেন। তা ছাড়া আরও যে সমস্যাটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হল সেখানে অধিকা! 
পুকুর ভরাট হয়ে বাড়িঘরদোর হওয়ার জন্য মানুষের বসতি বেড়ে গিয়েছে ফলে পান 
জলের সম্কট আরও তীব্র হয়ে পড়েছে। সেখানকার মানুষকে দূরদূরাত্তর থেকে পানীয় ও 
বয়ে আনতে হচ্ছে। মাননীয় পৌরমন্ত্রীর এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলব, শিবপুর বিধানস 
কেন্দ্রের বিস্তর্ণ অঞ্চলে যে পানীয় জলের সঙ্কট চলছে তা দূর করার জন্য পন্মপুকুর থে! 
জলসরবরাহ করার ব্যবস্থা হোক। 


শ্রী সুভাষ বসু ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মাধ 
মাননীয় স্বরাষ্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার নির্বাচনী কেন্দ্র রানাথ 
এবং গোটা নদীয়া জেলায় পর পর কয়েকটি খুন হয়েছে এবং এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হ. 
পড়ছে। স্যার, এসব খুন কোনও রাজনৈতিক খুন বা ডাকাতি, রাহাজানির খুন নয়, এহন 
খুন হচ্ছে কংগ্রেস দলের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্কলহের ফলে। গতকালও কৃষ্ঞনগরে এইরক 
খুন হয়েছে। সেখানে শিবদাসবাবু বলছেন, আমার লোক, চেয়ারম্যান গৌরী দত্ত বলছে 
আমাদের লোক নয়। রানাঘাটের অজয়বাবু এইভাবে খুন হয়েছে। এতে স্থানীয় মানুষ বিগর্ধ 
হয়ে পড়ছে। রানাঘাটে দীর্ঘদিন ধরে একটা শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করছিল কিন্তু কগ্রের্ 
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দুটি দলের কলহের ফলে সেখানে একের পর এক খুন হচ্ছে। মাননীয় স্বরাষ্্মন্ত্রী এ বিষয়ে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, অবিলম্বে কঠোর হস্তে এগুলি বন্ধ করা হোক এবং যারা খুন 
করছে অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার করা হোক। 


্্ী প্রবীর বানার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার এলাকায় বা বিধানসভা 
কেন্দ্রে ইছামতি নদীর পাশে খেজুর বাগান বলে একটা জায়গা আছে। সেখানকার অধিবাসীদের 
নদীপারাপার করার জন্য ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। নৌকার ব্যবস্থা না থাকায় 
কখনও ভেলায় চড়ে আবার কখনও বা বাশের স্াকো পেরিয়ে তাদের চলাচল করতে হয়। 
একটা বাঁশের উপর দিয়ে চলে এবং আর একটি বাঁশ ধরে তাদের চলাচল করতে হয়। যে 
কোনও মুহূর্তে সেখানে বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারে। আমরা জানি যে পূর্ত দপ্তরের 
বাজেটের টাকা কম। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে তাই বলব, এখনই সেখানে পাকা সেতুর 
বন্দোবস্ত করতে না পারলে টেম্পুরারি হিসাবে একটা কাঠের সেতুর ব্যবস্থা করে দিন। এটা 
হলে সেখানকার হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। সেখানকার মানুযদের বিপদের হাত 
থেকে রক্ষী করার জন্য অবিলম্বে সেখানে একটি ব্যবস্থা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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শ্রী কালিপ্রসাদ বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে আমি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, পূর্ব রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ গত এক 
বছর ধরে যারা রেলের টিকিট পরীক্ষক তাদের উপর তুঘলকি আক্রমণ ও আচরণ করে 
ধাচ্ছেন। এবং প্রত্যেকটি টিকিট পরীক্ষককে তারা নির্দেশ দিল, প্রতি চারজন বিনা টিকিটের 
যাত্রীকে ধরে জরিমানা করতে হবে, তারপর বলল ছয় জনকে ধরে জরিমানা করতে হবে, 
তারপর এখন আবার বলা হয়েছে আটটি করে কেস প্রতি টিকিট পরীক্ষক যদি না দিতে 
পারে তাহলে তার শাস্তি স্বরূপ তাকে শো কজ করা হবে এবং দূরবর্তী এলাকায় বদলি করা 
হচ্ছে। আমার ধারনা পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ টিকিট পরীক্ষকদের চাকরি বিপন্ন করে, টিকিট 
পরীক্ষকদের দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থার হাতে দেবার চত্রান্ত হচ্ছে, আমি এর প্রতিবাদ করছি 
এবং পূর্ব রেলের এই অগণতান্ত্রিক সাকঝুলারের প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী আবদুস সালাম মুলী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পৃতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র কালিয়াগঞ্জে চারটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা 
আছে, অত্যত্ত বিজি রাস্তা, কিন্তু সেই রাস্তাগুলি বর্তমানে যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে 
পড়েছে। বিশেষ করে কালিয়াগঞ্জ দেবগ্রাম রাস্তা, কাটোয়া ঘাট থেকে হিজলি মোড়, কালিয়াগঞ্জ 
থেকে পলাশী, আর দেবগ্রাম থেকে তেহট্র ঘাট। এই চারটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে দুটো 
জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। যদিও রাস্তার কিছু সংস্কার হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ রাত্তারই 
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এমন দুরবস্থা, রিপেয়ারের পরও যানবাহন চলাচল করতে পারে না। তাই জরুরি ভিত্তি 
যাতে এই রাস্তাগুলো মেরামত করা হয় সেইজন্য আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষ 
করছি। পিচ এবং খোয়া দিয়ে যে ভাবে মেরামত করা হয়েছে সেইভাবে যদি সম্পূর্ণ 
মেরামত করা হয়, জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করেন তাহলে ওখানকার জনসাধারণের যাতায়াতে 


সুবিধা হয়। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষা মই 
এবং মুখ্যমন্ত্রীর একটা জরুরি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে শিক্ষাবর্য শুরু হয়েছে 
কিন্ত মফন্বলে দেখা যাচ্ছে বই কিনতে গিয়ে দোকানে কোনও বই পাওয়া যাচ্ছে না। কার 
কিছুদিন ধরে প্রকাশক এবং বিক্রেতাদের কর্মচারিদের ধর্মঘট চলছে। তার ফলে সারা বাংলা 
আজকে পাঠ্য পুস্তকের আকাল দেখা দিয়েছে। সরকার এই ব্যাপারে নীরব। যদি এখনই এ 
সম্পর্কে হস্তক্ষেপ না করা হয় তাহলে একটা সন্কট দেখা দেবে। তাই আপনার মাধ্য 
শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে বই সরবরাহের কষে 
বই বিক্রির, বই কেনার যে স্কট দেখা দিয়েছে তা নিরসনের জন্য অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুন 
এই দাবি জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় শ্র 
মন্ত্রীর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টা নিয়ে এই বিধানসভা; 
বহুবার আমি আলোচনা করেছি এবং একটা কলিং আযাটেনশন নোটিশের মাননীয় মন্ত্রী উত্তরং 
দিয়েছিলেন। কিন্তু আজও সমস্যাটির সমাধান হয়নি। আমার নির্বাচনী এলাকার মধ্যে ত্যাঙ্গাঃ 
জুট মিল-টাপদানিতে দীর্ঘ ৭/৮ মাস বন্ধ, ৫ হাজার মতো শ্রমিক বেকার হয়ে বটে 
আছেন। তাদের বকেয়া মাইনে দেওয়া হয়নি। মিল খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকার আত 
পর্যস্ত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেননি। এর আগে মিঃ ব্রিয়ারলী, (কারখানার মালিক) £ 
কারখানার ব্যাপারে এখানে এসেছিলেন। তাদের আরও তিনটে জুট মিল আছে। সে সম 
শ্রমিকদের সঙ্গে একটা আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার কোনও রকম সহযোগিত 
করতে এগিয়ে আসেননি । ফলে কারখানাটি ৭/৮ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। পাঁচ হাজারের মভে 
শ্রমিক অর্ধাহারে, অনাহারে, স্যানিট্রেশন ইত্যাদি জরুরি সরবরাহ ব্যবস্থাগুলিও বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছিল। মাসখানেক আগে লগনদেও জুট মিল থেকে টাকা নিয়ে এসে শ্রমিকদের 
৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল এবং এক মাস জরুরি কাজগুলো চালিয়ে যেতে বল 
হয়েছিল। সেই সময় শেষ হয়ে গেছে। ফলে আবার জরুরি সরবরাহ ব্যবস্থা সব বন্ধ হাঃ 
গেছে। ফলে সেখানে মহামারি দেখা দেবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় আম 
আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে দাবি করছি অবিলম্বে মিলটি খোলার ব্যবস্থা করা হো 
এবং জরুরি বিভাগগুলি অবিলম্বে চালু করা হোক। এই প্রসঙ্গে আমি দাবি করছি ছি! 
ব্রিয়ারলীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের কি আলোচনা হয়েছে তা প্রকাশ্যে জানানো হোক। আম! 
জানি তার সঙ্গে রাজ্য সরকারের গোপনে আলোচনা হয়েছে, সংবাদপত্রেও কিছু জান 
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দেওয়া হয়নি। অথচ এর মধ্যে লুকোচুরির কি ব্যাপার আছে আমরা জানিনা! এই কারখানাটির 
সঙ্গে ৫ হাজার মতো শ্রমিকের স্বার্থ যুক্ত, রাজ্য সরকার প্রকাশ্যে বলুন ত্যাঙ্গাস জুট মিল 
খোলার জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা করছেন? কবে খুলবেন? সেটা জানার জন্যই আমি 
বিষয়টির প্রতি মাননীয় শ্রম মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি স্বরাষ্টরমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার এলাকা উলুবেড়িয়া থানার দোরল গ্রামে গত ২৬ তারিখ এক শ্রেণীর 
সমাজ-বিরোধী ঘরদোরে আগুন লাগায়, ধানের গোলায় আগুন লাগায়, চাল-কল মেশিনে 
আগ্তন লাগায়। আমরা থানায় জানাই, সেখানে পুলিশ যায় এবং ক্যাম্প বসায়। তারপর 
সেখানে গতকাল আর একটা ঘটনা ঘটে-_একজন লোক বাজার করতে যাচ্ছিল, তাকে ধরে 
এমন প্রহার করে যে তাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়। থানায় জানাবার পর সেখানে 
আবার পুলিশ গিয়েছে এবং ক্যাম্প বসিয়েছে। কিন্তু গতকাল রাত্রি দুটোর সময় উলুবেডিয়া 
থানার এস. আই. গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং ও. সি. সুনীল গুহ এ এলাকার আবদুল রহমান 
নামে ৭ বছরের একটি ছেলেকে বাড়ি ঢুকে লাঠি দিয়ে এমন পেটায় যে তার পিঠে দাগ 
পড়ে যায় এবং ২৪ বছরের আতর আলিকেও মারধোর করেছে, তাকে অচৈতন্য অবস্থায় 
উলুবেড়িয়া হসপিটালে ভর্তি করতে হয়েছে। এস. আই. গৌতম চট্টোপাধ্যা় সেখানে বামফ্রন্টের 
নামে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে, এখনও করছে এবং মুসলমানদের বাড়িতে ঢুকে 
মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে, বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। তাই আমি বিষয়টির প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। 


|12-50 _ 1-00 79.7.] 


শ্রী পান্নালাল মাঝি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ 
মন্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলার খানাকুলে ২৪ পুর গ্রামে মুনডেশ্বরীর লেফট 
এমব্যাঞ্ষমেন্ট গত ১৯৯৩ সালের বন্যায় ভেঙ্গে গিয়েছিল, অনেক দিন চেষ্টার পরে এবং সেচ 
দপ্তরের সহযোগিতায় সেটা বাঁধার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু যে ভাবে বাঁধা হচ্ছে তাতে আবার 
জল এলে লাঠি ধুয়ে চলে যাবে। ওতে শাল বললার খুঁটি করে বস্তা করে লাঠি ভর্তি 
করতে হবে, এই ভাবে বরাবর বাঁধা হয়, কিন্তু এবারে সেচ-দপ্তর যেভাবে বাঁধছেন তাতে 
টাকাটা সমস্তটাই অপচয় হয়ে যাচ্ছে। এ এলাকার কৃষকেরা এবং সাধারণ মানুষ আশঙ্কা গ্রস্ত 
হয়ে উঠছেন, কেননা আবার ধুয়ে গিয়ে তাদের ফসল নষ্ট হবে। গতবারে হাজার হাজার 
বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এবারেও সেই আশঙ্ক। দেখা দিরেছে। যাতে শাল বললার 
ধুটি দিয়ে বস্তা করে মাটি দিয়ে বাঁধা হয় সেই ব্যবস্থা করা দরকার, তা না হলে ওখানকার 
মানুষদের খুবই ক্ষতি হবে। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় ভূ 
ও ভূমিসংস্কার মন্ত্রির দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় এখানে উত্থাপন করছি, 
স্যার, আপনি জানেন বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে ঘোষণা করেছিলে” 
যে গ্রামাঞ্চলে চাষীদের সেচ এলাকায় ১২ বিঘা এবং অসেচ এলাকায় ১৮ বিঘা জমির 
খাজনা মকুব করে দেওয়া হল। কিন্তু এখন বামফ্রন্ট সরকারের এই খাজনা মকুবের ঘোষণ' 
কার্যত প্রহসনে পর্যবসিত হতে চলেছে। সম্প্রতি ভূমি এবং ভূমিসংস্কার দপ্তর থেকে একট' 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে ১২ বিঘা সেচ এলাকায় এবং ১৮ বিঘা অস্চে 
এলাকায় খাজনা মকুবের সিদ্ধান্ত অব্যাহত হবে বটে তবে এই সিদ্ধান্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর 
হবে না। অর্থাৎ ১২ বিঘা এবং ১৮ বিঘার নিচে যাদের জমি তাদের প্রমাণ করতে হবে 
এবং তারজন্য তাদের সরকারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে তারা একট 
সারকুলার দিয়েছেন, তাতে বলা হচ্ছে যে, এখন জমির করাতে গেলে বাংলার ১৪০০ 
সালের খাজনা দেওয়া হয়েছে দাখিলা দেওয়া হয়েছে এটা প্রমাণ দিতে হবে, যে প্রমাণ দিতে 
পারবে না তাকে ১৩৬২ সালের পয়লা বৈশাখ, অর্থাৎ ৪০ বছরের হিসাবে সুদসহ খাজনা 
তার থেকে আদায় করা হবে। যতক্ষণ না এটা দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ ১৩৮৫ সালের নুতন 
হারে খাজনা তার কাছ থেকে নেওয়া হবে। এইভাবে ১২ এবং ১৮ বিঘার নিচে যাদের ১/২ 
বিঘা জমি আছে তাদের কাছে এখন সুদ সহ খাজনা দেবার জন্য নোটিশ আসছে যাকে ২৬ 
টাকা খাজনা দিতে হতো তাকে এখন এক হাজার টাকা দেবার জন্য সুদ সহ নোটি* 
এসেছে। প্রমাণ দেখাতে না পারলে তাদের জমি রেকর্ড হবে না, সেজন্য অনেকে প্রাণের দাঢে 
খাজনা দিতে যাচ্ছে। দাখিলা দেওয়ার ব্যাপারে দু নম্বর জমাবন্দি খাতা দেখতে বুঝতে পার' 
যাবে যা দপ্তরে আছে, তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলছিলাম....... 


(মাইক বন্ধ হওয়ায় মাননীয় সদস্য তার আসন গ্রহণ করেন।) 


শ্রী তপন হোড় £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমি খাদ্য দপ্তরের মন 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, গ্রাম বাংলায় চিনির যা দর হয়েছে তাতে 
প্রায় ১৯ টাকা পর্যন্ত দরে গ্রাম বাংলার লোককে চিনি কিনতে হচ্ছে, আরও একটু ইনটিরিয়ারে 
২০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। জিনিসপত্রের যে ভাবে দাম বাড়ছে_-আমরা জানি পেট্রোল, 
ডিজেল এ সবের দাম কংগ্রেস বাড়িয়েছে__ সম্প্রতি চিনির দাম যেভাবে বাড়ছে__আমরা 
বিভিন্ন জায়গায় বলছি যে গ্যাট চুক্তির ফলে এইসব ঘটনা ঘটছে-_কিন্তু চিনির দাম বাড়ার 
ব্যাপারে আমরা জানি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অফিসারদের একটা সংঘর্য 
লেগেছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে, আর উলুখাগড়াদের প্রাণ যাচ্ছে। সাধারণ গরিব মানুষকে 
১৯/২০ টাকা দরে চিনি কিনতে হচ্ছে। এই অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে আমি রাজ্য সরকারের দৃর্টি 
আকর্ষণ করছি এবং বলছি যে উপযুক্ত পরিমাণে চিনি আমদানি করুন যাতে সাধারণ মানু 
সস্তা দামে চিনি পেতে পারে। 
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শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সম্প্রতি উপনির্বাচনের কংগ্রেসের 
সাফল্য নেই, কিন্তু সি. পি. এম. কে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে তাদের প্রধান শব্রু 
ক? কংগ্রেস না বি. জে. পি.? মাননীয় রবিনবাবু একটু আগে বললেন যে মাদ্রাজে কৌোথাক 
£€গ্রেস, বিহারে কোথায় কংগ্রেস? 


বিহারে কোথায় কংগ্রেস? কিন্তু আজকে কোথায় বিজেপি? এই বিজেপিকে প্রতিহত 
করতে কংগ্রেস যা করেছেন তার প্রশংসা কিন্তু শোনা গেল না, কারণ ওদের আ্যাটিচ্যুডই 


মিঃ স্পিকার ৪ মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, এটা কি ধরনের মেনশন হচ্ছে? এটা হবে না 
সমাপনি বসুন। 


তরী অগ্রন চ্যাটার্জি 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সেচমন্ত্রীর 
টি আকর্ষণ করছি। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন নদীর ভেঙ্গে যাওয়া বাঁধগুলি সারাবার উদ্যোগ আয়োজন 
চলছে, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গ ভাগিরথী নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন বাধ আজকে অরক্ষিত রয়েছে। এই 
বঘয়টা এখানে আমরা বারবার বলেছি। আজকে এসব বাঁধ সংস্কারের অভাবে বিস্তীর্ণ এলাকা 
বপদের মুখে রয়েছে। বর্ধা নামতে ১৫-২০ দিন বাকি রয়েছে, কাজেই অবিলম্বে বাধ 
নস্কারের কাজে এগিয়ে না এলে বনু ধন-সম্পদ এবং জীবনহানী হতে পারে। তারজনা 
চাগিরথী নদীর তীরবর্তী বাঁধগুলি যাতে বর্ধার আগেই সংস্কান করা হয় তারজন্য প্রয়োজনীয় 
্বস্থা অবলম্বন করবার জন্য আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচ মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গতকাল খড়গপুরে টাটা মেটালিকস্‌ কারখানার 
টদ্বোধন করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পনীতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তারজন্য তাকে 
নাধুবাদ জানাই। আজকে এটা স্পষ্ট যে, মুখ্যমন্ত্রীর মতের সঙ্গে সি. পি. এম. দলের বেশ 
চারাক থেকে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন--“আমাদের রাজ্যে মাল্টি ন্যাশনালরা আসুন।" এটা 
তনি চান। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন-_-টাটারা আমাদের দেশের গর্ব। আমি চাই টাটারা কৃষিতে এবং 
প্তানিতে আরও বেশি টাকা বিনিয়োগ করুন” মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন__মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের 
নংঘর্ধ করলে চলবে না, মালিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে শিল্পের পরিবেশ সৃষ্টি করতে 
হবে। তিনি বলেছেন যে, নতুন ডিলাইসেঙ্সিং এবং উদার নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গে আগে 
থকে বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গে ইস্পাতের মাসুল সমীকরণের ফলে এই রাজ্যের 
শল্পপতিরা এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা চাই, মুখ্যমন্ত্রী সভা করে এসব কথা না বলে তার পার্টি 
খকে এটা গ্রহণ করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


সী নির্মল দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ডুয়ার্স অঞ্চল, বিশেষ করে টোটোপাড়া, 
য়ন্তী এবং বকসা অঞ্চলে প্রচন্ড পানীয় জলের কষ্ট চলছে। কিছুদিন আগে জয়ন্তী এবং 
টাটোপাড়ায় ট্যাঙ্কারে করে পানীয় জল পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু সম্প্রতি সেটাও 
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বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানীয় এম. এল. এ. শ্রী সুশীল কুজুর, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি 
শ্রী সুরেশ তালুকদারসহ আমি নিজে এসব অঞ্চল পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখেছি, ওখানকাঃ 
মানুষ জলের জন্য হাহাকার করছেন, এক-দেড় মাইল দূর থেকে তাদের পানীয় জল আনতে 
হচ্ছে। তারজন্য জয়ন্তী অঞ্চলে কয়েকটি বাচ্ছা আন্ত্রিকে মারা গেছে এবং সেখানে আরও 
মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে। ওখানকার হাসপাতালে কোনও ত্যান্ধুলেস নেই। যেটা ছিল সেটাও 
ফালাকাটায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন খবরের কাগজে পড়ছি, টোটাপাড়ায় নাকি 
দারুণভাবে কাজ হচ্ছে, কিন্তু ওখানকার মুক্তারামবাবু বলছিলেন যে, তাদের কাছে কোনও 
কথা কেউ জিজ্ঞাসাও করেননি। সেজন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগীয় এনার্জেটিক মন্ত্রীকে 
অবিলম্বে সেখানকার টোটোপাড়া, জয়ন্তী এবং জয়গাতে পানীয় জলের ব্যবস্থা, ট্যাঙ্কারের 
ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ রাখছি। জয়গগাতে এত জলসম্কট, কিন্তু আমরা বারবার করে 
বলেছি যে সেখানে বৃষ্টির জল স্টোর করে রাখবার জন্য রিজার্ভার করা হোক। আজকে 
উত্তরবঙ্গ অবহেলিত, এ জেলার ব্যাপারে দপ্তর একেবারে আযাকটিভ নয়। 
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মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি বারে বারে অনুরোধ করেছি যে এই ব্যাপারে এক 
আ্যাটেনশন দেওয়া হোক যাতে পরিশ্রুত পানীয় জল তাদের দেওয়া যায়। কিন্তু সেটা সেখানে 
দেওয়া হচ্ছে না। জলের জন্য সেখানে হাহাকার হচ্ছে। আন্তরিক রোগে অনেক শিশুর মুড 
ঘটেছে, একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আমি সঙ্গত কারণে অনুরোধ করছি 
এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, জনন্থাস্থ্মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীও আছেন, আমি তারও আ্যাটেনশন ড্র করছি থে 
আপনি টাকা-পয়সা দিন এবং আমার এলাকায় যাতে আরও পানীয় জলের বাবস্থা করা যায় 
সেই ব্যাপারে যদি কিছু অবহিত করেন তাহলে আমি বাধিত হব। 


ডাঃ মানস ভুঁইয়া ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি 
বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি এই হাউসে আগেও বলেছিলাম, আপনি সাক্ষী রয়েছেন 
যে পশ্চিমবাংলার সব জেলাগুলির কোনও হাসপাতালেই, এমন কি ব্রকএর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেনর 
থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতাল পর্যস্ত কোনও জায়গায় কুকুরে কামড়ানো রুগীকে থে 
ত্যান্টি র্যাবিট ভ্যাকসিন দেয়, সেই ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না। আমি এই হাউসে দাঁড়িয়ে 
সেদিন স্বাস্থ্মন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে সব জায়গায় 
আ্যান্টির্যাবিট ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন 
করব, আমাদের এই বিধানসভার একটা হেল্থের সাবজেক্ট কমিটি আছে। ডঃ গৌরী দত্ত তার 
চেয়ারম্যান এবং তরুণ অধিকারী তার সদস্য, যে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভুল তথ্য দিয়েছেন, 
গ্রামে-গঞ্জে ১৯৯৪ সালেও একটা মধ্যযুগীয় শ্রোত বয়ে আনছে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু ঘটছে, 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জেলা হাসপাতালে ত্যান্টি র্যাবিট ভ্যাকৃসিন পাওয়া যাচ্ছে না। আমার 
বিধানসভা এলাকা স্ববংয়ের বেশ কয়েকজন মানুষকে আমি নিজে কলকাতার শত্তুনাথ পণ্ডিত 
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[াসপাতালে এবং পাস্তুর ইসটিটিউশনে পাঠাই সেখানে ভ্যাকৃসিন দেবার জন্য। কিন্তু সেখানে 
কানও ভ্যাকসিন পাওয়া যায়নি। কাজেই আপনার মাধ্যমে আবেদন করব যে গরিব মানুষগুলির 
দন্য জেলা হাসপাতালে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই ত্যান্টি র্যাবিট ভ্যাকসিন সরবরাহ 
রা হোক। 


্্ী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বঘয়ের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মালদা জেলায় একটা আত্তরাজ্য মহিলা 
চারাচালান চক্র বিশেষ ভাবে কাজ করছে। এরা মহিলাদের বিয়ে দেবার নাম করে ইউ. পি, 
বহার, পাঞ্জাব ইত্যাদি জায়গায় চালান দিচ্ছে। পুলিশ এই ব্যাপারে কোনও সুরাহা করতে 
পারছে না। আমার যতদূর খবর, গত তিন মাসে ৭৫টি মেয়েকে এইভাবে পাচার করা 
য়েছে। এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই নিয়ে এখানে সকলের মধ্যে একটা আতঙ্ক 
দখা দিয়েছে। প্রত্যেক গ্রামে একটা দালাল ফিট করা আছে। এদের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে 
টভয়েই আছে। তারা অসহায় মেয়েদের যাদের বাবা-মা নেই, মামার বাড়ি বা অন্য জায়গায় 
মানুষ হচ্ছে, তাদের উপরে এই কোপটা পড়ছে। বাংলা দেশেও কয়েকজনকে পাচার করা 
য়েছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে আমার এলাকায় একটা সেল করে এই 
ক্রের হদিস করা হোক। পুলিশ স্বীকার করেছে যে, এই রকম একটা চক্র রয়েছে, কিন্তু 
চারা করতে পারছে না। কাজেই এই চক্রকে ধরার জন্য একটা স্পেশাল সেল তৈরি করা 
হাক। 


ডাঃ তরুণ অধিকারী ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বধরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা দেখেছি যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
যয়েছে যে পাকিস্থানের গোয়েন্দা সংস্থার ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স-এর একটা গুপ্ত চক্র 
টলকাতার এবং পার্বতী জেলায় ঢুকে পড়েছে। তারা প্রায় ২ শত জনের মতো আত্মগোপন 
চরে রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় তারা অন্তর্থাতমূলক কাজ করছে। আমাদের উদ্বেবেগের কারণ 
ইচ্ছে এদের একজন ধরা পড়েছে এবং পুলিশের কাছে সে স্বীকার করেছে যে প্রদেশ 
চগ্রেসের অফিস, বিদ্যাসাগর সেতু এবং স্টক এক্সচেঞ্জ এই তিনটি জায়গায় অন্তর্থাতমূলক 
শীজ করা হবে বলে ওদের যে লিস্ট তাতে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা বিধানসভার সদস্যরা 
ঘই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন 
চরছি যে এই ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটা যদি আমাদের জানান তাহলে 
মামরা পশ্চিমবাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারব। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সম্প্রতি একটা বিষয় সংবাদপত্রে খুব 
্রটারিত হতে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প সংস্থার মালিকরা 
এবং কিছু সরকার এবং আধা সরকারি সংস্থার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের 
বকেয়া টাকা সেই টাকা জমা না দেওয়ায় ব্যাপক অসস্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে এবং কিছু কিছু 
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শিল্পপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা দেখলাম শিল্পপতি যারা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাক' 
জমা দেননি তাদের গ্রেপ্তারের নাম করে একটা নাটক তৈরি করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে 
রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে এই সমস্ত শিল্প 
সংস্থার মালিকরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দিচ্ছে না, তাদের গ্রেপ্তার করা হোক, তাদের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। কিন্তু সরকারের মালিক তোষণ নীতির ফলে 
শ্রমিক বিরোধী নীতির ফলে এই সমস্ত মালিকরা বেপরোয়া হয়ে পড়েছে এবং দিনের পর 
দিন শ্রমিকদের সেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলার টাকা থেকে বঞ্চিত করেছে। ইতিমধ্যে আমর 
লক্ষ্য করেছি শিল্পপতিরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর প্রভাব বিস্তার করে, এই ব্যাপারে সরকারকে 
কোনও আাকশন নেওয়া থেকে বিরত করতে পেরেছে বলে সংবাদত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই 
অবস্থার মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছে। রাজ্য সরকারের 
এতো ব্রট মেজরিটি থাকা সত্তেও, এতো নির্বাচনে জেতার পরেও এত সংখ্যক বিধানসভায় 
সদস্য থাকা সত্তেও কেন এই সমস্ত মালিকদের ভয় পাচ্ছেন, কেন মালিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিতে পারছেন না? সরকারের মালিক তোধণ নীতির ফলে আজকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক 
অসহায় হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে এই ব্যাপারে সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ 
জানাচ্ছি। 
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শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় $ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আজকে এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
যে বিল এনেছেন সেটাকে আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। এই বিরোধিতার কারণ যে, আপনি 
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(য স্টেটমেন্ট অফ অবজেকটস্‌ আ্যান্ড রিজিন্সে বলেছেন সেখানে "0179 00115000000) (১০৬- 
10) (09810) 41061001061) 4১০0 1992, 1011৩ 01951095, 17021 0119 0100 016 
12015190015 0 9 51010 1700), 09 105 10009 01951510110) 1990950110-10199 
১0110051010) 91 10116 116101000110201 1১101110116 00110111101৩0 50101৩01, 01 0001:50, 
[0 (110 60109111795 11010010179 (1101. কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, কনস্টিটিউশনের 
কথা বললেও সেখানে কনস্টিটিউশনের গাইড লাইন মেনে এই বিল আনেন নি। সেখানে 
আর্টিকেল ২৪ এর জেড (ই) থেকে কোট করতে চাই "11015 51011 7৪ এ 0017510111190 
00111010199 11) 6৬০19 11000101001 016০ 0110 16001001100) [01010101110 0011)11710096 
10 116]09010 9 7000 09910107001) [0101] [01 1116 17000101011101) 090 05 & 
১/11016, (2) 1179 19815190016 012 51010 170 1709 10৬ 17016 [07109৬15101] ৬/107 
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১19১0100 11091100915 01 0১ 1৬1101011001119 0170 10110 0110110961501। 01 019 
১0110110901 11 [10.101101 0190 11) [01019011101] (0 1109 10010 ০910. 1২91019561)12- 
1৮০5 1] 50101) & (50111110060 01 1170 000৬০9111117911( 01 11010 010 (119 0০৬%- 
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010111100005. 


তারপরে বলছে 1169 (0100101] 1019117 10 [01001110010 00010111010101 [01 
1৩ 10010] 01095 ১1110] 170) 09 95510179. এবং লাস্টলি বলছে 1100 17101010111) 
90101) 01101109150) 01 50001) 0:01711010099 510]] 09. 01)05911. অর্থাৎ কন্সটিটিউশ*। 
যটা বলছে আপনার গাইড লাইন ঠিক না করে আপনি এই বিল কখনই আনতে পারেন 
1া। এবং সংবিধান উল্লেখ করছেন আপনার বিলের মধ্যে এবং স্টেটমেন্ট অফ অবজেক্টস 
যান্ড রিজিনে বলেছেন, কিন্তু আপনি সংবিধানকে ফলো করছেন না। ২৪৩ (জেড) এতে 
য ভাবে আপনাকে কমিটিতে দিক নির্দেশ করার কথা বলেছে সেইভাবে বিল পালন করা 
চে না। আপনি এখানে বলেছেন প্ল্যানিং কমিটিতে থাকবে টু থার্ড ইলেকটেড এবং ওয়ান 
[াড নমিনেটেড বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট এটা আপনি কখনই করতে পারেন না। আপনি 
ক্ষণ পর্যন্ত বাই ল গাইড লাইন ঠিক না করেন এই যে ওয়ান থার্ড নমিনেটেড বাই দি 
স্ট গভর্নমেন্ট বলছেন রাখবেন এটা আপনি করতে পারেন না। কারণ, তার আগে একটা 
াইড লাইন থাকতে হবে এবং লেজিসলেশন ল ফ্রেম্ড করতে হবে এবং তার পরে গাইড 
পাইন ঠিক করে আপনাকে বলতে হবে ঘে আপনি কি পদ্ধতিতে এই কমিটি তৈরি করবেন। 
শরণ আপনি কোথাও পরিষ্কার করে বলেননি জেলাতে কমিটিতে কতজন সদস্য থাকবে, বড় 
অলার ক্ষেত্রে কি বেসিসে, ছোট জেলার ক্ষেত্রে কি ভাবে হবে, এটা কি পলুপেশন ওয়াইজ 
মিটি হবে, ইনভেস্টমেন্ট ওয়াইজ হবে, কিসের ভিজ্তিতে হবে? আপনি যদি এ ক্ষেত্রে 
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মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং কমিটির গাইড লাইন ঠিক করতে না পারেন তাহলে যে পদ্ধতিতে 
আপনি এই বিল আনতে চাচ্ছেন সেটার টোটালি বিরোধিতা করছি। আপনি এটা বলছেন না 
নাম্বার অফ সিটস কতজন সদস্য বিশিষ্ট হবে, যতক্ষণ পর্যস্ত না কমিটির আয়তন জানা 
যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বড় জেলা এবং ছোট জেলার ক্ষেত্রে কি স্ট্রাকচার হবে, কিসের ভিত্তিতে 
এটা হবে। এখানে বলেছেন ওয়ান থার্ড নমিনেটেড হবে সেই মনোণীতরা তাদের ক্ষেত্রে কি 
ক্যাটিগোরি লোক আনবেন, আপনি শুধু বলেছেন ওয়ান থার্ড নমিনেটেড হবে, এই মনোনীতর৷ 
এই কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সেত্রেটারি সবই আ্যাপয়েন্টেড হবে, আযাপয়েন্টেড 
বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট, এটার ক্ষেত্রে আমাদের চূড়ান্ত বিরোধিতা রয়েছে। আপনি এই 
পদ্ধতিতে সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ পদগুলিতে এইভাবে আ্যাপয়েন্টেড বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট করতে 
পারেন না। এই কমিটির করার ক্ষেত্রে আইডিয়াল কি? যারা নির্বাচিত সদস্য এবং মনোনীত 
সদস্য হবে তাদের ক্ষেত্রে পার্থক্য কি থাকবে? মনোনীত সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে কিন! 
আপনি নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে একটা কমিটি করলেন তার পরে আপনি ননিনেটেড মেম্বারদেব 
দিয়ে কমিটিতে সব ঢুকিয়ে দিলেন, তারপরে দেখা গেল নির্বাচিত কমিটি মনোনীতদের জন্য 
সেই কমিটি তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলল। এখানে পরিষ্কার বলতে হবে নির্বাচিত 
সদস্যদের ভোটিং রাইট থাকবে, মনোনীত সদস্যদের ভোটিং রাইট থাকবে কিনা, আমার মনে 
হয় কখনই পার্লামেন্টারি ডেমক্রেসিতে মনোনীত সদস্যদের ভোটিং রাইট থাকা উচিত নয়, 
এই ভোটিং রাইট থাকবে কি থাকবে না এটা আপনাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে। এই 
বিল আনতে গেলে এই বিল সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বলতে হবে। 


[2-10 - 2-20 01.) 


আপনি একটা জিনিস বলেছেন, ইলেকশন যেগুলো হবে, সেগুলো পপুলেশন ওয়াইড 
হবে, কিন্তু জেলা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আপনি পরিষ্কার করে বলেননি পপুলেশন ওয়াইজ হবে 
কি না। এই বিল সম্বন্ধে আমি আপনাকে একটা সাজেশন দিতে চাই, কাদের নিয়ে এই 
কমিটি হওয়া উচিত। "179 1011918 [05015 01৩ 10 ৮৫ 177000190. এটা আমি 
বলেছি, আরেকটা হচ্ছে 706750175 10110 5060101 1070১116086 01 60991101709 |) 
1000101021 901111504010]। 00 10৬ 070 ০0011 [01010118. আপনি ক্যাটাগরিকালি 
এইগুলি ক্রিয়ারলি মেনশন করেননি। আপনি কমিটিতে কাদের রাখবেন£ পরিবেশ সম্পকে 
যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদের কি? কারণ এখন পরিবেশ নিয়ে চারিদিকে নানারকম কথাবাঙ 
হচ্ছে, তাদের এই কমিটিতে রাখতে পারেন [১1579975 01 116 1795০ 01 0901৩ 010 
010 170110515 01 00016151006 25507110019 1600165610117)0 001501016170195 ৬110 
001101159 ৬/1011/ 01 0210] 006 0102. 25518)64 00 (106 001701710056. আপনি 
তাদের এই কমিটিতে রাখতে পারেন, আপনি কিছু শিল্পপতিকে রাখতে পারেন, যারা এ 
মেট্রোপলিটান প্লানিং-এ কাজকর্ম করছে। আপনাকে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই কাজ, 
করতে হবে। নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ না করে, হঠাৎ করে একটা ওয়েস্ট বেঙ্গণ 
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মেট্রোপলিটন প্লানিং বিল আপনি উপস্থিত করে দিলেন! যার জন্য আমাদের পক্ষে এটাকে 
সমর্থন করা সম্ভব হচ্ছে না। এর পরে ফিনান্সিয়াল মেমোরেন্ডামে আপনি স্টেট বলেছেন, 4 
(115 50996, 016 00175000010) 01 002 1৬150010111) 19101710115 00110177101595 ৮111 
101 1701৬০ 017 9%0017010010 ি0]া) 0116 0011501102090 070 01 0179 91006. 
[310 000 11169 00110170100995 10৬9 ০৪০1) 591 0 11 ৬/1]] 00 10009550017 10 
10007 9900017010010 01) 0০0০০010101 10111176 01 09011011195 [01 010 01106 01 116 
00110100995, 10001011059 01 019 10111110110 01 116 01000, 59101165 01 1179 
09100915 0170 50011 01 1169 0010017101005, 11001] (70৬০11110 01109৬/01706 9100. 11 
15, 1)0৮/0৬০1, 1001 [09551019 (0 111010019 1] 0160156 (0171) 0100 (110010101 110011- 
00110] 11750104 11) 1170161701101116, 011৩ [010৬15101 01 0116 13111 ৬1017 07800164 
010 10100811010 10106. আপনি একটা মেট্রোপলিটন কমিটি তৈরি করবেন, তার একটা 
অফিস আ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকবে, তাদের আযালাউন্স দেবেন, আপনার তো একটা ফিনাল্সিয়াল 
ইমপ্লিকেশন থাকা দরকার। আযাকচুয়ালি এটা ফিনান্স বিল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপনি 
এটাকে ফিনান্স বিল বলেননি । আপনি একটা সুয়ো-মোটো বলে দিলেন--এখানে কোনও 
ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন নেই। এখানে টাকা-পয়সার ব্যাপার আছে, এটার জন্য বাজেটারি 
প্রভিসন দরকার। আপনি জেলায় জেলায় একটা করে আ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেট আপ করবেন 
এবং পাঁচ বছর অন্তর একটা করে কমিটি করবেন। তাদের আ্যালাউন্স দেওয়া হবে, দপ্তর 
পরিচালিত হবে, দপ্তরের একটা গাড়ি থাকবে, এরজন্য কি পরিমাণ ফিনান্সিয়াল ইমপ্রিকেশন 
হওয়া দরকার, সেটার ব্যাপারে চিন্তা করা দরকার, নইলে এটা সম্পূর্ণ হতে পারে না। আমরা 
যে কারণে বার বার বলছি, যে কমিটিগুলো আপনারা তৈরি করছেন-_কিন্তু আপনাদের রাজ্য 
সরকারের কমিটিগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে দলবাজি করার প্রবণতা আছে। হয়তো একটা ব্রড 
বেসড আ্যাটিচ্যুড নিয়ে মেট্রোপলিটন কমিটি করেছেন। এর আগে কলকাতাতেও হয়েছিল। 
আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রেও সেটা আনতে চাইছেন, এর পরে এই বিষয়টা আলোচনা 
হবে। প্ল্যানিং কমিটিগুলো যে স্ট্রাকচারে আপনারা গঠন করতে চাইছেন, ভাতে মূল উদ্দেশ্য 
কোনওভাবেই সাধিত হচ্ছে না। হয়তো সংবিধানের যে ধারা অনুযায়ী উপস্থাপিত করা হচ্ছে, 
কিন্তু তাও এখানে সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। 


যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি গাইড লাইন ফ্রেম করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যস্ত অর্থাৎ 
এই গাইড লাইন ফ্রেম না করে আপনি কোনও অবস্থাতেই এই বিল আনতে পারেন না। 
পদক্ষেপ হিসাবে এই বিলটা নিয়ে আসুন। সেখানে সুস্পষ্টভাবে আপনাকে বলতে হবে, এই 
কমিটির সদস্য সংখ্যা কত হবে, ইলেকটেড বাদে অর্থাৎ যারা নমিনেটেড হবেন কিসের 
গুরুত্বপূর্ণ পদে সবটাতেই আপনাদের ইচ্ছামতোন মনোনীত হবেন, ইলেকটেড মেম্বারদের সে 
ক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা থাকবে না এটাই আমরা এখানে দেখছি এবং এমন কথাও বিলে 
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| 300) 1৬0, 1994 ] 
আছে যে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, যদি কখনও দুর্ঘটনায় পড়েন বা মারা 
যান কিম্বা পদত্যাগ করে সরে যান তারপরে যখন নমিনেশনের প্রশ্ন আসবে সেটাও আপনার 
স্টেট গভর্নমেন্টের মধ্যে দিয়ে করবার কথাও এই বিলে বলেছেন। এই কারণে আমাদের মনে 
হয়েছে যে গোটা ব্যাপারটার মধ্যেই আবার নতুন করে দলবাজি করার জন্য আপনারা ক্ষমতা 
নিচ্ছেন এবং তার প্রবণতা এর মাধ্যমে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই আমরা বলছি, আরও 
সুস্পষ্টভাবে এবং পরিষ্কারভাবে এই বিলটা আমাদের সামনে উপস্থাপিত না করলে কোনও 
অবস্থাতেই আমরা এটা মেনে নিতে পারছি না। সুতরাং আপনাকে বলব, ফেশ বিল নিয়ে 
আসুন। একটা নতুন উদ্যোগ নিয়ে বড় কাজ করতে যাচ্ছেন কাজেই সব কিছু দেখে করা 
দরকার। মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি সম্পর্কে মানুষের অনেক অভিযোগ আছে। এর আগে 
যখন কলকাতা শহরে হয়েছিল, মেক্টরোপলিটন এরিয়াতে, আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপাটমেন্টের 
টিআযান্ড সি পি. আ্যাক্টূ, সেখানে কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ ছিল। সে সম্পকে 
পরবর্তীকালে ওয়েস্ট বেঙ্গল আউট লাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং নিয়ে যখন আলোচনা হবে 
তখন সৌগতবাবু বলবেন। তখন রডন স্বোয়ারের ব্যাপারটা ছিল। সেখানে ভবতোষ দত্ত 
মহাঁশয়কে চেয়ারম্যান করে যে কমিটি হয়েছিল তার থেকে ভবতোব দশ্ড মহাশয়কে পদত্যাগ 
করে চলে যেতে হয়েছিল। আপনারা বললেন, রডন ক্কোরারে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্টা হবে, 
সেখানে কমিটিতে আপনাদের মেজরিটি ছিল এর ফলে ভবতোষ দর্তএর মতোন মানুষকে 
কোনও রকমে পালিয়ে বাচতে হল। সেই কারণে বলছি, এই ধিল অসম্পূর্ণ এবং মানুষের 
সত্যিকারের প্রয়োজনের স্বার্থে এই বিল দিক নির্দেশ করতে পারে নি এবং এর পেছনে 
নিশ্চয় অন্য উদ্দেশ্য আছে। সেইজন্য আমরা মনে করি পুনরায় গুছিয়ে সমস্ত দিক বিবেচন! 
করে ঠিকঠাক করে এই বিল হাউসে উপস্থিত করুন। এই বিলের আমরা বিরোধিতা করছি 
এবং সংবিধানের নির্দেশ মেনে এই বিল আবার হাউসের সামনে আনার দাবি জানাচ্ছি। 


রী নির্মল মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আজকে এই সভার 
যে “দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি বিল, ১৯৯৪ উত্থাপন করেছেন ত. 
সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, আমার প্রথম কথাই হচ্ছে, এই বিলটি খুবই সময় 
উপযোগী হয়েছে। স্যার, এই বিলের স্বপক্ষে দু-চার কথা বলার আগে প্রথমে আমি বিরোধ 
দলের মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু যে কথাগুলি বললেন সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। এট 
বিলের উদ্দেশ্য কি, এই বিলে কি আছে সে সব কথায় না গিয়ে বিরোধী দলের মাননীয় 
সদস্য সুদীপবাবু তার বক্তব্যে দেখলাম শুধুমাত্র ছিদ্রান্থেষণে ব্যস্ত থাকলেন। স্যার, আপনি 
জানেন, ভারতবর্ষের নগরায়নের ব্যাপারে মূল কথাটিই হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গসহ সারা ভারতবরেই 
এই নগরায়ন অপরিকল্পিতভাবে হয়েছে। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতবধে 
সেই একই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছিল। আমাদের দেশে বা রাজ্যে শিল্পায়নের থে 
কথা বলা হয় এখানে শিল্পায়নের কথা চিস্তা করতে হলে নগরায়নের কথাটা বাদ দি 
কেবলমাত্র শিল্পায়নের কথা চিত্তা করা যায় না। এ দুটি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক 
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নুতরাং নগরায়ন, শিল্পায়ন একসঙ্গে চলবে এবং অত্যন্ত পরিকঙ্সিতভাবে একে চলতে হবে। 
[2-20 - 2-30 0৭7.] 


আজকে গোটা দুনিয়াময়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটেছে 
বং সেই কারণে খুব সঙ্গতভাবে আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নগরায়ন করতে 
গলে একটা পরিপূর্ণ প্ল্যানিংএর প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের বিগতদিনের অভিজ্ঞতা ছিল, 
্যানিং-এর ক্ষেত্রে যে সমস্ত কমিটি হত সেই সমস্ততে সাধারণভাবে নির্বাচিত জন- প্রতিনিধিদের 
কোনও ভূমিকা খুব গৌণ থাকত। আমি এখনি এখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটা মুখ্য 
দুমিকা দেওয়া হয়েছে, সেটা কাম্য। তার মানে এটা যদি কেউ করেন যে কোনও একটা 
যানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মুখ্য ভূমিকা দেবেন, এক্সপার্ট বলুন, প্ল্যানার্স 
বলুন, স্ট্যাটিসটিশিয়ান বলুন বা ইপ্রিনিয়ারদের কথা বলুন, তাদের কোনও ভূমিকা থাকবে না 
সটা ঠিক নয়। আবার এটাও ঠিক নয়, যে অঞ্চল ঘিরে এই প্ল্যানিং হবে সেই অঞ্চলের 
নর্বাচিত প্রতিনিধির সেই জায়গার অবস্থান এবং গুরুত্ব সম্পর্কে ধারাবাহিক ধারণা রয়েছে, 
সই অঞ্চলের টোপোগ্রাফি সন্বন্ধে ধারণা আছে। সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সেই কারণে 
নই যে বিলে প্রতিনিধিদের যে রেশিও করা হয়েছে, সেটা ভিত্তি করা হয়েছে সেটাকে আমি 
নমর্থন করছি। পরের বিঘয় হচ্ছে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যে 
মানাদের স্টেট প্ল্যানিং বোর্ড আছে এবং ডিপ্রিক্ট প্ল্যানিং বোর্ড তেরি কর হয়েছে। এই নুতন 
বলে এই যে ১০ বয় বা তার উপর যে সমস্ত অঞ্চলের জন্য মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি 
ঢঠন করা হবে, সেই যে মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি হবে, সেটা যদি কোনও একটা নির্দিষ্ট 
উদ্টিক্টের মধ্যে তার অবস্থান হয়, সেই ক্ষেত্রে ডিছ্টিক্ট প্ল্যানিং বোর্ড এবং মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং 
কমিটির সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, রিলেশন কী হবে? এটা জানা প্রয়োজন রয়েছে। পরের বিষয় 
হচ্ছে যে আমাদের খুব সঙ্গত হয়েছে যে ধরুন আমি যদি বলি আমাদের শিলিগুড়ি 
মউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, যেটা কিছুদিন আগে মিউনিসিপ্যালিটি ছিল, এই শিলিগুড়ি 
মউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ভোটার সংখ্যা আড়াই থেকে ২.৭৫ লক্ষ জনসংখ্যার কম, কিন্তু 
শলিগওড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কনটিগুয়াস এলাকাগুলো ধরলে ১০ লক্ষের বেশি। 
সখানে যেমন শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেম্বার থাকবে, লাগোয়া পঞ্চায়েত 
এলাকার প্রতিনিধিরাও থাকবে, তার সঙ্গে ১০ লক্ষ জনসংখ্যার প্রসারিত আরও কয়েকটি 
মউনিসিপ্যালিটি আসবে। তাহলে এই যে কনটিগুয়াস হবে, সেই অঞ্চলে আপনি বলেছেন 
মাপনার বিলে যেখানে জনসংখ্যা যে রকম হবে, সেই জনসংখ্যার ভিত্তিতে সেই প্রতিষ্ঠানের 
নর্বাচিত জনপ্রতিনিধির রেশিওর ভিত্তিতে রিপ্রেজেন্টেশন সেই কমিটির মধ্যে আসবে। এট। 
ঠিক আছে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আপনি যেটা বলেছেন যে, এই যে প্ল্যানিং কমিটি হল, 
্যানিং কমিটি তারা তাদের রেকমেন্ডেশন ইত্যাদি দিলেন, এবার যখন সেটা একজিকিউশন 
পাটে আসবে, সেখানে রিসোর্স মোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে, সেখানে শেয়ারিং এর প্রশ্নটা কী 
রকম হবে, অর্থাৎ সেক্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে কী পারসেন্টেজ পাওয়া যাবে, স্টেট গভর্নমেন্ট 
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কী দেবে এবং লোকাল রিসোর্স মোবিলাইজেশন কী ভাবে হবে এই সব জিনিস কি মী 
মহাশয় চিন্তা করেছেন। তা যদি করে থাকেন তাহলে কিছুটা সুবিধা হবে। কারণ আজকে 
কোনও প্র্যানিং-এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল 
থাকা যায় না, লোকাল রিসোর্স মোবিলাইজেশনের কথা অবশ্যই চিভ্তা করতে হয়। কিন্তু 
লোকাল রিসোর্স মোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে “'লকাটা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এরিয়ার থে 
ক্ষমতা আর জেলা স্তরের কোনও একটা অঞ্চলের কনটিগুয়াস এরিয়া ধরে এবং আগামী ৫০ 
বছরের কথা চিত্তা করে--১০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যযিত অঞ্চলের-_সেখানকার লোকাল 
রিসোর্স মোবিলাইজেশনের ক্ষমতা কি এক হবে? এই বিষয়টা একটা বিবেচনার মধ্যে রাখার 
প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। 


শেষ কথা আমি যেটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে, এই যে বিল আজকে এখানে 
উপস্থাপিত করা হয়েছে এই বিলটাকে আমি সময়োপযোগী বলছি এবং আমি একে সমর্থ, 
করছি। তথাপি আমি একটা প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখছি--মাননীয় মন্ত্রী মহাশঘ, 
আপনি ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটির কথা চিন্তা করেছিলেন। এই বিলটা অনুমোদিত 
হলে আগামী দিনে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটির ভবিষ্যত কী হবে? ডিস্রিস্ট প্ল্যানিং 
কমিটিগুলির সঙ্গে মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটির সম্পর্ক কী হবে এবং তারা কীভাবে স্টেট 
প্ল্যানিং বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করবে? এই তিনটির পারস্পরিক সম্পর্কের 
বিষয়ে আপনি কী ভাবে চিত্তা করেছেন, একটু জানাবেন। এই কথা বলে মাননীয় মই 
মহাশয়ের এই বিলকে পরিপূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত “দি ওয়েস্ট বেঙ্গল প্ল্যানিং 
কমিটি বিল, ১৯৯৪ এনেছেন। এর সম্পর্কে আমার কিছু সমালোচনা আছে। আমার মনে হয় 
যে, এই বিলটা উনি তাড়াহুড়া করে এনেছেন, যথেষ্ট না ভেবে এনেছেন, সে জন্য বিলটার 
মধ্যে মৌলিক ক্রটি রয়ে গেছে। বিলটায় আমরা কিছু আযামেন্ডমেন্ট দিয়েছি, পরে সেগুলো 
আলোচনা হবে। স্যার, আগে আমি বিলের ক্রটিগুলো এখানে উল্লেখ করতে চাই। দু'জন মু 
কন্সটিটিউশন আ্যামেন্ডমেন্টের ওপর বিল করেছেন। একজন, বিনয়বাবু সঠিকভাবে করলেন, 
কিন্ত আর একজনেরটা ডিফেকটিভ, এটাই আমি এখানে দেখাবার চেষ্টা করছি। কন্সটিটিউশনের 
২৪৩ (জেই)-তে কমিটি ফর মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কিভাবে হবে তা বলা আছে--তার ২/৩ 
মেম্বার ইলেকটেড হবে এবং তারা কি কি করবেন তাও বলা আছে। সেটাই উনি কম্সটিটিউশ" 
থেকে এখানে তুলে দিয়েছেন। লাইন বাই লাইন অসীমবাবুর বিলের মধ্যে তুলে দেওয়া 
হয়েছে-যেমন ৪(এ) ওয়ান টু ফোর এবং পরেরটা হচ্ছে সংবিধানের ২৪৩ জে ই (৩)। 
পরের-টা উনি একদম টুকে দিয়েছেন। কিন্তু যেখানটায় ডিফেন্টু সেখানটা সুদীপবাবু ইতিমধ্যেই 
দেখিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, বাকি ১/৩ মেম্বার কি ভাবে ইলেকটেড হবেন, কাদের মধ্যে থেকে 
স্টেট গভর্নমেন্ট তাদের আ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন, এই ব্যাপারটা সন্বদ্ধে উনি বিলে কিছু বলেননি 
বিলটা এই জন্যই ডিফেব্টিভ। আমি অসীমবাবুকে জিজ্ঞাসা করছি যে, বিনয়বাবু একটা বিল 
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এনেছিলেন-_“ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্িক্ট প্ল্যানিং কমিটি বিল, ১৯৯৪, এবং ওটাও ৭৪-তম 
আমেন্ডমেন্ট অনুসারেই আনা হয়েছিল। বিনয়বাবু তার বিলে বলে দিয়েছিলেন যে, কে কে 
থাকবে, “সাবজেক্ট টু প্রভিসন '$4০)০০. (0 [010৬151015, 1109 90919 0০৮1. 01079011)15 
[110 11161092175 16161164 00 01161611) 0110 50101) 113100015 91911 110010000 (9) 
[106 99011901)1050 01 21119 170115100 (0) 1)1510101 1৬191511010 01 010 1)15- 
(100, 0170 (০) 50101) 001161 111011010015, 25 [116 921৩ 0০9৬1. 1110 11111 111 10 
00109959 1011) 011)017851 (1) 99011009015 ০01 076 1১010010001 99110105 ৬/101)1 
110 0150101 (11) 1১11-4১5 070 1৬175, 6160160 10] [110 01:90. 00111915175 211 
001 01 016 ৫150101 (111) 016 0100915 ০06 015 91015 0০0৬. 01 07 51001010015 
0০9৫১ 07 ০0190101101) ৫991790 0১ 0116 91900 09৬. 109 1197০ 91001011794 
110/195০ (1৮) 1116 017011009150105 01 000 1৬1011101002110105 111)11) 0075 10150101 
01,117 1170 ০95০ ০1010 ১০-৫1%15101) 06 91116001111) 00001510101 01 19010৩91110, 
৬/11]]11) 076 ১০/০-1৬151017, (৬) 0)০ 60011011515 0170 5০9০101 & 1১011010211 ৬01] 
015 016 911017101100..' 
[7-30 - 3-40 7077.] 


তার মানে একটা ক্রিয়ার কাট বিষয় বিনয়বাবুর বিলে দেওয়া হয়েছিল, ডি. পি. সি.তে 
কাদের কাদের মধ্যে ওয়ান থার্ড মেম্বার আ্যাপয়েন্ট করবেন। মাননীয় অসীমবাবু পন্ডিত মানুষ, 
নৃতন দপ্তরের ভার পেয়েছেন, ওয়ান থার্ড বিনয়বাবুর বিলে দেওয়া গেল, অসীমবাবুর বিলে 
দেওয়া গেল না। সেটা উনি ভেগ রেখে গেলেন। এর উত্তর মন্ত্রীর কাছ থেকে পাইনি। এ 
পর্যস্ত বিলটা ডিফেন্টিভ রয়ে গেছে। আপনার এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট সাজেশন হচ্ছে মন্ত্রীর বিলটা 
রিটার্ন করুন, কমপোজিশন করে দিন আর্বাণ ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টারকে চেয়ারম্যান করুন, 
প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ভাইস চেয়ারম্যানকে ইলেকটেড করুন ২০ মেম্বার মানে টু-থার্ড মিউনিসিপ্যাল 
বডিস, পঞ্চায়েতগুলি থেকে গ্রহণ করা হোক। বাকিগুলি ফিক্স করে দেওয়া যাক। যে রকম 
বিশয়বাবু কিছুটা করেছেন। 99০19001, 007001) 1)০৬10197701]1 19001101011, 
১৩০/৩০//--৪191০ 1140050 [09001077011 191160101710,) 14 09000019 19101)- 
1118, ১৪০/৩(1৮-]1017500011911010, 1210110111170011,1709010), 


একজন মেম্বার ফাইনান্স থেকে, একজন মেম্বার ইঞ্জিনিয়ার থেকে একজন স্পেশাল 
প্ল্যানিং থেকে, একজন ইকনমিস্ট আসবে, মেম্বার ফাইনান্স থেকে একজন এইভাবে এক্সপার্ট 
আসবে, যদি এইভাবে অসীমবাবু বিলটা তৈরি করতেন তাহলে কমপ্লিট কমপোজিশন হত। 
আমার মনে হচ্ছে কোনও হোম ওয়ার্ক না করেই এই বিলটা নিয়ে এসেছেন, এখানে 
প্রত্যেকটা প্রফেশনাল বডিস থেকে লোক এনে ওর এই জিনিসটা পুরণ করতে হবে,এবং 
আমি যে আ্যামেন্ডমেন্টগুলি এনেছি আপনি দেখবেন সেখানে এই ব্যাপারটা বলেছি, এর উপর 
ঢজার দিয়েছি এবং বিশেষ করে ইন্সটিটিউট অফ টাউন প্ল্যানিং, আমার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ 
ইয়েছিল তীরা সংবিধানের ৭৪ তম সংশোধনীর ভিত্তিতে কি কি চেঞ্জ করা দরকার সেটা 
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ওয়ার্ক আউট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী যে কোনও কারণেই হোক তাড়াহুড়ো 
মধ্যে এনে এই বিল প্র্যানিংয়ের দিকটা দেখেন নি, না দেখে তাড়াহুড়ো করে এনে এটা নি 
এসেছেন। আমার আরও সাজেশন হচ্ছে প্ল্যানিংয়ের জন্য একটা আলাদা ডাইরেক্টুরেট তো 
করা হোক। আর্বাণ ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টরেটকে নিয়ে একটা ডাইরেক্টরেট হোক, তার কার 
আজকে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি আনপ্গ্যান্ড গ্রোথ ইন আর্বান এরিয়া হয়েছে। তাই এ 
আমি চাই। আমি একটা আ্যামেন্ডমেন্ট দিয়ে বলেছি কন্সটিটিউট এ 0075911001৩ 0 10170 
(01916 01 19010001110] [01011171110 1011] 01001911001 070 ১19107009011101) 1০ 
৬6101070010 4১411001119 001151101190/10 0০ ০0151101000 01001-10১/) 0110 001 
(/ (01010101115 010 1)0%01001770171) 4১০0. 1979 1] 0০ 171311019011601 0104 (| 
010%109 015910150110101 90000011101 10100019010) 01 10191 19০৮০100177011 [014 
101: 0176 00101010069." সুতরাং একটা কমপ্লিট স্ট্রাকচার যদি আজ এ হোল-এর জন্য « 
থাকে তাহলে মন্ত্রীর এটা ডিফেস্টিভ থেকে যাবে। আমি দেখছি এখানে টাউন প্ল্যানিংয়ে। 
একজন মন্ত্রী, তিনি হচ্ছেন প্ল্যানিং আ্যান্ড ডেভেলপমেন্টেরও শন্ত্রা, অন্যদিকে আমাদের আর্ণ 
ডেভেলপমেন্টের আলাদা একজন মন্ত্রী আমরা দেখছি; দুই ডিপার্টমেন্ট তাদের সে 
বসে- কোনও কো-অর্ডিনেশন নেই-__এই কো-অঙিনেশনটা যদি করা হত ফাইনান্স ও প্র্যানি 
ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-_দুটি দপ্তরের মন্ত্রীরা এবং তাদের অফিসাররা বসে, তাহলে এ 
ধরনের ডিফেব্তিভ হত না। যেখানে একদম একটা নট স্পেসিফিক ব্যাপার এনে দিয়েছে, 
এবং আমার মনে হয় সেখানে একটা সিরিয়াস ডিফেক্ট রয়ে গিয়েছে। পরবীকালে টাউ? 
আ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং আ্যাক্টের উপর বলব তখন প্রথমে দেখাব কিভাবে এই মন্ত্রী তাড়ানুড়ে 
করে মেগাসিটি প্রকল্প নিয়ে ফেলেছেন এবং এর ফলে তাদের দলের ঘধ্যে থেকে মেগাসিটি; 
বিরোধিতা হয়েছে। এই প্রকল্পটা আমি দেখাব কি পলকম। সেটা পরের বিলে বলব। আহি 
মন্ত্রীদের অনুরোধ করব এই বিলটা ডিফেকটিভ এটা দেখুন এবং বিলটা ওয়ার্ক আউট করুণ, 
যদি সংবিধানের নিয়ম রক্ষা করে প্রত্যেকটি জিনিস আপনি নিয়ে প্রকৃত মেট্রোপলিটন প্ল্যানি 
এর জন্য বিলটা উইথড্র করে কমপ্লিট বিল নিয়ে আসেন আমরা কথা দিচ্ছি, বিনা ডিবেট 
এ' বিলটাকে পাশ করিয়ে দেব। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অসীম দাশগ€ 
মহাশয় “দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং কমিটি বিল, ১৯৯৪ যা সভায় নি? 
এসেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। বিলটার টেকনিক্যালিটিজ নিয়ে কিছু প্রশ্ন এখানে উঠে 
এবং প্রশ্নগুলো সুদীপবাবু ও সৌগতবাবু তুলেছেন। তারা এর টেকনিক্যালিটিজের মধ্যে কিছু 
টেকনিক্যাল ডিফেব্টস-এর অভিযোগ করেছেন এবং তারজন্য বিলটাকে ফিরিয়ে নেবার কথাও 
বলেছেন, কিন্তু এর উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ বিরোধিতা করেছেন বলে মনে হয়নি। তার 
টেকনিক্যাল ত্রুটি নিয়ে কিছু সাজেশনস রেখেছেন। একথা আমরা সকলেই জানি যে, এ 
ধরনের একটি বিল কিভাবে এই রাজ্যে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। আজকে যেভাবে বিভি 
জায়গায় নতুন নতুন আরবান এরিয়া ডেভেলপড হচ্ছে এবং তার ফলে সেখানে যেভাে 
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রাস্তাঘাট, কলকারখানা এবং বিভিন্ন ধরনের বস্তি গড়ে উঠছে সেটা বৈসাদৃশ্য এবং তার ফলে 
সেসব অঞ্চল কুৎসিত আকার ধারণ করেছে। আবার একটি মেকট্রোপোলিসে যে রিসোর্সেস 
আছে সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করবার দিকে পরিকল্পনার ক্রটি থাকবার ফলে সেসব 
সম্পদের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না এবং তার ফলে মেট্রোপোলিসের ল্যান্ড, মানুষের হেল্থের 
ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কস এত তাৎক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সামনে রাখা হচ্ছে যার ফলে আগামী 
দিনে সেগ্ডলো আর কাজে লাগবে না। কিন্তু তার জন্য টাকা ব্যয় হচ্ছে। কাজেই এটা 
পরিকল্পিতভাবে হওয়া দরকার এবং সেটাই করতে হবে। আমরা দেখি এই ধরনের মেট্রোপোলিসে 
এই রাজ্যের গ্রাম থেকে উঠে মানুষ বিনা পরিকল্পনায় বিভিন্ন জায়গায় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন 
যাতে তাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে আসা যায়। আজকে এই যে বিল এসেছে তার মধ্যে দিয়ে 
যে কমিটি সাজেষ্ট করা হয়েছে সেই কমিটি যদি সঠিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলে 
এই মুহূর্তে আমরা কিছু জায়গা ধরে কাজটা গুরু করতে পারব। কিন্তু ব্যাপারটা এতই 
অপরিকল্পিতভাবে হয়েছে যে তার ফলে কলকাতা, যাকে লার্জ ভিলেজ বলা হয়, যাদের 
পাশ্চাত্য শহরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, সেখানকার টাউন প্ল্যানিং সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
রয়েছে তীরা বলবেন ঘে মহানগরী বলতে যা বুঝায় তার ছিটেফৌটাও আমাদের এই কলকাতা 
শহরের নেই। 

12-40 - 2-50 [9.17.] 

সুতরাং মন্ত্রী মহাশয় দুঃসাহসের সঙ্গে এই বিষয়টি ধরবার চেষ্টা করেছেন, বোঝার চেষ্টা 
করেছেন এবং গোটা জিনিসটা তিনি মাথায় নিয়েছেন। কাজেই টেকনিক্যালিটির প্রশ্ন তুলে বা 
এটা আরও বেশি সুন্দর হতে পারত, কিন্তু হল না, এই ভাবে ফ্রাস্টেট করা উচিত নয় বলে 
আমি মনে করি। এই বিষয়ে উৎসাহিত করা দরকার। কাজে হাত দেবার পরে পরবর্তীকালে 
এর পরিবর্তন আনা যেতে পারে কিন্তু যেটা চিন্তাভাবনা করা হয়েছে তাকে মেটেরিয়েলাইজ 
করার জন্য এই ধরনের প্ল্যানিং কমিটির যে সাজেশন করা হয়েছে, আমার মনে হয় এটা 
ইনিসিয়াল স্টেজে দুঃসাহসিক কাজ হয়েছে। এটা শুরু করার পরে এর পরিধি বৃদ্ধি করা, 
প্রয়োজন হলে আ্যামেন্ডমেন্ট আনা, এগুলি করা যেতে পারে। প্রথম দিকে এই যে পদক্ষেপ 
নওয়া হয়েছে, এটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ, সঠিক পদক্ষেপ এবং এটা আরও বেশি সমর্থনযোগ্য 
হরেছে। এটা শুধু মহানগরের প্রশ্ন নয়, আমরা দেখছি যে মহানগরের পাশাপাশি ১০ লক্ষ 
পপুলেশন আছে এই ধরনের মেট্রোপলিটন এরিয়া তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের কলকাতা 
গহরের পাশে বর্ধমান জেলা শহর। বর্ধমান জেলা শহরের যে পপুলেশন, সেখানে ১০ লক্ষ 
বাড়িয়ে গেছে। এই পপুলেশন যে ভাবে বাড়ছে তাতে দুই শতক বাদে মানুষের শ্বাসরুদ্ধ করে 
দবে। এই রকম আরও কতকগুলি শহর আছে যেগুলি সম্পর্কে ভাবা দরকার। কাজেই এটা 
পময়োচিত হয়েছে। এই যে বিল আনা হয়েছে, এই সম্পর্কে সৌগতবাবু বলেছেন যে 
স্পসিফিকভাবে বলা দরকার অর্থাৎ ওয়ান থার্ড মেম্বার যারা ইলেকটেড হবেন, সেটা 
্পসিফায়েড হওয়া দরকার। আমি সৌগতবাবুকে বলব যে আপনি আস্বস্ত থাকতে পারেন। 
শরণ এটা স্পেসিফায়েড ভাবে না বললেও, এই ধরনের কমিটি যেটা হবে তাতে চেয়ারম্যান, 
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ভাইস-চেয়ারম্যান যাদের দেওয়া হবে হবে এবং ওয়ান থার্ড মেম্বার যারা আসবেন, সে 
দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাদের আনা হবে। আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সেই দৃষ্টিভা 
আছে। এক্সপার্ট যারা আসবেন, তারা যাতে কমিটিকে গাইড করতে পারেন সেই ধরনের 
আনা হবে। আপনি যেটা স্পেসিফায়েডভাবে বলা দরকার বলে বলছেন, সেটা না বললেং 
এটা ইমপ্লাইড থেকে যাচ্ছে। কাজেই এইভাবে কমিটি করার জন্য আপনি যেটা ভাবছে; 
সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই। যেসব বিশারদ মানুষ আসবে তারা রাজ্য সরকারে 
নির্দেশমতো চলবে-_এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। কাজেই মন্ত্রী মহাশয় যে পদক্ষে 
নিয়েছেন, তার স্বপ্ন যাতে সঠিকভাবে রূপায়িত হয় সেজন্য আমাদের সহযোগিতা করা উচিং 
এই কথা বলে, এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল মেট্রোপলিটা 
প্ল্টানিং কমিটি বিলের উপরে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে এই বিলের সমর্থনে এব 
বিরুদ্ধে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে সংশোধনী এনেছেন, তার বিরোধিতা কা 
কতকগুলি বিষয়ের উপরে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমত সংবিধানের ৭৪তম সংশোধনা 
ভিন্তিতে মূল যে সংশোধনী আইন-সেটা কিন্তু ইতিমধ্যে বলা উচিত--তার ভিজ্জিতে রেটিফিকেশ 
মাননীয় পৌরমন্ত্রী অর্ডিনেন্স-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন-_যেটা ৩১শে মের মে 
সংবিধানগতভাবে করার প্রয়োজন ছিল, সেটা হয়ে গেছে। 


আজকে যে বিলটা আনলাম, এর কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না, তাড়ান্ুড়ো করা 
বিষয় নয়, চিত্তা করেই বিলটা নিয়ে এসেছি। এখন বিলটার প্রয়োজন এই যে, আইনে 
প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে, সংশোধনী আইনের প্রয়োজন হিসাবে এই ছোট বিলটা জা, 
হয়েছে। তার কারণ সংশোধনের ২৪৩ (জে. ই) ধারায় লেখা আছে যে, রাজ্যের যদি কোন! 
এলাকা মেট্রোপলিটান এলাকা বলে স্পেসিফায়েড হয় তাহলে সেই এলাকার সামগ্রিক পরিবল্ন 
সমন্বয় করে করার জন্য এই একটা মেট্রোপলিটানে প্লানিং কমিটি গঠন করতে হবে। এখাও 
সময়টা নির্দিষ্ট করে বলা নেই। এই মেট্রোপলিটান এলাকা বলতে কি বলা হয়েছে? সংবিধাঢে 
যা বলা আছে আমরা বিলের মধ্যে একই কথা বলেছি। সংবিধানে বলা আছে যে জনসংখ 
১০ লক্ষ বা তার বেশি হতে হবে এবং এলাকার মধ্যে দুই বা ততোধিক পৌরসভা থাক 
হবে, পঞ্ধায়েতও থাকতে পারে এবং এক বা একাধিক জেলার উপর ব্যাপ্তি হতে পারে 
প্রথম একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রাখি যেটা মাননীয় সদস্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় রেখেছে 
বস্তৃত প্রতিটি সংজ্ঞা মেনে সি. এম. ডি. এ এলাকার বাইরে এখানে একটা মেট্রোপলিটা, 
গ্্যানিং কমিটি গঠন করার সুযোগটা নেই। ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যা কোথাও নেই। ঝি 
কিছু এস. জে. ডি. এ এলাকা আসতে পারত। ছোট জেলা বনাম বড় জেলা এই প্রশ্ন 
এই মুহূর্তে কিন্ত অবান্তর এবং তার জন্য আমরা রাখিনি। এটা বলে রাখি এখানে। এ 
পরের প্রশ্নতে আসি। একটা এলাকার ক্ষেত্রে মূল চিত্তাটা আছে। যদিও এই ৩১শে গে: 
মধ্যে করার প্রয়োজন ছিল না তবুও আমরা এনেছি চিস্তা করে। মেট্রোপলিটান পলা 


11501914110 51 


কমিটির উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হল এই এলাকার মধ্যে যে পৌরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলি 
আছে তারা যে পরিকল্পনাগুলি করছে সেইগুলিকে সমন্বয় করা একটা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। 
বলতে পারেন একটা সামগ্রিক ইনভেস্টমেন্ট প্র্যান তৈরি করা। এই প্র্যানটাকে ওরা ড্রাফট 
ডেভেলপড প্ল্যান বলছে। ব্লজ (৩)-তে হুবোহু__ঠিকই বলেছেন মাননীয় সদস্য সৌগত 
রায়__সংবিধানে যে যে কথাগুলি বলা আছে ঠিক সেটা মেনেই, তার থেকে এতটুকু ব্যতিক্রম 
না করে এর মধ্যে অন্তরভুক্ত করেছি। এখানে একটা প্রশ্ন উঠেছে যে এই কমিটির কমপোজিশন 
নেই। কমিটির কম্পোজিশনের ব্যাপারে সংবিধানে বলা আছে, সেখানে অনুপাতটা বলা আছে, 
মায়তনটা বলা নেই। অনুপাত বলা আছে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য হবেন একটা নির্বাচনের 
মাধ্যমে তারা নির্বাচিত হবেন এবং তাদের ইলেকটোরেট হচ্ছে পৌরসভাগুলির পৌর প্রধান 
£ই এলাকায় যা আছে এবং পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েত মানে কিন্তু ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, জেলা 
পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এই 
বলের মধ্যে যারা আছেন তারাই ইলেকটোরেটটা ফর্ম করবেন। এখানে এই সদস্যদের মধ্যে 
নাবার গ্রাম এবং শহরের মধ্যে যে অনুপাতটা হবে সেটা জনসংখ্যার ভিত্তিতে হবে। বাকি 
এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত হবেন। এটা কিন্ত সরাসরি সংবিধানে বলা আছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে 
এই মনোনীতটা কীভাবে করবেন? সেটা আপনারা কিন্তু পরিষ্কার করে বলেননি। না, এটা 
রিষ্কার করে বলা আছে। আমরা এটা কোথায় করব? এটা দেখবেন ক্লজ (১১)-এ এটা 
নারা রূলে করব। আমি আনন্দিত যে মাননীয় সদস্য সৌগত রায় একটা প্রশ্ন তুলেছেন। 
নামার কাছে ডিস্টিক্ট প্ল্যানিং কমিটি বিলও আছে, আমি জানতাম এটা আলোচনায় উঠবে 
[বং মেট্রোপলিটান প্র্যানিং কমিটি বিলও আছে। মাননীয় মন্ত্রী বিনয় চৌধুরির নির্দেশে আমর৷ 
জন একত্রিত বসে এবং পঞ্চয়েত মন্ত্রী সূর্য মিশ্রকে নিয়ে রসে আমরা দুটি বিল একসঙ্গে 
য্ট করি। দুটির একটা পরিবর্তন যেটা আছে সেটা তফাৎটা দয়া করে লক্ষা করুন। জেল। 
রিকল্পনা কমিটির যেহেতু অভিজ্ঞতাটা ১৯৮৫ সালের থেকে, প্রথম জেলা পরিকল্পনা কমিটি 
[মরা যখন এটা লাণ্ড করি। 
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তার ভিজ্তিতে ঠিক যেটা বেরিয়েছে, তারজন্য সেইটুকুই কিন্তু আমরা আইনে রেখেছি। 
শয় চৌধুরি মহাশয় আইনে এটা রেখেছেন। লক্ষ্য করুন, মাননীয় বিনয় চৌধুরি মহাশয় 
ত্ত্ত সতর্কতার সঙ্গে সাব-কমিটিগুলো আইনে রাখেননি, রুল্‌সে রেখেছেন। কারণ সাব- 
মিটির অভিজ্ঞতা আমাদের কিন্তু "৮৫ সাল থেকে সমানভাবে আসেনি। এবারে পুর এলাকায় 
সুন। পুরসভা এলাকায় কিন্ত প্ল্যানিং কমিটি এইভাবে চালাবার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। 
রিভন্য এখানে কোনও যান্ত্রিকভাবে আইনে না রেখে এটা আমরা রুল্সে রেখেছি। রুল্সে 
স্ত আমরা রেখেছি একটা সতর্কতা নিয়ে। আমি রুলস্টা একটু আগে দেখাচ্ছিলাম 
গতবাবুকে রুলস্টা শুধু লে করার জন্য নয়। ব্লজ ইলেভেনটা যদি একটু সতর্কতার সঙ্গে 
কন, এখানে বলা আছে, এটা বোধহয় করার সময় হয়নি। এই রুলগুলো লে করার পরে 
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বলা আছে, সাবজেক্ট টু সাচ মডিফিকেশন আজ দি স্টেট লেজিসলেচার মে মেক ডিউরি 
দি সেশন ইন ছইচ দে আর সো লেট, স্টেট লেজিসলেচারকে বাদ দিয়ে রাজ্য সরকার কিন্ত 
রুল্টা করবেন না। আমি সৌগতবাবুকে বলেছিলাম, এটা আমি এইভাবে বলছি না যে এই 
সিদ্ধান্তটা হয়েছে। কিন্তু আমরা সি-এম-ডি-এ. এলাকার জন্য যা স্পেসিফাই করবে, তাতে 
এক-তৃতীয়াংশ রিপ্রেজেনটেশন খারা আসবেন- আমি ওঁকে বলেছিলাম, আপনার বক্তবে 
একটা বাদ গেছে, আমাদের চিন্তায় আছে--সেই চিন্তা করে এই রকম-_আর্বান ডেভেলপমেন্টের 
যিনি সচিব, তিনি থাকবেন। একটা বাদ গেছে, ডেভেলপমেন্ট আ্যান্ড প্ল্যানিংরের সচিবের থাক 
দরকার। আমরা ট্রান্সপোর্ট সচিবের কথাও চিন্তা করেছি। এইসব চিন্তা করেও, অত্যন্ত সতর্কতার 
সঙ্গে আইনে না এনে রূলে এনেছি, সাবজেক্ট টু লেজিসলেচার। এটা এইজন্য রেখেছি থে 
আমরা একটা নমনীয়তা রাখতে চাই। এখানে যে অভিজ্ঞতাটা নেই, যদি পরিবর্তন করার 
প্রয়োজন হয় ছ*মাস বা আট মাস পরে, তাহলে এটা আমরা আবার লেজিসলেচারে নিয়ে 
আসব। কিন্তু আইনগুলোর এই পরিবর্তনগডলো করতে খুব দেরি হয়ে যায়। এটা বলে আমি 
বলছি, এই প্রত্যেকটি বিষয়, মাননীর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেটা বলেছেন, এটা আইনে 
এবং রুল্সে আছে। মুল যে তফাৎটা, রুলে নতুন জিনিস ঘেটা ওরু করার আগে প্রয়োজন 
সেটা আমি রেখেছি। আপনাদেয় জ্ঞাতার্থে বলছি, স্বজ্ঞানে রেখেছি। এছাড়া একটা গুরুত্বপুর্ণ 
প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এ সাব কমিটিগুলো মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটির উপরে ছেড়ে দিচ্ছি। 
নির্বাচনের ধরন কি হবে? ডিভ্টিক্ট প্ল্যানিং কমিটিতেও যা করা হয়েছে, এখানেও ঠিক তাই। 
এ রুলস্গুলো আমরা রুলসেই রাখব। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, মাননীয় সদস্য চলে গেলেন, 
উনি মেয়র ইন কাউন্সিল কলকাতা কর্পোরেশনেরও বটে, উনি একটি বক্তব্য রেখেছেন-_ভাহলে 
এর সঙ্গে জেলা পরিকল্পনা কমিটির যোগটা কি, এবং এর সঙ্গে কলকাতা প্ল্যানিং কমিটি 
যেটি দেড় বছর আগে একজিকিউটি অর্ডারে হয়েছিল, তারসঙ্গে যোগটা কি? এটি গুরুত্ব 
্শ্ন। কারণ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সংবিধানেও পুটো কমিটি বলার পরেও দুটোর সঙ্গে ক 
যোগাযোগ তা সংবিধানে বলা নেই। এটি আমরা যে ভাবে সমাধান করব চিন্তা করেছি ত 
আমি বলছি। প্রক্রিয়াটা এইভাবে চলছিল। আমি একটু হাইপোথিটিক্যালি বলছি, সি-এম-ডি 
এ. এলাকায় যদি কমিটি হয়, তাহলে কোন কোন জেলা আসবে? উত্তর ২৪ পরগন 
আসবে, কলকাতা আসবে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা আসবে, হাওড়া আসবে এবং হুগলি আসনে 
ধরুন, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিকল্পনা কমিটি থে; 
কতকগুকলো স্বীম নিচ্ছেন, সেটা ড্রেনেজ স্বীম হতে পারে। আবার মেট্রোপলিটন প্ল্যা্ি 
কমিটিও এঁ স্কীম নিচ্ছেন। এখানে আমরা যেটা বলছি, সমন্বয়ের একটা অত্যন্ত প্রয়োজ 
আছে। সেটা সাধারণভাবে জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং অন্যান্য অফিসারের মাধাছে 
হবে। তারা যদি নির্বাচিত হয়ে আসেন, এঁদের জন্য আমরা কিন্তু এই ওয়ান থার্ড গ্যাপ 
রেখেছি। কোনও ক্ষেত্রে এই রকম হতে পারে, আপনাদের কাছে আমায় এসে বলতে হে 
পারে যে জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে রাখতে হবে। সেজন্য এ ফ্রেকসিবিলিটিটা রেখে পর 
বলেছি যে জেলা পরিকল্পনা কমিটি এবং মেট্রোপলিটন কমিটির মধ্যে সমন্বয় রাখতে হা 
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যাতে খবরটা থাকে। তরুণবাবুর এলাকা যেটা সেটা যদি মেট্রোপলিটন কমিটির মধ্যে ঢোকে, 
তাহলে ডিস্টিক্ট প্ল্যানিং কমিটিতে যেন আলাদা করে না ঢোকে, ডবল্কাউন্টিং যেন না হয়, 
সমন্বয় যেন থাকে। এই দুটি মেনে নিয়েই কিন্তু জেলা পরিকল্পনা কমিটি এবং মেট্রোপলিটন 
_ কমিটির পারস্পরিক অবস্থান। কলকাতা প্ল্যানিং কমিটি বস্ততপক্ষে একজিকিউটিভ অর্ডারে 
হয়েছে। এর কোনও ভিত্তি কিন্তু সংবিধানে নেই। সংবিধানে কিছু বলাও নেই যে একটি 
এলাকা এটা সম্পূর্ণভাবে শহরভিত্তিক এলাকা হলে কি হবে। একজিকিউটিভ অর্ডারে 
ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং থেকে করা৷ হয়েছে, তার সঙ্গে ঠিক একইভাবে মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং 
কমিটি আজকে অন্য জেলার পরিকল্পনা যে জায়গায় ঠিক সেইভাবেই আছে। মাননীয় সদস্য 
সুনীলবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন যে এই যে বিভিন্ন অর্থ একত্রিত করার জন্য কোনও একটি 
পৌরসভা নিজের অর্থ তুলে আনবেন কি করে? সেখানে আমরা রুলসে ইনডিকেটেড করেছি। 
সেখানে জেলা পরিকল্পনা কমিটিতে আমরা একটা দ্বিমুখী সারণী করেছি_-একটা টু ওয়ে 
টবিল ধরনের। আমি একটা সেক্টর ধরে বলছি, ধরুন একটা মেট্রোপলিটন কমিটিতে যদি 
৫০টি রাস্তা গৃহীত হয় এবং এইরকম এরপরের প্রতি ১০টি রাস্তার হয়তো অর্থ বরাদ্দ হল 
সিএমডিএ থেকে। বাকিগুলো হয়তো পি ডব্রিউ ডির থেকে এবং বাকিগুলো হয়তো ডিস্টিক্ট 
প্যান ফান্ডস্‌ থেকে হল আর কিছু হয়তো নেহেরু রোজগার যোজনার থেকে এবং পঞ্চায়েত 
এলাকাতে জওহর রোজুগ্লার যোজনার থেকে বরাদ্দ করা হল। এছাড়া একটা কলম থাকে 
ওন রিসোর্সের ওই লোক্যাল বডিজ, এছাড়া ব্যাঙ্কের কন্ট্রিবিউশন যেটা আছে সেটা এরসঙ্গে 
যুক্ত করা হয়। একটা টু ওয়ে মে্রিক্স এর ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানে ফরমুলেটেড হয়। একটা প্রশ্ন 
মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু রেখেছেন, উনি বলেছেন এক্সপেনডিচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে এতটা 
ভেদ রেখেছেন কেন? এটা মানি বিলে হয় নি কেন? সৌগতবাবু যেটা বলেছেন সেটাই আমি 
মিলিয়ে দিচ্ছি। সৌগতবাবুর প্রশ্ন উত্তর আমি ব্যক্তিগতভাবে না দিয়ে আনুমানিকভাবে দিচ্ছি, 
উনি এক্সপার্টদের কথা বলেছেন, আমি ওই এক্সপার্টদের চিনি, তবে কোনও এক্সপার্ট বডির 
নাম আমি উল্লেখ করিনি। আপনি যে বডির নাম বললেন তার বই আমার কাছে আছে। 
এইরকম ১০টি আরও ইনস্টিটিউট যুক্ত করুন। আপনি যার কথা বলছেন তার নাম আমি 
উল্লেখ করতে পারিনা এবং এটা বোধহয় পরেও করা যায় না। 'ইলগাস” অর্থাৎ ইনস্টিটিউট 
অফ লোক্যাল গভর্নমেন্ট আরবান স্টাডিস এরা খুব ভাল কাজ করছে। আপনি যার কথা 
। ধ্লছেন তিনি এর সাথে যুক্ত নয়, তবে উনিও আরবান স্টাডিস অফ স্পেশ্যাল সেন্টারে 
বর়েছেন, এরাও খুব ভাল কাজ করছেন। এছাড়া ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটও খুব 
ভাল কাজ করছে। সিরিয়াসলি শুনছি এরা কাজ করছে, আমরা ১০টি লিস্ট দিতে পেরেছি। 
এছাড়া এক্সপেন্ডিচারের ক্ষেত্রে যেটা বলেছেন সেখানে আপনার পূর্ব চিন্তা হিসাবেই বলে রাখি 
এইরকম হতে পারে যে নির্দিষ্ট ঘোষণা না করে এই কমিটির যে ডাইরেক্টরেট আর্ম আছে 
সেটা হয়তো সিএমডিএ বহুলাংশ বহন করবে। জেলায় যে অফিস আছে তাদেরকে নিয়ে 
কমিটি করা হয়েছে, তারজন্য এটা কিন্তু মানি বিল নয়। আমি প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে 
খলছি, আবার বলছি ওই এলাকার পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার পরিকল্পনাগুলো অগ্রাধিকার 
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নিয়ে এই কাজটা যখন করব তার মধ্যে একটা অংশ হবে এক তৃতীয়াংশ যে মনোনীত 
সদস্য তাদের একটা রুলসের মাধ্যমে কাকে কোথায় কোথায় নেবে সেটা আযাসেন্বলিতেই 
করব, আ্যাসেম্বলিকে বাই পাস করে নয়। কিন্তু সেখানে কোনও যান্ত্রিক পূর্ব নির্ধারণ কর 
উচিত নয়। যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখছি যে রুলস আ্যাসেম্বলিতেই পাস হয় সেই 
কারণে আযসেম্বলিকে বাই পাস করে রুল্স করব না, সাবজেক্ট টু আ্যাকসেপ্টেন্স বাই 
লেজিসলেটিভ আযাসেম্বলি, এটাই কিন্তু উপযুক্ত ফোরাম যেখানে আ্যাক্ট লে করে এবং সেখানে 
শুধু আযসেম্বলির মতামত নেওয়া হাচ্ছে আযান্টের মাধামেই, তা করা হচ্ছে কারণ এটাই হচেছ 
অপটিমাথ গোল্ডেন রুল এবং গোল্ডেন মিডিয়া। এই কথা বলে বিরোধা সদস্যরা যে বন্তবা 
আনলেন সেগুলোর বিরোধিতা করে আমার আনীত বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব৷ 
শেষ করছি। 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বিলটা এনেছেন, এই বিলটা পড়ার 
পর কেন এই বিলটা এনেছেন সেটাই কারোর কাছে স্পষ্ট নয়। মাননীয় মন্ত্রী তার এস্টেটমেন্টস 
অফ অবজেক্টুসে বলেছেন যে 119 0075111010101) (7401) 10170170100) 4৯০0, 1992, 
0101065 0 0113 0011501010101) ০ ৪ [0150701 10101011110 00111710066 01 1106 
015010116৬61 [0 00175011001101) 01 110 [0910115 [016100160 9৮ (9 1১011010005 
010 1119 1৬0010100110155 11) 00 13190100 01 [01 01609190101) 01 4 07911 
0১৬০1001791] 010] 001 01901507100 05 এ ৯/1010 0104 এ 1১101090911091) 0101) 
11110 (00111010150 11) ০৬৩1৮ 1৬1০1000011097) 0750. (01 1001019081101 91 এ 01911 
0১৬০1000710171 0101) 001 0176 1৬1০0101011127) 0760 05 9 ১191৩. তারপর উনি কি 
করলেন, লেখা আছে কথাটা কি, ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান তৈরি করার জন্য একটা ডিস্টিক্ট 
প্লান কমিটি তৈরি হবে এবং মেট্রোপলিটন এরিয়ায় মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি হবে। ডিস্টিক্ট 
প্ল্যানিং কমিটি, এবং মেট্রোপলিটন প্র্যানিং কমিটি, এখানে উনি হঠাৎ কি করলেন, যেখানে 
যেখানে আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ছিল, যেখানে যেখানে ডিটেইল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান 
ছিল, সেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন ভ্যান্ড কাউন্টি প্ল্যানিং এর জায়গায় ল্যান্ড আ্যান্ড 
ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান কথাটা লিখলেন। আমি মাননীয় মগ্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাস! করতে চাই 
সংবিধান সংশোধনের কোন জায়গায় এটা লেখা আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি আমাকে 
বুঝিয়ে বলতে পারেন, তাহলে আমি তার কাছে বাধিত থাকব। আপনি জানেন স্যার 
সংবিধানের ৭৪তম সংশোধনীতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন করা হয়েছিল। রাজীব গান্ধী 
ভারতবর্ষে নগর পালিকা এবং পৌরসভাগুলির জন্য চিত্তা করেছিলেন। মিউনিসিপাল বা 
কর্পোরেশনে নির্বাচন করানোটা শুধু তিনি বাধ্য করেননি, প্রত্যেকটা পৌরসঙায় মহিলাদের 
জন্য এবং তকসিলিজাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংগক্ষণ যাতে থাকে তারও তিনি 
ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেকটি পৌরসভায় যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা পাই তার জন্য 
মিউনিসিপল ফিনান্স কমিশনেরও তিনি চিন্তা করেছিলেন। আজকে এতদিন পর পৌরসভাগুলির 
জন্য একটা ফিনা্স কমিশন গঠন করা হল। এই চিন্তাটা কিন্ত প্রাজ) সরকারের মাথা থেকে 
আসেনি, এর সব চিস্তাটাই রাজীব গান্ধীর ছিল। এই যে ডিস্টিক্ট প্ল্যানিং কমিটি, ঘেটা আগে 
পশ্চিমবাংলায় ছিল না, বা থাকলেও তার কোনও স্ট্যাটুটারি রেকগনিশন ছিল না। রাজীব 
গান্ধীই প্রথম মিউনিসিপালিটি এবং পঞ্চায়েতগুলির প্ল্যানগুলিকে কম্সিডার করে খাতে একটা 
প্্যানিং হয় তারজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষ হয় তার জন্য একট৷ 
স্টেট ইলেকশন কমিশন করেছিলেন কিন্ত আপনারা সেইসব আইন না মেনে সিটগুলিকে 
রিজারর্ভেশন না করে মিউনিসিপালিটির ইলেকশন করলেন। কন্পটিটিউণনকে ফাঁকি দেবার 
জন্য এই ১৯টি নির্বাচন করে নিলেন। এখন আবার আপনারা সংবিধানের কথা ভাবছেন। 
আমাদের কাছে এর উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার নয়। আমি দু-একটা ড্রাফট এখানে দিতে চাই, উনি 
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বলেছেন 006 15 1710 1110110101] 1111011026101) 1701৬501119 ৮111. আমি আমার 
কাছে প্রশ্ন করতে চাই কেন ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন নেই। আপনাকে কেন জমি কন্ট্রোল 
নিতে হবে, 00100101190 [01 006 70010095601 7001)110 110101951, 501১001, 0011696 
0110171%, ০0150190101) ০0 |01910110 00111017£ 000010110 (0 101)0 1050 ০017010| 
0107. তাহলে আপনাকে কি করতে হবে। আপনাকে একুইজিশন করতে হবে, আপনাকে 
জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। 


আপনি কি করে বলতে পারেন যে এই বিলটা এলে নতুনভাবে এই টাউন আন্ড 
কানট্রি প্ল্যানিং আযাক্টে কোনও ফিনাপিয়াল ইমপ্লিকেশন থাকবে না? আমার মনে হয় সে দিক 
থেকে বিলের বক্তব্যটা ভুল। এর পর আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে প্ল্যানিং সম্পর্কে 
কয়েকটি কথা বলব। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কলকাতার জন্য যে মেগাসিটি পরিকল্পনা করছেন 
সে সম্পর্কে আমি মূলত আমার বক্তব্যটা রাখব। অসীমবাবু একটা মেগাসিটি পরিকল্পনা 
করেছেন কলকাতার জন্য ১৬শো কোটি টাকার। এর আগে আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট-এর 
নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে প্রায়ই দেওয়ালে লেখা হ'ত যে কলকাতার উন্নয়নের জন্য 
১৮২৭ কোটি টাকার দিতে হবে। তার অবশ্য কোনও মাথামুণ্ডু ছিল না মাঝেমধ্যে ওর! 
দেওয়ালে এটা লিখতেন। এখন আবার ১৬শো কোটি টাকার মেগাসিটি পরিকল্পনা করেছেন 
এবং তাতে বলছেন যে ৮-ম ও ৯-এ পরিকল্পনার মধ্যে ওরা ১৬নো কোটি টাকা খব্চ 
করবেন কলকাতার মেট্রোপলিটন এরিয়া এবং আরবান এরিয়ার ড্রেডেলপমেন্টের জন্য। আব 
এই ১৬শো কোটি টাকার ৮শো কোটি টাকা ওরা বাজার থেকে তুলবেন লোন হিসাবে। বাকি 
৮০০ কোটি টাকার ৪শো কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার এবং ৪শো কোটি টাক৷ রাজ্য সরকার 
দেবেন। ওরা এই রকম একটা হিসাব দিয়েছেন। পরিকল্পনা কমিশন মোটামুটিভাবে আ্যাপ্রভ 
করেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার এরজন্য বছরে ৫০ কোটি টাকা করে দেবেন এবং রাজা 
সরকার বছরে ৫০ কোটি টাকা করে দেবেন এবং এইভাবে টাকাটা খরচ হবে। ওরা স্বীকার 
করেছেন যে ওরমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ২০ কোটি টাকা প্রতিবছর কলকাতার ডেডে্লপমেন্টের 
জন্য খরচ করছেন। সুতরাং মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় তার জবাবি ভাষণে প্রণববাবুকে 
ধন্যবাদ দেবেন। কারণ উনি প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হবার পর থেকে কলকাতার 
জন্য ২০ কোটি টাকা করে দিচ্ছেন। তা ছাড়া তিনি এর পর থেকে বছরে ৫০ কোটি টাকা 
করে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখানে আমার প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় সরকার তো টাকা দেবেন 
বলছেন কিন্তু রাজ্য সরকারের যেটা দেয় সেটা তারা দেবেন কি বা দিতে পারবেন তো? 
কারণ প্রতি বছরই আমরা দেখছি প্ল্যানে শটফল হচ্ছে। এবারেও মাত্র ১২শো কোটি টাকার 
প্ল্যান করেছেন, সেখানে ১৫শো কোটি টাকাতে যেতে পারেন নি। তার আগের বছর এবং 
তার আগের বছরও ১৫শো কোটি টাকার টার্গেটে পৌছাতে পারেননি। পুরো যষ্ঠ পরিকল্পনায় 
যেখানে আপনাদের ৩ হাজার ৫শো কোটি টাকার টার্গেট ছিল সেখানে আপনি ২৩শো কোটি 
টাকা ফুলফিল করেছেন। যদি একটা প্ল্যানের পর আর একটা প্ল্যান ডবল হয় তাহলে 
৭-ম পরিকল্পনা যেখানে ৭ হাজার কোটি টাকার হওয়ার কথা সেখানে আপনি তা করেছেন 
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৪ হাজার ৫শো কোটি টাকার। কাজেই মেগাসিটি বলে একটা পরিকল্পনা করলেই হয় না, 
[10০ %০এ ০৪০] 25501১0 01 06176 0016 10 10159 ১০৪] ০0১) 16501095) 
আপনি বছরে এই ৫০ কোটি টাকা করে আরবান প্ল্যানের জনা দিতে পারবেন? আপনার 
১২শো কোটি টাকার প্ল্যান থেকে ৫০ কোটি টাকা এতে দেবার ক্ষমতা আপনার হবে কিনা 
সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। কারণ স্টেট গভর্নমেন্ট এখনও পর্যন্ত (17০) 100৩ 
(0011/ 01150 11] 7015110 1650001065 00 11001716115 0৮1) [010177170. সুতরাং এই 
প্ল্যান কলকাতার মানুষকে একটা ফানুস দেখানোর মতোন দু নং কথা হচ্ছে, বাজার থেকে 
আপনি ৮শো কোটি টাকা তুলবেন বলছেন। কতগুলি ব্যাপারের জন্য বাজার থেকে টাকা 
তুলবেন? বাজার অর্থনীতিতে দেখছি আপনারা এখন খুব বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। হলদিয়াতে 
থে ৪ হাজার কোটি টাকার প্রোজেক্ট হবে তাতে ১০০ কোটি টাকা দেবে টাটা, ৪০০ কোটি 
টাকা আপনারা, সোরেস দেবেন ৮০০ কোটি টাক৷ আর বাজার থেকে সমান পরিমাণে টাকা 
তুলবেন এবং বাকিটার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে যাবেন। ভাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোটামুটিভাবে 
বাজারেই যাচ্ছেন। শেয়ার বাজারে না হয় বন্ড ছাড়বেন কিন্তু তা করে কলকাতার মেগামিটির 
জন্য ৮শো কোটি টাকা, হলদিয়ার জন্য ৮শো কোটি টাকা তুলতে হবে-_তা কি পারবেন? 
পশ্চিমবঙ্গের যে অথনৈতিক অবস্থা তাতে রাজ্যের বাজারে বন্ড ছেড়ে টাকা তোলার চেষ্টা 
করে মেগাসিটির জন্য ৮শো কোটি টাকা তুলতে পারবেন তে অসীমবাবু% টি আ্যান্ড সি. পি. 
আ্যান্ট না হয় রইল কিন্তু এটাতে গভীর সন্দেহ আছে। হ্যা, পিয়ারলেস আপনাদের আছে। 
কিন্তু পিয়ারলেস ৮শো কোটি টাকা দেবার পার্টি নয়। তাহলে সোরেস কোম্পানির পুরেন্দুকে 
আপনাদের এত ধরতে হ'ত না। পিয়ারলেস হচ্ছে এই আবাসন-টাবাসন বা কখনও ৫০ 
কোটি টাকা লাগল, আপনাদের ধার দিল মাহিনা দিতে এইসবের জন্য। ওরা আবাসন 





ইত্যাদিতে আছে যাতে ওদের লাভ আছে কিন্তু বড় ইনভেস্টমেন্ট বা এই ধরনেরই 
ইনভেস্টমেন্টের ক্ষমতা পিয়ারলেসের নেই। ওরা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, সুতর।ং আমি জানতে 


চাই এই ১৬ শত কোটি টাকা তোলার প্ল্যানটা আপনি কীভাবে করছেন। দ্বিতীত এই 
মেগাসিটি প্ল্যান কার সঙ্গে আলোচনা করে আপনি চুড়ান্ত করেছেন? আপনি শিশির মঞ্চে যে 
একটা সেমিনার করেছেন, তার কাগজ আমার কাছে আছে, আমাদের তো ডাকেননি এবং 
লেফ্ট ফ্রন্টও মনে করেন না যে কলকাতায় আমরা এতগুলো কংগ্রেস এম. এল. এ. 
তিনটেই এম. পি. কংগ্রেসের, আমাদের কোনও প্ল্যানিং-এ কোনও রকম আর্বান ডেভেলপমেন্ট, 
কোনওরকম মেগাসিটির ব্যাপারে কংগ্রেসের এম. এল. এ+ এম. পি.দের ডাকার কোনও 
প্রয়োজন নেই। কখনও ওরা মনে করেননি, এটাও ওদের কায়দা । ওরা ওয়ান পার্টি চালাতে 
অভ্যত্ত। সুতরাং আর কাউকে ডাকবেন, এটা ওদের কাছে আমরা আশা করি না। ওরাও 
ডাকেন না। যাই হোক ওরা শিশির মঞ্চে একটা সেমিনার করেছিলেন, তাতে ১৬ কোটি 
টাকার একটা ড্রেনেজ জ্যান্ড স্যানিটেশন, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ৩৮ কোটি, ট্রাফিক 
জ্যান্ড ট্রাসপোর্টেশন ২৩৪ কোটি, বন্তী ইমপ্রভমেন্ট ২৭ কোটি, হাউজিং ত্যান্ড নিউ এরিয়া 
৫৮০ কোটি কমার্শিয়াল ডেভেলপমেন্ট ১৭৭ কোটি, এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্রভমেন্ট ৩১ কোটি, 
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মোট ১৬ শত কোটি টাকা অঙ্কের হিসাব ওরা দিয়ে দিয়েছেন। আমি অসীমবাবুকে জিজ্ঞাসা 
করছি, আপনার সি. এম. ডি. এ+র প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট কোনও ডিটেল স্টাডি করেছেন, এই 
চার পাতার একটা মেগাসিটির প্রোজেক্ট ছাড়া আপনাদের কোনও ডিটেল মেগাসিটি প্রোজেক্ট 
কী, তার স্বীম, প্ল্যান এবং প্রোজেক্ট আপনি এখন পর্যন্ত তৈরি করেছেন? আমার উত্তর হচ্ছে, 
না। সি. এম. ডি. এ'র প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট এখনও পর্যস্ত মেগাসিটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানেনা 
এবং আমি অসীমবাবুকে বলছি, আগেও বলেছিলাম যে আপনার দপ্তর এবং প্ল্যানিং এর 
ডেভেলপমেন্টের দপ্তরে ভীষণ ডিফারেল্স হচ্ছে এই মেগাসিটি প্রকল্প নিয়ে। এই ডিফারেন্সটা 
তুঙ্গে উঠেছে। তার প্রমাণ সুভাষ চক্রবর্তী প্রকাশ্য সভায় বলছেন যে মেগাসিটি করে কোনও 
উপকার হবে না। প্রাক্তন মেয়র আপনাদের পার্টির নেতা, কমল বোস তিনি বলছেন যে 
মিনিমাম সিভিক সার্ভিস আমরা দিতে পারি না, তাতে আমরা কী করে মেগাসিটি প্রকল্প 
করব? বিপ্লব দাশগুপ্ত রাজ্য সভায় আপনাদের পার্টির ডেপুটি লিডার, আপনার মতো ইকনমিস্ট, 
আবার ইন্সটিটিউশন অব টাউন প্ল্যানিং এর তিনি প্রধান। তিনি বলছেন মেগাসিটি প্রকল্পে 
কোনও লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। আপনার একটা অসম্ভব জিদ আছে, বোধ হয় 
পান্ডিত্যের সঙ্গে জিদটা এক সঙ্গেই আসে, তার ফলে আপনি লান্সারী ট্যাক্স যেমন ধলে 
আছেন, মেগাসিটি সেই রকম ধরে আছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্টির মধ্যে এই বিরোধিতা, 
পার্টির বাইরে এই টোটাল প্ল্যান করার এই যে অপারগতা, এর মধ্যে দাঁড়িয়ে মেগাসিটিটা 
মেগা ফেলিয়োর না হয়ে যায়। মেগা ফ্রুপ না হয়ে যায়, এটা আমাদের আশঙ্কা। তাই আপনি 
একট! ইয়ুজলেস বিল এনেছেন টাউন ত্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং আ্যাক্টে, সেটা নিয়ে আমি ঘেহেতু 
বলতে যাচ্ছে এবং অনেক আপনাদের প্ল্যানিং সম্বন্ধে বলার আছে, এই আউট লাইন 
ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং কীভাবে সম্ট লেকে পুরো ল্যান্ড ইয়ুজের ফর্গুলা আপনারা ভায়লেট 
করছেন, কী করে জলা জমিতে আপনারা শহর করছেন, কীভাবে রডন স্কোয়ারে আপনার! 
আউট লাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানকে ডিফাই করে ওপেন স্পেসে আপনারা বাড়ি করেছেন, 
কী কলকাতা শহরে প্রতিদিন আউট লাইন প্ল্যান, ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ডিফায়েড হচেছ এই 
নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, আজকে হয়তো তার সময় নেই। কিন্তু টাউন আ্যান্ড কান্ট্রি 
প্ল্যানিং আযাক্ট আপনার নামে আছে, দেওয়ালে আছে, তার এফেকটিভ ইমপ্রিমেন্ট নেই, ভার 
মধ্যে আবার আপনি একটা মেগালিকৃট, জায়েন্ট লিফট নিয়ে মেগাসিটি করতে চাইছেন, দুটো, 
সব মিলিয়ে কলকাতা আজকে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, পানীয় জল নেই, রাস্তায় জল জমলে, 
একটু বৃষ্টি হলে জল জমে যাচ্ছে, ময়লা এবং জঞ্জাল ডাই হয়ে আছে, স্যুয়োরেজ সিস্টেমটা 
পুরো ফেল করছে। আমাদের এই শহর তলার দিকে যাচ্ছে। আপনি আইন করে এই 
শহরকে তার থেকে বার করতে পারবেন না। তাই আমি মনে করি যে এই ইয়ুজলেস 
লেজিসলেশন যার কোনও মানে নেই, যার কোনও ইন্সটিটিউশনাল ইমগ্লিকেশন নেই, সেটা 
আপনি উইথড্র করে নিন। 
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গী লবালইল লিন্ত : মালনীঘ ভিছবী জখীক্তহ অত, জন সন্ত ঈ তাত্তন য্ঘল 
কল্ী ভ্তালিল নরর্ত ক্দী আ নিল 1994 জাঘক্ লালন অছা লি ই ল হুল নিলল্কা 
অলথল ক্হুলা ভঁ। নিল ক্যা ভমলাহ নিহাধী অন্তু ী লাতা-লীতী জলর্থল ভী ভিত উ 
শীত লাথ স্তী ভলাই নিহীপী লাথী নিল ঘহ নন্তুন জল সঙ্ল লবাঘ্‌ উ্ন্ষি হল নিল 
না লাল ভ্বী কারু আনহ্তনক্তণা লল্ভী উ। জনক্কি তল্ঠান নিল ল নভান্কি অললা ক্ষা 
মনন ক্র নিল লামা শযা ই লঘ্া ন্ট ল লান ল শী ন্বললা। ক্কাযমী লাথী ল 
ব্ূ গ্াললন্দাল ল ঘিল্তন হিলা লা ন্তুলান সা ই তলঘহ আলি নি ই ্কি মবক্ষাহ 
বুলীনি ল সফল উ। হুল লীলি নন তঘহ মমলন্ষন হ্বালল শলা হ্র্ভী উ। তল্ভাল কন্তা 
অঘলী নুবিঘা ্কা গাল ল হত্তক্ষত জীহ.আা ক্ষানুল জ্সলজ্থা উ তলব লাক্ষ অহ্‌ কত্ত 
স্নান অভ ক্ষহাা া্া। অনক্ি লত্বাই অভ উ ক্কি ভলাহ ক্ান্সলী নাথী অনল লমজ 
ক্যা নিনন্প্ীক্ষ্ঘা ক লাস অহ নি লব স্যুলান সপ্গি্া না ৬ন্নফ্ল নুহ হি খ। নিল 
নহ্ত না ন্বুলান ভালা থা নিল্পী লন্তিতা লর্ভী ই জীহ আজ অস্কিঘম নাল ম ন্ভুলান 
লমঘ ঘন ন্হাঘ আা হত ই, অন তলক্দী ললুনী ঘলীল ভালা লহ আ হভ্তা ই লন 
মী ন্ুলান সঙ্গিল্লা অহ লা নী ন্কুভ্ত নালল উ। নবি লহন্ত ন্ধ হাজ্ৰ কী লাল হল 


। 


লমালিভা, অহ্নল হুলান্তা ক্ধ জন্ভহ আজ লর্গা মান ল এলক্ক লুনি'া সহান 
কাল ঘহ সাহ হিঘ্‌ উ। সভা হা ল ঘালী কী লমম্পা হালপীল উই। অলক্লা ল ভর 
ঘলান ঘন ভী লর্তী নান জঘ ল হল তভা কী ই। ঘানভ্তা চ্যুলিলিঘীতা না 
শী ঘালী কক লসকসা না নুহ হু কী 30-40 লান্ৰ লাহা ন নীন্ম, আম লালা 
নালা কটা আ্রনক্থা ক্ক লিঘ্‌ হীন লাহল নী নঘ্খা কা। সযালিতী ঘহিতাঅলা কত 
নই্ন নক লাল ঘহ লিক্রা, আজলানক্ত্ লহীক্ষ ল লিনা বানা উ। অন্ত জ্সনজ্না ল্লান্তর্লা 
ই সানলাশা কা লমুন্িল ঘালী লিল। ঘ লাম লমালীতী হ্বী হুল শালা ক্কা নিহা 
নক হউ উ। হুল লহ্ভ নিহাঘ্ হল নত লি ললাল লহ্ছ্ অর্ণ নাল নল হই উ। সলনি 
উমাঙা লহক্ষা ইহ সক্কা জ নিকাল নী মলি কা নতাক্ভ্ভা ই। ও৫ লঙ্হাল নদ নানু 
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আ ভিঝিবিত দ্যালিল করলিতি অলী থখী, লাঁলী লক্কা্যাহ ক জন্কাম হল লল্ী- 
আর্তিলঙ্াল ভা ই। জ্তুলিলিঘলীতী ক্র হল নিল জবা লী তই জ নলাঘা মাতা উ 

হুল নিল ম লাল জ নন্ত্ীল শী নজালিন ভা ল ক্কান নকল ক্ধ উঘানী ঘ্ 
আাঁহ ভিত্া মা উ। ঘী০ ভজ্তৃ০ ভীঁ০ কীনল লা ক্ষান কব্্ী হুলন্ না ল ধী লিঘাত 
অপ্নিক্ক মি অপিন্দ ভী হুল নিল লস লাক্ষ হালা ল উক্টত্র ক্ষিমা হাতা ইলাহ সী 
অাজলা ঘা কান শ্রা্ই লিল লাম ম ভা, ক্কিত্ী দ্যালিম যা ভ্মল্মলন্ত অথাক্িী 
ভ্াহা অন্ত বাল তাত্তল মৃজ্ত বল্প্ী দ্যালিম জীহ ভপলঘমল্ত ঘৃক্ত 1994 নূ লাহু 
ভাল ক ঘুন, হুল ঢনত ন্ধ কি্ী শী সাশিজন ক লন্কন নানা না ম্বীক্ষাহ ক্ষিযা 
1994 লামু শান ক্ধ নাহ লন যুজ ঘ্দ্ত নলঘজন্ত নন্টীল ক্যান ভ্ৰাহা লমাহ মা 
ভখমলঘমন্ত হ্লল্তনল্ত তত 1994 ভ্াহা অলাঘিল ক্ষি্া বাতা ই। হল নিল মল নবষ্গা 
শী নিন্লী সন্দা্ নী ঘা, হন লী যুলাহ লর্ভা হল হিঘা মানা ভ। অন্ন ম 
জাত্ততলান্ধন নম লঙ্বাঘন বিমা হাতা ই। ভ্দীল মা খুলি ঘল কিন্ন সনলাহ লী নিক্কাল 
ক্যা কিঘা জাঘ জীহ ক্ষিল লশীক জল লিনা লাঘ্‌ হলনা নন্তুল শী নাল লিনহা 
ঘত্র ভুলব ভা ল ণছা নিসা বাঘা উ। ঘন্ত ন্কা নশোহী ল নাত কিয়া শআা উ আান্বা 
লঘ্ত সাঘহ জুল ল হইশা। ভিলিরক্ষত ভালিযা ক্রলিহি লন লঘ কহ্ণী অন্ত লা ল্বাহু 
কায়ল ক্ষম্ুলিজ নী ন্রান লা উট লল্ভী উ। ভালিকতীক্ জা হুততল্্ীয়ল অস্নল ল ল্দীল 
লা আবান্ত নর্তলল ভালা লা ছনতহী কত কব্বাহী ধী ন্রনা হিঘি াঘবা। অক্ট লন 
সানান হুল নিল ম। 


হুলাব্ধী ন, ভিম্ীনত ল ্ল নালা ৃছালা ম লা নাল ভীলা উ লহাহ লর্লীালিভল 
মক্ধাম লত্তী ভীলা উ। অক ভীক্ষান নী কি ই কিন্কান ভা উ, ভাঁ ক্ভা-জন্তা 
ম্ুনিঘা ক্দী মী ই হুল ন্রমী কী নূহ কহন ক্ষ লিহ্‌ ভী হুল নিল ন্টা সা নিয়া 
বাঘা উ। হুল নিল হত অন্তর ভিলন্তহলানজ্ত লথা জী আহ্তিলত কহ লব্ধ জীল লুন্বাহ 
জন ল জাহা তাল ন্টা নভ্া সা লক্ক। হুভ্তিঘ, কিললা ম্নঘ্ত কলা মা ই লিঅল অতি 
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কী্ব ভী, লী অন্গলল 139 ক্ধ লষ্ভন নলাঘা হাতা ভ্বী জীহ নল ঘুলি ঘহ সবাজ্ম 
ভী লিল ঘহ নিক্কাল ক্ষান্ত ভসলঘলন্ত হল ক্কী যাসলা ভ্ী কিলী অন্বাল ঘা 
নযাতঘালিক্কা ক্কা নিক্ভিযা ফল, অনি ক্কাহু ভী সা তঘহান্চ লিযল নহ সম্মানী নম্র 
3] ক্লন্তল অন্সলাহিল কিতা শামা ভী অথনা নাহ ল ললাঘিল কিতা হাতান্তান্কী 
ননজ্থা ভীব্দী। অল: লি ন্রায়লী নল্থু ল নিনহুন না ক্কি লালী ্ লালন লিক 
মহা কী নব্লালম ক্বহলি লী ক্রীহাগা ন ন্ধহ। জীহ অনল অন্তহ ক্লান্তি কহ ইন্ত্রন 
ল্কা সাল ক্ষ অন তন্তু অঘল আঘ আঘক্তা লিল জাহ্যা। অন্ত জা খী লালন উ 
কি নু নিবযাল ল্কা জাল ভা ই। আঘলাম লিক্ষ স্তুলা্ ক্ধ ললঘ লামা নন লব্সনাম 
হিআ্রালা সআালল উ্। ঘন লীলিল লাঘনা ক্ধ নল মহ অক্ক্াহ সমাল ন্বহ হষ্টী ই সানি 
লাল ভিলা ল হুল ন্কা ঘহ্তাল লীলা ক্ধ লালন নন্তুল মা লক্বলা, অন্তী অন্ত হালা 
কক লা হুল নিল ক্কা ললথন হুলল অনলী নাল ভ্রন্ন হধহ্লা ভুঁ। 
[3-30 _ 3-40 [0.17.] 


শ্রী আবদুল মান্নান $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় নগর উন্নয়ন মন্ত্া 
শ্রা অসীম দাশণডপ্ত মহাশয় যে "দি ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন আযান্ড কন্রি (প্ল্যানিং আ্যান্ড 
ডেভেলপমেন্ট) (আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪ নিয়ে এসেছেন এই বিলের বিতর্কে অংশ গ্রহণ 
করে একটু আগে আমাদের মাননীয় সদসা শ্রী সৌগত রায় বলেছেন বিলটাতে প্র্যাকটিকালি 
১২টা ক্লজে আ্যমেন্ডমেন্ট কিছু নেই, শুধু একটা শব্দের পরিবর্তে আর একটা শব্দ ব্যবৃহার 
করা হয়েছে, সে রকম কিছু নিয়ে আসা হয়নি। ৭৪তম সংবিধান সংশোধন হয়েছে তার সঙ্গে 
সামপ্তস্য রেখে এই বিলটা আনার চেষ্টা হয়েছে। মাননীয় সদস্য সৌগত রায় ঠিকই বলেছেন, 
এই বিলটা দেখে এর সঙ্গে ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের সামঞ্জস্য রেখে বিলটা নিয়ে আসা 
হয়েছে সেটা একটু অস্পষ্ট, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জবাবি ভাষণে যদি স্পন্ট করে দেন তাহলে 
আমরা উপকৃত হব, মানুষ উপকৃত হবে। এই বিলে বিতর্কে অংশ নিয়ে একটা কথা 
আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সরকার পক্ষের মাননীয় লগন দেও জী যেটা বললেন 
করে সব কিছু বলে গেলেন। আমরা বিরোধী দলের লোক, আপনাদের এবং বামফ্রন্ট 
সরকারের যে মানসিকতা তা থেকে জেলা, গ্রাম বা শহর যেখানে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক যাই 
হোক না কেন ইনভলভমেন্ট ঠিক বিরোধাপক্ষকে করা হয় না। এটা ঠিক যে, আমরা জানতে 
পারি না কি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বা ডেভেলপমেন্টের ইচ্ছা থাকলেও সেখানকার জনপ্রতিনিধি 
কংগ্রেস দলের হলে দৃষ্ঠি আকর্ণ করলেও সেখানে ব্যর্থ হতে হয়। 
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আমাদের জানবার মাধ্যমে হচ্ছে সংবাদপত্র। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে দেখেছিলা, 
আপনি খুব কৃতিত্ব দাবী করছেন, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ৫০ : ৫০ রেশিওতে টাক' 
দিয়ে ১৬০০ কোটি টাকার মেগাসিটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। বিরোধী দলের লোক হলেও এ 
ফলে আমরা স্বাভাবিক কারণেই আশার আলো দেখতে পেয়েছি, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারেন 
সহযোগিতায় কলকাতার সি. এম. ডি. এ. এলাকা, গ্রেটার ক্যালকাটার মিউসিনিপ্যালিটিগুলোবে 
নিয়ে থে প্রকল্প তৈরি হবে তাতে ডেভেলপমেন্টের কিছু কর্মসূচি নিশ্চয়ই নেওয়া হবে। এ 
ব্যাপারে আপনারা আমাদের পক্ষ থেকে বাধা আসার ঘে আশঙ্কা করতেন সেই বাধা আমর 
দিইনি, কিন্তু আমরা এটা দেখে হতাশ হয়ে যাচ্ছি, তিনি আপনার গোষ্টার লোক কিনা জানি 
না, সুভাষ চক্রবরতী-_ঘিনি আপনার কলিগ এবং আপনাদের দলেরই মন্ত্রী তিনি এবং আপনাদের 
দলেরই একজন সাংসদ এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন। আর কলকাতা কর্পোরেশনের 
প্রাক্তন মেয়র শুধু যে এই প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন, তাই নয়, তিনি আপনারও বিরোধি 
করেছেন। সেজন্য এই মেগাসিটি প্রকল্প নিয়ে আপনাদের দলের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে যে বিতর্কে 
সৃষ্টি হয়েছে তাতে আপনার সরকার কি চাচ্ছেন সেটা বলুন। আপনার এ সহকমী নগণ 
উন্নয়ন মন্ত্রী না হয়েও ঘেভাবে তিনি এই মেগাসিটি প্রকপ্নের প্রতি কটান্দ করে কথা বলেছে, 
তাতে শুধুমাত্র মেগাসিটি প্রকল্পের আওতাভুক্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির মানুষজনই নন, সাঃ 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এরজন্য চিত্তিত, কারণ সকলের স্বার্থ এরসঙ্গে জড়িত। আজকে আপনাবে 
বলতে হবে যে, আপনার সহকর্মীর বক্তব্যের সঙ্গে আপনার সরকার একমত নন, তা ন 
হলে পশ্চিমবাংলার মানুষের বিভ্রান্তি কাটবে না। আজকে এই বিভ্রান্তি দূর করবার দাধিঃ 
আপনার। 


আমরা এর আগে ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটির কথা বলেছি। আপনি নিজে জানেন ছে, 
ডিস্টিক্ট প্ল্যানিং কমিটি, এর আগে ঘেটা ডি. পি. সি. সি. ছিল, সেখানে পরিকল্পনা গ্রহণ কর 
হয়। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটিতে যেসব প্রকল্প আপ্রভ করা হয় তার ১০ পারসেন্টও হণ 
ইমগ্লিমেন্ট হত তাহলে কিন্তু গ্রামাঞ্চলের অনেক উন্নতি হত। আজকে এই অভিযোগ শুধুমা 
আমাদের দলের এম. এল. এদের নয়, আপনাদের দলের সদস্য এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের 
একই অভিযোগ। আমাদের ডিস্টিক্ট প্ল্যানিং কমিটিতে যেগুলো আ্যাপ্রভ করা হয় তার জন 
বাজেটারি সাপোর্ট দরকার হয়, কিন্তু সেই বাজেটারি সাপোর্ট না থাকবার জন্য ডিপার্টমেন্ট 
কাজ করতে পারেন না এবং সব কাজ জওহর রোজগার ঘযোজনার টাকায়ও করা যায় «' 
এবং তারজন্য পঞ্চায়েত রুর্যাল ডেভেলপমেন্টের ফ্িমগ্ডলির কাজ করতে পারেন না। কিং 
কিছু কিছু কাজ তাদের করতেই হয়, যেমন পি. উবু. ডি বা ইরিগেশন স্কিম হলে সেগুলে 
ডিপার্টমেন্টের থু দিয়ে আ্যাপ্রভ করা হয়। কিন্তু ডিস্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটির মিটিংয়ে দেখেছি, 
ডিপার্টমেন্টাল অফিসাররা বলেন--'আপনারা প্ল্যান পাস করে দিলেন, কিন্তু টাকা না পেণে 
আমরা কি করব 


আমরা যদি বাজেটোরি সাপোর্ট না পাই তাহলে আমাদের পক্ষে এগুলি ইমপ্রিমেন্ট কর 
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সম্ভব নয়, এখানে আপনারা যে ভাবেই আ্যাপ্রভ করুন না কেন। কাজেই এই অসুবিধাগুলি 
যদি দূর করা না যায়, ডিস্টিক্ট প্ল্যানিং কমিটি যেগুলি নিল সেগুলি যদি ইমপ্লিমেন্ট না হয় 
তাহলে সেগুলি বস্তাবন্দি হয়ে পড়ে থাকে, কাগজে ছাপার অক্ষর হয়ে পড়ে থাকে, তার 
বেশি কিছু কাজ হয়না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার দায়িত্ব এই ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটিগুলি 
পরিচালনা করা। কাজেই ডিপার্টমেন্টাল বাজেটারি সাপোর্ট দিয়ে সেগুলি যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা 
যায় সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নিলে কাজ করা যায়। এখানে মাননীয় সদস্য লগন দেও 
নির্বাচনের কথা বললেন। আমি আপনাকে বলব যে নির্বাচনের মাধ্যমে যেসমস্ত কংগ্রেসের 
বোর্ড গঠিত হয়েছে, পৌরসভা, পঞ্চায়েতে, সেখানে যাতে তারা কাজ করতে গিয়ে বাধা না 
পায় সেটাও দেখা দরকার। আমরা দেখছি যে অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের যে সব পৌর এলাকা 
আছে, সেখানে যে ভাবে আচরণ করা হয়, অন্য এলাকায় সেইভাবে করা হয়না । আপনি 
যদি এই বিষয়ে উদাহরণ চান আমি দিতে পারি। আমরা দেখেছি যে বিদ্যুত সংযোগের 
ব্যাপারে বু পৌরসভার বিদ্যুতের বিল বাকি আছে সি. ই, এস. সি বা এস. ই. বি'র কাছে। 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পাশের পৌরসভার বিল বাকি থাকলে তাদের লাইন কাটা হচ্ছে না, 
কিন্তু কোনও কংগ্রেসের পৌরসভার বিল বাকি থাকলে তাদের লাইন কেটে দেওয়া হচ্ছে। 
কাজেই কংগ্রেসের বোর্ড যেখানে গঠিত হয়েছে সেখানে এই ধরণের বৈধম্যমূুলক আচরণ 
যাতে না করা হয় সেগুলি আপনি দেখবেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, প্ল্যানিং কমিটির কাজ যা 
আছে, টাকা-পয়সা ডিসবার্সমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কংগ্রেস পৌরসভার কাজ করতে 
গেলে যে সহযোগিতা দরকার সেটা আপনাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। এটা অত্যন্ত 
দুভাগ্যজনক। কাজেই এটা দূর করার জন্য আপনি নিশ্চয়ই ব্যবঞ্থী নেবেন। আর একটা 
ভ্িনিস আপনাকে বলব। টাউন ত্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং আ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আইল যেটা আছে 
সেটা আ্যাক্টও যদি ফুলফিলমেন্ট করতে পারেন তাহলেও অনেক কাজ হয়। দেখা যাচ্ছে এই 
আ্যার্ঠের মধ্যে শহরাঞ্চলে জমি ভরাট, পুকুর ভরটি ইত্যাদি বাধা আছে। কি এই আযাক্টকে 
পুরোপুরি না মেনে পৌরসভায় বিশেষ করে ব্যাপকহারে পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে, সেগুলি 
আপনি আটকাতে পারছেন না। কারণ সেখানে এক শ্রেণীর প্রোমোটার আছে যারা আজকে 
দলের বড়বড় নেতা হয়েছেন, কাউন্সিলর হয়েছেন, আবার কেউ চেয়ারম্যান হয়েছেন। তাদের 
বদি মানোন্নয়ন না হয়, পকেট না ভরে তাহলে মুশকিল। কাজেই তারা টাউন আ্যান্ড কান্ট 
পলাশিং ত্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ত্যান্টকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে এই কাজ করে চলেছেন। বাজেই এই 
পুকুর ভরাট সম্পর্কে আপনি ব্যবস্থা নেবেন। এই বিলের বিরোধিতা করার মতো কিছু নেই। 
কারণ এটা সংবিধানের সঙ্গে সামপ্জস্য রেখে আনা হয়েছে! এটাকে সমর্থন করে আমার 
বন্তব্য শেষ করছি। 


[3-40 _ 3-50 [0.7.] 


ডঃ অসীমকুমার দাসগুপ্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, টাউন অ্যান্ড কাউন্টি প্ল্যানিং 
£ডভেলপমেন্ট আযামেন্ডমেন্ট বিলের সমর্থনে বক্তব্য রাখত গিয়ে আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে। 
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মাননীয় সদস্য মান্নান সাহেব বিরোধিতা করলেন না, যিনি বিরোধিতা করলেন, তিনি পালিয়ে 
গেছেন। যে দরজা একেবারে খোলা, সেই দরজা কি ঠেলব? ঠেলতে গেলে তো পড়ে যাব। 
তবুও ধরে নিচ্ছি কিছু বিরোধিতা ছিল সেখানে, উনি দূরে গেলেও উত্তর দেব। যেহেতু একটা 
প্রশ্ন উঠেছে-_মাননীয় সদস্য মান্নান সাহেবের মনে কোনও সংশয় নেই, কিন্তু সৌগতবাবুর 
মনে সংশয় ছিল, আমি সেই সংশয় দূর করে শুরু করছি। প্রশ্ন ছিল যে এই ভাবে এই 
বিলটা আনা হল কেন? এই বিলের সঙ্গে ৭৪-তম যে সংবিধান সংশোধন হয়েছে তার সঙ্গে 
যোগ কোথায়? খুব গুরুত্বপূর্ণ যোগ আছে এবং এই প্রাসঙ্গিকতা আছে এই বিল আনার। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলের আগে যে মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং কমিটি 
বিল আনা হয়েছিল, সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে সংবিধানের নির্দেশে যে এই মেট্রোপলিটান 
প্ল্যানিং কমিটিই ড্রাফুট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান করবেন। ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান কি সেটাও 
আমি এখানে বলি। এটা মূলত একটা কোঅর্ডিনেটেড ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান, বিভিন্ন দপ্তরের 
অর্থ একত্রিত করে অগ্রাধিকারকে সামনে রেখে মেট্রোপলিটান এলাকার জন্য। ডেভেলপমেন্ট 
প্ল্যান এই কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। এখন তাতে একটা সমস্যা আছে। সংবিধানের সদ্দে 
সঙ্গতি রেখে কোনও একটা বিলে যেহেতু ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে 
তাই যদি অন্য কোনও আইনে এই ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান কথাটা থেকে থাকে তাকে কিন্ত 
রাখা যাবে না, পরিবর্তন করতে হবে। যেহেতু আইনে এটা বিল ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন জ্যন্ড 
কান্ট্রি আযাক্টে সেখানে এই ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান কথাটা দুবার এসেছে। একটা হচ্ছে ও. ডি 
পি, আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এবং আর একটা হচ্ছে ডি. ডি. পি, ডিটেল্ড ডেভেলপমেন্ট 
প্র্যান। এর থেকে সংশয় হতে পারে, এবং আইনগত সমস্যা হতে পারে, তাই এই টাউন 
আ্যান্ড কানট্রি প্ল্যানিং আহে এই ও. ডি. পি এবং ডি. ডি. পি এর ডেভেলপমেন্ট প্র্যান 
কথাটা সরিয়ে দিয়ে একটা নুতন কথা বলব, লান্ড ইউজ আ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রো 
প্ল্টান। এই ছোট পরিবর্তনটা করতে হয়েছে। যেহেতু ট্রাউন আ্যান্ড কানট্রি প্ল্যানিং আঠে 
বিভিন্ন জায়গায় এই কথাটা আছে তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্লজ ওয়াইজ সাবস্টিটিউশানটা করতে 
হয়েছে। 


(এই সময় শ্রী সৌগত রায় প্রবেশ করেন) 


আপনি এলেন বলে আর একবার বলছি। যেহেতু ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান: 
কন্সটিটিউশনে আপনি এলেন বলে আর একবার বলছি। যেহেতু ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট প্রান 
কলটিটিউশনে আছে সেই মোতাবেক মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং কমিটি বিল-এ এই ড্রাফট 
ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এটা আছে তাই অন্য কোথাও যদি ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এই কথাট' 
থাকে তাহলে আইনগত কারণে সংশয় হতে পারে। যদিও দুটি জায়গায় এটা আছে, টার্ন 
আযন্ড কানট্রি প্ল্যানিং আ্যাক্টে। আমরা এটা আইনজ্জদের মত নিয়েই করেছি। 


(শ্রী সৌগত রায় রোজ টু স্পীক) 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনারা এই রকম বাধা দেবেন না। ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান 
কথাটা যদি একবার কম্সটিটিউশনের একটা বিলের কনটেক্সটে থাকে সেই ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, 
তাকে আপনি প্রিফেস আউটলাইন বা ড্রাফট যাই করুন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান কথাটা রাখা 
যায় না। ইট ইজ নট সেফ এবং ইট ইজ নট কন্সটিটিউশনালি কারেক্ট। এই কারণে এই 
লান্ড ইউজ আ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান এই কথাটা এনেছি। যে যে ক্লজে আছে 
সেখানে এই পরিবর্তনটা করা হয়েছে। এই ছোট পরিবর্তনটা এনেই এই বিল। এর সঙ্গে 
কিছু বাড়তি কথা সেটা বিলের সঙ্গে সঙ্গতি নেই_থে সময় নির্ধারিত ছিল সেই শুন্য স্থান 
পূরণ করার জন্য__-আনা হয়েছে। আমি প্রতিটির উত্তর দেব, যতটা সম্ভব হয়। এখানে আনা 
হয়েছে এক্সপেনডিচার কেন রাখা হয়নি, এই কাজগুলি করতে যে ল্যান্ড আকোয়ারের খরচ 
মাছে? টাউন আ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং আ্যাক্টে ঠিক যে ভাবে লাগত ছিল তার জন্য ল্যান্ড 
আ্আকুইজিশন করার জন্য যে টাকা ধরা ছিল সেটাতেই হবে। নাম পরিবর্তন করলে অর্থ 
বরাদ্দ বাড়ে না, অতিরিক্ত অর্থ লাগে না। তাই এটা মানি বিল নয়। এক্সপেনডিচার বাড়ানো 
হঘনি। একই বক্তব্য বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য বলেছেন সেটা মেগাসিটিকে কেন্দ্র করে। 
মামাদের যে দফাওয়ারী বাজেটের ডিমান্ড তাতে কিন্তু এটা বলা আছে। যে দিন দফাওয়ারী 
লালোচনা হবে আরবান ডেভেলপমেন্টের উপর নিশ্চয়ই এটা নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা 
+৭! যাবে। কিন্তু যেহেতু প্রশ্নটা তুলেছেন আমি উত্তর না দিয়ে যাব না। এখানে প্রশ্নটা যে 
১বে রাখা হয়েছে তা হলো--আপনারা এক সময় কলকাতা থেকে ১৮৮৭ কোটি টাকার 
পবকল্পনার কথা বললেন। তার কি হল? তারপর ২০ কোটি টাকা মাঝখানে প্লযানিং কমিশন 
একে পাচ্ছেন, ভার জন্য কেন ধন্যবাদ দিচ্ছেন না? তারপর যে মেগাসিটি প্রকল্প নিয়েছেন 
এপ ভান্য বাজেট বরাদ্দ আছে কিনা, থাকলে টাকা দিতে পারবেন কিনা । আর একটা প্রশ্ন 
“দা হয়েছে, বাজার থেকে যে খন সংগ্রহ করবেন, আপনাদের কেউ ধণ দেবে কিনা? এ 
এখাফকে খণ দিতে পারবে কিনা? তারপর মেগাসিটির কোনও পরিকল্পনা বরেছেন কিনা, 
কানও বিস্তারিত পরিকল্পনা করেছেন কিনা এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে__সাধারণ প্রশ্ন রাখা 
'বেছে-আলোচনা কোনও স্তরে আছে ইত্যাদি। 


এই প্রত্যেকটির উত্তর আমি দিচ্ছি। আমার মনে হল যে বিরোধী বন্ধু মান্নানের 
ঠতরওলো আগেই দেওয়া হয়েছে। এটি ঠিক যে কলকাতা কর্পোরেশনের তরফ থেকে 
“খা'র দশকে ১৮৮৭ কোটি টাকা যা চাওয়া হয়েছিল, তার ইতিহাস আপনারা জানেন। 
₹ আর্বান ডেভেলপমেন্ট--কোরিয়া কমিশন--বলে খ্যাত। বেগ্্র এই কমিশনকে সরাসরি 
'খেগ করেছিলেন। উক্ত কমিশন সরাসরি সুপারিশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে কলকাতার 
তি মহানগরীতে ৭ম যোজনায় প্রায় পাঁচশ কোটি টাকা এবং ৮ম যোজনায় সরাসরি কেন্দ্রীয় 
“বর টাকা দেবেন। তার ভেতরে টাকা এসেছে শুন্য। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেরাই এই 
রিয়ার কমিশনের রিপোর্টটি অগ্রাহ্য করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে দাড়িয়ে কলকাতা 
'পারেশনের তদানীত্তন মেয়র যিনি ছিলেন, তিনি “সিটি অব জয়” বলে একটি প্রকল্প জমা 
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দেন যখন প্রয়াত রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন। তিনি এখানে অন্য একটি কাঙে 
সফরে এসেছিলেন। ১৮৮৭ কোটি টাকার যে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল তা বছর তিনেক আ 
দেখা গেল টাকা এসেছে শৃন্য। এখন যিনি মেয়র আছেন, তিনি একটি দল নিয়ে দিল্লি; 
গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করেন। তাতে দেখা গেল ০ 
১৮৮৭ কোটি টাকার জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার ২০ কোটি সরকার ২০ কোটি টাকা দেবে 
বছরে বছরে বলা হল। ২০ কোটি টাকা আগে রাজ্য সরকারকে দিতে হবে এবং পরে ও 
রিইমবার্স করবেন, ওরা পরে দিয়ে দেবেন। গত বছর পর্যন্ত ওরা ২০ কোটি টাকা দিয়েছেন 
তার আগে আমরা ২০ কোটি টাকা খরচ করেছি। আমার যদদূর মনে পড়ছে, কেন 
সরকারের গত বছরের মার্চ মাসের শেষ মুহূর্তে টাকাটা এসে পৌছেছিল। আমি এই কথ 
কেন বলছি? এবারে যখন টাকা দেওয়া হচ্ছে তখন তার উৎসটা একটু বলা উচিত। কেন্দ্র 
যোজনা কমিশনের সহকারি সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং আমাদের জ্যোতিবাবুর মে 
এই ব্যাপারে একটা আলোচনা হয়েছিল। তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় নগর উন্নয়ন দপ্তরে 
মন্ত্রী ছিলেন। সেই আলোচনায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। তখন আলোচনা হয় থে ৪টি « 
শহরকে নিয়ে মেগাসিটির কথা চিস্তা করা ঘায় কিনা। এটি প্রায় এক বছর আগেকার ক 
সেই ধারণা অনুযায়ী, মুলত এই বছর থেকে শুরু করে আট বছর ধবে-গুধু কলকাতা নং 
কলকাতা, হাওড়া সমেত গোটা সিএমডিএ এলাকায় ৪১টির মতো পৌরসভা, নোটিফানে 
এরিয়া অথরিটি নিয়ে যা আছে, কিছু গ্রামাঞ্চলও আছে-সেখানে ১,৬০০ কোটি টাক, 
পরিকল্পনা আট বছর ধরে হবে। তার মধ্যে ৪০০ কোটি টাকা দেবেন কেন্দ্রীয় সরক'র 
বাজেট বরাদ্দে দেবেন ৪০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে, আর রাজা সরকার'এর গ্যারান্টি 
মাধ্যমে বাকি ৮০০ কোটি টাকা খণ হিসাবে জোগাড় করবেন। অথাৎ রাজা সরকার খে? 
দেবেন ১৬০০ কোটি টাকা। ৮০০ টাকা খণ হিসাবে নিয়ে এবং গ্যারান্টির মাধ্যমে সংগৃহ 
বাকি ৮০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার সুদে-মুলে জোগাড় করবেন। অথাৎ ৭৫ ভাগ দে 
রাজ্য সরকার, আর ২৫ ভাগ দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। কোরিয়া কমিশনে যে কথা এ 
হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার একশো ভাগ টাকা দেবেন, সেটা কমতে কমতে তারা ২৫ ডা 
এলেন। মৌগত রায় মহাশয় ধন্যবাদ দেবার জন্য বলছিলেন। আমি পঁচিশ ভাগ ধন্যব 
দেব। কারণ ৭৫ ভাগ টাকা রাজ্য সরকারকেই জোগাড় করতে হবে। উনি বক্তব্য রাখ: 
গিয়ে বলছিলেন, আপনারা বাজেটে কি টাকা রেখেছেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আদ 
হাতে বাজেট বইটি নেই-_-গত বছরে ৪০ কোটি টাকার মতো আর্বান ডেভেলপমেন্টের ৬" 
বরাদ্দ ছিল এবং ৪৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে আর্বান ডেভেলপমেন্ট এলাকায় সনন্তুটা শি 
একশোর বেশি হবে। এই বছরে স্বাবাবিক প্রকল্প ছাড়াও অভিরিক্ত ৪০ কোটির মতে ৬৮ 
বরাদ্দ করেছি। 


[3-50 - 4-00 9.) 
কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত বরাদ্দ করবে ৪০ কোটি টাকা, এখনও বরাদ্দ করেন? 
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এবং জানতেও পারিনি যে করতে পারবেন কিনা, তবে আশা দিয়েছেন করবেন। এখনও 
পর্যন্ত আশা আছে যে করবেন আগে সেখানে ২০ কোটি টাকা দিয়েছেন, বাড়তি ২০ কোটি 
টাকা- এই ১০০ ভাগের মধ্যে অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা, যা নিয়ে ৪০ কোটি টাকা হচ্ছে। 
টা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্টারের হার। এখন এই অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে এই অর্থ 
কাথা থেকে তুলতে পারব। আমাদের যে দেয় অর্থ সেটা আমরাই জোগাড় করতে সক্ষম 
য়েছি। সেটা মার্কেট বরোয়িং থেকে তুলতে পারব। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি এই ৮০০ 
কাটি টাকার মধ্যে টাইড আপ হবে একটি বড় অংশ এবং বাকিটা টাইড আপ হবে। এই 
ডে অংশের মধ্যে মূলত হাড়কো, এল আইসিকে এই ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা 
য়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা চাইলেই কি পাবেন-_এখন যেহেতু প্রশ্নটা করছেন 
সহহেতু উত্তরটা দিতেই হচেছ। মার্কেট বরোয়িং এমন একটা জিনিস যেটা বেন্ত্রীয় সরকার 
(বং প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করেই খরচ করার সিদ্ধাত্ত হয়। তাতে আমাদের 
টস্ট চয়েজ ১৭০ কোটি টাকা, যেটা রাজ্য সরকারের মার্কেট বরোয়িং করার জন্য বরাদ্দ 
£ল। আপনি জেনে আশ্বস্ত হবেন যে এতে ওভার সাবস্ক্রিপশন হয়েছে, মানে অনেক বছর 
1 হয়নি। ওভার সাবস্ক্রিপশন হয়েছে বন্ডে এবং আমি মনে করি এই টাকাটা তুলতে পারব, 
টা রাজোর নিজস্ব বরাদ্দ। সুতরাং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তুলতে পারব এটাই হচ্ছে 
তব অবস্থা। এর পরেও প্রশ্ন এসেছে আপনি কতদূর প্রিপারেশন করেছেনঃ আমার কাছে 
"গভপত্র আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন। অনেকদিন ধরেই এর প্রস্তুতি চলছে, বস্তুত 
২ প্রস্তুতি করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। এর প্রস্তুতি প্রকৃত ১৯৯০ সাল থেকে, 
্দেববাবু যখন দায়িত্বে ছিলেন তখন থেকেই শুরু হয়। প্ল্যানিং বোর্ডের সঙ্গে একেবারে 
মথয় করে শুরু হয়। ওইদিক থেকে কিছুটা জানার সুবোগ মাননীয় বিনয় টৌধুরির নেতৃত্বেও 
লে। এই কাজটা কোনও ডিটেলে করতে চাই সেটা আপনাদের বলি, আপনাদের শুনলে 
লি লাগবে। সৌগতবাবুকে খবরটা কেউ না কেউ দিয়েছেন। এটা নিয়ে শিশির মণ 
শিনার হয়েছিল, অসংখ্য সেমিনার একটি সেমিনারেরই সেটি-_আমি সেমিনার করতে করতে 
"ও জানেন। সেখানে ৪১টি পৌরসভা, এবং বোর্ড তাদের সঙ্গে ইউ ডি পি খ্রি করার কথা 
রেছি। তখন প্লাানিং বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে যে ধরনের ডিটেলস্‌ ইন্টার্যাকশন করা 
রেছিল সেই ধরনের থেকে হয়ত একটু বেশি ডিটেল ইন্টার্যাকশন এবার করা গেছে। এই 
টিংয়ের দিনক্ষণ গুনে বলে দিচ্ছি। এই আর্থিক বছরের শে দিকের আগে পৌরসভাগুলোতে 
'মাদের যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কোন কোন খাতে সেটা কি হতে পারে তার সন্তাব্পর 
'রসেন্টেজ তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। তার পরে ২ বার করে বসা হয়েছে এবং 
"কটি পৌরসভার থেকে লিখিতভাবে সাজেশন নেওয়া হয়, সেই সাজেশনের সাথে হাওড়। 
৭ কলকাতা পৌরসভাগুলোর সাজেশনের সাথে মিল করে, আরেকবার বসে এটাকে ড্রাফট 
যান করা হয়েছে। এই প্ল্যানের ডিটেলস্‌ কিছুটা বললে বুঝতে পারবেন কি ধরনের কাজ 
রছে। এখানে সাধারণভাবে যে বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা আমি একটু বলে রাখি, এর মধ্যে 
টা ভাগ যেটা আছে সে সম্পর্কে আমি বলেছি। এরমধ্যে মেগাসিটি প্ল্যানটা করার সময়ে 
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আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করি। তার মূল হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ, একটি রাজ্যের নগরা: 
এবং বিকেন্দ্রীকরণ তার মধ্যে সি এম ডি এ এলাকাকেও যুক্ত করে বিকেন্দ্রীকরণ করা। ং 
মাত্র কলকাতা এবং হাওড়ার উন্নয়ন নয়, শ্রী আবদুল মান্নান চলে গেলেন, থাকলে ভ 
হত, সি এম ডি এ এলাকাকেও উন্নত করার গুরুত্ব দিয়ে তার সঙ্গে ৩৯টি যে বা 
পৌরসভা বা বোর্ড আছে সেগুলোকেও যুক্ত করা হবে এবং সমান দৃষ্টি দেওয়া হবে। আ 
মনে করি ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল যে আদম সুমারিতে কলকাতার জনসংখ্যার বৃদ্ি 
হার মাত্র ৪ শতাংশ, অর্থাৎ ১০ বছরে অর্দেক, ১ বছরে ১ শতাংশও নয়। সেখা 
কলকাতার পাশাপাশি পৌরসভাগুলোতে দমদম, কামারহাটি, রাজপুর ধরে ধরে ৩০ থে৷ 
৩৫ শতাংশ এবং বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে এবং আগামীদিনে বিকেন্দ্রীকরণ আসবেই, বে 
যদি আরও পেশ করে রাখেন আগে থেকেই তাহলে কলকাতা, দক্ষিণ দমদম, কামারহা 
ব্যারাকপুর বেল্ট হয়ে কল্যাণী পর্যস্ত চলবে এই নগরায়ন লাগাতরভাবে। 


এটা মনে রেখে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে বিকেন্দ্রীকরণ একটা মূল উপাদান শুধু বিকেন্দ্রীক, 
নয়, বিকেন্দ্রীকরণের পরে এক একটি পৌরসভাতে উদ্দিষ্ট জোন টার্গেট জোন কি ভাবে হ' 
সেই এলাকার নিচের অন্তত ৭৫ শতাংশ মানুব ঘাতে প্রত্যেকে নাগরিক সুবিধা পান হ 
জন্য এখানে মূল গুরুতুটা দেওয়া হয়েছে। পাণীয় জল, জলনিকাশি, আবজা পরিন্ন' 
এইভাবে একটা মূল্যায়নে জানতে পেরেছি। এতো আলোচনার পরে শতাংশটা কি ভঃ 
বদলে গেছে। পানীয় জলের উপর বরাদ্দ করা হয়েছে শতকরা ২০ শতাংশর উপ. 
জলনিকাশিতে ১৫ শতাংশর মতো, রাস্তাঘাট মেরামতি নির্মাণ ১৮ শতাংশর মতোন, আবাস 
বস্তি উন্নয়ন, নৃতন এলাকার উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রা ৪৪ শতাংশ মতে 
বাকি অন্যান্য ক্ষেত্রেগুলি আছে, স্বাস্থ্য প্রকল্প ইত্যাদি আছে। এখানে বলে রাখি পানায় ড 
মানে শুধুমাত্র একটা সোর্স অগমেনটেশন নয়, শুধুমাত্র জলের উৎস ঘোগ ধর্ণা নয়, বিকেন্রবিণ 
এটাই চায়, জলের উৎস সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পৌরসভাতে জলের খেটা বন্টন পৌরসভার 
ঠিক জলনিকাশির ক্ষেত্রে একটি খালকে খনন কর! নয়, একটি বেসিন ধরে_ আপ 
এলাকার কাছাকাছি এলাকার কথা বলছি-_দক্ষিণ এলাকার কথা বলছি, সেটা পঞ্চানন 
বেসিন সেখানে গোটা বেসিন এলাকায় কাজ না করলে পুরে এলাকাটা ভাসতে পা 
সেইজন্য এই কুলটি গাঙ পর্যস্ত আমরা চিন্তা করেছি। উত্তরে ব্যারাকপুরে নোয়াই বেছি 
হচ্ছে সবচেয়ে ধেশি গুরুত্বপূর্ণ, এখানে মাননীয় বিধায়ক বসে আছেন, এখানে পবদ 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলি পড়ে যায়, দমদম, পানিহাটি, খড়দহ, টিটাগড়, ব্যাবাকপুর সবটা এ' 
মধ্যে পড়ে যায় এবং নিচ থেকে গ্রাভিটি ফোলটা করে এইটা কাটার পরিকল্পন। করা হয়েছে 
অর্থাৎ এক একটি ক্ষেত্রের মধো বিকেন্দ্রীকরণ, ওুধু উৎসটা যোগ করা নয়, তার বিচে 
শুধু রাস্তার ক্ষেত্রে আমরা বলছি, রাস্তা, কলকাতার গোটা রাস্তাকে ঘিরে বিকেন্দ্রীকরণ মানে 
আপনি যদি আজকে এন. এইচ. ৩৪ ধরে, আপনার এলাকার উপর দিয়ে এন. এইচ, & 
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এ যেতে চান বোধে রোড হয়ে, যে চিন্তাটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে, ই. এম. বাইপাস 
(ফলে যেহেতু আশোয়ারসা রোড কানেকটেডটা আমরা যুক্ত করেছি তার মাধ্যমে টালিগঞ্জ 
রোড দিয়ে একেবারে ডায়মন্ডহারবার রোড দিয়ে এসে এ দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে তুলে দেওয়া, 
এই বিকেন্দ্রীকরণ করছি যাতে যে মানুষগুলি কলকাতার মধ্যস্থলে আসতে চাইছেন না তাদের 
জোর করে আনার প্রয়োজন না হয়। এই আলোচনা করার পরে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রোজেক্ট 
তৈরি করা হয়ে গেছে, প্ল্যানিং কমিশনের সচিবরা এসেছিলেন ওরা বললেন ৪টি শহরের 
মধ্যে এইভাবে বলা উচিত নয়,_এই মেগাসিটির কাজটা কলকাতা শহরে সবচেয়ে আগে 
হয়ে গেছে। এবং প্রত্যেকটির ডিটেলস্‌ প্রকল্প যদি আপনাকে দিই, সেটা নিয়ে যাওয়ার জন্য 
আপনার তাহলে লোক লাগবে। কারণ এতগুলি স্কিমের সঙ্গে প্রিপেয়ার্ড হয়ে গেছে, এ 
ব্যাপারে আমাদের আলোচনা এখনও চলছে, তবে তার ড্রাফট দাখিল হয়েছে। এটা করেই 
কিন্তু আমরা বলছি, কেন নমনীয়তাটা রেখেছি। এই প্রকল্পের কতকগুলি আছে একাধিক 
পৌরসভাকে ট্রা্স মিউনিসিপ্যাল প্রোজেক্ট করা আর কতকগুলি হচ্ছে যেমন বড় রাস্তা তার 
সঙ্গে যুক্ত করা, সংযোগকারী রাস্তা সেটা পৌরসভার স্তরের প্রকল্প। সেখানে কিন্তু আমরা 
উপর থেকে চাপাচ্ছি না। তবে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে শেষ করে সোদপুরের কাছে মিশিয়ে 
দেয় তার সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা ব্যারাকপুর আসবে। সেটা কিন্তু উপর থেকে চালানো নয়, 
এটা মিউনিসিপ্যালিটি নিজে করবেন। সেই এলাকার যে বিধায়ক তার সঙ্গে কথা বলে, এই 
নমনায়তাটা আমরা রেখেছি। দুটো স্তরে এটা উইদিন মিউনিসিপ্যালিটি প্রকল্প, এই নিয়ে 
প্রকল্পর কাজ হয়েছে। কিন্তু ডাইরেক্টলি আমরা সাবমিট করেছি, এই কারণে আমরা নমনীয়তা 
রাখতে চাই। আলোচনাটা আমরা মনে করি মাননীয় বিধায়কদের সঙ্গে সাংসদ সদস্যদের সঙ্গে 
এবং অন্যান্য যারা পন্ডিত আছেন এবং শ্রদ্ধার মানুষ আছেন, এদের সঙ্গে আমরা আলোচনাটা 
বারংবার করতে চাইছি। এবং এই কাজটা লাগাতর চলছে। এই সুযোগে আমি এটা বলে 
রাখলাম। যদিও এটা বলা এর অংশ ছিল না। আমি এটা বললাম। এখানে স্টেট প্ল্যানিং 
বোর্ডে দীর্ঘ আলোচনা করার পরে এটা হর। এই ভাবে আমরা এগুচ্ছি। 


|4-009 - 4-10 [0.7).] 


স্টেট প্ল্যানিং কমিটির দীর্ঘ আলোচনার পর এটা হয়। এই বিলের সঙ্গে যদিও এটার 
কোনও সম্পর্ক নেই তাই এর উত্তর দিলাম। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এটা স্বচ্ছভাবে বলা আছে। 
আপনি অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধিমস্তার মানুষ আপনি এটা বুঝতে পেরেছেন, মায়ান সাহেবও এটা 
বুঝতে পেরেছেন। তাই আমি এইগুলিকে খন্ডন করে আমার বক্তব্য শেব করছি। 


1170 100001) 01 10.4৯517) 0107 108550]00 0080016৬651 13017291 
1০0%/) 014 001109 (012117100 0014 106%61010770100) (/511101701)0100) 73111, 1994 
০০ 00101] 1000 00175100181101) ৬/০5 1101) [01 0110 8£1০9৫ (0. 


72 /৯557%121.% 2005510105 
[ 30910) 19, 1994 ] 


€01901565 1-3 


10600950101) 01020 01801595 1-3 00 50010 001 01 1106 13111 ৮/8 0101) 
001 010 9£620 00. 


001290056 4 


11 1000)000 ১9691067:111016 15 21101007010 [0 0100056 4 0161) ৮ 
91]11 10105117001 1691000 1069. 1 15 1) 010. ] 10৮/ 1901025 91111 196১ 100 
[706 1015 01176110177)01]1. 


১1১71 1,911)]]1 1091012 106৮ : 9117 1 066 00 17706 0001 111 0120152 4, 
10 5/0-০18056 (০), 10179 101109৬/111 50-০019056 ০৪ 30050101090 :- 


"(0) 99001070 32 ০৪ 011010090." 
107০ ৯510) 6107 10950501002 21920051001. 


1176 10101070910] 1015111011681009 199 (2111010011)01]0 100.1) ৬/০5 
1199 041 0100 21004 (০0. 


219 08950101) 0001 0180056 4, 05 01101)000, ৫0 51010 09011 01 06 3111 
৬৪5 01১61) [000 010 21690 (0. 


€০1958109 5-12 


[1০ 096501010) 11000 0120565 5-12 00 50000 001 01 0116 13111 ৮403 (1101 
29 271৫ 28600 (০0. 


(19056 13 


১17 1)6100065 ১1)০9100727111010 15 076 01161101101) (0 01011569 13 
21%৩া। ০ 9101 10111] 01000 1১০৮. (01761701161) 170.2). 10 15 11 01491. | 
70৬10000650 911 16) 10 10096 1015 27161101700). 


৩171 1,911)711 1627762 1)6% : 917, 1 0998 (0 770৬০ 11101 1]. 0121156 13. 
[0 50-0190152 (8), 00০ 10110117£ 5-০012056 06 59010901001090 :- 


(9) 177 019056 (1), 


(1) টা 076 ৬/0105 "098016 10561010170 19101, 006 ৬0105 "10170 
056 870 [06৬91010716] 00100119107) 91011 06 58931100160, 0170 


(11) 0176 ৮/0105 "199121160 106৬০101)10017 1১101)” 5112011 09 017110090 ১" 


6 170000 01 9101 19151)]011601010 109১ (21061001761) 1)0.2) ৬/05 
01021) [000 2170. 927260 (০0. 


1160191410৭ 73 


1116 080950101) 0100 012059 13, 25 000017090, 009 51017 0011 01 016 13111, 
95001) 040 010. 9826৫ 10. 


[১1২5১111318 


176 00550010001 069010019 009 51010 [0011 01 016 3111, 05 0067) 001 
0100 2169 (০. 


107. /৯51111 2010101 10250001)19 2 ১11 096 10 170৬০ 01800 016 ৬/০5[ 
70159] 101) 010 0000 (13101001005 0110 106৬০101176) (47001701700100) 
03111, 1994, 25 5610160 11) 0110 4১550110019, 0০ 700559৫. 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, এখনও দুটো প্রশ্ন থেকে গেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনেক 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উনি নাকি সব স্তরে আলোচনা করেছেন। ক্যাবিনেটেও নাকি আলোচনা 
হয়েছে। তাহলে কি করে ক্যাবিনেটের একজন মন্ত্রী প্রকাশ্য সভায় এই মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং 
কমিটি ইউজলেস এই কথাটা বললেন। এটা দিয়ে পশ্চিমবাংলায় কোনও কাজ হবে না এই 
কথা বললেন। এটা অবভিয়াসলি কক্ট্রাডিকশন। সেই মন্ত্রীর বক্তব্য সব খবরের কাগজে 
বেরিয়েছে। কি করে রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেটের একজন মন্ত্রী মেট্রোপলিটন প্ল্যানি-এর 
বিরোধিতা করছেন এটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। আমি আরেকটা বিষয় বার বার বলেছি 
থে ৭৪তম আযামেন্ডমেন্ড থেকে, কোথাও এটা বলা হয়নি ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান কথাটা 
চেঞ্জ করে ল্যান্ড ইউজ ত্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান কথাটা লিখতে হবে। উনি বলছেন 
এই কথাটা না লেখা থাকলে আইনগত অসুবিধা হতে পারে। 


উনি রিভিল করেননি যে কার কাছ থেকে আইনগত আ্যাডভাইস নিয়েছেন। কাগজে 
দেখছি উনি প্রায়ই শক্তিনাথ মুখার্জির কাছ থেকে আযডভাইস নেন। তা যদি নেন তাহলে 
বলুন একটা লিগ্যাল ওপিনিয়ান নিয়েছেন। তা না হলে আ্যাডভোকেট জেনারেলকে হাউসে 
আসতে বলুন। আমরা বলছি, এইভাবে বিলটা হাউসে পাস করবেন না। আমরা বলছি, 
বিলটা সুপারফ্রুয়াস, বিলটার কোনও পারপাস নেই, বিলটা জোর করে আনা হচ্ছে, মন্ত্রী জিদ্‌ 
ধরে এটা করছেন, স্যার, ইউ মাস্ট গিভ এ জাজমেন্ট। আপনার কাছে এ ব্যাপারে আমরা 
রুলিং চাইছি। কন্সটিটিউশনালি এই বিলের দরকার আছে বলে আমরা মনে করি না। ]। 
0095 1701 00119 ঢিতো) 0179 74101) 11010110100. মন্ত্রী মহাশয় যদি বলেন তার 
অধিকার আছে তাহলে তিনি তার প্রমাণ দিন অথবা আ্যাডভোকেট জেনারেলকে হাউসে 
ডাকুন, তিনি হাউসে আসতে পারেন, হাউসে এসে এই বিল সম্বন্ধে তিনি তার মতামত দিন। 
আযাট লিস্ট গভর্নমেন্টের অফিসিয়াল ওপিনিয়ান পেলে আমরা মেনে নিতে রাজি আছি, তা 
না হলে এই বিল পাস করা উচিত নয়, আমরা স্টঁরংলি এর প্রতিবাদ করছি। 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি খুব আস্তে আস্তে আর 
একবার পড়ে দিচ্ছি। ৭৪-তম সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে যে মেট্রোপলিটন প্যানিং কমিটি 
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ড্রাফট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান-_-এটা রচনা করবেন। সেখানে ডেভেলপমেন্ট প্র্যানের যে সংজ্ঞা 
আছে সেটা ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান। যখন সংবিধানের পথ ধরে এরকম একটা বিল আমরা পাম 
করলাম সঙ্গত কারণে তখন আমাদের মাথায় এই চিস্তাটাই আছে তা যদি কোথাও ৭০৬৩. 
00077011 [01017 00011769 09৬619710170, 09101190 06৬০1917101) [01070 হোক কথাট 
তাহলে এর সঙ্গে কনফিউসানটা যাতে না হয় সেজন্য নামটা একটু পরিবর্তন করা। কার 
আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান যখনই আমরা করতে গেছি, নানান কারণে মানুষ এটা নিয়ে 
মহামান্য হাইকোর্টের কাছে গিয়েছেন চুলচেরা বিচারের জন্য যে এই ভেভেলপমেন্ট প্্যানের 
মানে কি? আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানের মানে কি? এখন যেখানে ড্রাফট ডেভেলপমেন 
প্লান একটা ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে তার সঙ্গে কিন্তু ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান এব 
নয়। শহরাঞ্চলে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান হবার পরে যেখানে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান শে হয় তার 
সঙ্গে সংযুক্ত হয় ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান। কারণ আযালাইনমেন্টটা লাগে যদি আপনি আবাসনের 
প্ল্যান নেন তাহলে সেখানে কন্টুর ম্যাপ ধরে কোথায় তার অবস্থান তা স্থির করতে হয়। যঁ 
আপনি রাস্তার প্রকল্প নেন তাহলে কোনখান থেকে রাস্তা বার করবেন সেটা ঠিক করতে হ্‌; 
এবং তারজন্য ল্যান্ড ইউজ এবং ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যান একথাটা লাগে। যখন ৮০. 
র দশকে টি. আ্যান্ড সি. পি. আ্যাক্ট হয়েছিল তখন কিন্তু এই ধরনের ডেভেলপমেন্ট প্লাঃ 
অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। তাই বলতে পারেন কিছুটা লুজলি এ আউটলাহন ডেভেলপমে 
প্ল্যান, ডিটেলড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান কথাগুলি হয়েছিল। এর উচিত যে সংজ্ঞা সেটা হে 
10170 0156 09010017611. 0011001 1010 সেই কারণেও বটে এবং যাতে এর সা 
কোনও কনফিউশন না হয় তারজন্য এটা আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করেছি, তাই এখানে আন 
হয়েছে। আর পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করার ক্ষেত্রে বলছি, এই আলোচনার প্রক্রিয় 
অব্যাহত থাকবে, আরও বিস্তারিত হবে। এই আযাসিওরেন্স রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমাদের মন্ত্রী মহাশয় দি প্রিভেনশন 
অব করাপশন ওয়েস্ট বেঙ্গল) আ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ৯৪ যা নিয়ে এসেছেন, এই বিলের 
বিতর্কে অংশ নিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। এমনি বিলেতে স্পেশ্যাল জাজ 
আ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে বলা হয়েছে। আমার বক্তব্যটা কিন্তু অন্য জায়গায়। মন্ত্রী মহাশয়ের 
ক্ষমতা খুব সীমিত, ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। তবুও মন্ত্রী সভার একজন সদস্য হিসাবে 
তার কাছ থেকে আশা করব, কতকগুলো কথা তিনি পরিষ্কার করে বলবেন। এই যে 
করাপশন, দুর্নীতি এটা বন্ধ করতে কী বামফ্রন্ট সরকারের নিষ্ঠা বা সততা আছে, বামক্ন্ট 
সরকার কী সত্যিই দুনীতি বন্ধ করতে চান? তা যদি করতে চান তাহলে এই সম্পর্কে যে 
কোনও বিল নিয়ে আসুন আমরা তা সমর্থন করব। কিন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা কী থে দুর্নীতি 
দমনের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার শুধু ব্যর্থ নয়, দুনীতিকে প্রশ্রয় দিতে বামফ্রন্ট সরকার বিরাট 
সাফল্য অর্জন করেছে। এই সাফল্যের জন্য আপনারা নিজেরা আপনাদের প্রশংসা করতে 
পারেন কিন্তু এখানে আমরা তা করতে পারব না। সেখানে আপনাদের সম্পর্কে আমাদের 
সমালোচনা করতেই হবে। এটা আমার কোনও বক্তব্য থেকে বলছি না, ভিজিলেন্স কমিশনের 
যে রিপোর্ট, ৮৪ সালের রিপোর্ট যেটা '৯১ সালের এপ্রল মাসে এই হাউসে দেওয়া হয়েছে। 
সেই ভিজিলেন্স কমিশনের রিপোর্ট আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আপনাদের 
সরকার করাপশনের বিরুদ্ধে লড়ার পরিবর্তে, দুর্নীতি দমন করার পরিবর্তে, তারা দুনীতিকে 
প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। এই রিপোর্টের কয়েকটি জিনিস পড়ে শোনাব। ,৮৮ সালে পাবলিশ 
হয়েছে '৮৪ সালের জন্য, তার ১৭ পাতা থেকে পড়ছি। “170 001710155101) 19001)- 
1101090 015011)111101 1010060৫115 029017)51 ঠা) 45551506010 00011011155101161 01 
10110, 0০9108000, 10 0076 1710176 (1১41২) 19910010001) 01 01101695 01 [001- 
01058 01 10100 010 00011017005, 5210 01 120100 0110 110050, 11701129001 50176 
10104 0110 00111017105, 2150 [00010170500 4১/0111110 1100150 11) (10011017901 1715 
১/16 ৮/10110000 [01101 100110155101) 01 1015 01000110017)0 08110111017 90001510107 
91 10119 11001709৬1915 05591 01 2. [01100 ৮1101 01009915 109 19৩ 015])1000111010069 
10 (0100 10109 90017095 01 11700107901 1179 01006] 10110011010]. 11000 010 
৫19 01190116170) 01 101)6 00000 ৮405 11110100171 010 00111115510) 21590 
(0 015011)11101 00101001711 17 105 7190011]19109601% 19112 [0 0700 006 [010- 
০9617£5 09019 1176 0016 00169 ০1 51991011)1001011. 11017 (1১1২) 1997011- 
10010 01501011171 8010701119, 110৬/9০1, 0100000 010 0950 ৮/111)001 00175011010 
1110 (01111155101). আপনাদের একজন জ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ, কলকাতার, 
তার বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স কমিশন রিপোর্ট করছে, ভিজিলেন্দ কমিশন আযাকশন নিতে বলছে, 
সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ডিপাটমেন্ট কী বলছে, তার বিরুদ্ধে আকশন নেওয়া তে দুরের কথা, 
ডিপার্টমেন্ট থেকে কেস ড্রপ করে দেওয়া হল। আপনারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কী কথা বলবেন? 
আপনার দুনীতির বিরুদ্ধে কী করে লড়াই করবেনঃ আইন করে কী হবে? আপনারা 
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দুনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান না, চাইলে এই আ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার অফ পুলিশের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন। নেবেন না, কারণ আমরা জানি এই সরকার পুলিশের ওপর নির্ভরশীল, 
জনগণের €পর নির্ভরশীল নয়। সে জন্য পুলিশকে তোয়াজ করতে হবে, ভোযামোদ করতে 
হবে। তাই কোরাপটেড পুলিশ অফিসার থাকলেও তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারবেন 
না এই সরকার। আগের সব রিপোর্টের কথা আমি ছেড়ে দিচ্ছি-_আজকেই বিধানসভার 
কাউন্টার থেকে যেসব কাগজ-পত্র জ .এএ দেওয়া হয়েছে তাতে 'আ্যান্যুয়াল রিপোর্ট অফ 
দি ভিজিলে কমিশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ফর দি ইয়ার ১৯৮০ টু ১৯৮৬৩ আছে। যে সমস্ত 
সদস্যরা ওটা এখনও নেননি, কাউন্টার থেকে নিয়ে নেবেন। এ রিপোর্টের পাঁচের পাতাটা 
আমি যদি একটু পড়ে শোনাই তাহলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। তাতে দেখা যাবে যে, 
কি ভাবে ভিজিলেগ কমিশনের রিপোর্টকে, তার রেকমেন্ডেশনকে ডিফাই করে যে সরকারি 
কর্মচারিরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। আমি এটা 
একটু পড়ছি, পাঁচ পাতার “176 00171015510) 10৬93119010 11) 0259 01 0001- 
510101) 01 150010100161017906 8559(5 0110 01100101)011500 00001010110 01 9 210 01 
15.6,900.00 2£011)5 0 5010101 0100141 01 019 91019 00991111101 010 100- 
07101011090 01501011101) [00০06901705 92901151 1)1]) 17 1109, 1981. 10106 015- 
010011101/ 901)0111, 1)0৮/9%০1, ৫1৫ 1701 501৬০ 110 0110100-51)001 09101 11, 
16101170101). 01) 31-12-85. 10170169001 00 01501001171019 00011101115 01000700 01) 
1001101 ৮/1070010 00179101017 010 ৬10110100 00171155101. একজন সিনিয়র ডাতু 
বি. সি. এস. (একজিকিউটিভ) অফিসারের বিরুদ্ধে ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৪৪ টাকার 
ডিফালকেশন আছে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেন নি। সেই কেস ড্রপ করে 
দিয়েছেন, তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। ভিজিলেন্স কমিশন সেই কথাই বলেছে। তারপর রিলিফের 
ব্যাপারে দেখুন-_হুগলি একটা বন্যা প্ল্যাবিত জেলা, সেখানকার বন্যা প্র্যাবিত এলাকার 
রিলিফের টাকা তছরূপ করেছে একজন অফিসার-_আ্যাডিশনাল রিলিফ অফিসার অকৃ হুগলি, 
তার বিরুদ্ধে কেস হ'ল, যে ধরা পড়ার পর তাকে কি বলা হ'ল? আন্টি কোরাপশন 
ইউনিট অফ্‌ হুগলি তার বিরুদ্ধে কেস নিয়ে আসার পর, সে ধরা পড়ার পর তাকে বল! 
হ'ল- টাকা ফেরত দিয়ে দাও তাহলে তোমার বিরুদ্ধে কিছু করব না। এই হচ্ছে সরকারের 
মানসিকতা! এই যদি হয় তাহলে এই বিল এনে কি হবে! যা আছে রেখে দিন, কেন সময় 
নষ্ট করছেন? আপনাদের সরকারের মানসিকতা হচ্ছে কোরাপশনকে প্রশ্রয় দেওয়ার, কোরাপশনের 
বিরুদ্ধে লড়াই-এর নয়। যদি আপনাদের সেই মানসিকতা থাকত তাহলে নিঃসন্দেহে আমর! 
নিশর্তভাবে আপনাদের সমর্থন করতাম। কিন্তু সেই মানসিকতা আপনাদের নেই। অতএব 
আপনারা দুর্নীতি বন্ধ করবেন কি করে?ঃ আপনাদের রন্ধে রন্ধে দুনীতি এবং তা! এমনভাবে 
মাথা-চাড়া দিচ্ছে যে, আমরা যদি আজকে পঞ্চায়েতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, 
সেখানে মিনিমাম অডিট টুকুও হয় না। সেখানে কোটি কোটি টাকা তছরূপ হচ্ছে। 
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যেটা বলছিলাম আজকে ব্যাপকহারে পধ্গয়েতের মধো দুনীতি দেখা দিয়েছে। পঞ্যয়েতের 
টাকার কোনও হিসাব নেই, কোটি কোটি টাকা গ্রামবাংলার উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়েছে, 
সেই উন্নয়নের টাকা তছরূপ করে আপনারা সেখানে দুনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছেন। 
আপনারা আপনাদের কমরেডদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন না? মাননীয় দেবব্রতবাবু ধরতে 
গিয়েছিলেন, সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দপ্তর থেকে। ফলে আপনারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে 
গেছেন। গ্রামবাংলার উন্নয়নের টাকা নিয়ে দলের তহবিল বাড়িয়েছেন, সেখানে আপনারা 
দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলবেন এটা হতে পারে না। আমি জানি, বললে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
একটু অখুশি হবেন, এটা গ্রামবাংলার মানুষের কথা, আগে পুলিশের লোকেরা দুনীতির সঙ্গে 
জড়িত ছিল, এখন গ্রাম-বাংলার বৃদ্ধা দিদিমারা তাদের নাতিকে বলেন যে তোমাকে দারোগা 
হতে হবে না, গ্রামের সি. পি. এমের পঞ্চায়েত প্রধান হয়ো, অনেক বেশি টাকা রোজগার 
করতে পারবে। আপনারা যদি দুর্নীতি না করেন, তাহলে ১৯৭৭ সালের আগে তো আপনাদের 
পার্টির এত রমরমা দেখিনি? আজকে যেখানে মানুষের একটা কুঁড়ে ঘর হচ্ছে না, সেখানে 
আপনাদের বিল্ডিং হচ্ছে, এই বিল্ডিং করার টাকা কোথা থেকে পাচ্ছেন? গ্রাম-বাংলার 
মানুষের জন্য দেওয়া টাকাণ্ডলো নিয়ে দলের তহবিল বাড়িয়ে করছেন। টোটাল পার্টি 
কোরাপশনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, সেখানে আপনারা দুণাঁতি দমন করবেন কী করে? 
আজকে দলের কমরেডরা এতবেশি দুনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের 
দুীতির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। আইন করেছেন, কিন্তু আইনের প্রয়োগ 
যদি না করতে পারেন তাহলে সেই আইনের দরকার নেই। আপনাদের ১৭ বছর কভার 
সরকারের বিভিন্ন ডিপাটমেন্টে গিয়ে মানুষকে বিনা ঘুসে বিনা উপটৌকনে কাজ করাতে 
পারছেন? আপনি তো গ্রাম-বাংলার এম. এল. এ. আপনি মন্ত্রী আপনার ডায়মন্ডহারবারের 
সরকারের অফিসগুলিতে ঘুস না দিয়ে মানুষ কাজ পাচ্ছে প্রতিটি জায়গাতে? আজকে রন্ধে 
রন্ধে দুরনীতি দানা বেঁধেছে, দমন করতে পারবেন না, কারণ সরকারি কর্মচারিদের বেশিরভাগ 
অংশ আপনাদের এবং আপনাদের কো-অডিনেশন কমিটির সঙ্গে জড়িত, তাহ আজকে আপনারা 
তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা! নিতে পারবেন না। কেন আজকে ১৭ বছর ক্ষমতায় থাকার পরেও 
সরকারি কর্মচারিদের দুনীতি বন্ধ করতে পারছেন না? কেন সাধারণ মানুষকে ঘুস না দিয়ে 
কাজ দিতে পারছেন না, সামান্য একটা র্যাশন কার্ড, একটা ডেথ সার্টিফিকেট বার করতে 
গেলে ঘুস দিতে হয়। কেন মানুষকে এই অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেছেন, আজকে আপনাদের 
কমরেডদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ব্যবস্থা নিতে পারবেন? তাহলে সরকারি কর্মচারিদের কোরাপশন 
মুক্ত করে মানুবকে রিলিফ দিতে পারতেন। তা পারেন নি। একটু আগেই বলেছি আপনাদের 
পক্ষে পারা সম্ভব নয়। টোটাল ব্যাপারটাই এমন একটা অবস্থার মধ্যে এসে গেছে যে 
আপনারা কোরাপশনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন, বাইরে যেতে পারবেন না। কোরাপশন 
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এমনভাবে চারিদিক ঘিরে রেখেছে যে তা থেকে বাইরে যাবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। 


কাইউম সাহেব, আপনার দোষ নেই, কারণ গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে ওর করে 
সর্বস্তরের মানুষ আজকে করাপটেড হয়ে গেছেন। আপনি যেখানকার এম. এল. এ. সেখানে 
বলুন তো গ্রামের কোন মানুষ কোটিপতি হয়েছেন বা কোন এম. এ. পাশ করা ছেলে 
সাধারণ অবস্থা থেকে আজকে শিল্পপতি হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গে এরকম একটিও নজির নেই। 
অবশ্য নজির একটি আছে এবং তিনি হচ্ছে ওখানে যিনি বসেন তার তনয়। [*****] 
সেজন্যই বলছি, মাননীয় মন্ত্রী বিলটা নিয়ে এসে মানুষকে ভাওতা দিতে পারেন করাপশনের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে, কিন্তু মানুষ এতে বিভ্রান্ত হবে না বা সরকারের উপর বিশ্বাসও 
রাখতে পারবেন না। আমি যে কথাগুলো বললাম সেটা তো বাস্তবেই দেখছি! আজকে 
ভিজিলেন্স কমিশন তাদের রিপোর্ট পেশ করেছেন, কিন্তু সেই রিপোর্ট এখনও সরকার গ্রহণ 
করেননি। ফলে যেসব সরকারি কর্মচারী এবং পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল 
আযাকশন নেবার কথা বলা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সেই আাকশন এখনও নিতে পারেননি। 
এরজন্য আপনাদের বাহবা দেবো? এই যে ভিজিলেস রিপোর্ট এটা তো কেন্দ্রীয় সরকার 
দেননি, আপনাদের সরকারই দিয়েছেন। এই রিপোর্ট যদি বলে যে, আজকে করাপটেড 
সরকার দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং প্রশ্রয় দিয়ে সাফল্য অর্জন করতে চাইছেন? এবং 
তারই জন্য আজকে এই আ্যামেন্ডমেন্ট বিলের বিতর্ক অংশ গ্রহণ করে এর বিরুদ্ধে বলতে 
বাধ্য হলাম। আমি আবার বলব, যদি সত্যিই সরকারের দুণাতির বিরুদ্ধে লড়াই করবার ইচ্ছ! 
থাকে তাহলে এগিয়ে আসুন, আমরা কংগ্রেস পক্ষ থেকে সরকারকে সমর্থন করব। এখানে 
এক মাননীয় সদস্য ওয়াংচু কমিশনের ফুট কাটছিলেন। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, 
অবশ্য আপনাদের ক্ষমতা হবে না, মুখ্যমন্ত্রীকে ওয়াংচু কমিশনের মতো একটা কমিশন বসাতে 
বলুন। কমিশনটা সমস্ত মন্ত্রী এবং আপনাদের এবং আমাদের দলের সমস্ত এম. এল. এদের 
বিরুদ্ধে বসানো হোক যে, কে কিভাবে সম্পদ বাড়িয়েছেন। তাতে করাপশনের যদি প্রমাণ না 
পাওয়া যায় তাহলে আমার বিরুদ্ধে কথা বলবেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বংগ্রেস সরকারের 
আমলে যা করেছিলেন সেটা আপনারা একবার করে দেখান, বিচারবিভাগীয় কমিশন বসান 
এবং সেখানে 1****ক*] এবং সেখানে যদি বামপন্থী এম. এল. এরা তাদের সম্পন্তির হিসাবে 
দেন তাহলে দেখবেন যে, তারা কিভাবে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। এটা বসালে আজকে 
আপনাদের সরকার যে দুনীতির সমর্থক হয়ে গেছেন তার প্রমাণ আমরা দেব। এই বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-30 -_ 4-40 [0-.] 
শী সুভাষ বসু ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী আব্দুল কায়উম মোল্লা গি 
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ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন আ্যান্ড করাপশন বিল, ১৯৯৪, এই সভায় পেশ করেছেন, আমি 
তাকে সমর্থন করে দু'একটি কথা বলতে চাই। মান্নান এখানে ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত 
গাইলেন। উনি আসলে বিলের ভিতরে গেলেন না। ওদের আমলে ১৯৪৯ সালে একটা বিল 
আমাদের রাজ্যে পাস হয়েছিল। তারপরে ১৯৮৮ সালে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আবার একটা বিল 
পাস করেছিলেন। এতে, করাপশনের বিরুদ্ধে বিচারের ক্ষেত্রে একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। 
সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশন্‌ সংশোধন করে যাতে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যের আইনের ভিত্তিতে যে 
স্পেশ্যাল জাজ নিয়োগ করে এই সবের বিরুদ্ধে বিচার করে আসছিলেন, সেটাই আবার 
অব্যাহত রাখা হোক, এটাই আমরা চাইছি। “চালুনি বলে ছুঁচ তোর গায়ে কেন ছেঁদা”__-ওদের 
কথাগুলি সেইরকম। [****ফ] এই হচ্ছে অবস্থা। আপনারা যে ভুসি গরুতে খায় সেই ভূষি 
ট্রি করেছিলেন। আমি তখন ডেয়ারি আ্যান্ড পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ডাইরেক্টর 
ছিলাম। ১৭০ জনের নামে লোন হিসাবে টাকা ইস্যু হয়েছে। সেই লোন আদায় করার ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে যে যারা সেই লোন নিয়েছে তাদের আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তাদের যে 
ঠিকানা দেওয়া আছে সেই ঠিকানায় এ নামের কেউ নেই। অথচ এ নামে টাকা ইস্যু হয়েছে। 
১০ বছর পরে সেগুলি রাইট আপ করতে হয়েছে, কারণ ভুয়া লোককে কোথায় খুঁজে 
পাওয়া যাবে। আজকে তাদের মুখে দুনীতির কথা সাজেনা। আপনারা যদি চান তাহলে 
নুখামন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করুন যে কত লোকের বিরুদ্ধে করা করাপশনের বিচার হচ্ছে, কত 
ডবলিউ. বি. সি. এস অফিসার সাসপেন্ড হয়েছে, কত কর্মচারী সাসপেনশন হয়ে আছে, 
বিচার চলছে। আপনারা এখানে বক্তৃতা করছেন দুনীতি, দুীতি বলে। দেশের নিরাপত্তার জন্য 
লোহার কামান কিনেছেন, সেখানেও চাটা মেরেছেন। আপনারা আবার দুনাতির কথা বলছেন। 


গোলমাল গুরু হয়........ 

শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ কি যা তা বলছেন |**] .....প্রচন্ড গোলমাল)..... 

মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ এসব রেকর্ড হবে না। 

শ্রী সুভাষ বসু ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওদের গারে জালা ধরেছে। এখানেই শেষ 
য়, আরও আছে। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দুীতির জনা। সেজন্য 
তির কথা কংগ্রেসের কাছে আমরা শুনতে রাজি নই। এ পার্টিটা তো উঠে যাবার মুখে 
এসে দাঁড়িয়েছে। 

স্যার, একটা সিনিয়ার মেম্বারের আসল রূপ বেরিয়ে পড়েছে যখন আমি সত্যি কথাটা 
বলছি। আজকে আমি এই কথা বলতে চাই যে আপনারা গোটা দেশটাকে দুর্নীতিতে ভরিয়ে 
দরেছেন। ভারতবর্ষের কোথাও যদি এতটুকু অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুনীতির বিরুদ্ধে বিচার হয়ে 
কে তাহলে এই পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে। কোথায় এই রকম পঞ্চায়েত আছে? আমি কারও 
মে কিছু বলি না। 


০০০টি ভি নিলি রি টিটি নিত জি 
১016 : ** [12500811804 05 0140190 1১৮ 0১9 01011]. 
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(গোলমাল) 


এখন যদি কোথাও বিচার হয় তাহলে সেটা পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে। কোথাও পঞ্চায়েত নেই 
এখানে পঞ্চায়েতে বিচার হচ্ছে, পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে এবং পঞ্চায়েতে কাজ হচ্ছে। এব: 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ সুভাষবাবু আপনি বসুন। আপনারা ঘে আলোচনা করছেন, 
আপনি বললেন যে আবদুল মান্নান বিলের বাইরে বক্তৃতা করেছেন, আপনিও বিলের বাইরে 
বন্তৃতা করছেন। আর এখানে এই সব প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির কথা বলা যায় না৷ 
আপনারা সিনিয়ার মেম্বার, এটা আপনারা জানেন। আপনারা বিলের উপর আলোচনা করুন। 
আর অন্যদিক থেকে জানোয়ার বলা হচ্ছে, এই কথাটা কোনও সদস্য এখানে বলতে পারে; 
না, বলা উচিত নয়। এইগুলি বাদ যাবে। 


শ্রী সুভাষ বসু ঃ আমি সেইজন্য বলছি ভারতবর্ষের মধ্যে সোশ্যাল জাসটিজ, আইনের 
বিচার যদি কোথাও হয়ে থাকে তাহলে এই পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে। কারণ হচ্ছে পঞ্চায়েতে, 
থে কাজ-কর্ম হচ্ছে এবং তার যে হিসাব তা একমাত্র পশ্চিমবাংলাতেই ওপেন টাঙিয়ে দেওয় 
হয়। এই জিনিস ভারতবর্ষের কোথাও হয় না। স্যার, আমি আরও বলতে চাই এখাটে 
থানায় ডায়রি হয়, তার বিচার হয়, শান্তি হয়, এখানে বিনা বিচারে আটক হয় না। এখানে 
কোরাপশনের বিরুদ্ধে বিচার হচ্ছে। আমাদের রাজ্যের জজেরা বিচার করছে, তারা শাহি 
দিচ্ছেন। পরবতীঁকালে আমার সুযোগ হলে আমার চোখের সামনে যেগুলি বিচারে শান 
হয়েছে তার লিস্ট আমি দিতে পারব। ভারতবর্ষের কোথাও এই জিনিস নেই। আজকে 
কোথাও বিচার হচ্ছে না। সেইজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে আযামেন্ডমেন্ট এনেছেন স্টে 
সঠিকভাবেই এনেছেন। আমাদের রাজ্যের জজেরা আমাদের রাজ্যের আইনের মাধ্যনে ঢে 
বিচার করছেন সেই বিচারগুলি ভ্যালিড। আপনারা এই আযামেন্ডমেন্ট মেনে নিন। তাতে একট 
ৃষ্টাত্ত হবে যে এই রাজ্যে স্পেশ্যাল জাজ নিয়োগ করে কোর|পশনের বিরুদ্ধে বিচার চালাচ্ছে 
এবং এই বিচারগুলি সঠিক হচ্ছে, এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অন্যরা এর থেবে 
শিক্ষা নেবে। সেইজন্য পুনরায় এই প্রিভেনশন অফ কোরাপশন (ওয়েস্ট বেঙ্গল আযামেন্ডমেন্ট 
বিল ১৯৯৪-কে আমি সমর্থন করছি। 


|4-40 - 4750 7.7.] 

রী সত্যরগ্জন বাপুলি £ স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে। মাননং 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পক্ষে আবদুল মান্নান যে আমেন্ডমেন্ট এনেছেন, সেই আ্যামেন্ডমেন্ট 
খুব ছোট। কএর ধারা এবং ভেতরে যাই থাকুন না কেন, এর উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু মানদ 
সদস্য সুভাষ বসু মহাশয় বক্তৃতা দেবার সময় অনেকগুলো অপ্রাসঙ্গিক কথা বললেন। বিনে 
আ্যামেন্ডমেন্টের কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর ছেলের নাম বললেন। রাইট 
আপনি অবশ্য বারণ করেছেন। কিন্তু আপনি ওটা এক্সপার্জ করেননি। আপনার কাছে আমা? 
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আবেদন, বিলের মধ্যে যে কথা নেই, যা অসাংবিধানিক, আনপার্লামেন্টারি ওয়ার্ড কতকগুলো 
প্রসিডিংসের মধ্যে থেকে যাচ্ছে। এগুলো যদি প্রসিডিংসে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে যারা এটা 
পড়বে তারা আপনার সম্বন্ধে কটুক্তি করবে। কারণ আপনি ডেপুটি স্পিকার, আপনি চেয়ারে 
ছিলেন। আপনি ওগুলো এক্সপারঞ্জ করুন। 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার ঃ আমি প্রথমে যা বলেছি, এ বেঞ্চ থেকে যা বলেছেন এবং ও 
বেধের থেকে যা বলেছেন, কেউই বিলের উপরে বলেননি। মাননীয় সদস্য আব্দুল মান্নান 
বিলকে টাচ করেননি। তার উত্তরে অন্য সদস্য যা বলেছেন তাও বিল সম্বন্ধে বলেননি। 
মামি আগেই বলেছি যে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। ওগুলো বাদ 
বাবে। আপনিও যে কথা বলেছেন, সেশুলো মাননীয় সদস্যকে বলা উচিত নয়। আপনার মুখ 
দিযে যে কথা বেরিয়েছে, একজন মাননীয় সদস্যকে “জানোয়ার” বলেছেন। এই কথা বলা 
উচিত নয়। এজনা আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। আপনি একজন সদস্যকে 'জানোয়ার' 
বলেছেন। এই রকম কথা বলা উচিত নয়। এই রকম কথা ব্যবহার করবেন না। 


শ্রী ননী করঃ স্যার, আপনি ওঁকে দুঃখ প্রকাশ করতে বলেছেন, উনি দুঃখ প্রকাশ 
টরেন শি। ওঁকে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ৪ আমি বলেছি ওঁর দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। দুঃখ প্রকাশ 
£রতে হবে' এটা ওকে আমি বলিনি। আপনারা ভাষাটা একটু বুঝুন। কারও বিবেকে যদি 
নে হয়, আমি মাননীয় সদস্যের বিবেকের উপরে ছেড়ে দিয়েছি। ওঁর বিবেক যদি না থাকে 
চলে আমার কিছু বলার নেই। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি বলেছেন, আমি খুব আনন্দিত 
৭ আপনি সময়মতো ব্যাপারটি ধরেছেন। তবে সুভাববাবু যেভাবে বলেছেন, তাতে এ ভাষায় 
পা ছাড়া আমার পক্ষে গত্যত্তর ছিল না। কারণ আমরা জানি, একজন মাননীয় সদস্য 
নশীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভার ছেলের নামে বিধানসভায় যা বলেছেন তা বলা যায় না। আমি 
লেছি জানোয়ারের মতোন বলবেন না। সুতরাং আমি যা বলেছি, 'জানোয়ারের মতোন 
লেছি। ওঁকে জানোয়ার বলিনি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ এই কথা বেআইনি। কোনও প্রসিডিংসে এটা রেকর্ডেড হবে 
| উনি দুঃখ প্রকাশ করেননি। ওঁর বিবেকের উপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওর বিবেকে আঘাত 
[গে নি। কাজেই এই কথা এক্সপাঞ্জ হবে। এর আগে মাননীয় সদসা আব্দুল মান্নান সুখ্যন্ত্ী 
৭ং তার ছেলের উপরে যা বলেছেন তা বাদ যাবে। 


আ সৌগত রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই বিলটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই 
 প্রিভেনশন অফ কারাপশন (ওয়েস্ট বেঙ্গল আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪ সম্পর্কে মাননীয় 
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[4-50 - 5-00 ]0-.] 
সদস্য শ্রীসুভাষবাবু সমর্থন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে যেসব উক্তি করেছেন তার আঁ 
তীব্র নিন্দা করছি। তার যে এই ধরনের মানসিকতা এর জন্য নিঃসন্দেহে লজ্জার ব্যাপার 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলতে গেলে যেমন বিধানসভাই একমাত্র ফোরাম এবং সেখা 
লিখিতভাবে আমাদের অভিযোগ জানাতে হয়। সুতরাং যদি কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযো 
থাকে তাহলে স্পেসিফাই তার বিরুদ্ধে আলিগেশনের নোটিশ দেওয়া দরকার এবং সে 
মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো দরকার যে তার বিরুদ্ধে বা তার ছেলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আয 
সেটা জানাতে হয় এবং সেখানে তার কী বলার আছে সেটা জানতে হয়। তারপরে স্পিকারে 
অনুমতি পাওয়া দরকার এবং এটাই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট নীতি, এটা মেনে রাখার দরকার 
সেইরকম প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে দুনীতির অভিযোগ থাকলে ওই একই পদ্ধতিতে করা উচিত 
এর আগে সংসদে প্রধানমন্ত্রী বহুবার অভিযোগ তোলা হয়েছে এবং সেখানে ওই পদ্ধভি; 
করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির আসলে কোনও নীতির ঠিক নেই। আপনারা রাজীব গান্ধী 
সময়ে রাজীব গান্ধীকে বোফর্সের কামান কেনা নিয়ে কতরকম দুণীতির কথা তুলেছিলেন 
বোফর্সের দুর্নীতির কথা তুলে বলেছিলেন যে সুইজ ব্যাক্ষে তার আ্যাকাউন্ট আছে। কিন্তু ৪ 
সিপিএম দলের ক্ষমতা হল না ওদের ওই কথার প্রমাণ করতে । এই ধরনের মিথ্যা ক 
ওরা চিরকালই বলে থাকেন। এখনকার প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে যদি তাদের সুনির্দিষ্ই কোন 
দুনীতির অভিযোগ থাকে তাহলে পার্লামেন্টে ওই সিপিএম-এর তো কিছু সদস্য আছেন তার 
অভিযোগ আনুন কমিউনিস্ট দল প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সম্পর্কে এতো দুীতি, 
অভিযোগ এনে কিছু করতে পারল না। তারপরে তাদেরই বন্ধু সরকার ভি. পি. গ্ি 
প্রধানমন্ত্রী হয়ে এলে, তিনি সমস্ত কিছু তথ্য খুঁজে বার করার চেষ্টা করলেন কিন্তু তি' 
প্রমাণ করতে পারলেন না রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ । সুতর 
কমিউনিস্টরা অসত্য কথা বলায় সর্বকালের রেকর্ড করেছেন, ওদের কোনও কথাই আম, 
শুনতে চাই ল। আজকে যে প্রিভেনশন অফ করাপশন বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে «এ 
বিলটি ১৯৮৮ সালে আনা হয়েছিল। তখন রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, রাজীব গান্ধী; 
সরকারই এই প্রিভেনশন অফ কারাপশন বিল এনেছিলেন। রাজীব গান্ধী ১৯৮৮ সালে ? 
বিল করে গেছেন তার এনাবিলিং প্রভিসন করতে মাননীয় আইনমন্ত্রীর ১৯৯৪ সাল লে! 
গেল। এতদিন পরে আমাদের রাজ্যের আইনমন্ত্রীর ঘুম ভাঙল। তাহলে এতদিন ধরে মানদ, 
আইনমন্ত্রী কী করছিলেন? তিনি কি ৬ বছর ধরে ঘুমিয়ে ছিলেন? আপনার আ্যা্ট জং 
পার্লামেন্টে ১৯৮৮ সালে যে আইন পাস হয়ে গেছে এবং তার রেকর্ড হয়ে গেছে সেখ 
আমাদের রাজ্যে এই প্রিভেনশন অফ কারাপশন ত্যাক্ট এতদিন এখানে কার্যকর হতে চলে: 
এটা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ১৯৮৮ সাল থেকে ৯৩ কেটে গেল অর্থাৎ সাড়ে ৫ বছর কে: 
গেল। উনি বললেন যে স্পেশ্যাল কোর্ট করার অসুবিধা আছে এবং তার তিন নম্বর বু" 
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0০ 19095521001 11001) 0162/07625 01 00 38101) 0856 0ো 081) 01 08595 
05 109 0০ 50901115411) 076 10010000101) (0 0 1176 (0119170 00017063," 
100791) : (0) 01701161706 [000115109019 01100 01015 2007 0170 (9) 011 ০017- 
50100 [0 ০০0101010 01 011 000011]0 10 ০০1111010 01 011 90607751001 0179 
0116 0100105 5901090 11। 01059 (৪) তাহলে এই যে স্পেশ্যাল জাজ আ্যাপয়েন্ট 
করার ব্যাপারটা অরিজিনাল আ্যাক্টের ৩ নম্বর ব্লজে রয়েছে, এখানে মন্ত্রী কী বলছেন স্টেটমেন্ট 
অফ অবজেক্টস ত্যান্ড রিজিনসে সেটা দেখুন-_কিভাবে সরকার চলে আপনারা দেখুন-_১৯৮৮তে 
খন এই আইনটা ছিল প্রিভেনশন অফ কোরাপশন ত্যাক্ট, ইট ইজ হেয়ার বাই রিপিন্ড, এর 
পরে এই আইনে এ কথাটার কোনও অস্তিত্ব রইল না। দি প্রিভেনশন অফ কোরাপশন অ্যাক্ট 
১৯৮৮ এটা রইল না, ক্রিমিনাল ল ১৯৫২ রইল না, সেই ক্রিমিনাল ল অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে 
স্পেশ্যাল জাজ জ্যাপয়েন্ট হয়েছে। 1716 45০1 01 1988, 0111100৩010 4১00 01 1947, 
105 [0109৬1060 00. 4 9]001110 10101) [0 11181 01 00595 0111001 10. 1110 
01091510115 01 9600101) 26 01 010 /০ 01 1988 110৬০, 110৬/১৬০1, 52৬০০ (10 
৩1310]170 91090101 1010505 01010010160 01001 5001101] 0 01 110 07111711001] 10৬ 
0101 07101)0 200 1952 (46 ০01 1952 0% 12176 0০9৮৮) 001 076 5990121 
)80865 010700110100 1111001 5601101) 0 01 0116 001111110] 1,0৮/ /১170170110171 4৯01, 
19১ (40 01 1952), 911911 70০ ৫6০1760 (0 ৮১ ১19০০101 110995 91)19011)14 
001" 0170 4১০. ০01 1988....যেটা রাজীব গান্ধী করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এরা কি 
করলেন স্পেশ্যাল জাজ ত্যাপয়েন্ট করলেন আন্ডার ক্রিমিনাল আ্যামেন্ডমেন্ট ভ্যাক্ট ৫২ অনুযায়ী, 
প্রিভেনশন অফ কোরাপশন ত্যাক্ট "৮৮ অনুযায়ী স্পেশ্যাল জাজ হবে এই আইনটা "৮৮ তে 
পাস হয়ে গেছে। তার মানে লিগ্যালি আপনাদের ল্যাকুনা ছিল। তাহলে আপনারা এই ৬ 
বছর ধরে কি করলেন, কেন আগে এই আ্যাকশন নেননি, আপনারা ঘুমিয়েছিলেন, কি 
এক্সপ্ল্যানেশন দেবেন দেশের মানুষকে, সরকার কি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? আপনাদের প্রত্যেকটি 
লেজিসলেশনে ন্লিপ শর্ট, আর্বিটারি, ছইমজিক্যাল, ল্যাকাডেইজিক্যাল কখন কোনও আইন 
আনছেন, আপনাদের কোনও খেয়াল নেই। তিনদিন আগেও জানা যায়নি, গত শুক্রবার দিন 
প্রথম আইনটা সার্কুলেট করলেন। সেই আইন অনুযারী তারা প্রিভেনশন অফ কোরাপশন 
আ্াক্টে নৃতন আ্যাপয়েন্টমেন্ট স্পেশ্যাল জাজ-এর হবে। স্পেশ্যাল জাজ ত্যাপয়েন্ট কেন হল 
তার কারণ হচ্ছে সাধারণ সিভিল কোর্টে অনেক মামলা জমে যাচ্ছে। মামলাগুলি তাড়াতাড়ি 
নিষ্পত্তি হচ্ছে না। সেইজন্য বলা হল দেশে যদি দুর্নীতির সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাহলে 
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বিশেষ করে টমফিসিয়াল লেবেলে যেখানে দুনীতি হচ্ছে সেটাকে রোখার জন্য স্পেশ্যাল কোট 
স্পেশ্যাল ল করলেন '৮৮ আইন অনুযায়ী। রাজীব গান্ধী যিনি দুনীতির বিরুদ্ধে চিৎকার 
করেছিলেন, তিনি যেটা করতে চেয়েছিলেন সেইটা করতে এই রাজ্য সরকারের ৬ বছর দেবি 
হল। এতদিন ধরে এরা ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি মনে করি এটা সিরিয়াস ল্যাকুনা অন দি পাট 
অফ দি গভর্নমেন্ট। 


এখানে পাওয়ার টু স্পেশ্যাল জাজেস বলা আছে। কোন কোন কেসে ট্রায়েবেল নাই 
স্পেশাল জাজেস বলা আছে? প্রিভৈনশন অফ করাপশন ত্যাক্টে অবেটমেন্টের ব্যাপারে বল 
আছে। এর পরে আমি আসছি প্রসিডিওর আ্যান্ড পাওয়ার অফ স্পেশ্যাল জাজ। এখাদ 
একটা পাওয়ার টু ট্রাই সামারালি দেওয়া আছে। সব জাজই কিছু কিছু সামারালি ট্রায়াঃ 
করতে পারবে। কি কি অফেলে এই পেনাল্টি হবে সেখানে বলা আছে এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে এইগুলো প্রযোজ্য সেটাও বলে দেওয়া আছে। "05110 581৮115 1016102 £700. 
11090101017, 1] 01061, 09 00101 01 1116501 10190115, (0 11011001106 [0010110 5৩|- 
৮০105. 101110 ঠ10101009010], 017 95010156 01 [001750110] 111100709 ১৬101) [00001 
56৬01]. 1১001511110) 10 00910170100 0 [000110 5১1৬০1)1 001911115 ৬০91001)1, 
(1110, ৬/101)0001 00115100100101 [101] ][)01501]5 00110011760 11) 11090004118 01 
045117955 [1015901600৮ 90006 [0810110 5017৬0]]1. 1১010151)11001)1 101 00001179101 01 
01061065099 11 590. 7 0ো 11. 0111110] 11015-001100100 1) 2 080] 
56101). 17190110101 00111101101], 01 010691095 01001 5৩০ 8. 9 & 13, 910, 
তাহলে কি দেখা গেল, যে প্রিভেনশন অফ করাপশন আ্যাক্ট এটা মূলত কেন্দ্রীয় সরকাবই 
এনেছিলেন এবং যারা পাবলিক সারভেন্ট, সে যদি ঘুষ নেয় এবং ঘুষ দিয়ে ইমপ্লিদে 
করছেন যে লোকটা, এই ধরনের অফেন্সে পাবলিক সার্ভেন্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় এই 
ত্যান্টের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের যেটা বলা দরকার, যেটার ব্যাপারে আইনগত অসুবিধা রয়ে 
গেছে সেটা হল স্যাংশন। এই স্যাংশনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ আটকে যাচ্ছে। কোন 
পাবলিক সার্ভেন্ট সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক বা স্টেট গভর্নমেন্ট হোক তার বিরুদ্ধে যি 
মামলা করতে হয় তাহলে এগোয়স্টিং অথরিটির কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে, ঘেখদ 
রাজ্যের ক্ষেত্রে গভর্নর। একজন পাবলিক সার্ভেন্ট ঘুস নিচ্ছে এরজন্য সরকার থেকে অনুমতি 
নিতে লাগবে এবং এই পারমিশন প্রায়ই পাওয়া যায় না। এখানে পাবলিক সার্ভেন্ট চ 
সরকারি কর্মচারী থেকে মন্ত্রী পর্যস্ত হতে পারে। এম. এল. এ-রা কিন্তু পাবলিক সাভে 
নয়। যখন কেউ কোনও বড় পদে আছে, এরকম কারোর বিরুদ্ধে মামলা যখন আগ? 
করতে যাবেন তখন সরকারের কাছ থেকে পারমিশন পাওয়া যায় না। আর এই ইনভেস্টিগেশ, 
কারা করবেন সেটাও বলে দেওয়া আছে। শহরে যদি হয় তাহলে ত্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার 
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মার জেলায় যদি হয় তাহলে ডি. এস. পি র্যান্কের লোকেরা এই ইনভেস্টিগেশন করতে 
পারবে। এখন দেখা যাক স্পেশ্যাল জাজদের স্ট্যাটাস কি? এই স্পেশ্যাল জাজদের স্ট্যাটাস 
ডিষ্টিক্ট জাজের মতো। আজকে পশ্চিমবাংলায় এতদিন হয়ে গেছে এই আইনটা পাস হয়েছে, 
কিন্তু ফ্যাক্ট হচ্ছে এই আইনে কোনও কেস হচ্ছে না। এই আইনের কিছু কারেকশন দরকার। 
এই আইনে কেস হলে কনভিকশন করা যাচ্ছে না, দুনীতি বজায় থাকছে। আপনারা নিজেদের 
বামপন্থী বলে গর্ব করেন, আপনারা কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন বামফ্রন্ট সরকার 
_ আসার পর সরকারি অফিসে ঘুস নেওয়ার পরিমাণ কমে গেছে। যেখানে সাধারণ মানুষকে 
যেতে হয় সেখানে ঘুস বা স্পীড মানি থেকেই গেছে। ০0%/00101) 0770105[ [000110 
১০৬৪1051003 1101525৩৫ 111 1010 175. ১০০15 আপনারা একটা থিরোরিটিকাল ভিউ 
গিতে পারেন, কিন্তু বামপন্থীদের এই স্লোগান আপনারা চেঞ্জ করতে পারেননি। আপনারা 
 কুমিউনিস্ট আপনারা বড় বড় কথা বলেন। যেখানে ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি, যেখানে প্রফিটের 
না লোকে কাজ করে সেখানে করাপশন আসতে বাধ্য, সেখানে করাপশন থাকবে। 
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করাপশনটা এখন ইউনিভার্সাল ফেনোমেনান। আবার আরও র্যাশনালাইজ করা যায়, 
বলা যায়, এটা হচ্ছে মবিলের মতোন। গাড়ি চালাতে যেমন তেলের দরকার তেমনি তার 
সচ্গ মবিলেরও দরকার। গাড়ির ইঞ্জিনটা ঠিক মতোন চালু রাখার জন্য মবিলের দরকার। 
কৰাপশনের ক্ষেত্রে ঘুসটা হচ্ছে স্পিড মানি। সেটা এ মবিলের মতোন। আমরা এম. এল. 
এরা গেলে ঘুস নেওয়া হয়না। লোকে আমাদের বলে আপনারা সঙ্গে গেলে আমাদের 
কাজটা হবে না কারণ আপনার সামনে ঘুস নেবে না। আমরা একা একা গেলে ঘুস দিয়ে 
শ্ানেজ করে নিতে পারি। এই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা সরকারি অফিসগুলির। আমরা সেখানে 
বক্তিগতভাবে ঘেতে ভয় পাই কারণ লোকে বলে আপনারা সঙ্গে না থাকলে যে কোনও 
ভাবেই হোক আমরা ম্যানেজ করে নেব। রেজিস্ট্রি অফিসে সাব-রেজিস্টারের অফিস, কোর্ট 
দর্বত্র এই অবস্থা চলছে। আপনারা আজকে বুকে হাত দিয়ে বলুন যে কোন কোর্টে ফাইল 
'নুভ করাতে গেলে ঘুষ দিতে হয়না? এই যে আমরা নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ করছি, এর 
পরে আপনারাই বলুন কোনও দপ্তরকে করাপশন ফ্রি করতে পারা গেছে, কোন দপ্তর আছে 
খানে একজনও ঘুস নেয় না? এই ঘুষ ৫/১০ টাকাও হ'তে পারে আবার ৫শো, হাজার, 
£ হাজার টাকাও হ'তে পারে। কেউ বলতে পারবেন না এখানে যে পশ্চিমবাংলার সর্বত্র ঘুস 
“্ধ হয়ে গিয়েছে। এই জিনিসটাই আজকে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। তবে নিশ্চয় 
গণ্চিমবঙ্গে ঘুসের পরিমাণ বিহারের মতোন নয়। বিহারে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই কাজেই 
সেখানে অবাধে ঘুস চলছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও ঘুস চলছে। প্রতিটি সরকারি দপ্তরে ঘুসের 
উ্য সাধারণ মানুষ ব্যতিব্যস্ত। এই ঘুসকে প্রিভেন্ট করার মতোন সরকারি মেশিনারির সর্বত্র 
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মন্ত্রী মহাশয়, আপনার হাতে নেই। আর যে মেশিনারিটা আছে সেটাও ফাংশন করছে না ঠিক 
ভাবে। এই প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে আমি আপনাদের কাছে একটা উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। 
আজকেই এই দুটি বই মেম্বারদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। যারা নেননি তারা কাউন্টার 
থেকে নিয়ে নেবেন। এই দুটি বই হচ্ছে /১110021 1২9]011 06 0106 ৬1৫1101109 ০0]17115- 
9101, ড/০51 8617081 0 076 ১৩2" 1985. কাইয়ুম মোল্লা সাহেব, আপনি বিষয়টি 
একটু শুনুন। ভিজিলেন্স কমিশন অফিসারদের করাপশনের ব্যাপারটা দেখে। বই-এ লেখা 
আছে এটা ১৯৮৫ সালের রিপোর্ট। বইটি ছাপা হয়েছে ১৯৮৯ সালে এবং মেন্বারদের মধ 
দেওয়া হচ্ছে ১৯৯৪ সালে। আর গভর্নমেন্ট রিপোর্ট দিচ্ছে মেমোরান্ডাম অব আযকশন 
টেকেন- সেটা বার হয়েছে ১৯৯৪ সালে-_ক্যান ইউ ইমাজিন? ১৯৮৫ সাল থেকে ৯ বছর 
সময় লাগবে বলতে যে গভর্নমেন্ট কি আযাকশন নিয়েছেন ভিজিলেন্স কমিশনের রিপোর্টের 
উপর? মাইন্ড ইউ, তারা কি করে? এই যে বি. কে. সাহা, ডি. জি”র কেস ভিজিলেদে 
এলো, তারা ইনভেস্টিগেট করবে যে এতে প্রাইমাফেসি কেস আছে কিনা? যদি প্রাইমা-ফেসি 
কেস থাকে তাহলে তখন সেটা কায়ুম মোল্লা সাহেবের ডিপার্টমেন্টে পাঠাবে এই বলে থে 
প্রাইমা ফেসি কেস আছে, প্রসিকিউট করতে চাই এবং সেখানে প্রসিকিউশন গুরু হবে। এখ 
এই গোটা ব্যাপারটা যদি ৯ বছর গ্যাপ থাকে তাহলে কি অবস্থা হয় সেটা স্যার, আগ 
বুঝতেই পারছেন। আমি একটা রিপোর্ট থেকে পড়ছি, তাহলেই বুঝতে পারবেন ডিসপোজালেব 
রেট-টা কি রকম? গত ১৯৮৫ সালে ৮৯০ টা কমপ্লেন টোট্যালি ওরা পেয়েছিলেন। তার 
মধ্যে টব এযা)02 ০1 ০0110191015 01) ৬1710] 80010 ৮/05 (01501. হচ্ছে ৮৭৪। 
'ইনভেস্টিগেট করেছেন। তার মধ্যে 08101 01 010811105 790100176 এ 016 0195১ 0 
(7০ ১০]. হচ্ছে ৩৮৬। তার মানে রাফলি হাফ পেন্ডিং থাকছে বছরের শেষে। পরেরট' 
দেখুন। 1011700 ০06 00111101715 16091৬6৫ 0১ 1110 0110-0011001101), 1)150701 |] 
ডিসপ্রক্টে যে ইউনিট আছে তাদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা ভয়াবহ। আগেরটা ছিল হেড কোরাটারে 
ব্যাপার। সেখানে ওরা ৮৭৪টি কেসের ইনভেস্টিগেশন করেন কিন্তু সেখানে ৩৮৬টি কেগের 
ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হয়নি। আর ডিস্টিক্টে নাম্বার অব কমধ্রলেন্টস রিসিভড ৩৩১, ঢা 
961 0 00111101715 176001/90 331, 10001 01 9700117105 ০01160 ০৬০1 1305. 
11001 01 01100117165 100110118- 1328. তাহলে দেখা যাচ্ছে (1979 1105 09011 10 
[0101655 07 (170 01100117195 17906 0 016 0150101. এটা শুধু প্রথম স্টেজ। এ ক 
ভিজিলেন্স কমিশন জাস্ট ইনভেস্টিগেট করবে যে প্রাইমা-ফেসি কেস আছে কিনা। এর গ: 
প্রসিকিউশন। এবং প্রসিকিউশনের ক্ষেত্রে রেকর্ড কী আমি জানতে চাই কোয়ায়ুম মোল্লা 
কাছে, এই স্পেশ্যাল কোর্ট প্রিভেনশন ত্যাক্টে আপনি স্পেশ্যাল কোর্ট করার অধিকার দিয়েছে 
৬0115 ০ 0110001 1816. 01 007%10010। আমি এখানে দেখলাম যে রেট অর 
০07৬10007 আপনারা কী দিয়েছেন? আমি দেখলাম কোন জায়গায় ক্লিন কাট এতগুনে 
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কেস এ কনভিন্টেড হয়েছে, আপনারা করেননি এবং পশ্চিমবাংলায় একটা ইয়ারে এই 
প্রিভিনশন ত্যাক্টে কনভিকশন হয়েছে ১০ পারসেন্ট। আপনারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সমালোচনা 
করেন। তাদের আলাদা করে কোনও ভিজিলেলস কমিশন নেই। ওদের সি. বি. আই. আছে, 
তাদের কাজ হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফিসারদের করাপশন ইনভেস্টিগেট করা। সি. বি. আই. এর 
কত কেসে কনভিকশন হয়েছে, ৫৫ টু ৬০ পারসেন্ট। সি. বি. আই. সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্র 
বার করেছে। সি. বি. আই. সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কর্মচারিদের ঘুস নেবার ব্যাপারে ওরা একটা 
ট্রাপ বার করেছে। যখন টাকা নিচ্ছে তখন একটা কালার নোটে থাকবে এবং নিলে ওটা 
হাতে লেগে যাবে, তারপর জলে হাত ডোবাতে বলে, সঙ্গে সঙ্গে নীল রং বেরিয়ে আসে। 
পশ্চিমবাংলার ভিজিলেন্স কমিশনের সেই সমস্ত কোনও ব্যবস্থা নেই। শুধু কয়েকজন রিটায়ার্ড 
ডি. জি. ডি. আই. জি., এদের বসিয়ে দেওয়া হয়, এদের কোনও রকম মডার্ন মেথড অব 
করাপশন ডিটেকশনের কোনও রকম ব্যবস্থা নেই। 10906যা। 061101101০0 079০ কোনও 
ব্যবস্থা নেই। তার ফলে পশ্চিমবাংলায় এখন পর্যস্ত করাপশনের বিরুদ্ধে আকশন নেওয়া 
হ্াজ বিন 10101 511001050. আপনার ছয় বছর আগে করা উচিত ছিল আইন, সেই 
আইন আজ পর্যস্ত করতে পারেননি এবং এখানে মেনশন হয়েছে, আপনারা রিটায়ার্ড ডি. 
জি. ফর্মার পুলিশ কমিশনারদের বিরুদ্ধে কোনও আযাকশন নিতে পারেন নি। পশ্চিমবাংলার 
এটা সবচেয়ে বড় ফেলিয়োর। আরও কতকগুলো প্রবলেম আছে, সেইগুলো, যেমন প্রিভেনশন 
অব করাপশন ্যাক্টে কী করে আাকশন নেবেন? একই লোকের বিরুদ্ধে হয়তো ৪২০ তে 
একটা কেস হল, আবার ৪০৯তে একটা কেস হল, তাহলে তার বিচার দুই জায়াগায় হবে। 
দুটো এক সঙ্গে এই প্রিভেনশন অব করাপশন আ্যাক্টে এই পাবলিক সার্ভেন্টের ক্ষেত্রে রুজু 
করা যাবে কী না আমার মতে স্যাংশন ব্যাপারটা রিল্যাক্স করা দরকার। আই. পি. সি. এবং 
প্রিভিনশন অব করাপশন এই দুটো অফেন্সের এক সঙ্গে বিচার করার ব্যবস্থা করা দরকার। 
করাপশন আজকে একটা জাতীয় ব্যাধি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ আজ পর্যত্ত সেই জাতীয় ব্যাধি 
থেকে মুক্ত নয়। এখানে একটাও এনকোয়ারি হয়েছে কী করাপশনের ব্যাপারে, একটাও 
হয়নি। বোফর্সের জন্য জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি হয়েছিল, কিন্তু এখানে সেই রকম কিছু 
হয়নি। আমরা তো অনেক অভিযোগ এনেছি, কিন্তু কোনও এনকোয়ারি পর্যস্ত হয়নি। আমরা 
অনেকবার করাপশনের বিরুদ্ধে চার্জ এনেছি, যেমন বেঙ্গল ল্যাম্প, ট্রাম কোম্পানি, ইস্টার্ন 
বাই পাশে মাটি কাটার কেলেঙ্কারীর ব্যাপারে, গ্যাস টার্বাইন, স্টেট বাস, রডন স্কোয়ার প্রভৃতি 
ব্যাপারে, কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে একটাও একজাম্পলারি শাস্তি দিতে পেরেছেন? পারেন নি। 
ইউ আর সেট এগেনস্ট করাপশন, বুদ্ধদেববাবু করাপশনের ব্যাপারে রিজাইন করলেন। 
আমার মনে হয় সিরিয়াস করাপশনের বিরুদ্ধে ফাইট করার কোনও মনোভাব আপনাদের 
নেই। সেইজন্য এই আ্যামেন্ডমেন্ট ত্যাক্ট পশ্চিমবাংলায় আনতে ছয় বছর দেরি হয়েছে। সেই 
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জন্য এই বিলকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। 
[5-10 - ১-20 1).]7.] 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী 
প্রিভৈনশন অফ কোরাপশন ্যোমেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪ এনেছেন তাকে আমি আত্তরিকভাবে 
সমর্থন করছি। এটা আর কিছুই নয়, যে ল্যাকুনা ছিল তাকে সংশোধন করা হচ্ছে। সৌগতবাং 
এবং মান্নান সাহেব বললেন *৮৮ সালে আইন পাস হয়েছিল, '৯৪ সালে সংশোধন কর 
হচ্ছে, তাহলে ৬ বছর ধরে কি কিছুই করা হয়নি? ওরা বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, ং 
বছর ধরে বিচার ব্যবস্থা বন্ধ ছিল। না, মোটেই তা ছিল না। আইনের ল্যাকুনাটা শু€ 
সংশোধন করা হচ্ছে। আর ৬ বছর ধরে বিচার ব্যবস্থা বন্ধ ছিল, কোনও কেস হয়নি, এট 
ঠিক নয়, বিচারও ঠিকই হয়েছে। এখানে শুধু ল্যাকুনা-টুকু দূর করা হচ্ছে। আমি এই প্রসচে 
একটা কথা শুধু মাননীয় বিচার মন্ত্রীকে বলতে চাই-_আইনটা ঠিকই আছে, কিন্তু আমর 
ডিস্ট্রিই জজ বা আযাডিশনাল ডিস্টিক্ট জজ'কে কেস দিচ্ছি। তাদের নর্মাল কেসগুলিও ওপর 
আবার যদি এই আাডিশনাল কেসগুলি তাদের দেওয়া হয় কি করে করবেন। তাদের নির্দিষ্ট 
কেসগুলি করারই সময় থাকে না, এক একটা কেসের বিচার করতে ৫/৭/১০ বছর সময় 
লেগে যায়। এই যে ডিলে, হয়, এবিষয়ে একটা কথা আছে জাস্টি ডিলেড জাস্টিস ডিনায়েড 
বর্তমানে একজন জজ তার নির্দিষ্ট কাজ-টুকুই শেষ করতে প্রারছেন না, সে এই কেস করবে 
কেমন করে? সে জন্য আমার অনুরোধ দু' তিনটে জেলা নিয়ে শুধু এই কেস বিচার করার 
জন্য একজন জজ করা যায় কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একটু ভেবে দেখুন। আজবে 
এখানে দুনীতির কথা উঠছে। কিন্তু আজকে দুর্নীতি কোথায় নেই? সমাজের সর্ব-স্তরে দুনীতির 
ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের প্রশাসন চালাতে যারা আসছেন তারা কেউ বিলেত থেকে বা অনা 
কোনও গ্রহ থেকে আসছে না, এই দুনীতিগ্রস্ত সমাজ থেকেই আসছেন, ফলে তাদের কাজের 
মধ্যেও বহু ক্ষেত্রেই দুর্নীতির প্রকাশ ঘটছে। সুতরাং আমাদের প্রশাসনের মধ্যে দুনীতি নেই 
একথা বলা যায় না। দুর্নীতি কোথায় নেই? কংগ্রেস যেখানে রাজত্ব চালাচ্ছে-_প্রপার দিল্লিতে 
দুনীতি নেই? দুর্নীতি ভারতবর্ষের সব জায়গায় আছে। হ্যা, তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবাংলায় 
কম আছে, এটা জোর করে আমরা বলতে পারি। আজকে সমাজের সব-স্তরে দুনীতি বাড়ছে, 
আমাদের প্রশাসনের মধ্যেও কিছু কিছু বাড়ছে যেমন, আমাদের ওখানে একজন কংগ্রেসি 
হেড মাস্টার, এখানে এক সময় এম. এল. এ. ছিলেন, তিনি একজন মাস্টার মশাইকে 
নিয়োগ করে দেড় লক্ষ টাকা নিয়েছেন। তার বিচার কে করবে? সমাজের সর্বস্তরে দুনীতি 
থাকবে, আর আমাদের প্রশাসনের মধ্যে কোনও রকম দুর্নীতি থাকবে না, এটা মনে করা ভূল 
হবে। তাহলে দুর্নীতি দূর করার ব্যবস্থা কি হবে? আ্যান্টিকোরাপশন আইনের মধ্যে তো সব 
রকম দুর্নীতির মামলা আসে না। যেগুলো আসে সেগ্ডলোর ক্ষেত্রে যাতে যথাযথ তদন্ত হয় 
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এবং বিচার হয় তার জন্য অবশ্যই কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা স্তরে ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটই 
ভিজিলেদ অফিসার। তাকে খুব বেশি হলে একজন ডি. এস. পি. বা একজন ইন্সপেক্টর বা 
একজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং একজন কেরানির ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে তার কাছে 
দরখাস্ত জমা পড়লেও ৬ মাস, ১ বছরের মধ্যে এনকোয়ারি হয় না। অবশ্য এই বিষয়টা 
মাননীয় বিচার মন্ত্রীর দপ্তরের অধীন নয়, এটা হোম ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। তথাপি বিষয়টা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তদম্তই যদি না হয় তাহলে কিসের বিচার হবে, সুতরাং সরকারকে 
বিয়টা ভাবতে হবে। দুর্নীতি রোধ করার ক্ষেত্রে কিছু ইন্সট্যান্স ব্রিয়েট করাতে না পারলে, 
দুনীতি কমাতো দুরের কথা, দুনীতি আরও বাড়বে, কিছুই করা যাবে না। আমি সেজন্য বলছি 
আপনি তো অনেক বিষয়ে চিন্তা করছেন। কি ভাবে একটা ভীতের সৃষ্টি করা যায় মামলা 
করে তাড়াতাড়ি ডিসপোজাল করা যায়। জেলার সঙ্গে আপনাকে কো-অর্ডিনেট করতে হবে 
হোম ডিপাটমেন্টের সঙ্গে জেলার ভিজিলেন্স সেলটাকে কি ভাবে জোরদার করা যায় এই 
কথাগুলি আপনাকে আমি বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। আজকে আমি দুনীতির কথা 
শুনলাম, মাননীয় মান্নান সাহেবের কাছে, মান্নান সাহেবের আশে পাশে যে সব জাগায় 
দুনীতি আছে সেইসব মানুষদের দুনীতি দমন করতে পেরেছেন? তার দলের মধ্যে যাঁরা 
কাজেই প্রশাসনেও দুনীতি থাকবে এটাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ভামি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ করব জেলার ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আাপনাদের একটা কো-অপারেশনের 
বাবস্থা করতে হবে, কো-অর্ডিনেশন সেল করতে হবে। তাকে যদি জোরদার করা যায় তাহলে 
কিছু কাজ হতে পারে। দুনীতি দমন করতে না পারলে বামফ্রন্ট সরকারের নিন্দা হবে। 
আমাদের পাশে বিহার রয়েছে, বিহারের সঙ্গে আমি তুলনা করতে চাই না, কংগ্রেস শাসিত 
বাজো গিয়েও আমরা দেখেছি সেখানে যে রকম দুনীতি আছে সে রকম এখানে নেই। এ 
কথা বলে একে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার স্যার, দি প্রিভেনশন অফ কোরাপণন 
্ামেনডমেন্ট বিল, ১৯৯৪ যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। 
আমি মাননীয় সৌগতবাবুর বক্তব্য শুনলাম, মাননীয় মান্নান সাহেবও বললেন। আসল জিনিসটা 
হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৮ সালে এই দুর্নীতি বিরোধী আইন প্রণয়ন করেন। আমরা জানি 
বৈ, ভারতবর্ষে বিশেষ করে যাঁর নাম উচ্চারণ করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মহাশয় আ্যান্টি ডিফেকশন 
বিল পাস করিয়ে ছিলেন, তার পরের ইতিহাসটা দেখুন, সেই জ্যান্টি ডিফেকণন বিল যারা 
পাস করেন তারাই এ ছাগল ভেড়ার মতো কেনা বেচা করলেন পার্লামেন্টে সদস্য সংগ্রহের 
বাপারে। এখানেও চেষ্টা হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছেন, আসল কথাটা হচ্ছে এই থে, আইন প্রণয়ন 
করলেই বাহবা নেওয়া যায় না, তাকে প্রয়োগ করতে হয় যথাবথ ভাবে। আপনাকে 
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বলিআমাদের যে সোসাইটি সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সৌগতবাবু সঠিক জায়গই 
ধরেছিলেন কিন্তু আবার অন্য জায়গায় চলে গেলেন বাই প্রোডাক্ট অফ দি সোসাইটি সকলেই 
দুনীত্ত্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমাজে দুর্নীতি ছিল, দুর্নীতি আছে, দুর্নীতি থাকবে, এই 
দুনতি দমন করতে হলে আপনাকে ভিজিলেঙগে পাঠাতে হবে। তাতে যদি কম দুর্নীতি হয়। 
দুর্নীতি মুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করাই হচ্ছে আমাদের মুল উদ্দেশ্য। আমি আমাদের বিভাগীয় মষ্ 
মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তিনি সেটা শুরু করেছেন। আমি তাকে অনুরোধ করব যে 
আইন পাস হবে, পাস হলেই শেষ নয়, আসল হচ্ছে তার প্রয়োগ। আমরা দেখেছি ১৯৮৮ 
সালে কেন্দ্রীয় সরকার আইন পাস করেছেন কিন্তু তার প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি 
যে সমস্ত দুরনীতির কেস এসেছে আজ পর্যন্ত কোনওটা ডিসপোজাল হয়েছে বলে আমার জান! 
নেই। সঙ্গত কারণেই আপনি ত্যাক্ট সংশোধন করার জন্য বিল এনেছেন আমি আপনাকে 
অনুরোধ করব যে সেটা কার্যকর করুন। তার বিচার ব্যবস্থার উপর মানুষের যে আস্থা সেট 
সম্প্রতি বিপরিত হচ্ছে। ধারা বলছিলেন পার্লামেন্টে সুপ্রীম কোর্টের জনৈক বিচারপতি যিনি ঘু 
গ্রহণ করেছেন তার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট আনার ব্যাপারে যে সব বন্ধুরা এবং তাদের যে দল 
পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন এবং কি ভাবে ডিগবাজি খেয়েছিলেন সে কথা এখানে বলতে চাইন 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দুনীতি প্রচারের দূত হিসাবে যদি কেউ বিশ্ব রেকঙ কর 
থাকেন তাহলে তার নাম হচ্ছে কংগ্রেস দল। আমি অনুরোধ করব এখন বিচার ব্যবহার 
উপর থেকে মানুষের আস্থা দূরে সরে যাচ্ছে, তাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব সকলের, সেন 
সেখানে দরকার হচ্ছে বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোর এবং নিরপেক্ষ পরিচ্ছন্ন বিচার ব্যব 
যাতে পরিচালনা হতে পারে সেটাকে নিশ্চিত করা। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন রাজধাণ 
কলকাতায় এটাকে বেশি করে জোর না দিয়ে জেলায় জেলায় বিচার ব্যবস্থাকে আরও উন 
করা। 


[5-20 - 5-30 [9] 


বিশেষ করে করাপশনের বিরুদ্ধে যেসব জজেরা 'বিচার করবেন তাদের সংখ্যাটা কি: 
কম। উত্তরবঙ্গে দেখেছি, সেখানে দিনের পর দিন বিচারক নেই। আজকে সত্যি সত্যিই ঘ' 
দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় তাহলে প্রশাসনের যারা প্রধান, বড় বড় রাজ-করমচ 
ভিজিলেলের ব্যবস্থা থাকা দরকার আছে। আজকে তারই জন্য ১৯৮৮ সালে যে আইন? 
পাস হয়েছিল এবং ১৯৯৪ সালে যেটা সংশোধন করতে চাইছেন সেটাকে যথাযথভা 
কার্ষকর করতে হবে। কংগ্রেস আমলেও অনেক ভাল ভাল আইন পাস হয়েছিল, কি 
সেগুলো চালু করেছি আমরা। ভূমি সংস্কার আইনও ওরাই করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী? 
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আন্দোলনের মাধ্যমে সেটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করিয়েছি। এক্ষেত্রে পাইয়োনিয়ার হবার ব্যাপারে 
আমাদের বিরোধীদলের বন্ধুরা যেন প্রটেকশন না পান কারণ ওরাই হচ্ছে দুনীতির প্রটেকটর। 
তবে বিল পাস করে আইন প্রণয়ন করেই দুর্নীতি দমন করা যাবে না যদি না সম্যক 
ভিজিলে্স থাকে। আর ভিজিলেলের হয়ে যিনি ইনভেস্টিগেশন করে রিপোর্ট করবেন তিনি 
কিন্তু শেষ কথা বলেন না, শেষকথা হল সামাজিক সচেতনতা এবং তারই ইঙ্গিত এই 
বিলের মধ্যে লক্ষ্য করছি। এই দুর্নীতির সঙ্গে যারা যুক্ত তারাই যে কেবল অপরাধী তা নয়, 
তার প্রশ্রয়দাতা যারা তারাও সমানভাবে অপরাধী। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন-_অন্যায় যে করে 
আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে। আজকে তাদের প্রতিরোধ করা 
এই বিলের মাধ্যমে সম্ভব হবে এবং সামাজিক যে প্রতিরোধ সেই প্রতিরোধের মধ্যে দিয়েই 
এই বিলের উদ্দেশ্য স্বার্থক হবে। আপনি একজন আইনবিদ, আজকে যে বিল উত্থাপন 
করেছেন তার সুদূরপ্রসারী আবেদনের কথা মনে রেখে মাননীয় মন্ত্রী ঘদি উপযুক্ত পরিকাঠামো 
গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন তাহলে, আপনি বুঝতেন যে, এই বিল আনাটা সার্থক হবে। এই 
বলে উত্থাপিত বিলকে সমর্থন করে শেষ করছি। 


শী শক্তিপ্রসাদ বল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে মাননীয় আইনমন্ত্রী পদ প্রিভেনশন 
অফ করাপশন (ওয়েস্ট বেঙ্গল আ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪ যা এনেছেন তাকে সমর্থন 
করছি। এখানে স্বাভাবিকভাবেই ওঁকে আযামেন্ডমেন্টটা আনতে হয়েছে। সরকারি কর্মচারিদের 
করাপশন রোধ করবার জন্য ১৯৫২ সাল থেকে যে আইনটা চলে আসছিল কেন্দ্রীয় সরকার 
১৯৮৮ সালে তার আ্যামেন্ডমেন্ট আনলেন। সেই আ্যামেন্ডন্টের ফলে বিঢার-ব্যবস্থা যা চলছিল 
সেটা ন্কুটিনি করে করে দেখা গিয়েছিল যে সেখানে কিছু ল্যাকুনা রয়েছে। ল্যাকুনাটা হচ্ছে, 
জজ যারা বিচার করছেন তারা একপেশে হয়ে যাচ্ছেন এবং তাতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। 
সৌগতবাবু বলেছেন-_তাহলে ছয় বছর চুপ করে ছিলেন কেন। উনি তো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
ছিলেন, পড়াশুনা যারা করেন তারা জানেন যে, ভারতের ক্রিমিনাল ল; অনেকবার সংশোধীত 
হয়েছে, আই. পি. সি. সংশোধীত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভুলটা ধরা পড়বার পরই তা সংশোধন 
করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে এবং তারজন্য সময় লেগেছে। সমস্ত স্তরের সরকারি 
সরকারি আইন ভঙ্গ করে, নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে, সামাজিক নিয়ম-কানুন ভ্ করে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি বাড়িয়ে চলেছেন বা ঘুস নিচ্ছেন, দুনীতি করছেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে, 
তার বিচার ব্যবস্থাকে সংশোধিত আকারে, সহজ, সরলভাবে এখানে উনি এনেছেন। কাজেই 
তিনি এখানে কোনও ভুল করেননি। আমি মনে করি যে এটা সঠিকভাবেই এবং সঠিক 
সময়েই আনা হয়েছে। বিরোধী দল থেকে মৌগতবাবু একটা ন্যায্য প্রশ্ন করেছেন যে দেরি 
গিয়ে যখনই কোনও ল্যাকুনা ধরা পড়ে তখনই বিচার ব্যবস্থার জন্য আইনের সংশোধন কর 
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হয়। আইনমন্ত্রী এখানে সেই ব্যবস্থাই করেছেন। এই ব্যবস্থা যদি তিনি না করতেন তাহলে 
এমন অবস্থা দাড়াতো যে সব কেঁচে গুন্ডুস হয়ে যেত। অর্থাৎ যে সমস্ত সরকারি কর্মচারি? 
বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে রায় দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যদি বাতিল হয়ে যায়, ৮৮ সালের সংশোধনট' 
আজকে যদি ইমপোজ করা হয়, উনি যদি তার সংশোধন না আনতেন তাহলে ভয়ানক ক্ষতি 
হয়ে যেত। ১৯৫২ সেকশন অনুযায়ী যে বিচার ব্যবস্থা চলেছিল, সেই বিচার ব্যবস্থা ১৯৮৮ 
সালে এসে সংশোধিত হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে সরকার এটা করেছেন তার সমালোচন' 
করতে চাই না। তখন তারা তাদের মত অনুসারে করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার যারা ছিলেন। 
তার প্রশংসা কেন করতে পারেন, আবার তার সঙ্গে নীতিগতভাবে কারোর আপত্তি থাকতে 
পারে। কিন্তু সেই নীতিগত আপত্তি নিয়ে তো 'ল চলবে না। আইন চলে তার নিজস্ব 
গতিতে । লশ্টা যেখানে গিয়ে আটকে যায় তখনই আইন মন্ত্রক না আইন দপ্তরের যিনি মন্ট 
আছেন, কাউন্সেলিং বিচারক যারা আছেন, তারা যে বিচার ব্যবস্থ। করবার চেষ্ঠা করেন, সেই 
বিচার ব্যবস্থা যখন আইনে যায় তখনই আআমেন্ডমেন্ট করার প্রশ্ন আসে। এটাই হচ্ছে নিয়ম। 
এই ভারতবর্ষে যে প্রচলিত নিয়ম-কানুন আছে, যা নিয়ে আমরা চলাফেরা করি, সেই ভাবেই 
এসেছে। আজকে যেটা এসেছে, পশ্চিমবাংলায় যে সমস্ত দুনীতিপরায়ন সরকারি কর্মচারি 
বিরুদ্ধে মামলা আছে, এই মামলাটা কি আজকে আটকে যাবে, এই মামলাগুলি কি বাতিল 
হয়ে যাবেঃ? আপনি বলছেন যে দেরি হচ্ছে। দেরি হলে এমন কোনও মহাভারত অগুদ্ধ হথে 
যায় না। ভুলটা ধরা পড়লে তখন তাকে সংশোধন করা হয়। আইন মন্ত্রকে যখনই ধরব! 
পড়ে তখনই সংশোধন করা হয়। এটাতে কোনও অন্যায় তিনি করেননি । কেন্দ্রায় সকাধও 
বহুবার করেছেন আমার হাতে রেকর্ড আছে, আমি বলে দিতে পারি। ইন্দিরা গান্ধী কভবাপ 
করেছেন। ক্রিমিন্যাল ত্যাষ্ঈ, ক্রিমিন্যাল ল কতবার সংশোধন হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর 
আমি ইন্দিরা গান্ধীর নামটা উইথড়ু করে নিচ্ছি। ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রীর আমলেও বহুবার কর! 
হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় ১৯৫২ সাল থেকে যারা প্রশাসনে ছিলেন তারাও বহুবার সংশোধন 
করেছেন। সেই সংশোধনী কখনও এক বছর, কখনও দুই বছর, কখনও ২।। বছর দেবি 
হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি যে, বর্তমান আইন মন্ত্রক যদি এই সংশোধনী না আনতেন 
তাহলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে ঘেত। সরকারি কর্মচারিদের বিরুদ্ধে ১৯৫২ সাল থেকে ঘে সমস্ত 
রায় হয়েছে সেগুলি বাতিল হয়ে যেত। আমরা পশ্চিমবাংলার বিধানসভার বিধায়ক, যাক 
বিধানসভায় বসে আইন প্রণয়নের বিষয়ে চিস্তাভাবনা করি, আমরা এতবড় সর্বনাশ মেনে নেব 
না এবং সেটা মেনে নেওয়া যায় না। আমি বিরোধী পক্ষের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা 
দয়া করে এটা মেনে নিন। একটু দেরি হলেও আমাদের আইন মন্ত্রী যথোচিতভাবেই এই 
আযমেন্ডমেন্ট এনেছেন। আমি মনে করি এই আ্যামেন্ডমেন্ট আজকে প্রচলিত বিচার-ব্যবস্থাকে 
সাহায্য করবে। আজকে সি. বি. আই শক্তিশালী, কি ভিজিলেন্স শক্তিশালী, এটা আইনের 
বিচার-ব্যবস্থা নয়। প্রচলিত আইনটাকে আমাদের দেশে প্রচলন করে তার মাধ্যমে বিচার- 
ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা-_-এটাই আমাদের করা উচিত। আমি বিরোধী পক্ষের 
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সদস্যদের কাছে আবেদন করব যে, এই সংশোধনীটা আপনারা মেনে নিন এবং আগামীদিনে 
এই ক্রিমিন্যাল ত্যাক্টের যে আযামেন্ডমেন্ট এনেছেন, সেটাকে প্রচলিত করার জন্য সহযোগিতা 
করুন এবং দুন্তি পরায়ন সরকারি কর্মচারিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এই কথা বলে এই 
বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[5-30 - ১-49 [0-7.] 


শ্রী আবদুল কায়ুম মোল্লা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এটা সাধারণ আযামেন্ডমেন্ট, এটা 
নিয়ে নানারকম কথা বলা হচ্ছে। বিলের সম্পর্কিত ঘটনায় কেউ যায়নি। আমাদের মাননীয় 
সদসা সত্য বাপুলি মহাশয় বলেছিলেন এই বিলের একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু তার 
বন্তব্যের মধ্যে তিনি বললেন না। এটাই হচ্ছে আসল কথা। ১৯৪৭ সালে যে আইন প্রণয়ন 
হয়েছিল সেই আইনে ১৯৪৯ সাল থেকে স্টেট ভ্যান্টে ত্রিমিনাল প্রসিডিয়োর কোডে বিশেষ 
বিচারক নিয়োগ এই আইন বলে বিচারক নিযুক্ত হয়ে আসছে স্পেশ্যাল জ্যাক্টে বিচার করার 
জনা। ১৯৪৯ সাল থেকে বিচার হয়ে আছে। সেন্ট্রাল আযান হঠাৎ ১৯৮৮ সালে বলা হল 
যে পুনরায় নতুন করে গঠন করা হল। ১৯৮৮ সালে বলা হল ১৯৪৭ সালে যে আইন 
হয়েছে সেটা পুনর্গঠন করা হচ্ছে। ১৯৫২ সালের সেন্ট্রাল আ্যাক্ট, ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর 
কোড-এ বিশেষ বিচারক নিয়োগের খে প্রথা সেটা ফলো করতে হবে। ১৯৪৯ সাল থেকে 
ধ পিচারক নিযুক্ত হয়ে আসছে, তৎকালীন যার! সরকারে ছিলেন সেটা স্টেট আক্ট বলে 
আমছে। ১৯৫২ সালে বলার পরে সমস্তগুলি নানাভাবে জট পাকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা 
পির়েছে। বিচার হচ্ছে, বিচার হয়ে আসছে। ১৯৪৯ সালের আইন বলে বিঢারক নিযুক্ত, 
হয়েছে এবং বিচার হয়ে আসছে। বর্তমানে হচ্ছে কি সেন্ট্রাল আক ১৯৫২ সালের আইন 
অনুঘায়ী বিচারক নিযুক্ত হবে এটা যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে যে সন্ত বিচারক এত দিন 
ধরে বিচার করে আসছে, যা জাজমেন্ট দিয়েছেন, যা সযাল-জবাব নেওয়া হয়েছে সবগুলি নষ্ট 
হযে যাওয়ার পথে চলে খার়। সেইজন্যই নৃতন আ্যামেন্ডমেন্টটা আসছে। আ্যামেন্ডমেন্টটা আনতে 
দের করা হয়েছে এমন কোনও কথা নয়। আ্যামেন্ডমেন্ট যেটা আনা হয়েছে সেটা আসছে এই 
অন্য যে ১৯৪৯ সালের আইন বলে ঘে বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল সেখানে আন্েঁর 
২৬এ)(২) ধারায় বলা হচ্ছে তারা যে সমস্ত জাজমেন্ট দিয়েছেন তা সব বর্তমান থাকবে। 
এটা হচ্ছে আইনে মূল কথা। এখানে মাননীয় সদস্য সৌগত রায় বলছেন এত দেরি হল 
বিন দেরির কোনও প্রশ্ন নয়। বিচার হয়ে আসছে, বিচার পড়ে নেই। এই আইনে নানারকম 
অটকে মুক্ত করার জন্য এটা করা হরেছে। তবুও আমি বলছি আপনি ঠিকই বলেছেন, এটা 
আগে নিয়ে আসলে জটটা মুক্ত হয়ে থাকত। কিন্তু তবুও বলছি আমি সুপ্রিম কোর্টের কিছু 
কলিং নিয়েছি, এ. আই. আর ১৯৮৭, এ. আই. আর ১৯৮৮, তাতে বল! হয়েছে যে 
আইনের যে ঘটনা থাকুক না কেন ঘে সমস্ত বিচারক নিধুক্ত হয়ে বিচার করছে সেটাই সঠিক 
হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। এটা এত দেরি বলছেন, এটা এমন কিছু দেরি নয়। আমরা প্রস্তুতি 
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নিচ্ছিলাম ১৯৯৩ সাল থেকে। আমরা আজকে এটা সম্পন্ন করতে পেরেছি। সেইজন্য এটা 
এমন কিছু বেশি দেরি নয়। আমি আশা করছি সকলে এটা গ্রহণ করবেন। এর সঙ্গে 
অনেকগুলি কথা এসেছে। অনেকগুলি যে কথা এসেছে তার কিছু কিছু উত্তর দেওয়া উচিত। 
আমাদের দুর্নীতির কথা বলেছেন। আমি দুনীতির কথা বলতে চাই না। এই সমস্ত বিল 
সংক্রান্ত নয়, সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক, সেইজন্য বলতে হচ্ছে না, আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার 
মহাশয় বলে দিয়েছেন। ভিজিলেদ্ের কথা বলা হল। ভিজিলেস রিপোর্টের ব্যাপারটা আমর 
যদি খুব পরিষ্কার হয়ে থাকি তাহলে ঘটনা হচ্ছে, ভিজিলেসস কমিশন যে রিপোর্ট দেবে সেই 
রিপোর্টের যে সমস্ত সাংগঠনিক দিক আছে, মানে যে ডিপার্টমেন্টাল রিপোর্ট দেবে সেট' 
ডিপার্টমেন্টাল ওয়েতে তারা দূর করতে পারে। ভিজিলেন্স কমিশন যদি ডাইরেক্ট বলত থে 
তোমরা এই কেস স্টার্ট কর তাহলে ভাল হত। কেস স্টার্ট করা হয়েছে, বিচার করা হয়েছে৷ 
ভিজিলেন্দ কমিশন অনেক সময় বলে যে এই রকম ভাবে আরম্ত করা উচিত, সেটা কর' 
হয়েছে। ভিজিলেন্স কমিশনে ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে. সেটা তুমি দেৎ 
বললে তা দেখা সম্ভব নয়। এটা এই আইনের মধ্যে আমাদের বিচার করার বিষয় নয়, 
সৌগতবাবু যে কথা বলছিলেন, ৪০৯ আই. পি. সি. এবং ৪২০"র কথা, একসঙ্গে নিশ্চই 
বিচার করা উচিত। কিন্তু ৪০৯ এবং ৪২০ যুক্ত হয়ে একসঙ্গে বিচার করা যাবে না। ৪০; 
ধারায় যদি একটা কেস হয় এবং ৪২০তে আর একটা কেস হয়, তাহলে এই দু'টির মধে 
৪০৯'এর কেসটি স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবে এবং ৪২০টি জোন্যাল ম্যাজিস্টরটের কাছে 
যাবে। কিন্তু দুটি কেস যদি একসঙ্গে দেওয়া হয়-_দুটি যদি সেপারেট কেস হয়, সেইন্দে 
দুটি সেকশন যদি একটি বিষয়ের উপরে আযাড করা হয় তাহলে অসুবিধা হবে। ৪০৯ মেজব 
আ্যাক্ট, সেজন্য ৪০৯ এবং ৪২০, এই দুটির মধ্যে ৪০৯টি স্পেশ্যাল জাজের কাছে হবে। কি€ 
একসঙ্গে কখনই হবে না। একটি ৪০৯ এবং অন্য আর একটি ৪২০, দুটি জায়গায় বিচা* 
হবে। এখানে আর একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, দ্রুত গতিতে বিচ।? করতে হবে এবং তারজন' 
সরলীকরণ করা যায়। আপনারা জানেন যে, বিভিন্ন সাব-ডিভিসনে হেড কোয়াটাস এব 
আমরা ত্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ বা আ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ দিয়েছি। এইভাবে আমর 
মানুষের দোরে বিচারকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। অনেকগুলো সাব-ডিভিসনে এটা করা? 
চেষ্টা করছি। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় বিচারক নেই। বিচারক দেবার ক্ষমতা রাজ্য সরকাঞ্ে 
নেই। বিচারক উচ্চ আদালত, মহামান্য হাইকোর্ট দেবেন। আমরা বারবার তাদের কাছে 
আযাপিল করে বলেছি যে অনেক জায়গায় বিচারক নেই, সেটা দিন। আমরা বলেছি ঘে অগ্গু 
জায়গায় দুনীতি আছে, এটা দূর করুন। এগুলোতে রাজ্য সরকার “এর ক্ষেত্রে কিছু করা 
নেই। মোবাইল কোর্ট করা যায় না। এটা করা যায় অবশ্য সাধারণভাবে । মোবাইল কোর্টে 
ব্যাপারে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা উদ্দেশ্য ছিল। তারা বলেছিলেন রাজ্য সরকার কিছ 
করতে পারে কিনা__অনেক ক্ষেত্রেই তারা আমাদের বলেছেন। কিন্তু এই সমস্ত মোকদণ, 
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কোরাপশনের ঘটনা যেখানে যুক্ত, সেখানে মোবাইল কোর্ট করা যায় না। এছাড়া এনকোয়ারি 
করার ব্যাপারে বিচার আমরা করতে পারি না এনকোয়ারি করে বিচার করার ব্যাপার অন্য 
সংস্থা করবে। যাইহোক, এটাকে আমরা নিয়ে এসেছি এই জটকে দূর করার জন্য। এই 
আইনকে গ্রহণ করলে পরে জট দূর হয়ে যাবে। এই সমস্ত যে অসুবিধা আছে তা দূর হয়ে 
যাবে। আমি সকল সদস্যকে অনুরোধ করছি এটাকে গ্রহণ করার জন্য। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আমার মোশন মুভ করছি। 


106 /55লএ9],% য২০০2)0ব05 
| 315 1510১, 19094 

“সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট বর্ণ বিদ্বেষী শাসনের অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশন? 
ংগ্রেস তথা সেখানকার ঘুক্তিকামী জনগণের এতিহাসিক বিজয়ে এই সভা বিশেষভা; 
আনন্দিত; 

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় শতবর্ষব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এঁতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসে শ্রদ্ধ: 
. সাথে স্মরণ করে এই সভা সেখানকার মুক্তিকামী মানুষকে এবং জনগণের পূর্ণ আস্থা : 
বিশ্বাসের ভিজ্তিতে এই মুক্তিসংগ্রামের নায়ক নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে নবগঠিত সরকার 
আত্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি; এবং 

সাথে সাথে এই সভা আশা করছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বীর জনগণের ন্যায়সঙ্গ; 
গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ার সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে নেলসন ম্যান্ডেলার সরকার মহান দক্ষি 
আফ্রিকার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে এক সুদুর প্রসারী ভূমিকা পালন করবে।” 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভার পক্ষ থেকে আমি এই প্রস্তাব উদ্থাগ 
করতে গিয়ে বলতে চাই যে, বিংশ শতাব্দীর শেব পর্বে মুক্তি আন্দোলনের একেবারে অঙ্থি, 
লগ্নে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এক রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস এবং দক্ষিণ আাফিক্ 
, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে এই সংগ্রামের ইতিহাস এক বারগাৎ 
রচনা করেছে। এই জয় শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষের জয় নয়, এই জয় সহ 
দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্প্রেমী স্বাধীনতাকামী মানুষের জয়। বিশেষ করে আন্তর্জাতি 
শক্তির ভারসাম্য যখন সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে এবং বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়া এবং গ 
ইউরোপের সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর গোটা বিশ্ব জুড়ে সান্রাজ্যবাদী শক্তি বিশেষ ক 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে দুনিয়া জুড়ে আজকে তাদের আধিপত্য বৃদ্ধি করছে তখন এ 
মুহূর্তে এই রকম তাৎপর্যপূর্ণ দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় গোটা বিশ্বের চুভি, 
আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে, অনুপ্রেরণা যোগাবে। মাননায় অধাক্ষ মহাশয়, আপনি জানে 
আমরা যারা ভারতবাসী ২০০ বছর ব্রিটিশ শাসনে, গ্রিটিএ অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্র 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঘে এঁতিহ্য ভারতবাসী বহন করে, অত্যন্ত স্বাভাবিকভার 
দক্ষিণ আফ্রিকার এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ভারতবর্ষের একটা আত্মিক যোগসূত্র বরাবর 
তারা উপলব্ধি করে এসেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে 
এই বিজয় আগামী দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতাকামী মানুষ এবং ভারতবর্ষের সংগ্রঃ 
মানুষের এক্য এবং সংহতিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে, যা কি না সাম্রাজ্যবাদের বিরা 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তাকে উৎসাহিত কর 
সাহায্য করবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, তাই আমি আজকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গি 
দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিকামী, স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষদের সেই সংগ্রামী নায়ক নেলসন ম্যান্ডেল 
সেখানকার জনগণের সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নেলসন ম্যান্ডেলা এবং সেখানকার সংগ্রাম 
মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এইটুকু বলে সর্বদলীয় প্রস্তাব হিসাবে এটা গৃহীত হবে & 
আশা রেখে আপাতত আমার বক্তব্য শেব করলাম। | 
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শ্রী ননী কর 3 মিঃ স্পিকার স্যার, দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা নেতৃত্বে যে 
নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল তাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, তার 
সমর্থনে কয়েকটি কথা শুধু বলতে চাই। এটা আপনি জানেন আমাদের ১৯ শত শতাব্দী, 
এই শতাব্দীর শুরু হয়েছিল সেই দুনিয়া কাপানো রুশ বিপ্লবের বজ্র নির্ঘোষের মধ্যে দিয়ে। 
তারপর চিনের বিপ্লব, তারপর ভিয়েতনাম স্বাধীন হয়েছে, তারপর কিউবা স্বাধীন হয়েছে, এটা 
একটা ধারাবাহিক উজ্জ্বল আলোক স্তস্ত। এই শতাব্দীতে ্্যটালিনের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের 
বিরুদ্ধে যে বিজয় এটা এতিহাসিক ঘটনা এবং এটাও আপনি জানেন যে এই শতাব্দীর শে 
দিকে এসে রুশ দেশে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটেছিল আবার এটাও জানেন যে রুশ দেশের 
বিপর্যয় যেমন ঘটল, তেমনি আবার নতুন করে সমাজতান্ত্রিক শক্তি কমিউনিস্টরা সেই সব 
জায়গায় আবার ফিরে আসছে। গতকাল হাঙ্গেরীতে যে নির্বাচন হলো সেখানে কমিউনিস্টরা 
জয়ী হয়েছে। আমি বলতে চাই রুশ বিপ্লব স্মরণীয় হয়ে আছে সমাজ বিপ্লবের একটা বিশেষ 
ঘটনা হিসাবে । এই শতাব্দীর শেষ দিকে এসে ১৯৯৪ সালে এটাও আমাদের স্মরণীয় থাকবে 
যে সমাজ বিপ্রবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ বৈবম্যের যে বর্বর প্রথা তা 
থেকে মুক্ত হল দক্ষিণ আফ্রিকা। 


[11-20 __ 11-30 এ.1.] 


সাড়ে তিন শো বছর বাদে গত ১০ই মে, ১৯৯৪ তারিখে এই শতাব্দীর একটি নতুন 
দিনকে আমরা দেখলাম, নতুন যুগের সুচনা হল, দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিক্যান ন্যাশনাল 
কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হল। এটা জানা দরকার যে, নামের মিল থাকলেও 
আক্রিক্যান ন্যাশনাল কংগ্রেস আর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এক নয় এবং উভয়ের কার্যকলাপে 
কোনও মিল নেই। সেখানে ১৯১২ সাল থেকে আফ্রিক্যান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্রে 
ম্যাশনালিস্ট, কমিউনিস্ট, ডেমক্রেটিক, সকলে মিলে লড়াই, সংগ্রাম চালিয়েছে। সংগ্রামের মধ্যে 
দিয়েই আফ্রিক্যান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। আজ থে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই 
সরকারে কমিউনিস্টরা আছে, গণতন্ত্রীরা আছে, এমন কি বর্ণবিদ্বেবী শাসনের সমর্থক 
শ্বেতকায়দেরও সেই সরকারে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার শাসন ব্যবস্থাকে একটা 
জাতীয় চরিত্র দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। স্যার, আপনি জানেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের 
মধ্যে শ্বেতকায় ১৭.৮ পারসেন্ট, আর অশ্বেতকায় ৮২.২ পারসেন্ট। অশ্বেতকায় মানে হচ্ছে, 
মি বর্ণের ভারতীয়রা, আফ্রিকার যারা অশ্বেতকায় কালো মানু তারা, যাদের শ্বেতকায়রা 
শেটিভ বলে না__আফ্রিকায় যাদের বলা হয় বান্টু, এই সকলে। শ্বেত সংখ্যালঘুরা দাবি করে 
এসেছে তারাই কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার লোক। তাদের বিরুদ্ধে সমন্ত অশ্বেতকায় মানুষদের 
নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছিল এবং বিগত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তা শেষ হল। কখনও সত্যাগ্রহ, 
কখনও গণ-আন্দোলন, মাঝে মাঝে সশস্ত্র বিদ্রোহ এই আন্দোলনের মধ্যে ঘটেছে। ১৯৪৪ 
সালে যখন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের যুব সংগঠন তৈরি হয়েছিল সেই সংগঠনের মধ্যে 
দিয়ে বিরাট এক উদ্যমের সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় 
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তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাটি তিন ডাক্তারের চুক্তি হিসাবে সেখানে 
পরিচিত-_আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ডঃ আলফ্রেড খুমা, নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের ডঃ 
গঙ্গাধর নাইকার এবং ট্রান্সভাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের ডঃ ইউসুফ দাদু। ডঃ ইউসুফ দাদু ছিলেন 
কমিউনিস্ট। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই তিন জন ডাক্তারের চুক্তি হয়েছিল। কিন 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর তাদের আন্দোলন বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল। ভারতবর্য ১৯৪৭ সালে 
স্বাধীন হবার পর আমাদের কংগ্রেসের নেতৃত্বের ভুলে গোটা দেশ দাঙ্গা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল, 
গোটা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সেখানে তখন বলা হয়েছিল 
স্বাধীনতা দিলে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতবর্ষ হয়ে যাবে, দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি হবে। কিন্তু আফ্রিকার 
সংগ্রামী মানুষ বেশি দিন দমে থাকেনি, তারা সকলে মিলে দৃট়ভাবে লড়াই চালিয়েছিল। ফলে 
১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় আরও কঠোর বর্ণবিদ্বেধী শাসন জারি করা হয়েছিল 
সাংঘাতিকভাবে নতুন সব নীতি চালু করা হয়েছিল। তারপর ১৯৪৯-৫০ সালে অনেক নত 
আইন চালু হয়েছিল। এমন আইন হল যে, পোস্ট অফিসে যাবার জনাও তিনটে রাস্ত 
হল--একটা শ্বেতাঙ্গদের, একটা মিশ্র বর্ণের মানুষদের এবং আর একটা কালো মানুঘদেন 
জন্য। এমন কি ওখানে আইন করে কালো মানুষদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের বিয়ে শাদি পর্ন 
বেআইনি করে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয় সেখানে কালো রঙের পুরুথ এবং সাদা ব/5 
মহিলা হলে কালো রঙের পুরুষের ফাসি পর্যন্ত হয়ে যেত। কিন্তু উল্টে হবে। যদি সদ 
রঙের পুরুষ এবং কালো রঙের মহিলা হয় সাদা রঙের পুরুথ ছাড়া পাবে আর বালে' 
রঙের মহিলার জেল হবে। এই রকম বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কোটে বিভিন্ন বিচার হয়েছে। ৩৫ 
এখানে নয়, একটা মামলার খবর দেখছিলাম, আপনারা আইনজীবী আপনারা ভাল জানেন। 
সেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনের মামলা হল, দেখা গেল যে একটি কোর্টের বিচারে সাদা রঙে 
পুরুষ খালাস হরে গেলেন, ঠিক আর একটি কোর্টে কালো রঙের মহিলার আইনের প্রমাণে 
জেল হল। একই ঘটনা, স্বামী-স্ত্রী দু রঙের বলে এই রকম বিচার ব্যবপ্া সেখানে হল। এ? 
বিরুদ্ধে লড়াই, আ্যাপারপ্রেইট কথাটার বাংলা মানে হল পৃথক ব্যবস্থ1। এ ল্যাধগোয়েড 
ইংরাজি নয়, আজকে এটা একটা সাংঘাতিক ঘটন। এটা সব জায়গায় আজকে ঘৃণাঙ এব 
নিন্দিত, তার বিরুদ্ধে লড়াই। সেই লড়াইয়ের জন্য নেলসন ম্যান্ডেলা ২৭ বছর জোর 
ছিলেন। ১৯৯১ সালে জেল থেকে মুক্ত হয়ে এখন তিনি কারাবন্দি থেকে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। 
এই ঘটনা ঘটল। স্যার, নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন একটা ইতিহাস। ১৯৪৯ সালে ওঁরা আই 
করেছিলেন যে কালো মানুষদের যাওয়ার জন্য পাশ দরকার হবে, তার জন্য বিশেষ পাশ' 
উনি তার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন। নেলসন ম্যান্ডেলা তার আগে যুব অংশ, ঘুব লীগেব 
সদস্য তার নেতৃত্ব শুরু করলেন, ১৯৫০ সালে আন্দোলন হল, এঁদের উপর অত্যাচার ওর 
হয়েছিল এবং তার জন্য ১৯৬১ সালে সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু আন্দোলন 
চলল লড়াই চলেছিল, ১৯৬৪ সালে ম্যান্ডেলা জেলে গেলেন, ম্যান্ডেলার সঙ্গে তৎকালীন 
কমিউনিস্ট নেতা আলিভার টন্ব জেলে গেলেন। তখন শুধু ওরাই জেলে যান নি, ১৫ হাজার 
মানুষ বিদেশে বিতাড়িত হয়েছিলেন। হাজার হাজার মানুষ জেলে গিয়েছিলেন। এই অবস্থা 
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তাবা ১৯৬৯ সালে স্বাধীনতার সনদ গ্রহণ করলেন, তারা বললেন *শ বৈষম্য প্রথা ওরা 
শেষ করবেন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। ১৯৯৪ সালে এসে সেই লড়াই শেষ হল, 
আমরা দেখলাম স্থায়ীভাবে এই এ.এম.সি.র লড়াই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈযমোর বিরুদ্ধে তা 
শেষ করে গণতান্ত্রিক সমান অধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। ম্যান্ডেলা তখন বলেছিলেন এই 
সংগ্রাম কৃষ্রাঙ্গদের জন্য নয়, এই সংগ্রাম সমস্ত ধর্ম, সংস্কৃতির জন্য। সেই জন্য ম্যান্ডেলার 
বৃহত্তম এক্য মঞ্চে সকলেই আছেন, কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী সকলেই আছেন। আমি শেষ 
করার আগে এই কথা বলব যে এই প্রথা সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় নতুন ঘটনা ঘটল। দক্ষিণ 
আফ্রিকার নিপীড়িতের সংগ্রাম, কালো মানুষদের স্বাধীনতার সংগ্রাম তার জয় যাদের জন্য 
সম্ভব হল। তাদের অভিনন্দন জানাই, সার ভারতবর্ষ সারা দেশ তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। 
আগামী দিনে তারা মুক্তির পথ দেখাবেন এই আশা রেখে আমি আমার বঞ্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সৌোগত রায় £ স্যার, আজকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিদ্বেষী শাসনের অবসানে 
আানন্দ প্রকাশ কলে নিধানসভা থেকে যে প্রস্তাব সর্বদলীয় ভাবে আমরা গ্রহণ করতে চলেছি 
জমি তাকে সর্বাঙগীন সমর্থন জানাচ্ছি এবং তার সঙ্গে এই কথা বলতে ঢাই দক্ষিণ আফ্রিকার 
বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জয় সারা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা চুড়াস্ত গৌরবময় 
ঘ্টনা শেষ পর্যন্ত মানবতা জিতেছে, শেষ পর্যন্ত মানুষের শুভ বুদ্ধির জয় হয়েছে এটা চূড়াত্ত 
আনন্দের বিষয় এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ ৈধমা বা বর্ণ বিদ্বেহী 
আ'গারপ্রেইটের কথা মাননীয় ননীবাবু ঘোবণা করেছেন তার চেয়ে পেশি ভামানবিক অবস্থা 
সারা পৃথিবীতে আমরা কম দেখেছি। সেখানে ওধু কালে সংখ্যাধিক্য বেশি, ৬৪ও ক্ষমতায় 
এরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। গুধু ভাই নয়, চাকরি এবং বাবসায়ের ক্ষেত্রেও 
তাদের বিরুদ্ধে বৈষমা করা হয়েছে। 


[11-30 __ 11-40 ৪.1. ] 


দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যের সব চেয়ে কুৎসিত দিক ছিল যে, ভারা কালো মানুবদের 
নিননপ্তরের মানুষ বলে গণ্য করে শহরের কিছু অংশ ভাদের জন্য নিধিদ্ধ করে দিয়েছিল এবং 
তার ফলে দক্ষিণ আক্রিকার সমস্ত শহর 001৩ 10], 01911310010, 1019010, 1900100), 
ইত্যাদি শহরের পাশে কালো মানুযদের ক্ষেত্রে বপ্তি গড়ে উঠেছিল এবং কালো মানুষদের পক্ষ 
থেকে যে প্রতিরোধ এসেছিল, সেটা এসেছিল গরিব কালো মানুষদের পক্ষ থেকে। আপনার। 
জানেন যে 90910 013115118 যাতে কয়েক শত কালো মানুষ বর্ণ বৈষম্যবাদী সরকারের 
ওলিতে নিহত হয়েছিল। এই ঘটনা একটা গৌরবজনক ঘটনা। তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘদিন 
“রে সংগ্রাম চলেছে আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃতে। নেলসন ম্যান্ডেলা ২৭ বছর 
কারা প্রাচীরের অন্ধকারে থেকে যে সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই সংগ্রামকে অভিনন্দন 
ভরাণাবার ভাষা নেই। পৃথিবীর ইতিহাস নিশ্চয়ই এটা একটা গৌরব জনক সংগ্রাম । আামর। 
অবতবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকার এই কালো মানুষদের জয়ে আনন্দ প্রকাশ করছি। তার কারণ 
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যেদিন থেকে ভারওয়ার, বোথা এই বর্ণ বৈষম্য চালু করেছিল, প্রথম দিন থেকে ভারতবং 
তারা বিরোধিতা করেছে। আমরা গর্বের সঙ্গে একথা বলতে পারি যে, আমাদের দেশের 
প্রধান মন্ত্রী হিসাবে রাজীব গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার এই কালো মানুষদের সমর্থনের জন্য প্রথ 
আফ্রিকা ফান্ড তৈরি করেছিলেন এবং ভারত সরকার তাতে ৫০ কোটি টাকা দিয়েছিল 
সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে বারবার দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবার জন 
সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের সংগ্রামকে সহায়ত 
করার ব্যাপারে ভারত সরকারের ভূমিকা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। আমরা দেখেছি যে দক্দিৎ 
আফ্রিকা আমাদের সেই অবদানকে স্বীকার করেছে। সম্প্রতি যখন নেলসন ম্যান্ডেলার নতু* 
সরকারের শুরু হয় তখন যাদের সঙ্গে তিনি দেখা করেছেন তাদের মধ্যে একজন ভারতীয 
প্রতিনিধি, আমাদের উপ-রা্্রপতি, কে আর. নারায়নন এবং ভার সঙ্গে শ্রীমতী সোনিয় 
গান্ধীও ছিলেন। এদের সঙ্গে প্রথম দেখা করে নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষদের 
প্রতি ভারতীয়দের যে প্রীতি, শ্রদ্ধা, যে কৃতজ্ঞতা আছে, সেটা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আছি 
জানি যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিন মাহাত্ম। গান্ধী একদিন তার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এ 
ধরনের বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে। এখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বংশোদ্তীত যারা আছেন 
তার একটা বড় সংখ্যা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন যে মন্ত্রী সভা হয়েছে, তার মধ্যে জয় 
নাইডু সহ কয়েকজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত রয়েছেন। প্রথম থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার কালে 
মানুষদের জন্য ভারতীয়দের একটা বড় অবদান ছিল এবং ভার জন্য আমরা গর্ববোধ করি 
আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি যে নেলসন ম্যান্ডেলা যখন কলকাতা সফরে আসেন, তিনি 
ইডেন স্টেডিয়ামে, রঞ্জিত স্টেডিয়ামে দীড়িয়ে ভারতের প্রতি তার বে বিশেঘ অনুভূতি আছে 
তার কথা বলেছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তার যে কৃতজ্ঞতাবোধ আছে 
তার কথা বলেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এবং সর্বোপরি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা তিথি 
বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে আমরা, দক্ষিণ 
আফ্রিকার মানুষরা লড়াইয়ের কায়দা শিখেছি। আমরা একথা আজকে গর্বের সঙ্গে স্বীকার 
করি। এই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈধগ্যের অবসান অনেক 
আগেই হয়ে যেত যদি না সান্ত্রাজ্যবাদীরা তাদের মদত করত। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুপ্পের নিষেধ 
সত্তেও যেহেতু তাদের হীরে আছে, সোনা আছে, অন্যান্য খনিজ পদার্থ আছে, আমেরিক' 
ইংল্যান্ড সহ কিছু দেশ তারা বলেছে যে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে স্যাংশনকে সমর্থন 
করছি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার যারা বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল, কংগ্লোমিরাট, পি.বি.আর. এবং 
অন্যান্য কোম্পানি তাদের সঙ্গে তারা সম্পর্ক রেখে গেছে। আমাদের মনে আছে যে, এর 
আগে যখন রাজীব গান্ধী বেঁচে ছিলেন তখন কমনওয়েলথ-এ এটা নিয়ে মার্গারেট থ্যাচারের 
সঙ্গে তার তুমুল বাক-বিতন্ডা হয়েছিল। তিনি বলার চেষ্টা করেছিলেন যে, ইংল্যান্ড যদি 
তাদের সমর্থন পুরোপুরি না করে, যদি স্যাংশন পুরোপুরি চালু না করে তাহলে আমরা বণ 
বৈষম্য দূর করতে পারব না। তার সমস্ত কিছু শেষ হয়ে আজকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুণ 
সূর্য উঠেছে এবং সেটা আনন্দের বিষয় তা হল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে 
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ডাই করেছে এবং আমাদের ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের যে চরিত্র ছিল, যেখানে 
নিয়ন ন্যাশনাল কংগ্রেসের একটা বড় প্লাটফর্ম হিসাবে রূপ নিয়েছিল সেই রকম ওখানে 
আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস একটা বড় প্লাটফর্মের রূপ নিয়েছে। এই কথা ঠিক যে তাতে 
নেলসন ম্যান্ডেলার মতো লোক ছিল এবং যিনি কমিউনিস্ট নয়, উদারনৈতিক চিস্তাধারায় 
যিনি বিশ্বাসী। তেমনি তার মধ্যে ক্রিস আনির মতো লোক ছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনের যার একটা বড় অবদান ছিল এবং বর্তমান মন্ত্রী সভা যে হয়েছে তার 
মধ্যে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে কমিউনিস্টরা আছে তার একটা বড় 
ভূমিকা আছে। আমরা দেখেছি যে গত বছর নবেল পিস পুরস্কার পেয়েছেন ম্যান্ডেলা এবং 
ডি. ক্লার্ক একসঙ্গে। আমি এটা নিশ্চয়ই বলব যে সারা পৃথিবীর চাপ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ 
বৈঘম্যের বিরুদ্ধে ছিল এবং এটা একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার 
ধিনি রাষ্্ীপতি ছিলেন এবং বর্তমানে যিনি উপরাষ্ট্রপতি হয়েছেন সেই ডিক্লার্কের একটা বড় 
ভুমিকা আছে। এই যে স্মুথ ট্রানজিশন হল, একটা আপারঘীড রেজিম থেকে একটা ডেমোক্রাটিক 
[রজিন হল সেখানে ডি-ক্লার্ক নেলসন ম্যান্ডেলাকে সহযোগিতা করেছেন। আজকে সেখানে 
ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট অফ ইউনিটি তৈরি হয়েছে। নিশ্চয়ই যখন নির্বাচন হবে, সংখ্যাধিক্যের 
ভিক্তিতে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস অনেক বেশি জায়গায় জী হবে। যার চিফ ব্রুথলেজি 
দার্ঘ দিন ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষদের শাসনে বাধার সৃষ্টি করেছিল, আজকে 
তিনিও সরকারে এসেছেন। এই যে নিগোসিয়েশন হয়েছে, ট্রানজিশন অফ পাওয়ারকে শাস্তিপূর্ণ 
করার জন্য একেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বলব ইউনাইটেড নেশন এখানে একটা বড় 
ইমিকা পালন করেছে। তার জন্য তাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দক্ষিণ আফ্রিকার রাস্তা 
লষ্ধা। এখানে যারা আফ্রিকান আছে, যারা ডাচ অরিজিনের ছিলেন, তারা বন্দুক নিয়ে বলছে 
আমরা এর বিরোধিতা করব। ক্লথজ লেজি শাস্তি থাকবেন, কবে তিনি জুলুদের নিয়ে আবার 
লডাই-এ নামবেন সেটা আমরা জানি না। সবচেয়ে বড় কথা দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক 
অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে, অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, সেখানে ইনফ্রেশান খুব বেশি। সেখানে 
কালো মানুষরা যে বস্তিতে থাকত, ঘেটরোতে থাকত সেই ঘেটরোগুলো অবস্থা এখন অত্যন্ত 
অন্বাহ্যকর। সেখানে জল নেই, পয়ঃপ্রণালী নেই, সেখানে মানুষের বেঁচে থাকার অবস্থা নেই। 
“লিসন ম্যান্ডেলার বয়স ৭৫ বছর, তার মধ্যে মূল্যবান ২৭ বছর তিনি জেলে কাটিয়েছেন, 
এচ্ছা তার উপর আছে, তার চেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুযদের গুভেচ্ছা তার পেছনে 
এরেছে। নেলসন ম্যান্ডেলার এই নতুন দায়িত্ব নতুন কাজ, নতুন ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে গড়ে 
“তালার কাজে আমরা ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে তীকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এই প্রস্তাবের 
এ দিকে যে কথা আছে “এই সভা আশা করছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বীর জনগণের 
'ায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্বার সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে নেলসন ম্যান্ডেলার সরকার 
হান দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করবে” 
নমরা তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। নেলসন ম্যান্ডেলার সংগ্রাম সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে 
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একটা দৃষ্টাত্ত। এক দিকে ফ্রন্ট লাইন স্টেট বন্দুক দিয়ে বন্ধ করেছে অনা দিকে দক্চি 
আফ্রিকার সীমান্তে দেশের মধ্যে গণ আন্দোলন চালিয়ে গেছে। শেব পর্যন্ত ১০০ বছরে; 
বর্ণবৈষম্য সরকারের অবসান হয়েছে। আসুন আমর! সকলে গৌরবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এ 
গৌরবে অংশগ্রহণ করি। শেষ পর্যস্ত পৃথিবীতে প্রমাণ হল যে অত্যাচারীরা নয়, জনগণ 
শেষ কথা বলে, শোষকরা নয়, শোষিত শ্রেণীর শেষ কথা বলে। নেলসন ম্যান্ডেলা এটা নত 
করে প্রমাণ করল। আমরা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৫ 
লড়াই শুরু হয়েছিল আজকে তার এই সাফল্যের পরিণতিতে আজকে আমরা গভীর ভাব 
আনন্দ প্রকাশ করি। এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। 
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শ্রী শৈলেন্্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাঃ 
আন্দোলনের যে জয় এবং তার নেতৃত্বে যিনি ছিলেন, নেলসন ম্যান্ডেলাকে সমর্থন € 
অভিনন্দন জানিয়ে আজকে এই সভায় যে সর্বদলীয় প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তাকে জা 
সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাই দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষকে, কালে মানুষকে, যারা দীর্ঘদি 
বণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃখে। খুব স্বাভাবিক ভাবেহ আম 
জানি যে অত্যাচারীদের যে দিন, সেই দিন একদিন শেষ হবে। সেইভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকার 
মুক্তিকামী মানুষদের যুক্তি নিয়ে এবং সেহ্‌ মুক্তি আন্দোলনের ধিনি পুরধা, সেই নেলস, 
ম্যান্ডেলা এবং আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস যার নেতৃত্বে আফ্রিকার মানুষ, কালো মাণুৎ 
দীর্ঘদিন লড়াই এবং সংগ্রাম করেছেন এবং তার যে ফল তা অবধারিত ভাবেই আমর 
সেখানকার নির্বাচনে লক্ষ্য করেছি। তাই সেখানকার জনগণকে আমরা যেমন অভিনন্দ 
জানাব, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে তথা ভারভবাসী হিসাবে নিশ্রং 
গর্ববোধ করি। নেলসন ম্যান্ডেলার যে আন্দোলন এবং সংগ্রাম ভার সমর্থনে আমাদের দে” 
মানুষ বারেবারে লড়াই এবং সংগ্রাম করেছে। তার পাশে দাড়িয়ে এবং সমর্থনে অবহেণিত 
অত্যাচারিত যে মানুষ, তাদের পাশে দাড়িয়েছি। আমরা এটা দেখেছিলাম যে নেলসন ম্যাঙেল 
মুক্তির পর যখন আমাদের দেশে তিনি এসেছিলেন এবং এই কলকাতায় এসেছিলেন, ঙখ 
তিনি গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সংগ্রামের যে অবদান। স্বাধানত 
আন্দোলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রামী জীবনকে তিনি স্মরণ করেছিলেন, তার জীক 
থেকে শিক্ষা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনে প্রতিফলন ঘটিরে সেখানকার মুক্তি আন্দোলনে 
আরও বেশি শক্তিশালী করার প্রয়াস তিনি করেছিলেন। সেই আন্দোলন থেকে তিনি 
শিক্ষা পেয়েছিলেন, তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি তা আমাদের বলেছিলেন। নেলস' 
ম্যান্ডেলা দীর্ঘ ২৭ বছর কারাত্তরালে ছিলেন। তারমধ্যে থেকে দেশের মানুষের সংগ্রামে বিণেঃ 
করে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে শুধু কানে 
মানুষের মুক্তি নয়, সেখানকার সব বর্ণ, সব ধর্ম, সব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে তি" 
সংগঠিত করেছিলেন। আজকে পৃথিবীর ইতিহাসে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ যে নতুন ইতিহা, 
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সংযোজন ঘটিয়েছেন, আমরা এটাকে অভিনন্দন জানাই। নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে সেখানে 
যে সরকার গঠিত হয়েছে, সেখানকার যে অর্থনীতি, তার সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে আমরা 
আশাকরি তিনি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেবেন। আমরা সেখানে বিশেষ করে যে জিনিসটা 
দেখি, দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ, ন্যাশনাল কংগ্রেস তারা লড়াই করেছিলেন বর্ণবৈষম্য-মুক্ত, 
গণতান্ত্রিক সমানাধিকারের ভিত্তিতে এক সমাজ গঠনের জন্য। সেই আন্দোলন ও লড়াইকে 
সামনে রেখে, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে জিতেছেন-_নির্বাচনে এ.এন.সি. বৃহত্তম এঁক্যের 
প্রতীক হিসাবে জিতেছে। সকলকে নিয়ে তিনি লড়াই করেছিলেন। আমরা দেখেছি যে তিনি 
দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে জিতেছেন। তিনি সেখানে সর্বদলের প্রতিনিধিদের গ্রহণ 
করেছেন। নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে আজকে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বাধীনতা ফিরে এসেছে। 
দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে দেশের অর্থনীতি যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল আজকে তার 
থেকে নতুন করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়াতে আজকে স্বাভাবিকভাবে আমি মনে করি 
সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ তাকে অভিনন্দন- জানাবে। যখন সান্ত্রাজ্যবাদী শক্তি নানাভাবে 
নানা দেশের উপরে নতুন ভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে তখন দক্ষিণ আফ্রিকার এই সানআ্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন এক নতুন পথ দেখাবে এবং নতুন শক্তি যোগাবে। নেলসন ম্যান্ডেলা 
ইতিহাসের একটি নাম এবং সারা পৃথিবীর কাছে বিখ্যাত। সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের 
যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে ভারতও অন্যতম শরিক হিসাবে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। 
সাম্রাজ্যবাদের শক্তি রোধ করার জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়েছে এবং সকলের মিলিত 
প্রচেষ্টাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নেলসন ম্যান্ডেলাকে কারান্তরে আর বেশিদিন রাখতে পারেন নি। 
তারা মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন 
জানিয়েছে এবং তাদের এই আন্দোলনের শরিক হয়ে বিপুলভাবে সমর্থন জানিয়েছে। আজকে 
সেই দেশের অনুষ্ঠিত যে সরকার কাজে হাত দিয়েছে তাকেও আমরা সবাই সমর্থন জানাচ্ছি। 
স্বাভাবিকভাবেই নেলসন ম্যান্ডেলা সারা পৃথিবীর বিপুল জনগণের যে সমর্থন আজকে পেয়েছেন 
তার কোনও তুলনা নেই। আজকে নেলসন ম্যান্ডেলা যে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন তার 
দি কামনা করি, ভাকে অভিনন্দন জানাই এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে যে মোশান আনা হয়েছে দক্ষিণ 
আফ্রিকার ব্যাপারে এবং সেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক নেলসন ম্যান্ডেলাকে যে 
অভিনন্দন জানানো হয়েছে তা আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে বলি যে, এই 
ব্যাপারে পুরো ইতিহাস আমি বলছি না, তবে একটি কথা এই মোশনের মধ্যে দিলে 
আমাদের সত্যতা আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হত। নেলসন ম্যান্ডেলা এবং ন্যাশনাল কংগ্রেসের 
আন্দোলন একই পথে চলেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধী 
নেলসন ম্যান্ডেলার পথের প্রতীক এটা অস্বীকার করা মানে ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং এই 
সত্যতা বিধানসভাতে স্বীকার না করলে গোটা ব্যাপারটাই অসত্য হয়ে পড়বে। এতে কংগ্রেসের 
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কি কৃতিত্ব দাবি করবে কি না করষে সেটা বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা এবং 
ন্যাশনাল কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকায় তবে পথে চালিত হয়েছে তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী 
বিশেষ করে গালীজীর. আদর্শে অনুপ্রাণিত। দীর্ঘ দিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের 
মধ্যে দিয়ে আজকে সেখানে যেভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এতে প্রতিটি গণতন্ত্র প্রিয় 
মানুষের কাছে এটা আনন্দের বিবয় এবং এরজন্য বিশেষ করে অভিনন্দন জানাব। কিন্তু তার 
মানে এই নয় সান্রাজ্যবাদী শক্তি একেবারে শেষ হয়ে গেছে, শয়তানের যেমন মৃত্যু হয় না, 
তেমনি সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু হয় না, এটা দীর্ঘ মেয়াদী এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। 
ভারতবর্ষেও যাঁরা স্বাধীনতা এনেছিলেন তারা যে পূর্ণ স্বাধীনতা এনেছিলেন আজকে কিন্ত 
সেইরকম স্বাধীনতা নেই। স্বাধীনতা মানে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতা 
প্রাপ্তি। এরজন্য দীর্ঘ সংগ্রাম আমাদের চালাতে হবে এবং ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে 
তা আনা সম্ভব। যে ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে নেলসন ম্যান্ডেলা স্বাধীনতা অর্জন 
করেছেন। 


[11-50 -_ 12-090 1২০০07.] 


স্যার, আমরা একটা ব্যাপারে খুশি কমিউনিস্ট পার্টি মাঝে মাঝে সমস্ত সংগ্রামকে হেয় 
বলে চালাবার চেষ্টা করেন, যেমন ১৯৪৭ সালের সংগ্রামকে লঘু করার জন্য তারা চিৎকার 
করেছিলেন, আজ তারা সেই ভুল বুঝতে পেরেছেন। নেতাজীর সম্বন্ধে যে কথা তার৷ 
বলেছিলেন সেই ভুল তারা আজ বুঝতে পেরেছেন, রবীন্দ্রনাথকে তারা বুর্জোয়া কবি বলেছিলেন 
আজকে তারা আবার উল্টো কথা বলছেন। স্বাধীনতার আন্দোলনকে তারা হেয় করেছিলেন 
যেমন তেমনি সমস্ত ভুলগুলি তারা পরে বুঝেছেন, কিন্তু আজকে তারা এই ব্যাপারে এটাকে 
হেয় করার জন্য চিৎকার করেননি। এ্যাট লিস্ট এটাকে সমর্থন করার জন্য ওদের ধন্যবাদ 
পাওয়া প্রাপ্া। একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে, গণতন্ত্রের লড়াইয়ে কোন সময়ে সান্রাজ্যবাদী 
বর্ণবিদ্বেষী শক্তি তারা এঁ জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের এখানে যখন ব্রিটিশরা সমস্ত সম্পদ 
জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে চলে গিয়েছিল, তারপর আমরা আস্তে আস্তে আমাদের জায়গ 
করেছিলাম, তেমনিভাবে এখানেও কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই রকম অবস্থা হয়েছে, যখন 
সমস্ত খনিগুলি থেকে সমস্ত সম্পদ আমেরিকায় নিয়ে চলে গেছে, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিসে নিয়ে 
চলে গেছে ঠিক তার পরেই এই গণতান্ত্রিক জয়লাভ হয়েছে। সুতরাং নেলসন ম্যান্ডেলার 
জন্যে সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে তার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। রাজীব গান্ধী 
থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত সবাই শুধুমাত্র একটা রেজলিউশন নিয়ে সরাসরি সাহায্য 
নিয়ে ভার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ওনারা সৃষ্টি করেছিলেন, 
ভিয়েতনামের লড়াইয়ে জাহাজে রক্ত গিয়েছে, এটা ওনারা করেছিলেন, তাই শুধুমাত্র একটা 
প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চেষ্টা করতে হবে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী 
যাতে হয়, যাতে তারা জনপ্রিয়তা লাভ করে। আমরা ইতিহাসে দেখেছি যখন ক্ষমতা তুলে 
দেওয়া হয় ঠিক তার পরেই তাকে অর্থনৈতিক চাপে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যে 
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সেই নেতা তখন চলে যেতে বাধ্য হয়। আমরা পোলান্ডে দেখেছিলাম সলিডারিটির যখন সেই 
নেতা জয়লাভ করেছিলেন আমরা যখন সকলে উৎসাহিত হয়েছিলাম তখন সেই ওয়ালেসাকে 
এমনভাবে ইকনমিকাল ব্লকেড করা হয়েছিল যে তাকে সেই জায়গা থেকে সরে যেতে 
হয়েছিল। নেলসন ম্যান্ডেলাকে সেই সম্ভাবনা থেকে আমরা উড়িয়ে দিতে চাচ্ছি না। যদিও 
তাকে আমরা পুরো মর্যাদা দিই, নেলসন ম্যান্ডেলা একটা ব্যক্তি নয়, তিনি গণতন্ত্রের একটা 
ূর্তের প্রতীক। তিনি অনেকের নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে একটা আদর্শ। অপরদিকে 
আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি কয়েক বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব ইউরোপ থেকে যেখানে 
একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল সেখানে আবার দেখতে পাচ্ছি এই ভয়ঙ্কর পার্টি, কোথাও 
কোথাও মাথাচাড়া দেবার চেষ্টা করছে। আবার ম্যান্ডেলার দেশেও ঢুকছে। সুতরাং এই নিউক্লিয়াস 
ফর্মে বীজ যেখানে যেখানে মাথা চাড়া দিচ্ছে সেখানে আজকে সতর্ক হতে হবে এবং 
্যান্ডেলাকে সতর্কভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে। বিজ্ঞানের যুগে, প্রযুক্তির যুগে পৃথিবী 
আজকে খুব ছোট হয়ে গিয়েছে। হাঙ্গেরী, বুদাপেস্টে যে ঘটনা ঘটেছে তা থেকে সতর্ক 
থাকতে হবে। সেখানে পরিবর্তিত কমিউনিস্ট পার্টি, পরিবর্তিত সোসালিস্ট পার্টিরাই সেখানে 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই বিষ যেখানেই পড়েছে সেখানেই এই অবস্থা। জার্মানী ছোট্র 
হলেও সেখানে আবার নাৎসী বাহিনী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এটা শান্তিকামী মানুষের বিপদ। 
স্বাভাবিকভাবে নেলসন ম্যান্ডেলার এই লড়াইয়ের জন্য আমরা আনািউ এবং ন্যায্য কারণেই 
এই সভায় এই রেজিলিউশন আনা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে আরও সহযোগিতা করার জন্য 
রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিক এবং এই টোকেন সাহায্য তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে। এই কথা 
বলে আমি এই মোশানকে সমর্থন করছি এবং ন্যাশনাল কংগ্রেসের যে সমস্ত কর্মী লড়াই 
করে প্রাণ দিয়েছে তার জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে মোশান এখানে আনা হয়েছে 
আমি তাকে সমর্থন করছি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যিনি ছিলেন একজন উদ্বোধক, সেই 
রণন্্রনাথ বলেছেন-_“যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে; পশ্চাতে রেখেছ 
নারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।” দীর্ঘ ১০০ বছর ধরে সেই সাম্রাজ্যবাদী প্রিটোরিয়া 
সরকার আফ্রিকার কালো মানুষদের বঞ্চনার মধ্যে রেখেছিলেন। সেখানে তাদের মানবিক 
আধকার থেকে তাদের বঞ্চিত করেছিলেন এবং সেই অবস্থায় আমরা দেখেছিলাম যে সেই 
আফ্রিকায় সাধারণ মানুষের যিনি আশা-আকাঙ্থার মূর্ত প্রতীক সেই নেলসন ম্যান্ডেলা, যিনি 
নাজকে শুধু একটা নাম নয়, যিনি মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের প্রতীক সেই সংগ্রামের 
“নায়ককে দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে কারাগারে বন্দি করা হয়েছিল। যাতে তিনি মানুষের মুক্তি 
শন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে না পারেন। বিশ্বের জনমতের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাকে 
ঘড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং আমরা দেখলাম সেই রবীন্দ্রনাথের কথা-__“সেইসব অল্লান 
বে দিতে হবে ভাষা, সেইসব শ্রানড, ক্লান্ত ভগ্ন মুখে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে ভাষা”। সেই 
ধা প্রতিধ্বনিত করার জন্য নেলসন ম্যান্ডেলা আফ্রিকার মানুষকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং 
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[3151 179), 1994] 
১০০ বছরের শোষণের পর আমরা দেখলাম নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে সেখানে বর্ণ বিদ্বেষ 
সরকারকে নির্বাচনে পরাজিত করে সেখানে রাষ্ট্রপতি হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। তাই আমর 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি মুক্তিকাঈ 
সেই আফ্রিকার মানুষদের। আজকে যে সরকার সেখানে কায়েম হয়েছে, সেই সরকীরনে 
অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে এবং সেই সংগ্রামে জয়যুস্ত হতে হবে। আমাদের 
এই ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশ সান্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে ছিল তখন সাম্রাজ্যবাদী শড়ি 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তার কবিতার ভেতর দিয়ে বলেছেন-_“নাগিনরা চারিদিকে 
ফেলিছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শাস্তির ললিত বাণী শোনাইতে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে, দানবের 
সাথে সংগ্রামের তরে।” আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মহানায়ককে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি 


[12-00 -- 12-10 টা] 


তথাকথিত সাময়িক যে বিপর্যয়, সেই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে মানুষ যখন আবার উদ 
হয়ে তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদী, ধনবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তাদের লড়াই শুরু করেছেন এব 
আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন ও আসছেন তখন আমাদের দেশে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতা 
রয়েছেন এবং যারা সান্রাজ্যবাদের পদলেহন করার দিকে যাচ্ছেন তাদের আমি সাবধান হত 
বলব। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মহান নেতা শ্রদ্ধেয় নেলসন ম্যান্ডেলার প্রতি গর 
শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জানিয়ে বলব, এখানে আবার যাতে সান্রাজ্যবাদের চক্রান্তের বেড়াজাদে 
তিনি আবদ্ধ হয়ে না পড়েন সে সম্বন্ধে তাকে সতর্ক থাকতে হবে। স্যার, আমাদের এখানকাঃ 
কংপগ্রেসি বন্ধুদের বলব, আপাতদৃষ্টিতে তারা আফ্রিকার মানুযদের প্রতি সহানুভূতি জানালে$ 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দিকে তাদের ঝুঁকে পড়া-এই যে কক্ট্রাড্রিকশন এর থেকে তারা শু 
হোন। আজকে নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে নতুন সূর্যের উদয় হয়েছ 
সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ার যে আধ্রিক 
কবিতা তা স্মরণ করে বলব, সেখানে সেহ জীবন যন্ত্রণার অবসান ঘটুক, বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ 
মুক্তিকামী, শোষণ মুক্ত নতুন সমাজ সেখানে গড়ে উঠুক। আজকে থেকে শত শত বর্ষ গৃ€ 
দক্ষিণ আফ্রিকায় যে যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল শ্রী নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে আজকে সেখা' 
শুরু হোক মানুষের সার্বিক মুক্তির কাজ এবং গোটা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে ও 
অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে। আসুন এখানেও আমরা নতুনভাবে সমাজ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ হই 
স্যার, দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেসের মহান স্থপতি নেলসন ম্যান্ডেলা আগামী দি 
সাম্রাজ্যবাদ, ধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের প্রেরণা হয়ে থাকবেন। “নতুন সূর্য উঠছে 
জীবনে আলোর ফুল ফুটছে, একলা চলার নাম মৃত্যু ও ধ্বংস সংঘই সংগ্রামের মগ 
নেলসন ম্যান্ডেলা তার জীবনের ভিতর দিয়েই একথার প্রমাণ করেছেন। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ 
কথা দিয়েই শেষ করছি।” আমার জীবনে লোভীয়া জীবন জাগবে সকল দেশ।” সম 
পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ নেলসন ম্যান্ডেলার ছারা উদদ্ধ হযে মুক্তির পথে উদ্বুধ হোন। এ 
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কথা বলে নেলসন ম্যান্ডেলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং নতুন সমাজ গড়ার যে 
কর্মযজ্ঞ তিনি শুরু করেছেন তার সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে 
শেষ করছি। 


রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রুল ১৮৫-এ আজকে এই 
সভায় নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে গঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে যে 
সর্বদলীয় প্রস্তাব এসেছে তা নিয়ে বিতর্কের খুব বেশি অবকাশ নেই। আমাদের মনে রাখতে 
হবে যে নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সরকার গঠিত হয়েছে সেই সরকারের 
কাছে সেই দেশের মানুষের প্রত্যাশা অনেক। যেহেতু প্রত্যাশা অনেক সেহেতু এ ক্ষেত্রে 
আত্মসন্তৃষ্টির কোনও অবকাশ নেই। বর্ণ বৈষম্যবাদী সরকারের পতন হয়েছে অতএব সব 
কিছু হয়ে গেল, তা নয়, প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হবে। যে শক্তিকে সরিয়ে নেলসন 
ম্যান্ডেলা ক্ষমতায় এসেছেন, ম্যান্ডেলার কাছে স্বাভাবিকভাবে মানুষের প্রত্যাশা বেশি হওয়ার 
তাদের সেখানে প্রত্যাশা পুরণ করা হোক। দুরদর্শনে বা বি.বি.সিতে যেসব অনুষ্ঠান হয় দক্ষিণ 
আফ্রিকার সন্বন্ধে সেখানে দূরদর্শনের ক্যামেরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের কাছে গিয়ে 
প্রশ্ন রাখেন তখন আমরা দেখি সেই সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা কতখানি 
নেলসন ম্যান্ডেলার সরকারকে তাই সেই প্রত্যাশা পূরণের কাজটা করতে হবে। এই কাজ 
করতে গিয়ে তাদের যারা সমর্থন করেন সেই রকম বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে 
হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম যে নামটা আসে সেটা হল ভারতবর্ষ। তার কারণ আমরা অতীতেও 
দেখেছি, এটা যেহেতু সর্বদলীয় প্রস্তাব কিন্তু এই প্রস্তাবে আফ্রিকার সংগ্রামে প্রয়াত নেত্রী 
ভারত রত্ব ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধীর নাম থাকা উচিত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার এই 
বর্ণ বিদ্বেবী সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা, রাজীব গান্ধী যে আফ্রিকা 
ফান্ড তৈরি করেছিলেন, সেই আফ্রিকা ফান্ড কিভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামকে, সেই 
আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছিল, সেই সত্যকে আমরা কোনওভাবেই আজকে 
উল্লেখ না করে থাকতে পারিনি। মহাত্মা গান্ধী, জাতির জনক, তিনিও গিয়েছিলেন দক্ষিণ 
আফ্রিকা এবং সেখান থেকে তীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, রাজনৈতিক শিক্ষা এবং অহিংস এবং 
অসহযোগ আন্দোলন, যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে যে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা এবং ভূমিকার কথা সারা 
বশে স্বীকৃত, সেই মহাত্মা গান্ধীর পথকে অনুসরণ করেই নেলসন ম্যান্ডেলার আফ্রিকান 
যাশনাল কংগ্রেস সেই দেশে তাদের কাজ পরিচালনা করেছেন, নেলসন ম্যান্ডেলা দীর্ঘ ২৭ 
বছর কারাস্তরালে অস্তরীণ ছিলেন, তার অনুপস্থিতিতে তার দল এবং নিশ্চয়ই তার সাথে 
গাথে কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল যারা আছে, তারা সেখানকার সংগ্রামে 
্তী হয়েছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই ভয়ানক আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে সেই 
দশের মানুষের সংঘবদ্ধ লড়াই আজকে সারা পৃথিবীর মানুষকে মুক্তি দিতে শিখিয়েছে। 
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আমরা জানি যে ভারতবর্ষের ভূমিকা দক্ষিণ আফ্রিকার পাশে কি রকম ছিল, ম্যান্ডেলা জেল 
থেকে মুক্তির পর ভারতবর্ষ সফরে এসেছিলেন। সেই ভারতবর্ষ সফরে এসে তিনি কলকাতা 
সফরেও এসেছিলেন। তখন আমরা দেখেছিলাম মানুষের মধ্যে কি সীমাহীন উচ্ছাস এবং 
আবেগ এবং নেলসন ম্যান্ডেলা তার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি বক্তব্যে, সাংবাদিক সম্মেলন 
থেকে শুরু করে জনসভা পর্যস্ত সেখানে তাকে যেমন ভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে, তিনি 
বারবার করে ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ভারতবর্ষে আর দক্ষিণ আফ্রিকা আজকে 
এই দুটো দেশ তাই একে অপরের ছিল প্রেম ভালবাসা সৌন্রাতৃত্বের বন্ধনে যে সৌভ্রাতৃত্ 
এর বন্ধন, আমরা আজকে বিশ্বাস করি যেখানে সারা বিশ্ব আজকে যুদ্ধের দামামা বাজছে 
সেখানে শাস্তি এবং সৌভ্রাতৃত্র বন্ধনে পিস এবং সলিডারিটি, ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটি 
বন্ধনে যে বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাধতে হবে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সেই পথ সারা 
পৃথিবীকে দেখাতে পারে। আজকে আমাদের তাই মনে হয়েছে একদিকে হিংসাশ্রয়ী সংগ্রাম 
হচ্ছে আফ্রিকার বুকে কিন্তু অপর দিকে অসহযোগ এবং অহিংস আন্দোলনও হয়েছে, এই 
দু এর মাঝখানে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষরা তাদের সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছে এবং মুক্তির 
পথ তারা দেখতে পেয়েছে। আজকে সেই কারণে আমাদের এই প্রস্তাবের সব শেষে যেখানে 
বলা হয়েছে যে নেলসন ম্যান্ডেলার সরকার মহান দক্ষিণ আফ্রিকার ভবিব্যৎ গড়ে তোলার 
কাজে সুদূর ভূমিকা পালন করবে, এটা বোধ হয় আমাদের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। 
কারণ নেলসন ম্যান্ডেলার সরকার যদি আজকে সত্যই সফল হতে পারে, আগামী দিনের 
পৃথিবীর ইতিহাস এবং পৃথিবীর বুকে এটা একটা সংগ্রামের নজির এবং ইতিহাস হয়ে 
চিহ্ত হয়ে থাকবে। 


[12-10 __ 12-20 টা). ] 


১০ই মে ১৯৯৪ সালে যখন নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হল তখন 
তামাম দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষ এক অনির্বচণীয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল এবং খুব 
স্বাভাবিক কারণে ভারতবর্ষের মানুষ অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ উপলব্ি করেছে। 
নেলসন ম্যান্ডেলা সেখানে সরকার গঠনের মধ্যে দিয়ে একটা নতুন নজির স্থাপন করেছেন। 
তিনি প্রচন্ড উদারতা দেখিয়ে সমস্ত দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন করেছেন। এমন 
কি মিঃ ক্রার্ক, যিনি বর্ণবিদ্বেষী সরকারের প্রধান ছিলেন-_অবশ্য বিগত নির্বাচনে মিঃ ক্রার্কের 
একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না-_তাকেও সরকারের অন্তভুক্ত করেছেন। 
রাজনৈতিক বিরোধীদের পর্যস্ত তার সরকারে স্থান দিয়েছেন। সমস্ত রকম মত-পার্থক্য তুলে 
তিনি সকলকে নিয়ে আগামী দিনের দক্ষিণ আফ্রিকাকে গঠন করতে চাইছেন। তার এই 
উদারতা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছে। একটা দেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং শাসন 
থেকে যুক্তি পায় তখন সেখানে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে যায়। আজকে ঠিক সেই 
জিনিস আমরা সেখানে লক্ষ্য করছি। আমরা আশা করব নেলসন ম্যান্ডেলা মানুষের প্রত্যাশ 
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পূরণে সচেষ্ট হবেন এবং সফল হবেন। এই প্রসঙ্গে নেলসন ম্যান্ডেলা এবং তার সংগ্রামের 
প্রতি ভারতবর্ষের ভূমিকাও স্মরণীয়। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষ সব সময় তার যথাযথ ভূমিকা 
পালন করেছেন। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের নেলসন ম্যান্ডেলার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, শুভেচ্ছা 
রয়েছে, আমরা আশা করব তিনি দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করবেন। 


শ্রী শক্তি বল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শাসনের 
অবসানের নেলসন ম্যান্ডেলাকে অভিনন্দন জানিয়ে যে সর্বদলীয় ১৮৫ নং রুল অনুযায়ী 
মোশন এখানে উত্থাপন করা হয়েছে তাকে আমি সর্বাস্তকরণে সমর্থন জানিয়ে দু-একটি কথা 
বলছি। স্যার, বর্তমান শোষণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী এবং দেশপ্রেমী মানুষের 
প্রতীকের নাম হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলা। আজকে এই নাম বিশ্বের প্রতি ঘরে দেশপ্রেমের মূর্ত 
প্রতীক চিহিত। তিনি আজকে গণতন্ত্র এবং দেশপ্রেমের উজ্জল ভবিষ্যত হিসাবে মানুষের 
সামনে দেখা. দিয়েছেন। তার জুলস্ত দৃষ্টান্ত হাঙ্গেরীর নির্বাচনে সমাজতান্ত্রিকদের জয়। নেলসন 
ম্যান্ডেলার জয়ে মানুষ আজ উৎসাহিত। নেলসন ম্যান্ডেলা ২৭ বছর কারা অভ্যস্তয়ে কাটিয়েহেন। 
শুধু তাই নয়, তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নির্বাচনে জিতেছেন। তারপর তিনি আফ্রিকান 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের নির্বাচনী দপ্তরে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলেছেন, “অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকা 
মুক্ত হল।” বর্ণবিদ্বেষী মুক্ত এক্যবদ্ধ সমাজ গঠনের কাজে তিনি সমস্ত মানুষকে আহছুনি 
জানিয়েছেন এবং তিনি এক্যবদ্ধ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। এটাই আজকে পবচেয়ে 
বড় জিনিস। শতাব্দীব্যাপী নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে যে লড়াই হয়ে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় 
সেই লড়াইয়ের সময় তিনি ২৭ বছর কারা অভ্যন্তরে কাটিয়েছেন। সেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে 
দক্ষিণ আফ্রিকার দেশপ্রেমিক এবং গণতান্ত্রিক মানুষদের জয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব ইতিহাসে 
একটা নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষদের পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই 
যে, নেলসন ম্যান্ডেলা যে লড়াই শুরু করেছিলেন সেই লড়াইকে সারা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক 
এবং দেশপ্রেমিক মানুষরা সমর্থন জানাবার ফলে সান্ত্াজ্যবাদের মদতপুষ্ই আফ্রিকার বর্ণবি্বেষী 
সরকার সেই লাড়াই-এর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। তারা নেলসন ম্যান্ডেলাসহ 
ওখানকার সমস্ত নেতাদের কারাগার থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জেল থেকে বেরিয়ে আসার 
পরেও সংগ্রাম থেকে সরে আসেননি। সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। ডি. ক্লার্ক সরকারের 
উপর চাপ সৃষ্টি রেখে তারা যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন এবং গণতান্ত্রিক আফ্রিকাকে সমর্থন 
করে যে নাম দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির যিনি সেক্রেটারি ছিলেন তিনি 
নাম দিয়েছিলেন কোডেসা, এ দেশের ভাষা অনুযায়ী নাম দেওয়া হয়েছিল। একটা কথা 
তে চাই ওরা আজকে জনগণের আশীর্বাদ পেয়েছেন, শুধু তাই নয় মানুষের অসম্ভব রকম 
মর্থন পেয়েছেন। ৬৩ পারসেন্ট ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। ওঁদের এ জয়লাভের পিছনে 
ারতবর্ষের শুভেচ্ছা আছে। ১২ লক্ষ ভারতবাসী ওখানে বাস করেন। মহাত্মা গান্ধী যখন 
খানে গিয়েছিলেন তখনই শুধু নয়, ভারতবর্ষের মানুষ এই আফ্রিকার সংগ্রামের পিছনে 
'রকাল তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। ওখানে দুই শ্রেণীর মানুষ বাস করে। শ্রমজীবী মানুষ 
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যারা বাস করে তারা বেশিরভাগই আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সমর্থক, তার মধ্যে অনেক 
কমিউনিস্ট নেতাও আছেন। তারা আত্মপ্রকাশ করে নানাভাবে ওখানে কাজকর্ম করছেন। 
শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করে সাহায্য করছেন। আমি এই কথা বলতে চাই দক্ষিণ 
আফ্রিকা একটা বিশাল দেশ, এ বিশাল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমজীবী মানুষদের সংগঠন 
আছে, এ.এম.সি.র বিরুদ্ধে নেলসন ম্যান্ডেলার সংগ্রামে বহু শ্রমজীবী মানুষ তার পাশে দাঁড়িয়ে 
তাকে সমর্থন জানিয়েছেন। ২৭ বছর ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন সেই সংগ্রামের সঙ্গে 
শ্রমজীবী মানুষদের আত্মিক যোগযোগ ছিল এবং তারা সংগ্রামের একটা বড় অংশীদার 
ছিলেন। এই কথা বলতে চাই যে, গণতান্ত্রিক যে সংগ্রাম, যে সংগ্রামকে কোডেসানামে 
নামাহ্কিত করা হয়েছিল সেই সংগ্রামের পিছনে বহু শ্রমজীবী মানুষের সমর্থন ছিল। আমর! 
আজকে গর্ব অনুভব করি ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে যে যখন নেলসন ম্যান্ডেলা জেল মুক্ত 
ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার প্রথম তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। 
কলকাতার বুকে ইডেন উদ্যানে এঁতিহাসিক অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। লাখো লাখো মানুষ 
ছিল, গণতন্ত্র প্রিয়, স্বাধীনতা প্রিয় দেশপ্রেমিক মানুষের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তিনি জয়লাভ 
করেছেন। আজকে বিধানসভার পক্ষ থেকে সর্বদলীয় যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমর্থন 
করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বিনয়কৃ্ণ চৌধুরি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে আফ্রিকান 
ন্যাশনাল কংগ্রেস যে সুদীর্ঘকাল বলা যেতে পারে এই সংগ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 
দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত সব কিছু চুর্ণ বিচুর্ণ করে জয়ী হয়েছে। 
এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এবং বিশেষ করে আরও বেশি আমাদের দিক থেকে এটা 
গৌরবের। এই সংগ্রামের শুরু থেকে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কারণ আপনারা জানেন 
যে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ভিতরেতেও যাঁরা সংগ্রাম করেছেন সেখানে একইভাবে বর্ণ 
বিদ্বেষের হিসাবে যে ভারতবাসীরা ওখানে বাস করতেন তারাও সেই সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। 
শুধু তাই নয়, আপনারা জানেন মহাত্মা গান্ধী এই বর্ণ বিদ্বেষের শীকার হয়েছিলেন এবং 
তার সত্যাগ্রহী সংগ্রামের পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি আফ্রিকায় করেছিলেন তখন থেকে একট 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামে ব্রিটিশের সবচেয়ে বড় যে উপনিবেশ ভারতবর্ষ তার সংগ্রাম 
সমস্ত পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় ব্রিটিশের অধীনে নির্যাতিত শোষিত হয়েছিলেন তাদের নেতৃতে 
করেছিলেন। আমরা দেখেছি আজকে আনোয়ার পাশা থেকে পরবতীকালে তারা ভারতবর্ষের 
এই সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়ে আগে এই সংগ্রাম করেছেন। 


[12-20 -_ 12-30 0.1] 
এমন কি, এ আন্দোলনে তুকীর আনোয়ার পাশা এবং কামাল পাশার সমর্থন ছিল। 


10110) 027২ 202 185 121 


এইভাবে সেখানে ক্রমশ সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। যাকে আমরা নন-আযালাইনমেন্ট বলি তার 
অন্তর্ভুক্ত মিশরের নাসের, ভারতের নেহেরু, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, যুগোস্্োভিয়ার টিটো__এরা 
সবাই এ আন্দোলনকে সমর্থন করেন। এই যে সমর্থন এটাও সান্্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
একটা মস্তবড় ধাপ। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে 
সাম্রাজ্যবাদি দেশগুলি বিশেষ করে আমেরিকা এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার 
দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব এবং রাজনৈতিক প্রভুত্ব আরও বেশি করে চাপিয়ে দেবার 
চেষ্টা করছেন এবং প্রয়োজনে তাদের পাশবিক মিলিটারী শক্তি ব্যবহার করেছেন। তার নমুনা 
আমরা ইরাক, আফগানিস্থান এবং বসনিয়া ইত্যাদি জায়গায় দেখেছি। এরজন্য প্রয়োজন হল 
এনিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার সদ্যমুক্ত দেশগুলির সকলে একমত হয়ে এর 
বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধভাবে আরও বেশি করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া। সেজন্য দক্ষিণ আফ্রিকার 
মানুষের এই যে জয় এটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে নগ্ন করার যে সংগ্রাম তার জয়। আজকে 
এটা সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে, আরও বেশি দায়িত্বসম্পনন করবে। ওখানে 
আমাদের মানব মুখার্জি গিয়েছিলেন, তিনি সবকিছু দেখে এসেছেন। সে সম্বন্ধে তিনি পরে 
বলবেন। তাদের এই যে জয় এটা মানুষের মুক্তি সংগ্রামের জয়। কিন্তু তারপর যে চক্রান্তের 
শেষ হবে তা নয়, সেজন্য তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলে এঁকাবদ্ধভাবে সংগ্রাম 
করতে হবে এবং তাহলেই এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলি 
সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে নিজেদের জীবনকে নিজেদের মতো করে গড়ে তুলতে 
পারবেন। আজকে তাদের এই বিজয় একটা মস্তবড় বিজয় যা ভবিষ্যতে সাত্ত্রাজযবাদীদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষকে শক্তি যোগাবে, প্রেরণা যোগাবে । আমি চাই, সকলে এই প্রস্তাবকে 
সমর্থন করুন এবং তাহলে এর একটি কপি আমরা ওঁদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারব। এই 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেবী 
শাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তারই একটা বহিঃপ্রকাশ সম্প্রতি সেখানকার গণতান্ত্রিক নির্বাচনে 
মানুষের রায়ের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানকার মানুষের প্রায় দেড়শ বছরের যে 
সং্রাম সেটা আজকে সফল হয়েছে। আজকে তাদের জয়কে অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের 
বিধানসভার পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব এসেছে, আমি তাকে সমর্থন করছি। মাননীয় প্রবীণ মন্ত্রী 
বিনয় চৌধুরি মহাশয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে যেভাবে প্রস্তাবের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন 
তার জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রস্তাব আনা হয়েছে ঠিকই আছে, কিন্তু এর সঙ্গে 
আরও কিছু যোগ করলে ভাল হত। কারণ এটা শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের জয় নয়। 
বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার এই জয়, এই সাফল্য একটা নতুন আশার 
আলো দেখিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, এই আন্দোলনের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের, ভারতবর্ষের জাতীয় নেতাদের একটা নিবিড় যোগাযোগ ছিল দক্ষিণ 
আফ্রিকার বুকে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে, বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে আমাদের 
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ৃ [3191 18), 1994 
' জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, আজকে তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সমর 
করি। আমাদের ভারত সরকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উপেক্ষা করে যে ভাবে দক্ষিণ আফ্রিক 
বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনকে বিভিন্ন সময়ে সমর্থন করেছে 
নেহেরু থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী পর্যন্ত, সেটা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর' 
করি। কিন্তু আজকে প্রস্তাবে ভারতবর্ষের জাতীয় নেতার দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেসে 
যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের সঙ্গে কিভাবে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন, সেটা যা 
একটু উল্লেখ থাকতো তাহলে আমার মনে হয় প্রস্তাবটা আরও ব্যাপক হত। এই প্রস্তাবে: 
মধ্যে ভারত সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করা উচিত ছিল, এবং প্রশংসা করলে আরও ভাল 
হত। আমি বুঝতে পারছি না যে এটা কেন হল না। আমাদের দলের তরফ থেকে মাননী 
সদস্য সৌগত রায় প্রস্তাব আনার সময়ে ছিলেন, তিনি হয়ত এটা খেয়াল করেন নি. এট 
অমিট হয়ে গেছে। এখানে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের এই জয়কে অভিনন্দন জানাতে গিট 
ভারতবাসীরা গর্ববোধ করছে এবং ভারতবাসীরা একাত্ম হয়ে এই জয়ের আনন্দ উপভোগ 
করছে, কিন্তু সেটা উল্লেখ থাকলে আরও ভাল হত। আমাদের এখানে মানববাবু আছেন 
তিনি সেখানে গিয়ে দেখে এসেছেন। তিনি আরও ভাল করে বলতে পারবেন। এখা 
বিনয়বাবু বললেন যে প্রেসিডেন্ট ডি. ক্লার্ক উদারতা দেখিয়েছেন। বিশ্বজনমতের চাপে মেদ 
নিয়েছেন, ঠিকই। কিন্তু এই চত্রাত্ত এখানেই শেষ নয়, এটা এখনও চলছে। সামরাজাবাদী শত 
এটা সহজে মেনে নেবে বলে আমার মনে হয় না। এরা হয়ত রাজনৈতিক ভাবে মেনে নিতে 
পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার উপরে আঘাত আসতে পারে। আমরা এঁ 
হাউসে ঘোষণা করতে পারি যে অতীতে যেমন আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনে সেই দেশের 
মানুষের সঙ্গে একমত ছিলাম, সেই দেশের মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি, সমর্থন করেছি 
করব। আজকে এই প্রস্তাব আনার সময়ে আমি আশা করব যে সেই দেশের মানুষ যেভাবে 
লড়াই করেছে তাদের নিজেদের বাঁচার জন্য, নিজেদের আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য, সেই লড়াই 
তাদের শেষ হয়নি, তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের পথে তার 
এগিয়ে যাচ্ছে। আমি আশা করব যে তারা সফল হবেন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শে 
করছি। 


রী সুরত মুখার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই মোশনের উপরে আলোচনা হচ্ছে 
এটাতে আমরা সকলেই একমত, এতে কোনও দ্বিমতের ব্যাপার নেই। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
আমি সে জন্য এই বিষয় সম্পর্কে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা আরও প্রতিহ্পূর্ণ হত 
যদি আমাদের রুলস ১৬৯-য়েতে এটা রেজলিউশন আকারে আনা হত। এই ব্যাপারে অতীতেও 
নজির আছে। এই ধরণের পাবলিক ইন্টারেস্টে রেজলিউশনের আকারে আনা যায়। ১৮৫- 
তে মোশন হলে বিষয়টা একটু হালকা হয়ে যায়। রুলস ১৬৯-য়েতে বলা আছে, সাবজেক্ট 
টু জি প্রভিসন অব দিজ রুলস, এ মেস্বার অর এ মিনিস্টার মে মুভ এ রেজলিউশন 
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রিলেটিং টু এ ম্যাটার অব জেনারেল পাবলিক ইন্টারেষ্ট। কাজেই আমরা যদি এটা রেজলিউশান 
আকারে করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় নেলসনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, সমর্থন 
জানানোটা আরও গুরুত্ব পাবে। লক্ষ্্ীবাবুর সঙ্গে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ রেজলিউশান আকারে হলে ঠিক ছিল। এর যে কনটেকট 
তাতে ১৬৯ হতে পারতো। কিন্তু ১৮৫-য়েতে অলরেডি ডিসকাশন স্টার্ট হয়ে গেছে। 


[12-30 -__ 12-40 0৭7] 
হাউ টু কনভাট ইট? দেয়ার ইজ নো প্রভিশান। 


রী সুব্রত মুখার্জি ঃ স্যার, কোনও অসুবিধা নেই, অতীতে এই রকম হয়েছে। আপনি 
সেক্রেটারীর সাথে, স্পিকারের সাথে আলোচনা করুন। যদি কোনও টেকনিক্যাল অসুবিধা 
থাকে তাহলে আমি কিছু বলছি না, যদি টেকনিক্যালী অসুবিধা না থাকে তাহলে এটা করা 
যায় কিনা দেখুন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আপনি বলছেন কনভারসান করতে । কিন্তু এখন তো ১৮৫- 
« আলোচনা হচ্ছে। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ ডিসকাশান হোক। রেজলিউশান আকারে এলে ফারদার আমরা 
আর ডিসকাশান চাইবো না। রুল ১৬৯-এ করা যায় যাতে তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী লক্ষ্মীকাত্ত দে ঃ সুব্রতবাবু ঠিকই বলেছেন, অতীতে এই রকম ঘটনা ঘটেছে। 
নীতিগত ভাবে এটা মেনে নিতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই, আইনগত ভাবে এটা করা 
যায় কি না আপনি দেখুন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ দি নোটিশ হ্যাজ অলরেডি বিন সার্ভড আন্ডার রুল ১৮৫। 
শ্রী লক্ষ্মীকান্ত দে ঃ একবার এই হাউসে হয়েছে এটা আপনি একটু দেখে নেবেন। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ ডিসকাশান হলো, তার আপনি এটা পাশ করালেন না। তারপর 
আপনি নিজের চেয়ার থেকে কিন্তু কোনও মন্ত্রী বা সদস্যর মাধ্যমে এই ব্যাপারে রুল ১৬৯- 
এ একটা রেজলিউশান আনলেন। আমরা সবাই এটা একসেপ্ট করলাম। আপনি নিজেও 
আপনার চেয়ার থেকে আনতে পারেন। এটা যাতে করা যায় তার ব্যবস্থা আপনি করুন। 


শ্রী দিলীপ মজুমদার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের সংগ্রামের 
বিজয়ে শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়ে এই বিধানসভা থেকে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবের সমর্থনে 
বলতে উঠে আমি নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করছি। দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের সংগ্রাম 
পৃথিবীর ইতিহাসে মানব জাতির একটা বৃহত্তম সংগ্রাম হিসাবে লেখা থাকবে। আজ থেকে 
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প্রায় ৩০-৩২ বছর আগে যখন দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার, কৃষরঙ্গ এবং অন্যান 
বর্ণের মানুষের সমস্ত অধিকার অস্বীকার করে তাদের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে তারা একট' 
সংখ্যা লঘু সরকার গঠন করেছিলেন সেই দিনটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে, মানব জাতি 
ইতিহাসে একটা কালো দিন। সেই দিন আমরা সবাই তাকে ধিক্কার জানিয়ে ছিলাম। কার 
সেখানে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের গায়ের রং কালো, তাদের সমস্ত রাজনৈতিক এক. 
সামাজিক অস্বীকার করে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা তাদের শাসন কায়েম করেছিল। সেইজন্য আম: 
সেইদিন থেকে আফ্রিকার কৃষণ্রঙ্গ মানুষের পাশে দাড়িয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম তোমর 
লড়াই করো, সংগ্রাম করো, আমরা ভারতবাসীরা তোমাদের পাশে আছি। সেইদিন থেকে তার 
সংগ্রাম শুরু করেছিল। সেই সংগ্রামকে দমন করার জন্য তারা নির্মম অত্যাচার করেছিল 
নির্মম আক্রমণ করেছিল কৃষ্ণরঙ্গদের উপর। তাদের কোনও নিবেদন আবেদন, পৃথিবী 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোনও নিবেদন আবেদন শ্বেতাঙ্গদের প্রভু সান্্রাজ্যবাদীদের কানে পৌছায় 
নি। তারা ভেবেছিল তাদের যে অস্ত্রের ভান্ডার আছে সেই অস্ত্র দিয়ে, সান্রাজ্যবাদী, যাদের এই 
ব্যাপারে মদত দিচ্ছিল তাদের নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষ এবং অন্যান্য বর্ণের 
মানুষের সমস্ত কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেবে, তাদের সংগ্রামকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। কিন্তু আব 
দেখেছি যে ইতিহাস অন্য কথা বলে। শ্রদ্ধের নেলসন ম্যান্ডেলা দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে কারাগাণে 
বন্দি ছিলেন। শতশত মানুষকে সে দেশের শাসকবর্গ খুন করেছে। হাজার হাজার মানুবণে 
কারাত্তরালে চিরকালের জন্য বন্দি করে রেখেছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুবকে তাব 
মিটিং মিছিল করতে দেয় নি। বাক স্বাধীনতা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে এবং মিলিটাব্ি 
ও পুলিশ দিয়ে রাজত্ব করেছে। স্ত্রী, পুরুষ শিশু নির্বিশেষে সকলের উপরে তারা অভ্যাচা 
করেছে। এত জঘন্য অত্যাচার তারা করেছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা কলঙ্কতম অধ্য, 
সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে সে দেশের মানুষ লড়াই করেছে। আক্রিকান শযাশনা 
ংগ্রেস সেখানে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। সংগ্রামী মানুষদের শাসকবর্গ বন্দি করেছে 
ডেসমন্ড টু টু তাদের অন্যতম ব্যক্তি। তার উপরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়। আম« 
একথা জানি যে ইতিহাসে অস্ত্র বড় নয়, সাম্রাজাবাদ বড় নয়, বড় হচ্ছে মানুষের নে, 
থাকার অধিকার এবং মানুষের বেঁচে থাকার আকাঙ্থা। বেঁচে থাকার আকাঙ্বা শেষ পর্যন্ত 
জয়ী হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে সে দেশের মানুষের পাশে এসে দীড়িয়েছে 
সারা পৃথিবীর মানুষ । কলকাতায় নেলসন ম্যান্ডেলা যখন এসেছিলেন তখন তাকে আমর 
অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, সেই দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগাত্তকারী ঘটনা হিসাবে 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন রষ্দ্রী স্টেডিয়ামে সমবেত হয়েছিলেন, সমগ্র 
দেশে সেদিন আনন্দের বান বয়ে গিয়েছিল। আমার মনে পড়ে, দুর্গাপুর একটি ছোট্ট শহব, 
সেখানকার মানুষ সেদিন আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে একটি ছোট্ট গাড়ি উপহার 
দিয়েছিলেন এবং অফিস থেকেও উপহার দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কূটনৈতিক প্রধান 
মিঃ পিসলে তখন এসেছিলেন। আমরা আশা করছি যে দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম অব্যাহত 
থাকুক। সংগ্রাম অব্যাহত ভাবে চলেছে। যেভাবে ডঃ নেলসন ম্যান্ডেলা আফ্রিকান ন্যাশনাল 
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কাগ্রসকে সুদক্ষ ভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ডি. ক্লার্কের সঙ্গে এবং ওখানকার অন্যান্য 
পার্টির সাথে_ যেমন, বোথা লিজা, ইনকাথা এঁরা সঙ্গে ছিলেন এবং বিভিন্ন বাধা যেভাবে 
সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সমস্ত বাধা তিনি দক্ষতার সাথে একের পর এক অতিক্রম করেছেন। 
যেভাবে তিনি সেই সমস্ত বাধা তিনি অতিক্রম করে গেছেন, তাতে আমরা দেখেছি যে তিনি 
পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র পরিচালক। ওখানে কমিউনিস্ট পাটির অন্যতম নেতা ব্রিফ 
হারিকে এবং অন্যান্য আরও অনেককে খুন করা হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনায় তিনি বিন্দু 
মাত্র আতঙ্কিত না হয়ে এবং প্রতিহিংসা পরায়ন মনোভাব না নিয়ে একজন সুদক্ষ রাষ্ট্র 
নায়কের মতো সে দেশের মানুষের কাছে এক দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সে দেশের 
দান্যুকে সাথে নিয়ে, জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেবে যেভাবে তিনি তার ভূমিকা পালন করেছেন, 
৬ব্ফলে সেখানে একটা ভোট করতে সক্ষম হয়েছে। সেই ভোটে তিনি বিপুল ভোটে জয়া 
হযেছেন। নেলসন ম্যান্ডেলা যেদিন শপথ নিয়েছিলেন, সেদিন আমাদের দেশসহ পৃথিবীর বং 
দেশ আনন্দে উদ্বেল হয়েছিল। তিনি সেদিন বলেছিলেন যে আফ্রিকা থেকে চিরকালের জন্য 
শোষণ, মানুষের উপর থেকে ঘৃণা এবং বর্ণবৈষম্যবাদ লপ্তু হয়ে যাক। আমাদের দেশের 
দর্বীনতার ভিত্তি হোক অহিংসা। সূর্যের আলোকে পৃথিবীর মানুব ঘেমন ভাবে আলোকিত 
হ, তেমনি ভাবে স্বাধীনতা রূপ সূর্ধের ছটায় আমাদের সবাই আলোকিত হোক। দক্ষিণ 
মাহিকাব অন্ধকার চিরকালের জন্য লুপ্ত হোক। সারা পৃথিবীর কাছে সেদিন ছিল একট। 
উত্তম দিন। সাম্্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকাকে অন্ধকারের দেশ হিসাবে আখা দিয়েছিল। আজ, 
দানব গর্বের সঙ্গে বলছি যে, সেই দ্ধকার আক্রিকা থেকে ঘুচে গেছে, সেখানে স্বাধানতা 
সূর্যের উদয় হয়েছে। তার বিকিরণে সারা পৃথিবীর মানুষ সেই সূর্যের আলোকে আলোকিত 
হয়ে উঠবে। আফ্রিকার মানুষের ধর্ম, বর্ণ এর বিরুদ্ধে যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের প্রেরণা 
ম'মরা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করব। দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা এগিয়ে যান, তার 
₹% সার্থক হয়ে উঠুক। এই কথা বলে, এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেখ 
করছি। 
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রী ব্রহ্মময় নন্দ ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে দক্ষিণ আফ্রিকার বৈষম্যবাদীর 
বিরুদ্ধে যে বিরাট জয় এবং নেলসন ম্যান্ডেলার রাষ্ট্রপতি পদে অভিষেক তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
বিধানসভা যে সর্বদলীয় ভাবে এই ঘটনাকে অভিনন্দন জানাতে পেরেছে এটাই আজকে একটা 
আনন্দের বিষয়। এক অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে থেকে বর্ণবৈষম্যের পথে যে আদিম এবং 
বর্বরতা বাধা, সেই বাধা থেকে মুক্তি লাভ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা । দক্ষিণ আফ্রিকা আজকে, 
সারা পৃথিবীর কাছে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ হয়ে রয়েছে। এই সংগ্রামের পথে যে 
বাধা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে জেহাদ, তা দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে কারাত্তরে থেকে সেই জেহাদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আজকে দক্ষিণ আফ্রিকা মুক্তি সূর্য দেখবার সুযোগ পেয়েছে। 
দীর্ঘদিন কারা্তরে থেকে তাদের দিবস অন্ধকারে আচ্ছন্ন থেকে আজকে আলোর দেখা পেয়েছে। 
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এবং যে গতিশীলতা আজকে এসেছে সেই গতিশীলতার প্রতীক নেলসন ম্যান্ডেলা আজাব 
সারা বিশ্বকে মোহিত করে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। সেই কার 
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে সান্তরাজ্যবাদের চিত্র ফুটে উঠেছিল এবং সেখাচ 
সাশ্রাজ্যবাদকে চিরতরের মতো ধ্বংস করবার জন্য তিনি গান লিখেছিলেন নাই নাই ভু 
হবে হবেই জয়। নেলসন ম্যান্ডেলা ২৭ বছর কারাজীবন যাপন করার পরে আজকে তিনি 
দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি রূপে আসীন থেকে তিনি যে সমদর্শিতা, ওঁদার্যের পরিচয় দিয়েছে 
তার কোনও তুলনা নেই। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রেমীদের সাথে চিরদিন বেঁচে থাকবেন 
এইকথা বলে এই মোশানটিকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি 


তরী সমর হাজরা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী এবং নেলদ 
ম্যান্ডেলাকে অভিনন্দন জানিয়ে আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে সর্বদলীয় প্রস্তাব এসেছে তাকে আ? 
পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। নেলসন ম্যান্ডেলা ওপনিবেসিক এবং বর্ণবৈষম্যর বিরুদ্ধে সাড়ে ১ 
বছর কারার অন্তরালে থেকে মুক্তি পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বাধীনতা এনেছেন। নেলফ্ 
ম্যান্ডেলা পৃথিবীর শোষিত এবং নির্যাতিত মানুষের সামনে মুক্তির আলো এনে দিয়েছেন। এব 
তিনি প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। তার এই স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তির আন্দোলনকে 
আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই কথা বলে আমার বন্তবা 
করছি। 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা লা 
এবং যাদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বের জয় হয়েছে, সেই আফ্রিকা? 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের জয়কে স্বাগত জানিয়ে যে সর্বদলীয় প্রস্তাব বিধানসভায় উপস্থাপিত 
হয়েছে, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। সাড়ে তিনশো বছরের পরাধীনতার পর গত 
২৭শে এপ্রিল মধ্যরাতে নতুন স্বাধীন দক্ষিণ আফিকার পতাকা আকাশে উড়েছে এর মাধায় 
সূচিত হয়েছে পৃথিবীতে পুরনো কায়দায় উপনিবেশ গঠনের প্রক্রিয়ার সমাপ্তি। তাতে এ 
ফলে এই শতাব্দীর প্রথম থেকে যে পৃথিবী জুড়ে লড়াই চলছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সাধার' 
মানুষের জয় সেই লড়াই এর শেষ সূচনা করল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যখন তৃতীয় বিশ্বে” 
দেশগুলিকে গায়ের জোরে ওঁপনিবেশ করে রেখেছিল এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এব 
পৃথিবী জুড়ে সংগ্রাম শুরু হয়, সেই সংগ্রামে এক এক করে তৃতীয় বিশ্বের সব কয়টি দে" 
স্বাধীন হল। বাকি ছিল কেবলমাত্র একটি দেশ, উপনিবেশবাদের শেষ ঘাঁটি ছিল কেক 
দক্ষিণ আফ্রিকা। গত ২৭শে এপ্রিল সেই ওপনিবেশের অবসান হয়েছে, গোটা পৃথিবী জোড' 
তৃতীয় বিশ্বের মানুষের লড়াই গত ৮০ বছর ধরে যা সংগঠিত হয়েছে তা জয়যুক্ত হয়েছ 
চূড়ান্তভাবে, এই বিজয়ের মধ্যে দিয়ে। খুব স্বাভাবিক কারণে এটা একটা পৃথিবী জোড়া লড়ং 
এর একটা দিক। গোটা পৃথিবী জোড়া লড়াই সাফল্য অর্জন করেছে। কাজেই দক্ষিণ আক্রিকাঃ 
স্বাধীনতা কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সান্রাজাবাদের 
তৃতীয় বিশ্বের মানুষের লড়াই এর চূড়ান্ত জয়কে সৃচিত করেছে, সেই দিক থেকে এই জয়ের 
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ভাগীদার আমরাও। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা আমাদের সামনে কিছু নতুন তথ্যের জন্ম 
দিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা আমাদের কাছে কিছু নতুন দিকের সূচনা করেছে। ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের সংযোগ বারবার আলোচনা 
হয়েছে আমাদের এই আলোচনায়। এবং আমার এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই দক্ষিণ 
আফ্রিকার স্বাধীনতার সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংযোগটা নাড়ীর যোগ ছিল। 
স্যার, আপনি জানেন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস তৈরি হবার অনেক আগেই তৈরি হয়েছিল 
দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম সাত্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন, তা হল ন্যাটাল ইন্ডিয়ান 
কংগ্রেস। গর্বের সঙ্গে আমরা বলতে পারি সেই ন্যাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 
মহাত্মা গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা সম্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে মহাত্মা 
গান্ধীকে তারা সশ্রদ্ধ চিন্তে স্মরণ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতবাসীর লড়াই। 
এই লড়াই এর মধ্যে দিয়ে এ.এন.সি. জন্মগ্রহণ করেছিল। আজ থেকে এক শতাব্দী আগে 
াটালে আখের চাষ করবার জন্য যে ভারতীয়দের জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশরা, 
সই ভারতীয় মানুষদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার আধুনিক স্বাধীনতা আন্দোলনের 
পথম বীজগুলি। কাজেই দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের আত্মার 
যোগটা অন্কে গভীর এবং তা শতাব্দীর পুরনো। এর জন্য আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত। 
'দিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলন আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের একটা 
বকল্প রাস্তা। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলন এক দিকে যেমন অহিংস অসহযোগ 
গান্দোলন, অন্যদিকে এই আন্দোলনকে চূড়ান্ত ভয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আছে সমস্ত 
তিরোধের অসংখ্য কাহিনী। একদিকে অহিংস আন্দোলন আর এক দিকে সশস্ত্র প্রতিরোধ__এই 
(9 বিপরীতমুখী ধারাকে সাফল্যর সঙ্গে একটা ইউনিক কথ্ধিনেশনে পরিণত করেছে আফ্রিকান 
7শনাল কংগ্রেস এর জন্য ভবিষ্যত পৃথিবীতেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই এর ক্ষেত্রে 
নাফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নামটা আলোচিত হবে। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস একটা 
[ফর্ম এবং আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এর সাংবিধানিক ৩টি পার্টির একটি মিলিত 
পোগ। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, কনফেডারেশন অফ সাউথ আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়ন, 
“সাতু এবং সাউথ আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টি। কাজেই আমরা যখন অভিনন্দন জানাব 
এন.সিকে তাদের এই অভিনন্দনে উল্লেখ করা উচিত কোসাতু এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 
শাল কংগ্রেসের নাম। যারা এক সাথে এই ন্যাশনাল কংঘ্রেস গড়ে তুলেছিল। আমি ওধু 
শনীয় সদস্য সৌগত বাবুর একটা বক্তব্যের কোনও বিতর্ক না করেও আমি বলতে বাধা 
ঈ সেই দাবির প্রক্রিয়ায় ডিক্রার্ক রাষ্ট্রপতি তিনি অভিনন্দন পান, সৌগত বাবুর এই 
উনতের সাথে একমত পোষণ করছি না। এটা পৃথিবীর ইতিহাস যে কোনও শাসক দল 
স্থায় তার ক্ষমতা ছেড়ে দের না এবং এটা দক্ষিণ আক্রিকারও ইতিহাস। ন্যাশনাল পার্টি 
'রি হয়েছিল হিটলারের মতাদর্শে যারা বর্ণ বৈষম্যকে জন্ম দিয়েছে। 
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যারা বর্ণ বৈষম্যর জন্ম দিয়েছিল সেই ন্যাশনাল পার্টির নেতা প্রান্তন রাষ্ট্রপতি টি 
ক্লার্ক, তিনি স্ব-ইচ্ছায় কিন্তু ক্ষমতা ছেড়ে দেননি। একদিকে ওকান্টোর নেতৃত্বে স্বশন্ত্র প্রতিরে 
অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় দাঁড় করিয়ে অহিংস পদ্ধতিতে আন্দোলন করেছে। ডিক্রারে 
পার্টি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে স্বীকৃতি দিতে এবং নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্ত কনে 
জনগণের চাপে। সেই জনগণ পৃথিবী জোড়া, সেই জনগণ দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ, তাদে 
চাপে ডি ক্লার্ক সরকার বাধ্য হয়েছে এই ব্যবস্থাকে মেনে নিতে। যদি ডি ক্লার্ককে অভিনন্দ 
জানানো হয় তাহলে সেটা অপাত্রে বর্ষিত হবে। আমি সৌগত বাবুকে অনুরোধ করব এ 
অপাত্রে অভিনন্দন যেন তিনি না দেন। চার বছরের দীর্ঘ মেয়াদী আলোচনার মধ্যে দিযে এ 
সাফল্যতা এসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন নেগোসিয়েশনের টেবিলে বদ 
বাইরে প্রকৃত পক্ষে লক্ষ লোককে দাঁড় করিয়ে রেখে ন্যাশনাল পাটির সরকার আহিবঃ 
ন্যাশনাল কংগ্রেসের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এই দীর্ঘ নেগোসিয়েশনে প্রসেসেব ম" 
অন্তত দু বার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে উঠে আসতে হয়েছে আলাপ-আলোচনাব টে 
থেকে। কিন্তু বাইরে লক্ষ লোকের মিছিল এবং আলোচনার টেবিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন এন? 
সাউথ আফ্রিকান ন্যাশনাল পার্টি, এবং কোসাটুর বিপ্লবী নেতারা । বাইরে লক্ষ লে! 
জমায়েত না থাকলে ন্যাশনাল পার্টি বা ডি ক্লার্কের মতো মানুষরা এই স্বাধীনতা মেনে ?ি! 
না। কাজেই সেদিক থেকে জনগণের আন্দোলনকে আলাপ-আলোচনার টেবিলে কনভাট 4! 
আর্টটা কি সেটাও এ.এন.সি দেখিয়েছে। গভীর অন্ধকারে লন্ডনের কোনও গোপন বোখাপও 
না। প্রিটোরিয়ার রাস্তায় লক্ষ লোকের মিছিলকে দাঁড় করিয়ে গোটা পৃথিবীর সামনে নেন 
ম্যান্ডেলার আফ্রিকান ন্যাশনাল পার্টি নেগোসিয়েশনের টেবিলে জয় অর্জন করেছে। কাছে 
আমাদের পক্ষে ডি-ক্লার্কের মতো একজনকে অভিনন্দন দেবার কোনও বিষয় নেই। মা; 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথাটা উল্লেখ করতে চাই আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নে 
জয়যুক্ত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার মানুয। এই জয়কে যদি কৃষণরঙ্গ মানুষের জয় বলা * 
তাহলে সেই জয়কে ছোট করে দেখানো হবে। আফ্রিকান ন্যাশনাল পাটির জয় 
আফ্রিকার সমস্ত মানুষের জয়। এটা শুধু কৃষ্রঙ্গ মানুষের জয় না, এটা দক্ষিণ আফ্রিকা ॥ 
মানুষের জয়, যার মধ্যে ভারতীয়রাও আছে, শ্বেতাঙ্গরাও আাছে। দর্দিণ আফ্রিকার ইতি: 
আমাদের আর পাঁচটা ইতিহাসের সঙ্গে মিলবে না। আমাদের দেশে ইংরেজরা কখন ১: 
বলেননি যে ভারতবর্য আমাদের দেশ। আমরা এখানে থাকব। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার 5: 
বাসিন্দা এক সময় হল্যান্ড, জার্মানী এবং ফ্রা্স থেকে আসা বনল্ডরা বললেন তারাই ৮* 
আফ্রিকার আদি বাসিন্দা। তারাই আফ্রিকান বাসিন্দা। কাজেই এই দেশটা তাদের ₹*' 
থাকবে। কাজেই সেদিক থেকে, সমস্যার দিক থেকে যে মানসিকতা কাজ করছে ৩ 
অতিক্রম করে আফ্রিকান ন্যাশনাল ক:্রেস শ্বেতাঙ্গ মানুষদের পরাজিত করেছি, সংখা”: 
শ্বেতাঙ্গ মানুযদের মন জয় করে নিয়েছে। এটাই হচ্ছে আফ্রিকান কংগ্রেসের কৃতিত্ব। ভ 
মত আমাদের এই বিধানসভা তার এ্রতিহ্য মাফিক এই অভিনন্দন জানাচ্ছে। তবে এত 
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সতর্ক থাকা দরকার, সুদীপ বাবু যে কথা বলতে চেয়েছে, জয় সবে মাত্র করায়ত্ত হয়েছে, 
এটা বড় জোর এক ধাপ। এখনও দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের ক্ষমতা আসেনি । কেবলমাত্র 
তারা পার্লামেন্টে এসেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন রূপাল্ড বা ওল্ড হার্নরার 
ঘ্তো সাউথ আফ্রিকান মাল্টি ন্যাশনালিস্টদের হাতে গোটা দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতি । এমন 
কি ম্যানেজিরিয়াল পোস্টে ৮৭ পারসেন্ট আসন এখনও শ্বেতাঙ্গদের দখলে । আজকে শ্বেতাঙ্গরা 
যদি কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলে আগামীকাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার কারখানায় ধুয়ো 
বেবোবে না। এই রকম একটা বাস্তব অবস্থার সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন সরকার দাঁড়িয়ে 
আছে। এখনও সেখানে পুরোনো আর্মি আছে যারা শ্বেতাঙ্গ। এখনও পুলিশ বাহিনী এবং 
অর্থনীতির উপরে নতুন সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সবে মাত্র পার্লামেন্টে তারা এসেছে। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আনন্দের দিনে খারাপ প্রবণতার কথা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত 
না । দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি চিলির আতঙ্কজনক অভিজ্ঞতা 
আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, আমাদের সজাগ থাকতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন সরকারকে 
টিকিষে ব্লাখার জন্য। দীর্ঘ চার বছরের নেগোসির়েশন প্রসেসের মধ্ো দিয়ে স্বাধীনতা এসেছে। 
আমরা ভুলে যেন না যাই এটা ব্যক্তি উদারতার প্রশ্ন নয়। এটা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে 
এসেছে। প্গাশ পারসেন্টের মতো ভোট বে দল পেয়েছে, তারা সংবিধান অনুসারে মন্ত্রী 
সভার প্রতিনিধিত্ব করছে আর কম ভোট যারা পেয়েছে তারা সংবিধান অনুযায়ী ডেপুটি 
(প্রসিডেন্টের অন্যতম একটা পোস্ট পেয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিবঝাকে আরও অপেক্ষা করতে 
হবে পাঁচটা বছর। ১৯৯৯ সালে স্বাধীন নির্বাচনে একদলের ভিক্ডিতে সরবখর সেখানে তৈরি 
হবে এবং এই পাচ বছরের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তৈরি হবে মতন সংবিধান। সেই নতুন 
সংবিধানের ভিক্তিতেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে নতুন করে গডে তোলা হবে। মাননীয় উপাধাম্ষ 
মহাশয়, আপনি জানেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস নির্বচকমন্ডলীর কাছে 
পয়েছিলেন 1২০50101101) 0174 0৩৬৩10797701) [1012211011৩ নামে একটি বিস্তৃত প্রোশ্রাম 
নিয়ে। আমাদের সেটা দেখে ভাল লাগবে যেখানে এ.এন.সি. একথার উল্লেখ করে যে 
ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সাথে আমাদের যোগাযোগ বাড়াতে হবে 
কিন্তু পরের লাইনেই এ.এন.সি-র দক্ষ নেতৃত্ব একথার উল্লেখ করতে ভোলেন না যে, কিন্তু 
'কানও অবস্থাতেই আমরা 'আামাদের জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ওয়াল্ড ব্যাঙ্ক বা আই এম 
একের সঙ্গে কোনও চুক্তিতে যাব না। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে এটা আপনাদের একটা শেখা? 
জিনিস বিশেষত এই ১৯১৪ সালে দীড়িয়ে। এটা আমাদের দেখে ভাল লাগে ঘে আফ্রিকান 
শ্যাশনাল কংগ্রেস তাদের সংবিধান কাগজে কলমে লিখে দিয়েই তাদের দাঘিত্ব শেষ করেন 
নি, তারা সেখানে ৫ বছরের প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছেন। সেখানে তারা বলেছেন যে ৫ বছরের 
মধ্য দক্ষিণ আক্রিকায় শিক্ষা হবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩০ 
পারসেন্ট জমি যা শ্বেতাঙ্গদের হাতে আছে-তা ফিরে যাবে এ পরিব কৃষগরঙ্গ চাষীদের হাতে। 
এটা আনাদের ভাল লাগে বলতে যে তারা তাদের সংবিধান লিখে রেখেই তাদের দায়িত্ব 
থেকে খীলাস হন নি বরং সেখানে তারা টাহম বাউও প্রোগ্রাম নিরেছেন যে আগামী ৫ 
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বছরের মধ্যে তারা ১০ লক্ষ নতুন বাড়ি তৈরি করবেন মানুষের জন্য, ২৫ লক্ষ বাড়িতে 
তারা ইলেকট্রিসিটি নিয়ে যাবেন এবং ৫ বছরের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় এরকম একজনও 
মানুষ থাকবেন না যারজন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়নি। আর গ্যান্ড ডিপি 
প্রোগ্রামের ভিত্তিতেই দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের সামনে তারা এক অগ্রগতির চেহারা হাজির 
করেছেন। এই বিধানসভায় দাড়িয়ে আমরা প্রত্যাশা করব যে তারা সেখানকার মানুষের 
প্রত্যাশা মেটাতে পারবেন। আমাদের ভরসা এরজন্য যে কেবলমাত্র নেলসন ম্যান্ডেলার মতন 
প্রবাদপ্রতীম মানুষ সেখানে আছেন ওধু সেজন্য নয়, যার তার মন্ত্রী সভায় আছেন গোট' 
পৃথিবীর মানুষ তাদের জানেন বিপ্রবী হিসাবে সেইজন্য। আমি এক্ষেত্রে হিংসা বা অহিংস 
এই বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না, আমি খালি আপনাদের কাছে সেখানকার নেতৃস্থানীয় কি 
ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে চাই রাষ্ট্রপতি নেলসন ম্যান্ডেলা। উপরাষ্ট্রপতি থ্যন্বোম্যাভেকি, ধিটি 
সোভিয়েত ইউনিয়ানে ট্রেনিং প্রাপ্ত একজন দক্ষ গেরিলা। চেয়ারম্যান এবং এএন.সি.র সেক্রেটারি 
জেনারেল হচ্ছেন সিরিল রামাফোসা। তিনিও একজন দক্ষ গেরিলা। তার মন্ত্রী সভায় পুলিশমঃ 
হয়েছেন সিডনি মুফামোদী। তিনি আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার। আব 
একজন আছেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে শ্রদ্ধেয় নাম তিনি হচ্ছেন জো ন্লোভো! 
যারা লড়াই-এর ময়দান থেকে একদিন জয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছেন তার! আজ নতুন করে 
দেশ গড়ার লড়াই-এ নেমেছেন এবং আমরা আশা করি তারা এক্ষেত্রেও জয়ী হবেন। দক্ষিণ 
আফ্রিকার সাথে আমাদের সরকারের এবং মানুষের অতীত থেকেই সুসম্পর্ক ছিল, এখন 
আমাদের সুযোগ রয়েছে সেই সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্টতর করার। এই বিধানসভা থেকে 
আমরা আশা করব দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন সরকারের সাথে ভারতবর্ষের মানুষদের কেবল 
নয়, সরকারি ভিক্তিতেও ঘনিষ্টতর অর্থনৈতিক যোগাযোগ তৈরি হোক আলোচনার টেবিলে 
বসে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কি সুযোগ আমরা পেতে পারি তা আলোচনা করে সেই সুবোগ 
আমরা নিই এবং কি সাহায্য তাদের করতে পারি তা আলোচন| করে সেই সাহায্য তাদের 
করি। আলোচনার টেবিলে বসে সেটা পর্যালোচনা করুন কেন্দ্রীয় সরকার। সেই আলোচনার 
টেবিলে কেন্দ্রীয় সরকার আরও একবার নতুন করে শিখতে পারেন সাস্ত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কি 
করে লড়াই করতে হয়। বোধহয় তার ফল আমাদের পক্ষে খারাপ হবে না। এই প্রস্তাবকে 
সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[1-90 -- 1-10 [0-).] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের 
সাফল্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্ডে নবগঠিত 
সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করা হয়েছে আজকে এই বিধানসভার 
সমস্ত দলের মাননীয় সদস্যরা তা সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। এই প্রস্তাবের সমর্থনে 
বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্যদের কেউ কেউ আরও কিছু কথা এই প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত 
থাকলে ভাল হত একথা ব্যক্ত করেছেন। 
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কথাটা সত্য কিন্তু একটা দিক থেকে যাতে এই রকম একটা প্রস্তাব সর্বদলীয় হিসাবে 
সকলের কাছে গ্রহণ যোগ্য হয় এবং প্রস্তাবে যাতে গ্রহণ বর্জনের উপর কোনও সংশোধনী 
না আসে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে স্বল্প ভাষায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তা নাহলে এই 
প্রস্তাব এটা এক্সব্লুড করে না যে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, এই মুক্তি 
সংগ্রামের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের যে সান্ত্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম, সেই এঁতিহাবাহী সংগ্রাম, 
তার সঙ্গে যে একাত্মতা, তাকে এক্সক্লুড করে না, সেই ইতিহাসকে এক্সক্লুড করে না যে 
গান্ধীভীর দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামের একেবারে সূচনার যে ইতিহাস তাকে এক্সক্লুড করে না 
দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির যে সংগ্রামের ভূমিকা, এই সবই এই প্রস্তাবের মধ্যে 
মাছে, কোনওটাকে অস্বীকার করা যায় না। তবুও আমি কিছু কিছু প্রসঙ্গ যেহেতু এখানে 
উঠেছে যে প্রসঙ্গওলোর উপর আমার রাইট টু রিপ্লাই হিসাবে একটু উল্লেখ করা দরকার 
বলে মনে করি। প্রথমত আমি বলতে চাই যে বর্ণ বিদ্বেষী যে ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে এটা 
সংগ্রাম, এই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধুএইটুকু বললেই যথেষ্ট নয়, সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট কথাটা 
ধদি না বলা হয় তাহলে এটা খুব সিম্পল বলা হবে। এটা শুধু কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই রকম বললে এটা সিম্পল ফর্ুলায় নেওয়া হবে। আসলে এটা হচ্ছে 
শেণা সংগ্রাম। এই রকম একটা বর্ণ বিদ্বেষী রাষ্ট্র দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকতে পারে না, যদি 
না গোটা বিশ্বে এই বর্ণ বিদ্বেধীদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়ত। ফলে কোন সাহসে তারা এই 
বকন একটা সংখ্যা লঘু সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারলো, যদি না তার পিছনে এব 
অদুশ) শঞ্ডি কাজ করতো । সেটা হচ্ছে সাশ্রাজ্যবাদী শক্তি, আংলো আনেরিকান সান্্রাজ)বাদী 
শঞ্ডি, আযাংলো আমেরিকান যে মাল্টি ন্যাশনাল তারা মুনাফা লুষ্ঠনের স্বার্থে এই সংখ্যা লু 
ধ্ণ বিদ্বেধী সরকারকে টিকিয়ে রেখেছিল। এটা নিছক বর্ণ বিদ্বেষী সংগ্রান নয়, এটা ছিল 
'এ্ণা সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতীক প্রবাদ 
পুনখ নেলসন ম্যান্ডেলা, তিনি যদিও প্রথম জীবনে মহাত্রা গান্ধার অহিংস মন্ত্রে দীর্ষিত 
হয়েছিলেন এবং তিনি অহিংস সংগ্রাম গরু করেছিলেন এটা ঠিক। কিন্তু বাস্তবে সমত্ত 
সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট যে শক্তি, তাদের সশস্ত্র নগ্ন শ্রেণী সংগ্রান তার বিরদ্ধে নিজেদের আত্তিঙ্ 
রক্ষার প্রয়োজনে তাকে অহিংস পথ বর্জন করে সশন্ত্র পথ ধরতে হয়েছে। ভাকে গঠন 
করতে হয়েছিল সেনাবাহিনী, তাকে সশস্ত্র বাহিনী গঠন করতে হয়েছে এই আক্রমণ মোকাবিলা 
করার জন্য। যার জন্য এই নেলসন ম্যান্ডেলা, তার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সেই মহাদেশের 
থে কমিউনিস্ট শক্তি, তাদের স্বাভাবিক মিত্র হিসাবে দেখেছিলেন। সেই কারণে নেলসন 
শান্ডেলা ৬২ সালে কোটে দীড়িয়ে বলেছিলেন ঘে এক সময় তিনি যে কমিউনিস্ট বিোধা 
হিলেন সেটা আসলে ছিল তার তারুন্যের হটকারিতা জনিত কারণে। তিনি বলেছিলেন, 
তাকণ্যের অনভিজ্ঞতাজনিত হটকারিতা।' পরবর্তীকালে তিনি কমিউনিস্টদের সংগ্রাকে সঠিক 
শখাদা দিয়েছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি তাদের অন্যতম সহযোদ্ধা 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এ প্রসঙ্গে কোনও বিভ্রাপ্তির অবকাশ নেই। ঝোখায় 
কি ভুল করেছেন, সেটা আলাদা প্রশ্ন । কিন্তু ট্রু কমিউনিস্টের সঙ্গে সত্যিকারের দেশপ্রেমিবের 
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কোনও বিরোধ নেই। কমিউনিস্টরা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেমের সঙ্গে আন্তর্জাতিক 
এবং কমিউনিজম-এর কোনও বিরোধ নেই, বিরোধ আছে উগ্র-জাতীয়তাবাদের সঙ্গে। কি; 
সত্যিকারের দেশপ্রেমের সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকাই তার জুলত্ত দৃষ্টা 
সেখানকার সর্ধ-স্তরের দেশপ্রেমিক জনগণের সঙ্গে সমানভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাণ 
করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিষ্টরা সর্বোতভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। একটা ঘটনা এ 
সত্যকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেত্রীবৃন্দেঃ 
ওপর যখন অমানুষিক অত্যাচার নেমে এসেছিল তখন তা কমিউনিস্টদের ওপরও নে 
এসেছিল। আমরা দেখেছি এই সেদিনও সাউথ আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টির সাধার, 
সম্পাদককে-_ক্রি-সানি'কে দক্ষিণপন্থী গুন্ডারা খুন করেছে। এটা আপনারা সকলেই জানে, 
এবং এটাই আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সুতরাং টু কমিউনিস্ট-এর সঙ্গে দেশপ্রেমিকে, 
কোনও বিরোধ নেই। টু কমিউনিস্টের সঙ্গে দেশপ্রেমের কোনও বিরোধ নেই, আন্তর্জাতিকতাবা/দ, 
কোনও বিরোধ নেই। একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এখানে উত্থাপিত হয়েছিল বলেই এই ক 
গুলো আমাকে এখানে উত্থাপন করতে হল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়। এখানে আরও কিছু 
কিছু কথা উঠেছে। এখানে বলা হল--ভারত সরকারের ভূমিকার কথা এই প্রস্তাবের মধে 
উল্লেখ করলে তাল হত। ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন করেছে। ভারতন, 
২০০ বছরের ব্রিটিশ সান্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আন্দোলন করেছে। কিন্তু পরবরাকা 
ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ঘার সঙ্গে ভারত সরকারের ভূমিকা যদি সঙ্গতিপূর্ণ হত তাহা 
নিশ্চয়ই কিছু বলার থাকত না। দক্ষিণ আফিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও যদি ভাবত 
সরকার কাঙ্খিত ভূমিকা পাঙ্গন করতেন তাহলে সেই ভূমিকা নিশ্চয়ই এখানে উল্লেখ ক” 
অপেক্ষা রাখত। কিন্তু ভারত সরকারের বর্তমান ভূমিকা কি এখানে উল্লেখ করার মাতে? 
দুর্ভাগ্যবশত ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সেই কাঙ্খিত ভূমিকা পালিত হয় নি। সে জনা 
তা এখানে উল্লেখ করা হয় নি। নির্জোট আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের যে ভূমিক' 
গ্রহণ করা উচিত ছিল তা তারা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। 
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আমি এ প্রসঙ্গ আনতাম না, যেহেতু বিতর্কে এ প্রসঙ্গ উঠেছে সেজনা এর উত্ভ 
এখানে দেওয়ার প্রয়োজন হল বলে বলতে হল। এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে যারা সমথণ 
জানিয়েছেন সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আবার আশা করছি যে ভারতবর্ষের এতিহ্াবাই 
জনগণ, আমেরিকার সান্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণ দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম তাদের এঁক্য সংহতিকে 
আরও জোলদার করবে, আজকে তৃতীয় বিশ্বের সংগ্রামী জনগণের সংগ্রামকে আরও শক্তিশালি 
করবে বলে আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £$ আমাদের নির্ধারিত সময় শেষ হতে চলেছে, আরও ১৫ মির 
সময় বাড়ানো হল। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা কথা হচ্ছে অলপার্টি রেজলিউশন 
১৮৫ মোশন যেটা নিয়ে আসা হয়েছে আমরা বক্তব্য রাখতে সবাই দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলন 
থে ভাল হয়েছে সে সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছি, তাদের অভিনন্দন জানিয়ে একটা প্রস্তাব এনে 
সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের থেকে এমন কোনও বক্তব্য রাখা হয় নি যাতে আপত্তির 
কছু থাকতে পারে। কিন্তু এই মোশনটি যিনি এনেছেন তিনি তার জবাবি ভাষণে যে 
কথাগুলি বলে গেলেন আমাদের মনে হচ্ছে সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বলা হয়েছে। 
কাজেই তার সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না। এখানে টু মেম্বারস কমিটি আছে, দু জন 
মাননীয় সদস্য তার মধ্যে আছেন তাদের কাছে এটা আলোচনার জন্য রাখুন। কেন না উনি 
এমন একটা মন্তব্য করলেন যেটা এক্সপাঞ্জ করা দরকার। কারণ আমরা এমন বক্তব্য 
বাখিনি যাতে এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, অন্য কোনও মাননীয় সদস্য বললে কিছু হত না, 
কিন্তু যিনি ঘূল উথবাপক তিনি তার জবাবি ভাষণে একটা রাজনৈতিক অভিসদ্ধি নিয়ে যে 
সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিলেন তার সঙ্গে থাকা আমাদের পক্ষে খুবই অসুবিধা জনক এই 
কথা বলে আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনি এটাকে এক্সপাঞ্জ করুন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ স্যার, আমি আজকে এই প্রস্তাবের জবাবি ভাষণ দেবার 
সমযে খুবই ঠান্ডা মাথায় উত্তর দিয়েছি। এবং এখন যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে জবাবি ভাষণ 
হিসাবে আমাকে তার উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল আমি সেটুকু বলেছি। যে প্রসঙ্গ বলা 
ংথেছে ভারত সরকারের প্রশংসনীয় ভূমিকা উত্থাপন করা উচিত ছিল, কিন্তু উত্থাপন করা 
হয নি, টির নানি নারির ররর জবাবি ভাষণে 
এট" বলতাম না। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি তখন অনুরোধ করেছিলাম সবাই 
ধ্থন ভালভাবে এটাকে নিয়েছেন তখন হোয়াই নট এগেন£ আমরা ১৬৯ রেজলিউশন করে 
কৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব, আপনি বলছেন ১৬৯ টেকনিক্যালি হয় না, কেন হয় না? 
দার আমাদের আলোচনার জন্য আগামীকাল ১৬৯, ১৭০ এর সাপোর্টে রেজলিউশন পাশ 
পরে--১৭০ দেখে বলুন, ১,২,৩,৪,৫ করে কতগুলি ব্লুজ দেওয়া আছে, যে ব্লজগ্ুলি না 
মেনে এই রেজলিউশন আনার কোনও অসুবিধা নেই। সুতরাং আমি মনে করি ১৬৯ 
বেজলিউশন আনা হোক, ১৭০ এর সাপোর্টে। আমি আবার বলছি ডিসকাশন করতে হবে 
শা, মাননীয় লক্ষী বাবু বা যে কোনও মেম্বার পড়তে পারেন। কারণ এখানে প্রভিসন আছে 
* কোনও মেম্বার বা মন্ত্রী মহাশয় মুভ করতে পারেন। রেজলিউশন আকারে আনা হোক 
কিনও আলোচনা না হয়ে আমরা রেজলিউশন আ্যাকসেপ্ট করে নেব, এতে এর গুরুত্ব 
উবে আজকে একটু পরে বি.এ. কমিটির মিটিং হবে মাননীয় স্পিকার মহাশয়ের নেতৃত্বে 
খানেও আমরা আলোচনা করতে পারি, কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে কোনও আপত্তি হবে না। 
রর নী ভাটির মারে তীর রা লিনা 
পরবেন আমরা রেজলিউশন আকারে নিযে নেব, ৫ মিনিটও সময় লাগবে না। 
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মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ সুব্রতবাবু আপনি এটা প্রথমে বলেছেন এবং যে বন্তং 
বলছিলেন এটা আমি আগেই শুনেছি। আমি রুলস অফ প্রসিডিওর দেখেছি, কিন্তু এরম, 
কোথায় কোনও প্রভিসন নেই ১৮৫য়ে ডিসকাশন হয়ে যাবার পর অন্য কিছু করার শুরা 
যদি বলতেন তাহলে ভাবা যেত। এর গুরুত্টা যদি শুরুতে ভাবতেন, কিন্তু সেটা প্‌ 
ভেবেছেন। এখন আর কিছু করার নেই। 
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শাসনের অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেস তথা সেখানকার মুক্তিকাঃ 
জনগণের এঁতিহাসিক বিজয়ে এই সভা বিশেষভাবে আনন্দিত; 


দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় শতবর্যব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস শ্রদ্ 
স্মরণ করে এই সভা সেখানকার মুক্তিকামী মানুষকে এবং জনগণের পুর্ণ আস্থা ও বিশাস 
ভিত্তিতে এই মুক্তি সংগ্রামের নায়ক নেলসন ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে নবগঠিত সরকারকে আন্তবিৎ 
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছে; এবং 


সাথে সাথে এই সভা আশা করছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বীর জনগণের ন্যায়সগঃ 
গণতান্ত্বিক আশা-আকাঙ্থার সাথে পূর্ণ-সঙ্গতি রেখে নেলসন ম্যান্ডেলার সরকার মহান দক্গি 
আফ্রিকার ভবিষ্যত গড়ে তোলার কাজে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করবে। ৬95 0 
01 0170 9081৩. 10. 
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শ্রী লকষ্মীকান্ত দে ঃ স্যার, আই বেগ টু ঘুভ যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কেন্ু 
সরকার পরিচালিত। অধিগৃহীত। রাষ্ট্রায়ত্ত কিছু শিল্প সংস্থাকে কেন্দ্রীর সরকার বন্ধ কা? 
দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে; 

যেহেতু এই সব শিল্প ইউনিটগুলিকে জাতীয়করণের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল জনস্বার্থে এ 
সব প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং শ্রমিক কর্মচারিদের চাকুরির নিরাপ্ 
নিশ্চিত করা; 


যেহেতু দুর্গাপুরের এম.এ.এস.সি., বার্নপুর ইস্কো, ভারত অপথালমিক গ্লাস, কলকা 
ন্যাশনাল ইনষটমেন্টস, আর.আই.সি., ২টি সার কারখানা, রাষ্্াযন্ত কর্পোরেশনের দ্বারা পরিচাদিং 
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১২টি সুতাকল, ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন পরিচালিত ৪টি চটকল, বার্ণ, 
বেথওয়েট, জেশপ, হিন্দুস্থান কেবলস, প্রভৃতি কারখানার সঠিক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা 
গুণ করা না হলে এবং প্রয়োজনীয় উৎপাদনের অর্ডার ও অর্থমঞ্জুরি না করলে এই 
প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যাবে; 


যেহেতু এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, 
যেহেতু এর ফলে প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে; 


যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত নয়া অর্থনীতিক ও শিল্পনীতিরই অনিবার্য পরিণতি 
এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অনিশ্চিত ভবিষ্যত; 


সেইহেতু উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে এই সভা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারিদের সংগঠনগুলির 
হর্থে পরামর্শ করে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয় পরিবল্পনা গ্রহণ করার 
জন্য রাজ্য সরকারের মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে।” 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সুব্রতবাবু এখানে আছেন। উনি আই.এন.টিইউসি.র 
সঙ্গে ঘুক্ত। এই প্রস্তাবটি সমস্ত শ্রমিক কর্মচারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কারণ পশ্চিমবঙ্গের 
করেক লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী বেকার হয়ে যাবে বেন্ত্রীয় সরকারের এই নীতির ফলে। আমি 
এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছি, পরবর্তীকালে আমার বক্তব্য আমি রাখব। কংগ্রেসের মধ্যে যারা 
মাই.এন.টি.ইউ.সি করেন, তারাও এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। 


1001৭] 07 1701২১1110৭ 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ স্যার, আলোচনা শুরুর আগে একটা বিষয়ে বলতে চাই। সংবাদপত্রে 
একটা বিবয় পড়লাম, দেখলাম একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটতে চলেছে। স্যার, স্পোর্টস দপ্তর 
থেকে সুভাষবাবু ১৫/২০ জন খেলোয়াড়, প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং আমলাদের নিয়ে লস 
এনজেলসে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখতে নিয়ে যাবেন। এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। 
সরকারের যখন টাকা নেই, সরকার যখন বিভিন্ন ভাবে ব্যয় সংকোচ করতে চাইছেন সেই 
সমর বিভিন্ন প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিয়ে তিনি লস এনজেলসে খেলা দেখতে যাচ্ছেন। 
সেখানে যেতে শুধু প্রেন ভাড়া একজনের লাগবে ১ লক্ষ টাকা। ধু তাই নয় সেই 
মহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যেমন লস এনজেলসে, আটলান্টা সিটি, নিউ ইয়র্ক এই রকম 
শানা জায়গায় খেলা হবে। এই সমন্ত জায়গায় খেলা দেখার জন্য যেতে হবে। একটা ভয়ঙ্কর 
এবস্থা। সুতরাং আরও ৩-৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে এক-একজনের। তারা এই খেলা দেখে 
কি করবে? একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় একটা খেলা দেখে বিরাট খেলোয়াড় হয়ে যাবে? 
কজন প্রশাসক একটা খেলা দেখে খেলার বিষয়ে দক্ষ প্রশাসক হয়ে যাবে? আমি একটা 
ফুটবল খেলা দেখে বিরাট খেলোয়াড় হয়ে যাব? সরকারের টাকার অভাব রয়েছে। সরকারি 
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কর্মগরিদের বেতন দিতে পারছে না, ডি.এ. দিতে পারছে না, প্রেসিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিতে 
পারছে না, এমন কি এম.এল.এ-দের অনেক সময় বিল দেওয়া যাচ্ছে না। সেই সময় এই 
খেলা দেখতে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে ১৫/২০ জনকে। এই বিলাসিতা বন্ধ করার 
শান্য হাউসে দাবি রাখছি। 


তরী াহ্দুল মান্ান ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত কতকগু?ি 
থা সত্বন্দে সরকার পক্ষ থেকে যে ১৮৫-এ মোশন আনা হয়েছে সেই মোশনের উপর 
বিতর্কে অংশ নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত সংস্থ 
তাছে স্লেইগুলি ঠিকমতো চলুক, সেইগুলির উৎপাদন অব্যাহত থাকুক, সেখানে কর্মচারী যেন 
ছাঁটাই না হয় এবং সেই শিল্প সংস্থাগুলি ভালভাবে চলুক সেটা আমরা চাই। একাধিবার এই 
ছাউঙ্গে নিভিন্ন মোশান এসেছে আমরা সেইগুলি সমর্থন করেছি এবং অল পার্টি ডেলিগেশনে 
পিয়েছি এবং ডেলিগেশনে গিয়ে সরকারের সাথে একমত হয়ে দলমত নির্বিশেষে আমরা এই 
কথা বলেছি। আজকে দেখলাম এই যে মোশন আনা হয়েছে এর মধ্যে যে প্রস্তাব আছে 
তান্ডে ( ভাষাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে ভাতে মনে হচ্ছে সরকার পক্ষের আদৌ ইচ্ছা আছে 
কিন। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত শিল্প সংস্থা যেগুলির রুগ্ন হয়ে আছে সেইগুলি ভাল ভাপে 
টুক | 401 দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন এটা নিয়ে রাজনীতি করতে চান এবং রাজনৈতিক 
স্বার্থ ঢরিতার্থ করার জন) ইল মোটিভ নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। 


[2-10 -- 2-20 [9.1] 


এই মোশানের বস্তব্যগুলো পড়লে মনে হয় যেন আমাদের রাজ্যে গুধু কেন্দ্রীয় সরকাব 
পরিচালিত সংস্থাগুলেই পুন বা সেগুলোতেই সমস্যা আছে। কিন্তু রাজা সরকার পরিচালিত 
যে সম সংহ্ালো আছে, সেগুলোকে নিয়ে আমরা কোনও উদ্বেগ প্রকাশ দেখতে পেলাদ 
মা বা খন্য কিছু দেখতে পেশাম না। সরকার পক্ষের সদস্যরা কৃষণ্র গ্লাস ফ্যাক্টরির কথ 
বলল না, 'ব্রটাশিয় ইর্জিনিয়ারিংয়ের কথা বলছেন না, কল্যাণা শ্পিনিং মিলের কথা বলছে” 
না, জ্যাকংটোস। বার্পের কথ। বলছেন না, স্যাকসবি ফার্মের কথা বলছেন না, দার্জিলিংয়ের 
হিমুলের কথা ধলছেন না, আমেদপুর সুগার মিলের কথা বলছেন না। তারা এইসব ফামের 
কথা বচাৰেন না। অর্থাৎ রাজ্য সরকার পরিচালিত সংহাগুলো রুগ্ন হলে বা সেখানে কর্মচারিরা 
উদ্বেগের মধ্; থাকলেও আমাদের বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের এতটুকু উদ্দেগ দেখা যায 
না। মযুরাক্ষমী কটন মিলে আপনাদের দলেরই একজন সাংসদ তার কর্তা। তিনি সেখানে 
ফিফটি পারসেন্ট কর্মচারী ছাঁটাই করলে আপনাদের সেখানে উদ্বিঠ্ হতে দেখি না। কাৰণ 
সেটি হচ্ছে রাজ; সরকার পরিচালিত সংগ্বা, সেজনাই এটা দেখা যায় না। আপনারা সেখানে 
বোবা কালা হয়ে বসে আছেন। আপনার! সেখানে উদ্দেগ দেখাবেন না কেন? কারণটি কিঃ 
“কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় সরকার পরিঢালিভ শিল্প সংস্থায় হয় তাহলে আপনাদের চোখের জল 
পড়ে4 রাজ্য সরকার পরিচালিত শিল্প সংস্থাগুলোর শ্রমিকদের জন্য আপনারা উদ্বেগ প্রকাশ 
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করবেন না কেন? সেটা কি আপনাদের দলের তথা আপনাদের সরকার পরিচালিত সংস্থা 
বলে? আপনাদের এত সংকীর্ণতা কেন? এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি চলে তাহলে 
শ্রাপনাদের এই প্রস্তাবকে আমরা কি করে সমর্থন জানাতে পারি? অথচ আমরা চাই যে 
রাজোর স্বার্থে একসঙ্গে চলতে । আমরা এর আগেও একসঙ্গে গিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী পতিত 
পাবন পাঠকের নেতৃত্বে আমরা একসঙ্গে গিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে এই সংস্থাগুলোকে 
নাচাবার জন্য কি করা যায়? তারজন্য আমরা এর আগে গিয়েছিলাম। আমরা যেখানে সদিচ্ছা 
নিয়ে চলতে চাই, আমরা সরকার পক্ষকে সমর্থন করছি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 
আমাদের সেই সদিচ্ছাকে কোনও রকম গুরুত্ব না দিয়ে আপনারা চলতে ঢান। সেজন্য আমরা 
(খছি যে, এই প্রস্তাবের ভাষাকে এমনভাবে ব্যবহার করলেন। প্রস্তাবের মধ্যে দেখছি লেখা 
আছে, যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত নয়া অর্থনৈতিক ও শিল্ষনীতিরই অনিবার্ধ পরিণতি 
এইসব শিক্প-প্রতিষ্ঠানগুলির অনিশ্চিত ভবিধ্যত। অর্থাৎ আপনারা বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের 
থে ইকনমিক রিভিউ পলিসি, নতুন যে অর্থনৈতিক কর্মসূচি এবং নীতি, যে শিল্পনীতি তাকে 
করিটিসিজম করতে চাইছেন। অথচ আপনাদের দলনেতা, মুখ্যমন্ত্রী কি বলছেন? তিনি এ 
নাতিতে অংশ নিতে বলেন নি? তিনি তো কেন্দ্রীর সরকারের নয়া শিল্পনাতিকে স্বাগত 
শরনির়েছেন। তিনি তার সুফল নেওয়ার চেষ্ট। করছেন। টাটা শিল্পসংস্থার উদ্বোধন করতে গিয়ে 
€দুত' দিতে তিনি প্রশংস। করে কথা বলেছেন। আর এখানে দাড়িয়ে আপনারা এহ শিল্পনাতির 
সমালোচনা করে একটি প্রত্তাব নিয়ে এসেছেন। যেখানে আপনাদের দলের নেতা, রাজের 
শুখমন্ত্রা কেন্দ্রীয় সরকারের উদার অর্থনাতির সুযোগ নিয়ে এই রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগের জন্য 
শি্পপতিদের আহান জানাচ্ছেন, সেখানে সেই মুখ্যমন্ত্রীর দলের লোকেরা, সরকার পক্ষের 
সদসারা প্রস্তাব নিয়ে এসে কেন্দ্রীয় সরকারের উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রচার করতে চাইছেন। 
ঘগনারা কি চান? আপনারা আজকে একটা কথ| বলেন, আবার দশ বছর পরে তার 
ধণদ্ধে অনা কথা বলেন। আপনারা নেহেরুর জীবদ্দশায় তার সনালোচনা করেছিলেন। 
আবার এখন বলছেন থে কংগ্রেস নেহেরুর যে আদর্শ ছিল তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। 
নহেক্চ যখন বেঁচে ছিলেন তখন আপনার! তার নাতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন শি? 
আপনারা নেহেরুর নাতিকে সমর্থন করেন নি। বিধানসভার প্রসিডিংস পড়লে এটা দেখতে 
পাবেন। এখানে আজকে যাঁরা বলছেন তারা তখন ছিলেন না, এখানে পতিতবাবু আছেন, 
তিনি তখন ছিলেন, তিনি সব জানেন। আপনারা তখন নেহেরের সমালোচনা করেছিলেন, 
আর আজকে বলছেন যে কংগ্রেস নেহেরুর আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছে। কংগ্রেসরা নাকি 
নেহেরুর নীতির থেকে সরে যাচ্ছে। নেহেরু নীতি কি আপনাদের কাছ থেকে শুনব? আপনারা 
আজকে যে কথা বলছেন ১০ বছর পরে আরেক কথা বলবেন, আপনাদের কথার কোনও 
হল্য নেই। আজকে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সংস্থাণ্ুলিতে যেমন ব্রেথয়েট, 
(সপ প্রভৃতি কারখানার প্রোটেকশন দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই, তাদের অর্ডার 
গন্জা সরকার দেবেন। রাজ্য সরকার সেখানে অর্ডার দিয়ে পারবে না, কেন্দ্রীয় সরকারকে 
দিতে হবে। কেন্দ্রায় সরকার রেলওয়ে ওয়াগন অর্ডার দেয় এবং সেখানে যদি কোনও 
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বলে যে রাজ্য সরকারের স্বার্থ ভুলে যাবে এই কাজ আমরা করি না। কেন্দ্রীয় সরকার অর্ঠ, 
না দিলে শিল্প কারখানা বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস দঃ 
রাখতে হবে যে আমাদের রাজ্যে ওয়ার্ক কালচার নষ্ট হয়ে গেছে। এই রাজোর শিঃ 
উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ট্রেড ইউনিয়নের গোলমাল। সেখানে কি কেন্দ্রীয় সরকার 
কি রাজ্য সরকার সর্বত্রই একই অবস্থা, ওয়ার্ক কালচার নষ্ট হয়ে গেছে। যারফলে পশ্চিমবা 
শিল্প পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এই অবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের সস্থাগুলিতেও হাক 
সেখানে টিকিয়ে রাখতে কতগুলি পরিকল্পনা করার দরকার এবং তারজন্য প্যারাগ্রাফে বলেছেন 
তবে ওই প্যারাগ্রাফে আপনার রাজনৈতিক অভিসদ্ধি রয়েছে। সেগুলো যদি তুলে নিট 
পারেন তাহলে আমরা ওই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারি। আপনি সেটা তুলে নেবেন ন্দি 
জবাবি ভাষণে বলবেন। তা না হলে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আসুন হাউসে, তিনি এসে বন 
কারণ তিনি তো বাইরে এককথা বলেন আর হাউসে আরেক কথা বলেন। মাননীয় মুখাঃ;্‌ 
কেন্দ্রীয় সরকারের উদার নীতিকে মেনে নিয়ে শিল্পপতিদের আহান জানান। আর হাউসে ভর 
কথা বলেন, সুতরাং তিনি এসে এর উত্তর দিন। কিছুদিন আগে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপদে; 
কর্পেরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী তরুন দত্ত তার বক্তৃতার মধ্যে বলেন যে কেন্ট্রায় সবক, 
শিল্পনীতির ফলে রাজ্য সরকারের উপকার হবে। রাজ আরও শিল্পের বিনিয়োগ বেড়ে যানে 
আজকে গোটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় শিল্পের বিনিয়েগ বেড়েছে এবং আজকে রাও 
সরকার বলছেন যে লেটার অফ ইনটেন্ট বেড়েছে। এই লেটার অফ ইনটেন্টের ব্যাগ": 
বারেবারে বলত যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য লেটার অফ ইনটেন্ট ন 
পাওয়ার জন্য এখানে শিল্প স্থাপন করা যাচ্ছে না। এতদিন তো এই অভিযোগ করা হয়েছিল 
শিল্প স্থাপিত হচ্ছে নাঃ কেন বিনিয়োগ বাড়ছে না? আসলে শিল্পের যেটা দরকার সে; 
আপনারা করতে পারছেন না। আজকে পশ্চিমবঙ্গে বাইরের শিল্পপতিরা এখানে এসে শ্ি 
স্থাপন করতে চাইছে না কারণ শিল্প করতে গেলে থে থে দরকার যেশন বিদ্যুত শিগগের মন 
ইনক্রাস্ট্রাকচার এবং কালচার অর্থাৎ ওয়ার্ক কালচার-_তার কিছুই নেই এখানে। একজ, 
অনাবাসী শিল্প স্থাপন করতে গেলে যে জমির দরকার তারজন্য তাকে জমির দালালকে টাব 
দিতে হবে। তারপরে পাঁচিল তোলার জন্যে দলের লোককে টাকা দিতে হবে, তারপণে 
ঝান্ডাধারী লোকেদের চাকুরি দিতে হবে। তাদের কাছে সারেন্ডার করতে হবে। বিদ্যুতের জন 
ক্লার্ককে টাকা দিতে হবে, কে এখানে শিল্প করতে আসবে? এইকথা আমাদের কথা নং 
একজন অনাবাসী আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেব্রেটারিকে বলেছিলেন। এখানে শিল্প বিকাশে, 
কোনও ফেসিলিটিজ নেই, কেন শিক্পপতিরা এখানে আসবে? কিছুদিন আগে লালপ্রসাদ যদ 
সে এখান থেকে শিল্পপতিদের নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কর্ণাটকে শিল্পপতিরা চলে যাচ্ছে 
আন্না ডি এমকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিদের ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, তাদের রাজ্যে নিযে 
যাচ্ছেন। আসলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রীকচার নেই যারফলে ইন্ডান্ট্রিয়ালিস্টরা চলে যাচ্ছেন। 
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পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বলুন, আন্ডার ডি এমকের 
£খামন্ত্রী বলুন আর জনতা দলের মুখ্যমন্ত্রী বলুন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখ্যমন্ত্রী বলুন 
তারা পশ্চিমবঙ্গে আসছে এখান থেকে শিল্পপতিদের তাদের রাজো নিয়ে যাওয়ার জন্য, আর 
আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের রাজ্যের যে সমস্ত শিল্পপতিরা আছে তাদেরকে এখানে 
আটকে রাখতে পারছেন না, ধরে রাখতে পারছেন না। তার এদের প্রতি দৃষ্টি নেই, তিনি 
বছরের পর বছর বিদেশে চলে যাচ্ছেন রাজ্যে শিল্পপতিদের আনতে পারছেন না। এই প্রস্তাব 
বাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য বদ মতলবের জন্য নিয়ে এসেছেন। যদিও এই সমস্যাগুলি 
সম্পর্কে আমরা উদ্বিগ্ন, আমরা বলব প্রস্তাবগুলিকে মডিফাইড করে নিয়ে আসুন, তখন 
আমরা এটাকে সমর্থন করব। 


শ্রী সুভাষ বসু ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, লক্ষ্মী দে মহাশয়, আমাদের চীফ হুইপ 
ঘে প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন আমি তাকে সমর্থন করে দু-একটি কথা বলব। এই যে বিষয়টি 
এটা বিতর্কের বিষয় নয়। বরঞ্চ উচিত আমরা এক্যমত হয়ে দেশের এই গভীর সংকটের 
দুখে দাঁড়িয়ে হয়ত কিছু সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজকে ঠিক ৫৬ সালে মিশ্র 
অর্থনীতি নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন যে মুল শিল্পগুলি থাকবে স্বনির্ভরণীল অর্থনীতি গড়ে 
ভোলার জন্য; ভারত সরকারের হাতে কয়লাখনি, ইস্পাত, তেল, বার্মাসেল। এ থেকে টাকার 
বাপারে উনি বললেন আমরা সমর্থন করি না, যখন ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজড হল, তেল 
কাম্পানিগুলি ন্যাশনালাইজড হল তখন বলল আমরা সমর্থন করি না, এই সব শিল্পগুলি 
ভেল, আ্যারোপ্লেন তৈরির কারখানা এই সমস্ত বিষয়গুলি ভারত সরকারের হাতে থাকবে আর 
অন্যান্য দেশীয় যে পুঁজিপতি আছে তাদের হাতে থাকবে সেই ভাবে চলে আসছিল। আমরা 
ভাতে দেখলাম স্বাধীনতার আগে মাত্র ৩০ শতাংশ উৎপাদন আমাদের দেশে হত বাকি ৭০ 
শতাংশ উৎপাদন বাইরে থেকে আসত। কিন্তু এই নীতি গ্রহণ করার ফলে আমরা দেখেছি 
+০ এর দশকের শেষ দিকে কিন্তু প্রায় ৭২/৭৩ শতাংশ প্রোডাকশন আমাদের দেশে হয়েছে 
আর বাকিটা বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে। কিন্তু আজকে যে নীতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ 
করলেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘে লাভজনক শিল্পগুলিকে বেসরকারিকরণ করতে হবে 
আর লোকসানগুলিকে তুলে দিতে হবে। এতে মোদ্দা কথা যে পাবলিক সেন্টারের লাভজনক 
কারখানাগুলিকে বেসরকারিকরণ করতে হবে। আমি ধরেই নিলাম ভারত সরকারের শিল্প 
ক্ষেত্রে যে পুঁজি নিয়োগ হয়েছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি টাকা সেই টাকা ভারতবর্ষের সমস্ত 
শিল্পপতিদের টাকাকে একত্র করলেও ধারে কাছে যেতে পারবে না। তাহলে কার হাতে তুলে 
শবেন? এখানে উনি বললেন স্পিনিং মিলের একটা ভবিষ্যত হয়ে গেছে, এই উদ্দেগের মধো 
দাড়িয়ে কি করে এইগুলি রক্ষা করা যায় পাবলিক সেকটরগুলি সেটা বলেননি। স্পিনিং মিল 
খারাপ এইসব বলছেন, স্বাধীনতার পর বলুন তো একটা আধুনিক শিল্প হরেছে? বোস্বোতে 
পধুত্র বুজিয়ে ৩২/৩৪ জলা বাড়ি হচ্ছে, তারা যা ভারত সরকারকে দেয় তার দ্বিওণ টাকা 
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পায়, এই সব বঞ্চনার কথা আমি বলব না। আজকে টোটাল ৫৮টি কারখানা বি.আই.এফ 
আগে গেছে। তার মধ্যে ২২টি হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবাংলায়। পশ্চিমবাংলার প্রতি এই 
বঞ্চনা শুধু বামফ্রন্টের আমলে হয়নি। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমল থেকেই এই বঞ্চন' 
হয়ে আসছে। তখন বিশ্বকর্মা নগরের জন্য টাকা দেবে না বলেছিল দিল্লি। বিধানচন্দ্র রায় 
দুটো এ.আই.সি.সি মিটিং বয়কট করেছিল। তারপর জওহরলাল নেহেরু ছুটে আসে, ভারপ? 
টাকা দিলেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমলেও কেন্দ্র কোনও টাকা-পয়স' 
দেননি। তখনকার সময়ে পশ্চিমবাংলায় কোনও আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠেনি। বরঞ্চ স্বাধীনতান 
আমলে শিল্পের দিকে আমরা শীর্ষ স্থানে ছিলাম। আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার জন্য এখানে 
কোনও অর্থ লগ্নি করা হয়নি। সি.সি.আই.এল. সেখানে শুধু লাল ঝান্ডার লোক কাজ কনর 
না। কিন্তু সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে সমস্ত দলমত নির্বিশেষে মানুষ কাজ করে। 
সেখানে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে ভলান্টেয়ারী রিটায়ারমেন্ট করানো হয়েছে। কিন্তু টাকা কম্পালটেগি 
বলেছিল ৯ কোটি টাকা খরচ করলেই এটিকে লাভজনক অবস্থায় নিয়ে ঘাওয়া হবে। আজাক 
সেন র্যালে উৎকৃষ্ট মানের সাইকেল তৈরি করত, কিন্তু সেই কারখানা বন্ধ করে দিয়ে বে- 
সরকারি কারখানাগুলোকে মদত দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য আমি বলতে চাই এটা কৌন€ 
বিতর্কের বিষয় নয়, আজকে যে শিল্প নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, সেটা আগামী প্রজন্মের সাম 
এটা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নয়। আজকে ২২টি কারখানা বি.আই.এফ. আরে গেছে, এব' 
তার ফলে আজকে দেড় থেকে দু লক্ষ শ্রমিক এফেকটেড হচ্ছে। আমি বার্ণপুরে গিয়েছিলা* 
সেখানে সুব্রত বাবু যে বক্তব্য করেছিলেন এ বক্তব্য আজকে দেশের স্বার্থে হওয়া উচিত। 
ভারতবর্ষের স্বার্থে হওয়া উচিত, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে হওয়া উচিত। দলমত নির্বিশেষে আজকে 
যে প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করলে আজকে দেশের শিল্প রক্ষা হাবে, পাবলিব 
সেক্টর রক্ষা হবে এবং ভারত স্বনির্ভরশীল অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাবে। 


শ্রী সৌগত রায় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে থে প্রস্তাব শান্তশ্রা৷ চ্যাটার্জি এব' 
অন্যান্ারা এনেছেন। এবং লন্ষ্রীদে যেটাকে মুভ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। আমি 
মনে করি এই প্রস্তাব পুরোপুরি ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। লাস্ট লাইনে যে 
প্রস্তাবটা রাখা হয়েছে সেটা যদি দেখেন-_যেহেতু উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে এইসভা সংশ্রিষ্ঠ 
শ্রমিক কর্মচারিদের সংগঠনগুলির সাথে পরামর্শ করে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবন 
করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকারের মারফত কেন্দ্রীর সরকারের 
নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে। এই কথাটাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। এইগুলোকে রিভাইভাল 
করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হোক এটা ঠিক আছে, কিন্তু বাকি 
যেগুলো আছে এগুলো অর্ধসত্য এবং সি.পি.এমের অপপ্রচার । প্রথম লাইন দেখুন-_যেহেতু 
পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত। অধিগৃহীত রাষ্ট্রায়ত্ত কিছু শিল্পসংস্থাকে কেন্দ্রীয় 
সরকার বন্ধ করে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কে বলেছে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে? 
কোথায় আছে, কোন জায়গায় আছে? কোনও মন্ত্রী স্টেটমেন্ট দিয়ে বলেছেন বন্ধ করে দেবে। 
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1101101৭100 0], 185 141 


আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি কেন্ত্রীয় সরকার গত তিন বছর ধরে-_মনমোহন সিং ১৯৯১ সালে 
বাজেট পেশ করেছেন-_বাজেট পেশ করেছেন, আর তখন থেকে আপনারা সারা দেশে প্রচার 
করে যাচ্ছেন। আপনারা বলুন কোনও পাবলিক সেক্টর এখনও পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। 
আপনি সি.সিআই.এলের কথা বলেছেন, আমি তারও উত্তর দেব। দ্বিতীয়ত এই প্রস্তাবে 
একটা তথ্যগত ভুলও আছে। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফটি দেখুন যেহেতু এইসব শিল্প ইউনিটগুলিকে 
জাতীয়করণের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল জনস্বার্থে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন অব্যাহত রাখা 
এবং শ্রমিক-কর্মচারিদের চাকুরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এরমধ্যে কয়েকটি একদম নতুন 
কেন্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত পাবলিক সেক্টর সংস্থা। যেমন এম.এম.সি. ভারত অপথালমিক 
গ্লাস কলকাতার ন্যাশনাল ইনস্টুমেন্টস, আই.আই.সি.. এইগুলো সব নতুন সংস্থা। এইগুলো 
জাতীয়করণ বা অধিগৃহীত সংস্থা নয়। 
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এগুলি নতুন পাবলিক সেক্টার ইউনিট, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর 


সি 


'াণনালাইজড কৌণগুলি? যেমন এন.টি.সিংর সৃতাবলগুলি এন/জেএম.সিংর চটকলগুলি। এখানে 
“৫4 উল আছে। তাদের ৪টে নয়, ৬টা চটকল। এছাড়া আছে বার্ণ, ব্রেথওয়েট, জেশপের 


 ঈহণ কারখানা বেগুলিকে রাষ্ট্রীয়রণ করা হয়েছিল-_ইন্দিরা গান্ধীর সময় হয়েছিল। কাজেই 
ৰ ্র্তাবের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লাইনে ভুল আছে। বলা হয়েছে হু এর ফলে দু লক্ষ শ্রমিকের 


 জাবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে। ব্যাপারগুলি কিন্তু বুঝতে হবে। স্যার, আপনাকে বললে 
বেন ওরা না বুঝলেও । এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যস্ত কি বলেছেন? একটা 


নন আছে_-সিক ইন্ডাস্ট্রিজ কন্ট্রোল আ্্ট যেটাকে সিকা বলা হয়। কোনও কারখানা যদি 
“পি পর বছর লস করে এবং সেই কারখানাকে সিক বলে ঘোষণা করা হয় তাহলে বোর্ড 
“ব ইভাপ্রিয়াল ফাইনাপিয়াল রিকনন্ট্রাকশনে পাঠানো হবে যে কি ভাবে সেগুলিকে রিভাইজভ 
করা যায় বা আদৌ রিভাইভ করা যায় কিনা সেটা বিচার করার জন্য। ১৯৯১ সালে এই 
সকার আ্যামেন্ডমেন্ট করে বলা হয়েছে যে যদি কোনও পাবলিক সেন্টার আন্ডারটেকিং পর 
পব তিন বছর লস করে তাহলে সেটা বি.আই.এফ.আরে যাবে। বি.আই.এফ.আরে সারা 
উ্রতবর্ষের ৪৪টি পাবলিক সেক্টার আছে, তারমধ্যে ১৬টি পশ্চিমবঙ্গের। এরমধ্যে সুভাষবাবুর 
নইকেল কর্পোরেশনও আছে। সেটা বিআই.এফ আর ওয়াইডিং-এর নোটিশ দিয়েছেন। তবে 
ও পর্যন্ত কেন্দ্রার সরকার ওয়াইন্ড আপ করার কোনও ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেননি। 
নব মাইএফ.আর বলছেন যে সাইকেল কর্পোরেশনের ১৫৬ কোটি টাকা আ্যকুমুলেটেড লস 
জেই এটাকে বাচানো ঘুশকিল। এই হচ্ছে অবস্থা। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের লক্দ্য ব| 
শশা কি সেটা একটু বুঝতে হবে। ভারতবর্ষের কিছু পাবলিক সেন্টার সংস্থা বছরের পর 
র লোকসান করে যাচ্ছে। যদি এদের লোকসানের টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে যেতে 
₹ বা এদের ক্যাশ লসটা দিয়ে যেতে হয় তাহলে সেটা দেশের বাজেট থেকে দিতে হবে। 
৭ ফলে বাজেটে ডেফিসিট বাড়বে, গরিব মানুষের উপর চাপ পড়বে, মুদ্রানীতি বাড়বে। 
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কাজেই এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে কিভাবে ক্যাশ লসটা কমানো যায়। আপনি এই সিক 
ইন্ডান্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখতে শুধু যদি আপনার বাজেটের টাকা খরচ করে যান তাহ্‌ল গ্রামাধলেন 
লিটারেসির জন্য টাকা কে দেবে? হেলথের উন্নয়নের জন্য টাকা কে দেবে, ইলেক্ট্িফিকেশনেন 
জন্য টাকা কে দেবে? আপনারা এক দিকে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের কথা বলছেন, অপর দির 
শহরে এসে বলছেন সমস্ত সিক ইউনিটগুলিকে অনুদান বা ভরতুকি দিয়ে যেতে হবে এব 
তা করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই ফিলোজফি আজকের পৃথিবীতে আর চলে না। আজ 
যে কোনও ভাবেই হোক পাবলিক সেক্টারগুলিকে লাভজনক করতে হবে। আজকে ঘনমোহণ 
সিং-এর পক্ষে হয়ত ঘোষণা করা সম্ভব নয় কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি বেক্ট্রীয় সর. 
একটাও পাবলিক সেক্টার আন্ডারটেকিংকে বন্ধ করতে চান না। ওরা ঘেটা গুধু চান সেটা হ 
এই সংস্থাগুলির একটু ঝাকি লাগডক। বছরের পর বছর যে মিসম্যানেজমেন্টের জন্য ল 
বাড়ছে এবং বাজেটের সাপোর্ট দিতে হচ্ছে সেটা চলবে না। সি.পি.এমেরও আন্দোলন £ 
হতে পারে না যে যতই লস করুক তাদের ভরতুকি দিয়ে যেতে হবে। এটা কোনও টঃ 
ইউনিয়ন আন্দোলনই নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটা বুঝতে হবে। এটা ধু সেন্ট্রাল পাবলিব 
সেক্টারের ব্যাপার নয়, ট্রেট পাবলিক সেক্টারের ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা বুঝতে হবে। কতন্দি 
আর রাজ্য সরকার শিক্ষার জন্য খরচ না করে এইসব স্টেট পাবলিক পে 
আন্ডারটেকিংগুলির লস দিয়ে যাবেন% এক ওয়েস্টিং হাউস এই গত বছর ১১ কোটি ১ 
লোকসান হয়েছে। এই রাজ্যের গরিব মানুযদেরই সেই টাকা দিতে হয়েছে। রাজ্য সবক" 
কিন্তু এখনও পর্যস্ত এই সমস্ত স্টেট পাবলিক সেক্টার আন্ডারটেকিংগুলির ব্যাপারে কোন 
সুনির্দিষ্ট পলিসি নিতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে চেষ্ঠা করছেন সেখানে আগণ" 
একটা ফলস মোটিভেটেড পলিটিক্যাল ক্যাম্পেন করছেন। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করা 
আমি কয়েকটি ফিগার দিতে চাই। তার আগে একটা কথা বলছি। যে ভারতবর্ষে কেন: 
সময় একটা পলিটিক্যাল ডিসিসন নিতে হবে। এই ডিসিসন না নেবার জন্য সোভিট' 
ইউনিয়ন ভেঙে গেছে। এই কথাগ্ডলো৷ আপনারা বিচার করবেন। কোনও স্টেটই সাবা 
দিয়ে চলতে পারে না। সাবসিডি দেবার ফলে কারা সবচেয়ে বেশি আযাফেকটেড হয়, কের 
সরকার ৪৪টা সিক পাবলিক সেক্টার আন্ডারটেকিংকে বিআই.এফ.আর.-এ রেফার করে 
এই কারখানাগুলোর আ্যাকুমূলেটেড লস হচ্ছে ১০ হাজার কোটি টাকা। তাতে টোটাল ৪ ৮” 
হাজার লোক সারা ভারতবর্ধে কাজ করে। এখন আপনারা বলবেন, এইগুলোকে কি রিভাঃ 
করা যায় না? এইগুলোকে রিভাইভ করতে গেলে ১০ হাজার কোটি টাকা রাইট অফ ক: 
দিতে হবে এবং আরও পাঁচ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ ১৫ হাজার কোটি টাকা ইনজ্ে 
করতে হবে, তাহলে ৪ লক্ষ লোকের এমপ্লয়মেন্ট প্রটেক্ট করা ঘাবে। যদি এই ১৫ হা: 
কোটি টাকা দিয়ে নতুন আন্ডারটেকিং করা ইউনিয়ন যারা করে তারা একজিস্টিং এমপ্লয়মেঃ 
কমাতে হবে। কারণ দীর্ঘ দিন এই ত্যাকুমুলেটেড লস অর্থনীতির উপর চাপ রাখতে পর 
না। আমি একটা ফিগার দিলেই পরিষ্কার হবে। এই যে কেন্দ্রীর সরকার পলিসি নেবার ফর 
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 ইমপ্রভ হয়েছে, কিছু কারখানায় লস কমতে শুরু করেছে। অরিজিন্যালি ৫০টি পাবলিক 
গান্তারটেকিং লসে চলছিল। তারমধ্যে আটটা পি.এস.ইউ. লস কমাতে পেরেছে এই চাপ 
পথার ফলে। যেমন আমি বলছি ব্রেথওয়েট ৮৯-৯০ সালে লস ছিল ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ 
কা, সেটা কমে এখন ২ কোটি ২৬ লক্ষতে এসেছে। তারপর দেখুন এন.জে.এম.সি. যারা 
টা জুট মিল চালায়, তাদের লস ছিল ৫৬ কোটি সেটা কমিয়ে ৩০ কোটিতে এসেছে। তার 
গানে লস চেষ্টা করলে কমানো যায়। এটা কিন্তু শ্রমিকদের জন্য নয়, এটা মূলত যারা 
যানেজমেন্টে আছেন, তাদের ব্যর্থতার জন্য লস হয়, ম্যানেজমেন্টের আ্যাকাউন্টেবিলিটি না 
কার জন্য এই লস হরেছে। এই লসকে কমাতে হবে। এবার আমি হেভি ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে 
'লছি। কি পরিমাণ লস সেখানে হচ্ছিল, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড সেখানে লস হয়েছে ৮৯-৯০ সালে 
১ কোটি ২ লক্ষ, সেটা এখন ৯২-৯৩ সালে কমে ৩ কোটি ২০ লঙ্ষে দাড়িয়েছে এর মধ্যে 
এস কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে। জেশপ সেখানে ৯০-৯১ সালে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা 
নস. ৯১-৯২ সালে ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা লস, তারপর ৯২-৯৩ সালে ৯ কোটি ৭২ 
ফু টাকা লস। ব্রেথ ওয়েট ৫ কোটি ৬৯ লক্ষ থেকে লস কমিয়ে এক কোটি ৮৯ লক্ষে 
এস দাড়িয়েছে। এই সবই লস, এইগুলো সব গভর্নমেন্ট বাজেট থেকে দিতে হচ্ছে। সাইকেল 
এপোরেশন বি.আই.এফ.আর.-এ গেছে, ওখানে ৩০ কোটি টাকা লস হয়েছে ৯২-৯৩ সালে। 
*০ (কোটি টাকার প্রডাকশন সেখানে হয় না, অথচ সেখানে ৩০ কোটি টাকার লস। দুর্ণাপুর 
১ম এএম.সি, এখানে ৯০-৯১ সালে ৩৭ কোটি টাকা লন হয়েছে, ৯১-৯২ সালে ৩৮ 
কটি, আর ৯২-৯৩ সালে ৭১ টাকা লস। 
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ভারত অপথ্যালমিক-এর লস ১০ কোটি টাকা । আর.আই.সি.-র লস ২৭ কোটি ১২ 
“ক টাকা থেকে বেড়ে ১৯৯২-৯৩ সালে হয়েছে ৩২ কোটি টাকা। হোল প্রবলেমটা 
পিসাই,এফ.আর.-এর কাছে দেওয়ার মানে সরকার এদের ওপর একটু চাপ রাখছেন। এর 
মধ্য তিন বছর হয়ে গেছে, অনেক গুলো হেয়ারিং হয়ে গেছে। চাপ রাখলে ওরা আসতে 
অনতে লস কমাবার চেষ্টা করবে। চিরকাল তো গভর্নমেন্টের পন্দে এই লস পুরণ কর 
পষ্ঠব ময়। অলরেডি কিছু কিছু লস কমতে গুরু করেছে। অতএব কেন্দ্রীয় সরকার সঠিক 
লিসিই গ্রহণ করেছেন। রিলায়ে্স বা যে কোনও কোম্পানি নতুন ইনভেস্টমেন্টের জন্য 
যার ছেড়ে বাজার থেকে টাকা তুলছে। সেরকম পাবলিক সেক্টর নতুন ইনভেস্টমেন্টের 
ক্র ২০ পারসেন্ট টাকা শেযার বাজার থেকে তুলতে চাইছে। অনেকেই এটাকে 
£সইনভেস্টমেন্ট বলছেন। কিন্তু এতে সুবিধাটা হচ্ছে বাজার থেকে আমরা টাকা মপ আপ 
“৩ পারছি। রাজ্য সরকারও বলছেন হলদিয়ার জন্য, মেগ!সিটির জন্য ধাজার থেকে টাক! 
শিরেন। ভারত সরকার যখন পাবলিক সেক্টর ইউনিটের জন্য বাজার থেকে টাকা তুলতে 
হ্হ তখন আপনারা ডিসইনভেস্টমেন্ট বলে চিৎকার করছেন, অথচ আপনার! নিজেরাই 
'* পথে যেতে চাইছেন। আমাদের যেখানে সমস্ত পাবলিক সেক্টার ইউনিটগুলো নষ্ট হয়ে 
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যাচ্ছে তখন আমাদের ভেবে দেখার দরকার আছে যে কি ভাবে আমরা ইউনিটগুলি 
রিভাইভ করতে পারি। আমাদের সিরিয়াসলি ভাবার দরকার আছে। স্যার, আপনি হং 
জানেন যে, ইউনিয়ন লেবার মিনিষ্ট্রির পক্ষ থেকে অলরেডি পাবলিক সেক্টুর ইউনিটগুলি 
রিভাইভ করার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। স্যার, আপনি শুনলে খুশি হবেন, এন.টি.সি. সম্প 
অলরেডি একটা রিভাইভাল প্ল্যান কেন্দ্রীয় সরকার ফাইনালাইজ করেছেন এবং তাতে ব 
হয়েছে পশ্চিমবাংলার একটা এন.টি.সি. মিলও বন্ধ হবে না। এই প্রোগ্রাম কেন্দ্রীয় সরকারে 
লেবার ডিপার্টমেন্ট ফাইনাল করেছে। এখন এটা আ্যাপ্রভাল দরকার ফিনান্স মিনিস্থ্ির এ 
টেক্সটাইল মিনিষ্ট্রির। ওরাই হচ্ছে কনসার্ণড মিনিস্থ্ি। এরপর যখন এই সংস্থা 
বি.আই.এফ.আর-এ যাচ্ছে তখন ম্যানেজমেন্টকে বলা হচ্ছে_ তোমরা তোমাদের রিভাইভ 
প্ল্যান দাও যে, কিভাবে তোমরা ভায়েবলিটিতে পৌছেতে পারবে, কিভাবে তোমরা ব্রেক ই 
পয়েন্ট পৌছতে পারবে, কত দিনে পারবে এবং কত টাকা লাগবে। সে জায়গায় এর 
ইমপটেন্ট প্রশ্ন হচ্ছে লেবার কম্পোনেন্ট। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের একটা আসিওলোন 
কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, পাবলিক সেক্টর ইউনিট থেকে একজন লো 
ছাঁটাই হবে না। কি হচ্ছে? ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট হচ্ছে। ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট মানে লো? 
একটা থেকে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে, কোম্পানির ওভার লোড কমে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরক 
এবিষয়ে ২০০ কোটি টাকার একটা ন্যাশনাল রিনিউয়াল ফান্ড ভৈবি করেছেন-দেযান ই 
নাথিং রঙ। পাবলিক সেক্টর ইউনিটের এমপ্ররিরা যদি ভাদের মেয়াদের আগেই চালে যা । 
যেতে বাধ্য হয় মডার্নাইজেশনের জন্য তাহলে যেদিন চলে যাবে সেদিন থেকে যে 
রিটায়ার করভ সেদিন পর্যন্ত যতটা মাইনে হত ততটাই দেওয়া হবে ন্যাশনাল রিনিউ। 
ফান্ড থেকে। আপনারা একজন পাবলিক সেক্টর ইউনিটের এমপ্লয়িকেও এখানে হাজির কণ 
পারবেন না যাকে মডার্নাইজেশনের জন্য বা অন্য কোনও কারণে কোনও রকম ক্ষতিণৃৎ 
ছাড়াই চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছে। ভারত সরকার কখনই আনফেয়ার লেবার প্রাকসিট কব: 
না। যে সংস্থাগুলি নিয়ে এত কথা বল! হচ্ছে, এই সংস্থাগুলি আমাদের কংগ্রেস সর 
তৈরি করেছিল। যেগুলো ন্যাশনালাইজ হয়েছিল সেগুলে৷ও কংগ্রেস সরকারই তা করেছিল 
১৯৭১-৭২ সালে ইন্দিরাজী জেশপ, বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড, সাইকেল কর্পোরেশন প্রভৃতি ন্যাণনাাহি 
করেছিলেন। ৬্টা জুট মিলও আমাদের কংগ্রেস সরকারই ন্যাশনালাইজ কবেছিল, ভি.গি " 
এর সরকার বা জনতা সরকার করে নি। ১২টা টেক্সটাইল মিল নিয়ে ন্যাশনাল টে 
কর্পোরেশন আমাদের কংগ্রেস সরকারের অবদান। এম.এ.এম.সি. আমাদের সরকার, ক 
সরকারই প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা যেগুলো প্রতিষ্ঠা করেছি সেগুলির প্রতি নিশ্চয়ই আম 
বেশি মায়া রয়েছে। কিন্তু এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে কেন্দ্রীর সরকারের সংস্থায় জান” 
করার ব্যাপারে আপনারা আছেন। কৈ সিট রাজ্য সরকারের কোনও সংস্থায় তো আন্দেন 
করছে না। রাজ্য সরকার যেসব সংস্থায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পর্যন্ত দিচ্ছে না মে 
সিটু আন্দোলন করছে না। এখানে পৃতিভপাবন ঝাবু আহেন, আমি ভার সামনে একটা” 
একটা কোম্পানির নাম করে বলতে পারি। রাজ্য সরকারি সংস্থা ওয়েস্টিং হাউস সার! 
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ফার্মা ১৪ কোটি টাকা করে লস করছে, ১শকমূলেটেড লস ১১১ কোটি টাকা। দুর্গাপ” 
কেনিক্যাল ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা গত বছর লস করেছে এবং ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টা 
আকুমুলেটেড লস। দুর্গাপুর প্রজেক্টস, টোটাল ত্যাকুমূলেটেড লস হচ্ছে ৮৯ কোটি ৭৬ লচ্চ 
টাকা। গত বছর ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা করেছে। সরকার এটা নিয়ে একটু ভাব'বন না 
বাজ্য বাজেট থেকে শুধু মাত্র লস সাবসিডাইস করতে ১০০ কোটি টাকা চলে যাচ্ছে। আপনি 
যদি এটা রিভাইভ করতে পারতেন, যদি ভায়াবিলিটি প্ল্যান করে ওভার ম্যানিং হলে লোক 
কয়ে যেখানে আন্ডার প্রফিটেবল অপারেশন আছে সেখানে প্রহিটেবল করতে পারতেন, 
তাহলে হত। ১০০ কোটি টাকা গ্রামের গরিব মানুষের জন্য রাস্তা করতে পারতেন, যেখানে 
কাচা রাস্তায় কোমর অবধি কাপড় গুটিয়ে লোককে যেতে হয় কাদা ভেঙ্গে। আপনারা 
করন না। আপনাদের নিজেদের সরকার কিছু করতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় সকার যেখানে 
আন্ডারটেকিং করছেন সেখানে আপনারা একটা নেগেটিভ ট্রেড ইউনিয়ানই্তশ্" চাল কন" 
চেষ্টা করছেন। সিটুর কোনও দায় দায়িত্ব নেই কেন্দ্রীয় সরকারের খাছে দাবি করতে হলে? 
স্টি কেন্দ্রীয় সরকারের কারখানায় শুধু আশ্পোলন করবে? আমরা "ই ৬ সংস্থাগুলি বাঁচুক 
কিন্তু নেগেটিভ ট্রেড ইউনিয়নইজম বন্ধ হোক। একটা পজেটিভ ওয়ার্ক ব...শিরব মধো দিয়ে 
আসুন। একটা পজেটিভ ভায়াবিলিটি প্রোগ্রাম এনে তার মধ্যে দিয়ে বাঁচতে হবে। কেশ: 
সরকারের আপনাদের বক্তৃতা শোনার দরকার নেই। এই সংস্থাণ্ুলি আমরাই তৈরি করেছিলাম, 
বাঁচানোর দায়িত্ব কংগ্রেসের, কেন্দ্রীয় সরকারের। বছর বছর লস করে গরিব মানুষের পকেট 
কেটে আপনাদের লস মেক আপ করার জন্য আপনাদের মিসম্যানেজমেন্ট বজায় রাখার জন্য 
নয়, শ্রমিক কর্মচারিদের একটা বড় ভূমিকা এখানে আছে। আমি আশা করি সিট একটা 
বনস্ট্রাকটিভ রোল নেবেন অযথা আন্দোলন করবেন না। এই কথা বলে আমি প্রস্তাবের 


শ্রী সৌমেন্দ্রনাথ দাস £ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার স্যার, এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপিত 
হয়েছে আমি সেই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন করছি, সমর্থন করতে গিয়ে দেখছি যে, আজকে 
মাননীয় সৌগত বাবুর বক্তব্য থেকে যে জিনিসটা বেরিয়ে এসেছে তা অত্যন্ত ভয়ানক। 
আমরা গত লোকসভা এবং বিধানসভার প্রার্কালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী এবং তৎকালীন কংগ্রেসের 
এবং কিছু প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। নির্বাচনের পূর্বেই কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি বেরোয়। তার মধ্যে 
হিল যে ঘরে ঘরে একটা করে বেকারের চাকরি দেওয়া হবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। 
১৯৯১ সালের লোকসভায় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধী দিয়েছিলেন, রাজীব 
গান্ধীর কংগ্রেস দল, এবং তার সদস্য মাননীয় সৌগত রায় আজকে কি বলছেন। একদিন 
এই কংপ্েস স্বাধীনতা আসার পর কয়লা খনি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছিলেন তখন 
ওয়া কারখানাগুলির সামনে গিয়ে কংগ্রেসের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন। আজকে কি দেখছি, 
ঈংগ্রেসের পুঁজিবাদী এবং সান্ত্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কথা বলার যে জোর ছিল তা শেষ হয়ে 
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গেছে। এই মিলগুলির বিষয়টি সামান্য নয়, ওরা আজকে বলছেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে ৫ 
সংস্থাগুলি গড়ে উঠছে আজকে সেগুলিকে বিদেশি বহির্বাণিজ্যের কাছে উন্মুক্ত করে দাও। ওর 
বলছেন যে বাজেটে টাকা নেই স্যাংসন দিতে পারছেন না, অথচ যেখানে ম্যানেজমেন্টে 
গাফিলতিতে সংস্থাগুলির নাভিশ্বাস উঠেছে সেখানে শত শত শ্রমিক কর্মচারিদের স্বার্থ উপেক্ষ 
করে গোলডেন হ্যান্ডসেক চালু করতে চলেছেন। আমি বেশি কথা বলতে চাই না, আজবে 
শ্রমিক কর্মচারিদের স্বার্থে যে প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শে; 
করছি। 
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শ্রী লক্ষ্ষনচন্দ্র শেঠ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে বেসরকারি প্রস্তাব হিমাবে 
রুগ্রশিল্প বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত রুগ্নশিল্প পুনরুজ্জীবনের যে প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থ 
করছি। সৌগত বাবু বলছিলেন যে, কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ করবার কেন্দ্রীয় সরকারে, 
কোনও উদ্যোগ বা প্রয়াস নেই। ঠিকই, এখনও পর্যন্ত কোনটা বন্ধ হয়নি, কিন্তু যেভাবে তার 
এগোচ্ছেন তাতে কারখানা বন্ধ করে দেবার আশঙ্কা থেকেই যায়। এবং সেটাই যদি হঃ 
তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ২২টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ৪৭টি ইউনিটের ১.৩০ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই এ 
সম্মুখীন হবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে যে অসংখ্য মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত তারাং 
বিপদে পড়বেন। এখানে দুটো উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের আসন 
উদ্দেশ্টটা কি। যে ইস্কো নিয়ে এত কথা হচ্ছে তার সম্পদের পরিমাণ ১২,০০০ কোটি টাক 
কিন্তু আজকে মাত্র ১৩৫ কোটি টাকায় বিনিময়ে সেটাকে মুকুন্দকে দেবার কথা হচ্ছে। এই 
ব্যাপারে ইউনিয়ন দাবি করেছেন, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার যে পরিচালন পদ্ধতি আহে 
তার দ্বারা ইস্কোকে সুন্দরভাবে চালিয়ে লাভবান করা যায়, কিন্তু কেন্দ্রার সরকার সেকথা ন 
শুনে ওটাকে বি.আই.এফ.আর পাঠিয়েছে এরপর বি.আই.এফ.আর. কেন্দ্রকে বলবেন যে 
তারা প্রমোটার হিসাবে কাজ করবেন কিনা, কিপ্ত কেন্দ্রীয় সরকার বলবেন টাকা নেই, তখন 
তারা সেটাকে কোনও বেসরকারি মালিকানায় তুলে দিতে চাইবেন, কিন্তু সেই সময় কোনও 
বেসরকারি মালিক পাওয়া না গেলে কারখানাটিকে তুলে দেওয়া হবে। আজকে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে 
লোকসান হলে বি.আই.এফ.আরে পাঠানো হচ্ছে। হলদিয়া সার কারখানা কখনও কিছু 
লোকসানে চলেনি, ওখানে উৎপাদনই হয়নি; যান্ত্রিক প্রযুক্তির জন্য ওখানে সারের উৎপাদন 
হয়নি। আজকে ওখানকার পুরানো প্রযুক্তি বদল করে নতুন প্রযুক্তি নিযে এলে ওটি চালু 
হতে পারত, কিন্তু তা না করে কারখানাটিকে বি.আই.এফ. আরে পাঠানো হল। এই মতলব 
থেকেই আজকে বোঝা যাবে যে কেন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলিকে বি আই.এফ.আরে পাঠানে 
হচ্ছে। এর কারণ হল, বি.আই.এফ.আরের বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে হয় সেটা বধ 
করে দেওয়া হবে, না. হয় বেসরকারি মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই ষড়যন্ত্রে 
কাজই তারা করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯২ সালের মে মাসে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে 
প্রস্তাব দিয়েছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা যেগুলো রুগ্ন হয়ে গেছে বলা হচ্ছে সেগুলো পুনরুজ্জীবনের 
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ব্াপারে দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক আলোচনা হোক; শ্রমিক, কর্তৃপক্ষ এবং ইউনিয়নের সঙ্গে 
বসে দেখা হোক যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে কারখানা বাঁচান যাবে। আজকে এ 
কারখানাগুলিকে পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্রিপাক্ষিক কমিটির মাধ্যমে আলোচনা 
করে বিআই.এফ.আরে পাঠানো এটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন যে পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে সেখানে প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে এবং এটা তিনি 
লিখিতভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমার কথা হল, তাহলে কেন প্রতিটি. 
কারখানার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করা হচ্ছে না, রিভিউ করা হচ্ছে নাঃ আজকে ত্রিপাক্ষিক 
কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনা করে কারখানাগুলিকে বাঁচানোর জন্য রিপোর্ট কেন পাঠানো হচ্ছে 
না? আজকে তার৷ একতরফাভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে বিআই.এফ.আরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। 
আমি একটি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি যে, সৌগতবাবু যে কথা বলেছেন তা সত্য নয়। 
হিনুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন-এর চেয়ারম্যান লিখিতভাবে ইউনিয়নকে জানিয়েছেন যে, এ 
কারখানা চালু করবার ব্যাপারে তিন-চারটি প্রস্তাব হয়েছে। প্রস্তাবগুলি হল-_-১) হয় রাজ্য 
সরকার ওটা গ্রহণ করুন, ২) নতুবা ইউনিয়ন সমবায় গঠন করে চালাবার চেষ্টা করুক, ৩) 
সেটা না হলে বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হোক, এবং ৪) সেটাও না হলে বন্ধ 
কবে দেওয়া হবে। সেখানে বলা হয়েছে, ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলা হোক, কোনও প্রস্তাবে 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের চিঠির কপি এই বিধানসভায় পেশ করব। কাজেই এ থেকে প্রমাণিত 
হর যে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য হল আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে বন্ধ করে 
দওয়া। এই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ হওয়া মানে আমাদের দেশের স্বনির্ভরতার যে বুনিয়াদ সেটা 
ব্ংস হয়ে যাবে। যে সময়ে আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়ে উঠেছিল তখন সোভিয়েত 
নাশিয়ার সাহায্য নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গড়ে উঠেছিল। প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল 
নহেক্ক এই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক 
ইসাবে এগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল। 


(এই সময়ে ডেপুটি স্পিকার অন্য বক্তাকে ডাকায় মাইক বন্ধ হয়ে যায়) 


শ্রী মতীশ রায় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে প্রস্তাব এই বিধানসভায় 
এসেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন যে সমস্ত শিল্পগুলি আছে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় 
সগুলি যাতে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা ব্যবস্থার যথাযথ দায়িত্ব নেন, সেটাই হচ্ছে আজকের 
গ্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের বিরোধী 
লের বন্ধুদের কিছু বলতে চাই। মাননীয় সদস্য মান্নান সাহেব এবং সৌগত রায় কেন্দ্রীয় 
কারের শিল্পের সঙ্গে রাজ্য সরকারের শিল্পের তুলনা করেছেন। আমি স্বীকার করছি যে 
জ্য সরকারের বহু শিল্প এখনও লোকসানে চলছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে 
তীয় সরকারের দৃষ্টিতঙ্গি কি, আর রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি? রাজ্য সরকারের 
রিচলনাধীন যে সমস্ত শিল্প আছে, সেগুলিতে লোকসান থাকা সন্তেও রাজ্য সরকার সেগুলি 
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বন্ধ করে দেবার চিন্তা করছেন না। এটা সরকারের যে নীতি মানুষের সামনে ঘোষিত হয়ো 
সেই নীতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য রাজ্য সরকার সেই ভাবে কাজ করছেন। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে 
মান্নান সাহেব বলেছেন যে ম্যাচিস্তোষ বার্ণের মতে একটা সংস্থাকে রাজ্য সরকার পুষছেন 
কিন্ত কথাটা সত্যি নয়। এরা লাভ করছে, নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তারা নিজেরাই এ 
পরিচালনা করতে পারছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় আসার পর থেকে ?ে 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন সেখান থেকেই এই ব্যাধি শুরু হয়েছিল। রাজীব 
গান্ধীর আগে অবধি যারা ভারতবর্ষের কর্ণধার ছিলেন, তাদের সময়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবিনিয়োগেঃ 
ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরই ছিল হায়ার। সেই নীতি তিনি পাল্টে দিলেন। আগে পাবলিক 
সেক্টরে ছিল ৫১ পারসেন্ট এবং প্রাইভেট সেক্টরে ছিল ৪৯ পারসেন্ট। এখন সেটা হয়ে গেন 
পাবলিক সেক্টরে ৪৯ পারসেন্ট, আর প্রাইভেট সেক্টরে ৫১ পারসেন্ট। তার ফলে দেশের 
সর্বনাশ তিনি ডেকে আনলেন। আমি বিরোধী দলের বন্ধুদের কাছে যে কথাটা বলতে চাই 
আপনারা একটু অনুধাবন করুন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসের পরে জার্মান এবং জাপান তার 
আমেরিকার কাছ থেকে মার্শাল প্লান এবং অন্যান্য প্লানের মাধ্যমে তাদের নিজেদের দেশের 
অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করার পরিকল্পনা নিলেন। তারা বলেছিলেন যে আমরা জাতীয় সত্তাকে 
বিসর্জন দিয়ে, আমাদের দেশের যে প্রযুক্তি তাকে কোনও অবস্থাতেই বিসর্জন দিয়ে এ 
সাহায্য নেব না। তার ফলে আজকে জাপান দাঁড়িয়েছে, জার্মান দেশও পৃথিবীর সামনে 
দাঁড়িয়েছে এবং আমেরিকা সান্রাজ্যবাদের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে। জাপানও সেই অবস্থার দিবে 
এগিয়ে গেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রায় বলেন, ওরা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, থে 
সুযোগ যখন রয়েছে তখন বিদেশের কাছ থেকে প্রযুক্তি আনা বা নেওয়া কোনও অন্যা, 
বলে মনে করি না। কিন্তু দেশের আত্ম মর্যাদাকে, দেশের প্রযুক্তিকে বিনষ্ট করে বিদেশের 
ইঙ্গীতে যদি কাজ করা হয় তাহলে সেটাতে আমাদের দেশের যে জাতীয় সত্ত্বা তার উপর 
চরম আঘাত আসবে। 


[3-00 __ 3-10 7.7.] 


আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা সেই কথাটা ভুলে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যে সহ 
প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে আর.আই.সি.র কথা বলছি। মুর্শিদাবাদের ভি.টি. মিলের ক 
বলেছেন, সৌগতবাবু বললেন এন.টি.সি.র একটা মিলও বন্ধ হয় নি। এন.টি.সি.র মোহিন 
মিল গত ৪ মাস ধরে বন্ধ হয়ে আছে। সেখানে শ্রমিক কর্মচারী বেতন পাচ্ছে না। এইগুলি 
খোজ নিয়ে জানবার চেষ্টা করুন। আর.আই.সির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি কথ 
বলেছিলাম, মনমোহন সিং-এর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। এই ব্যাপারে আপনারা যতটুকু জানে 
তার চেক বেশি আমি জানি। প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ করে আমাকে বলেছিলেন যে আপনি হে 
আমাকে বিপন্দে ফেলেছেন। আমরা তো ভেবেছিলাম এটাফে বি.আই.এফ.আরে পাঠিয়ে দেব 
আপনি তো একটা আইনের প্রশ্ন তুলেছেন, যার ফলে এটাকে বি.আই.এফ.আরে পাঠা 
পারছি না। সেই কারণে তারা জিদ ধরে বসে আছেন যে কর্মচারিদের বেতন দেব, চালু কর 
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7'। অর্থাৎ কর্মচারিদের বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেবে, উৎপাদন করবে না। এতে কার ক্ষতি 
হচ্ছে? এতে আমাদের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে না? বেতন দেওয়া হচ্ছে উৎপাদন করা হচ্ছে না, 
সম্পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে না। সেই কারণে বলছি কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভারতবর্ষের সঠিক 
"লন করতেন তাহলে ভারতবর্ষের মানুষের এই অবস্থা হত না। সারা পৃথিবীর সামনে 
ভারতবর্ষের মানুযকে মাথা উঠ করে দাঁড়াতে হবে। সেটা কেন্ত্রীয় সরকার করছেন না। 
গাট চুল্ির মতো আর জঘন্য চুক্তি আর কিছু হতে পারে না। গ্যাট চুক্তিতে আমাদের কি 
লাভ হবে? একটা সমীক্ষা হয়েছে। গাট চুক্তির আওতায় এসেছে ১২৬ টি দেশ, তার মধ্যে 
তর ৩টি দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব হয়েছে। বাকি ১২৩ টি দেশের অর্থনীতি 
লিয়া অর্থনীতিতে পরিণত ২১হ। এটা সারা পৃথিবীর সমীক্ষায় বেরিয়েছে। আপনারা যদি 
জানতে চান পরে আরও ভালভাবে জানিয়ে দেব। আজকে বিধানসভায় দীড়িয়ে বলছি যে, 
গমাদের দেশে যে শিল্প আছে-_সৌগতবাবু জানেন না তাই বললেন-_পুঁজিবাদি ব্যবস্থা 
খানে অটোমেশন চূড়ান্ত, সেই পুঁজিবাদি ব্যবস্থা এখানে চলে না। কারণ পুঁজিবাদীদের ধর্ম 
প্রতি মুনাফা লোটা। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে ১০ হাজার কোটি টাকা লগ্নি করেছেন 
মখানে আরও যদি ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতেন তাহলে আরও ৪ লক্ষ 
লাকের কর্মসংস্থান হত। নতুন করে আরও যদি ১৫ হাজার কোটি টাকা লগ্নি করতেন 
চাল আরও ১৫ লক্ষ লোকের চাকুরি হত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই জিনিস হয় না, সেই 
"মা ভারতবর্ষে এই জিনিস চলতে পারে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধর্ম হল কম লোক নিয়ে 
শি উৎপাদন করা। এই শিনিস বজায় রেখে তারা উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করে, আপনারা 
£বক, তাই সেই শীতি আপনারা মেনে নিয়েছেন। সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে শিল্পগুলি 
£ছ সেইস্ডলি যাতে পুনর্গঠিত হতে না পারে তার জন্য তারা বি.আই.এফ.আর-এর পথ 
“ছে নিয়েছেন। বি.আই.এখ.আর হচ্ছে শিল্প ধবংস করার একট। আইনানুগ ব্যবস্থা। এটা 
€স্রে কর্মচারিদের চাকুরিচ্যুত করার একটা সংস্থা। আমি নিজে জানি। রিষড়ার শ্রী দুর্গা 
ঃন মিল বি.আই.এফ.আরে গিয়েছিল। আমি তার প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করেছিলাম। 
*নরা যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তাতে কেন্দ্রীয় সরকার বলল টাকার দায়িত্ব নেব না। আজকে 
« দুর্গা কটন মিল নিলামে বিক্রি হয়ে গেল। আজকে এই যে মোশন এসেছে আমি তাকে 
দর্থন করছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার শিল্প নীতি যেটা গ্রহণ করেছেন তার বিরোধিতা করে 
নামি বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আমাদের এই প্রস্তাবের উপরে আলোচনার জন্য যে সময় 
"পি ছিল, সেই সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য আমি আধঘন্টা সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি। আশা 
"* এতে সকলের মত আছে? 


(ভয়েস 2 হ্যা।) 
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(এই সময়ে আধঘন্টা সময় বাড়ানো হয়) 


শ্রী পতিতপাবন পাঠক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি অত্যস্ত দুঃখ এবং বেদনা 
সঙ্গে বলছি যে, আমাদের বিরোধী পক্ষের দু'জন মাননীয় সদস্য, শ্রী সৌগত রায় এবং ই 
আব্দুল মান্নান, তারা যেটা বললেন সেটা কিন্তু তারা নিজেরা বিশ্বাস করেন না অথচ এখাট 
বলেছেন। বাইরে কিন্তু তারা অন্য কথা বলেন। সেটাই দুর্ভাগ্য, তারা যেটা মনে করেন স্টে 
তারা বলেন না। কারণ এটা বললে রেকর্ডেড হয়। এটা তাদের বিরুদ্ধে প্রচার হবে। আগ 
বেশি বলব না, আমি বলব, আপনারা যদি প্রস্তাবটি দেখেন--আপনারা নিজেরাই বলেছে, 
যে প্রস্তাবের দুটি লাইন সম্পর্কে আপনাদের আপত্তি আছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নীতি তারফলে এটা হয়েছে, আর একটা হচ্ছে যে, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এব! 
আমাদের রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে, বাস্তব ঘটনাটা আপনার 
নিশ্চয়ই অস্বীকার করছেন না যে এই সংস্থাগুলোর অবস্থা শোচনীয়। তাদের নিশ্চয়ই বন্ধে, 
দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা অস্বীকার করছেন না বোধহয়। সেটা দেখাতে গিয়ে তারা কি! 
কিছু রাজ্য সরকারের সংস্থার কথা বলেছেন। রাজ্য সরকারের সংস্থাডলোর ব্যাপারে জদ 
কারও সঙ্গে না হলেও মাননীয় সৌগতবাবুর সঙ্গে আমার বছুবার আলোচনা হয়েছে। আমর 
দেখেছি যে লস হয়েছে-_তআ্যাকুমূলেটেড লস অনেক আছে। সেটা আমরা কমাবার চেষ্ট 
করছি। ঠিক একই কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে আপনার 
শ্রমিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে বসুন, তাদের সাথে আলোচনা করুন। একটা পথ নিশ্যয 
বেরোবে। যদি কোনও পথ না বেরোয় তাহলে বিকল্প পথ বার করতে হবে, তারজন্য ভর 
জায়গায় যেতে হতে পারে। আপনারা লক্ষ্মণ শেঠের কথা শুনেছেন। ১৯৮৬ সালে তদানিন্ু 
প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন লিখিতভাবে যে ব্রিপাক্ষিক কমিটির সামনে এইসব সংস্থাগুলোবে 
আনা হবে। তারা এটা জানেন যে এই সংস্থাগুলোকে যদি ত্রিপাক্ষিক কমিটির সামনে শিয 
যাওয়া হয় তাহলে এগুলো বন্ধ করা সম্ভব হবে না। ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৪ সালে আমাদের 
মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখেছিলেন এ প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে। তখন তি 
বলেছেন, চিঠির উত্তর প্রধানমন্ত্রী ১৬ই এপ্রিলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হ্যা, ব্যাপারটি আমি 
এখনও দেখছি। কিন্তু ত্রিপাক্ষিক কমিটির কাছে হাজির করা হবে, এই কথায় বলেছেন 
দেখছি। কিন্তু আমরা দেখলাম এই সংস্থাগুলোকে বি.আই.এফ.আর-এর কাছে পাঠানো হল 
এই কথা বলছেন, কিন্তু বাস্তবে তারা করছেন না। সেজন্য এটা কোনও দলের ব্যাপার নর 
পশ্চিমবঙ্গে স্বার্থে আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আশা করি এই প্রত্তাবকে সমর্থন করবে” 
আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-109 -_ 3-20 0-7.] 


শ্রী লক্ষ্মীকাস্ত দে ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমাদের আশা ছিল অর্তঃ 
সুর্তবাবু বা আইএনটি ইউ সি যারা করেন তারা অন্তত শ্রমিক আন্দোলন যারা করেন এ 
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রস্তাবটিকে সমর্থন করবেন। যখন আমরা মাঠে ময়দানে লড়াই করতে থাকি এবং শ্রমিকদের 
পক্ষ থেকে কথা বলি তখন এই প্রস্তাবকে সমর্থন করা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু বলার 
থাকে না। আমরা আশা করেছিলাম সুব্রতবাবুদের দল আমাদের সঙ্গে থেকে লড়াই করবেন। 
আপনারা দুটি বিষয়ে বলেছেন একটা হচ্ছে লোকসান হলে কতদিন লোকসানে চালানো যাবে 
(২) পরিবর্তিত উন্নতির জন্য দেশের স্বার্থ এবং তৃতীয় হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন 
এই নিয়ে বললেন। প্রথম কথা হচ্ছে শ্রমিকদের কাছে যদি বি আই এফ আরের কথা বলি 
তাহলে তারা চমকে উঠে, কারণ তারা জানে যে যেমন থোরাসিক অপারেশনের ক্ষেত্রে তা 
রোগীকে হার্টের ডাক্তারের কাছে পাঠালে সে খুব ভয় পেয়ে যায় এবং নির্ঘাৎ তাতে যেমন 
মৃত্যু হয় তেমনি শ্রমিকরা জানে যে বি আই এফ আরে পাঠালে পরে তার থেকে নিস্তার 
নেই, সেখান থেকে বেরোবার কোনও পথ নেই। সেই কারণে আন্ডারটেকিং বা সরকারি সংস্থা 
যাই হোক না কেন তার মেকানিজম ত্যান্ড ডেভেলপমেন্টের দরকার। পশ্চিমবঙ্গ যেমন 
দর্গাপুরের ক্ষেত্রে এই জিনিস করার চেষ্টা করছি। সেখানে কিছু কিছু স্কীম নেওয়াও হয়েছে। 
ডেভেলপমেন্টের স্কীম গ্রহণও করা হয়েছে। এরজন্য টাকাও দিচ্ছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শুধু 
ওয়ার্ক কালচার নষ্ট হয়ে গেছে বলে লাভ নেই। শুধু ওয়ার্ক কালচার শ্রমিকদের ডেভেলপ 
করলে হয়ে যাবে? তাহলে আজকে সারা ভারতবর্ধের বু কারখানা বি আই এফে আরে 
লাভজনক যেসব সংস্থা আছেন যেমন এল আই সি, আই সি ইত্যাদির শেয়ার বন্ধ করে 
দিতে হবে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার চিঠি দিয়েছে যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি উঠিয়ে 
দেওয়া হবে এবং বেসরকারিকরণ করা হবে। কে একজন আগে ছিলেন কর্মটারী, এখন মন্ত্র 
হয়েছেন, তিনি বোঝাতে চাইছেন যে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আই এম এফের কাছ থেকে যত পার 
লোন নাও এবং বিদেশি জিনিসে দেশ ভরিয়ে দাও। একটা ইন্টারভিউতে তিনি একথাও 
বলেছেন যে এর দ্বারা দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হবে। এমন কি টিভি. ইন্টারভিউতেও গ্যাট 
চুক্তির পক্ষে আই এম এফের ব্যাপারে অনেক কিছু বলা হল। এরফলে আজকে দেশের 
মবস্থা কি হচ্ছে সে আমরা সবাই বুঝতে পারছি। যখন ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজেশন করা হল, 
্রধাত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজ করলেন তখন আপনারা তো 
শাফালাফি করেছিলেন, কিন্তু আমরা এই ন্যাশনালাইজেশন বলুন কোল ন্যাশনালাইজেশন 
বলুন সর্বক্ষেত্রে আমরা সমর্থন করেছি। কংগ্রেস আমলে যা যা ন্যাশনালাইজেশন হয়েছে তার 
সামি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি। আসলে আপনারা তো বিরোধিতা করতে পারবেন না কারণ 
নাপনারা তাহলে ওদের কাছ থেকে টিকিট পাবেন না। সৌগত বাবুকে বলি, আপনি তো 
সাভিয়েত রাশিয়ার কথা বলেছেন, আমি বলি পোলান্ডে কি.হল, হাঙ্গেরীতে কি হল সেটা 
একটু দেখুন। 
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"যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কেন্ট্ীয় সরকার পরিচালিত/অধিগৃহিত/রাষ্্ায়ন্ত কিছু 


15.. /১558143]. ২0005 
[3151 1799, 1994 
শিল্পসংস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ম্ধ করে বেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন; 


যেহেতু এইসব শিল্প ইউনিটগুলিকে জাতীয়করণের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল জনস্বার্থে এইস, 
প্রতিষ্ঠানগুলিব উৎপাদন অব্যাহত র,খ। এবং শ্রমিক-কর্মচারিদের চাকুরির নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করা; 


যেহেতু দুর্গাপরের এম.এ এ্রম.সি, ভারত অপথালমিক গ্লাস, কলিকাতার ন্/শনাল 
ইনস্টুমেন্টস, আর.আই:সি., ২টি সার কারঞ্না, রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশনের দ্বারা পরিচালিত ১২টি 
সুতাকল, ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন পরিচালিত ৪টি চটকল, বার্ণ, ব্রেথওরেট 
জেসপ প্রভৃতি কারখানার সঠিক পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হলে এবং প্রয়োজনীয় 
উৎপাদনের অর্ডার ও অর্থ মপ্ুরি না করলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যাবে; 


যেহেতু এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে; 


যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত নয়া অর্থনৈতিক ও শিল্পনীতিরই অনিবার্য পরিণতি 
এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অনিশ্চিত ভবিষ্যত; 


সেইহেতু উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে এই সভা সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারিদের সংগঠনগলিন 
সাথে পরামর্শ করে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহ 
করার জন্য রাজ্য সরকারের মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে।” 
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শ্রী লঙ্ষ্মণচন্দ্র শেঠ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য বিরোধী দলেন উপনেত' 
সুব্রত বাবু কিছুক্ষণ আগে হাউসে বলছিলেন বিশ্বকাপের ফুটবল প্রতিযোগিতা যেটা হচ্ছে 
আমেরিকাতে সেখানে আমাদের পশ্চিমবাংলা থেকে একটা বিশেষজ্ঞ টিম পাঠানো হাচ্ছ 
আমাদের দেশ থেকে এটা পাঠান উচিত নয়, আমরা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা পাঠানে 
উচিত। কারণ বিশ্বকাপের ফুটবল প্রতিযোগিতা এটা দুনিয়া কাপানো খেলা । সবচেয়ে বড 
কথা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার ১৭টি খেলা দেখাচ্ছেন দূরদর্শনে ৩২ টির মধ্যে। আমরা দাবি 
করছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই বিশ্বকাপের খেলা দূ্দর্শনের মাধ্যমে সবটা দেখানে' 
হোক। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, সুব্রত বাবু বিশ্বকাপের খেলা নিয়ে য 
বলেছেন তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আপনারা খেলা দেখানোর জন্য খরচ করছেন, 
আপন।রা কাঝ।ডির জন্য দরকার হলে উৎসাহ দিন তার জনা খরচ করুন, কিন্তু আপনার' 
সেখানে ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে ১০ জন প্রাক্তন ফুটবলারকে পাঠাচ্ছেন, কোন যুক্তিতে? আবার 
পরে দেখলাম রচপাল সিংকে পাঠাচ্ছেন, বান ২১শে জুলাই গুলি চালিয়েছিলেন, তার নামট' 
বাদ গিয়েছে, আবার দেখলাম ডি.এন.বিশ্বাসকে পাঠাচ্ছেন সেও ২১শে জুলাই গুলি চালিয়েছিল, 
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ওদেরকে পাঠিয়ে তো খেলার উন্নতি হবে না। ১০ জন যে প্রাক্তন ফুটবলারকে পাঠাচ্ছেন 
এতে তো স্পোর্টসের কোনও উন্নতি হবে না, এতে শুধু টাকার অপচয় 'হবে। সুভাষ বাবু 
এই টাকা ওদের জন্য খরচ না করে যদি স্পোর্টস এর জন্য খরচ করেন কিংবা আন্ত্িকের 
চিকিৎসার জন্য খরচ করেন তাহলে সেটার যুক্তি আছে, কাজেই যেটা করছেন সেটার আমরা 
সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করছি। 


ডাঃ মানস ভুঁইয়া ঃ স্যার, আমি আমার মোশানটা মুভ করছি। 


“যেহেতু এই রাজ্যে শ্রমিকদের প্রাপ্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা মালিকপক্ষ প্রভিডেন্ট 
ফান্ডে জমা দেন নাই, 


যেহেতু রাজ্য সরকারের কিছু সংস্থাও প্রভিডেন্ট ফান্ডে দেয় টাকা জমা দেয় নাই, 


যেহেতু রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন যাবৎ এই বকেয়া টাকা আদায়ের ব্যাপারে প্রভিডেন্ট 
ফান্ড কর্তৃপক্ষকে কোনওরূপ সহায়তা করে নাই, 


যেহেতু প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা না পড়ায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত 
হয়ে পড়েছে; 

যেহেতু এই সভা দাবি করছে যে, প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ শ্রমিকদের বকেয়া টাকা জমা 
না দেওয়া অপরাধী মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং এ-বিষয়ে 
প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষকে সব রকম সাহায্য এবং সহযোগিতা সম্প্রসারণ করার জন্য রাজ্য 
সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি” 


এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য পরে রাখব। 
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_ শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার মনে হয় একটা গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যয়ে এখানে রেজলিউশন উত্থাপন করেছেন ডাক্তার মানস ভুইয়া এবং অন্যান্যরা। এখানে 
শী দে মহাশয় একটা আ্যামেন্ডমেন্ট দিয়েছেন। আমি মনে করি এই ত্যামেন্ডমেন্ট গ্রহণ 


154 /১557891% 1২00্া01059 

| 3151 19, 1991 
করলে খুব একটা ক্ষতি হবে না, মানস তুঁইয়া যখন বক্তব্য রাখবেন তিনি এই ব্যাপা? 
বলবেন। স্টেট গভর্নমেন্টও ডিফল্টার, স্টেট গভর্নমেন্টও বহু টাকা দেয়নি এবং এটা জ্যামিতি 
হারে বাড়ছে। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। সারা ভারতবর্ষে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ম' 
দেওয়ার জন্য অনেকে ডিফল্টার আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা জানি মালিকরা ওঁ 
টাকাটা মেরে দিয়েছে, সম্পর্ণভাবে তারা এই টাকা তারা আত্মসাৎ করছে। শ্রমিকের উপার্জিঃ 
টাকা তারা আত্মসাৎ করছে। আজ পর্যস্ত নানাভাবে চাপ দেওয়া সত্ত্বেও প্রভিডেন্ট কমিশনারের 
অফিস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৬২ কোটি শ্রমিক-কর্মচারিদের টাকা মালিকরা আত্মসাং 
করেছে। ১৭ বছর পরে সরকারের ঘুম ভেঙ্গেছে এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
এম.পি. জালান, তাপারিয়া, ইনকাব, পি.কে.চৌধুরী, অরুণ বাজোরিয়া এদের এই জন্য গ্রেণ্তা 
করা হয়েছে, কিন্তু ব্রিয়ারলিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। সে শ্রমিকদের টাকা মেরে তছনছ কবে 
দিয়েছে, তাকে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে গ্রেপ্তাব করা যায়, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি 
এখানে আপনারা ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে অনেক কথা বলেন, কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেড 
যে টাকা শ্রমিক কর্মচারিরা রোজগার করছে তা মেরে দিয়ে সেই মালিক বিলেতে পালিবে 
যাচ্ছে। আজকে ১৭ বছর পর তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে লোক দেখানো । সেইসব মালিকদেন 
গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কিন্তু সেই টাকা রিকভারি হচ্ছে না। হুগলি মিল, হনুমান মিল সব 
জায়গায় একই অবন্থা। এখানে পলিটিক্স করলে হবে না, আমরা চাই শ্রমিকদের টাক 
পারেন, ডাবল বেনিফিটে সেই টাকা যাতে তারা কাজে লাগাতে পারে সেটা দেখতে হবে 
প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কর্মচারিরা আপনাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন এবং আপনারা সেই 
মূল টাকা বাজেটের মধ্যে ধরে রেখে দিয়েছেন। যদি কোনও কর্মচারী বলে আমাকে টাক 
ফেরত দিন, আপনারা ফেরত দিতে পারবেন না। আপনারা কর্মচারিদের বলছেন 
বাধ্যতামূলকভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা উইথড্র করতে পারবেন না। দুর্দিনে, সুদিনে শ্রমিক 
কর্মচারী বা সরকারি কর্মচারিদের টাকাটা তার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে লাগে৷ 
আর আজকে সেখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেই বহু কোটি টাকা অনাদায়ী রেখে দেওয়' 
হয়েছে। এই ১৬২ কোটি টাকার মধ্যে যাদের প্রেপ্তার করেছেন এ জালান, থাপারিয়া 
বাজোরিয়া ইত্যাদি তাদের তো গ্রেপ্তার করলেন কিন্তু আপনাদের গ্রেপ্তার করবে কে! কি 
রকমভাবে করছেন সেটা একটু বলি। ট্রেট গভর্নমেন্টের ১৮ কোটি প্লা ২৬ কোটি টাক 
এসই.বি.র এবং প্রায় ২০ কোটি টাকা স্টেট ট্রা্সপোর্টের এইসব মিলিয়ে প্রায় ৫৬ কোটি 
টাকার মতন আপনারা ডিফল্টার। লজ্জার ব্যাপার, কি রকমভাবে ডিফল্টার সেটা একটু 
দেখিয়ে দিই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও ডিফল্টার কিন্তু সেখানে একটা তফাৎ আছে সেটাও আগে 
বলে নিই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে পাওনা ছিল অনেক বেশি এবং সেটা কমছে। কমতে 
কমতে সেটা আজকে ৩২ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে। অপর দিকে আপনাদের কি রকমভাবে 
বাড়ছে সেটা দেখলে চমকে উঠবেন। আমি ৩১.৩.৯৩ এবং ৩০.৯.৯৩-_মাত্র ৬ মাসের 
ব্যবধানের একই বছরের দুটি হিসাব দিচ্ছি। একই বছরের ৩১.৩.৯৩ তে অর্থাৎ মার্চ মাসে 
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আপনাদের বকেয়া ছিল ৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা আর মাত্র কয়েক মাস পরে সেটা গিয়ে 
দাঁড়ালো ৪৫ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকাতে। অর্থাৎ প্রায় ৮ গুন বেড়ে গেল কয়েক. মাসের মধ্যে। 
পিএফ. কমিশন থেকে এসই.বি'র আ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিল আর আপনাদের চিফ সেক্রেটারি, 
এমন কি মুখ্যমন্ত্রী পর্যস্ত কমিশনারকে বললেন যে ফিজ করতে হবে না, ছেড়ে দাও, আমরা 
দিয়ে দেব। টাকা কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না। এসই.বি*র কাছে এখনও বহু টাকা বকেয়া পাওনা 
রয়ে গিয়েছে এবং তার পরিমাণ প্রায় ২৬ কোটির মতন। বহু লোক রিটায়ার করে মরে 
যাচ্ছে পি.এফের টাকা না পেয়ে। রাজ্য সরকার যদি না দেয় তাহলে ব্যক্তিগত মালিকানার 
উপর চাপ সৃষ্টি করতে আমাদের খুব অসুবিধা হয়। আমি প্রথমে তাই দাবি করছি যে এই 
১৬২ কোটি টাকার মধ্যে যে বিশাল পরিমাণের টাকা আপনাদের বকেয়া পড়ে আছে এবং 
যা ক্রমে ক্রমে বাড়ছে তা অবিলম্বে দেবার ব্যবস্থা করুন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখলাম, 
ুখামন্ত্রী বলেছেন, দিয়ে দেব। আবার গুরুদাস দাশগুপ্ত তিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের. একটা 
কমিটি করে নিয়ে এসেছেন। কোনও অথরিটি নেই। ডাকছেন, ধমকাচ্ছেন এবং আরও কি 
মব করছেন কিন্তু কোনও রিকভারি নেই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকেও আমরা চাপ দিচ্ছি কিন্তু 
তা সত্তেও সেব্ট্রাল গভর্নমেন্টের পক্ষে কেন বলছি সেটাও একটু জানিয়ে দিতে চাই। 
এক্ষেত্রে আমাদের কাছে তথ্য আছে বলে বলছি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ওধু ইস্টার্ণ কোল 
ফিল্ডের ৬০ কোটি টাকা বকেয়া ছিল, সেই টাকাটা তারা পুরো ফেরত দিয়েছে। শ্রী অজিত 
পাজা এরজন্য অনেক কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। বাকি টাকাটা কে মেরেছে? এ জুটের 
মালিকরা। আজ পর্যস্ত তারা ৮৯ কোটি টাকা মেরে দিয়েছে। এটা হল ডিফল্টার নয়, এটা 
হল এ ইজমা থেকে বেরিয়ে যাওয়া যে সমস্ত জুটের মালিক মুলত ফাটকা কারবার করে 
এ রাইটার্সের পেছনে তাদের সব অফিস, তারা আজকে এই ১০০ কোটি টাকার কাছাকাছি 
টাকা একেবারে মেরে দিল শ্রমিক কর্মচারিদের। আজ পর্যন্ত তাদের গায়ে হাত দেওয়া হচ্ছে 
শা। এরজন্য তো আইন আছে। আইন কেন্দ্রীয় সরকার করে দিয়েছেন যে যদি পি.এফের 
টাকা কেউ মেরে দেয় তাহলে সেই মালিকের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত পর্যস্ত করা 
যেতে পারে। কিন্তু আমরা কি দেখছি এখানে£ এখানে আবার হাইকোর্টের একটা অদ্তুত 
সবস্থা। যেখানে নন-বেলেবল সেকশনে গ্রেপ্তার হচ্ছে সেখানে বাজোরিয়াকে নিয়ে গিয়ে 
শাজকে ফাইভ ষ্টার হোটেলের মতন একটা নার্সিং হোম-_বেলভিউ নার্সিং হোমে তাকে রেখে 
গিয়া হচ্ছে। বনু জায়গায় মালিককে আ্যান্টিসিপেটারি বেল পর্যস্ত দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্যার, 
আমি সমস্ত রাজনীতির উধের্ব থেকে বলতে চাই। কি করে এর মীমাংসা হবে তা আমি জানি 
গা। আদালতকে আজকে আমি কটাক্ষ করতে চাই না। তবে রুটি রূজির সমস্যা যখন হয়ে 
ধায়, ক্ষুধার্ত মানুষ যখন চিৎকার করছে আমার অর্জিত টাকা আমাকে ফেরত দাও তখন 
সাজকে এই সমস্যার কথা দেশের মানুষের কাছে আমরা কি পৌছে দিতে পারি সেটা দেখতে 
হবে। বাজোরিয়া আজকে বেল পেয়ে যায়। কি করে বহু মানুষ, আমি নাম করতে চাই না, 
শরা নন বেলেবল-আপনি তো আইন জানেন, পি.এফের ব্যাপারে নন-বেলেবল সেকশনে 
ান্টিসিপেটারি বেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং এ সম্পর্কে জনমত তৈরি করার দরকার 
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আছে। এইসব মিলিয়ে আজকে একটা ভয়াবহ অবস্থা হয়ে দাড়িয়েছে। আমি কতকগুলি 
সাজেশন রাখতে চাই ইতিবাচক। আমি মনে করি এগুলি না করলে পি.এফের রিকভাবি 
আমরা করতে পারব না। কখনও কখনও দু/একটা গ্রেপ্তার করা যাবে কিন্তু টাকা আমর 
উদ্ধার করতে পারব না। এ সম্বদ্ধে বলার আগে আমি আর একটা কথা বলে নিই, 
আপনারা জানেন, ৮/৯ লক্ষ বিডি আছেন, তারা আই.টি. আ্যাক্টের আওতায় পড়েন না। কিছু 
পায় না। তাদের সম্বন্ধে একটা নতুন সমস্যা হয়েছে। পি.এফ. কমিশনারের এক্তিয়ার আছে 
আযাট লিস্ট যারা কো-অপারেটিভ অথবা সিক যেমন বহু সিক ইন্তাস্ট্রিকে একজেমটেড কল 
হয়েছে। আমি তাদের নামগুলি পরে বলছি। 
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কিন্তু বিড়ি শ্রমিকরা যে কো-অপারেটিভগ্ডলো করেছে কমিশন থেকে সেইগুলো একজেনটে 
না করার ফলে বছ বিড়ি শ্রমিক দালাল এবং মিডিল ম্যানদের হাতে পড়ে মার খাচ্ছে। সেই 
বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আপনা, 
মাধ্যমে রাখতে চাই। এক নং সবচেয়ে প্রথমে দরকার আইন পরিবর্তন করা, ব্যাঙ্কের ক 
থেকে যদি কোনও ডিফল্টার ধার নিতে যায় তাহলে ব্যাঙ্ক বা ফাইনা্সিয়াল ইনস্টিটিউশাঢ 
যেমন আই,টি. এর ক্রিয়ারেস দেখতে চাওয়া হয়, তেমনি ব্যাঙ্ক এবং ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন 
নতুন করে টাকা ধার দেবার আগে যেন পি.এফ. ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে বা*) থাকে, 
এতে কিছু চাপ সৃষ্টি হবে এবং তার ফলে পি.এফ. এর বকেয়া টাকা তারা দিতে বাধ 
থাকবে। কাজেই অবিলম্বে এই আইনটা করার দরকার আছে। দু নং হচ্ছে যারা ব্রা 
লিস্টেড হবে সরকার সমেত, তাদের যেন ইম্পোর্ট এক্স পোর্ট লাইসেন্স না দেওয়া হয়। এট' 
বাধ্যতামূলক করা দরকার। তিন নং হচ্ছে যারা পি.এফ. দেবেন বা পেমেন্ট অব পি.এফ 
করবে না, তাদের ক্ষেত্রে চালু করা হোক, নো প্রডাক্ট শুড বি আযালাউড ট্র কাম আডট অন 
দি ফ্যাক্টারী অব এস্টাবলিশমেন্ট। এই সিস্টেমটা আইনের মাধ্যমে চালু করতে হবে। যার! 
সিক হয়ে বিআই.এফ.আর-এ আ্াপ্লাই করবেন তাদের যদি পি.এফ. ক্লিয়ারেন্স না থাকে 
তাহলে তারা আ্যাপ্লাই করতে পারবে না এবং সেই সঙ্গে আপেলেট ট্রাইবুন্যালে ইউ/এস, 
সেভেন ডি, যেটা আছে সেটা ইমিডিয়েটলি কনস্টিটিউট করতে হবে যাতে সেভেন ডি টা 
পি.এফ. এর ক্ষেত্রে স্পেশাল বেঞ্চ চালু করা যায়। যেমন স্পেশ্যাল বেঞ্চ কিছু কিছু জায়গায় 
চালু আছে, হাইকোর্টে ২২৬ এ আছে, ক্রিমিনাল বেঞ্চ ইত্যাদিতে । স্পেশ্যাল বেঞ্চ থাকলে 
পি.এফ. এর টাকা তাড়াতাড়ি রিকভার করা যাবে। এখন যেমন মালিকরা একজন সলিসিটার 
দেখিয়ে দেন এবং গরিব লোকেরা দিনের পর দিন ঘোরেন, স্পেশ্যাল বেঞ্চ থাকলে টাকাট' 
কুইকলি উদ্ধার করা সম্ভব হবে।, 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, একজন মন্ত্রীও হাউসে নেই। 
জী সুব্রত মুখার্জি $ একজনও মন্ত্রী নেই, আমরা খেটেখুটে সাজেশনগুলো নিয়ে এসেছি, 
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কাজে লাগল না। আমরা সব চলে যাচ্ছি, বলব না। এতো সিরিয়াস কেস, লেবার মিনিস্টার 
থাকবে না? কোথায় লেবার মিনিস্টার, আপনি লেবার মিনিস্টারকে না ডাকলে আমরা 
সকলে চলে যাব। এটা একটা হাউস? 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ মন্ত্রীদের বক্তৃতা চলাকালীন উপস্থিত থাকা উচিত। পতিত বাবু 
আাপনি একটু খবর দিয়ে শ্রমমন্ত্রীকে আনান। 


শ্রী পতিতপাবন পাঠক ঃ শ্রমমন্ত্রী দিলিতে আছেন, সেইজন্য আসতে পারেন নি। 


ডাঃ মানস ভুঁইয়া £ হাউজ চলাকালীন কেন দিল্লিতে থাকবেন? হাউসের পারমিশন না 
নিয়ে কেন দিল্লি যাবেন? 


(নয়েজ) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ পতিত পাবন-বাবু, অল পাটি মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
স্পিকার বলেছিলেন যে, বিধানসভা চলাকালীন সভায় যেন বেশি সংখ্যায় মন্ত্রীরা উপস্থিত 
থাকেন। সেই মিটিং-এ বিনয়-বাবুও ছিলেন। সেখানে আলোচনার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল। 
যাই হোক ভবিষ্যতে এটা একটু দেখবেন যাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীরা সভায় উপস্থিত 
ঘাকেন। সুব্রতবাকু আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন। | 


রী সুব্রত মুখার্জি £ রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভূক্ত একটা সমস্যার কথা আমি আগেই 
ধেছি__হাইকোর্টের যেমন সমস্যা আছে তেমন তার সঙ্গে হোম (পুলিশ) ডিপার্টমেন্টেরও 
একটা ব্যাপার আছে। পুলিশ যদি সিরিয়াস না হয়, এফেকটিভ না হয়, তারা যদি দুর্নীতির 
উধ্র্বে না থাকে তাহলে কোনও কিছুই হবে না। সে জন্য হোম (পুলিশ)কে এফেকটিভ, 
মিনিংফুল আন্ড নন-পার্টিজেন রোল নিতে হবে। তা যাতে তারা নিতে পারে তার জন্য 
বাবস্থা করতে হবে। আমরা জানি গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে অগ্রিম খবর দিয়ে দেওয়া হয়, যার জন্য 
“রপ্তার হয় না। পুলিশই আগে থেকে বলে দেয়, আপনাকে গ্রেপ্তার করব। যাকে গ্রেপ্তার 
করার কথা সে পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে যায় এবং তাকে আর তার বাড়িতে গিয়ে খুঁজে 
পাওয়া যায় না। যেমন ব্রিয়ারলির ক্ষেত্রে হল। তারপর আমরা দেখছি ডিফল্টারদের 
বইস্জনকভাবে রাজ্য সরকার সব রকম ছাড় পর্যন্ত দেয়। সেলস ট্যাক্স ছাড় দেয়, বিভিন্ন 
বকম সাবসিডি দেয়। কখনই কোনও রাজ্য সরকার ডিফল্টারদের ছাড় দিতে পারে না। অথচ 
এখানে তাই হচ্ছে। যে ৮০ কোটি টাকা. শ্রমিকদের মেরে দিয়েছে তাকেও ছাড় দিচ্ছে, তাহলে 
হা তাকে ধরবেন কি করে। স্যার, আপনি শুনলে আরও আশ্চর্য হয়ে যাবেন, সম্প্রতি 
সবার মিনিস্টার মিটিং ডেকে ডিফল্টারদের কথা শুনতে চাইলেন। তিনি বললেন, ডিফল্টারদের 
থা শোনা হোক। ডিফল্টারদের কথা শোনার কি আছে? তারা সব চোর। শ্রমিকদের টাকা 
মরে দিয়ে চলে গেছে। তাদের গ্রেপ্তার করার কথা, কিন্তু তাদের তোযামোদ করা হচ্ছে। 
অমি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পি.এফ.এর টাকা আদায় হচ্ছে না, সরকার চীট 
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ফান্ড নিয়ে নানা রকম হৈচৈ শুরু করে দিয়েছেন-_আইনি, বেআইনি, যা পারছেন তা 
করছেন। অথচ পিয়ারলেসের গায়ে হাত দিতে পারছেন না। আমি বার বার জিজ্ঞাসা করা 
পিয়ারলেসের ডিফল্টেড মানি কত, সরকার একবারও কোনও উত্তর দিচ্ছেন না। আর অন 
জায়গায় চিৎকার করছেন। পিয়ারলেসকে ধরবেন কি করে, সেখানে, যে টিকি বাঁধা আছে 
অথচ ওটাই হচ্ছে সব চেয়ে" বড় চিটিংবাজি ফান্ড। আর প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে দেখ 
অনেক জায়গায় জ্যোতি-বাবু কোনও কথাই বলতে পারেন না। মেটাল বক্সের ক্ষেত্রে কি তি 
কোনও কথা বলতে পারেন? আপনারা কেউ কোনও কথা বলতে পারেন? না পারেন ন! 
কারণ দীপক খৈতান জ্যোতিবাবুর ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। মেটাল বক্সের ৮৪ জন শ্রমিক ইতিমার 
আত্ম-হত্যা করেছেন। তাদের মধ্যে সিপিএম এর লোক আছেন, কংগ্রেসের লোক আছেন 
অথচ প্রতি দিন সন্ধ্যায় জ্যোতি-বাবু তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। ঘোড়ার মাঠে পর্যন্ত যাচ্ছেন 
তিনিই এই রাজ্যে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী, যাঁকে ঘোড়ার মাঠেও দেখা গেছে। আমার সাজেশ, 
হচ্ছে এ সমস্ত মালিকদের গ্রেপ্তার করতে হবে, তাদের স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত বিষয়-সম্পর্ 
বাজেয়াপ্ত করতে হবে। কোনও রকম আর্থিক এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধা যাতে তারা ৪ 
পায় তা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবিবয়ে আই 
করেছেন ঠিকই, কিন্তু আইন রূপায়ণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। ২০০ কোটি টাকা যাব 
মেরে দিয়েছে, তাদের কখনই ছেড়ে দেওয়া যায় না। সেজন্যই এবিষয়ে আমার সাজেশনগুলে 
আমি সরকারের কাছে রাখলাম। 
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এর সঙ্গে আমি যেখানে যেখানে আযাকাউন্টস ফ্রীজ করছে সেখানে প্রভিডেন্ট ফাং 
কমিশনার এবং গভর্নমেন্টের তরফ থেকে তদ্বির করছেন। টোটাল ১৩০ টি আকাউন্টস ধরা 
করা হয়েছে, তার জন্য বিভিন্ন মাননীয় মন্ত্রী তদ্ধির করেছেন এ বিপনন কোম্পানির জনা 
কেন তদ্বির করবেন, যারা শ্রমিক কর্মচারিদের টাকা মেরে দিয়েছে তাদের জন্য কেন তথ 
করা হবে? আযাকাউন্টস যাদের ফ্রীজ করা হয়েছে কোনও মন্ত্রী তদ্ধির না করেন এটাই আমা, 
যাদের যাদের বাকি আছে আমি তাদের নামগুলি বলছি। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যাকসবি ৩ কোর্ট 
প্রভিডেন্ট ফান্ড খেয়ে ফেলেছে। এস.বি.এস.টি.সি. 8৪ লক্ষ ১৯ হাজার, এন.বি.এস.টি.সি. ৮ 
কোটি ৮৩ লক্ষ, সি.এম.টি.সি. ৬৪ কোটি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন 
৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা এসই.বি. ট্রামওয়েজ ২৪ কোটি। অবিলম্বে এগুলির স্পেশ্যাল ট্রি 
করে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী এস. আর দাস ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, সংশোধিত আকারে যে মোশ" 
এসেছে সেই মোশনকে আমি সমর্থন করছি এবং কয়েকটি কথা রাখছি। এটা ঘটনা ৫ 
পশ্চিমবঙ্গে সংস্থাগুলির জন্য পি.এফের টাকা জমা যেমন দেওয়া হচ্ছে না, তেমনি কেন্্ে 
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রাজ্যের কিছু টাকা জমা দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় সুব্রত বাবু এটা স্বীকার করেছেন এবং 
ব্াপারটা হচ্ছে অধিগৃহীত যেসব সসস্থাগুলি আছে, রাজ্যের সরাসরি যে সংস্থাগুলি আছে সেই 
সংস্থায় পি,এফ. ঠিক মত জমা দেওয়া হয়, অবসর গ্রহণ করার পরে তারা সেই টাকা পেয়ে 
ঘায়। বেসরকারি সস্থাগুলি পি.এফের টাকা ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে এটা ঠিক, সে ক্ষেত্রে 
রাজা সরকার এবং বার বার আমাদের মাননীয় শ্রম মন্ত্রী ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, 
এই টাকা জমা দিতে হবে কোথায় কি পাওনা আছে। মাননীয় সুব্রত বাবু বলেছেন যে 
কয়েকজনকে টাকা না দেওয়ার জন্য প্রেপ্তার করা হয়েছে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া 
হচ্ছে, কিন্তু রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে প্রতিহিংসা পরায়ণ নন সেই সব ক্ষেত্রে আমরা তো 
বলেছি যেমন জুটমিলের টাকা দিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে এবং মাননীয় সুব্রত বাবু 
নিশ্চয়ই জানেন রাজ্যের যে বড় বড় চটকলগুলি আছে তাদের ৪৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৭ 
হাজার টাকা আদালতের স্থপিতাদের জন্য দেওয়া বন্ধ আছে। আদালতের ৫ বছর ধরে মামলা 


চলছে, বার বার আদালতে গিয়ে নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত এবং শেষে সুপ্রীম 
কোর্ট অবধি যাচ্ছে_ইনজাংশন নিয়ে আসছে, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে রাজ্য সরকারের আর 
৷ কিছু করণীয় থাকছে না। মাননীয় সুব্রতবাবু আদালতকে হুশিয়ারী দেবার জন্য বলেছেন, রাজ্য 


সন ১ সরে লব 


সরকার কি করে হুশিয়ারী দেবেন আমি তা বুঝতে পারছি না) এর সঙ্গে কতকগুলি 
সপারিশও করেছেন যে আইন বদলান, পি.এফ. এব্যাপারে আইন হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের, 
'সখানে রাজা সরকার কি করবেন, পি.এফ গ্যান্টের আইন তে৷ কেন্ট্রায় সরকারের । আমি যে 
২২টি চটকলের কথা বলেছি তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত ৫টি চটকল আছে, 
দাণনাল জুট ইউনিয়ন জুট, কৃষাণ জুট, আলেকজান্ডার জুট, খড়দহ জুট তাদের কাছে ৮ 
কোটি টাকার উপর পাওনা আছে, হাইকোর্টের স্থগ্ভীতাদেশ নিয়ে করছে। সুতরাং এই সব 
বিষয়গুলি জন্য স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকার দায়ী হতে পারেন না। কেন্দ্রও এর সঙ্গে দায়ী। 
কনদ্ীয় সরকারের আর্থিক সংকট চলছে কাজেই টাকা দিতে না পারার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 
লী, তবু তো তাদের নিজেদের নোট ছাপাবার ছাপাখানা আছে, রাজ্য সরকারের তো সে 
রকম কোনও ব্যবস্থা নেই, এটা তো নয় যে, রাজ্য সরকার পি.এফের টাকা নিয়ে অন্য 
কোনও জায়গায় ব্যবহার করছে। সামগ্রিকভাবে অবস্থাটা এই দাঁড়িয়েছে যে, মালিকপক্ষ 
পিএফের টাকা জমা দিচ্ছেন না এবং এটা কারো কারো ক্ষেত্রে সত্যি। তবে এই ব্যাপারে 
বাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা নেবার নিচ্ছেন। এরজন্য কানোরিরার ডাইরেক্টরকে প্রেপ্তার 
করা হয়েছে। অবশ্য পরে তিনি আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে কোর্ট 
কিশন দিয়েছেন যে, তাকে ৩৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। কিন্তু সেই টাকা তিনি জমা দেননি 
বল আদালত থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হোক। 
সায়মন কার্বের মহাবীর জালানকেও এই অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি জামিনও 
পনণি। রাজ্য সরকারের অবহেলার ফলে তারা জামিন পেরে যাচ্ছেন, এই অভিযোগও তাই 
নস্ত নয়। ঘুখ্যমন্ত্রী কয়েক দিন আগে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া 
২ এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার কোথায় কোথায় টাকা জমা দেওয়া হয়নি তার ফিগারও চাওয়া 
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হয়েছে। এঁ ফিগার পেলে দেখা যাবে যে, সেখানে আরও অনেক বেশি টাকা জমা পড়েনি 
এঁ ফিগার পেলে অবশ্যই রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবেন যাতে তার কর্মচারিরা বন্চি; 
না হন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শীশ মহম্মদ ৪ মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আজকে আমাদের বিরোধীপক্ষ থেকে 
মোশন নিয়ে আসা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি শ্রী লক্ষী দে মহাশয়ের সংশোধনীসহ 
তবে আজকে যখন সরকার এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন তখন এই ধরনের একট 
রেজলিউশন আনাটা একটা রাজনৈতিক চমক বলেই আমি মনে করছি। সরকার তো পি.এফে 
ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন। তা হলেও আমি এই রেজলিউশনকে সমর্থন করছি। ও 
প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা না দেবার ব্যাপারটা বহুদিন ধরেই চলছে। ওদের সময়েও এ 
হয়েছে এখানে, কিন্তু আমরা এটা ধরাবার চেষ্টা করছি। এটা সত্যি যে, পশ্চিমবঙ্গে কি; 
হাঙ্গর শ্রেণীর শিল্পপতি পি.এফের টাকা জমা দিচ্ছেন না এবং তারফলে শ্রমিকদের ক্ষ 
হচ্ছে এবং সরকারেরও ক্ষতি হচ্ছে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের যে ট্রাস্টি বোর্ড আছে সেখা? 
জায়গায় টাকা লগ্মী করে। কিন্তু সেই কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তাই আমার মনে হয়, ৪০৯ এব 
৪০৬ ধারা অনুযায়ী এই নিয়ে মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা ক! উচিত এবং যারা টাকা জ 
দেননি তাদের বিরুদ্ধে ৮৬ এবং ৮৭ ধারা অনুযায়ী সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেওয়া উচিত 
আজকে টি গার্ডেনগুলির অনেক মালিকও শ্রমিকদের পি.এফের টাকা জমা দিচ্ছেন না এ 
তারফলে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। 


[3-50 __ 4-00 9..] 


তারপরে নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট, সেখানেও একই অবস্থা। এগুলি আমাদের ভাবা উচিত 
তারপরে নর্থ বেঙ্গল শ'মিল ত্যান্ড ভিনিরার, সেখানেও একই অবস্থা চলছে, সেখানে: 
প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দেওয়া হয়নি। তারপরে মেসার্স বেনসন টিম্বার কনসার্ণ, ঝুঁচবিহ 
সেখানেও সাংঘাতিক অবস্থা হয়ে আছে। সেখানেও কোনও টাকা-পয়সা জমা দেওয়া হয়ণি 
তারপরে আমি নিজে জানি যে জুট মিল, সুগার মিল, বিড়ি শিল্প যেগুলি গরঙ্গবাদে আছ 
তাদেরও একই অবস্থা হয়ে আছে। তারপরে হাইস্কুল, হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল, আমার বাড়ি 
পাশে চাপদানী কে.জি. বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, সেগুলি জম 
পড়েনি যেগুলি তাদের যেভন থেকে কেটে নেওয়া হয়েছিল। সেই টাকা নিযে জাল-জো 
করা হয়েছিল, ২ নশ্বর খাতা করে সেগুলি নয়-ছয় করা হয়েছে এবং যে ভদ্রলোক এও 

ঠা টিরিসিনরজনকিি তন 
জানা গেছে যে তিনি কলকাতায় বেঁচে আছেন, অথচ ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হয়েছিল * 
তিনি মারা গেছেন। সুতরাং আজকে এই সব চোর হাঙ্গর শিল্পপতিরা শ্রমিকরা যে টাকা ভ 
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দিচ্ছে সেগুলি নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করে রাখছে। এতে শুধু শ্রমিকরাই মরছে তা নয়, 
সেই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার উন্নয়ণমূলক কাজে যেটা লগ্নি করা যেত সেদিক থেকেও ক্ষতি 
হচ্ছে। সুতরাং আজকে এই সব চোরদের ধরতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করাতে 
হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যাপারে কিছুটা এগিয়ে গেছেন এবং তারা আরও চেষ্টা 
করছেন। কিন্তু এই চেষ্টা ভাষাভাষা করলে হবে না, এই সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা করতে হবে। 
তবে এটাও সত্যি কথা এবং খবরের কাগজেও দেখেছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন তাদের 
(লজে হাত দিতে যাবে তখনই বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলবে যে সরকারের এই মনোভাবের 
জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্প চলে যাচ্ছে। কাজেই তারা এগুলি ত্যাগ করার চেষ্টা করবেন। 
আজকে এখানে যে রেজলিউশন আনা হয়েছে তারজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে এটাও ভাবা 
দরকার যে শুধু রাজনীতি করলেই হবে না। রাজনৈতিক চমক সৃষ্টি করলেই হবে না, সঠিক 
জায়গায় মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এই কথা বলে লক্ষ্্রীকা্ত দে যে আমেন্ডমেন্ট 
এনেছেন, সেটা সহ এই রেজলিউশনকে সমর্থন করে আমার বক্তবা শেষ করছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমাদের ডাঃ মানস ভুইয়া কর্তৃক 
আনীত প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা এইভাবে তছরূপ 
করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ তারা পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু ১৭ বছর ধরে একটা সরকারের 
চৈতন্য উদয় হতে সময় লেগেছে। এই সরকার স্ববিরোধিতায় ভুগছেন থে কি পদ্ধতি নেওয়া 
হবে। যখন কাশীরাম থেকে আর্ত করে তাপুরিয়া, জালান, অরুন বাজোরিয়া গ্রেপ্তার হল 
হখন দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী নিজে এগিয়ে এসে বললেন যে এইভাবে কাজ করা ঠিক হচ্ছে: 
না। ২৩শে এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সে স্বীকার করলেন থে প্রভিডেন্ট ফান্ডের 
টাকা নিয়ে বাড়াবাড়ি হয়েছে। এর ফলে যারা কিছুটা আতঙ্কিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে আবার 
উৎসাহ এল যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্রয় তাদের পিছনে আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা, এই 
মনোভাব সি.পি.এম.এর পার্টি লেভেলে স্যাংশন পেল না। সি.পি.এমের দলীয় মহলে এবং 
সিটু উচ্চ পর্যায়ে আলোচনার পর মুখ্যমন্ত্রীর এই মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। বাধ্য হরে 
"খ্যমন্ত্রীকে দিয়ে পুনরায় এই সমস্ত যারা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ফাঁকি দিচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার 
করার উদ্দেশ্যে একটা ব্যাপক ড্রাইভ দেওয়া সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে 
দেরি হয়ে গিয়েছে। তখন ওরা পালিয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফ থেকে 
কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হল না, পালিয়ে গেছে যারা তাদের খুঁজতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। 
ইট ইজ লেট এনাফ। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাৎ করে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তাদের 
“ধ্যে প্রথম যখন অরুন বাজোরিয়াকে গ্রেপ্তার করা শুরু হল, তাকে গ্রেপ্তার করার পর 
কিছুক্ষণ আটকে রেখে তাকে বেলভিউর মতো একটা নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হল। 
এটা করেছিলেন ভাল। এটা বলা যায় বিগিনিং ইজ গুড বাট ফিনিশিং ইজ ওয়াস্ট। শুরুটা 
অপ হয়েছে কিন্তু এর শেষটা খুবই খারাপ। কেবলমাত্র শিল্পপতি নর, রাজ্য সরকারের 
অবস্থা অত্যন্ত করুণ। আজকে পশ্চিমবাংলায় ১৩০ টি সংস্থায় ২৬৭ কোটি প্রভিডেন্ট ফান্ডের 
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টাকা বাকি আছে এবং এই মোট বাকি টাকার মধ্যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কর্মচারিদে; 
পি.এফের টাকা বাকির পরিমাণ হচ্ছে ৫৬ কোটি টাকা। পি.এফ কমিশনারের সঙ্গে মাননী 
মুখ্যমন্ত্রীর একটা বৈঠক হয়, সেই বৈঠক ৬ই এপ্রিল হয়েছিল, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন যে রাজ্য সরকার এই টাকা অবিলম্বে পেমেন্ট করে দেবেন। সেই ব্যাপারে আমর' 
রাজ্য সরকারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট মতামত চাই এই যে পি.এফের টাকা, কর্মচারিদের টাক 
এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত কি? আমরা জানি যে যাদের সঙ্গে লড়াই তার 
অনেক বড় শক্তি, সেই শক্তির সঙ্গে লড়াই করা শক্ত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এই 
ব্যাপারে কিছু বিচ্ছিন্নভাবে শাস্তি দানের কথা উঠেছে। এই শান্তি দান বা এটাকে কন্ট্রোল 
করার ব্যাপারে আমার কিছু প্রস্তাব আছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করবার জন্য আমি ৬টি 
প্রস্তাব দিচ্ছি, এটা মেনে নেবার উদ্যোগ গ্রহণ করুন। প্রথম হচ্ছে যে সংস্থার পি.এফের টাক 
বাকি আছে সেই সংস্থাকে ব্লাক লিস্টে রাখতে হবে, তাকে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে 


(এই সময় লাল বাতি জুলে ওঠে) 


দুই হচ্ছে ওদের যে সম্পত্তি আছে সেটা বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং তাদের যে 
পাসপোর্ট আছে সেটাকে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। তাদের ব্যাক্কের খণের সুযোগ বন্ধ কর' 
হোক। তাদের আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হোক। তাদের সচিত্র পরিচয় পত্র দিয়ে দেশের 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক যে এরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এইভাবে তাদের 
সামাজিক ভাবে বয়কট করার চেষ্টা করুন। তাদের নামে হুলিয়া জারি করে দিন। সর্বশেষে 
একটা স্পেশ্যাল কোর্ট তৈরি করুন, একটা বিশেষ আদালতের মাধ্যমে তাদের এই কেসগুলি 
নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা করুন। বিশেষ আদালতের কথা এই জন্য বলছি-__-আমি হাই কোটের 
প্রতি অবমাননা না করে বলছি-_তাদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু করতে গেলে তারা হাই-কোর্টে 
যাবে এবং সেখান থেকে আ্যান্টিসিপেটারী বেল নিয়ে চলে যাবে, আর তাদের স্পর্শ কর' 
যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে যদি শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান তাহলে একটা বিশেষ 
আদালত তৈরি করুন যেখানে এই সমস্ত কেসের নিষ্পত্তি হতে পারে। এইগুলি যেট! 
আত্মসাৎ হচ্ছে তার থেকে কিছুটা রিলিফ দেওয়া যাবে। 


[4-00 __ 4-10 7..] 


শ্রী প্রবোধ পুরকাইত £ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এখানে মাননীয় সদস্যরা যে ১৮৫ 
এর মোশন এনেছেন আমি তার উপরে কয়েকটি কথা বলছি। বামফ্রন্ট বলেন যে তারা 
শ্রমিক কর্মচারিদের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে আছেন এবং শ্রমিক কর্মচারিদের 
স্বার্থে তারা সরকারের নীতি নির্ধারণ করে সরকার পরিচালন৷ করছেন, এটা যদি যথার্থ হয় 
তাহলে এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষের তালিকা দেখলে কি দেখা যাচ্ছে। 
সেখানে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের না সবার শীর্ষে দাড়িয়ে আছে। তারপর আছে মহারাষ্ট্র 
এটা যদ্দি শ্রমিক কর্মচারিদের স্থার্থে পরিচালিত সরকার হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে এই রক: 
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এক সরকারের পরিচালনায় ১৭ বছরের রাজত্বে মালিক বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা এই সুযোগ 
পেল কেমন করে? সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকত, শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থ তারা যদি দেখতেন 
তাহলে এই কাজ করার সাহস তারা পেতেন না। অথবা এই যে কান্টা ঘটে গেল, সবার 
শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গের স্থান রয়েছে, এটা ঘটতে পারত না। এর দ্বারা বলা যায় না যে এই 
সরকার শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষা করে চলছে। আপনারা দেখেছেন, সম্প্রতি একমাসে তারা 
বাকয়া পি.এফের টাকা আদায় করবার জন্য অভিযান চালিয়েছেন এবং বকেয়া মোট ১৬২ 
কোটির মধ্যে ১০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা আদায় করতে পেরেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে এই 
সমস্ত মালিকরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং যে কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের নানাভাবে, 
সরকারিভাবে, এমন কি মুখ্যমন্ত্রী পর্যস্ত যে ভাবে বনিকসভায় বলেছেন, তার দ্বার প্রমাণ হয়ে 
যায যে, মালিকদের গ্রেপ্তারের জন্য যে অভিযান চলছিল, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ফলে তা 
ব্যাহত হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে তারা মালিকদের স্বার্থে এই কাজ করেছেন। এই 
কথা সেটাই প্রমাণ করে। বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বকালের চটকলের মালিকরা ১৯৮১ সালে 
যেখানে ৮.২০ কোটি টাকা বাকি রেখেছিলেন, সেখানে বর্তমানে পি.এফ. বকেয়৷ এসে দীডিয়েছে 
৯০ কোটি টাকার মতো। এই যে অবস্থা এসে দীঁড়িয়েছে বামফ্রন্টের রাজত্বে, যে পি.এফের 
টাকা বকেয়া পড়েছে, চটকলের মালিকর৷ এই যে কাজ করেছেন, এটা করতে তারা সাহস 
'পলেন কি করে? এটা থেকে প্রমাণ হয় যে রাজ্য সরকারের যে নীতি বা প্রশ্রয় বা এই 
বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া, এ থেকেই শ্রমিক কর্মচারিদের ফাকি দেবার জন্য, তাদের টাকা 
মাত্মসাৎ করার জন্য মালিকরা বেপরোয়াভাবে এই কাজটা করে গেছে। চটকল মালিকদের 
কাছ থেকে পি.এফের বকেয়া টাকা ধরবার জন্য এনফোর্সমেন্ট ত্রাঞ্চ যে অভিযান চালিয়েছে 
তাতে ১১ জন মালিক ধরা পড়েছে, বাকিরা সবাই গা ঢাকা দিয়েছে। এই যে অবস্থা, এই 
অবস্থায় পুলিশ বলছে যে ৪০৬ এবং ৪০৯ ধারা মতে এদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেতে 
পারে এবং তারপর সেই সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে পি.এফের টাকা আদায় করা যায়। এই 
আইন সরকারের হাতে আছে। এই যে আইন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে আছে, তাদের 
হাতে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতাবলে পি.এফের টাকা যা ফাকি দিয়ে যাচ্ছে, টাকা আত্মসাৎ 
করছে, সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করছে, তা সরকারের হাতে থাকা আইন প্রয়োগের 
শাধ্যমে ধরা যেতে পারত। এই কথা পুলিশ বলছে। এতদিন ধরে সেটা কেন প্রয়োগ করা 
হরনিঃ এর দ্বারা কি প্রমাণ করে যে বামফ্রন্ট সরকারের এই ব্যাপারে সদিচ্ছা ছিল? বামফ্রন্ট 
সরকারের পি.এফের বকেয়া টাকা আদায় করবার কোনও সদিচ্ছা ছিল না। অথচ তারা 
বলছেন যে তারা শ্রমিক কর্মচারিদের স্বার্থে কাজ করছেন। এ তো গেল মালিক শ্রেণীর কথা। 
কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার যে সমস্ত সংস্থা পরিচালনা করছেন, তাঁরাও মালিকদের 
মভো শ্রমিক কর্মচারিদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দেন না। এই যে স্ববিরোধিতা থেকে 
যাচ্ছে, একদিকে বেসরকারি মালিক, চটকলের মালিকরা তারা যেভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা 
উমা দিচ্ছেন না, সরকারও শ্রমিক কর্মচারিদের টাকা আত্মসাৎ করছেন! এই কয়েকটি কথা 
বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ৃ 


164 /9581191-% গিং00870105 
| 315 112১, 1994] 
শ্রী পতিতপাবন পাঠক $ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, প্রভিডেন্ট ফান্ড সম্পর্কে যে প্রস্তাব 
এসেছে নিশ্চয় এটা আজকে আলোচনার অবকাশ রাখে। মুখ্য সচেতক যে সংশোধন এনেছেন 
সেগুলো গৃহীত হবে। এটা বিবেচনা করার জন্য আমরাও বক্তব্য রাখছি। প্রথমত আপনাদের 
পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা না দেওয়া বাকি রাখা নিশ্চয় সঠিক 
কাজ নয়। সেখানে সরকারি কি বেসরকারি সংস্থা উভয়ই অন্যায় করছে। কিন্তু বেসরকারি 
সংস্থায় প্রভিডেন্ট ফান্ড সম্পর্কে যে সমালোচনা হয় সরকারি প্রশাসন সম্পর্কে সেভাবে গ্রহণ 
করা যাবে না। কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে যেসমস্ত কর্মচারী আছেন, তাদের টাকা জমা ন' 
দিলেও বাকি থাকলেও অবসরকালীন সময়ে, অবসর যখন নেবেন সে যে কারণেই হোক ন' 
কেন চাকুরি ছেড়ে দেওয়া বা অসুস্থতা বশত হোক সে তার প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাক! 
সুদসহ ফেরৎ পাবে, রাজ্য সরকার সেটা দিয়ে দেবে। কিন্তু বেসরকারি মালিকানার যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। সেখানে যদি টাকা সময়মতো জমা না দেওয়া হয 
তাহলে অবশ্যই অপরাধ এবং তারজন্য যেকোনও শাস্তি পাওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে 
যে, চটকল সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনাদের জানানো দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন 
নিয়েই ইন্ডিয়ান জুট মিল আযশোসিয়েশন এক্সটেনডেট ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে । সেখানে সব 
চটকলই একজ্যাম্পটেড ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। প্রভিডেন্ট ফান্ড সেখানে অফিসে জমা না 
দিলেও চলতে পারে, নিজের অফিসে রাখতে পারেন। এটা আপনাদের অবগতির জন্য পেশ 
করলাম। প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা না দেওয়া আইনত দন্ডনীয় এবং এরজন্য যে ধরনের হোক 
শাস্তি হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের প্রভিডেন্ট ফান্ড বাকি থাকলে সেট 
ঠিকই পাওয়া যাবে। কিন্তু এটাও ঠিক নয় যে আটকে রাখার, তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
চেষ্টাতে এই জট ছাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। তিনি প্রথমেই বলেছেন কোনও অবস্থাতেই প্রভিডেন্ট 
ফান্ডের টাকা জমা না দেওয়া ঠিক নয় এবং এগুলো ঠিকমতো যাতে জমা পড়ে তারজন/ 
তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। রাজ্যের থে বিভিন্ন সংস্থাতে বাকি আছে সেগুলো ঠিকমতে। 
ফেরৎ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। 


(4-10 "৮ 420 টান 


গত দুই মাস ধরে এই নিয়ে অনেক চেষ্টা হয়েছে, গত ১৬ মে এটা নিয়ে বৈঠক 
হয়েছে, আমরা আশা করছি রাজ্য সরকারের যেটুকু পাওনা আছে সেটা অবিলম্বে মিটিয়ে 
দিতে পারবে। আবারও বলছি এই যে নতুন ফাকটা এটা গৌরবের ব্যাপার নয়। আমর! 
আশা করব এই ব্যাপারে পি.এফ.-এর টাকা যাতে সমস্ত মালিকদের কাছ থেকে আদায় হয় 
সেই ব্যাপারে যৌথ প্রচেষ্টা হবে। সেইজন্য সকলে যাতে একসাথে কাজ করতে পারে সেটা 
দেখা দরকার এবং যেটুকু আমেন্ডমেন্ট আছে সেটা 'ধরে নিয়েই এটাকে সমর্থন করছি। 
আপনারা যে সমস্ত বিষয়গুলি বলেছেন সেইগুলি নিশ্চয় নথিভুক্ত হয়েছে, এইগুলির ব্যাপারে 
দরকার হলে আপনাদের সঙ্গেও আলোচনা করব। 
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ডাঃ মানস ভুঁইয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে যে বিবয়টা নিয়ে 
ব চাইতে বিতর্ক হয়েছে এবং সবার দৃষ্টি কেড়েছে তা হল প্রভিডেন্ট ফাল্ড ইস্যু এবং 
মহনতি শ্রমিক সরকারি কর্মচারী শিক্ষক বেসরকারি ও সরকারি পর্যায়ের রাজ্য ও কেন্দ্র 
ভয় স্তরের পি.এফ. নিয়ে একজেমটেড ক্যাটাগরি ও আনএকজেমটেড ক্যাটাগরি যেভাবে 
[মিক কর্মচারিরা বঞ্চিত হচ্ছে, সেই উদ্দেশ্যেই আজকে এই প্রস্তাব। মাননীয় সদস্য শীশ 
হম্মদ সাহেব তিনি বললেন যে হঠাৎ করে যখন সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন তখন 
'গ্রেসিরা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে চিস্তা-ধারণা নিয়ে এই প্রস্তাব এনেছেন, 
টা তাদের মনে হচ্ছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এই কারণে, ১৭ বছর বাদে যে 
[জ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজে পুলিশ মন্ত্রী, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অল ইন্ডিয়া সিটুর ভাইস প্রেসিডেন্ট, 
য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সরকার, শ্রমিক দরদী সরকার হিসাবে ডেসপারেট প্রচার করে নিজেদের 
লিকদের তোষণ করবে এটা আমরা বরদাস্ত করব কেন এবং এই দৃষ্টান্ত যখন ম্যাপে 
ট্যতে উঠতে পশ্চিমবঙ্গ ১ নম্বর জায়গায় চলে গিয়েছে, প্রায় ১৬২ কোটি টাকা মালিকরা 
রে বসে আছে তখনও মুখ্যমন্ত্রী ঘুমাচ্ছেন, শ্রমমন্ত্রী ঘুমাচ্ছেন, পুলিশ নীরব, একটাও 
ক্রমিনাল কেস হল না। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আমাদের যা সময় নিদিষ্ট করা আছে তাতে এটা শেষ হবে 
, সেইজন্য আরও আধঘন্টা সময় বাড়িয়ে নিচ্ছি, আশাকরি এতে আপনাদের সকলের মত 
মাছে, আধঘন্টা সময় বাড়িয়ে নিচ্ছি। 


ডাঃ মানস ভুঁইয়া ঃ তখন কেন বামফ্রন্ট সরকার নীরব থাকবে? এই জায়গায় আপত্তি। 
এামাদের বিতর্ক নেই, আমি নিশ্চিতভাবে মনে করে ১৭ বছর ঘুমিয়ে থাকার পর বাই 
ইলেকশনে শ্রীরামপুরকে সামনে রেখে সরকার একটু নড়েচড়ে বসেছিলেন। অরুণ বাজোরিয়া 
গাটক শুরু হল, তাপোরিয়া নাটক শুরু হল, জালানের নাটক শুরু হল এবং নাটক শুরু 
হওয়ার তিন দিনের মাথায় সংবাদপত্রের খবর দেখেছেন, সেখানে জেলার তটস্থ হলেন, 
পুপারিনটেনডেন্ট ছুটে গেল, ডাঃ কেঁপে উঠল সার্টিফিকেট দিতে, উইদাউট সার্টিফিকেটে তাকে 
নিয়ে ছুটেছেন বেলভিউ নার্সিংহোমে। এই জায়গাটাতেই আমাদের 'আপত্তি। এই নাটক নাটক 
'খলা কেন? আপনারা পরিষ্কার করে বলুন, আপনারা শ্রমিকদের বঞ্চনা করছেন। শ্রমিকদের 
১৭ বছর ধরে আপনারা বঞ্চনা করছেন। আপনাদের বঞ্চনার জালে শ্রমিকরা আজকে জড়িয়ে 
পড়েছে। আজকে ১৬২ কোটি বাঁকি পড়ে আছে, আর আপনারা নীরব দর্শক। তাই আজকে 
আমরা এই প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছি এবং এর একটা সংশোধনী আপনারা দিয়েছেন। এই 
ব্তাবের উপর সরকার পক্ষের বক্তব্য আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। আমি আশা 
করেছিলাম-_-পতিতবাবু মন্ত্রিসভার একজন সদস্য হিসাবে এখানে বন্তৃতা রেখেছেন- শরম 
খানে এসে বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু তিনি বললেন শ্রমমন্ত্রী দিলি চলে গেছেন। কেন তিনি 
দি যাবেন? এখানে বি.এ. কমিটির মিটিং করে অনেকদিন আগে বলে দেওয়া হয়েছিল 
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আজকে এটা নিয়ে আলোচনা হবে। তাহলে আজকে শ্রনমন্ত্রী নেই কেন? মুখ্যমন্ত্রী আজকে 
হাউসে আসেননি কেন, অর্থমন্ত্রী আজকে এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে। আমরা হঠাৎ করে 
দেখলাম যে প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রভিডেন্ট কান্ড নাটক বন্ধ হয়ে গেছে, মিইয়ে গেছে। আবার 
নতুন নাটক সৃষ্টি হয়েছে, চিটফান্ড নাটক। প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে 
ফেলে দিয়ে চিটফান্ড নাটক সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই নাটকের নায়ক হচ্ছে অসীমবাবু। যে 
প্রস্তাবগুলো মাননীয় সুদীপবাবু এবং সুব্রত বাবু রেখেছেন সরকার সেগুলো স্পেসিফিকভাবে 
বলুক। এটা একটা ভয়ঙ্করভাবে ক্রিমিনাল আযাকটিভিটিস একজন মানুষকে খুন করলে থে 
দোষ হয়, শ্রমিকদের টাকা মারলেও সেই একই দোষে দুষ্ট হয়। তাদের ব্যাঙ্ক আযাকাউন্ট ফ্রিজ 
হবে না কেন? তাদের পাসপোর্ট ফিজ হবে না কেন? তাদের সমস্ত রকম যে সুযোগ-সুবিধা 
দেওয়া হয় তা বন্ধ হবে না কেন? কলকাতা পুলিশের লালবাজার থেকে রেডিও, টি.ভি 
থেকে কেন বলা হবে না, এই সমস্ত লোকেরা পলাতক, এই সমস্ত লোকেরা নিরুদ্দেশ 
এদের ছবি ছেপে ঘোষণা করা হবে না কেন? আজকে নির্দিষ্টভাবে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে 
আমর! এই সভার মধ্যে থেকে আশ্বস্ত হতে চাই, যে এই মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে, এই সভার 
পক্ষ থেকে এই সংশোধনী গ্রহণ করা হচ্ছে। এটা কোনও রাজনৈতিক ব্যাপার নয়। এটা 
একটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। আজকে আপনারা শ্রমিকদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছেন। এটা প্রমাণিত 
হয়ে গেছে আপনারা তথ্চক, আপনারা ব্যাভিগার। আজকে শ্রমিকদের বিরোধিতা করে শ্রমিকদের 
আজকে বঞ্চনা করে, তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে। আজকে বাজোরিয়া, জালানদের পায়ের 
তলায় আপনারা বসে আছেন। 


[4-20 __ 4-27 0.7.] 


কারণ ওরা এদের দলটা চালাচ্ছেন প্রেছন থেকে। তাই স্যার, এই প্রস্তাবের ভেতর 
থেকে দৃষ্টিভঙ্গি যেটা বেরিয়ে আসে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে মাননীয় মন্ত্রী পতিতবাবুর 
কাছ থেকে যে কথাটা আমরা শুনতে চেয়েছিলাম সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারলেন 
না। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলুন। সেটা কিন 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন না। ভাসা কিছু কথা বলে হ্যা, এটা হওয়া উচিত, এটা হওয়' 
উচিত নয় ইত্যাদি-__-তিনি তার বক্তব্য শেষ করলেন এ যাত্রাদলের বিবেকের মতন। স্যার, 
আপনি জানেন যে যাত্রাদলের পালা চলার সময় তলোয়ারের লড়াই চলতে চলতে মাঝে 
মাঝে একজন বিবেক ঢুকে পড়েন এবং তিনি উদাত্ত কণ্ঠে গান শোনান এটা করা উচিত নয়, 
এটা করা উচিত ইত্যাদি বলে। এক্ষেত্রেও মন্ত্রী মহাশয় ঠিক সেই ভূমিকাই পালন করলেন। 
এটা তো আমরা জানি যে পি.এফের টাকা মেরে দেওয়া মানে একটা খুনের আসামীর ঘে 
অপরাধ সেই একই রকমের অপরাধ। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, সরকার এক্ষেত্রে কী করেছিলেন! 
আর এটাই তো আমরা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম। স্যার, আমি এ 
প্স্তাবটাকে সর্বদলীয় প্রস্তাবে রূপ দেওয়ার জন্য হীনমণ্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উধের্ব উঠে 
আজকে লক্ষ্ীবাবুর সংশোধনী গ্রহণ করলাম কিন্তু পতিতবাবুর কাছ থেকে আমরা যেটা 
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শুনব বলে আশা করেছিলাম সেটা আমরা শুনতে পেলাম না। আমি স্যার, আপনার কাছে 
তাই অনুরোধ করব, আপনি মাননীয় পতিতবাবুকে দু মিনিট সময় দিন আপনার স্পেশ্যাল 
পাওয়ার প্রয়োগ করে এবং পতিতবাবু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার করে বলুন এই প্রস্তাবকে 
সমর্থন করে! স্যার, এ সমস্ত ব্যবসায়ী যারা দুষ্ট গ্রহের মতন আযবসকন্ডার লিস্টচিহ্নিত হয়ে 
আছে পুলিশ নাকি তাদের খুঁজে পাচ্ছে না। তারা নাকি পলাতক। তারা কি পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে পলাতক, না কি ভারতবর্ষ থেকে পলাতক? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে 
চাই, যদি তারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বা ভারতবর্ষ থেকে পলাতক হয় তাহলে এক্ষেত্রে সরকার 
ইন্টার স্টেট পুলিশের মাধ্যমে খোঁজ করেছেন কিনা? ইন্টার স্টেট পুলিশ মেশিনারিকে এনগেজ 
করার জন্য ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমনত্রীর কাছে বিষয়টি জানিয়েছেন কিনা? ভারতবর্ষের বাইরে যদি 
পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ভারত সরকারের মাধ্যমে ইন্টারপোলের সাহায্য নিয়েছেন কিনা? 
পাসপোর্ট অফিসে কোনও রকম ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন কিনা যাতে এদের পাসপোর্ট সিজ করা 
হয়? না, আপনারা কিছুই করেন নি। আপনাদের সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে নাটক। আমি আরও 
জানতে চাই, রাজ্য সরকার এদের সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য কোনও নির্দেশ দিয়েছেন কিনা? 
এর সবগুলির উত্তরই হচ্ছে, না। আজকে আমাদের তাই সন্দেহ জাগে এই সরকারের 
কাজকর্ম সম্পর্কে। গত ১৭ বছর ধরে দেখছি পশ্চিমবঙ্গে কারখানার গেটে সিটুর লাল 
পতাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির লাল পতাকা, গ্রামাঞ্চলে কৃষক সভা, 
সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন কমিটি, পুলিশের মধ্যে নন গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী 
সমিতি ইত্যাদি করে লাল পতাকা নিয়ে এই সরকারের নেতারা সারা রাজ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। 
এরা নাকি শ্রমিক দরদী সরকার। ওদের নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, তিনি সবচেয়ে 
বড় শ্রমিকবিরোধী, মালিক তোষণকারী এবং স্বার্থান্বেবী মহলের প্রতীক হিসাবে মালিকদের 
তোষণ করে ১৭ বছর ধরে সরকার চালাচ্ছেন। এসব কথা বলার সাহস পতিতবাবু আছে? 
যদি তিনি হ্যা বলেন তাহলে দরকারে আমি প্রস্তাব উইডরু করে নেব কিন্তু আমরা জানি 
পতিতবাবুর সে সাহস নেই। স্যার, আমি লম্ষ্পীবাবুর সংশোধনী গ্রহণ করছি। আমি স্যার, 
আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি মাননীয় পতিতবাবুকে দু" মিনিট সময় দিন এবং আমাদের 
প্রস্তাবগুলি উনি গ্রহণ করেছেন কিনা সেটা বলুন। যে সমস্ত মালিক পলাতক, নিরুদ্দেশ হয়ে 
গিয়েছে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ রাজ্য সরকার 
দেবেন কিনা তিনি স্পষ্টভাবে তা বলুন। এই প্রস্তাবের আলোচনায় সকলে অংশ গ্রহণ 
করেছেন, আমি চাই এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হোক। এই শ্রমিকদরদী সরকারের 
আমলে আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গ পি.এফের টাকা মেরে দেওয়ার তালিকায় এক নং জায়গায় 
চলে গিয়েছে। এটা বাংলার লজ্জা, বাংলার শ্রমিকদের লজ্জা, বাংলার ইতিহাসের লজ্জা। 
সকলকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়ে আমি শেষ করছি। 
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“যেহেতু এই রাজ্যে শ্রমিকদের প্রাপ্য প্রায় দুই শত কোটি টাকা মালিকপক্ষ প্রভিডেন্ট 
ফান্ডে জমা দেন নাই; ও 


যেহেতু রাজ্য সরকারের কিছু সংস্থাও নানা কারণে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা না 
পড়ায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে; 


সেইহেতু এই সভা দাবি করছে যে, প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ শ্রমিকদের বকেয়া টাকা জমা 
না দেওয়া অপরাধী মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং এ-বিষয়ে 
প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষকে সব রকম সাহায্য এবং সহযোগিতা সম্প্রসারণ করার জন্য রাজা 
সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে ।” 95 0100170090, ৮405 (101) [000 010 97690 (0. 


্রী সুব্রত মুখার্জি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনারা জানেন, আমরা এম.এল.এ.রা 
বাস, ট্রাম, ট্রেনে ফ্রি যাতায়াত করতে পারি। কিন্তু কলকাতায় যে কার পার্কিং এর ব্যবস্থা 
আছে, এতে আমাদের কোনও সুযোগ সুবিধা নেই। তার জন্য নানা রকম ঝামেলায় পড়তে 
হয়, খুচরো টাকা থাকে না, আমাদের গাড়ি প্রায়ই তুলে নিয়ে যায়। এই অবস্থায় দিল্লিতে 
যেমন আছে গাড়িতে এম.পি. স্টিকার লাগানো থাকে, সেইরকম এখানে একটা ব্যবস্থা চালু 
করলে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়। এটা এখান থেকে ডিসিসন নিয়ে কর্পোরেশনের মেয়রকে 
জানালেই হয়ে যায়, বিরাট কিছু টাকার দরকার নেই। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ এটা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে বলবেন। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ যে টুকু টাকার দরকার হয়, আমরা সেই টাকা দিয়েও কিনতে 
রাজি আছি। আমরা যেন দিল্লির মতো এই সুবিধাটা পাই, সেটা একটু দেখবেন। মহারাষ্ট্র 
ভূপাল এই জিনিস আছে। 


মিঃ স্পিকার £ মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী, আপনি এই বিষয়টা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কে 
বলবেন। 
/$0001]1111061)( 


71617099059 ৬০৪ 0801) 20109007760 0 4-27 [11. 0]] 11 0.1). 01) ড/501795- 
02) 006 150 10076, 1994, ৪ 0116 /5501101) 770059, 00108112. 


[১109069011865 01 0100 ৬05 13617091] 1.60151001%0 4১550110119 
95561110160 88001 (106 10701510115 01 (176 (00175018001 01 111019 


116 £১550710915 1790 11) 006 165151001৬6 00170111001 0 076 /১55011101) 
1109056, 09100009, 01) ৬/০01০507, 1176 151 00176 1994 81 11.00 এ. 
ঢং ১০ 

1]. 90০9101 (911 119911170 0000117101117) 17) 0110 01700115 17 1৬0110151015, 
8 71115005 01 ১0900, 0110 174 1৬101719015. 
[11-09 -_- 11-10 &-]7.] 


১(৪77'০0 (06105110115 
(0 ৮1810] 0121] 2115৬015৮70] 01011) 


10121 79110110007] 1527105 125 


+]. (/৯৫1010060 001050101) 0. ৮17) ৪1171 0921) 91110]) ১0110101091 : 
|] 0116 1৬11115001-11-010100 01 0116 1[111017106 10000101701] 100 [0100590 10 


১(107 


(8) 0116 (0101 ০9011117155 01 0109 91910 গিটো) 0110 (09 001110 1992-93 
274 1993-94 ; 


(9) ৮/17০001)01 1110 00901111001) 1196 9%171190 010 01192901015 (191 
(0০ ১0000 15 10511101015 ০৬০ ১০০ 0816 (0 1)0 ০১15191)09 ০0 
91801061011) 30 01101 109 0110015-00515 ; 004 


(০) 1 50, 10116 7090105 (16100). 

101, 917)8 160010097 1)95591)12 

(0) 1992-9২--1২5. 157.060 €170163, 
1993-94-15. 179.82 01015. 

(9) ০. 

(০) 10995 101 21150. 


৩1, 0107 19570110176 10 1116 0019501017 11) 0115 500100016, 11011011799 
1 8101 9০] 00171155101) 000 50116011116 ৬/10101) ৮0014 0৩ 00010176110 11015 
5001681. 0176 811959110115 ৬/1101) 1০ 179৬6 01 010 ৮০1 0101) 17800 117 1012 
18006 01190017001 01197901015. 1101 15 ৮5179 ৬০ 109৬2 5014 “০. [২০%91- 
18 016 81165801075 ৮/10110001 51219001901 7619181 2116590101) ৮/91)8/০ 0৪- 
8060 1176 50017065200 ৮/6 110৬6. 0150 12161) 0010817. 80110119810 17 076 
10001671110 15 11700195090 10 10)0/ 01101, ] এ্া) 71920 10 0115৮/0]. 


1270 /১5৭12%31,% 20002121011 05 
[15 10176, 1994] 


0521) 9172)) 90179100991: 11075 0081 60111850606 ১৫৪1৪ গিটো) 
০100% (8 039 ৮/০ 106 81০7 ৮০10 15. 157.06 01065 07 1২5. 179.82 
010193 16509011৬51 0001176 01০ ১০০5 1992-93 87৫ 1993-94. 911, ৮/111 06 
[1017016 15171510 96 0152590 (0 11000] 078 1109096 95 009 ৬/190 ৬/০5 (176 
(0290 76৫ [0া" 006 36015 17001 00151001810101 0170 11) 0106 9৬০11 01 ৪7) 
81101710911 01761585015 (11019007 


1017, /১51])) [001091 2095501)19 : 10110 ১০৪ 1993-94-0০ (01861 
, 995 ]1২5. 177 010165 010 (1)০ 20100] 00116011011 ৬05 [২5. 179.83 01065, 
[0010 016৬1085960 1.6. 1992 1076 01181091 04089 95011919 /25 1৬159 
810 10 ৮25 716৬1590 10 0010 1২5. 150 00765 810 0191 201 ০১০০০০০ 110 


011217001 690111019. 


9171 0৮91) 91710)) 90119111081 : 1] 1992-93 ৬1101 ৬25 116 16050) [0 
006 51)010211 ? 


[)8, 1$510]) 100017)9171085801)02 21175 9100100011 16911 &০ 001700170101- 
60 11) (170 [101101)5 01 10006]700 8110 10170107/ 1001) 119 01010110701 
11010001017105 11) /১/০90179 (0016 [012০0. 


91117 0921) 91776 95012110991 ::10 15 01] 009) 560101 000106 ১1০, 
0০0৬০171001] 15 1051110 00165 061015656৬০] ১০৫ 0ো) 9০০০) 01 ১/1১- 
01706 01 ৪ 1001510 81 91] 1119 0170 129 01901. 00505. 51, (11216 1095 0০0 
1181060 0101015]) 20110 0180 6/1506708 01 10115 120160 01) ৬1101. 1116 00০%০]া- 
10110 15 10510 00165 01 100965 6%67/ ০01. 91, 10110110901 01116 1001) 
210) 0 106 11017015 15111502110 075%/2 00 (2965001) (0). 11616 924] 
076 1101)19 15111500 1795 100 0017190 1110 01165900101) 01 1116 0%1506110৩ 91 
॥:18051 এ 0109 011901-00515. 116 1705 5110101) 500190 0101 0106 9110241101১ 
0 50001 917001091 1175 1701 ০৩০] ০9]1]1190. [16 195 1001 ৫610160 11৩ 
8119590101. 100) [1 1010৬ ঠি0ো) 010 [101)016 1111015161 10110101109 ৬0 
[16501160106 00৬০1101110 [010 010011% ঠা) 6100119 ১101 5011005 0116- 
90015 ০01 11715 140016 10056 9০90] 71006 0১ 076 12001100110 0 005 17655 
ো। 80001001 ৮/)101) 0116 90910 00৬01711161 15 195106 0065 01 10066, 
6৬০) 6৪1. 


[07 9) 10017197 1095010])19 [00019 50901619115 91102 1001 
006510107) %/5 09590 0) 019 & 6৬ 1202767069 | ৮/০৬1০ 1116 (9 0071901 
$0179 01 076 7001705 9800491]/ [050. 1:00 176 01796 080] 1000681 01001 1 
6215 11) 019501017 1.6. 1992 8174 1993-0116 16৬1994 191801 405 1২5. 156 
0101765 210 176 00191 ০01160001] 495 [২5. 157 01095. 730 ] 1611 3০ 
70111) 001 096 01151701] 99৫8০91 95011016 ৮/5 1২5. 156 010165 011 1 
[65900 10 11101. /০ 0047 111016 ৮06 77010] 17) 1993-94- 1176 9 
০5000 ৪]1 [70019 07010501046 1901 01206 11 0015 50006. 11616 ৬125 00 
9101911৬107 16500 10 1176 10156101115 7789 019256 0০ 00116 11) [10 


0072511091৩ /ঠাা0 ৮5৮/27২5 171 


99001701, ৮/1) ] [7610010190, 5110014 900 7611101]) 11010165000, ] ০010 1109 
[0 £1%০ ১০৪ 0116 17721015 01 9119891101) ৮1)101) 19৬5915 হিটো। ০00 0৬/1 017- 
00179. 160 106 ০9090110211 [011 /০ (10 (09 01 01192911075 ৯/1101) ৬/০ 
[5021%5৫ 8170 0116 (309 06 80610105 10101. ] ৬০1 115 (0 50 ৬০1 00111 
09001 1. 11, 30০01619110 900 0110৬ 106 2. 11015 0101 11776--/০98 219 
2৬1০ 00001 1) 0015 30906 07016 816 140 ০01190০1950 ০1 ৮/1010]) 001 86 
0/0601-09505 816 ৮৮101 0176 ২211/995 0100 09৮/ 0179010-0955 216 117 0106 
000150105. $০ 100৬6 06190160 1708510811/ [00 0৬100095০01 19 9৬510. 
076 15 01006721080107) 06 0116 1021715 07] (100 0110 15 111001 ৮/9101111011[ 
1869010106 ৬/1101। 1 10056 0610115 ৬111) 119. 11016 016 (40 09192017193 ০1 
0010170010195-50170 019 01) 0116 04515 01 54910110110 3019 010 011 ৬৪|- 
001011. [16 90107 15 ৪ 00790 17900101. [11956 010 110৩0 [0110101 110795. 
300 01)0 [09501171009] 925101) (81065 01906 11) 016 1২011/9) 70705, ] ৬/11 
০0116 (0 11000101001. ১০ ঠা 25 0106 01007/210101101) 110 011001৮/0121111161)1 
0০ 001100760, ০ 15001৬90 0116890015 100011211/. ৬10 ৯/০ 1056 012171560 
19 5001007150 12105 0১ 70169 01 [70$950891101। 010 001710:0] ৬11101106 ড/176 
591 00 11 1179 101160101816 10591, 01079 ১০০ 1993-94 ৮৪ 010 11015 25 
॥ 1501 ০1 ৮1101) 016 ০0011901101) ০9109. [01 0110 00700917760 (10175001091 
০16 89০00 1২5. 1.11 01095 05 ঞা। 90011101101 1011). 


[11-10 __ 11-309 8.111.] 


901 01956 010 51000170600 10015 01) 016 10905 0170. 01700117 0170 
0105$-0106010178 0170 50 01). 1116 590070 [90111 1010165 [0 1109 10290 ৫০০- 
01101005. 11015 15 2 ৬01 11010901101] 10551015 10191010] 5017009 0 (9 0৬25101) 
010 ৬০ 110৬6 1090200 50176 00711310115 0201151 1. 50 ৮01 ৮/০ 170৬৩ 
0701560 15 এা) 01721106701] /1011 0 001001 00৮০111701)1 19055 01 10518. 
9০ 016 101 [01101061016 00171015010 01100 [00019 1101] 1116 13951] 19955. 
1100 000 09017601000. 10101) 0100 01010, 1110 1705[ 11119011171, 901100 ০0118) 
৩/51017, 1109৬/%01, (0165 [01900 11) 11001011525 ০৫০১5 001150101101. ৬1701 
1010092775 07016 ? 0 50109 1:92030115, 1176 [01105 ৫09 17101 81104 ০00 
9600675 [0 ৪০ (0 1170 0105 10 10590107001 0110 111911-৬10090 100]15 
10101. 016 17) [00106151010 9150 ৮/০ 016 50111 101 0119/90 109 17150)901 
(107). ৬101 ৮6 010 ? ড/6 007190. ০0. এ 501101156 01601 (17198511010 0179 
11000) ০1 1960০100920] (110) ৮/০16 16192560 গিট) (10012115295. ড/191 
০ 19010 1) 10101001111) 01 1)90910091 ০01700100 10 1106 [)10৬1085 ১৪15 
০0৩7 11015 01601 15-00801051900 01 01)0 001160110। 01135. 60 1803 0০1 
[101101, 0106 ০0116011017 17900 60176 00 10 15. 1.15 00195. 501] (0171 01701 
(6 11050 11110011010 50001060110 9৬05101) 101095 01909 এ 0116 1011)90105. 
1) 0115 ০0171060001) ৮/৪ 170৬০ 01£011560 8. [10001110 ৮৮101) 0110 1911540% 
8100710165 011 1179 310 0 0019. ] ৬1111 0০ 10009 00 11110) ৮০4 070 59 
4১10 ৮7170015006 00100179 810 105 01 211 [ ৬০৪1 11106 10 1010110 ০] 
1101 11795. 0910701 ০ 10)6 01019 11769500765. ০৪ 87১ ৪৬/৪19 0900056 ০৪ 


172 4৯১91217191 57901212101 
[151 10009, 1994] 


[0015 ১০ (1901]10 [ি0], 10101990000 09108110010] 009 718]01" 
01)60100305--016 15 10019. ৬/17010 01) ো। 0৬০17£9 950 [005 [9955 0১ 
0911. 11170) 1115 13010109018. 1015 7919৬01]( [9911)0095 0 ১০০ 0150101 ৮1001 
90090 050 (71015 7955-0% 2170 010 00110 0179 15 41130195901 ৮1010 01010 
350 0৮015 0955-০৮. ৬110 ৬০ 110৬2 10201) 0019 00 ৫0 1001701001011) 17) 076 
108 01760107099 15 (0 5691 8) 4 10011010)16-99590 2101 010901. 70095 50 
[101 01616 15 1709 09001101017. ০] ০]1) 10911) 01501150151 090৬/601) 00 
511010--00115101]71011 0110 (110 11101111010-001751711001]1 $91110125/0-0015. 10 006 
5117516-0011510101617 ৬০110195 ৮০ 185০ 0601060 (0 [901 (101 07 2 0175( 
[1801 10051 10 1019950 [110]. 11701) 115 00351016 (0 1150601 110001710119. ৬৬৫ 
৮11] 11900010100 0115 ৬০1১ 5001. 41509 101 0170 13011100010 ০1100170051 ০৪ 
10950 5০011 01101 0 09011108181 12100 1785 09001) 90001130, 010 51101181 017901 
009 ৮/11] 06 1101019060. 1051 0 011 ] 5100010 900 01001 ৮০ 010 (11101111 
900801 1. 1301 ৮4০ 170৬০ 9০9 [0 19106 4 00015101| ৮/1)011)01 11151990 0£ 001- 
120111)0 110176 2 (110 01901 [00951 ৬/০ ০০) £০9 (0 (110 20009011705-02560 
59506]া। 50 11081 (1010 15 10 ০0011901101 0 01160 01760 70090 11106 11) 016 0256 
০0 58195 02. 111056 016 50176 01 106 (011705৬1101) ] 01001011010 91101 
৬/101) 0. 

১171 0991) 91706] 901191)1)01 : 911, (170 11010110010 101001001৬1101510 
0. 016 11010101 50880 29৬০ 013 100 01100150010 05 11 (11১1৩ 15 1001101110 ৮/10110 
01 ৮/1016. ১95০06101 10 1105 001190090 1011১01 50111001010 010 
5017)6 [00115 ১/1০16 9৬5101] (0195 0190১. 11910 01৬ ০1191] 11) 100111905 
৮1101) 016 01001160 0) 1109 01097101015 [0 ০৬০৫০ 01001 (১. ] 0) [0 00100 
(0 0100. 1 00 101 1010৬ ৬/101 [01011]0154 1110 0৬০11110011 (0 50%-0 
০521011101101) ৬/০5 00179 00010 0176 21107001101). 1৬ 11011 5010091017210019 
1--01181 010 1211701700 1৬110150015 0৮/016 11000 011 0116 ৮০1710195 1101150011110 
09045 1990 01101) (7) 70০111111 (0 01101 1100 50813. ] ৬/9014 1110 (0 1010৬ 
0) 01617017016 1[11701100 1৬111015101 00 11001000101 ৬০1110135 00171170 
$৫100019 60909৫5 61700164116 50010 00011170 0110 ১০০1 1993-93 ঠা 1993-94. 


[017 155100) 16011191 10855 01)12 2 01 0015 11111608116 0 0010106- 11 
০০ ০00 619 8 1101100, | ৬111 21৬০ ১০৪ 1106 0175৬/015. 

শ্রী রবীন মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব বলে 
ঠিক করেছিলাম, কিন্তু জ্ঞানসিং সোহনপাল যা জিজ্ঞাসা করেননি তারও উত্তর মন্ত্রী মহাশয় 
দিয়ে দিয়েছেন। আমার কথা হচ্ছে, আপনি বলার মধ্যে বলেছেন যে চেক পোস্টগুলি শুধুমাত্র 
রাস্তার ধারের নয়, বিমান বন্দর, রেলওয়ে স্টেশনের পাশেও আছে। এই সম্পর্কে অনেক 
আযালিগেশন আছে। এগুলি যেহেতু রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দরের পাশে রয়েছে, এই সব 
চেক পোস্ট সম্পর্কে আমাদের রাজ্য সরকারের কী কো-অর্ডিনেশন বা কী অবজার্ভেশন আছে 
বা এই সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব কী সেটা বলবেন? 
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শ্রী আবদুল মান্নান 8 মাননীয় মন্ত্রী মহাশর বললেন বে সারা ভারতবর্ষে এই রকম 
আ্যালিগেশন আছে, অনেক কিছু বললেন। এটা ঠিক যে সমস্ত চেক পোস্টে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে 
হচ্ছে এবং তার ফলে সরকারের কালেকশন কমে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
অবগত আছেন কিনা জানাবেন। বিভিন্ন চেক পোস্টে-_হুগলি জেলায় দুটো আছে, মগরায় 
আছে, উলুবেড়িয়ায় আছে, এসব কথা বললেন_ দেখা যায় যে কিছু প্যানেলভুক্ত লোক 
আছে যারা এন্টি ট্যাক্স কালেকশন করে টাকা জমা দেবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তারা 
একটা কমিশন পায়। তারা ডাইরেক্ট সরকারি কর্মচারী নয়, আপনার এন্টি ট্যাঞ্স ডিপাটমেন্টের 
এমপ্লরিও নয়, তারা বাইরের লোক, ভাদের নিয়োগ করা হয়। আবার তার কিছু কিছু লোক 
এটাকে চাকুরি বলে ধরে নেয়। এই ব্যাপারে তদতের ব্যবস্থা করবেন কি! 
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শ্রী অমিয় পাত্র $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমরা কাগজে দেখলাম যে এন্ট্রি ট্যাক্স-এর 
ব্যাপারে দিল্লিতে ফিনান্স মিনিস্টারদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা আমাদের রাজ্যে এখন 
পযন্ত যে পলিসি নিয়ে এন্টি ট্যাক্স কালেকশন করছি, তার ফলে আপনি যে রিপ্লাই দিয়েছেন 
'খ এক বছরের টার্গেট অতিক্রম হয়ে গেছে আর এক বছরের রিভাইজ বাজেট অতিক্রম 


ক্রছি। 


এখন জাতীয় স্তরে যে আলোচনা সেই আলোচনায় নেট আউট কামটা কী? এটা 
কার্কর হলে আমরা লাভবান হব না ক্ষতিগ্রস্ত হব? 
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[11-20 __ 11-30 ৪.া।.] 

ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় বিধায়ক যে প্রশ্ন রাখলেন এটা বোধ হয় জাতীয় 
স্তরে অস্টুয় কমিটির কথা প্রসঙ্গে হবে। এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে যতটুকু উত্তর দেওয়া সম্ভব সেটা 
দিচ্ছি। এটা বলা উচিত ছিল ভ্ঞানসিং সোহনপাল যে প্রশ্ন করেছিলেন সেই, ব্যাপারে। 
অস্ট্রয়ের রেট অফ গ্রোথ টা এখানে হচ্ছে ১৪-১৫ পারসেন্ট, এটা ন্যাশনাল আভারেজের 
চেয়ে বেশি। আমরা এটা তুলেছিলাম। কেন না বিকজ আই জ্যাম হ্যাপি উইথ ইট। আর 


ন্যাশনাল লেভেলে এর আউট কাম হচ্ছে। 
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শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, এই 
প্রবেশ কর আদায়ের ক্ষেত্রে বিগত দু'বছরের কথা আপনি বললেন, বর্তমান আর্থিক বছরে 
লক্ষ্যমাত্রা আপনার আছে কিনা, থাকলে তার পরিমাণ কত? এবং রাজস্ব আদায়ে উন্নতির 
যেখানে যেখানে আছে বা যে জেলায় আছে, সেখানেও বিকেন্দ্রীকৃত করার কোনও পরিকল্পনা 
আপনার আছে কিনা? 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ই মাননীয় স্পিকার মহাশয়, মাননীয় বিধায়ক আবু আয়েশ 
নল যে প্রশ্ন করলেন তার উত্তরে বলি যে, আমরা যখন ৫টি কর“কে বিকেন্দ্রীকৃত করি, 
যেটা বাইরে আছে, সেটা বিক্রয় কর এবং প্রবেশ কর। প্রবেশ কর প্রতি জেলাতে নেই। 
এতে অসুবিধা হচ্ছে, এটা থেকে যা সংগৃহীত হয়, এটা প্রতি জেলার নেই। একটা অংশ 
আসে সি. এম. ডি. এ. এলাকা থেকে, ক্যালকাটা কর্পোরেশন থেকে আসে, একটা আসে 
নণ-সি. এম. ডি. এ. এলাকা থেকে, আর আসে বাইরে থেকে। যার জন্য যারা কালেকশন 
করছেন তাদের ইনসেন্টিভ দেবার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা হয়। মাননীয় জ্ঞানসিং. সোহনপাল 
'াশয় যে প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তরে বলি, ট্যাক্স যে পয়েন্ট থেকে কালেকশন হচ্ছে 
খানে, যেমন, অগরাতে আমরা মাস খানেকের মধ্যে মাল্টিপল, ঢোকার সময়টা নিয়ে, 
ইসপেকশনের জারগাটা আমরা ইমপ্রভ করার চেষ্টা করছি। এটা সূলত আমরা যেটা ব্রেক 
২ করার চেষ্টা করছি, চেক পোস্টে কালেকশনটা থামানো। এটাতে একটা সিস্টেম অলরেডি 
এীডিউসড হয়েছে। কোনও ব্যক্তি, কোনও রেকগনাইজড ফার্ম, যে কেউই -আ্যাকাউন্ট একটা 
ধদি খুলতে পারেন, তাহলে ওখানে তাদের পেমেন্ট করতে হবে না। তারা জাস্ট একটা 
উক্ারেশন দেবেন, তাদের পরে ডিডাকশন করা হবে। এটা যদি এক্সটেভ করা যায়, রাস্তার 
শড়িয়ে যাতে কালেকশনটা বন্ধ করা যায়, এটা হলে কতকগুলো অন্বত্তিকর জিনিস 'যা ঘটে 
এ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। 
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রী প্রভপ্রনকৃমার মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আমাদের ওদি;ে ঘটন? 
ঘটেছে, এই এন্টি ট্যাক্সের প্রশ্নে আমাদের ওখানে যে পানের বরোজ আছে, এতে ৫ 
খড়িপাটা আসে, এতে আপনার দপ্তর থেকে একটা ট্যাক্স বসিয়েছেন, তারপর অবশা ছেড়েছেন 
এটা ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে। ট্যাক্স যেটা ইন্ট্রোডিউসড করেছেন, ওখানে লরি, ট্রাকে যারা পানে 
খড়িপাটা আনছে, তাদের ক্ষেত্রে এটা আ্যাপ্রিকেবল কিনা? আমি চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু উদ্ 
পাইনি। 

[11-30 _- 11-40 এ০7.] 

ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ$ আমার কাছে যা খবর আছে তাতে এট আ্যাপ্লিকেবল এ 
যেহেতু নতুন ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে, খবরটা জেলায় দেওয়া উচিত ছিল। তবু আমি চেং 
করছি। আপনাকে পরে খবর দেব। 
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কলেজ শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগ 


*৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২০৬) শ্রী সপ্ীবকুমার দাস ঃ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯৩ সালে ১লা মার্চের পর কতজন কলেজ শিক্ষক ৬০ বছর অতিক্রাণ্ডের 
৯ 


(খ) তন্মধ্যে কতজনের আবেদন মঞ্জুর হযেছে ; 
(গ) কতজন এ পর্যস্ত নিয়োগ পান নি ; এবং 
(ঘ) উক্ত নিয়োগে বিলম্বের কারণ কি? 
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শ্রী সত্যসাধন চক্রবতী £ 

(ক) ১৬৮ জন পুনর্নিযুক্তির আবেদন করেছেন। 

(খ) তন্মধ্যে ৮৭ জনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। 

(গ) ৮১ জন এ পর্যন্ত নিয়োগ পাননি। 

(ঘ) অবশিষ্ট দরখাস্তগুলি বিভিন্ন স্তরে বিবেচনাধীন আছে। 


শ্রী সপ্ভ্রীবকুমার দাস ঃ স্যার, দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ১ বছর এর বেশি হল ৫০ 
শতাংশ টিচার যারা দরখাস্ত করেছেন তারা পুনর্নিয়োগ পাননি। এই সময়ের মধ্যে বিভিঃ 
কলেজে কোনও কোনও টিচারকে সই পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি, আযাটেন্ডেস রেজিস্টানে 
তাদের নামও নেই, এমন কি হি ইজ নট এ মেম্বার অফ দি টিচারস কাউল্সিল। আপনি 
অবস্থায় ডিউরিং দিস পিরিয়ড যতদিন না৷ পুনর্নিয়োগ হচ্ছে ততদিন এই সমস্ত মাননীয় 
সঙ্গে কাজ করতে পারেন? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবতী ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, কলেজ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের 
বয়স ৬০ বছর, একমাত্র আমাদের রাজ্যে ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণের পরেও কনে, 
শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। দিষ্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিল্লির কয়েকটি কর্সটিটিউধেন 
কলেজ ছাড়া সারা ভারতবর্ষের আর এই পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা নেই। আমরা এর আগে এই 
পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে কলেজ শিক্ষকদের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা অনেকটা পরিমা 
বাড়িয়ে দিই। তাদেরকে পুনর্নিয়োগের আবেদন নৃতন করে অথবা পুনর্নিয়োগ হয়ে আছে 
পরনো অবসরকালীন সুযোগ সুবিধায় থেকে, এই সব ব্যাপারে তাদের অপশনের আমর 
সুযোগ করে দিয়েছিলাম, সেইভাবে আমাদের কলেজ শিক্ষকরা তারা তাদের অপশন দিয়েছিলেন, 
কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েকজন শিক্ষক মাননীয় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এবং সরকারের আদে* 
নামার বিরুদ্ধে আবেদন করেন। হাইকোর্ট এই ব্যাপারে গত ডিসেম্বর মাসে একটা বিশে 
ধারার উপর ইঞ্জাংশন দেন, তারপর থেকে যারা নাকি এ সরকারি আদেশনামায়, হাইকোটে, 
ইঞ্জাংশনের তারিখের আগে পর্যন্ত যারা দরখাস্ত করেছিলেন সেইগুলি ক্ক্রিনং কমিটিতে গিয়েছিল, 
তার পুনর্নিয়োগ এর আদেশ পেয়েছেন। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন পুনর্নিয়োগটা এই ভাবে 
হয়, কেবার স্ত্রিনিং কমিটি করার পরে তারা ২ বছরের জন্য পান, ২ বছর অতিক্রান্ত 
হওয়ার পরে আবার ১ বছরের জন্য পান, এই ভাবে ২, ১, ১, ১ করে ৬৫ বছর পর্যন্ত 
পান, এটাই চালু ছিল। 


যারা পুরনো অবসরকালীন সুযোগ সুবিধায় রয়েছেন, তারা পুনর্নিয়োগ যথারীতি পেয়েছেন 
কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে আদেশ নামা বেরোনোর পর যে ডেট বলা হয়েছে তার পর (থোব 
যারা আবেদন পত্র পেশ করেছেন হাইকোর্টে এই মামলা থাকার ফলে এইগুলো এখনও 
পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে আটকে আছে। 


শ্রী সঞ্ীবকুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানতে চেয়েছিলন যার 
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(দওয়া হচ্ছে না, তাদের আ্যাটেন্ডেস রেজিস্টারেও নাম নেই, তারা টিচারস কাউল্সিলেরও 
মেম্বার নয়। যিনি ৬০ বছর ধরে কলেজে অধ্যাপনা করলেন, তিনি কলেজে গিয়ে সম্মানটুকু 
পাচ্ছেন না। এর জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবছেন কি না? 

[11-409 -- 11-50 9.11.] 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবতী £ যারা ৬০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আবেদন করেছেন, 
অথচ তারা নিয়োগ পত্র পাননি, অথচ তারা কলেজে গিয়ে পড়াচ্ছেন তাদের সম্পর্কে আমরা 
কিছু ভাবছি কি না, এটা ছিলা প্রশ্নটা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সরকারি আদেশ নামায় আমরা 
বলেছিলাম যদি কেউ পুনর্নিয়োগ চান, তাহলে তিনি পুনর্নিয়োগ পাবেন। কিন্তু বর্তমানে যে 
অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন সেইটা তারা পাবেন আর যারা ৬০ বছরে অবসর নিয়ে 
এই পুনর্ণিয়োগ নেবেন না তাদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল এই যে, আর পুনর্শিয়োগ পাবেন না 
কিন্তু বদ্ধিত অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা পাবেন। এটা চলছিল। কিন্তু মামলা হয়ে যাওয়ার 
পর এটা এখন হাইকোর্টের বিবেচনাধীন আছে। মাননীয় শিক্ষক যাদের নাম নেই আপনি 
বলছেন, ক্লাশ নিচ্ছেন, কলেজ যাচ্ছেন, সেখানে আমাদের এই মুহুর্তে বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু 
এটা হাইকোর্টের বিচারাধীন আছে আমাদের পক্ষে এখনই কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না-_এটাই 
হচ্ছে সমস্যা। তবে একটা কাজ শিক্ষকরা করতে পারেন, সেটা হচ্ছে এই, যদি তারা আর 
পুনর্নিয়োগ গ্রহণ না করে ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন তাহলে বর্ধিত সুযোগ সুবিধা 
[যে সব দেওয়া হচ্ছে সরকারি কাজ যারা করেন, অফিসারদের মতো, সেটা যদি তারা গ্রহণ 
করেন তাহলে বর্ধিত সুযোগ সুবিধা পাবেন। এবং সেই মতো তাদের পেনশনের ব্যবস্থা করে 
দিতে পারি বাকি বিষয়টা আদালতে সমাধান না হওয়া পর্যস্ত আমাদের পক্ষে কোনও 
পদক্ষেপ নেওয়া খুব মুশকিল, যদিও অধ্যাপক যারা আছেন তাদের সেই সমস্ত অসুবিধা 
সম্পর্কে অবহিত আছি। কিন্তু কিছু পদক্ষেপ নিতে গেলে আমাদের আইনগত অসুবিধা 
আছে। 

শ্রী সপ্ভীবকূমার দাস £$ আপনি বলছেন হাইকোর্টের রায়ের জন্য কিছু করা যাচ্ছে না। 
একজন টিচার ৬০ বছর বয়সে অবসরগ্রহণ করছেন, তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক। তিনি 
এক পয়সাও মাইনে পাচ্ছেন না। এদিকে আবার ক্লাশ না করলে পুনর্নিয়োগের প্রশ্ন নেই 
তাহলে যে সমস্ত শিক্ষকরা কাজ করে যাচ্ছেন তাদের কথা আপনি ভাবছেন কি না সেটাই 
হচ্ছে আমার প্রশ্ন । 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ যারা এই ব্যাপারে মামলা করেছেন এবং হাইকোর্টের দ্বারস্থ 
হয়েছেন, তারা আমাদেরকে বেঁধে দিয়েছেন। পুনর্নিয়োগ না পেয়ে যারা কাজ করছেন-_যতক্ষন 
পর্যন্ত সরকারি পুনর্নিয়োগের আদেশ যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্লাশ করতে পারেন না এবং ক্লাশ 
না করলে পুনর্নিয়োগ পাবেন না এটা ঠিক নয়। পরে যদি দেখা যায় তাদের পূর্ননিয়োগ 
মুর হয়েছে, যে স্ক্রিনিং কমিটি আছে তারা করেছেন, অন্যান্য বিষয় বিবেচিত হয়েছে, তখন 
তারা যেদিন থেকে পুনর্নিয়োগ পাবেন সেদিন থেকে বেতন পাবেন, ক্লাশ করবেন, এদিক 
থেকে কোনও অসুবিধা নেই। 

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাঝি ঃ মাননীয় নন্ত্রী মহাশয়, আপনি সুনির্দি্ভভাবে জানালেন যে কলেজ 
শিক্ষকদের ৮৭ জনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে, ৮১ জন এ পর্যন্ত নিয়োগ পাননি, বাকি 
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বিবেচনাধীন আছে। প্রাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে তফসিলি 
জাতি এবং কতজন তফসিলি উপজাতির সম্প্রদায়ভুক্ত? 


স্রী সতাসাধন চক্রবর্তী $ মাননীয় সদস্য যদি এ সম্পর্কে নোটিশ দেন তাহলে আমি 
বলতে পারি। কারণ এগুলি কলেজ থেকে খোজ করে আনতে হবে। আমাদের কাছে যখন 
এগুলি আসে তখন এ ভাবে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি__এইভাবে আসে না, 
একজন কলেজ শিক্ষক হিসাবে আসে। আপনি নোটিশ দিলে আমি খোঁজ করে বলতে পারব 
সংখ্যাটা। 


জী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বললেন যে হাইকোর্টের 
ইপ্জাংশনের জন্য একটা নির্দিষ্ট ধারার উপর, এই ৬০ বছরের উর্দ্ধে যারা পুনর্নিয়োগের জনা 
আবেদন করেছেন-__এঁ তারিখের পর থেকে যারা আবেদন করেছেন তাদের হাইকোর্টের এই 
অর্ডারের জন্য পুনর্নিয়োগের আবেদন মঞ্জুর করা যাচ্ছে না। আপনি এই প্রসিডিংস, কোটের 
একটা সাবজুডিস ম্যাটারের ব্যাপারে বলছেন। হাইকোর্টের যা অর্ডার আছে তাতে কি€ 
কোথাও পুনর্নিয়োগ বন্ধ করা-এরকম কোনও অর্ডার এর মধ্যে নেই। আপনি তাহলে 
স্পেসিফিক্যালি বলুন হাইকোর্টের ইঞ্জাংশনের জন্য তার যে একজিস্টিং রাইট, যারা ৬০-এর 
উধের্ব, তাদের আবেদন মঞ্জুর করার যে সুযোগ ছিল, হাইকোর্টের ইপ্জাংশনের জন্য আপাতত 
তার সেই একজিস্টিং রাইট কার্টেল করছে এবং সেইজন্য আপনি পুনর্নিয়োগ দিতে পারছেন 
না-_সেটা স্পেসিফিক্যালি বলুন। ইট উইল বি রেকর্ডেড। আপনি কিন্তু আপনার উত্তানে 
বলেন নি। আপনি বলেছেন বিভিন্ন স্তরে বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু এখন সাধ্রিমেন্টারি প্রশ্নে 
উত্তর দিতে গিয়ে আপনি বলছেন যে ইঞ্জাংশনের জন্য হয়েছে। আমরা যেটা জানি তাছে 
কিন্তু ইপ্রাংশনের জন্য কোথাও পুনর্নিয়োগ-এ বাধা ছিল না। এ সম্পর্কে আপনার স্পেসিফির 
উত্তর চাই। 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য একটা কথা বলেছেন, 
সেটা হ'ল, আমি আমার লিখিত উত্তরে বলেছি যে এই দরখাস্তগুলি বিভিন্ন স্তরে বিবেচনাধাণ 
আছে। আমার এটা দৃঢ় ধারণা যে মাননীয় সদস্য জানেন পুনর্নিয়োগের পদ্ধতিটা কি? বিভিঃ 
স্তরে অতিক্রম করে এটা আসে। দু নং কথা, তিনি বলেছেন, পুনর্নিয়োগটা হচ্ছে এক 
রাইট । আমি সববিনয়ে মাননীয় সদস্যকে বলব, না, পুনর্নিয়োগের জন্য আবেদন করার তাব 
অফিসার আছে, পুনর্নিয়োগ পাওয়াটা অধিকারের মধ্যে পড়ে না। মাননীয় সদস্য যদি একঃ 
কষ্ট করে পুনর্নিয়োগ সংক্রান্ত ইউ. জি. সি.-র আদেশনামা এবং সরকারি আদেশনামাঠ 
দেখেন তাহলে দেখবেন যে পুনর্নিয়োগটা কতগুলি শর্ত সাপেক্ষ। সুতরাং কোনও অধ্যাপক 
করলে পরেই পুনর্নিয়োগ পাবার তার অধিকার আছে-_আনার মনে হয় এটা সঠিক বিশ্লেষণ 
নয়। তারপর তিনি বলেছেন, এই মামলার ফলে কোথাও তো আটকাচ্ছে না। মাননীয় 
সদস্যকে সবিনয়ে বলব, এটা বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এই মামল 
আমাদের সরকারকে করতে হচ্ছে। সেই দিক থেকে আমরা ষে ব্যাখ্যা পেয়েছি তার উপর 
ভিত্তি করে আপাতত বিভিন্ন ভরে, জানি বলেছি, কারণ আপনারা জানেন সবগুলি সরকারি 
স্তরে আসে না, শেষ পর্যায়ে আসে- এগুলি স্থগিত আছে। 
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্রী মুস্তাফা বিন কাশিম ঃ স্যার, আমাদের রাজোর অনেক কলেজ শিক্ষক যাদের ৬০ 
বছর বয়স পার হয়ে গেছে, ৬০ বছর বয়স পার হওয়ার পর আর পুনর্নিয়োগ চান না, 
৬০ বছরেই অবসর গ্রহণ করতে চান এই কথা বলে সরকারের কাছে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছেন এবং অপশন দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলেছেন আমরা ৬০ বছরের পর আর শিক্ষকতা 
করতে চাই না অবসর গ্রহণ করতে চাই। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি আজ 
পর্যন্ত এই ধরনের কলেজ শিক্ষকের সংখ্যা কত, তার পরে বলা সন্তব কি না? 


শ্রী সত্যসাধন চক্রবতী £$ আমি একটা মোটামুটি হিসাব দিতে পারি। কিন্তু মাননীয় 
সদস্য যদি একেবারে সঠিক সংখ্যা জানতে চান তাহলে আমাকে একটা নোটিশ দেবেন। কিন্ত 
মোটামুটি আমি বলতে পারি আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত ৪|| হাজারের উপর জমা দিয়েছে, 
বাকিরা অনেক কলেজে তারা অপশনটা প্রিল্সিপ্যালের কাছে জমা দিয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে 
হাইকোর্টের নির্দেশের ফলে কলেজের প্রিদ্সিপ্যালের কাছেই সেইগুলো রয়েছে। সুতরাং এইগুলো 
ধরলে অপশনের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। 


শ্রী সৌগত রায় $ মন্ত্রী মহাশয়ের জবাবে তার মনোভাব খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে। সেই 
মনোভাব হচ্ছে শিক্ষক বিরোধী, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যখন নুতন পেনশন 
্বীম চালু হল, সরকার তখন বললেন যে যারা ৬০ বছরে রিটায়ার করার অপশন দেবেন, 
তাদের ক্ষেত্রে পেশশন চালু হবে। কিন্তু যারা পুরানো পেনশন মেনে নেবেন তারা ৬৫ পর্যন্ত 
চাকরি করতে পারবেন। মন্ত্রীর উত্তরে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তিনি ছলে বলে কৌশলে যে 
করে হোক যাতে ৬৫ পর্যস্ত চাকরি করতে না পারেন তার ব্যবস্থা করছেন। ৮১ জনের 
দরখাস্ত উইথহেল্ড করা হয়েছে। এবং বলছেন প্রিলিপ্যাল ফরওয়ার্ড করেন নি। মন্ত্রীর কাছে 
মার প্রশ্ন, (১) হাইকোর্টে মামলা থাকাকালীন পুনর্নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না, এই ব্যাপারে 
আপণার সঙ্গে আমি একমত নই। এই ব্যাপারে আ্াডভোকেট জেনারেলে ওপিনিয়ন প্লেস 
করবেন এবং (২) এরপরে পুরানো স্কীমে যদি পুনর্নিয়োগ চান তাহলে কি আপনারা ওখান 
কে আটকাবেন? 
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রী নির্মল দাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের রাজ্যের কলেজগুলিতে অধ্য্গের 
সমস্যা রয়েছে। ৬০ বছর বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু ৬৫ বছর পর্যস্ত চাকরি করতে চাইছেন, 
অথচ পারছেন না, এরকম অধ্যক্ষের সংখ্যা আমাদের রাজ্যে কত? 

শ্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্যের অবগতির জনা 
জানাচ্ছি যে, এই ধরনের অধ্যক্ষের সংখ্যা খুব কম এবং আমরা চাই এই অসুবিধা যেন ন৷ 
হয়। যেখানে যেখানে এরকম সমস্যার উদ্তব হচ্ছে সেখানে সেখানেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া 
হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। ফলে মহাবিদ্যালয়'লি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হবে 
না। 

৩(:)1:1:0 (005(101) 
(0 ৮/1)101) ৮110007) 9115/015 ১/16 1910 011 (110 101)1) 
কলেজ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণে বয়সের উধ্বসীমা 

*২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮০) শ্রী প্রশান্ত প্রধান £ শিক্ষা (উচচতর) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 

(ক) কলেজ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের জন্য বয়সের উধর্বসীমা কত ; এবং 

খে) এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কি কি? 

শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) ষাট (৬০) বৎসর। 
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(খ) সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুটে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। 
*4-_স্থগিত 
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শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটু মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মাননীয় উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী একটু শুনুন, আমি রায়দিঘিতে একটি কলেজের 
ব্যপারে আপনাদের দীর্ঘসুত্রতার একটা নজির রাখতে চাই। বিধানসভায় মাননীয় সদস্যরা কেন 
উপস্থিত থাকেন না, আপনাদের উদাসীনতা কত দায়ী তার একটু প্রমাণ করতে চাই। আমি 
রায়দিঘিতে একটি ডিগ্রি কলেজ করার জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং ১২ বিঘা জায়গা দোব বলে 
তৎকালীন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় শস্ভু ঘোষকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি মারা যাওয়ার 
পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন এডুকেশন মিনিস্টার হয়েছিলেন তাকেও চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি 
বলেছিলেন দেখছি। তারপর তিনি চলে গেলে মাননীয় নির্মল বসু এড়কেশন মিনিস্টার হবার 
পর তিনি আমাকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন যে অবিলম্বে তদন্ত করা হবে। তারপর আপনি 
এসেছেন, আমি আপনাকেও একটি চিঠি দিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন যে ওখানে ডি 
কলেজ করা যাবে না, যদি ওখানে এগ্রিকালচার কলেজ করা যায় তাহলে আমরা চেষ্ট' 
করব। প্রথমে নির্মলবাবু উত্তর দিয়েছিলেন তদন্ত করা হবে, কিন্তু ৪ বছরেও তদন্ত কৰা 
হয়নি। আপনি বললেন করা হবে, সেটাও কিছু হল না, আপনি বংশীগোপাল বাবুর কাছে 
পাঠালেন, তার সঙ্গে দেখা করলে তিনি বললেন আমি একটা টিম পাঠাব খড়াপুর আই 
আই. টির লোক নিয়ে এসে। আজকে ১৭ বছর ধরে-_আমি টাকা এবং জায়গা দেব বলে 
প্রস্তুত--কিস্ত কোনটাই হল না। এগ্রিকালচারাল বা টেকনিক্যাল কোন কলেজ হল না। আমি 
এই সুন্দরবন এলাকায় একটা এগ্রিকালচার বা টেকনিক্যাল কলেজ করার জণ্য টাকা এব 
জমি দিতে চেয়েছিলাম। আজ ১৭ বছর হয়ে গেল আপনারা এখন পর্যন্ত মেটিরিয়ালাইজড 
করলেন না) বিধানসভায় আমরা আসি, মাননীয় মুখ্মন্ত্রীকে বলেছি আজ পর্যন্ত আপনার 
নীরব ভূমিকা পালন করছেন। কাজ হওয়া তো দূরের কথা তারপরে কিছুই হয়নি। সেজনা 
আপনাকে জানাই যে বিধানসভায় লোক আসা কমে গেছে, আপনারা আসেন না আপনাদের 
বললেও কিছু করেন না, সেজন্যই মাননীয় এম. এল. এ-রা আসতে চান না। 


বিরোধী দল এখানে আসেন মন্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু শোনবার জন্য, কিন্তু বিরোধাদে 
তুমিকা যদি তাদের পালন করতে না দেন তাহলে তাদের উত্সাহ কমে আসে। সেজন৷ 
উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আজকের প্রসিডিংস-এর একটি কপি নিন এবং 
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এ-বিষয়ে তদত্ত করে অবিলম্বে যাতে সেখানে কলেজ হয় তার ব্যবস্থা করুন, কারণ সুন্দরবন 
এলাকায় কোনও এগ্রিকালচার বা টেকনিক্যাল কলেজ নেই। 


শ্রী শীশ মহম্মদ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি সিরিয়াস আযলিগেশন তুলে 
আপনার মাধ্যমে তার প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত ২৯শে 
এপ্রিল ফরাককাতে সি. এস. এফ. রিক্রুটমেন্টের জন্য একটি লাইন হরেছিল। সেখানে সমস্ত 
ক্যান্ডিডেটদের সম্প্রাদায়গতভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরে দেখা 'গেল, 
একটি সম্প্রদায় থেকেই মাত্র ক্যাণ্ডিডেট নেওয়া হল এবং অন্য সম্প্রদায়ের সবাই বাদ গেল। 
এইভাবে ভাগ করে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসাররা একটি সান্প্রদারকে টোটালি বাদ দিয়ে 
দিলেন। সেখানে যাদের নেওয়া হল তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ৪০,০০০ টাকা করে 
[নওয়া হল। কাজেই এর তদত্ত হওয়া দরকার। 


দ্বিতীয় আর একটি ঘটনা, গত ২৬ এবং ২৭ তারিখে বালরঘাটে সি. আর. পি. এফ 
নিয়োগের জন্য লাইন হয়েছিল এবং সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের লোকজন এসেছিলেন। 
সেখানে ৫৪ জন, যাদের সিলেক্ট করা হল, তাদের সিলেক্ট কববার পর একটা তাবু ভেতর 
ঢাকানো হল। সেখানে তাদের কাছ থেকে ৩৫ হাজার করে টাকা চাওয়া হল। এ ৫৪ জনের 
মধ্য আমার ভাইপো আলম রাণাও ছিল। সাহ আলম অনেক বার্গেনিং করে টাকার পরিমাণ 
২৮ হাজার করেছিল, কিন্তু তাকে বলা হল সন্ধ্যার মধ্ো টাকাটা দিতে হবে। কিন্তু সন্ধ্যার 
মধ্যে টাকাটা জোগাড় করতে না পারায় তার চাকরিটা হল না। এইভাবে দুর্ীতি করে যদি 
লাক নেওয়া হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে অবিলন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তারজন্য বিষয় 
দুটি নিয়ে উপযুক্ত তদন্ত করবার জন্য আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে দাবি 


আশা ৮21 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপণার মাধামে আমি মাননীয় 
্বাথামন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে কলকাতা, হাওড়া এবং দুই ২৪ পরগনায় আন্তরিক 
এখং কলেরার প্রাদুর্ভাবে মানুষ আতঙ্কিত। মন্ত্রী নিজে বলেছেন যে, কাউকে কলেরার টিকা 
দেওয়া যাচ্ছে না, কারণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশে টিকা দেওয়াটা উঠে গেছে। আজকে 
পৃথিবী থেকে যখন কলেরার টিকা দেওয়া উঠে গেছে তখন কলকাতা এবং অন্যান্য স্থানে 
কলেরা দেখা দিচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রতি বছর যখন আন্তরিক রোগে কলকাতা এবং 
ঘাম বাংলার মানুষজন আক্রান্ত হন তখন সরকার পক্ষ থেকে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া 
হয়, কিন্তু এ-সম্পর্কে একটা কমপ্লিট এফোর্ট, একটা পজিটিভ স্টেপ নিতে কিন্তু দেখছি না। 
কলকাতায় ৭৪ জন আন্তিকে মারা গেছেন, কিন্তু দেখছি, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং 
থা দপ্তর আলাদ৷ হয়ে রয়েছে, উভয়ের মধ্যে কোনও সমন্বয় সাধিত হচ্ছে না। জলের জন্য 
সব দায়িত্বটা কিন্তু পি. এইচ. ইর। কাজেই বিষর়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করে অবিলম্বে দুই 
প্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করুন। 


113-109 -_ 12-20 70.] 


শ্রী পদ্মনিধি ধর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিবয়ে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বালিতে ফ্রিগ্ত এরিয়ায় ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য 
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সি. এম. ডবলিউ. এস. এ নামে একটি জল প্রকল্প আছে। এদের ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে জল 
সরবরাহ করার দায়িত্ব। তার জন্য বিরাট একটা অংশে পাইপ লাইন যাচ্ছে। সীপুইপাড়া, 
উত্তর ঘোষপাড়া, কর্ড লাইনের উত্তরে বেলানগর, অভয়নগর গ্রাম, অভয়নগর উপনিবেশ এবং 
উত্তর জয়পুর পর্যস্ত এই প্রকল্পের সম্প্রসারণ হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন। কেননা, দারুণ গ্রী্ে 
যে টিউবয়েলগুলি ছিল তার জল নিচে নেমে গেছে। জলের জন্য মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট 
দেখা দিয়েছে। আমরা শুনেছি যে সি. এম. ডবলিউ এস. এ স্কীম গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এখন 
পর্যস্ত তার কাজ শুরু না হওয়ায় আমাদের ওখানে প্রচণ্ড জলের অসুবিধা দেখা দিয়েছে। 
আরো দুটি ডীপ টিউবয়েল ওখানে বসানো উচিৎ এবং আই. ই. প্ল্যান্ট সংস্কার করা দরকার, 
আর একটা হচ্ছে, জগদীশপুরে রুর্যাল ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য একটা জল প্রকল্প হয়েছে। 
এর সঙ্গে দুটি গ্রামমধ্য জয়পুর এবং দক্ষিণ জয়পুরকে এই জল প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা 
একান্তভাবে প্রয়োজন। আগামী ৩ তারিখে জগদীশপুরে এই জল প্রকল্প উদ্বোধন হবে। 
কাজেই সেই সঙ্গে গ্রাম-_ মধ্য জয়পুর এবং দক্ষিণ জয়পুরকে যাতে যুক্ত করা হয় তার জন্য 
আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার 
মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সমগ্র নঈীর' 
জেলায় বে অবস্থা চলছে তাতে সমাজবিরোধীদের হাতে সমস্ত থানাগুলি চলে গেছে। বিগত 
দুই মাস ধরে কৃষ্ণনগর শহরের প্রকাশ্য রাজপথে দুটি খুন হয়েছে এবং খুন করার পরে 
এ সমাজবিরোধীরা প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার 
করেনি। গত ৩১শে মার্চ তারিখে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রহরী চন্দন বোস, তিনি ছুটিতে 
বাড়িতে আসছিলেন। তার সঙ্গে তার একজন সঙ্গী ছিল। তিনি শোটর সাইকেলে কবে 
কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। পুলিশ এই ঘটনা জানা সত্তেও আজ পর্যন্ত কিছু 
করেনি। গত ২৯ তারিখ, রবিবার, কৃষ্ণনগর শহরে অধীর ঘোষ নামে একটি ছেলে, সে 
যখন বাজার করে বাড়ি ফিরছিল তখন তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। গতকাল 
ধুবুলিয়া থানার কাছে খুন হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে এই জঙ্গলের রাজত্বের অবসান 
চাইছি এবং দাবি করছি যে অবিলম্বে এই খুনী সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি 
দেওয়া হোক। 


শ্রী দেবেশ দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে টায়ার কর্পোরেশন 
অব ইত্ডিয়ার প্রায় ১ হাজার ৩৮ জন শ্রমিক কর্মচারী ভয়াবহ সংকটের মুখে এসে দীঁড়িয়েছে! 
গত আগস্ট মাস থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আই. আর. পি ডিভিসনের উৎপাদন বন্ধ কবে 
দিয়েছে। এর ফলে প্রায় এক কোটি টাকার কাঁচামাল পড়ে নষ্ট হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারিরা কাঁড 
করতে চায় কিন্তু তাদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এর উৎপাদিত দ্রব্যের মান ভার 
উন্নত এবং এর উৎপাদিত দ্রব্য কোল ইগ্ডিয়া, কোল মাইন, এস. ই. বি, সেল ইত্যাদিতে 
বিক্রয় হচ্ছে। এদের তৈরি হোর্স পাইপ, ভি বেল্ট, ট্রা্মিশন বেল্ট, সাইকেল, টায়ারের ভাল 
বাজার আছে। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার এর উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। ১৯৮৪ সালে এর 
কর্মী সংখ্যা ছিল ২৬ শত, সেটা আজকে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার। ইচ্ছাকৃতভাবে এই ডিভিসনকে 
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রুগ্ন করে দেওয়া হয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের এই শ্রম বিরোধী নীতির তীব্র প্রতিবাদ 
জানাচ্ছি। ওখানে আই. এন. টি. ইউ. সি'র কর্মচারী যারা আছেন, তারাও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 
আমি এর বিরুদ্ধে সকলকে প্রতিবাদ জানানোর জন্য আহান জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে এই 
ব্যাপারে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি। 


শ্রী আবদুস সালাম মুন্সি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মান্রীয় 
্বাস্য মন্ত্রীর এবং পূর্তমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী 
এলাকায় কালিগঞ্জ প্রাইমারি হেল্থ সেন্টারের জন্য একটা এক্স-রে মেশিন দেওয়া হয় যেটা 
আজকে দীর্ঘ ৬/৭ বছর ধরে ডিস্ট্রিক্ট সি. এম. এইচ.-এর অফিসে পড়ে আছে। কারণ সেই 
এক্স-রে মেশিন যে ঘরে রাখা হবে সেই রকম কোন বিল্ডিং বা ঘর কালিগঞ্জ প্রাইমারি 
হেলথ সেন্টারে নেই। তার ফলে কয়েক লাখ টাকা দামের সেই এক্স-রে মেশিন অকেজো 
হয়ে ডিন্টিক্ট সদর হাসপাতালে পড়ে আছে। আমি এই ব্যাপারে মাননীয় স্বাসথামন্ত্রী এবং পূর্ত 
ত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে কালিগঞ্জে প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে এই এক্স-রে 
মেশিনের ঘরের ব্যবস্থা করে সেই মেশিন বসানো হোক। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীর অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য কারিগরি 
এবং পৌরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বোলপুর শহর এবং শান্তিনিকেতন শহর মিলিয়ে প্রায় 
৭০-৮০ হাজার লোক বাস করে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে এখানে প্রতিদিন ১৫ লক্ষ 
গ্ালন জল দরকার হয়। কিন্তু সেখানে মাত্র দেড় লক্ষ গ্যালন জল বোলপুর পেয়ে থাকে। 
যা দরকার এবং যা পাওয়া যায় তার মধ্যে বিরাট ফ্যারাক রয়েছে। ভার মধ্যে আবার এখন 
কুয়োর জল শুকিয়ে গেছে, খাল-বিল, নদী-নালার জন্য শুকিয়ে গেছে। ফলে চারিদিকে জলের 
হাহাকার দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি দুটি ডিপ-টিউবওয়েল পি. এইচ. ই ডিপার্টমেন্ট থেকে করা 
হারছে, সেইগুলি আজ শন-ফাংশনিং। গত মে মাসের ফার্্ট উইকে গৌতম দেব মহাশয় 
গয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন ১৫ দিনের মধ্যে তিনি এইগুলি চালু করবেন। কিন্তু এখনও 
পর্যন্ত সেইগুলি চালু করা যায় নি। কুয়োর জল পাওয়া যাচ্ছে না, ডিপ-টিউবওয়েলের জল 
পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে ওই এলাকা ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। আমি বলেছিলাম 
বোলপুর একটা রাঢ অঞ্চল, এখানে জল সরবরাহের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা হোক। এই 
উপ-টিউবওয়েল এখনও পর্যন্ত চালু করা ঘায় নি, অবিলম্বে যাতে এটা চালু করা যায় তার 
জণ্য দাবি জানাচ্ছি। 


রী ব্রহ্মময় নন্দ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্ী 
পবশ্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জলসেচ বিভাগের পূর্ব মেদিনীপুর 
এলাকার একজিকিউটিভ ইর্জিনিয়ার অফিস, ২৪শে জানুয়ারি সরকারি নির্দেশ বেরিয়েছে থে 
উমলুকে স্থানাস্তরিত করা হবে। সেই অফিস এখনও পর্যন্ত স্থানান্তরিত করা হয়নি। তার ফলে 
ইমলুক, কাথি এবং ঘাটালের মানুষেরা ক্ষু। আপনার অফিস থেকে নির্দেশ দেওয়া সত্তেও 
লুকে স্থানাত্তরিত করা হচ্ছে না। এই ব্যাপারে আপনি একটু যত্রশীল হোন। 


_ ডাঃ তরুন অধিকারী ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র নৈহাটিতে কনটেনার 
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[15 10170, 1994 
আ্যান্ড ক্যাপ বলে একটা কনটেনার কোম্পানি রয়েছে। ১৯৯১ সালের আগস্ট মাস থেবে 
এই কারখানা বন্ধ হয়ে রয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার হল ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে লক আউা 
ঘোষণা করা হয়নি, সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক ঘোষণা করা হয়নি, ক্লোজারের কোনও নোটি* 
দেওয়া হয়নি, অথচ কারখানার ৫০০ শ্রমিক কাজ করতে পারছে না, ওয়েজ পাচ্ছে না 
বোনাস পাচ্ছে না। এখানকার শ্রমিকরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, তাদের সংসার ভেসে গেছে 
ইতিমধ্যে ২০ জন শ্রমিক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে। কিন্তু সরকার চুপচাপ বসে আছে 
আই. এন. টি. ইউ. সি সহ সমস্ত ইউনিয়নের শ্রমিক সকলের কাছে দরবার করেছে, অসীঃ 
দাশগুপ্তের কাছে পর্যস্ত দরবার করেছে। সেখানে শুধু আশ্বাস বাণী ছাড়া আর কিছু পাওয় 
যায়নি। কোনও তৎপর মনোভাব সরকারের পক্ষ থেকে দেখা যায় নি। আমি তাই মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনার সমস্ত দপ্তর ব্যর্থ, দয়া করে আপনি এগিয়ে 
আসুন। আমরা দেখতে পাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দলের অন্যান্য পাটি সদস্যের মত পার্থক 
হচ্ছে। সেই জন্য আপনার কাছে অনুরোধ আপনি এগিয়ে এসে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন 


[12-20 __ 12-30 0-7-] 


সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মালদা জেলার তিনটি থানা বিহারের বীধের উপ 
নির্ভরশীল। বিহারের সাহারাণপুর থেকে আজমগঞ্জ পর্যন্ত বাঁধ আছে, সেই বীধ ১৯৮০ সঃ 
থেকে চারবার ভেঙ্গেছে এবং আমরা চারবার সর্বশান্ত হয়েছি। এবারে বাঁধটি মেরামতের জন 
কাটিহারের ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্টেটকে ডাকা হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে তাদের টাকা নেই। আমব 
যেন জ্যোতিবাবুকে বলি এবং তিনি যেন লালুপ্রসাদ যাদবকে চিঠি লেখেন। তিনি যদি টাক 
দেন তাহলে তারা বাঁধ মেরামত করতে পারবেন। ওখানে একজন বিখ্যাত কন্টাক্ট কন্টাটব 
পেয়েছে, কিন্ত কাজ করছে না। বন্যা এসে যাচ্ছে। এবারে যদি বাধটি ভাঙে তাহলে শি; 
এলাকায় অনেক যে বাড়ি আছে সেগুলো সব ভেঙে যাবে। আমরা একজিকিউটিভ ইর্জিনিয়ারকে€ 
বলেছিলাম। তিনি বলেছেন, আপনারা উপর থেকে চাপ দিন। আমি মাননীয় সেচমন্ত্রীকে বণ 
যে তিনি যেন বিহারে তার কাউন্টার পার্টকে বলেন। তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে হে 
চিঠি লেখান যাতে ওখানে টাকা আ্ালটেড হয়। ওখানে যে কন্ট্রাক্টর কাজ করছে না. গে 
একজন ইনফ্রুয়েগিয়াল ব্যক্তির অধীনে আছে। এই বিষয়গুলোকে জানানো হোক। এটা * 
হলে মালদহ জেলা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবারে মালদহতে আম হয়নি। মানুষের হাতে কা 
নেই। এই অবস্থায় বন্যা হলে ঘরবাড়ি সব ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে। মাননীয় সেচমন্ত্রী এখা? 
আছেন। আজকে তার বাজেট আছে, এই ব্যাপারে তিনি কিছু বলুন। 


শী সপ্ভ্রীবকুমার দাস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশর, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরধর্থু 
বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীরা আছেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কে 
হাওড়া জেলার শ্যামপুরে ১৯৬৪ সাল থেকে রাধানগর বেসিক ট্রেনিং কলেজ বলে একঠি 
ইনস্টিটিউট ছিল। কোনও অজ্ঞত কারণে জানি না, এই সরকার ১৯৯৪ সাল থেকে দে 
কলেজে সমস্ত ছাত্রদের ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা ডিস্ি্ট প্রাইমারি কাউ্সিল-এ? 
চেয়ারম্যানের কাছে দরবার করেছি। তিনি ক্যাটিগোরিক্যালি বলেছেন যে, এই ব্যাপারে তিনি 
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কিছুই জানেন না। আমার প্রশ্ন হল, কোথায়, কি কারণে একটি কলেজ যেটি গত ৩০ বছর 
ধরে চলছিল তা এই সরকার বন্ধ করে দিলেন? রাজ্য সরকার শিক্ষকদের ষাট বছরে গলা 
কেটে দিচ্ছেন। এখন আবার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দিচ্ছেন। এটা করছেন কেন? বেকার 
ছেলেরা প্রাইমারি বেসিক ট্রেনিং নিতেন যেখানে, সেই ইনস্টিটিউটকে বন্ধ করে দিচ্ছেন কেন? 
হাওড়া জেলায় দুটি মাত্র ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে। হাওড়া জেলার মফঃম্বলে অবস্থিত এই 
ইনস্টিটিউটকে যে বন্ধ করছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি। অবিলম্বে যাতে কলেজটি চালু 
করা যায় তারজন্য আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী সুনির্মল পাইক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকা খেজুরি অধিকতম তফসিলি এলাকা মেদিনীপুর জেলার 
মধ্যে। ওখানে একটি ভোকেশন্যাল ডিগ্রি কলেজের প্রস্তাব দীর্ঘাদন ধরে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পড়ে 
রয়েছে। আমরা নানাভাবে আবেদন নিবেদন করেছি এবং বিভিন্ন মহল থেকেও চাপ সৃষ্ট 
কর! হয়েছে, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি 
বাতে ভোকেশনাল ডিগ্রি কলেজ ভ্যাট খেজুরি স্থাপিত হয়, এই কাজটি যাতে তরান্বিত হয়, 
তাবজন দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। রি আপনি জানেন যে, আমাদের রাজ্ো 
সাক্ষরতা অভিযান জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। এই ব্যাপারে একটা বিরাট প্রচার চলছে। 
আমাদের মাননীয় সাজা 
ব্াপারে কৃতিত্বের দাবি করছেন। এই সাক্ষরতা অভিযান কর্মসুচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত 
প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে তাতে করে রাজ্যের সাক্ষরতা অভিযান অগ্রগতি সম্পর্কে সাধারণ 
শানুধের মধ্যে একটা প্রচন্ড অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে নদীয়া জেলাতে এই সম্পর্কে 
মভিযোগ উঠেছে যে তড়িঘড়ি পূর্ণ সাক্ষরতা ঘোষণ! করার জন্য নব সাক্ষরদের উপযুক্ত 
সাক্রতা অর্জন করার আগেই স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে প্রমাণ করানো হচ্ছে যে সাক্ষরতা পূর্ণ 
হয়ে গেছে। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিষয়ে বন বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। মে মাসে জিপরা বনবস্তির তরুণ রাভা বেশ কয়েকটি হাতি মেরেছে এবং 
€ই হাতির দীতি চোরাকারবারিরা নিতে পারেনি ওই কমঃ তরুন রাভার জন্যে। সে ওই দাত 
দীরেস্ট অফিসে জমা দিয়েছে। এর জন্য তাকে পুরস্কৃত করার কথা বলে পুলিশ তাকে ধরে 
য়ে গিয়ে আটকে রেষে পরায় ৮-৯ দিন এবং ভার উপরে অভ্াচার টালার। এই ব্যাপারে 
ডিপরা বস্তির লোকেরা ডি, এফ. ও ও.-র কাছে ডেপুটেশনে দেয়। তাতে কিছু তো হলই না 
রং রেটে মূর্ম, সুকরা টোপ্লো তাদের হাজতে রেখেছে। ওখনকার ডি. এফ. ও. আইন নিজেই 
তে হাতে ছলে নিযছেন। আমি আপনার মাধমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে নিট 

থে অবিলম্বে ওই দোষী অফিসারদের শান্তি দেওয়া হোক। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার মন্তত্বর বিধানসভা কেন্দ্রে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। 
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[15 00119, 199: 
ওটি বিভাগীয় দপ্তরের চরম উদাসিনতার জন্য বন্ধ হতে চলেছে। ওখানে রোগী ভর্তি ক 
এক বিরাট কষ্টদায়ক ব্যাপার, ভীষণ গৃহ সমস্যা। স্টাফ কোয়াটার প্রায় থাকার অযোগ্য এব 
ছাদ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। বিগত সি. এম. ও. এইচের সঙ্গে বহুবার যোগাযোগ করা সত্তে 
কোনও লাভ হয়নি। সুতরাং অবিলব্বে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি আছে সেটা যাতে চালু থাকে তা 
ব্যবস্থা করুন। এরজন্য দরকার হলে জেলা ভিত্তিক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এই স্বাস্থ্যকেন্ত্ 
ছাড়া অন্য হাসপাতাল নেই, গ্রামীণ হাসপাতাল প্রায় ৩ বছর ধরে চালু হচ্ছে না, সুতর 
এই চালু হাসপাতালে যদি বন্ধ হয়ে পড়ে তাহলে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। এ 
অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। 


রী প্রবোধ পুরকায়েত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সভায় আমি আপনার মাধা 
মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার শতুন ফতেহা জা 
করেছে থে অসেচ এলাকাতে ১৮ বিঘা জমির মালিক এবং সেচ এলাকাতে ১২ বিঘা জচি 
মালিকদের খাজনা মকুব করা হবে। এবং এটা একটা বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম সাফ, 
বলে দাবি করেছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওই মালিকদের কাছ থেকে জবরদা 
খাজনা আদায় করার অভিযোগ উঠেছে। এরজন্য ১৯৬২ সাল থেকে ওই টাকা এবং সু 
তস্য সুদ সহ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। নথিভুক্ত এলাকাতে ও জবরদস্তি খাজনা আদ' 
করেছে। এই যে বলা হয়েছিল যে অসেচ এলাকাতে ১৮ বিঘা এবং সেচ সেবিত এলাকা? 
১২ বিঘা জমির মালিকদের খাজনা মকুব করা হবে তা তো কার্ধক্ষেত্রে আমরা দেখছি « 
সেই কারণে মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি শ্রস্তত এই বাপ" 
হাউসে একটা বিবৃতি দিয়ে সুস্পষ্ট করে জানান যে তিনি ঘে খাজনা মকুবের কথা বলেছিলে 
রায়তদের ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন কিনা। 


|13-30 -_- 12-40 [0-17.] 


শ্রী কমলকান্তি গুহ £ মাননীয় স্পিকার মহোদয়, একটা সিরিয়াস অবস্থা দাডিযেছে 
উনি বললেন যে মন্ত্রীদের তরফ থেকে এই সম্পর্কে একটা বিবৃতি দেওয়া দরকার। তা সর 
সেটা অনুরোধ করছি, আপনি বলুন এই সংশয়টা কাটাবার ব্যাপারে। 


মিঃ স্পিকার £ গত কালকে তো দেবব্রতবাবু বলেছেন এই কথাটা, বিনয়বাবু গুনেছে 
এই ব্যাপারটা দেখবেন। 


শ্রী কমলকান্তি গুহ £ স্যার, গ্রামেগঞ্জে নিলামের হুমকি যাচ্ছে, বাড়িতে বাড়িতে হা 
দিচ্ছে, কৃষকরা যখন জমি রেজিস্ট্রি করতে যাচ্ছে তখন বলছে খাজনার রসিদ দেখা! 
কৃষকরা যখন ব্যাঙ্ক খণ নিতে যাচ্ছে তখন তারা বলছে খাজনার রসিদ দেখাও। অঃ 
বামফ্রন্ট সরকারের নীতি ছিল যে ১৮ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা আদায় করা হবে 
আজকে ১৬/১৭ বছর ধরে কেউ খাজনা দেয় না, এখন বলছে খাজনা দিতে হবে সুদ ঈ 
না হলে ক্রোক হয়ে যাবে। এটাতে গ্রাম বাংলায় একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। এই সম্পা" 
আমরা একটা পরিষ্কার বর্ণ) “নাতে চাচ্ছি যে আদায় হবে কি হবে না যারা আদার কর্ণ 
তারা ভুল করছে বা এটা হচ্ছে সরকারের নীতি, সেটা ভামরা পরিষ্কার করে জানতে চঃ 
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শ্রী দেবনাথ ঘূর্ু ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকার গাজোল থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন 
মানুষ তারা ব্যবসার জন্য ও কাজের জন্য কলকাতায় যাতায়াত করেন। কিন্তু গাজোল থেকে 
কোনও এক্সপ্রেস বাস না থাকায় এ এলাকার মানুষেরা মালদা শহরে গিয়ে সেখান থেকে 
বাস ধরে, ট্রেন ধরে। অবিলম্বে গাজোল থেকে কলকাতা অভিমুখে সরকারি বাস চালাবার 
ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং গাজোলে একটা বাস টার্মিনাসের ও দাবি জানাচ্ছি। 


মিঃ স্পিকার ঃ প্রবোধবাবু, কালকে দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয়, কথাটা উল্লেখ করেছেন 
জমির খাজনা নিয়ে, আজকে কমলবাবু এবং প্রবোধবাবু একই কথা উল্লেখ করেছেন, আপনি 
বিনয়বাবুর সঙ্গে কথা বলুন, উনি যদি এই ব্যাপারে কোয়েশ্চেন ডেটে একটা স্টেটমেন্ট দিতে 
চান তাহলে আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলুন। 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র সিনহা £ আমি ওনাকে অনুরোধ করব ৬ তারিখে যদি উনি এই 
ব্যাপারে একটা স্টেটমেন্ট দেন। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বন দপ্তরের মন্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম থেকে বিস্তীর্ণ এলাকা অবধি হাতির উপদ্রবের জন্য 
জনজীবন বিধ্বস্ত হয়েছে। ওখানে বন দপ্তরের নিদ্রিয়তার জন্য ৩টি মানুষের জীবনহানি 
হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার কথা বলা হয়েছে, 
এইভাবে তারা দায়িত্ব থেকে নিষ্কিতি পেতে চাচ্ছেন, কিন্তু ওখানকার বন দপ্তরের অফিসিয়ালর৷ 
এবং কর্মটারিরা তখন কি করলেন। ঝাড়গ্রামে কিছুদিন ধরে বন্য হাতিরা অত্যাচার করে যখন 
চলে যার এবং আবার একদল হাতি যথন গোয়ালতোড় ও হুমগড়ে ঢুকে গ্রামের মানুষের 
জীবন হানি করছে সম্পত্তি ধংস করছে তখনও বন দপ্তর নিষ্কির়। এই ব্যাপারটি অবিল্বে 
তদন্ত করে দেখা দরকার। 


শ্রী সান্তিককুমার রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার অনেক উন্নতি করেছে কি 
বতমানে আমার এলাকায় নলহাটি রেল কলোনির পাশে একট। প্রাথমিক বিদ্াপর আছে। 
মার একটা ঘর, ২৫০ জনের উপর ছেলে-মেয়ে সেই স্কুলে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে গাছতলায় 
পলিশ হচ্ছে। আমরা এই ব্যাপারে অনেকদিন ধরে জেলা প্রশাসনকে বলে এসেছি। আমি এই 
ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে ওখানে আরও 
গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। 


শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি 
জানতে চাই যে, হাউসে জনস্বার্থ বিঘ্লিত হচ্ছে এবং কলিং ভ্যাটেনশনের বিষয়ে জরুরি মনে 
পরে হাউস ত্যাক্সেপ্ট করে এবং মন্ত্রী মহাশয় জবাব দেয়। ১৯৯১ সালে বলা হয়েছিল 
ইছামতি নদী একেবারে মজে গিয়েছে, হাজার হাজার চাষী সেখানে জল পাচ্ছে না, ফিশার 
শ্বাশদের অবস্থাও খারাপ। সংস্কারের অভাবে সেই নদী মৃতপ্রার। মাননীয় ইরিগেশন মন্ত্রী 
রিপ্লাই দিরেছিলেন আমরা এটা করব। স্যার, আজকে ১৯৯৪ সাল থেকে গেল এখনও পর্যন্ত 
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সেই ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমি দাবি করছি এই ব্যাপারে অবিলম্বে ব্াবসথ 
গ্রহণ করা হোক। 


শ্রী মোজাম্মেল হক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আমি আপনা; 
মাধ্যমে মাননীয় ক্ষুদ্র ও সেচমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বাসস্থান যে গ্রামে, সৌ 
পদ্মনাভপুরে একটা আর. এল. আই. আছে এবং আমরা জানতাম সেখানে কোনও ও. সি 
এম. নেই। কিন্তু সম্প্রতি গত মাসের প্রথম সপ্তাহে বি. ডি. ও. অফিস থেকে জানা গে? 
সেখানে একজন ও. সি. এম. আছেন এবং প্রতি মাসে তিনি বেতন তোলেন এবং কলকাত 
হাইকোর্টে তিনি আইন ব্যবসা করেন। এই রকম যদি অবস্থা হয় তাহলে এটা অত্তং 
পরিতাপের বিষয়। একটা দপ্তরে এই ধরনের কর্মচারী আছে এবং তাকে নাকি মাহা 
ওয়ার্কিং রিপোর্ট দিতে হয়। আমার দাবি অবিলম্বে এই বিষয়টা তদন্ত করা হোক। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় ধা 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা খুব উদ্বেগের বিষয় এবং অত্যপ্ত দুর্ভাগাজনক। একটা সম 
ছিল যখন শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতবর্ষে কলেরা মহামারি এসব নিয়ে ভাবতাম 
পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আমরা গর্ব করতাম, যে এইসব রোগ এখান থেকে নিদুঃ 
হয়ে গেছে। কিন্তু মাননীয় স্বাস্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এমনই ভেঙ্গে পড়েছে, ট 
এখানে প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ কলেরায় মারা যাচ্ছে এবং প্রাণ দিচ্ছে। গুধু এই বছল 
নয় গত তিন বছর ধরে এই রকম হচ্ছে এবং আন্তিকে মারা যাচ্ছে বলে বলা হচ্ছে। এ 
ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয় কিছু বলুন। 


(নয়েজ) 
(গোলমাল) 
(একাধিক কংগ্রেসি সদস্য উঠে দাড়িয়ে বলতে থাকেন) 
[12-40 -__ 12450 0-1-] 


আত সৌমেন্দ্রচন্দ্র দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ বাধে 
চরম দুর্নীতি, অকর্মণ্যতা এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির প্রতি মাননীয় অর্থমন্ত্রী কেনদ্রায় অর্থ 
এবং উত্তরবঙ্গের মাননীয় বিধায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, দুর্নীতি এবং অকর্মণাত' 
জন্য এই গ্রামীণ ব্যাঙ্কটি প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। ১৯৭৭ সালে উত্তরবঙ্গে ক্ষেত্রীয় গ্রাম 
ব্যাঙ্ক প্রতিষিত হয়েছিল সাধারণ মানুষ, চাষী, প্রান্তিক চাষী, বর্গাদারদের ব্যাঙ্কের পরিধেণ 
দেওয়ার জন্য। এই ব্যাঞ্চের দাদন দেবার যে ধার্য সীমা ছিল সেটা হচ্ছে ৭ কোটি টাকা কি 
তারা দিয়েছে ৪ কোটি টাকা। কৃষি খণ দেওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ কোটি ৮০ ৭' 
টাকা কিন্তু দিয়েছে মাত্র ৩৫ হাজার টাকা। উত্তরবঙ্গের বন্যার পর ব্যাঞ্কগুলির কাছে সরকার 
যে নির্দেশ গিয়েছিল সেই নির্দেশ অমান্য করে কোনও দাদন সেখানে দেওয়া হয়নি। এব 
দাদন দেওয়ার ক্ষেত্র ব্যাঞ্কের পূর্ণ আর্থিক সানর্থ থাকা সত্তেও দাদন দেওয়া হর 
আযডমিনিষ্টেটিভ গাফিলতি এবং দুর্নীতির জন্য। এই ব্যাঙ্কের কয়েকটি শাখাতে দুর্নীতির নি 
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অভিযোগ আছে। চেয়ারম্যান নিজে ব্যাক্কে না বসে বাড়িতে বসে কাজ করছেন। এ ব্যাপারে 
সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে বন ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি 
জানেন, দেশ ভাগের পর থেকে বন কেটে বসত করার প্রবণতা দারুণভাবে দেখা দিয়েছে। 
তা ছাড়া জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার জন্য ব্যাপকভাবে বন কাটা হয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক 
আকার ধারণ করেছে বন চোর বা সমাজবিরোধিদের বড় বড় গাছ কেটে সাফ করার প্রবণতা 
এর ফলে বন্য জীবজস্তরা অসুবিধায় পড়ছে, তাদের খাদ্যের অভাব হচ্ছে। গতকালই মেদিনীপুরে 
হাতির পাল নেমে এসেছিল। তাদের দোষ দেওয়া যায় না কারণ মানুষ তাদের শাস্তি বিদ্বিত 
করছে। বন কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে ফলে তাদের খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। তারা 
নেমে এসে বসতি, জমির আবাদ নষ্ট করছে, বাড়িঘর ভাঙ্গছে। বন দণ্তরকে চিন্তা করতে হবে 
যে চিরাচরিত প্রথায় বন রক্ষা করা যাবে কিনা। কারণ বন কাটলে একগিকে যেমন পরিবেশের 
ভারসাম্য নষ্ট হয় অপরদিকে বনের পুশুদের খাদ্যের অভাব হয়। ভিগ্তা টোলের পাশে কয়েক 
শো চোরাই কাঠ বোঝাই ট্রাক ধরা পড়েছে। এ দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 


্রী প্রভঞ্জন মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত পৌর নির্বাচন এবং আসানসোল 
ও শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের নির্বাচনের পর আমরা দেখছি কংগ্রেস দল হতাশাগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছে। হাতাশাগ্রত্ত কংগ্রেস দলকে চাঙ্গা করার জন্য এক শ্রেণীর কাগজ বলছে যে কংগ্রেসের 
হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এই হাতশার ফলে আমরা দেখছি, কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী আর 
একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অত্যাচার চালাচ্ছে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। সাগর দ্বীপের একটা পকেটে 
'গ্রেসের গোষ্ঠী দ্বন্দের ফলে সেখানকার সাধারণ নানুৰ অসুবিধায় পড়ছেন। এই গোষ্ঠী 
ঘন্বের ফলে আমরা দেখছি, সেখানে পাট্রা হোল্ডার চাষীদের ঘরদোর পর্যন্ত আক্রমণ করা 
হচ্ছে। চাষীরা তার প্রতিবাদ করলে তারা পালিয়ে যাচ্ছে। স্যার, কংগ্রেসের সন্ত্রাস এমন 
জায়গায় গিয়ে পৌছেছে যে তার হাত থেকে গরিব পাট্টা হোল্ডাররা রেহাই পাচ্ছেন না। 
আমি এর প্রতিবাদ করছি এবং পুলিশ প্রশাসন যাতে ব্যবস্থা নেন তারজন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবয়ের প্রতি 
মাননীয় পূর্তন্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার পাঁচলা কেন্দ্রে পূর্ত বিভাগের যে রাস্তাগুলি 
সাছে তার মধ্যে ধুলাগুড়ি থেকে একব্বারপুর, নাবঘরা থেকে আমতা, কাকোল থেকে 
অয়ণগর বাজার, দাওয়ানঘাট থেকে দেউলপুর ইত্যাদি রাস্থাগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। অবিলম্বে 
বা্তাওলির হেরামত করা! না হলে তা যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়বে এবং মানুষ 
মেরামতির কাজ হয়, তাতে কিন্তু টাকার অপব্যয়ই হয়। এটা যাতে না হয় সেটা দেখতে 
ইবে এবং অবিলম্বে রাস্তাগুলির মেরামত করতে হবে। আমি আবারও বলছ্ছি, ধূলাগুড়ি থেকে 
একববারপুর পর্যস্ত রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করা হোক। 


গধামে মাননীয় পূর্তমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাণ কেন্ছে ভীমগ্ড থেকে সিউড়ি পর্যন্ত 
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রাস্তাটি অতাত্ত খারাপ, সেখানে বাস চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে 
যেতে পারে। অবিলম্বে রাস্তাটি মেরামত করা হোক। 


শ্রী কমলেন্দু সান্যাল £ স্যার, আপনার মাধ্যমে দুটি বিষয় মাননীয় মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটি হচ্ছে আনন্দের খবর যে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম কানাইনগর 
গ্রাম-পঞ্চায়েতের বিনোদনগর গ্রামে গত ১১ই জৈষ্ঠ নজরুল জয়ত্তি পালন করা হয়েছে। সাথে 
সাথে ৮-ম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে একটি নতুন পাঠকক্ষ গ্রামের মানুষের দানে, এবং একজন 
ব্যক্তির দানে সেই পাঠ ভবন তৈরি হল। তিনি ঘোষণা করলেন যে প্রয়োজনে তিনি আরও 
দান করবেন, এই রকম ঘোষণা তিনি করলেন। সেদিন খুব প্রাসঙ্গিক হয়েছিল বিষয়টা। 
নজরুল ইসলাম চুরুলিয়াতে স্কুল ছিল না বলে দেখব এবার জগতটাকে বলে বেরিয়ে 
পড়েছিলেন। এ এলাকায় শিক্ষার আগ্রহ মানুষের মধ্যে জেগে উঠেছে। আমরা জানি স্কুল 
জন্য গ্রামের মানুষ আজকে এগিয়ে এসেছেন। আবুল হাসন কবিরাজ তিনি অভিব্যক্তির মধ্যে 
এটা জানিয়ে দিয়েছেন যে এ এলাকায় শিক্ষাকে বাড়াতে হবে। সেই জন্য গ্রামবাসীদের দাবি 
ওখানকার এ অষ্টম মানের বিদ্যালয়টিকে ১০ম মানে উত্তীর্ন করা হোক। এই বিষয়টি মাননীয় 
শিক্ষা মন্ত্রীর গোচরে আনলাম। 


শ্রী মটবর বাগদি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনর মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়া জেলা বিহারের সীমান্তবর্তী জেলা। 
এ সীমান্তবর্তী জেলা থেকে রীচিতে যে যক্ষা হাসপাতাল আছে যাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু 
অনুদান দিতেন বর্তমানে অবশ্য সেই অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যার জন্য পুরুলিয়৷ 
জেল! থেকে যে সমস্ত যক্ষা রোগী রাঁচিতে যেতেন চিকিৎসার জন্য তাদের সেই হাসপাতালে 
চিকিৎসা করা হচ্ছে না, তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুরুলিয়া জেলায় যক্ষা রোগীর সংখ্যা 
শতকরা দু তিন ভাগ, সেই জন্য সেই সমস্ত রোগীরা খুব অসুবিধা পড়েছে। পুরুলিয়া 
জেলখানার ভিতরে একটা যক্ষা হাসপাতাল ধরার প্রস্তাব রয়েছে, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সেটা 
অনুমোদন দিয়েছে, কিন্তু জেলা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কিছু অফিসার সেখানে পারমিশন দিচ্ছেন না। 
যেহেতু হাসপাতালটা জেলের মধ্যে সেই জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন প্রয়োজন। মাননীয় 
্বসথযমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি যাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে এই অনুমোদনের 
ব্যবস্থা করেন এবং যাতে এ যক্ষা হাসপাতালটি চালু হতে পারে তার ব্যবস্থা করেন। 


শ্রী মিনতি ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত একটা সংবাদ দেখলাম, ইন্টারন্যাশনাল 
ল্যান্ড পেরেন্টস ফেডারেশনের সমীক্ষায় বেরিয়েছে ভারতবর্ষে শতকরা ৭৫ শতাংশ মেয়েদের 
১৮ বছরের নিচে বিয়ে হচ্ছে। আঠারো বছরের নিচে মেয়েদের শারীরিক এবং মানসিক 
কোনও বিকাশ ঘটে না, সম্ভান ধারণের অনুপযুক্ত থাকে। কিন্তু আমাদের গ্রামাঞ্চলে মায়েরা 
এবং অভিভাবকরা মেয়েদের এই বয়সটাকে মানতে চান না, তারা মেয়েদের ১২/১৩ বছরের 
মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেন। তার ফলে বিয়ের পীচ-ছয় বছর মধ্যে সেই সব মেয়েরা স্বাস্থ্যহীনতায় 
ভোগে, যক্ষা রোগে ভোগে। তার ফলে তারা স্বামীর দ্বারা লাঙ্কিত হয়ে পথে পথে ঘুরে 
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বেড়ায়। তারা বিষ খেয়ে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। কাজেই আমি বিষয়টির প্রতি মাননীয় 
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তার কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, তিনি 
সোশ্যাল আযাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের সচেতন করে তোলার 
চেষ্টা করুন। সাথে সাথে আমি বিষয়টির প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন 
জানাচ্ছি যে, তিনি গ্রামে গিয়ে যে সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মী কাজ করেন তাদের উপরও দায়িত্ব 
দিন_ গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের ১৮ বছরের নিচে বিয়ে দেবার যে প্রবণতা দূর করার জন্য 
গ্রামাঞ্চলের মানুষদের এর বিষময় দিকগুলি বোঝাবার দায়িত্ব নিক। এ বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের 
মানুষদের সচেতন করে তোলার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরেরও দায়িত্ব নেওয়া উচিত। এর সঙ্গে সঙ্গে 
মাননীয় বিচার মন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, এই জাতীয় বেআইনি বিবাহের ক্ষেত্রে তিনি 
আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিন। কারণ এ বিষয়ে কিছু আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা 
নেওয়া উচিত" 


[12-50 -_- 1-00 [0-1.] 
711২0 1109 01 


শ্রী বিন্দেশ্বর মাহাতো ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি জরুরি 
বিষয়ের প্রতি জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, 
আমার নির্বাচনী এলাকার পুরুলিয়া জেলার জয়পুরে ব্যাপকভাবে পানীয় জলের সংকট দেখা 
দিয়েছে। সেখানে অধিকাংশ টিউবওয়েলে জল পাওয়া যাচ্ছে না। পানীয় জলের কুয়াগুলিতে 
সকালের দিকে কিছুটা জল পাওয়া গেলেও বেলা বাড়ার পর আর জল পাওয়া যায় না। 
ফলে এঁ এলাকায় ব্যাপকভাবে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে ওখানে 
রি দ্রাত হরিগাজে রত সনির যি 
অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় পৌর-মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে কাটোয়া 
একটা মহকুমা শহর। এই শহরের দীর্ঘ দিনের দাবি এই এলাকায় একটা ফায়ার ব্রিগেড 
করতে হবে। সেই দাবি অনুযায়ী সরকার প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এখানে ফায়ার 
ব্রিগেড স্থাপনের জন্য একটা বাড়ি তৈরি করেছেন এবং প্রায় ৬ মাস হয়ে গেল বাড়িটার 
নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ ফায়ার স্টেশনটি এখনও চালু করা হয়নি। এ বিষয়ে 
আমরা বার বার বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, কিন্তু তারা বলছেন, 
: যেহেতু নতুন কেন্দ্র চালু হবে সেহেতু ক্যাবিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন, ক্যাবিনেট এখনও 
অনুমোদন করেনি ।” অবিলম্বে কেন্দ্রটি চালু না করলে এ বিল্ডিংটা এরপর নষ্ট হয়ে যাবে। 
সেই জন্য আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তাকে 
অনুরোধ করছি যে, যদি কেন্দ্রটি চালু করা যায় তাহলে কাটোয়া মহকুমার এবং তার 
পার্ববত্তী এলাকার মানুষদের দীর্ঘ দিনের একটা দাবি পূরণ করা সম্ভব হবে এবং মানুষরা 
সন্তষ্ট হবেন। তাই আমি আবার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি, অবিলম্বে ফায়ার 
ব্িগেডটি চালু করা হোক। 
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শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাঝি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সম্প্রচার মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন যে, আকাশবাণীর মাধ্যমে প্রতিদিন 
নির্দিষ্ট সময়ে আদিবাসী সাঁওতালি অনুষ্ঠান__নাচ, গান, নাটক প্রভৃতি-_ প্রচারের ব্যবস্থা আছে। 
কিন্তু স্যার, দূরদর্শনে এই ব্যবস্থা নেই। আমাদের রাজ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সাঁওতালি 
ভাষা, সুস্থ সাঁওতালি সংস্কৃতি প্রচারের জন্য এবং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জনা 
বিভিন্ন ক্লাধ এবং সংগঠনকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। 

এই সংস্কারের বিরুদ্ধে নাটক, গান এবং নাচ এই সব মঞ্চস্থ করছেন এবং এর ফলে 
সাধারণ আদিবাসীদের মনে এই সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং অন্ধ বিশ্বাসের সচেষ্ট হবার 
প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তাই আমার দাবি হচ্ছে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কাছে দূরদর্শনের সাঁওতালি ভাষায় সুস্থ্য সংস্কৃতি পক্ষে এবং অপসংস্কৃতির 
বিপক্ষে নাটক, গান এবং সংবাদ প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে যাতে পরিবেশিত হয় তার জনা 
দাবি করছি। 

শ্রী জটু লাহিউ্র £ মিঃ স্পিকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আসি মাননীয় মাধ্যমিক শিক্ষা 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় হুগলি সেতু তৈরি করতে গিয়ে 
আমাদের সাউথ হাওড়া এবং শিবপুর বিধানসভার একটা বিত্তীর্ণ এলাকার অনেক মানুষ 
গৃহচ্যুত হয়েছে এবং গৃহচ্যুত হয়ে আমারই এলাকা ডুমুরজলা এইচ. আই. টি. কমান 
রয়েছে। এইচ. আন, বি. সি. তাদের কোয়াটার্স করে দিয়ে পুনর্বাসন দেয়। টেলিকমিউনিকেশন 
কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে, প্রায় ১৫ হাজার মানুষের বসবাস অথচ কথা ছিল সেখানে এইচ. 
আর. পি. বিদ্যালয় করে দেবেন। আমাদের বিধানসভার মাধ্যমে শিল্পা সচিব মহাশয়কেও বলা 
হয়েছে পরিকল্পনা আছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। ৩ বছর ধরে যোগাযোগ 
করা হচ্ছে অথচ আজ পর্যস্ত ডুমুরজলা এইচ. আই. টি. কমপ্লেক্সে বিদ্যালয় স্থাপন কবা 
হয়নি। আপনি জানেন পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করতে এ এলাকার মানুষের তাদের ছাত্র ছাত্রা 
বা ছেলে মেয়েদের হিমসিম খেতে হয়। যাতে অবিলম্বে এ এইচ. আই. টি. কমপ্লোকে 
বিদ্যালয় স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন তাই আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি যেন উচ্চ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। 


শ্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, চিনির স্বাদ এখন তেঁতো ঠেকছে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ব্যর্থতা বিশেষ করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে এবং সেই কারণেই খুব 
সাম্প্রতিককালে চিনি সহ অন্যান্য জিনিসের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। চিনির দাম 
পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা কমলেও আমার জেলা জলপাইগুড়ি এবং আমার নির্বাচন কেন্দ্র ফালাকাটায় 
এখন ১৮/১৯ টাকা দরে বাজারে চিনি বিক্রি হচ্ছে, রেশনে চিনি নিয়মিত পাওয়া যায় না। 
সাধারণ মানুব চিনিয় স্বাদ থেকে একেবারে বঞ্চিত। আমার বক্তব্য গোটা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে 
একই দরে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা হোক, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে 
প্রশাসনিকভাবে দেখুন যাতে জলপাইগুড়ির ফালাকাটায় চিনির দাম কমে এ ব্যাপারটায় একটু 
সুরাহা করেন। ৃ 

শ্রী সুভাষ কাছ ২ যালনীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
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(বীথভাবে পাঁচিল দেওয়া হচ্ছে। বিশাল এলাকা নিয়ে এক কোটি টাকা খরচ করে আর. 
আর. ডিপার্টমেন্টের টাকায় এই পীঁচিল দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাতে শিক্ষার পরিবেশ 
বজায় থাকে যাতে আনঅথরাইজড এতে ভরে না যায়। সেই ব্যবস্থা করার জন্য যখন পাঁচিল 
দওয়া হচ্ছে তখন এক সমাজবিরোধী সেই জায়গায় সরকারি গাছ কেটে কেটে লড়ী বোঝাই 
করে নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যালেলর এবং 
(ডভেলপমেন্ট অফিসার ছুটে যান এবং সেখানে গিয়ে দেখেন লরিতে কাঠ বোঝাই হয়ে 
দাঁড়িয়ে আছে। তখন সেই মস্তান বলে যে এই গাছ এখন কেটেছি সরকারি জমি, আর পরে 
আপনাদের তিনটে গাছ কাটব। 


[1-00 __ 1-10 [07.] 


সেখানে স্তব্ধ হয়ে যান উপাচার্য, কারণ তিনি বলেন__আমি এস. ডি. ও.-র পারমিশনে 
গাছ কাটছি। এস. ডি. ও. এবং মাস্তানরা আজকে বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে যে, কোন গাছ ভেঙ্গে 
পড়বে বা কোন গাছে ফল হবে না এটা বোঝার। কাজেই অবিলম্বে এটা নিয়ে তদস্ত করা 
হোক এবং এই দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে সারা রাজ্যে শুধুমাত্র আন্ত্রিক নয়, কলেরাও হচ্ছে। আমরা 
সংবাদপত্রে দেখেছি, মন্ত্রী বলেছেন, কিছু আন্ত্রিক রোগীর মধ্যে কলেরার জীবাণুও পাওয়া 
গেছে। এটা উদ্বেগের ঘটনা । আপনি একটি কলিং আযাটেনশনও গ্রহণ করেছেন এ-ব্যাপারে। 
কিন্তু আজকে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, ফলে যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তারা 
হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না। এমনিতেই হসপাতালগুলির পরিকাঠামো ভেঙ্গে 
পড়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে বলুন যে, বর্তমানে বাস্তব পরিস্থিতিটা কি রকম। 
গযাল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যখন বলছেন সারা পৃথিবী থেকে কলেরা লোপ পেয়ে গেছে 
তখন আমাদের রাজ্যে সেটা আবার দেখা দিচ্ছে, এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। আজকে এই 
উদ্বেগের কথা শুধুমাত্র আমরা কংগ্রেস এম. এল. এরাই বলছি তাই নয়, সমস্ত দলের 
সদসারাই বলেছেন। 
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শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কেন্ত্রায় 
রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্রের বাগনান স্টেশন চারটি জেলার সংযোগকেক্দ্রে 
অবস্থান করছে, কিন্তু এ স্টেশনের রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত জঘন্য বিধয়টা জেলা শাসকের 
মাধমে জানানো সত্তেও রেল বিভাগ এ রাস্তাটি সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। 
অপরদিকে সেখানে রেল লাইনের উপর দিয়ে যে ব্রিজ করবার কথা সেটাও করা হচ্ছে না। 
এ লেভেল ক্রসিংয়ে প্রায় ১০ জন মারা গেছেন। এছাড়া স্টেশনের মধ্যেও একটা ভয়াবহ 
অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, যত্রতত্র দোকান পাট বসে গেছে সেখানে। এই অবস্থা চলতে থাকলে 
রেল যাত্রীরা সেখানে বিপদে পড়বেন। তারজন্য উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা 
প্রণ করবার জন্য আমি কেন্ত্রীয় রেল মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। 
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শ্রী সাধন পান্ডে ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আন্ত্রকের ব্যাপারে আপনি কলিং আ্যাটেনশন 
গ্রহণ করেছেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার উপর স্টেটমেন্ট করবেন, কিন্তু আজকের সংবাদপত্রে দেখেছি 
কলকাতা শহর জুড়ে রোগের প্রাদুর্ভীবের কথা। এতে আমরা প্রচন্ড ভাবে উদ্বিগ্ন, তাই 
ইমিডিয়েট উত্তর চাই যে, রোগীরা কোন কোন হাসপাতালে গেলে ইমারজেন্সি চিকিৎসার 
সুযোগ পাবেন। একটা আই. ডি. হাসপাতাল সম্পর্কে বলা হয়েছে। কলকাতা শহরের এই 
একটা বাদে আর কোথাও এই ধরনের এমার্জেনসি সেল খুলেছেন কিনা, অন্য জায়গায় 
চিকিৎসা হতে পারে কিনা, সেই সম্পর্কে আপনি বলবেন। এটা জানা মানুষের গণতান্ত্রিক 
অধিকার আছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বসে আছেন, আশা করি তিনি এগুলি আমাদের 
বলবেন। 

শ্রী কমলেন্দু সান্যাল $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সৌগতবাবু উনি আমাদের 
সংসারের স্বর্ণ করমর্দন। উনি আমাদের অনেক উৎসাহ এবং প্রেরণা দেন। কালকে বিদায়নীতির 
উপরে আলোচনা করতে হয়েছিল। সংসারে কি ভাবে এটা প্রতিফলিত হয়, সেই গল্পটা আমি 
এখানে শোনাচ্ছি-_ 

গল্প কথার নাসিরুদ্দিন বসে, গালে হাত দিয়ে, 

আগের মতো কাজ করে না, গিন্নি দেবেন তাড়িয়ে। 

নাসিরুদ্দিন নিজের পক্ষে বলেছিলেন বহু কথা, 

মাজায় প্যাচের কাপড় বেধে, দাদি নেড়েছেন কেবল মাথা। 

“তালাক নাকি বুড়ো বলে।” নাসিরুদ্দিন কাদে। 

কাগজ পড়ো? টি. ভি. দ্যাখো? পড়েছে বিদায় নীতির ফাদে! 

দাদির কথায় নাসিরুদ্দিন ভ্রু কুচকে তার-_ 

ধমকে ওঠেন, “ওসব কথায় বিশ্বাস নেই আর! 

ভারতজোড়া ধর্মঘটে টি. ভি. দিব্যি চালায় বাস 

এসব সত্যে ভরসা করে পথে হয়েছে সর্বনাশ! 

টি. ভি.-র আশ্বাসে পথে বেরিয়ে ফিরেছেন পায়ের মালিশ কিনে, 

“ছিঃ কেদনা, মোড়ল, তুমি। আন্তর্জাতিক চুক্তি 

পারো এড়াতে মোড়ল হয়ে? আছে এমন শক্তি? 

সেজন্য আমার বেলা বিদায় নীতির ঠেলা? 

জুটিয়ে চাল খাস বিবিজান 

মোড়লের কি হয় খাবারের টান? 
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চলনু আমি, মেনে নিতে আন্তর্জাতিক চুক্তি 
বাড়ির চিমনির ধোঁয়া ওড়ে যেন, নিলাম সোনালি মুক্তি।” 
নাসিরুদ্দিন বাড়িয়ে দিলেন পা, সেদিন থেকে দাদির ঘরে উনুন জুলে না। 


শ্রী সৌগত রায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় 
মন্ত্রীর কাছে দক্ষিণ কলকাতা এবং পূর্ব কলকাতার তীব্র জল সংকটের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। আপনি জানেন যে আমাদের কলকাতায় মূল জলের সাপ্লাই আসে টালা ট্যাঙ্ক থেকে। 
এই টালা ট্যাঙ্ক থেকে যে জল আসছে, সুবোধ মল্লিক ক্কোয়ারে যে বুস্টিং পাম্পিং স্টেশন 
আছে তার মাধ্যমে মধ্য কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতায় জল দেওয়া হয়, কিন্তু অকল্যান্ডে 
জলের সাপ্লাই অপ্রতুল হয়ে যায়। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার গার্ডেন রিচে যে 
পাম্পিং স্টেশন হয়েছিল, তার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী জল টানতে পারছে না। ফলে বেহালা, 
কসবা, দক্ষিণ কলকাতা, আমার এলাকা, কালিঘাট, চেতলায় তীব্র জলকষ্ট হয়েছ। ডঃ অসীম 
দাশগুপ্ত, নগর উন্নয়ন মন্ত্রী। তিনি বলেছিলেন যে কলকাতায় অনেকগুলি ডিপ টিউবওয়েল 
করবেন। কিন্তু নানা গড়িমসীতে এই টিউবওয়েলের কাজ শুরু হচ্ছে না। যেগুলি আছে 
সেগুলিতে জল পাওয়া যাচ্ছে না। তার ফলে জলের অভাব দেখা দিয়েছে। মানুষ অন্য জল 
খেতে বাধ্য হচ্ছে। তার ফলে কলেরা, গ্যান্ট্োএন্টারটাইটিজ ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই আপনার 
মাধ্যমে অনুরোধ করব যে অতিশিঘ্ব পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করুন। 
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শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন পশ্চিমবাংলায় ৮ খানা জুট মিলের মালিক, আ্যাঙ্গাস, 
ভিক্টোরিয়া, কানুরিয়া, বরানগর জুট মিল, টিটাগড় জুট মিল এই রকম ৮ খানা জুট মিলের 
মালিক, তিনি পুলিশের গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আবসকন্ড করে আছে। অপর দিকে কারখানার 
শ্রমিকদের একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। স্যার, একটা প্রভিসন আছে, প্রভিসনটা 
হচ্ছে সি. আর. পি. সি.__ ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর কোড ১৯৮৬/৮৭ তার সমস্ত সম্পত্তি 
ক্রোক করা যায়। আজকে যেহেতু প্রেপ্তার এড়াবার জন্য জুট মিলের মালিক পুলিশকে ফাকি 
দিয়ে আবসকন্ড করে আছে, তাদের ক্রিমিনাল প্রোসিডিয়োর কোড ১৯৮৬-৮৭-র মাধ্যমে 
সমগ্র সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সুন্দরবনে জলের নিদারুণ 
দূরবস্থার ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, সাগর, নামখানা, 
কাকদ্বীপ এই বিস্তীর্ণ এলাকায় জলের দারুণ অভাব, এখানে জলের জন্য কিছু কিছু জায়গায় 
দেখা গিয়েছে মানুষ পুকুরের জল খাচ্ছে। এখানে জলের স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে 
অনেক টিউবওয়েল খারাপ হয়ে গেছে। সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় টিউবওয়েল 
সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। সারা কাকদ্বীপ অঞ্চল সহ সুন্দরবনের ব্যাপক অঞ্চলে আন্ত্রিক 
দেখা দিয়েছে। যেহেতু সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চল মথুরাপুর, কাকদ্বীপ, পাথর প্রতিমা থেকে 
কোনও খবর আসে না বলে সেটা মন্ত্রীর গোচরে আসে না। সেই জন্য আমি এই ব্যাপারে 
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মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে জলের কোনও পরীক্ষা হয় না। এখানে পানীয় 
সালে আরসেনিক দেখা দিয়েছে, বিস্তীর্ণ এলাকায় আরসেনিক দেখা দিয়েছে। যদি এখানে 
জলের পরীক্ষা! হত তাহলে অনেক টিউবওয়েলকে বন্ধ করে দিতে হত। কারণ সেই সমস্ত 
টিউবওয়েলের জল পান করা মোটেই হাইজেনিক নয়। সেই হিসাবে অনেক টিউবওয়েলকে 
সিল করে দিতে হত। গৌতমবাবু বলেছিলেন সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের 
ব্যবস্থা করা হবে। আমি তাই আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি অবিলম্বে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করুন। মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন এম. এল. এ.-এর মাধ্যমে কিছু কিছু টিউবওয়েলের দায়িত 
দেওয়া হবে। আমি জানতে চাই সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিনা। সুন্দরবনের জলকষ্ট দূর 
করার জন্য অবিলম্বে আ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করে একটা বু প্রিন্ট তৈরি করুন যাতে সমস্ত 
এলাকায় কাজ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায় তার ব্যবস্থা করুন। এখানে টিউবওয়েলের 
জল ছাড়া আর অন্য কোনও ওয়াটার সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা নেই। সাগর, নামখানায় মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় দেখেছেন পানীয় জলের কি দুরবস্থা। 


_.. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বার বার বলেও কিছু করতে পারিনি। সেই জন্য 
অবিলম্বে এই সমস্ত ব্লকে বিশেষ করে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অন্য জায়গায় পানীয় জলের 
ব্যবস্থা আছে কিন্তু এখানে টিউবওয়েলের জল এবং পুকুরের জল ভরসা। সেই জন্য আমি 
অনুরোধ করব- মন্ত্রী মহাশয় থাকলে ভাল হত-_এই ব্যাপারে ইমিডিয়েট ব্যবস্থা নেওয়া 
হোক। 


বিধানসভার বলার পর যদি কোনও ব্যবস্থা না হয় তাহলে আমাদের বিধানসভায় 
আসার মূল্য কি আছে। বিধানসভায় বলার পর ফল না হবার ফলে বিধানসভার গুরুত্ব কমে 
গিয়েছে। সেই জন্য বিরোধী দলের এবং সরকারি দলের সদস্যদের এখানে আসা ব্যাপকভাবে 
কমে গিয়েছে। মন্ত্রীদের নিয়মিত বলা হয়, কোনও কাজ হয় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেও কোনও কাজ হয় না। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র হরিশচন্দ্রপুর বিহারের বর্ডারে অবস্থিত। 
মালদা বর্ডারের সব চেয়ে বড় থানা এই এলাকায়। ৭০ কিলোমিটার দূরত্ব এই থানাকে 
কভার করতে হয়। বিহার বর্ডার থেকে এখানে ডাকাতি করে চলে যায়, তাদের কিছুতেই 
সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। গত মাসে ৮ দিনে ৩টি ডাকাতি হয়েছে। সেই ডাকাত তাড়াবার 
জন্য আমাকে বন্দুক নিয়ে বার হতে হয়েছে এবং ৩ কিলোমিটার বন্দুক নিয়ে ডাকাতের 
পেছনে তাড়া করতে হয়েছে। গুলি করতে আমার বন্দুক ফেটে গিয়েছে। ৫,০০০ টাকা 
লাগবে বন্দুকটাকে মেরামত করতে। আমাদের থানায় পুলিশের সংখ্যা যা তাতে ডাকাত 
তাড়াতে পারবে না। এই থানায় গাড়ি নেই, পেট্রাল নেই, ২০০ স্কোয়ার কিলোমিটার ৩ জন 
অফিসার দিয়ে চালাতে পারবে না। কয়েক দিন আগে আমি ডি. জি.-র কাছে গিয়েছিলাম। 
উনি বললেন এই এলাকায় আমার করার কোনও ক্ষমতা নেই, আপনি ব্যবস্থা নেবার কথা 
বললেন আমি তদস্ত করতে পারি। কোনও কিছু না দিলে, গাড়ি না এই দিলে এলাকায 
ক্রাইম কন্ট্রোল করা যাবে না। সেইজন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব হরিশচন্দ্রপুর থানায় 
আরও পুলিশের ব্যবস্থা করা হোক। 
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শ্রী আবদুস সালাম মুন্সি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ত্রাণ ও 
ন্বাসন মন্তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের নদীয়া জেলার কল্যাণীতে নোটিফায়েড এলাকায় 
উদ্ান্ত ছিন্নমূল মানুষদের পাটা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানে সেই উদ্বাস্তু পরিবারদের 
ঘধ্যে থেকে বেছে বেছে দলবাজি এবং স্বজনপোষণ করে জমির পারা দেওয়া হচ্ছে। আমি 
বলতে চাই, যেমন, রবীন্দ্র কলোনিতে তিনশ উদ্বাস্ত পরিবারের মধ্যে দুশো পরিবারকে বাদ 
দওয়া হয়েছে। সতীমাতা ঘোষপাড়ায় ৫২টি পরিবারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বেলা মিত্র 
কলোনিতে ১৩টি পরিবারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাচের পল্লীতে “এ' ব্লকে ৫০-৬০টি উদ্বাস্ 
পরিবারকে পাট্টা দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যারা উদ্বাস্ত্ত ও 
ছিনমূল মানুষ তাদের পাট্টা দিতে হবে। কিন্তু একই জায়গায় কাউকে পাট্রা দেওয়া হবে আর 
কাউকে দেওয়া হবে না, এটা কেন? এই ডিক্ক্রিমিনেটিং ওয়েতে উদ্বাস্ত্দের যাতে পাট্টা দেওয়া 
না হয় তারজন্য আমি ত্রাণমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি যে তিনি এর বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। 
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ডাঃ মানস ভূঁইয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে সরকারের সেচ ও ছু 
দপ্তরের ৬৬-৬৭-৬৮ নং ডিমান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে তাতে আমরা ! 
বছরের মতো এই বছরেও বিরোধীদলের পক্ষ থেকে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরব। ? 
দুঃখের বিষয় যে এই সরকারের কাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই দৃষ্টিভঙ্গির যে প্রতিফলন বিভা 
দপ্তরের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তার শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং বাংলার সর্বন্ত 
মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষরা । যে দপ্তরের সঙ্গে জীবিকা এবং জীবন নির্ভর ব 
সেই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সেচ দপ্তর এবং ক্ষুদ্র সেচ দণ্তর। এই দপ্তর যে পদ্ধতিতে চলছে ত 
গত কয়েক বছর, যে বিষয়ে আমরা বহুবার বলেছি আমাদের পক্ষ থেকে কিন্তু সরকা 
এই ব্যাপারে কোনও ভ্রক্ষেপ আছে বলে আমার মনে হয় না। একে কি করে কার্যকর ব 
যায় তার কোনও চেষ্টা নেই। আমরা দেখছি যে, পরিকল্পনা খাতে, পরিকল্পনা বহির্ভূত « 
যে টাকা বরাদ্দ হল বাজেটে, সেই বরাদ্দকৃত টাকা নিয়ে অর্থ দপ্তরের সাথে এই দণ্ড 
কোনও সমন্বয় নেই, একটা বিরাট আকাশ পাতাল ফারাক থাকছে। সাবজেরু কমিটি হ৪৮ 
পরে বিধানসভাতে স্ুটিনি হওয়ার পরে, এই জিনিসগুলো আরও মারাত্মকভাবে ধরা গে! 
আমরা যখন এই বাজেট বিশ্লেষণ করতে বসেছি তখন দেখছি যে এর কাজের গতিপ্রবাঁ 
মধ্যে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। এ কেমন দপ্তর যেখানে মন্ত্রী বারেবারে বলা সত্তেও 
দপ্তরের কাজ কর্ম হয় না। ক্ষুদ্র সেচ মন্ত্রী তো বসে আছেন, সম্প্রতিকালে ওর বিধান 
গিয়ে ১৫ দিন অপেক্ষা করতে হল, মন্ত্রী বলছে অফিসারকে, ইঞ্জিনিয়ারকে, মন্রী বু 
জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে, এক মন্ত্রী আর এক মন্ত্রীকে বলছে কিন্তু জল এল থা. '« 
মুহূর্তে এমন জল এল পাঁশকুড়ার বোরো ধান ডুবে গেল, এটা কংগ্রেসের চক্রান্তের কথ! ন 
এইভাবে একটা দপ্তর চলছে। কোনও সমন্বয় নেই এক দপ্তরের সঙ্গে আর এক দপ্তুরেব_চ 
দপ্তরের। সেচ দপ্তর সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে এবং যেটুকু বরাদ্দ রয়েছে সেট্রকু€ 
পাওয়ার ফলে এই দপ্তর থমকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, উনি বলেছ 
জনসংখ্যার চাপে পর্যুদস্ত পশ্চিমবঙ্গতে যেখানে চাষের জমি সম্পূর্ণ শেষ, আর বেশি বাঙাঃ 
যাচ্ছে না, সেই জমিকে সেচ ব্যবস্থায় কাজে লাগিয়ে ফসল তোলার যে টাগেট আমব! 2 
শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছি। মযূরাক্ষীতে কত হেক্টর জমিতে কংসাবতীতে কত হে্টর ভি! 
দামোদর পরিকল্পনায় কত হেক্টর জমিতে আমরা সেচ দিচ্ছি, তিস্তা তো ভারত বিধাঃ 
পরিকল্পনা তাতে আমরা কত দিতে পেরেছি, কত দিতে পারব সেটা ঠিকভাবে বলা দরক 
জলাধার থেকে জল ছাড়ার পদ্ধতি গ্রহণ না করা, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ভেতর 
কৃষকদের কাছে চাষযোগ্য জমিতে জল পৌছে দিতে যে পরিমাণে ক্ষতি হচ্ছে তাতে ক! 
সঠিক চিত্র মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেটা এখানে রাখা দরকার, আপনি কাগজে কলমে € 
বলেছেন সেটা বাংলার চিত্র নয়। আমরা পর্যালোচনা করি অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা 
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এখানে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা হল যখন পশ্চিমবঙ্গে 06151 ০1 [0100100) 766 7১0 
50016 10110106161, 18110 10010178 0176 ০1 009 19690 |) 11010, 171900]1 
001010191 15 ৬1 109৬/ 1]. 00171011501) (0 001701 90095. তাহলে কৃতিত্বটা কোথায় £ 
কোন জায়গায় আপনারা কি করলেন? এই যে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে টাকা খরচ করতে 
হয় যে জন্য দপ্তর আজকে ভেঙে পড়েছে, সেচ দপ্তরের যে মেজর পরিকল্পনা রূপায়ণের 
ক্ষেত্রে নয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ আর যেটা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয় রোধ এবং বধ রক্ষণাবেক্ষণ এইগুলি সম্পূর্ণভাবে 
ব্যাহত হয়ে পড়েছে বাংলার মাটিতে । আজকে ফ্লাড কন্ট্রোল প্রোগ্রামের ব্যাপারে সারা ভারতের 
সঙ্গে যদি তুলনামূলক বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম একটি রাজা 
(খানে ফ্লাড কন্ট্রোল প্রোগ্রামের ব্যাপারে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে 
বেশি সংখ্যায় জল বাংলার উপর দিয়ে বয়েছে, তার ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে, 
তার জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, পতি বর রমার জনা রতি 
ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে 


আজকে সরকারের সেচ দপ্তর, পরিকল্পনা দপ্তর এবং অর্থ দপ্তর এক সঙ্গে বসছে, 
কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিকল্পনা ঘটছে না। বাজেটের মধ্যে এবারে পরিকল্পনা খাতে ১২১ 
কোটি টাকা ধরা হয়েছে, অর্থাৎ ১০ পারসেন্ট ইনক্রিজ হয়েছে। কেন এটা বেশি ইনক্রিজ হবে 
না? কিন্তু আপনারা হাতে কত পাচ্ছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা বলুন, ৫০ ভাগ টাকা 
আ্যালোটেড হচ্ছে? যা বরাদ্দ হচ্ছে তার ৫০ ভাগের বেশি টাকা আযালোটেড হচ্ছে না, সেচ 
দপ্তর অর্থ দপ্তর থেকে এর বেশি টাকা পাচ্ছে না। ফলে পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে, নতুন 
কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এবং গুরুত্বপূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আজকে এই দপ্তর কাজ 
করতে পারছে না। এর সুরাহা কি কংগ্রেস করে দেবে? এই দপ্তরের কাজ করতে হলে, টাকা 
পেতে হলে এই দপ্তরটাকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কোনও মেম্বারের হাতে দিতে হবে। 
আজকে যে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ১৫৫১ কোটি টাকার প্ল্যান করে ৭৫১ কোটি টাকার বেশি খরচ 
করতে পারেন না সেই রাজ্যের সেচমন্ত্রী ১২১ কোটি টাকার পরিকল্পনা খাতে ধরা থাকলে, 
বাস্তবে কি হবে। আমরা কি স্বর্গরাজ্যে বাস করছি, না নরকপুরিতে বাস করছি। এই সেচ 
ব্যবস্থার মাধামেই কি উনি সুবর্ণযুগ এনে দেবেন। এটা তো ইদানিংকালের শ্রেষ্ঠ ভাড়ামো, 
ইদানিংকালের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্গ। আমরা যে কথাটা বলছি, স্যার, ৪০ পারসেন্টের বেশি প্ল্যান খাতে 
টাকা খরচ করা যায় না। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা ১৯৯৩-৯৪ সালে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত 
ইর়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা চিৎকার করছি উত্তরবঙ্গ ভেসে গেছে, আমরা দেখলাম দক্ষিণ বঙ্গ 
সে গেছে, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, হুগলি, পুরুলিয়া ভেসে গেছে, আজকে সেই জায়গায় 
দাড়িয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা কি? মাননীয় সদস্য নির্মল দাস মহাশয় হাউসে নেই, উনি এই 
হাউসে পাঁচ বার বলেছেন, আমাদের উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় কোনও কাজ হচ্ছে না। 
কুচবিহারের বিধায়ক বলেছেন, মেদিনীপুরের বিধায়ক বলেছেন, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে 
আমরা বলেছি এই বিষয়টা নিয়ে। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের ডানা ছেঁটে দেওয়া হয়েছে কিভাবে 
ডানা ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। তার সমস্ত কাজ কেড়ে নিয়ে আমাদের বাক্যবাগিশ অর্থমন্ত্রী 
বলছেন জনগণকে নিয়ে সেচের কাজ করতে হবে। জনগণ তো ভোট দেয়, জনগণ আবার 
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1151 10170, 1994. 
সেচের কাজ কি করবেন। সেচের কাজ করতে গেলে সেচ দপ্তরকে লাগবে। মাননীয় উপাধাকষ 
মহাশয়, এটাতেই আমাদের আপত্তি। কাজ কে করবেন, দেবব্রতবাবু না ইতিহাসবীদ অসীমবাব 
এই ব্যাপারটা আমাদের পরিষ্কার করে বলতে হবে। কারণ আমরা জেলায় জেলায় যখন ঘট 
যখন আমরা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করি তখন তারা কিছু বলতে পারে না৷ 
মেদিনীপুর, আমার নিজের এলাকা, সেখানে একটি বাঁধ হা করে ভেঙ্গে পড়েছে। সেখানে সক 
দপ্তর কোনও কাজ করছে না। আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করুন, আমরা যে টাকা দে 
নদী বাঁধ মেরামতির জন্য সেই বীধ মেরামতির দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের 
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টাকা দেবে অর্থ দপ্তর, লিস্ট তৈরি করবে পঞ্চায়েত। এই অবস্থায় সেচ দপ্তর চলছে 
তাহলে কাজ হবে কি করে? এইভাবে কাজ হ'তে পারে না। আযাকাউন্টেবল কে? আ্যানসারেক 
কে? কার কাছে জবাব চাইবে বাংলার মানুষ? কার কাছে গিয়ে আমরা প্রশ্নের জবাব চাইব 
যে কর্মসূচি রূপায়ণ হয়নি কেন, নদীর্বাধ হল না কেন, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ হল না কেন: 
এই রকম একটা জটিল পরিস্থিতি পশ্চিমবাংলায় তৈরি করেছেন আপনারা । এ ব্যাপারে 
মুখ্যমন্ত্রী নীরব 19519010511] ০01 010 001510. 01 1110 0001101 001110 
দেবব্রতবাবুর। তিনি বলুন যে আমি কাজ করতে চাইছি কিন্তু এই এই অসুবিধার সম্মুখ 
হচ্ছি। আজকে আপনাদের বলতে হবে সেচ সম্পর্কে আপনাদের নীতি কি, কোন নীতি, 
ভিত্তিতে সেচ দপ্তর পশ্চিমবঙ্গে চলছে, জেলায় জেলায় কর্মসূচিভিত্তিক এবং পরিকল্পনা ভিন্ডি 
নীতি কি সেটা আজকে পরিষ্কারভাবে আপনাদের বলতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশ 
এটা না বলতে পারার জন্য এবং জটিলতা সৃষ্টির জন্য তার শিকার হচ্ছেন গ্রামবাংলার 
মানুষ। বন্যার শিকার হয়ে আজকে তারা তাদের ফসল, ঘরবাড়ি সব কিছু হারাচ্ছে। মানুষের 
সৃষ্ট এই জিনিস আজকে পশ্চিমবাংলায় চলছে। এরা বলেন কেন্দ্র বঞ্চনা করছে। এরা বন 
ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়েছে। আমি এসব বুঝি না। ইরিগেশন হচ্ছে স্টেট সাবজেক্ট। এরা তি 
কেন্দ্রের বঞ্চনার কোনও পরিসংখ্যান দিতে পারবেন? সেচ যদি ইউনিয়ন সাবজেন্ট হও « 
কঙ্কারেন্ট লিস্টে থাকত তাহলে না হয় বুঝতাম যে ফেডারেল স্ট্রাকচার ইত্যাদির বাপ 
আছে কিন্তু তা তো নয়, সেচ আযবসোলিউটলি স্টেট সাবজেক্ট। কেন রাজা সরকার তাঃ 
নৈতিক দায়িত্ব পালন করবেন না? কেন রাজ্যের মন্ত্রিসভা এমন নীতি গ্রহণ করাবেন যাঠে 
সেচ দপ্তর প্রতি পদক্ষেপে বাধার সম্মুখীন হয় এবং তা হয়ে তাদের কাজ করতে হয়? কে? 
আমরা উত্তর পাব না? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এটা গেল ডাইরেন্টিভ প্রিনিপ্যালের কথা 
আজকে আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকার আর. এস. পি.-র ঘাড়ে এই সেচ দপ্তরকে চাপ? 
দিয়ে তাদের কানমুলে জনগণের সামনে হাজির করছে। আমি গতবারও বলেছিলাম, আবার€ 
বলছি, এর মূল নায়ক হচ্ছে অসীম দাশগুপ্ত। তিনি প্রতি পদক্ষেপে সেচ দপ্তরকে পঙ্গু ক 
দিচ্ছেন, টাকা দিচ্ছেন না। অপদার্থ এই অর্থমন্ত্রী বাংলার অগ্রগতিকে ভেঙ্গে চুরমার করেছে 
বাংলার অর্থনীতিকে ভেঙ্গে চুরমার করেছেন। তিনি বলছেন, জনগণ সেচ পরিকল্পনা করবে" 
বাঁধ মেরামত করবেন ইত্যাদি। আমাদের সেমমন্ত্রী এখানে বসে আছেন, তাকে জিজ্ঞাসা করি 
এ সম্পর্কে তিনি কি ভাবেন আমাদের বলুন। আমাদের প্রতি তার নির্দেশ কি? বাংলা 


[001১০0১910৭ বা ৬০0 0 )2/ঘাখা) 20২ ০1২4 205 


কি? সেচ দপ্তর কি ভাবে চলবে? এসব প্রশ্নের উত্তর আজকে তাকে দিতে হবে। এসব 
প্রশ্নের জবাব যদি আমরা না পাই তাহলে বাংলার মানুষকে আমরা কি বলব? কার কাছে 
জবাব চাইব? স্যার, আমি একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলছি। মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন 
এবং আপনিও জানেন স্যার, এখান থেকে একটি সর্বদলীয় কমিটি নিয়ে আমরা দিল্লিতে 
গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা সেমমন্ত্ী বিদ্যাচরণ শুর, গ্রাম উননয়নমন্ত্ী রামেশ্বর ঠাকুর, প্রধানমন্ত্রী 
্ানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সকলের সঙ্গে দেখ! করেছিলাম। সেই দলে দেবব্রতবাবু 
ঘিলন এবং অসীমবাবু সেই ডেলিগেশনের লিডার ছিলেন। কি হ'ল সেখানে? আমরা 
আবেদন করলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে আমাদের আযাডিশনাল রিসোর্সের ব্যবস্থা করে 
দিন কারণ বাংলা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ ভাসছে, দক্ষিণবঙ্গের নদীবীধ ভেঙ্গেছে 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানান জায়গা নোনা জলে ডুবছে। তিনি বললেন ঘে আমরা সাহাযা 
করব। ১০০ কোটি টাকা আযাডিশনাল রিসোর্সেস জওহর রোজগার যোজনায় তিনি মঞ্জুর 
করলেন এবং কি বলা হলঃ? বলা হল সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের এক্ডিয়ারভুক্ত এই টাকা। 
কোথায় বেশি খরচ করবেন, না করবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমরা আমাদের এখানকার 
অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে কি বললাম? আমরা বললাম, অসীমবাবু, বাংলার জন্য সেচের ব্যবস্থা, 
বন্যা শিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, বাধ মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে অতএব এইসব খাতে বেশি টাকা 
ম্ালট করুন এবং স্যার, আপনারা শুনে খুশি হবেন যে বেন্দ্রীর সরকার রাজ্য সরকারকে 
সই এন্ডিয়ার এবং অনুমতি দিলেন। কেন্দ্র বললেন, প্রয়োজনে ম্যানুয়ালি চে করে রাজ্য 
“বীর জওহর রোজগার যোজনার টাকা প্রয়োজনভিত্তিক আযাডিশন্যাল রিসোর্সের কাজে 
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এটাই ঘটনা। তাই যদি হয় তাহলে ১০০ কোটি টাকা জওহর রোজগার যোজনায় 
আডিশনাল রিসোর্স হিসাবে পাওয়ার পর মন্ত্রী মহাশয় বলবেন থে আপনি কত টাকা 
(পরেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তর কাছ থেকে। আমার যা খবর, এই ব্যাভিচারী 
অমন আপনার দপ্তরকে খুব কম টাকা দিয়েছেন, সেচ দপ্তর শবন্য হাতে দাড়িয়ে আছে। 
নল আজকে ১লা জুন, গত বছর জুলাই মাসে বন্যা হয়েছিল এবং এই বছর এক মাসের 
“ধ্ে বন্যা হবে, বর্ণ আসছে এখনও পর্যন্ত ৯০ ভাগ বধ ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, 
নামত হয়নি। এখনও পর্যস্ত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত, ক্ষত-বিক্ষত বাঁধগুলো মেরামত হয়নি। এর 
গণ্য দায়ী কে, কে এর জবাব দেবে? আগামী এক মাসের মধ্যে বর্ষণ আসছে, আবহাওয়া 
“ই থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে এই বছর প্রবল বর্ধণ হবে। আজকে অধিকাংশ 
পাৰ অধিকাংশ জায়গায় গত বছরের ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা যদি মেরামত না করা যায় তাহলে 
৭ ধা মন্ত্রে সেমমন্ত্ী কাজ করবেন? এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে অর্থনন্্রীর এই 
টার কথা, অনেক পরিসংখ্যান, তার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার খাপ খায় না। সেচের দো 
আছে একটা হচ্ছে কু সেচ, আর একটা হচ্ছে বৃহত সেচ আর প্রকৃতি) এখন 
নাদের টা এবং কৃষি নির্ভর করছে প্রকৃতির উপর। ৯৪ সালে পশ্চিমবাংলার যেখানে 
জবিদের অভাব নেই, এবং দাবি করেন যে নতুন পরিকল্পনার জনক আপনারা এবং বলা 
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কোনও ব্যবস্থা নেই। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যস্ত সমস্ত জেলা আজ দুঃখ-কষ্ট ভোগ 
করছে। আজকে যতই সেচমন্ত্রী পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করুন না কেন, বাস্তবের 
সঙ্গে তার কোনও মিল আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা ওরা বলেন, তিস্তার 
ব্যাপারে অনেক কথা বলেন। তিস্তা নিশ্চয়ই বৃহ প্রকল্প। এই বিষয়ে সেচমন্ত্রী অস্তত দুটো 
কথা বলেছেন, পরিকল্পনা দপ্তরের ডেপুটি চেয়ারম্যান নীতিগতভাবে ১৫০ কোটি টাকা তিস্তা 
ব্যারেজ প্রোজেক্ট আাডিশনাল হেল্প হিসাবে বরাদ্দ দেবেন। প্রথম বছর ঠিক ছিল যে ৩০ 
কোটি টাকা রাজ্য দেবে এবং কেন্দ্র ৩০ কোটি টাকা দেবে ম্যাচিং গ্রাণ্ড হিসাবে । তাতে দেখছি 
এখন ২৯ কোটি টাকার কাজ হয়েছে, অর্থাৎ ৫০ পারসেন্ট কাজ হয়েছে। এবং আমার কাছে 
খবর ছিল, মন্ত্রী মহাশয় বলবেন মেচ এবং অর্থ দপ্তরের দ্বন্দের ফলে এমন একটা অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে সেই ম্যাচিং গ্র্যাণ্ড যেটা তিস্তায় দেবার কথা ছিল, মন্ত্রী মহাশয়ের 
এমন অবস্থা হয়েছিল যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ৫৮ কোটি টাকার ভিতর ৩০ কোটি টাকা তুলে 
নিয়ে ম্যাচিং গ্রান্ট হিসাবে শো করাতে হয়েছিল একটা পর্যায়ে। সুতরাং কি করে কাজ হবে। 
দপ্তর এগোবে কি করে! অর্থ দপ্তর যদি কমিটমেন্ট করা সত্তেও কোনও রকম আযাডিশনাল 
রিসোর্স না দেয়, ম্যাচিং গ্রান্ট না দেয়, তাহলে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মঞ্জুর হলেও, কেন্দ্র সদিচ্ছা 
নিয়ে এগিয়ে এলেও পরিকল্পনা কি করে রূপায়িত হবে? হবে না। সেই অবস্থাই এখানে 
চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বিষয়গুলির জবাব 
দেবেন। 


এরপর আমি আসি সুবর্ণরেখার কথায়। যত দিন আমি এই হাউসের মেম্বার আছি 
ততদিন ধরে শুনছি সুবর্ণরেখা, সুবর্ণরেখা, সুবর্ণরেখা। অদ্ভুদ আশ্বাস বাণী শুনছি। প্রতি 
বছরই মন্ত্রী মহাশয় বলছেন, 'সুবর্ণরেখা হচ্ছে।' প্রতি বছর এই হাউসে সুবর্ণরেখার জন্য ৫ 
লক্ষ +৫ লক্ষ 2 ১০ লক্ষ করে খরচ দেখান হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে সুবর্ণরেখার জন্য প্ল্যানি 
কমিশনের মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। ১৯৮৮ সাল থেকে আজ ১৯৯৪ সাল, ৬ বছর হয়ে গেল 
কেন্দ্রীয় পরিবেশ দপ্তর অবজেকশন দিয়েছেন, তাদের ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যাচ্ছে না, এ 
অজুহাত দেখা হচ্ছে। এর ফলে নাকি সুবর্ণরেখা প্রকল্পের কাজ করা যাচ্ছে না। মাননাঃ 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এ বিষয়ে আমি আপনার মাধ্যমে বিনীতভাবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব 
যে, আপনি ৭ দিন ছুটি নিন, ৭ দিনের জন্য এখানকার অন্য সব কাজ ভুলে যান, ৭ দিনের 
জন্য দিল্লিতে চলুন আমাদের সব প্রতিনিধিদের নিয়ে, সেখানে গিয়ে আমরা পরিবেশ দপ্তরে 
সামনে প্রয়োজন হলে ধর্ণা দেব সুবর্ণরেখার অনুমোদনের জন্য। আমি মেদিনীপুরের বিধায়ব 
হিসাবে আপনার কাছে আবেদন করছি, আপনি আর আমদের বঞ্চিত করবেন না। তারপ 
আপনারা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন, অথচ সুবর্ণরেখা ব্যারেজের ইহ্রিনিয়ারকে বসিয়ে রেখেছে" 
কলকাতায়! তিস্তার ক্ষেত্রেও আমরা এই জিনিস দেখেছি। এর চেয়ে বড় ব্যঙ্গ আর কি হঃ 
পারে! একটা প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় পরিবেশ দপ্তরের অনুমোদন পেতে ৬ বছর লাগছে, এ 
নিছক একটা অজুহাত। আপনাদের আর্থিক সামর্থ নেই সুবর্ণরেখা প্রকল্প রূপায়ণের, ওঃ 
আপনারা কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন। আপনারা কেস পারসু না করে, লড়াই ” 
করে, মন্ত্রী পর্যায়ে, সচিব পর্যায়ে, অফিসার পর্যায়ে, ইঞ্জিনিয়ার পর্যায়ে সমস্ত কিছু পর্যালোগ 
না করে চুপ করে বসে আছেন। আপনারা ইচ্ছে করে সুবর্ণরেখাকে ঝুলিয়ে রেখেছেন, এক 
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কি আজকে আপনারা অন্বীকার করতে পারেন? যে অগ্রগতি তিস্তার ক্ষেত্রে হ'ল তা সুবর্ণরেখার 
ক্ষবরে প্রতিফলিত হ'ল না কেন? দক্ষিণবঙ্গের মানুষ হিসাবে আমি একথা বলছি, এটা মনে 
করবেন না। কেননা আপনারা হয়ত বলতে পারেন, মানসবাবু আঞ্চলিকতাবাদকে উক্কানি 
দিচ্ছেন। মোটেই তা নয়। আমিও আপনাদের মতই তিস্তার জন্য গর্বিত এবং মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমরা দেখিনি বিগত একটা বছরও সুবর্ণরেখার 
জন্য আপনার বাজেটে একটা পাতা, একটা ফুল পেজ্‌ খরচ করেছেন। আপনি এখন পর্যস্ত 
দুবর্ণরেখার জন্য যা করেছেন তার রেজাল্ট হচ্ছে বিগ্‌ জিরো। আমরা গত ১০ বছর ধরে 
শুনছি__সুবর্ণরেখা এ হবে, এত হেক্টর জমি জল পাবে, বিস্তীর্ণ এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রিত হবে। 
(কোথায় সুবর্ণরেখা! ওটা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ দপ্তরের লাল ফিতের বাঁধনে আটকে 
আছে। আমি জানতে চাই আপনার দপ্তর সেখান থেকে সেটাকে মুক্ত করে আনার জন্য কি 
লড়াই করেছে। পরিষ্কার করে একথার জবাব দিতে হবে, আজ আর কোনও অজুহাত ওনব 
না। প্রসব কথা লোয়ার লেভেলের একজিকিউটিভ অফিসার বললে শুনতে রাজি আছি, 
নুপারেনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার বললে শোনা যায়, কিন্তু মন্ত্রী বা চীফ ইঞ্জিনিয়ার কি করে বলেন? 
এই দীর্ঘদিন ধরে কেন সেখানে আটকে আছে? চলুন আমরা সবাই মিলে যাই-_-আমরা 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সামনে ধর্না দেব, আমরা দাবি জানাব যে, আমাদের সুবর্ণরেখার ক্লিয়ারেন্স 
দিতে হবে। এখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক, আপনি নেতৃত্ব দিন, আমরা যাই। আমরা সব দলের 
এম. এল. এ.-রা দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রীর সামনে 
ধ্ণা দেব সুবর্ণরেখার পরিবেশ সংক্রান্ত অবজেকশন তুলে নেবার জন্য, ক্রিয়ারেন্সের জন্য। 
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সেটাতো হচ্ছে না। ব্যাপারটা হচ্ছে সুবর্ণরেখা ব্যারেজের কথা বলে মানুষের মনকে 
আাজকে অন্যদিকে পরিচালনা করার জন্য আপনারা সঠিকভাবে এবং সঠিক সময়ে জোর 
এবং গুরুত্ব দিয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। এই জিনিসটাই আসছে। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আপনারা জানেন যেমন করে সুবর্ণরেখার বিষয় বলা হয়েছিল 
ঠিক তেমনি করে কংসাবতী প্রোজেক্টের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেটে বলেছেন। 
আমরা গ্রীন সিগন্যাল পেয়েছি। ওয়ার্লড ব্যাংকে এই প্রোজেক্ট জমা দিচ্ছি, আশা করছি 
গারমিশন পাব। আজকে সুবর্ণরেখা এবং কংসাবতী প্রোজেক্ট নিয়ে কত বছর ধরে একই 
তথা বলে চলেছেন। আমি ৫/৬ বছরের বাজেটে বক্তব্য পড়লাম সেম রিপিটেশন। একই 
কথা, বক্তব্য এবং একই জিনিস চলছে, এই জায়গায় আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
ঁডিয়ে বলতে হবে। আমরা জানি আপনার ব্যক্তিগত সততা, নিষ্ঠা এবং এই দপ্তরের কাজ 
ধার মানসিকতা আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, এই বিষয়ে আপনার একাগ্রতা 
'ধয়েছে সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই, যে পরিস্থিতিতে আপনি কাজ করছেন, আপনার 
"তর চলছে তাতে আজকে বাংলার মানুষ তার শিকার হচ্ছে। কাজেই পরিষ্কার করে এ 

মন কৌনও কথা না বললে আমরা শুনব কেন? এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আজকে আপনি 

, আমরা অত্যত্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে দুটি ঘটনা ঘটে গেল, একটা 
চে উত্তরবঙ্গের বন্যা। আমার যতদুর মনে হর আমি শুনিনি যে কখনও পুরুলিয়ায় বন্যা 
়েছে আমরা পুরুলিয়ায় গিয়েছিলাম, আপনারা কথ দিয়েছিলেন এই সভায় দাঁড়িয়ে মাননীয় 
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মন্ত্রী মহাশয়রা বলেছিলেন পুরুলিয়ার যে সমস্ত জমিতে বন্যার ফলে বালি বেরিয়ে গেছে 
ফসল নষ্ট হয়েছে সেখানে যে সমস্ত গরিব কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মন্ত্রী সভার পক্ষ থেবে 
সমস্ত রকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আজকে পুরুলিয়া হচ্ছে একটা হতভাগ্য, দরিদ্র, অবহৈলিত 
জেলা, কেন সেখানকার কৃষকেরা গত ২ বছর ধরে মার খাচ্ছে, এই হাউসে কথা দেওয়া 
সত্বেও আপনারা কেন কোনও রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না এই বিষয়ে বলতৈ হবে। 
আমরা জানতে চাই যে, হঠাৎ করে কেন কংসাবতী জলাধার থেকে জল ছাড়া হল; 
পুরুলিয়ার উঁচু জমি, কাকর আছে কি এমন ব্যাপার হল যে কংসাবতী থেকে জল ছাড়ার 
দরকার হল? কারা কারা এর জন্য দায়ী তা অনুসন্ধান করে বাংলার মানুষকে জানান, কি 
কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেটা বলতে পারছেন না? তারপর জলপাইগুড়ির ব্যাপারে 
মাননীয় নির্মল দাস মহাশয় বসে আছেন, তিনি ইরিগেশনের সাবজেট কমিটির চেয়ারম্যান 
তার নিজের অভিজ্ঞতাটা কি বলে? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গত বারের বিধ্বংসী বন্যার জে 
কুচবিহার শেষ হয়ে গিয়েছিল, মানুষের জন্য কি কাজগুলি করার কথা ছিল আপনার দপ্তুবেক 
পক্ষ থেকে সেগুলি করা হয়েছে কিনা বলুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় এই বাজেটে তানেক 
মিস্টি কথা, অনেক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। এমন অনেক কথা বলা হয়েছে যার 
সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। শুধু আমি নয় মেদিনীপুর জেলার সমস্ত মানুষ । কেলেঘাই, 
কপালেশ্বরীর পরিকল্পনার কথা এই হাউসে তুলেছিলেন, বলেছিলেন যে এক মাসের মধ 
জি. এফ. সি. সি.-তে পাঠাবেন এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে কেলেঘাই, কপালেশ্বরীর জনা 
৩২ কোটি টাকার পরিকল্পনা আপনি পূর্ণ করে দেবেন। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে 
বাধ্য হচ্ছি এক মাস তো দূরের কথা ৫ মাস কেটে গেল অনুগ্রহ করে জানাবেন কি 
কি হল? তার কি অপমৃত্যু ঘটেছে না আপনাদের অত্যাচারে সেই পরিকল্পনা আত্মহ্ 
করেছে? আমি আপনার কাছে কি বক্তব্য রাখব? এই পরিস্থিতিতে আমরা বার বার কে 
বলেছি যে ভয়ানক অবস্থা চলছে। আপনারা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী সভায় সিদ্ধান্ত নিলেন চে 
দপ্তরের ইনক্রান্ট্রীকচারের কাজকর্ম সব জেলা পরিষদ দেখাশোনা করবে, এত বিপদজনক 
ব্যাপার। জেলা পরিষদের টেকনিক্যাল নো হাউ নেই। এখানকার মাননীয় সদস্যরা বুকে হাত 
দিতে বলুন, সেচ দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনিয়ার বলুন। 


আজকে সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার-২ থেকে সুপারিনটেনডিং ইর্জিনিয়ার, একজিকিউচিং 
ইঞ্জিনিয়ার, সবার হাতে দড়ি বেঁধে দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার। তাদের বলছে তোমরা দাঁড়ি; 
থাকো, কাজ করতে হবে না। এখানে গণেশবাবু আছেন, তিনি বলতে পারবেন তার দ্র 
কোন ক্ষমতা আছে? আজকে জেলায় জেলায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান ক 
কাজ করতে হচ্ছে। সেখানে সরকারি টাকা কাজের নামে বের করে পার্টি অকিসে নি? 
যাওয়া হচ্ছে, পার্টি অফিস তৈরি হচ্ছে। আজকে ইঞ্জিনিয়ারদের হাত বেঁধে দেওয়া হযেছে 
তাদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হচ্ছে, কি 
জেলা এবং ব্কশুলোতে কোনও কাজ হচ্ছে না। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আধিগঃ 
সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে জেলা পরিষদের মাধ্যমে মেরামতির কাজ শুরু হযেছে, কিঃ 
সেখান থেকে টাকা চুরি করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পাটির অফিস তৈরি করছেন এ: 
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মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ডাকাত বাহিনী আজকে সেচ দপ্তরের্‌ কাস্্রের নাম করে টাকা 
চুরি করছে। এখন চিঠি লিখে আমাদের সমস্যার কথা তুলে ধরলে কেউ তার জবাব পর্যন্ত 
দেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গির আমরা বিরোধিতা করছি। 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাই যে, ক্ষুদ্রসেচ দপ্তর 
যুক্তভাবে, নাকি আলাদাভাবে বাজেট পেশ করেছেন? কারণ ক্ষুদ্রসেচ দপ্তরের মন্ত্রী প্রকাশ্যে 
বলেছেন, সংবাদপত্রে তার বিবৃতি পড়েছি, তিনি বলেছেন__আমার দপ্তর আলাদা করে দেওয়া 
হোক।” উনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে আরও বলেছিলেন-_'এই রাজ্যে এই বিভাগের যে 
অবস্থা তাতে কৃষকদের আর রক্ষা করা যাবে না” কিন্তু এব্যাপারে তিনি কোনও ক্ল্যারিফিকেশন 
দেননি। আমি জানতে চাই, আপনি কি পদত্যাগী মন্ত্রী, নাকি এখনও মন্ত্রী আছেন? আজকে 
রাজ্যের একজন মন্ত্রী যদি তার মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন এবং তার 
যদি কোনও রিজয়েন্ডার না বেরোয় তাহলে মন্ত্রিসভা কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে সেটা 
বাংলার মানুষ জানতে চান, আমরা জানতে চাই। তবে ওমর আলি যা বলেছেন ঠিকই 
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বলেছেন, তারজন্য তাকে কোনওরকম দায়ী করছি না। তিনি মনের যন্ত্রণাটা প্রকাশ করেছেন, 
কারণ একজন মন্ত্রী হয়ে তার নিজ এলাকার চাষিদের জন্য জল চেয়ে তিনি জল পাননি। 
আজকে গরিব কৃষকদের চাষের জন্য জল চাইলে যদি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কানমুলা 
খেতে হয়, যদি সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে জেলা পরিষদের চাকর হয়ে থাকতে হয়, 
তাহলে আজকে ক্ষুদ্রসেচ দপ্তরের অবস্থাটা কি সেটা বাংলার মানুষ জানতে চান, কৃষক সমাজ 
জানতে চান, কারণ তাদের কাছে ক্ষুদ্রসেচ দপ্তর হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর অধিক 
ফলনশীল শস্যের ক্ষেত্রে, সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে। আজকে ১ কোটি ২২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য 
যা উৎপন্ন হয়েছে সেটা গরিব কৃষকরা মেহনত করেই ফলিয়েছেন এবং সেখানে সেচ 
দপ্তরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ক্ষুদ্রসেচ দপ্তর। সেখানে মাননীয় ক্ষুদ্র সেচ 
দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে আমরা আর কাজ করতে পারছি না, আমাদের কথা কেউ 
শুনছে না। আজকে এই রকম একটা অবস্থা এসে দীঁড়িয়েছে। এখানে মার্কবাদী সদস্যরা 
বক্তৃতা করছেন, এই যদি অবস্থা হয় তাহলে কি ভাবে সরকার চলছে, সেটা তারা একটু 
বলবেন? ডাঃ ওমর আলি সি. পি. আই, দলের সদস্য, তিনি সি. পি. এম.-এর সদস্য নন। 
আমার মনে হয় মার্সবাদী পার্টির হাতে যদি এই দপ্তরটা থাকত তাহলে পরীক্ষামূলক ভাবে 
কি হত সেটা দেখা দরকার। দীর্ঘদিন ধরে এই দণ্তরটা আর. এস. পি. এবং সি. পি. আই- 
এর হাতে থাকার ফলে এদের মধ্যে একটা দৈন্যতা দেখা দিয়েছে। এদের রিলিফ দিতে হবে 
এই রকম একটা অবস্থা হয়েছে। তাই, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি তিনটি বিষয়ে 
দেখার জন্য। উনি নিজে এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতায় একটা সেমিনার 
করা হয়েছিল। আমরা বারেবারে মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছি যে পশ্চিম বাংলায় জলের দুর্ভিক্ষ 
দেখা দিয়েছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে সার্ষেস ওয়াটার, তাকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি 
না। ব্যাপকভাবে এই সার্ফেস ওয়াটার বন্যা সৃষ্টি করছে এবং ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 
দুভাগ্যের বিষয় যে এই সার্ষেস ওয়াটারকে রিজার্ভ করে সেচের কাজে লাগাতে পারছি না। 
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এটা না করে ইন্ডিসক্রিমিনেন্ট ওয়েতে মাটির নিচের জল তুলছি। পশ্চিমবাংলায় মাটির 
ভূগর্ভস্থ জলের ওপরে কাজ করে যে সংস্থাটি, সুইড, তারা রিপোর্ট দিয়েছে যে ১০ থেকে 
১৫ পারসেন্টের বেশি জল তুলতে পারা যাবে না। এটা সীমাবদ্ধ একটা জায়গার রিপোর্ট 
হতে পারে। পশ্চিমবাংলায় আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেখি যে মার্চ মাসের শেষ থেকে জুন, 
জুলাই, আগস্ট পর্যস্ত পশ্চিমবাংলায় পানীয় জলের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শতকরা ৮০ ভাগ 
পানীয় জলের নলকৃপ শুকিয়ে যায়। কাজেই সেচের ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে এই ধরনের 
ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই বিষয়ে চিস্তা-ভাবনা করা উচিৎ। ভূগর্ভস্থ জল বৈজ্ঞানিক ভাবে, 
সঠিক ভাবে কৃষির কাজে কি ভাবে লাগাতে পারি সেটা দেখা দরকার। তা না হলে 
আগামীদিনে পশ্চিমবাংলায় পানীয় জলের দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে এবং একটা বিপদজনক পরিস্থিতি 
সৃষ্টি হতে বাধ্য। কাজেই আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে আপনি এই বিষয়ে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এই কথা বলে আমাদের আনা কাট মোশনের সমর্থন করে এবং 
আপনার বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বারিন কোলে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সেচ 
এবং জলপথ বিভাগের যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন এবং ডাঃ ওমর আলি ক্ষুদ্র সেচ 
বিভাগের যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। 
এতক্ষণ ধরে আমি বিধায়ক এবং নেতা ডাঃ মানস ভূঁইয়ার বক্তৃতা শুনছিলাম। তিথি 
ংগ্রেসের বড় নেতা এবং সেচ বিশেষজ্ঞ বটে। কিন্তু এতক্ষণ ধরে উনি যে বক্তৃতা দিলেন 
তার সার মর্ম কি আছে? কুৎসিৎ গলাবাজি এবং বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু কথা ছাড়া এতে 
: আর কিছু নেই। উনি এখানে কতকগুলি কথা বললেন। উনি বললেন যে মন্ত্রী মহাশয়ের 
কথার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। আমি বলব যে ঠিক উল্টোটা । উনি এতক্ষণ প্রায় আধ ঘন্টা 
ধরে যে গলাবাজি করে গেলেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। উনি এক চু 
হরিণের মতো একটা দিকই দেখলেন। আর একটা দিক যে আছে সেটা উনি সম্পূর্ণ ভাবে 
উপেক্ষা করে গেলেন। উনি খালি এখানে কুৎসা করে গেলেন। উনি কতকগুলি প্রশ্ন করেছেন, 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে আছেন, উনি তার জবাব দেবেন। আজকে প্রশ্ন এসেছে যে 
পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে কিনা, করা যাবে কিনা? 


পশ্চিমবাংলাকে বন্যার হাত থেকে বাঁচানো যাবে কিনা£ প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 
উনি বলেছেন এটা স্টেট সাবজেক্ট, অতএব রাজ্যকে দেখতে হবে। আমি বলব তার উল্টোটা 
পশ্চিমবাংলার ভৌগোলিক অবস্থান এমন একটা জায়গায় যেটা রাজ্যের দায়িত্ব হতে পারে না। 
গত বছর আমাদের অভিজ্ঞতা কি হয়েছে? ১৯৯৩ সালে ১৯-২০ জুলাই-এ ভুটানের হীসিমার৷ 
পাহাড়ে ২৪ ঘন্টার ৯৯৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হল। তার ফল কি দীড়াল? উত্তরবঙ্গের ৩টি 
জেলা ধ্বংস হয়ে গেল, সেখানে হাজার কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল। ভূটানে বৃষ্টি 
হল আর তার ফল ভোগ করতে হল আমাদের। গত ১৯৯২ সালে পুরুলিয়াতে বন্যা হল। 
পুরুলিয়ার মতো জায়গায় বন্যা হল। উনি বললেন কংসাবতীতে কেন জল ছাড়া হল বুঝতে 
পারলাম না। বিহারে বৃষ্টি হল, কংসাবতীর ড্যাম উপচে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তখন 
আমরা জল ছাড়তে বাধ্য হলাম। সুতরাং বিহারে বৃষ্টি হল, তার ফল ভোগ করতে হল 
আমাদের। নেপালের বৃষ্টি হবে, তার দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে আমাদের। ভুটানে বৃষ্টি হবে, 
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আর ক্ষয় ক্ষতি হবে আমাদের পশ্চিমবাংলায়। হাওড়া, হুগলি মেদিনীপুরে গত ১৯৯২ সালের 
বন্যার জলে ডুবে গেল। কত ক্ষয় ক্ষতি হল। বিহারে বৃষ্টি হচ্ছে, দামোদরের জল বাড়ছে, 
আর আমাদের এখানে জল ধরে রাখা যাচ্ছে না, তার ফলে বর্ধমান, হাওড়া, ছগলিতে বন্যা 
হচ্ছে। এই তো পশ্চিমবাংলার অবস্থা। বিহার উড়িষ্যার বৃষ্টি হচ্ছে, সুবর্ণরেখা ফুলে উঠছে, 
জার মেদিনীপুর ডুবে যাচ্ছে, হাওড়া ডুবে যাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনার জন্য বন্যা হচ্ছে, আর 
উনি বলছেন এটা. স্টেট সাবজেক্ট, রাজ্যকে ব্যবস্তা করতে হবে, সেচ মন্ত্রীকে কৈফিয়ত দিতে 
হবে। প্রশ্নটা তা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারকে এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ এইগুলি 
আমাদের আওতার বাইরে। পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর দায়িত্ব, বন্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিতে হবে। 
সঠিকভাবে সমস্ত রকম ব্যবস্থা করতে হবে তাই নয়, টাকারও দায়িত্ব নিতে হবে। সমস্ত 
ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হবে এই দাবি আমরা করব। দ্বিতীয় কথা উনি সেচ 
সম্পর্কে বলেছেন। অন্তুত ব্যাপার। কেন্দ্রীয় সরকার আজরে নয়া নীতি গ্রহণ করেছেন। 
ওনারা বলছেন নো ফারদার ইনভেস্টমেন্ট অন ইরিগেশন। নয়া নীতিতে বলছেন সেচের জন্য 
সরকার টাকা আর ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে না। এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। 
আপনারা এখানে আবার গলাবাজি করছেন কেন এই প্রকল্প হচ্ছে না, কেন তিস্তা হচ্ছে না, 
কেন কেলেঘাই হচ্ছে না কেন সুবর্ণরেখা হচ্ছে না। এটা স্ববিরোধী কথা হচ্ছে না? পরিবেশ 
দপ্তরকে গিয়ে আপনারা বলুন তিস্তার ছাড়পত্র দেবার জন্য। বিষয়টা তা৷ নয়, নীতির পরিবর্তন 
করা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তা সবটাই ব্যাক্তিগত মালিকানায় 
হবে চাষিদের বলছে তোমরা নিজেদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকো। বৃষ্টির জল হলে 
তবে পাবে। আর এখানে মানসবাবু গলাবাজি করিতেছেন সেচমন্ত্রীকে অকথা, কুকথা বলিয়া। 
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এই হচ্ছে অবস্থা। তাই আমি মন্ত্রী মহাশয়কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। প্রম্ন এই 
নয় যে ডাঃ মানস ভূঁইয়া বা তার দল কি বললেন, প্রশ্নটি হচ্ছে আজকে সময় এসেছে, 
বাস্তবকে লক্ষ্য করে দাঁড়াতে হবে। না দাঁড়িয়ে উপায়ও নেই। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে 
নীতি, তারা সেচ ব্যবস্থার জন্য টাকা দেবেন না। আমরা অনেক চেষ্টা করে ৩৫ কোটি টাকা 
এনেছি, কাজ চলছে। আগামীদিনে আশা করছি যে পশ্চিমবাংলায় বিরাট একটা কাজ হবে। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারতবর্ষের যে নীতি, যে অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থা, তাতে 
আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি যে আপনি অনেক নতুন প্রকল্পের কথা বলেছেন--নুনবিল প্রকল্প 
ইত্যাদি, এগুলো আর হবে না। আজকে বাস্তব অবস্থাটা অন্য রকম। কারণ বিহার এবং 
ওড়িষ্যা, পশ্চিমবাংলার উপকার হবে সেজন্য তারা জায়গা দেবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা 
লাভের পর প্রথম দিকে কংসাবতী, ময়ুরাক্মী এবং দামোদর প্রকল্প হয়েছিল। তখন সেই 
অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা ছিল। আজকে কিন্তু সেই অবস্থা নেই। কোনও নতুন প্রকল্প 
আজকে করা যাবে না। দামোদর প্রকল্পের ড্যামগ্ডলো ক্রমশ মজে যাচ্ছে, বাঁধগুলো আরও উঁচু 
করা দরকার জল-ধারণের ক্ষমতা বাড়াবার জন্য। ১৬-১৭ বছর আগে কপ্পুরি ঠাকুর এবং 
জ্যোতি বসুর মধ্যে চুক্তি হয়েছিল, তা কার্যকর করা যাচ্ছে না। তাই মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, 
ওদিকে না গিয়ে আমাদের বেশি করে জোর দিতে হবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি সেচের উপরে, 
ধান্তব অবস্থার দিকে যেতে হবে। মানস ভূঁইয়া বলছেন কাজ করতে হবে। কাজ করতে গিয়ে 
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পরে দেখা যাবে- ল্যান্ড আযাকুইজিশনের কথা বলছেন--জমি পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এই 
ঘটনা ঘটতে দেখেছি কি ঘটছে। আপনি হয়ত নন, কিন্তু আপনার দলের ঝান্ডা আছে, তার! 
বাধা দেবে। কাজেই এই অবস্থার উপরে মন্ত্রী মহাশয়কে জোর দিতে হবে। তাছাড়া যে 
বিষয়ের উপরে আরও জোর দেওয়া উচিত, আমি আপনাদের সুবর্ণরেখা, কেলেঘাই এবং 
কপালেশ্বরির কথা বলছি, এগুলো করতে হবে। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে তা করা যাবে কিনা? 
অর্থের জন্য নয়। আজকে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে নতুন 
প্রকল্প করা যাবে না। ভয়টা আমাদের সেজন্যই। আমাদের আ্যাভেলেবল ওয়াটার রিসোর্স 
সেচের যে ক্ষমতা আমাদের আছে, যে গুলোকে সহজভাবে ব্যবহার করতে পারি, সেদিকে 
গুরুত্ব দিন। আপনি বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা বাড়ছে, কি 
বাড়তি জমি নেই। সেজন্য নতুন করে ভাবতে হবে। আপনি গতবারেও এই কথা বলেছিলেন 
তাই দরকার হলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের নতুন করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আপনি বিষয়টিকে 
ধরেছেন। নতুন করে কিছু করুন। আমি একটি হিসাব দেখছিলাম। কংসাবতীর লক্ষ্যমাত্রা স্থির 
করা হয়েছে যে ১.৩০ লক্ষ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হবে এবং কাজটি সম্পূর্ণ 
হলে খরচ হবে ৩২৭ কোটি টাকা। অথচ দেখুন, একটি জিনিস আমাদের সামনে আছে 
গতবারেও বলেছি, এবারে বিস্তৃত বলতে চাই। আমরা দেখছি যে এখন ভাগিরথী হুগলির 
জল মিঠে হয়ে গেছে, জোয়ারের জল মিঠে হয়ে গেছে। 


এই মিঠা জলে মেদিনীপুর, হাওড়া, ২৪-পরগনা, হুগলি এই ৪ টি জেলা কমপক্ষে ১০ 
লক্ষ বিঘা জমিতে বোরো চাষ হচ্ছে। কতগুলি সেচ নিকাশি যে খাল ইতিমধ্যে রয়ে গেছে, 
সেগুলো কাজে লাগিয়ে কমপক্ষে ১০ লক্ষ বিঘা জমিতে চাষের কাজ হচ্ছে। এর ফলে দে 
হাজার হেক্টর জমিতে বরো চাষ হচ্ছে এবং প্রতি বছরই তা বাড়ছে। সেচ দপ্তর বেশি বেণি 
করে মানুষের কাছে সেচ দিচ্ছে। এর যদি একটা হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে থে 
যদি দেড় মণ কাঠা প্রতি উৎপাদন হয় তাহলে ৩০০ কোটি টাকার আযাডিশনাল বোরো ধান 
উৎপাদন করতে পারছে। যেটা বিগত বছরে হয়নি। এই সেচ খালগুলো কাজে লাগিয়ে 
নিকাশি খালের সাহায্যে ৩০০ কোটি টাকার আ্যাডিশনাল বোরো ধান উৎপাদিত হচ্ছে। 
সুবর্ণরেখা প্রকল্পে ২ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ দিতে ৩২৭ কোটি টাকা লাগবে 
এবং সেই হিসাবে যে সাড়ে তিনশো কোটি টাকার যে স্ট্রাকচার রয়ে গেছে সেগুলো 'রক্ষণাবেঞদ 
করুন। এগুলোকে আরও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্ষা করুন। ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং 
প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ৩০০ কোটি টাকার ফসল পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হচ্ছে। এই থে 
স্ট্রাকচার বা পরিকাঠামো আছে সেটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্মতভাবে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
চেহারা পাল্টে দিয়েছে। তবে এই ব্যাপারে কিছু সমস্যা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। 
আজকে ফারাকার ভাঙ্গন এবং গঙ্গার ভাঙ্গনের ফলে অনেক ক্ষতি হচ্ছে। ফরাক্কা থেকে যে 
৪০ হাজার কিউসেক জল সুখা মরশুমে আসার কথা সেখানে গত ৩ বছর ধরে ১২ থেকে 
১৫ হাজার কিউসেক জলের বেশি আমরা পাচ্ছি না। এরফলে নিন্নবঙ্গকে বাঁচাতে মেদিনীপুর 
হুগলি, ২৪-পরগনা, হাওড়া এবং বর্ধমানের কিছু অংশ ভূগছে। হুগলির ভাগিরথীর নাবাত' 
ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এরফলে মানুষ সমানে ঠেঁচাচ্ছে। এতে শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি জেলাই ৩% 
নয়, অন্য জেলাগুলোকেও রক্ষা করা যাবে না। মূল যে স্রোত যার মধ্যে দিয়ে এই জন 
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সমুদ্রে যাবে সেই ভাগিরথীর নাব্যতা ক্রমশ মজে যাচ্ছে। যেখানে ৪০ হাজার কিউসেক 
জলের গ্যারান্টেড হওয়ার কথা যেখানে ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার কিউসেক জলের 
উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে এবং বর্ধার সময়ে এর ফলে ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সেচের 
সময়ে উত্তর প্রদেশে এবং বিহারে বাঁধ তৈরি হচ্ছে খাল কাটছে, ফলে তারা জল পেয়ে 
যাচ্ছে আর শুখা মরশুমে পশ্চিমবঙ্গ বাদ যাচ্ছে। আর বর্ষার সময়ে উত্তরপ্রদেশের জল এসে 
ব্যার সৃষ্টি করছে পশ্চিমবঙ্গে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে এবং এমন কি কলকাতা 
শহর পর্যস্ত বাদ যাচ্ছে না। সুতরাং এগুলোর উপরে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। 
আরেকটি কথা বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে যে, আপনারা প্রকল্প বাবদ প্ল্যানিং কমিশন থেকে 
অনুমোদন পেয়েছেন বাজেটও ধরা হয়েছে। সেগুলোর উপরে আরও বেশি বেশি করে জোর 
দিন। বিশেষ করে মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সেচের উপরে জোর দিতে হবে। সর্বশেষে একটি কথা 
বলে আমি শেষ করব সেটা হচ্ছে যে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই মৎস্য দপ্তর বলে 
একটি দপ্তর আছে বলে নাম শুনতাম। কিন্তু ওই দপ্তরের মন্ত্রী যেমন এখন এসে একটা 
বিরাট নাম করে ফেলেছেন এবং রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। তেমনি আমাদের ক্ষুত্র সেচ মন্ত্রী 
ুব গ্রামে গ্রামে ঘোরেন এবং আশা করছি আগামী দিনে এই দপ্তরের একটা বিরাট পরিবর্তন 
আনবেন। এই কথা বলে এই বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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শ্রী শৈলজাকুমার দাস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বৃহৎ মাঝারি এবং ক্ষুদ্র সেচ 
ঘরের মন্ত্রীরা যে ব্যয়ভার উত্থাপন করেছেন আমি তার তীব্র বিরোধিতা করি এবং আমাদের 
"ই থেকে যে কাটমোশনগুলি এসেছে তাকে সমর্থন করে আমি গুটি কয়েক কথা বলছি। 
দের পক্ষ থেকে শুরুতে ডাঃ মানস ভূইয়া তার দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই কথা 
£ণি বলবার চেষ্টা করেছেন যে সেচ দপ্তরের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর কি ভাবে 
শিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের অবহেলার স্বীকার হয়েছে। তার জবাব দিতে গিয়ে পরবর্তী 
শাসক দলের বারীন কোলে মহাশয় তিনি বলছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে নাকি মানসবাবু 
শা করছেন। আমি এই কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে সেচ দপ্তর সে বৃহৎ, 
খারি কিংবা ক্ষুদ্র হোক সেই দপ্তরটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবন এবং জীবিকার স্বার্থে 
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[151 38776, 1994 
অত্যত্ত ওতপ্রোতভাবে" জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজ্যে যেখানে অধিকাংশ মানুষকে 
কৃষির উপর নির্ভর করে বাঁচতে হয় এই দপ্তরের ভূমিকা সেক্ষেত্রে একটা বিরাট রয়েছে, 
বিরাট বললে ভুল হবে, একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু এই কথা বলব 
আমাদের অভিজ্ঞতায় কি দেখতে পাচ্ছি গত ১৭ বছরে এই দপ্তরটা শাসক দলের বড় শরিক 
মার্জবাদীরা দখলে কোনওদিন ছিল না। এই দপ্তরটা শুরু থেকে আর. এস. পি.-র হাতে 
আছে, আর. এস. পি.-র নেতা, মন্ত্রী এই দপ্তর চালায়। তাই এই জিনিস আমরা দেখতৈ 
পাই। এই দপ্তর চালাতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন আছে, যে অর্থের যোগানের দরকার 
আছে, সেই অর্থ আমরা দেখতে পাই না। আজকে এই দপ্তরের কাজ কি, এই দপ্তরের যে 
কাজ ন্যস্ত আছে, কৃষকের চাষের জন্য সেচের জল সরবরাহ করা এবং আমাদের নদীমাতৃক 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে যে ভাঙন হচ্ছে, বিরাট সমুদ্র এলাকায় যে ক্ষয় হচ্ছে, সমৃদ্েব 
তটের যে ক্ষয় হচ্ছে তাকে রক্ষা করা দরকার, কিন্তু প্রতি বছরে সেখানে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি বিশেষ করে গত বছরে আপনারা সকলেই জানেন উত্তরবঙ্গে এবং মেদিনীপুর জেলায় 
য়ে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল সেই বন্যার ফলে মানুষের ঘরবাড়ি, সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, এক 
একটি জায়গায় গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 


সেখানে লোকালয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ঠিক বন্যারই পর পর উত্তরবঙ্গে আমি 
গিয়েছিলাম। তখন আমি পঞ্চায়েত সাবজেক্ট কমিটির সদস্য ছিলাম। তখন সেখানকার অবস্থ 
দেখে আমরা বিস্মিত। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা লোকেদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তারা বলছে 
কিছুদিন আগেও এখানে একটা বিদ্যালয় ছিল, এই স্কুলে পঞ্চায়েতের ভোট হয়েছিল, আজ 
সেই স্কুল জলের তোড়ে ভেসে চলে গেছে। কেন আজকে এই আবস্থা। নদী বাঁধ মেরামতির 
জন্য যে টাকা দরকার ছিল সেই টাকা পাওয়া যায় না তাই এই অবস্থা। দীর্ঘদিন নদীবীধের 
'কাজ হয়নি। জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় আমরা দেখেছি সেই একই চিত্র। 
একদিকে যখন সেচের জমিতে চাষিদের জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না, অপরদিকে তখন 
অতিবৃষ্টি এবং নদীর জলের তোড়ে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে আমরা আজকে 
বলতে চাই স্পষ্টভাবে যে রাজ্যত্তরে যে সেচ দপ্তর, যেখানে ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের 
কোনও স্কোপ নেই। এখানে সম্পূর্ণভাবে সরকারের টাকার উপরে নির্ভর করে দপ্তর চালাতে 
. হয়, উন্নয়নের কাজ করতে হয়, মানুষের দুঃখ লাঘবের কাজ করতে হয়। কিন্তু সেইখানে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে সেচ দপ্তরের থে বাজেট ধরা হয. 
তার গড় হিসাব হচ্ছে ১৭ পারসেন্ট। কোনও কোনও রাজ্যে আবার ১৭ পারসেন্টই বরা 
করা হয়। কিন্তু সেখানে পশ্চিমবাংলাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র ১২ পারসেন্ট অর্থ বরা 
করা হচ্ছে এই সেচ দপ্তরের বাজেটে। তাহলে এই সেচ দণ্তরটা চলবে কি করে, কাজ করবে 
কি করে। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের এই ১৭ বছর রাজত্বে উল্লেখযোগ্য একটা প্রকল্পের 
নাম করুন, যে প্রকল্প আমরা জনগণকে উপহার দিয়েছেন। আপনারা বলবেন তিস্তা প্রক্প 
তিস্তা প্রকল্প নিশ্চয় রাজ্যের একটা গর্ব। কিন্তু সেই তিস্তা আজকে কোথায়? তিস্তার জন! 
আজকে ৩৭০ কোটি টাকার মতো খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু সেই তিস্তা কোথায়? আপনার 
কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বার বার অভিযোগ আনতেন টাকা' দিচ্ছে না। সেচ দপ্তর হচ্ছে 


101১070১১10 41৭0 ৬0110 01৭10274412 508 01475 215 


সর্বাস্তকরণে একটা রাজ্য স্তরের ব্যাপারে, এখানে কেন্দ্রর কোনও ব্যাপার নয়। এই সেচ দপ্তর 
যুগ্ম তালিকায় নেই, তা সত্তেও কেন্দ্র উল্লেখযোগ্যভাবে একটু বেশি পরিমাণে টাকা দিয়েছে। 


তবুও কেন আজকে এগুচ্ছে না। এগুচ্ছে না তার কারণ, সেখানে আজকে সমন্বয়ের 
অভাব রয়েছে। এখানে ভূমি রাজন্ব দপ্তরের যে জমি দখল করার কথা, জমি আযাকোয়ার 
করার কথা সেই জমি দখল নেওয়ার টাকা তারা দিচ্ছেন না ফলে জমি নেওয়া যাচ্ছে না। 
প্রতি বছর বাজেটের সময় একথা বলা হয় যে ফরেস্টের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। 
পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া সত্তেও কেন আজকে বিকল্প বনসৃজন করা হয়নি, কেন এই 
কাজ করতে রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছেন তার জবাব আজকে মন্ত্রী মহাশয়কে দিতে হবে। 
এত টাকা ব্যয় করে আজকে উত্তরবঙ্গের যে জেলাগুলির জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই 
জেলাগুলিতে কি সেচের সুযোগ সুবিধা পৌছে দেওয়া গিয়েছে? এর ফলে সেখানকার কৃষকরা 
কি উপকৃত হয়েছে? না, আজকে সেইভাবে তারা উপকৃত হননি। আজকে গ্রেভিয়ার্ডের 
সমস্যার জন্য খাল কাটা আটকে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আজকে সুস্পষ্টভাবে বলতে 
হবে যে এই গ্রেভিয়ার্ডের সমস্যার সমাধানের জন্য কি ব্যবস্থা করছেন এবং কতদিনের মধ্যে 
এই সমস্যার সমাধান হবে। এ “দেখছি” “করছি” এইসব কথা শুনতে আমরা আর রাজি নই। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে তাই সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে কতদিনের মধ্যে এই গ্রেভিয়ার্ডের 
সমস্যার সমাধান করবেন। বীরভূমের একজন মাননীয় সদস্য দক্ষিণবঙ্গের কথা বলছিলেন, 
তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল যে মন্ত্রী মহাশয় উত্তরবঙ্গের জন্য করুন, উত্তরবঙ্গ পিছিয়ে আছে 
তাদের জন্য নিশ্চয় করবেন, তাদের প্রীধান্য দিয়েই করবেন কিন্তু তার মানে এই নয় যে 
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উত্তরবঙ্গের বাইরে যেসব জেলা আছে তাদের সেচ ব্যবস্থা, জল নিকাশি ব্যবস্থা, নদীর্বাধ 
রক্ষা, সমুদ্রতট ক্ষয়ের প্রতিরোধ করার কাজ সেগুলি অবহেলার শিকার হবে। না, এটা হতে 
পারে না। এই প্রসঙ্গে ময়ুরাক্ষী প্রকল্পের কথাটা একটু বলব। বাজেট বক্তৃতায় দেখলাম যে 
মযূরাক্ষী প্রকল্পের আধুনিকিকরণের কথা বলা হয়েছে। প্রতি বছরই একথা বলা হয়। ময়ূরাক্ষীর 
যে বেশি জলটা সেটা নুন বিল এবং সিদ্ধেশ্বরীতে ধরে রেখে যাতে সেই জল প্লাবন ঘটাতে 
না পারে এবং পরে সেচের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে বাজেট বইতে বলা হয়েছে যে 
তারজন্য সার্ভে হচ্ছে। আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই, এই সার্ভের কাজ 
শেষ করে কবে আসল কাজ শুরু হবে সেটা তিনি বলুন। দক্ষিণবঙ্গের কথা মাননীয় 
মানসবাবু বলেছেন। আমরা জানতে চাই, সুবর্ণরেখা ছাড়পত্র কবে পাওয়া যাবে। সুবর্ণরেখা . 
প্রকল্প যে এলাকায় হবে তার ১০টি উপকৃত রকের মধ্যে আমার নির্বাচনী কেন্দ্রের একটি 
ব্লকও আছে। এই সুবর্ণরেখা প্রকল্প সম্পর্কে বলতে চাই, ১৯৮৮ সালে এর টেকনো ইকনমিক্যাল 
ক্লিয়ারেল বা ছাড়পত্র আপনি পেয়েছেন কিন্তু তারপর থেকে খুব আত্তরিকতা এবং নিষ্ঠার 
সঙ্গে এই সুবর্ণরেখা প্রকল্প রূপায়িত করার চেষ্টা হয়নি এটাই হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা 
এবং ধারণা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে তাই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট জবাব চাইছি। আমি 
মেদিনীপুর জেলার লোক। সেখানে ক্ষুদ্র সেচ__নদীর জল বেঁধে সেচের ব্যবস্থা করার সুযোগ 
কম। তার উপর কিছু কিছু বেসিন এলাকা আছে যেখানে অতিবৃষ্টি হলে জল জমে যায়। 
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তাতে কৃষকেরা কষ্ট করে যা চাষ করে তা নষ্ট হয়ে যায়। তার জন্য কিছু নিকাশি প্রকল্প 
করা হয়েছিল। যেমন নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর এই সব জায়গায় নিকাশি প্রকল্প ছিল, এইগুলো 
জি. এফ. সি. সি. ছাড়পত্র পেল, গঙ্গা ফ্লাড কন্ট্রোল কমিশনের ছাড় পত্র পেল, কিন্তু গত 
৭/৮ বছরে এ প্রকল্পে মাত্র দুনিয়া খালে একটা লক গেট করার পর আর একটাও কাজ 
হয়নি। সমুদ্রের কাছে কাথি, ফেজ ওয়ান, ফেজ টু, ফেজ থ্রি, এইগুলোর যে প্রকল্প রচনা 
করা হয়েছিল তারা রূপায়িত হবে কি না জানতে চাই। আপনি জানেন পশ্চিমবাংলার মধ্যে 
দার্জিলিং এবং দিঘা এই দুটি নামকরা জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। সেই দিঘা পর্যটন কেন্দ্রে 
একটা বিস্তীর্ণ এলাকা সমুদ্রের তান্ডবে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ৭২ সাল থেকে ৭৭ সালে যখন 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার ছিল, সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে যে প্রকল্প করা হয়েছিল, বোল্ডার 
দিয়ে, পিচিং করে সমুদ্রের ক্ষয়কে রোধ করার ব্যবস্থা করা হবে। সেই প্রকল্পের কাজ আর 
হচ্ছে না। ফলে সমুদ্রের এই ক্ষয় থেকে দিঘাকে রক্ষা করা যাবে না। যদি না সেই প্রকল্পে 
টাকা খরচ হয়। আমি আজকে একটা কথা বলতে চাই, মেদিনীপুর জেলার ইরিগেশনের দুটো 
ডিভিসন ভাগ করা ছিল। একটা ইস্ট মেদিনীপুর ডিভিসন, আর একটা ওয়েস্ট মেদিনীপুর 
ডিভিসন। মেদিনীপুর শহরে ইস্ট মেদিনীপুর ডিভিসনের যে অফিস তাকে তমলুকে স্থানাস্তরিত 
করা হবে ঠিক হয়েছিল। ইতিমধ্যে তমলুকে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ বেরিয়ে গেছে, কিন্ত 
আজ পর্যন্ত কেন স্থানাস্তরিত হয় না সেটা জানতে চাই। কোন জায়গায় এটা আটকে আছে 
সেটা জানতে চাইছি। ইরিগেশন দপ্তরের সঙ্গে আর একটা দপ্তর আছে মাইনর ইরিগেশন, 
ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর। 


মাইনর ইরিগেশনের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি। এ সম্বন্ধে আপনাদের প্রথমে 
অনেক দ্বিধা, সংকোচ ছিল- বর্তমান মন্ত্রীর প্রিডিসেসর প্রয়াত কানাই ভৌমিক বেশ কিছু দিন 
দ্বিধা সংকোচের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু এখন অবস্থাটা কি? এই দপ্তর কোন জায়গায় গিয়ে 
দাড়িয়েছে? ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রোজেক্টের টাকায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যে কাজ করার কথা 
ছিল তা আপনারা করতে পারেন নি। অথচ টাকার অভাব নেই। যেখানে প্রতিটি দপ্তর 
বলছে টাকার জন্য কাজ করতে পারছে না, সেখানে রাজ্যে এটাই একমাত্র দপ্তর যার টাকার 
অভাব নেই। টাকার অভাব না থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র সেচের কাজে মন্ত্রী ব্যর্থ, দপ্তর ব্যর্থ। মন্ত্রী 
বলছেন, “এতগুলো ডিপ টিউবওয়েল পুঁতেছি।” আমি তাকে প্রশ্ন করছি তার মধ্যে কতগুলি 
কমিশন করেছেন, কত পাইপ লাইন বসিয়েছেন, কত জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছেন? সব 
চেয়ে ষড় প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক প্রোজেক্টের পরে এই দপ্তরের ভবিষ্যত কি? কারণ এম. 
আই, সি.-র আজকে কি অবস্থা তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। মাইনর ইরিগেশন কর্পোরেশন 
একদম শুকিয়ে গেছে, মরে গেছে। তাদের যেসব টিউবওয়েল ছিল সেসবগুলি বেশির ভাগ 
জায়গায়ই নষ্ট হয়ে গেছে। আমার অনুরোধ আজকে এম. আই. সি.-কে এই দপ্তরের মধ্যে 
মিশিয়ে দেওয়া হোক। এটা সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রোজেক্ট নির্ভরশীল দপ্তর, পরবর্তীকালে এটা 
কোথায় যাবে? সেই জন্যই বোধ হয় মন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বলেছেন, 'জামানির সঙ্গে কথা 
বলছি। অর্থাৎ তারা চেষ্টা করছেন বিদেশি আর্থিক সাহায্যে নতুন করে আবার প্রোজেকঁ 
রচনা করা যায় কিনা। এই দপ্তরের কাজকর্ম দেখেই বোধ হয় সাবজেট কমিটি অত্যন্ত 
ভয়ঙ্কর মন্তব্য করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সেই মন্তব্যটা আমি একটু এখানে পড়ে 
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১0700795. সাবজেক্ট কমিটি তার রিপোর্টের মধ্যে এই বিরূপ মন্তব্য করেছেন। ক্ষুদ্র সেচ 
প্তরের কাছে আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল, যা আমরা আশা করেছিলাম তা তারা পূরণ 
করতে পারেন নি। এটাই হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা । তারা যেসব ডিপ টিউবওয়েল পুঁতেছিলেন, 
আর. এল. আই. বসিয়েছিলেন তা অধিকাংশ জায়গায়ই খারাপ হয়ে পড়ে আছে, তার চুরি 
হয়ে গেছে, বিদ্যুৎ কানেকশন নেই, কৃষকরা সেচের জল পাচ্ছে না। আর একটা কথা বলে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটা হচ্ছে, বোরো বীধ সম্বন্ধে। মেদিনীপুর, ২৪-পরগনা, 
ছুগলির বিস্তীর্ণ এলাকায় খরার মরশুমে বরো বীধ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই খাতে টাকা 
এতই অল্প যে, তা দিয়ে কিছুই হবে না। এবারে মাত্র ৬৬ লক্ষ টাকা ধার্য হয়েছে। অথচ 
আজকে সর্বত্র আন্ডারগ্রাউন্ডের জল তুলে নেওয়ার জন্য পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। 
এই পরিস্থিতিতে আমরা যদি বেশি সংখ্যায় বরো বাঁধ নির্মাণ করতে পারি তাহলে সেচের 
জলের জন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারি। পরিশেষে আমি এই কথা বলতে চাই যে, 
এই সেচ দপ্তর রাজ্যের মানুষের কল্যাণের কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সেইজন্য আমি এই দপ্তরের 
বাজেট বরাদ্দের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সৌমেন্দ্রনাথ দাস ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, বৃহৎ ক্ষুদ্র এবং মাঝারি সেচ 
দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীরা যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তার পূর্ণ সমর্থন করে এবং 
বিরোধীদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে ২/৪টি কথা বলছি। আজকে এখানে 
অনেকক্ষণ ধরে বিরোধীপক্ষ এবং সরকার পক্ষের বক্তব্য গুনলাম, বিগত বন্যায় উত্তরবঙ্গের 
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বিশেষ করে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ভয়াবহভবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, বনু রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট 
এবং নদীবীধের ভাঙ্গন হল, অনেক মানুষের ঘর বাড়ি ভেঙ্গে গিয়েছিল এমন কি আমার 
নিজের বাড়িতেও ৩ দ্দিন ধরে ১০/১১ ফিট জল ছিল, বেঁচে আছি এটাই বড় কথা। 
' গিয়েছিলেন, আলুদিয়া আমার গ্রামের নাম। আমি ত্রাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন 
করে উত্তর পেয়েছিলাম, আমার প্রশ্ন ছিল যে গত উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার পরে রাস্তা, 
ঘাট ইত্যাদি মেরামতের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কটা নয়া পয়সা বরাদ্দ করেছেন, ত্রাণ মন্ত্রী 
মহাশয় উত্তর দিয়েছিলেন এক পয়সাও নয়। আমি আজকে মাননীয় সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের 
গছে জানতে চাই বিগত বন্যায় কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি সহ দক্ষিণ বঙ্গেরও অনেক 
লাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ছিল, বহু বাড়ি এবং কৃষিজমির ক্ষতি হয়েছে, ভূমিক্ষয় হয়েছে, 
গুলির পুননির্মাণের জন্য আজ পর্যন্ত কেন্ত্রীয় সরকার কত অর্থ বরাদ্দ করেছেন এই 
বষয়টা একটু জানতে চাই সুনির্দিষ্ট ভাবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আজকে কংগ্রেসিরা এখানে 
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বাংলার মানুষের জন্য যথেষ্ট মায়াকান্না কাদলেন, বিগত কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ির বন্যার 
পর প্রায় দুমাস অতিবাহিত হয়ে গেল কেন্দ্রীয় সরকার এক বন্যা বিশেষজ্ঞ কমিটি পাঠিয়ে 
দিলেন তারা বিমানযোগে কুচবিহার বিমানর্ঘাটিতে নেমে আবার সেই বিমানেই কলকাতা ফিরে 
এলেন, বন্যা বিধ্বস্ত কোনও এলাকা পরিদর্শন না করে। কলকাতায় এসে সংবাদিকদের ডেকে 
বললেন বন্যা হয়নি, কোও নিদর্শন দেখা যায়নি। বন্যার ব্যাপার নিয়ে কুচবিহারের লোককে 
উপহাস করলেন, এ কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল। আমরা সেটা সংবাদ মিডিয়ায় জানতে পারি এবং 
তার বিরুদ্ধেই কুচবিহারের সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ, আন্দোলন সংঘটিত করেছে। এবারে আমি 
সুনির্দিষ্ট ভাবে আর একটা কথা বলতে চাই। কংগ্রেসিরা এখানে সেচ সম্বন্ধে অনেক কথ. 
বলেছেন, বিষয়টা কিন্তু সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষ কৃষিনির্ভর দেশ, তারই একটা রাজ 
হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির সাথে সেচের 
যোগাযোগ অত্যত্ত নিবিড়। কৃষিকে সেচ ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। কৃষি উন্নয়নের ব্যাঘাতের 
কারণ হচ্ছে সেচ, কিন্তু স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরেও আজকে কৃষককে প্রকৃতির উপর সম্প্্ণ 
নির্ভর করতে হয়। কুচবিহারে রেশনের দোকানে যে গম দেয় তা পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা থেকে 
আসে। অথচ আমি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসাবে কিছু তথ্য জানি সেগুলি হল যে ভারতের 
স্বাধীনতার পর কিছু বড় বড় সেচ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ভাকরা-নাঙ্গাল 
নাগার্জুন এবং তিস্তা। কেন্দ্রীয় সরকার এগুলিকে সমর্থন করেছিলেন, এই প্রকল্পের ফে 
পাঞ্জাব, হরিয়ানায় জল সরবরাহ হচ্ছে অথচ ১৯৭৭ সালের আগে পর্যস্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
এই তিস্তা সেচ প্রকল্পের কোনও ব্যবস্থাই কার্যকর করেননি। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতায় 
আসার পর এরা উত্তরবঙ্গের কৃষকদের সুবিধাণ্ডলি দেখছেন। 


তারা আশা করছেন, উত্তরবঙ্গে কৃষির ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে, কি 
আমরা দেখছি, কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র অসহযোগিতার ফলে তিস্তা প্রকল্পের কাজ খুঁড়িয়ে 
খুঁড়িয়ে চলছে। এ পর্যন্ত এ প্রকল্পে যেখানে রাজ্য সরকার প্রায় ৩০০ কোটি টাকা খবঃ 
করেছেন সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন মাত্র ৫ কোটি টাকা। পরে এই বিধানসভা থেবে 
সর্বদলীয় প্রস্তাব গ্রহণ করবার পর এবং কৃষি শ্রমিকরা আন্দোলন করবার পর কেন্্রা 
সরকারের যোজনা কমিশন ৫ বছরের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু গাঃ 
বছরে ১৫০ কোটি টাকা-_-এটা কিছুই নয় যেখানে আজকে তিস্তা প্রকল্পের পূর্ণ দারিতৃটাং 
নেওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। এবং যেভাবে ওরা কাজ চালাচ্ছেন তাতে কতদিনে যে এ 
প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলা মুশকিল। তিস্তা সেচ প্রকল্প শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের প্রকল্প নয়, 
এর উপর নির্ভর করছে গোটা রাজ্যের অর্থনীতি, কারণ আজকে এ প্রকল্পই পারে রাজার 
খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিতে। কিন্তু আজকে অত্যন্ত ধীর গতিতে এ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে 
চলেছে। তারজন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে নির্দিষ্ট ভাবে জানতে চাই, আগামী কত বছরের মধো 
কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ির কৃষকদের জমিতে এ প্রকল্পের জল গৌছে দেওয়া যাবে। জা 
যে, কেন্দ্রের বন ও পরিবেশ বিভাগ খাল কাটার কাজে বাধা দিচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে লাগাতার 
আন্দোলন করা দরকার আছে যদি সত্যিই এই জাতীয় অসহযোগিতা তাদের থেকে থাকে' 
আজকে আমরা যখন সেচ দপ্তরের বাজেট নিয়ে আলোচনা করছি তখন উত্তরবঙ্গের মাণুধ 
অনেক আশা নিয়ে কলকাতার দিকে তাকিয়ে আছেন। বিগত বন্যায় উত্তরবঙ্গে সমস্ত কিছু 
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ধ্বংস হয়ে যাবার পর সরকারি অফিসাররা সেখানে গেছেন, সাবজেক্ট কমিটিও সেখানে ছুটে 
গেছেন, কিন্তু বন্যার পর যেভাবে রিকন্ট্রাকাশনের কাজ হওয়া উচিত ছিল সেভাবে কাজ 
কিন্তু সেখানে হয়নি। এবারে আবার বন্যা এসে গেছে, সেখানকার মানুষ শঙ্কা নিয়ে দিন 
কাটাচ্ছেন। আমি সাবজেকু কমিটির রিপোর্ট দেখছিলাম এতে যা বলা হয়েছে, আমাদের 
অভিজ্ঞতাও তাই এবং বাজেট বক্তৃতাতে ও মাননীয় মন্ত্রী সেকথা উল্লেখ করেছেন। উত্তরবঙ্গের 
নদীগুলি মূলত পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী। প্রতি বছর বন্যার ফলে ক্রমশ নদীগর্ভ ভরাট 
হয়ে যাওয়াতে নদীগুলোর জল-ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে এবং তারফলে প্রতি বছর সেখানে 
বন্যা হচ্ছে। সাবজেক্ট কমিটি তাদের রিপোর্টে বলেছেন যে, উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির 
মোকাবিলা করবার একটিই মাত্র সহজর পথ নদীগুলির খাত বৃদ্ধি করতে সেগুলো খনন 
করা। কিন্তু এবারের বাজেটে তারজন্য কোনও নির্দিষ্ট কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। মন্ত্রী মহাশয় 
বলেছেন যে, এর জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। 
তাহলে কি তিনি বলতে চাইছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার জন্য তিনি কাজ 
করতে পারছেন না? এই জায়গাটাতে কিন্তু কিছুটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। 


আর একটা বিষয় হচ্ছে বন্যা এবং খরা। এই বন্যা এবং খরা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাস্টার 
পানের প্রয়োজন। এটা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দপ্তর চিন্তা-ভাবনা করছে এবং বাজেটে বরাদ্দও 
রয়েছে। কিন্তু এই চিস্তা-ভাবুনাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কতটা এগিয়েছে, না কি পিছিয়ে 
যাচ্ছে, এই বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ভাবে জানা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এ ক্ষেত্রে 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, যার প্রতিফলন এখানে রয়েছে। আর একটা জিনিস হচ্ছে সুবর্ণরেখা 
প্রকল্প। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রেও একই জিনিস বলা হয়েছে। এখানেও দেখছি যে বেন্ত্রীয় 
সরকারের পরিবেশ দপ্তর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এর বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ নেওয়া 
দরকার। ময়ুরাক্ষী, সিদ্ধেশ্বরী, নুনবিল প্রকল্প সম্পর্কে এই বিধানসভায় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন 
যে সার্ভে হয়ে গেছে। আমরা নির্দিষ্ট ভাবে জানতে চাই যে সার্ভে হওয়ার পরে সেখানে 
সেচের স্বার্থে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ এটা শুধু বীরভূমের ব্যাপার নয়, বর্ধমান, 
বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, এই তিনটি জেলা এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে। সেখানকার 
কৃষক সমাজ এই প্রকল্পের দিকে তাকিয়ে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে 
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টাচ্ছি যে সার্ভে রিপোর্ট পাওয়ার পরে বাকি কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, কতদিনের 
মধ্যে পেতে পারবে সেটাও মন্ত্রী মহাশয় আমাদের জানাবেন। তিস্তা প্রকল্পের জল না পাবার 
জন্য রাজনগর, দুবরাজপুর ইত্যাদির কৃষকদের কোনও উপকার হচ্ছে না। অথচ এঁ এলাকাগুলি 
শিডিউল্ড কাস্ট এবং শিডিউল্ড ট্রাইবস অধ্যুষিত এলাকা। সেই সব এলাকার মানুষ আমাদের 
দিকে তাকিয়ে আছে। কাজেই তাদের উন্নয়নের স্বার্থে এখানে আর. এল. আই. চালু করার 
জন্য আবেদন জানাচ্ছি। পাশাপাশি কুচবিহারের ক্ষেত্রে কি দেখছি? সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টেও 
আছে এবং এই বিষয় নিয়ে আলোচনাও করা হয়েছে। কুচবিহারের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে 
মাইনর ইরিগেশন দপ্তরে যে সমস্ত প্রকল্পগুলি রয়েছে, সেগুলির অধিকাংশ অচল হয়ে আছে। 
কৌথাও সামান্য টাকা দেওয়া হচ্ছে, আবার কোথাও কর্মীর অভাবে কাজ হচ্ছে না। কুচবিহার 
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জেলার মাইনর ইরিগেশনের যে সমস্ত প্রোজেক্ট রয়েছে তার শতকরা ৭০/৭৫ ভাগ প্রোজেক্ট 
বন্ধ হয়ে আছে এবং তার ফলে কৃষকরা কোনও সুফল পাচ্ছে না। কাজেই এই বিষয়ের 
প্রতি গুরুত্ব দেবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। আর একটা বিষয় যেটা সাবজেক্ট কমিটির 
করা দরকার। এতে কুচবিহার, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ সাব-ডিভিসনে মাইনর ইরিগেশনের যে 
প্রোজেক্গুলি আছে সেটা ভাল ভাবে কার্যকর করা যাবে। আর একটা বিষয় হচ্ছে, উত্তরবঙ্গের 
জেলাগুলি শিল্পের দিক থেকে অনগ্রসর। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যস্ত এখানে কোনও 
বড় শিল্প গড়ে ওঠেনি। তার ফলে এখানকার মানুষ একমাত্র কৃষির উপরে নির্ভরশীল। 
কাজেই উত্তরবাংলায় যদি কৃষির জন্য জল পৌছে দেওয়া যায় তাহলে মানুষের মুখে হাসি 
ফুটবে এবং এর ফলে গোটা বাংলার চেহারাও পাল্টে যেতে পারে। আজকে তিস্তা প্রকষ্ট 
যে ধীর গতিতে চলছে, কেন্দ্রীয় সরকার যে বাঁধার সৃষ্টি করছে, সেটা আমরা জানি। কিন্ত 
তা সত্তেও আজকে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির মধ্যেও এই সরকারকে এগিয়ে 
যেতে হবে। তিস্তা সেচ প্রকল্প নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে দেরি হচ্ছে। এগুলি কাটিয়ে 
উঠে উত্তরবঙ্গের কৃষকদের স্বার্থে যুদ্ধ কালীন ব্যবস্থা হিসাবে সেখানে জল পৌছে দেবার জনা 
আবেদন জানাচ্ছি। আর একটা কথা হচ্ছে, সুবর্ণরেখা প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩০ হাজার হেক্টর 
জমিতে জল দেওয়া যাবে কিন্তু সেটাও শুরু করা হচ্ছে না। 


আজকে বহু দিন চলে গেল, শুরু হল না। এটা পরিবেশ দপ্তরের জন্য বন্ধ হয়ে 
রয়েছে। পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে বিরোধী দল থেকে সর্বদলীয় 
কমিটি যাওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার 
নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটাবেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এই বছর ১৯৯৪-৯৫ 
সালের জন্য তিস্তা সেচ প্রকল্পের জন্য ৬০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের 
মধ্যে ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের জল পৌছে দেবার কথা বলা হয়েছে। মূল প্রস্তাবে 
আছে ৯২৩ হাজার হেক্টর জমিতে তিস্তা প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের জল পৌছে দেওয়া হবে। 
এখন পর্যন্ত হয়েছে ৩৩.৭৮ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের জল পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। 
এই ভাবে যদি হতে থাকে তাহলে কত বছর লাগবে এই তিস্তা প্রকল্পের কাজ শেষ করতে 
সেটা একটু ভাবুন। মূল প্রকল্পের জন্য লাগবে ৬৯৫ কোটি টাকা, এখন পর্যন্ত খরচ করা 
হয়েছে ৩৭২ কোটি টাকা। তার মধ্যে কেন্দ্র দিয়েছে মাত্র ৫ কোটি টাকা। এটা ভাববার 
বিষয়। কংগ্রেসের এটা জানা দরকার। কংগ্রেস এই বিষয়ে কিছু বলছে না। বন্যার কথা 
বলছেন, কিন্তু বন্যার ক্ষেত্রে যে বাধা, প্রধান যে বাধা সেই বিষয়ে ভাবছেন না। কেন্দ্রীয় 
এসে এখানে কিছু ঠাট্টা, তামাসা করে চলে গেলেন। সেখানে বিরোধীরা কিছু বললেন না। 
প্রতিটি সংবাদপত্রে এটা প্রকাশিত হয়েছে, রেডিও, টি. ভি. সমস্ত জায়গায় এটা প্রচার হয়েছে। 
কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল কুচবিহারে বিমান বন্দরে নেমেছিল, তারপর সেখানে চা-পানি খেয়ে 
লোকেদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা করে কলকাতায় চলে এল। তারপর কলকাতায় এসে সাংবাদিক 
সম্মেলন করে বলল, কোথায় বন্যায় মানুষ আক্রান্ত হয়েছে সেটা তো দেখলাম না, গবাদি 
পশ্ড মারা গেছে, ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে তা তো দেখলাম না। এই ব্যাপারে কংগ্রেসের 
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কাছ থেকে কোনও প্রতিবাদ হল না। সেই জন্য ১৫-১৬ বছর হল কুচবিহারের মানুষ 
কংগ্েসকে পরিত্যাগ করেছে, তাদের মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছে। আবার ঝামা ঘসার জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য কংগ্রেস কিছু করেনি, কংগ্রেসের কাছ থেকে তাই 
তারা কোনও আশা করে না। মাননীয় মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত কাজের লোক 
এটা কুচবিহারের মানুষ, উত্তরবাংলার মানুষ ভাল করে জানে। কুচবিহার সহ উত্তরবাংলার 
মানুষের আরও বেশি সুযোগ করে দেবার স্বার্থে এই তিস্তা প্রকল্পের কাজ যাতে আরও 
দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি অনুরোধ 
জানাচ্ছি। এই কথা বলে বাজেটকে“আরও একবার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


শ্রী সুকুমার দাস ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সেচমন্ত্রী ৬৬ এবং ৬৮ নম্বর 
দাবির অধীন সেচ দপ্তরের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই সম্পর্কে সামান্য দু-চার কথা 
বলতে চাই। আপনারা জানেন সারা দেশের বেশির ভাগ মানুষ নির্ভর করে কৃষি অর্থনীতির 
উপর। কৃষি অর্থনীতি বলতে চাষ-বাস। এই চাষ-বাসের জন্য প্রধানত দরকার মাটি এবং 
জল এবং অন্যান্য কিছু সাজ-সরঞ্জাম। মাটি যেখানে সীমিত এবং জনসমুদ্র যেখানে সীমানার 
বাইরে চলে গেছে সেখানে চাহিদা অনুযায়ী মানুষের বাঁচার তাগিদে সম্পদকে বাড়াতে হয়। 
মানুষের বাঁচার তাগিদে একই মাটিতে বেশি উৎপাদনের দিকে যেতে হয়। একই মাটিতে বেশি 
উৎপাদন করতে গেলে সেই অনুযায়ী জলের প্রয়োজন হয়। আজকে নূতন প্রযুক্তি, নূতন 
বৈজ্ঞানিক কায়দায় নৃতন উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে মানুষের হাতে সহজ সুযোগ এসেছে। এই 
(চে বিভাগকে আমি কয়েকটি ভাগে ভাগ করব। আপনারা জানেন দেশ গড়ার সময় সারা 
ভারতবর্ষে বৃহৎ সেচ প্রকল্প কিছু কিছু তৈরি হয়েছিল। ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, এবং দামোদর 
এই সমস্ত বৃহৎ সেচ প্রকল্প শুরু হয়েছিল এখানে। আপনারা এখানে একটানা ১৭ বছর 
আছেন ভাল কথা। আমার পূর্ববর্তী বক্তা যিনি বললেন তিনি ঝামা ঘসার কথা বলছেন, 
আমি তাকে স্মরণ করতে বলব ঝামা ঘষার ইতিহাস এই রকম অনেক দেখা গির়েছে। 
পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকগুলি দেশের ঝামা ঘযার ইতিহাস আছে। 


৭২ বছর ধরে এক একটা দেশের ঝামা ঘষার ইতিহাস আপনারা জানেন। ফুলঝরি 
বক্তব্য, অনেক তত্ব কথায় আমরা মুগ্ধ হতাম। রাশিয়ায় স্বর্ণোজ্দ্বল অনেক তত্তের সৃষ্টি 
ইর়েছে। কিন্তু ৭২ বছর ধরে ক্ষমতায় থেকে যে ভাবে ঝামা ঘষেছেন, ক্ষমতায় থেকে যে 


[3-25 _- 3-35 7-7.] 


ভাবে দেশ চালিয়েছেন, তার পরিণতিতে কি হল? পৃথিবীর মানচিত্র থেকে রাশিয়া সহ 
বিভিন্ন দেশ মুছে গেল। এখানে আপনারা ১৭ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন, আরও অনেকদিন 
বাকতে পারেন। এখানেও রাশিয়ার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ক্ষমতায় আপনারা থাকবেন। 
কিন্ত মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আপনারা অনেক কথা বলছেন, কিন্তু মানুষের বাঁচার 
যৈ অধিকার, সেই অধিকারকে খর্ব করছেন। স্লোগানের মাধ্যমে বাস্তবকে অন্য পথে নিয়ে 
বাবার চেষ্টা করছেন। বাস্তব পথ মানুষকে নির্দিষ্টভাবে দেখাতে পারছেন না। তাই ভারতবর্ষের 
মানচিত্র দেখলে দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমবাংলা আজকে চব্বিশতম জায়গায় চলে গিয়েছে। ধাপে 
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ধাপে গ্রামাঞ্চল থেকে শিক্ষার মানদন্ড নিচে নেমে যাচ্ছে। এলাকার ভিত্তিতে হিসাব করলে 
দেখা যায়, সেচের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেকখানি পিছিয়ে 
যাচ্ছে। আপনারা তবুও আনন্দের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন, আপনাদের আনন্দের বন্যা বইছে। 
আপনারা ক্ষমতায় আছেন, আরও থাকবেন বলে অষ্টহাসি হাসছেন। আমি কিন্তু হাসছি না। 
আমি দুঃখ পাই, রাশিয়া ৭২ বছর ধরেও কমিউনিস্ট আদর্শে একটা দেশকে দীড় করাতে 
পারেনি। আর সেখানে আপনারা ১৭ বছর ক্ষমতায় থেকে আত্মহারা হয়ে ভাবছেন যে 
সোনার বাংলা গড়বেন। আমি বিশ্বাস করি যুক্তিতে । যুক্তি দিয়ে দেখলে দেখা যাচ্ছে যে 
ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে পশ্চিমবাংলা অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে। অথচ আপনারা আনন্দ 
করছেন। একবার রাশিয়ার দিকে তাকালে আপনারা দেখতে পাবেন কি অবস্থা সেখনে 
হয়েছে। এখানে যে বক্তা ঝামা ঘষে দেবার কথা বলছিলেন, তার উত্তরে বলি, বামগন্থায় 
যারা বিশ্বাস করেন, শুধু কথায় বামপন্থী যারা নন, তাদের অনুরোধ করব, আপনারা একবার 
বাস্তব অবস্থাটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করুন। আমি এবারে সেচ-এর প্রসঙ্গে আসছি। এখানে 
বৃহৎ সেচ প্রকল্পর যেগুলো হয়েছিল কংগ্রেস আমলে, সেগুলোকে ধরে রাখার দায়িত্ব আপনাদের 
বামফ্রন্ট সরকার দুটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রথমটি হল তিস্তা ব্যারাজ এবং আর একটি হল 
সুবর্ণরেখা প্রকল্প। তিস্তা প্রকল্পের অনেকটা এগিয়েছে, কিন্তু অনেকটাই বাকি আছে। আমরা 
জানি যে বাংলায় উচু থেকে, পাহাড় থেকে নদীর জল ঝরে আসছে, আর তাতে দক্ষিণ বঙ্গ 
ভাসছে। উত্তরবঙ্গে সেজন্য জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করতে হবে বা মাঝপথে জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা 
করতে হবে। এটা করতে হবে শুধু দক্ষিণ বঙ্গকে বাঁচাবার জন্য নয়, যে জল আসছে তর 
এই রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলকে কভার করে না। উত্তরবঙ্গে তিস্তা হচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গ 
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অবস্থা সেখানে ভয়াবহ 'আকারে দেখা দিচ্ছে- চব্বিশ পরগনা, 
বর্ধমান এবং মেদিনীপুর বন্যার প্রকোপে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, এট' 
পার্মানেন্টলি সলিউশন করা কঠিন। তবুও মনে রাখতে হবে যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ না করতে 
পারলে উত্তরবঙ্গের চেয়ে, আমি মনে করি যে দক্ষিণবঙ্গ অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সারা 
দক্ষিণ বঙ্গ, চবিবশ পরগনা, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর বন্যার জলে ডুবে যাবে। সেখানে যে 
ব্যাপক ফসল উৎপাদিত হয়, এই গ্রেনারি অব ওয়েলথ যাতে বিনষ্ট না হয় সেজন্য আমার 
সাজেশন হচ্ছে নদী ভাঙউনকে রোধ করতে হবে এবং নদী বাঁধের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে 
হবে। তা না হলে বন্যার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তাতে চব্বিশ পরগনা, মেদিনীগুর 
এবং বর্ধমানে চাষীরা যে ফসল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করছে তা নষ্ট, হয়ে যাবে। 
কংসাবতীর জল, ডিভিসির জল, ময়ুরাক্ষীর জল, তিস্তা প্রকল্পের জল এইসব অঞ্চলের 
চাষীরা পায় না। সুবর্ণরেখা প্রকল্প কবে হবে তা আমি জানি না। তাহলে হাজার হাজার 
কোটি টাকা ব্যয় করে যা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার সুফল আমরা পাই না, চব্বিশ পরগন। 
বর্ধমান এবং মেদিনীপুরের কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন যা করছে ও 
যদি বন্যার ফলে বঙ্গোপসাগরে চলে যায় তাহলে এ সমস্ত অঞ্চলের মানুষদের কি বন 
হবে? সরকার যদি এটাকে রক্ষা করতে না পারেন তাহলে__যেহেতু পশ্চিমবাংলার মোঃ 
উৎপাদিত ফসলের বড় একটা অংশ এইসব জেলাতে উৎপাদিত হয় সেজন্য-_পশ্চিমবা 
বাঁচবে না। 
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সেইজন্য আমার সাজেশন হচ্ছে নদীর ভাঙ্গন এবং বন্যা প্রতিরোধ করে ২৪-পরগনা, 
মদিনীপুর জেলাকে বাঁচাতে হবে, এটা হচ্ছে আমার বড় কথা। আরেকটি কথা হচ্ছে যে, 
নাপনারা বলছেন যে সীমিত ক্ষমতা, আর্থিক সংকট বলছেন। আজকে মাইনর ইরিগেশন 
[কটা বিরাট ভয়াধহ অবস্থাতে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ওয়ার্ড প্রোজেক্ট থেকে সাহায্য 
[চ্ছেন কিন্তু তা সত্তেও কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। আমি মন্ত্রী মহাশয়রে সঙ্গে প্রায়ই 
ঘাগাযোগ করি। এই দপ্তর সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি সেটা হচ্ছে যে, মাইনর ইরিগেশন 
জ এ কম্বিনেশন অফ সো মেনি ফ্যাক্টরস। কারণ মাইনর ইরিগেশনকে সম্পূর্ণ যান্র্িক 
র্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। এটি একটি যান্ত্রিক নির্ভরশীল প্রকল্প। এরা যন্ত্রের সাহায্যে 
ভ্যন্তরীণ জল সংগ্রহ করে। এরজন্য বিদ্যুৎ চাই, যন্ত্র চাই, বিভিন্ন কারণে আজকে যদি কো- 
িনেশন না থাকে তাহলে বিদ্যুতের অভাবে মাইনর ইরিগেশনের রিভার লিফট হবে না 
বং বিভিন্ন এলাকাতে এই প্রবলেম ভীষণভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আমি আমার এলাকাতে 
ভার লিফট করবার জন্যে মাইনর ইরিগেশন দপ্তরকে বহুবার বলা সত্তেও আজ অবধি 
গজ আদায় করতে পারনি। অথচ এরা যে মাইনর ইরিগেশনের ডিপার্টমেন্টের পরিসংখ্যান 
য় তাদের সেই হিসাব ঠিক আশা ব্যঞ্জক নয়। আমার এলাকায় বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে, 
নামাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও দক্ষিণবঙ্গের, ওনার সাথে বহুবার যোগাযোগ করেছি কিন্তু উনি 
াবছেন না। সুতরাং রিভার লিফট, শ্যালো টিউবেল বসানোর কোনও কাজই হচ্ছে না। আমি 
ননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব যে, মাননীয় মন্ত্রী দক্ষিণবঙ্গের, আমার এলাকার 
কু কিছু কাজ করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। গুরুত্বসহকারে এগুলো রূপায়ণ করার 
রকার। বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে যে সংবাদ বেরোয় যেমন ওভারল্যান্ড পত্রিকাতে দেখলাম এই 
কপ বসানোর ক্ষেত্রে যেখানে ১ হাজার ১০টি নলকৃপ বসানোর কথা, সেখানে মাত্র 
১১০টি নলকৃপ বসানো হয়েছে। পরিসংখ্যান খাতে দেখা যাচ্ছে যে ঠিকমতো গুরুত্ব সহকারে 
টা দেখা হচ্ছে না। সরকারি পরিসংখ্যানে গরমিল দেখা যাচ্ছে। সেই কারণে আমার সর্বশেষ 
থা হচ্ছে যে, যেটা আমাদের মুখ্য সচেতকও বলেছেন*যে কতগুলো কাজ দলীয়ভাবে করতে 
পরে জেলা ভিত্তিক করতে গিয়ে হৌচট খেতে হচ্ছে, আমিও তার সাথে একমত। এরফলে 
(্রনিয়ারদের মধ্যে একটা প্রবলেম সৃষ্টি হচ্ছে। সমস্ত কাজ জেলা ভিত্তিক করতে গিয়ে 
টগ্মেন্টের ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষমতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এবং কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। আমি 
ই ব্যাপারে অবশ্য জেলা পরিষদ বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে দুর্বল করতে চাই না। কিন্ত 
ইগাটমেন্টালি ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে কাজ 'করানো হয় তাহলে কাজটা দ্রুত করা যাবে। এইভাবে 
₹কৌটি কোটি টাকার স্কীম পড়ে রয়েছে সেগুলো সময়মতো না হওয়ার জন্যে দীর্ঘমেয়াদি 
ট্ পড়েছে এবং এর কোনও পজিটিভ কাজ করা যাচ্ছে না। মানুষ এর থেকে কোনও 
'পকার পাচ্ছে না, এই দিকটা একটু নজর দেবেন এই কথা বলে এই কাজগুলো যাতে 
শ্রমতো তুলতে পারেন তার অনুরোধ আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখছি। 
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৮ আর সর্বশেষে আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করব সরকার বড় না তার অধস্তন 
মুষ্টিমেয় কর্মচারী বড়? ২৪শে জানুয়ারি সেচ দপ্তর থেকে একটা নির্দেশ গিরেছিল 
চিনি ১৪৫3 
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[151 30719, 1994 
বিকেন্দ্রীকরণ চাই, মানুষের হাতে ক্ষমতা চাই, শুনতে ভাল। কিন্তু আমরা কি দেখি মেদিনীপু; 
জেলায় সেখানে সুপারভিসনের অভাবে কোথাও বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, কোথাও জল ঢুকছে, সেট 
দেখার জন্য ২০০ কিলোমিটার দূর থেকে ফুয়েল পুড়িয়ে সেখানে যাতায়াত করতে হচ্ছে 
সেইজন্য, এই একজিকিউটিভ অফিসটি স্থানান্তরিত করার জন্য যে ২৪শে জানুয়ারি অর্ডার 
বেরিয়েছিল সেটি আজকে ২রা জুন অবধিও কার্যকর হল না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোভর্ডিনেশন 
কমিটির লোকের জন্য। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এখানে সরকারি নির্দেশ বড় না এ কোঅডিনেশ, 
কমিটির চামচাদের ক্ষমতা বড়? ভারতবর্ষের ৯০ কোটি লোকের মধ্যে যেখানে ১ কোটি লক্গ 
লোকের বাস তাদের ব্যাপারে আপনারা চিস্তা করবেন না, আপনারা ক্ষমতার বিকেন্ত্রীকর 
চাচ্ছেন, আজকে ডিভিসনের জন্য সরকার সেখানে দূর্বল হয়ে গেছে, কোঅর্ডিনেশন কমিটির 
চামচাদের অঙ্গুলি নির্দেশে সরকার সেখানে কিছু করতে পারছে না। আজকে আপনাদের লগ! 
করে না এই হীনমন্যতার জন্য। এই ব্যাপারে আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছ থেকে কিছু শুনতে 
চাই। আমার অনেক কিছু বলার থাকলেও সময়াভাবে তা আমি বলতে পারছি না। আমাব 
জেলায় সেচ দপ্তর কিছু কিছু কাজ করেছে ঠিকই, কিন্তু বৃহৎ পরিকল্পনায় হাত দিতে পারেনি 
এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী ঈদ মহম্মদ $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সেচ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দেবু 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের মন্ত্রী ওমর আলি মহাশয় যে বাজেট বরাদ্দ গে" 
করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি এবং কংগ্রেস থেকে যে কাটমোশনগুলি দেওয়া হয়েছে 
তার বিরোধিতা করছি। আমি এই বাজেটের স্বপক্ষে কিছু বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি 
পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে কৃষি প্রধান দেশ, এখানে ভূমি সংস্কারের ফলে সাধারণ মানুষের হাতে 
তুলে দেওয়া হয়েছে। এখানের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানে কৃষিতে যে উর 
হয়েছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তাতে ধানের উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান লাভ করেছ 
এর একমাত্র কারণ হচ্ছে সেচ দপ্তর, এরা না থাকলে এটা সম্ভব হত না। আমরা দেখেছ 
প্রেস আমলে সেচের কোনও সম্প্রসারণ তারা করেনি, বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে চে 
দপ্তর এর সম্প্রসারণ হয়েছে। কৃষিতে সেচের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র সেচে ডিপ টিউবওয়েলও অ+ 
এল. আই. এ. সেচের মাধ্যমে বিভিন্ন নদীতে তারা মেশিন দিয়ে এবং পরবর্তীকালে সেটা 
বৈদ্যুৃতিকরণ করে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পাইপ লাইন দিয়ে দূরবর্তী জি 
সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাইনর ইরিগেশন এর পক্ষ থেকে বহু জায়গাতে ডিপ টিউবওযে 
এবং সাবমার্সিভ টিউবওয়েল করে সাধারণ কৃষককে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ফ 
বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম ভৌগোলিক পরিবেশ, কোথাও এর 
সেচ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চাষের উন্নতি হয়েছে বৃহৎ সেচের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকল্পনা হ” 
নেওয়া হয়েছে, যেমন কংসাবতী প্রকল্প, সুবর্ণরেখা প্রকল্প, তিস্তা প্রকল্প, মযূরাক্ষী প্র 
আধুনিকীকরণের জন্য সিদ্ধেশ্বর নুন বিল হাতে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে কৃষি বার 
উন্নতি হয়েছে, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, দেশের কৃষক না খেয়ে এখন আর মরে ' 
এখন কৃষিতে ফলন বেড়েছে তার জন্য সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ দরকার। 


এখানে দেখলাম কংগ্রেসের একজন সদস্য সিদ্বেপ্বরী বিল এবং ময়ূরাক্ষী বিলের 
মায়া কান্না কাদলেন। ময়ূরাক্ষী জলাধারে বৃষ্টির সময় জল ওভার ফ্লো হয়ে বেরিয়ে যায় 
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মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এইসব জায়গায় বন্যা হয়। এখানে একটা বিকল্প জলাধার তৈরি করা 
হোক, কিন্তু সেই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রকল্প গ্রহণ করেনি। এখন 
বিহার সরকার সেই প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং সেটাকে একটা সার্ভে করা হচ্ছে। ওখানে 
জালাধার তৈরি হলে মুর্শিদাবাদ এবং কান্দি মহকুমার বিভিন্ন এলাকাকে বন্যার হাত থেকে 
রক্ষা করা যাবে। বন্যা প্রতিরোধ একটা জাতীয় সমস্যা। কেন্দ্রীয় সরকার এই বন্যা প্রতিরোধ 
করার জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বার বার বলা 
হয়েছে বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য টাকা-পয়সা দিতে, কিন্তু তারা সেই কথায় কর্ণপাত 
করেনি। ফলে বন্যা প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে উত্তর ভারতের জল 
প্রবাহিত হচ্ছে, সিকিম, ভূটান, নেপালের জল পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু 
সেই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নিচ্ছে না। গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ এবং নদীর ভাঙ্গন রোধ 
পশ্চিমবঙ্গের একটা বিশাল সমস্যা। কিন্তু এই জাতীয় সমস্যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও 
টাকা দিচ্ছে না। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নদী ভাঙ্গনের কাজ করছে। 
বার বার বলা সর্তেও কোনওভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়ছে না। মুর্শিদাবাদের আখেরিগঞ্জ, 
সুতিথানা, হাসানপুর, সোৎপুর, শিমূলডাঙ্গা এইসব জায়গায় ভাঙ্গন আরম্ত হয়েছে। আমি 
কংগ্রেসি বন্ধুদের বলব আপনারা দয়া করে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন টাকা-পয়সা দেওয়ার 
জন্য। আজকে গঙ্গার নাব্যতা কমে যাচ্ছে। সারা ভারতবর্ষের জল আজকে প্রবাহিত হচ্ছে, 
এর ফলে গঙ্গা বুজে যাচ্ছে, যার ফলে অল্প বর্ধার জল ওভার ফ্লো হয়ে যাচ্ছে এবং 
রাস্তাঘাট ভেসে যাচ্ছে, ফসল নষ্ট হচ্ছে। যে ফসলের দ্বারা মানুষের খাদ্য সমস্যার সুরাহা হয় 
তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বহু মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে। গঙ্গার নাব্যতা বাড়াবার জন্য, পলিমাটি 
অপসারণ করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নেই। এতগুলি প্রতিকূল পরিবেশের 
মধ্যে দিয়ে আজকে এই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তিস্তা প্রকল্গের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার 
আটকে দিয়েছিল। সেই টাকা যদি আগে দিয়ে দিত তাহলে এতদিনে কাজ শেষ হয়ে যেত 
এবং হাজার হাজার চাষী আজকে উপকৃত হত। সেখানে জমি দখলের কিছু সমস্যা দেখা 
দিয়েছিল। সেখানে সমস্ত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে জমি দখলের সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলতে 
হবে। পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য যে প্রকল্পের কাজ চলছে সেইগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। 
আমরা জানি সারা ভারতবর্ষে ১৭ পার্সেন্ট টাকা সেচের জন্য খরচ করা হয়। আমাদের 
এখানে এখন ১২ পারসেন্ট টাকা খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখেছি কংগ্রেসি আমলে 
সেটাও করা হত না। 


আমি বলব, এই ১২ প্রারসেন্ট টাকাটা বাড়াবার কথা চিস্তা করতে হবে অর্থ দপ্তরকে 
কারণ সেচ দপ্তর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এই দপ্তরের মাধ্যমে সেচের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন 
ঘটিয়ে একদিকে যেমন আমরা খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে পারি তেমনি অন্যান্য ফসল ফলিয়ে 
রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে পারি। এই দপ্তর টাকা পেলে বন্যার প্রকোপ কমবে, নদীর 


[3-45 __ 3-55 73.1.] 


ভাঙ্গন রোধ করা যাবে, বাঁধের সংস্কার করা যাবে এবং তাতে বামফ্রন্ট সরকার আরও সুনাম 
অর্জন করতে পারবে। কাজেই এই দপ্তরের টাকা আরও বাড়াবার জন্য আমি অর্থ দপ্তরের 
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কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। তা ছাড়া অর্থ দপ্তরের কাছে আরও অনুরোধ যে, এই দপ্তরকে শুখা 
মরশুমে টাকা দিন যাতে কাজগুলি করা যায়। কারণ বর্ধাকালে টাকা দিলে এবং সেই টাকাতে 
কাজ করলে একদিকে যেমন টাকার অপব্যয় হয় তেমনি মানুষ এর সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। 
যায় এবং যেটুকু কাজ হয় তা বৃষ্টি বা বন্যার জলে ধুয়ে যায়, কাজটা কমপ্লিট হয় না। 
এর ফলে মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বামফ্রন্ট সরকার যাতে আরও সুনাম 
অর্জন করতে পারেন তারজন্য অর্থ দপ্তরের কাছে অনুরোধ, সেচ দপ্তরকে সঠিক সময় 
টাকাটা ছাড়ুন। এরপর আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট 
করছি। টেল এন্ডে যে সমস্ত এলাকা রয়েছে তাদের কাছে কিন্তু জলটা ঠিকমতোন পৌছায় 
না। অমি জানি ময়ুরাক্ষীর টেল এন্ডে যেসব এলাকা আছে সেখানে ঠিকমতোন জলটা পৌছায় 
না। এই জল যাতে ঠিকমতোন. পৌছায় তার ব্যবস্থা করুন। এতে ট্যাক্স কালেকশনের 
ব্যাপারেও সুবিধা হবে। পশ্চিমবঙ্গে এই ট্যাক্স কালেকশনের ব্যাপারে একটা সমস্যা থেকে 
গিয়েছে। সমস্ত মাননীয় বিধায়কের কাছে আমার অনুরোধ, এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা 
করুন। তারপর এক্স জমিদারি বাঁধ যেগুলি আছে সেগুলির ব্যাপারে জেলাপরিষদ বলছে যে 
তারা সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করবেন না, ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট করবে। এই নিয়ে একটা 
সমস্যা থেকে গিয়েছে, এটা দূর করা দরকার। জওহর রোজগার যোজনার টাকাতে ইরিগেশনের 
কিছু কিছু কাজ হয়। এতেও একটা মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে যে এই কাজ ইরিগেশন করবে, 
না, জেলাপরিষদ করবে। জেলা পরিষদ নিশ্চয় দেখভাল করবেন কিন্তু তাদের হাতে তো 
অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি নেই কাজেই আমি বলব, দুটি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে 
কাজ করা দরকার। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রীমতী তানিয়া চক্রবতী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পয়েন্ট অব ইনফরমেশন, আমার 
জেলা সদর বারাসত অঞ্চলে বধূহত্যার একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। অনেকে বলবেন, 
বর্তমান অর্থ সামাজিক কাঠামোতে এই জাতীয় ঘটনা ঘটে, আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে 
ঘটনাটি বলছি। ডলি পাল রায় নামে একটি মেয়ে বিয়ের পর থেকে তার শ্বশুর বাড়িতে 
যাবার পর থেকেই সে পণজনিত অত্যাচারের শিকার হয়। পরবতীকালে তার স্বামী তাকে 
নিয়ে আলাদাভাবে ন' পাড়ায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। গত ২৪ তারিখে ভয়ঙ্করভাবে 
তাকে হত্যা করা হয়। আমরা যারা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি করি, মেয়েদের নিয়ে সংগঠন 
করি স্বভাবতই এই ঘটনা শুনে আমরা সেখানে ছুটে যাই এবং অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি। 
সেখানে আমরা জানতে পারি, তার শিশুকন্যা মাত্র ২।। বছর তার বয়স, তার নাম উৎসা, 
সে বলেছে, জনৈক দাড়িকাকা তার মায়ের হাতটা চেপে ধরেছিল এবং বাবা তার মায়ের 
মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মারে। সেখানে গিয়ে আমরা শুনলাম যে তার সারা দেহে আগুন দেওয়া 
হয়েছে। স্যার, শরীরের যেসব জায়গা পুড়লে ডাক্তারি সায়েনে বলে মারা যায় সেই জায়গালি 
পোড়েনি। এবং ঘটনার বৈশিষ্ট্য এখানে যে ত্যারেস্ট করা হল না সকলকে, যাদের সম্পর্কে 
অভিযোগ করা হলো, তাদের আ্যান্স্টে করা হল ন!। আমরা আরও জানতে পেরেছি পোস্ট 
মর্টেম রিপোর্টকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেখানে পশ্চিমবাংলায় নারী নির্যাতন, 
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নারী হত্যা, গণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে, সেখানে পুলিশকে যেভাবে দায়িত্ব গ্রহণ 
করতে বলা হচ্ছে, পুলিশ প্রশাসন সেইভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই হতভাগ্যের হত্যাকারীদের 
শান্তি বিধানের দাবি জানিয়ে চিঠি লিখেছি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বাস্থমন্ত্রীর কাছে 
দাবি জানাচ্ছি যাতে ভিসেরা রিপোর্টটা যথাযথভাবে পাওয়া যায়। কারণ পোস্ট মর্টেমের 
রিপোর্টটাকে পরিবর্তন করার একটা চক্রাস্ত চলছে। আর একটা ইনফরমেশন দিতে চাই, 
আমরা মহিলা সমিতি থেকে এই ভয়ংকর ঘটনা নিয়ে আন্দোলন করেছি। সঙ্গে সঙ্গে 
বারাসাত কোর্টের যারা আইনজীবী আছেন, তারা আজকে এই কেসটা নিতে ইতস্তত করছে, 
তাদেরকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। | 
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শ্রী প্রবীর ব্যানার্জি ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, মাননীয় সদস্যা তানিয়া চক্রবর্তী যা 
বলেছেন, আমি স্যার এই ঘটনা সম্পর্কে তার একটু সংযোজন করতে চাই। হত্যাকারিদের 
গ্যারেস্ট তো করা হয়নি বরং চেষ্টা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে, নাম না করে বলতে চাই 
ইনফ্লুয়ে্স করার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে কেসটা লাইট করা হয়। 
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শ্রী আবদুস সালাম মুল্সীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সেচ দপ্তরের মাননীয় 
ভারপ্রাপ্ত মন্্রী্বয় যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে, 
আমাদের দলের আনা কাট মোশনকে সমর্থন জানিয়ে দু-চারটি কথা বলতে চাই। বৃহৎ সেচ 
ব্যবস্থা যা আছে তা আর্থিক সমীক্ষা ৯০-৯১ এবং ৯৩-৯৪ সালে দেখা যাচ্ছে, সেই সেচ 
ব্যবস্থা তো বাড়ছে না, সেচের এলাকা কমে গেছে। ৮০-৮১ সালে বৃহৎ সেচ ব্যবস্থা ছিল 
১০ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর, সেটা বেড়ে ১১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৫৯ হেক্টর হয়েছিল, কিন্তু 
সেটা ৯২-৯৩ সালে কমে হলো ৯ লক্ষ ৮১ হাজার ৩২৩ হেক্টার। ১ লক্ষ ৪৪ হাজার 
৯৩৬ হেক্টার জমিতে সেচ কমে গেছে। এইরকমভাবে ৯০-৯১ সালে যা ছিল ৯১-৯২ সালে 
তা কমে গেছে। কমছে ২৯ হাজার ৬৩৩ হেক্টার। ৯১-৯২ সালে কমেছে ৩৭ হাজার ১২৭ 
হেক্টার। ৯২-৯৩ সালে কমে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৩৬ হেক্টার। সুতরাং এতক্ষণ যে বলা 
হল সেচ ছাড়া কৃষি উৎপাদন হবে না, এখন দেখতে পোচ্ছি বৃহৎ সেচ এলাকা কমে যাচ্ছে। 
ঠিক পাশাপাশি মাইনর এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে দেখা যাচ্ছে ডিপ টিউবওয়েল এবং 
আর. এল. আই. এলাকাগুলোতে-_মন্ত্রী মহাশয় বসে আছেন, আমাদের আমলে যেখানে এই 
সমস্ত ডিপ ডিউবওয়েল, আর. এল. আই. চালু হয়েছে, এর কমপ্যাক্ট এরিয়া ছিল ৩০০ বিঘা 
সেচ এলাকা। 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একটু খোজ নিয়ে দেখবেন যে, আর, এল. আই. এবং ডীপ 
টিউবওয়েল এলাকাগুলিতে ১০০ বিঘারও কম জমিতে সেচের জল দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ 
মোট সেচের এরিয়ার মধ্যে আর. এল. আই. এবং ডিপ টিউবওয়েল এরিয়াও কমে গেছে। 
গুধু তাই নয় এখানে আর. এল. আই. এবং ডিপ টিউবওয়েলের যে পরিসংখ্যান দেওয়া 
ইয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলিই বর্তমানে অকেজো, বন্ধ, ডিফাং হয়ে পড়ে আছে। যে সমস্ত 
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আর. এল. আই. এবং ডিপ টিউবওয়েলগুলি অকেজো হয়ে পড়ে আছে সেগুলোর স্টাফেরা 
কিন্তু বছরের পর বছর বেতন পাচ্ছে। আমরা দেখছি অনেক আর. এল. আই. যে জায়গায় 
বসানো হয়েছিল সে জায়গা মজে গেছে, কিন্তু আর. এল. আই,-গুলি মেরামত করে সেগুলিকে 
নতুন করে চালু করার কোনও ব্যবস্থা হচ্ছেক না। কর্মচারিদের বসিয়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে। 
বৃহ অচল ডিপ টিউবওয়েল আছে যেগুলি রিসিংকিং করা প্রয়োজন, কিন্তু তা হচ্ছে না। 
এখানে যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকা নিয়ে অনেক কথা বলা হয় সেই বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকায় রাজ্যের 
বেশিরভাগ মাঝারি ডিপ টিউবওয়েলগুলি বসানো হচ্ছে। এটা আমরা সেদিন ইরিগেশন কমিটির 
মিটিং-এ পরিষ্কারভাবে জানতে পারলাম। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, মেদিনীপুর, হুগলি ইত্যাদি 
জেলাতে সমস্ত ডিপ টিউবওয়েলগুলি বসানো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকায়। অত্যত্ত দুঃখের 
কথা এই যে, মাঝারি পাল্লার ডিপ টিউবওয়েলগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিন সাবজেক্ট 
কমিটির মিটিং-এ অর্থ সচিব জানালেন যে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে খুব কম পয়সাই 
দেওয়া হচ্ছে। আমরা আরও জানতে পারলাম যে, মাইনর ইরিগেশনের জন্য রাজ্যের অর্থমন্ত্রী 
কোনও রকম পয়সাই অনুমোদন করেন না। কখনও যদি কিছু দেন তো সেটা একদম শেষ 
সময় স্যাংশন করা হয়। আমি আশা করব এটা নিশ্চয়ই ক্ষুদ্রসেচের মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার 
করবেন। অর্থ সচিবের কাছ থেকেই আমরা এটা জানতে পেরেছি। এরপর আমি তিস্তা প্রকল্প 
সম্পর্কে একটু বলতে চাই। আমরা তিস্তা প্রকল্প পরিদর্শনে গিয়ে ছিলাম। তিস্তা প্রকল্পের 
কাজ শেষ হলে প্রায় ৯২৩ হেক্টর এলাকা সেচের জল পাবে। এখন পর্যন্ত ৫৫৬ কোটি টাকা 
খরচ করে যেটুকু পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটুকু সম্পূর্ণভাবে মাঠে মারা যাচ্ছে। 
' কোনও জায়গাকেই সেচ দেওয়া যাচ্ছে না। যখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার চাষীরা সেচের 
জলের জন্য মাথা-কুটে মরছে তখন তিস্তা কমান্ড এরিয়ার চাযিদের মধ্যে সেচের জল 
নেওয়ায় দারণ অনীহা দেখা যাচ্ছে। বিনা পয়সায় তাদের জল দিতে চাইলেও তারা তা নিতে 
চাইছে না। এর কারণ দিনাজপুরে ইসলামপুর এলাকায় আমরা দেখে এলাম সেখানকার মানুষ 
চা-বাগানের কাছে জমি বিক্রি করে দিতে বেশি আগ্রহী। কৃষি কার্যে তাদের মধ্যে বর্তমানে 
বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই। আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে তার জবাবি 
ভাষণের সময়ে একটু বলবেন। কোটি কোটি টাকা খরচ করে যাদের জন্য তিস্তা প্রকল্প করা 
হচ্ছে তাদের মধ্যে এ বিষয়ে আজকে আর কোনও উৎসাহ নেই। তারা এ প্রকল্পের জল 
সেচের জন্য নিতে চাইছে না, বিনা পয়সায় দিলেও নিচ্ছে না। এই যে অনীহা ওখানকার 
মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছে, এ সম্বন্ধে গভীরভাবে আমাদের ভাবার দরকার আছে। আশা 
করব এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই আমাদের বলবেন। 


উত্তরবঙ্গের বন্যার কথা যা বলা হচ্ছে সেখানে আমরা গিয়েছিলাম। আমি জানতে চাই 
যে কেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেখানে বন্যার পরে গিয়ে সেখানকার মানুষদের দ্বারা ঘেরাও 
হয়েছিলেন? তিনি রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী বন্যার পরে ওখানকার মানুষদের পুনর্বাসনের 
জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? ভৈরবের হিঙ্গলগঞ্জ এলাকার মানুষদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অনেক কিছু করার আছে কিন্তু কি করেছেন? এটা ঠিক যে দক্ষিণ এবং মধ্য বঙ্গের বন্যার 
থেকে উত্তর বঙ্গের বন্যার অনেক তফাৎ আছে। উত্তরবঙ্গের বন্যার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, 
সেখানকার নদী বাঁধের গভীর যে খাদগুলি সেগুলি মজে যাওয়ায় ভূটান এবং হিমালয়ের 
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মাথায় যে প্রচুর বর্ষণ হয় সেই বর্ষণের ফলে জল নেমে আসে, নদী বাঁধের জল ধারণের 
ক্ষমতা না থাকায় সমস্ত জলটি হেমিলটনগঞ্জ এবং আলিপুরদুয়ারে ১০/১৫ ঘন্টা বর্ষণের 
ফলে একটা বিরাট ক্ষয়ক্ষতি এমন ভাবে হয় যে ১০ দিন পরে গিয়েও কিছু বোঝা যায়নি। 
ভাঙ্গনের কথা বলা হয়েছে ভালুকা মালদার বুড়িগঙ্গার ভাঙ্গন অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা, যে 
টাকা দেওয়া হয় তা অত্যন্ত শেষে দেওয়া হয় এবং লুটপাট, চুরি হয় এটা দেখার জন্য মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে বলব। জলনিকাশি ব্যবস্থা এবং পাম্পিং স্টেশন যেগুলি আছে সেগুলির 
অবস্থাও অত্যস্ত শোচনীয়। কলকাতা ডুবে যাবার প্রধান কারণ এগুলির শোচনীয় অবস্থার 
জন্য। গত ১৯৭৮ সালের বন্যায় বেলডাঙ্গায় ভাগিরথী ভাঙ্গনে জল আ্যাকোয়ার হয়, তারজন্য 
যে বাধ দেওয়া হয়েছিল তাতে একটি পয়সাও দেওয়া হয়নি, সেই পয়সা কেন দেওয়া হয়নি 
তার জবাব দেবেন। 


(মাইক বন্ধ হওয়ায় মাননীয় সদস্য তার আসন গ্রহণ করেন।) 
[4-05 __ 4-15 7..] 


শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সেচ দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দুজন যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন আমি তা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন 
করছি এবং বিরোধীদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। বিরোধীপক্ষের বক্তব্য 
শুনলাম, মাননীয় মানসবাবু এমন ভাবে বক্তব্য শুরু করলেন যেন একটা আলাদা রাষ্ট্রের 
বাজেট নিয়ে আলোচনা করছেন। নিশ্চিতভাবে আমরা তার সাথে একমত। ইরিগেশন আমাদের 
রাজ্যে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে সেচের ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন 
তাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আমাদের রাজ্যে বর্তমান আর্থিক 
বছরে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ভিতরে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে। ১৯৭৭ সালে 
আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন গোটা রাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন হত ৭২ লক্ষ টনও আর 
এখন ১ কোটি ২৮ থেকে ৩০ লক্ষ টন। নিশ্চয়ই এর পিছনে ভূমি সংস্কারের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 


আমাদের রাজ্য সরকারের এই যে ত্যাচিভমেন্ট সম্ভব হতো ভারতবর্ষের অন্যান্য 
রাজ্যগুলিতে-_তীরাও অঙ্গ রাজ্যে বাস করেন- কিন্তু তাদের সীমাবদ্ধতা আমাদের চেয়ে কম। 
এটা মনে রাখতে হবে আমরা একটা ফেডারেল স্ট্রাকচার একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে 
সংস্থানের মূল দায়িত্বটা কেন্দ্রের এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে যা বন্দোবস্ত চলছে তাতে 
আমাদের উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি কেন্ত্রীয় সরকারের নীতির ফলে যা হচ্ছে তার অনিবার্য 
প্রতিফলন আমাদের সেচ দপ্তরে পড়েছে। 


এখনে শৈলজাবাবু এই সাবজেক্ট কমিটির সদস্য হয়ে জেনে শুনে কতগুলো অসত্য 
কথা বলছিলেন। আমাদের রাজ্যে স্বাধীনতার পর কোনও বৃহৎ সেচ প্রকল্প হয়নি। তিস্তা 
ধকল্প দিয়েই এর শুরু। ইতিমধ্যে এরজন্য প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার খরচ 
করেছেন। বহু আন্দোলনের পর আজকে তিস্তা প্রকল্পকে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রকল্প হিসাবে 
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গ্রহণ করানো গেছে। কিন্তু যে বটলনেকের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে 
আপনার ন্জানেন যে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ বিভাগ আমাদের ক্রিয়ারে্স দিচ্ছেন 
না। এ-সম্পর্কে তাদের যে কোয়েরিজ ছিল তা উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং এ এলাকায় 
ক্যানেল কাটার জন্য যে ফরেস্ট নষ্ট হবে সেটা আমরা করে দেব বলা হয়েছে, কিন্ত 
তারপরও আবার নতুন করে তারা কোয়ারি করেছেন এবং বলেছেন যে, তিস্তা কমান্ড 
এরিয়ার এনভায়রনমেন্ট প্ল্যান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাবমিট করতে হবে। আপনি ইরিগেশন 
সাবজেক্ট কমিটির সদস্য, আপনি এসব জানেন। আপনি এটাও জানেন যে, সেখানে গ্রেভিয়ারের 
সমস্যাটা মিটে গেলে আপনাদেরই দলের এক সদস্যকে আর জিততে হবে না নির্বাচনে এবং 
তারই জন্য তিনি সেখানে গ্রেভিয়ারের সমস্যা নিয়ে রাজনীতি করছেন নির্বাচনে জেতার জন্য। 
কিন্তু সেখানে তিনি উত্তরবঙ্গ তথা রাজ্যের স্বার্থের কথা চিন্তা করছেন না। সেখানে মানুষের 
বক্তব্য আপনিও শুনেছেন। আজকে এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিশ্যয়ই সরকারের রয়েছে, 
কিন্তু বৃহত্তর রাজনৈতিক দল হিসাবে এক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করছেন 
না। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও আমরা এই প্রকল্প নির্মাণের দায়িত্ব নিশ্চয়ই পালন 
করব, কিন্তু আমাদের রাজ্য থেকে যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে গেছেন তার একটি অংশ 
আমাদের দিতে হবে এটাকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করবার পর। এরজনা 
আন্দোলন করে আমাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। 


€ রি 

“মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখনও পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে মেজর ইরিগেশনের সুযোগ 
কম, কারণ আমাদের ডি. ভি. সি. আছে, ময়ূরাক্ষী প্রকল্প আছে, কিন্তু আপনি জানেন যে, 
বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটি তৈরি হলেও ডি. ভি. সি. থেকে আমাদের 
যে সুবিধা পাবার কথা সেটা আমরা পাচ্ছি না। মেজর ইরিগেশনের সুযোগ থেকে এভাবে 
বঞ্চিত হবার ফলে সেচের ক্ষেত্রে রাজ্যের সমস্যার সমাধানের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। মাননীয় 
মন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় খোলাখুলিভাবে বলেছেন যে, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে 
তারা বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ নিয়েছেন। কিন্তু এই খণ নেবার পর, আপনি জানেন, 
বিশ্ব ব্যাঙ্ক তাদের রিপোর্টে বলেছেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্পের কাজ একমাত্র 
পশ্চিমবঙ্গ সফলভাবে রূপায়িত করতে পেরেছে এবং সেচের সুযোগ চাষীদের কাছে যেভাবে 
পৌছে দিতে পেরেছে সেটা অন্য কোনও রাজ্যে সম্ভব হয়নি। 


আমাদের রাজ্যে ক্রমশ গ্রাউন্ড ওয়াটার ব্যবহারের সুযোগ কমে আসছে এবং তার জন৷ 
মাইনর ইরিগেশনের সুযোগ সম্প্রসারিত করবার ক্ষেত্রে সম্প্রতি ওয়াটার লেভেলের প্রশ্নটা 
এসেছে এবং তারই জন্য সার্ষেস ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের ক্রিয়ারেলসের প্রয়োজণ 
হচ্ছে। এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অত্যন্ত দুর্বল, তাই এরজন্য ৩৫ লক্ষ টাক! 
বরাদ্দ করা হয়েছে। 


এই বছর মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দ আরও বাড়ানো 
দরকার। আপনার ম'ধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে সমস্ত আর. এন 
আই. ডিফাল্কট হয়ে আছে সেগুলিকে নূতন করে ইনস্টল করুন। যে সমস্ত পাইপ লাইন 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আর. এল. আই. এবং টিউবওয়েল খারাপ হয়ে আছে, সেগুলি রিপেয়া 
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না করার জন্য সেচের জলের অপচয় হচ্ছে, সেগুলি যাতে ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় তার 
জন্য ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করব। পরিশেষে আর একটি বিষয়ে আপনার মাধ্যমে 
এখানে উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যে কো-অর্ডিনেশন দরকার 
সেটাকে মেন্টেন করতে হবে। সেই সঙ্গে পিপল পার্টিসিপেশনের প্রশ্ন আসছে। কাজেই এগুলি 
দেখা দরকার। এই কথা বলে আপনার বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[4-15 __- 4-25 ঢ..] 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র পুরকায়েত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেচ, জলপথ এবং ক্ষুদ্র সেচ 
দপ্তরের মন্ত্ীদ্ধয় যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি এখানে পেশ করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করে 
কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে জনসংখ্যা, আর যা কৃষিজমি তাতে দেখা 
যাচ্ছে যে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, সেই হারে কৃষি জমি বাড়েনি বা বাড়ার সম্ভাবনা নেই। 
তাই আমাদের যে জমি আছে তাকে রক্ষা করা দরকার। অর্থাৎ ভূমিক্ষয় নিবারণ করা, বন্যা 
নিয়ন্ত্রন করা এবং যে ভাঙ্গন হচ্ছে, সেই ভাঙ্গনকে রক্ষা করা এবং সেচের ব্যবস্থা করা। এই 
সেচ ব্যবস্থা দুই রকম ভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে, বৃষ্টির যে জল, যে জল আমাদের 
মাটির উপরে নদীতে, খালে, বিলে থাকে সেই জল থেকে সেচের ব্যবস্থা করা। আর একটা 
হচ্ছে, ভূগর্ভস্থ যে জল সেই জল তুলে সেচের কাজে লাগানো। এই দুটি ক্ষেত্রে সেচ দপ্তর 
যে দায়িত্ব পালন করেন সেই দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে 
১৯৯৪-৯৫ সালের আর্থিক বছরে এই দপ্তর ১২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং 
বলেছেন যে ১৯৯৩-৯৪ সালের থেকে ১০ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ ১১ কোটি টাকা বেশি। 
এই ১১ কোটি টাকা বৃদ্ধি করেছেন বলে যে দাবি করেছেন, কিন্তু জিনিস-পত্রের দাম যে 
ভাবে বেড়েছে সেই তুলনায় হিসাব করলে দেখা যাবে যে গত বছর বাজটে যা ছিল তার 
থেকে কম। এই যে বরাদ্দ হচ্ছে, এই বরাদ্দ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি-__আমরা 
বিধানসভায় যে বরাদ্দ অনুমোদন করছি, সেই বরাদ্দকৃত টাকা অর্থ দপ্তর থেকে আপনার 
দপ্তরে ঠিক সময়ে আসে না এবং তার ফলে আপনি যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করেন সেগুলি 
যথা সময়ে কার্যকর করতে পারেন না। এছাড়াও দেখা যায় যে বছরের শেষের দিকে এই 
টাকা অর্থ দপ্তর আপনার দপ্তরকে দেয়, বা কোনও কোনও সময়ে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাঁটাই 
করে আপনার দপ্তরে পাঠায় যার ফলে আপনার কাজ করতে অসুবিধা হয়। কাজেই অর্থ 
দপ্তর-এর সঙ্গে একটা সমন্বয় সাধন যদি না করতে পারেন, যদি অর্থ দপ্তর থেকে আপনার 
বরাদ্দকৃত অর্থ বের করতে পারেন তাহলে আপনার পক্ষে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বলুন, সেচ ব্যবস্থাই 
বলুন, নদী বাঁধ মেরামতই বলুন, ক্ষুদ্র সেচই বলুন বা বড়, মাঝারি প্রকল্পই বলুন, সেগুলি 
বপায়িত করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনার ব্যয়-বরাদ্দের টাকা যাতে ঠিক সময়ে পৌছায় 
এবং প্রকল্পগুলি যাতে ঠিক সময়ে করা যায় সেই বিষয়ে আপনি সজাগ থাকবেন। 


মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে আদায় করবেন, এই কথা বলতে চাই। অপর দিকে 
পশ্চিমবাংলায় যে কয়েকটি সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে সব চেয়ে বড় হল 
তিস্তা প্রকল্প। এই প্রকল্প আজও সমাধা হয়নি। তিস্তা প্রকল্প রূপারিত হলে উত্তরবঙ্গ সেচ 
সেবিত হবে, কৃষকরা উপকৃত হবে, সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে, মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
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হবে। কৃষিতে ফসল বাড়বে, চাষিদের অবস্থা ফিরবে। এই প্রকল্প কার্যকর করবার জন্য এই 
বিধানসভা থেকে সর্বদলীয় কমিটি বার বার দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গিয়েছে। কিন্তু 
এই প্রকল্পের জন্য টাকা দিতে এবং রূপায়িত করবার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি টিলেমি হচ্ছে। 
সাবজেক্ট কমিটির একজন সদস্য বললেন যে এই প্রকল্প রূপায়িত করতে এত সময় লাগছে, 
এত দীর্ঘায়িত হচ্ছে যে ওখানকার কৃষকরা তাদের জমিগুলি বিক্রি করে দিচ্ছে। তারা এই 
জন্য বিক্রি করছে যে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে এই প্রকল্প আদৌ রূপায়িত হবে 
'কিনা। তা ছাড়া তারা এই জমিগুলি চা-বাগানের মালিকদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। ফলে 
এটা সমস্যার সৃষ্টি সেখানে হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি মাননীয় সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমি দাবি করছি যে কোনওভাবেই হোক এই প্রকল্প রূপায়িত করুন। এটা 
একটা জাতীয় প্রকল্প, যে কোনও উপায়েই হোক, বামফ্রন্ট সরকারের যে কোনও অবস্থাই 
থাকুক না কেন এই প্রকল্প বাস্তবে রূপ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। তা না হলে যতটুকু 
তৈরি হয়েছে ততটুকু নষ্ট হয়ে যাবে। আগামী কত বছরে যে এটা সম্পন্ন হবে সেই ব্যাপারে 
যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এবারে আমি বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আসছি। হিমালয় থেকে 
যে নদীগুলি নেমে আসছে সেই নদীগুলির জল ধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছে। কারণ এই 
নদীগুলি দিয়ে জলের সাথে নেমে আসছে পাথর, বালি, মাটি। এই সমস্ত এসে পশ্চিমবাংলার 
নদীগুলিকে ভরাট করে দিচ্ছে, নদীর বেডগুলি উঁচু হয়ে যাচ্ছে, সেখানে দ্বীপের সৃষ্টি হচ্ছে। 
সেখানে গাছ-পালা গজিয়ে উঠছে, সেখানে বস্তি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সেখানে ঘর-বাড়ি তৈরি 
হচ্ছে, লোকজন বাস করতে আরম্ভ করছে। আমরা যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এখানে আছি 
তারা সেখানে বসতি স্থাপন করতে দিচ্ছি, সেখানে লোকেরা চাষ-বাস করছে। তার ফলে 
নদীর পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যদি বিজ্ঞান সম্মত পথ অবলম্বন করতে 
হয় তাহলে নদীর গতি পথের উপর থেকে ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা সমস্ত কিছু সরাতে হবে। 
নদীর গতিপথকে সময় সময় ঠিক রেখে দিতে হবে। পাহাড় থেকে যে বালি পাথর নেমে 
আসে সেইগুলিকে বসিয়ে দিতে হবে। তা না হলে নদী তার নিজস্ব পথ বেছে নিয়ে সমস্ত 
কিছু ভেঙে ভেতর দিয়ে চলে যাবে, তাতে চাব-বাস নষ্ট হবে, জীবন বিপনন হবে। এই সমস্ত 
কারণ অনুধাবন না করে যদি প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয় তাহলে যতই চেষ্টা করুন না কেন 
এখানে যতই আলোচনা করুন না কেন, মন্ত্রী যতই প্রতিশ্রুতি দিন না কেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ 
করা সম্ভব হবে না। এই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই যে 
্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে সেই গুলি অতি দ্রুততার সাথে নির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ করে 
প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজে এগিয়ে যেতে হবে। অপরদিকে গঙ্গায় যেভাবে পলি পড়ছে 
তাতে গঙ্গার নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে। ফলে জাহাজগুলি ঢুকতে পারছে না। ফলে হলদিয়ায় 
যে শিল্প কারখানা গোড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে সেটা ব্যহত হচ্ছে। 


এইভাবে নদীগুলো নাব্যতা হারাচ্ছে। আমাদের গঙ্গায় যে ৪০ হাজার কিউসেক জল 
দেবার কথা ছিল, সেই ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ার জন্য শুখা মরশুমে জল 
পাওয়া যাচ্ছে না। যার ফলে নদীতে জমছে পলি, সৃষ্টি হচ্ছে চর। সাগরদ্বীপ এবং ঘোড়ামারা 
দ্বীপ, এই দুটি দ্বীপ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সুন্দরবন এলাকায় যে নদী বাঁধগুলো আছে, 
সেগুলো ঠিক সময়ে মেরামত করা হয় না। দেখা যায় যে ঠিক বর্ষার মুহূর্তে কাজ হচ্ছে। 
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থানে যে শুুইসগুলো আছে, সেগুলো মেরামত হয় না, তারফলে ধানের ক্ষেতে নোনাজল 
কে গিয়ে চাষবাস সব নষ্ট হচ্ছে। অপরদিকে আমি অপর একটি বিষয়ের প্রতি মাননীয় 
রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুন্দরবন এলাকার নদীবাধগুলো কেটে দিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী 
ক্তি, রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় ধানের জমিতে ভেড়ি তৈরি করছে। বড় বড় জমির 
লিকরা সেখানে ভেড়ি তৈরি করে মাছের চাষ করছে। সন্দেশখালি এলাকায় নোনাজলের 
ঢড়ি তৈরি হয়েছে। সেখানে বহুজাতিক সংস্থাকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। তারা ধানের 
'মিতে নোনাজল ঢুকিয়ে চিংড়ির চাষ করছে। সাধারণ মানুষকে বেশি বেশি টাকার লোভ 
খিয়ে বড় বড় ভেড়ির মালিকরা তাদের কাছ থেকে জমি নিচ্ছে। এরফলে ধানের জমির 
তি হচ্ছে। এখানে গণেশবাবু, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আছেন, তিনি এই সমস্ত কথা জানেন। 
দীবীধ কেটে বা ধানের জমিতে নোনাজলে ভাসিয়ে দিচ্ছে যে ব্যক্তিরা তাদের কঠোর শাস্তি 
দান করা হোক। এই কথা বলে এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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্রী ব্রহ্মময় নন্দ £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় সেচ মন্ত্রীদ্ধয় যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ 
রেছেন আমি তা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যে কাজকর্ম 
রেন তা চিস্তা ভাবনা করে তবেই করেন। তারা যদি কোনও কাজ আরম্ভ করেন তা শেষ 
রেন। কংগ্রেস আমলে যা হোত, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে কুড়ি বছর ফেলে রাখতেন না। 
খানে মাননীয় বিধায়ক শৈলজাবাবু এমন একটি কথা বললেন-_দুনিয়া খালের ঘটনা, শ্ুইস 
টট কাটা হয়েছে, উন্নতি কিছু হয়নি ইত্যাদি দুনিয়া খালের মতো এতবড় একটি খাল যা 
[য় ১৩ কি. মির উপর, যেটা বামফ্রন্ট আমলে খোলা হয়েছে। এটা শেষ করতে ৬০/৭০ 
ক্ষের মতো টাকা লাগবে। এর অর্ধেকটা খোলা হয়েছে। এটা উন্ন জানেন- না, দেখেন নি। 
থচ ওর যাতায়াতের পথেই এটি পড়ে। সেচ দপ্তরের সহায়তায় এই কাজটি হচ্ছে। এই 
য়মমূলক কাজের সঙ্গে ওর কতটা যোগ আছে জানি না। তবে যোগ থাকলে খোঁজ খবর 
য়ে তবে কথা বলতেন। ভগবানপুর ড্রেনেজ স্বীমের কাজটি এখনও কিছুটা বাকি আছে, 
টততার সঙ্গে তা শেষ করতে হবে। নন্দীগ্রাম এক, দুই এবং তিন নম্বর খেজুরি এবং 
ঃগবানপুর দু'নম্বরের ভাগ্য এর সঙ্গে জড়িত। সেজন্য এটিকে দ্রুত শেষ করতে হবে। এই 
নিয়া খাল করতে গিয়ে প্রায় সাত একরের মতো জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। অনেক 
পাগে, কংগ্রেস আমলে এটা ওরা শুরু করেছিলেন, কিন্তু মাটি ফেলেন নি। তার খেসারত 
পমাদের দিতে হচ্ছে। স্থানীয় মানুষ খেসারত না পেলে তারা মাটি ফেলতে দেবেন না। 
ণীলাউনি রসুলপুর নদীতে পড়েছে-_সেটাকে সংস্কার করা দরকার। মহিষাদল এক নম্বর ব্লকে 
ইগুরা খালের কামারদা খালের সঙ্গে যোগ না করলে ওখানকার এগার এবং বার নম্বরের 
অধিকাংশ মানুষ প্রায় জলমগ্ন হয়ে থাকবেন। 


খেজুরি ২নং ব্লক সমুদ্রতীরে অবস্থিত, সেই সমুদ্রতীরের কয়েকটি গ্রাম যেমন পাঁচুরিয়া, 
ধশাবেড়িয়া, ওয়াশিলচর বন্যায় ভেসে যাবে যদি অবিলম্বে ওই সমুদ্রতীরের যে পাথর বা 
খু আছে সেগুলোর মেরামতি না হয়। নারায়ণপুরে যে হ্রুইস গেট আছে সেটা বু পুরনো 
ং বৃটিশ আমলের। এটিকে প্রতাপগড় খালের সাথে যুক্ত করতে হবে। এই হ্ুইস গেটটির 
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ক্ষমতা ক্রমশ কমে আসছে এবং যে কোনও সময়ে ভেঙ্গে গিয়ে একটা বিরাট বন্যার সৃষ্টি 
করবে। চাষের বিরাট ক্ষতি হবে। সমস্ত এলাকা ওভার ফ্লাডেড হয়ে যাবে। আমি বিশেষ করে 
যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে, মেদিনীপুরের পূর্বদিকে সেচ দপ্তরের যে একজিকিউটিও 
ইঞ্জিনিয়ারের অফিস আছে সেটা তমলুকে সরানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। এর অর্ডারও হযে 
গেছে, এটা যদি করা যায় তাহলে বহু মানুষের উপকার হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বলব 
যে বিভিন্ন যে স্কীম নেওয়া হয়েছে যেমন তিস্তা মাস্টার প্ল্যান, তমলুক মাস্টার প্ল্যান সেগুলে 
গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। সূর্য পৃথিবীর থেকে যেমন রস নেয় তেমনি তাপ দেয় কিন্ু 
কেন্দ্রীয় সরকার তো রাজ্য সরকার থেকে এত টাকা নিচ্ছেন, দিচ্ছেন কতটুকু? এই কথ 
বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


্রী সুশাত্ত ঘোষ £ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, এই বাজেট বরাদ্দকে পূর্ণ সমর্থ 
করছি এবং বিরোধীদের আনীত কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুর 
করছি। আমি বিরোধীদের বক্তৃতা শুনলাম তাতে নতুনত্ব কিছু দেখতে পেলাম না। আমর 
জানি তারা প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু তা রক্ষা করেন না। এতদিন জানতাম কগ্রেসিদের স্মৃতিণততি 
লোপ পেয়েছ, এখন দেখছি দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাচ্ছে। তারা দেখছেন যে ৯৯৭৭ সালে 0 
সেচ ব্যবস্থা ছিল এখনও তাই আছে। সেচ দপ্তরের মধ্যে নাকি কাজের অগ্রগতি ঘটে নি 
আসলে ওদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। ১৯৭৭ সালে গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে আবাদি জি 
ছিল সেই জমির সেচের শতকরা যে হার ছিল আজকে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে 
বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালের মধ্যে পরিবর্তিত যে পরিসংখ্যান তাতে অনেক পার্থক 
হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ২১ ভাগ জমিতে সেচ দিতে পেরেছিলেন আর আজকে সেখা? 
শতকরা ৪৮ ভাগ জমিতে সেচ সেবিত করা গেছে। এরপরেও কি আপনারা বলবেন ৫ 
অগ্রগতি হয়নি, আরও হাওয়ার দরকার ছিল? আমাদের জেলায় যেসব কংগ্রেস আই সাদ 
রয়েছেন তারা কিন্তু এইসব অপ্রাসঙ্গিক কথার ধার দিয়ে যায় নি। আজকে কংসাবতী এব 
ডি. ভি. সি.-র এই অবস্থা কেন, এরজন্য কে দায়ী? কাদের আমলে এই পরিকল্পনা গ্রহ 
করা হয়েছিল, এতদিনেও কেন সেগুলো শেষ করা হয়নি। যেখানে ৪০ ভাগ কাজ হওয়া 
কথা ছিল সেখানে তা হয়নি। মানুষের যখন জলের প্রয়োজন তখন সে জল পাচ্ছে ” 
চাষের কাজ করতে পারছে না আর বর্ষার সময়ে বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে, এইসব স্কীম কা 
হাতে তৈরি? এরজন্য দায়ী কি আমরা? আজকে ডি. ভি. সি-র নাম কে না জানে ভাসা 
ডোবানো কর্পোরেশন। তারপরে তিস্তা প্রকল্প নিয়ে আমরা সর্বদলীয় প্রতিনিধি তৈরি ক: 
কতবার দিল্লিতে গেছি, তার কিছুই তো করা গেল না। আজকে গঙ্গা ভাঙ্গন, সমুদ্রের ভা. 


ওনারা দিল্লি থেকে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গঙ্গা ভাঙ্গনের জন্য টাকা দেওয়া হ' 
সেখানে কত পয়সা দেওয়া হয়েছে বলতে পারবেন আপনারা? গঙ্গার যে ভাঙন, দিঘার 
জায়গায় সেখানে পর্যটন কেন্দ্রে যে ভাঙন হচ্ছে সেই ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কার মঞ্চ 
কাটাতে হচ্ছে। এর জন্য দায়ী কে__পশ্চিমবঙ্গের বাম্ট সরকার, এর জন্য দায়ী 
কেন্দ্রীয় সরকার নয়? তার জন্য কত পয়সা বরাদ্দ করেছেন? এর জন্য তো কে"! 
সরকারের টাকা দেওয়া উচিত, না হলে সেখানে যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা তো জাতীয় ক্ষতি, 


[1500১9109ট 40 ৬০110 08 02104010708 0২৮75 335 


জবাব কে দেবে। আজকে উত্তরবঙ্গে যে ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে সেখানে আমরা কি দেখলাম দিল্লি 
(থকে একটা সমীক্ষক দল তারা এল তারা সমীক্ষা করে চলে গেল, কিন্তু সেখানে আমরা 
যে আশা করেছিলাম সেটা কতটা পূরণ হয়েছে, তারা সেখানে কিছুই বরাদ্দ করেনি। এটা 
ওনারা বোঝেন, ওনারা এটা জানেন কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের যেহেতু 
বিরোধিতা করতে হবে সেই বিরোধিতা করার জন্যই ওনারা এখানে বিরোধিতা করছেন। 
আমরা যে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পশ্চিমবাংলার সরকার পরিচালনা করছি, আমাদের মন্ত্রীরা 
সেই পরিকল্পনাকে কার্কর করতে গিয়ে তারা যে ভাবে সেটাকে কার্যকর করার চেষ্টা 
করছেন তা বলার নয়। আমরা ভূমিসংস্কারের পাশাপাশি সেচের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছি যার জন্য 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নিজেকে একটা জায়গায় দাঁড় করাতে পেরেছে। 
আপনারা যে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতে চলেন আমরা সেই পুরনো শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতে চলি না। 
আজকে আমাদের যে অগ্রগতি সেই অগ্রগতিকে আপনারা নষ্ট করতে পারেন না, এইসব 
প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমাদের যে আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ দরকার সেটা সকলেই জানেন, 
কিন্তু তা সত্তেও বলতে বাধ্য হচ্ছি আর্থিক সীমাবদ্ধতা না থাকলে আরও অগ্রগতি আমরা 
করতে পারতাম। এখানে বিশ্বব্যাঙ্কের যে কথা উঠেছে সেই প্রসঙ্গে বলি, মাননীয় সদস্য 
শৈলজা দাস উনি উল্লেখ করেছেন এখানে সাবজেক্ট কমিটির রেফারেন্স, এখানে যেটা বলা 
হয়েছে অন্য রাজ্যে কি সুপারিশ হয়েছে জানেন, তারা সুপারিশ করেছেন এই কথাটাই 
পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে স্থান নির্ধারণে এবং তার পাশাপাশি বেনিফিসিয়ারি পঞ্চায়েত ও 
জনগণের যে যৌথ উদ্যোগ এটার পরবর্তীকালে রূপায়ণের ক্ষেত্রে আজকে যে অবস্থা আমাদের 
এখানে হয়েছে এইগুলিকে অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে হবে। এখানে বলা হয়েছে এই 
অবস্থা থেকে তারা যেন শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা যেন তাদের রাজ্যে সেই পরিকল্পনা গ্রহণ . 
করেন। আমি মেদিনীপুর জেলা থেকে নির্বাচিত, ঝাড়গ্রাম, গড়বেতার বিভিন্ন এলাকাগুলিতে 
আগে আকাশের বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে থাকতে হোত, বর্ষার জল ছাড়া সেখানে 
কোনও চাষ করা যেত না। বৃষ্টি হলে সেখানে চাষ হোত। বৃষ্টি না হলে জমি পড়ে থাকত, 
সেখানে আজকে সেচের জন্য চাষ করা সম্ভব হয়েছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে রবি চাষের ক্ষেত্রে 
যে অগ্রগতি ঘটেছে, আলুর ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছে এটা ক্ষুদ্র সেচের জন্যই এই অগ্রগতি 
ঘটেছে। যেটা আগে কখনও সম্ভব হোত না। বামফ্রন্ট সরকার তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে 
বিভিন্ন পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে পেরেছে। তার ফলে সেচের মধ্যে দিয়ে কৃষির একটা 
অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এই ব্যাপারে আমাদের আত্মসন্তুষ্টির কোনও দরকার নেই, 
দিল্লির যে বঞ্চনা তার বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে ভূমিসংস্কারের 
ক্ষেত্রে যতটা আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি সেচের ক্ষেত্রে সেই গুরুত্বকে আমাদের আরও বাড়াতে হবে। 
বৃহৎ সেচের ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে যে পরিকল্পনাগুলি সেইগুরি সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্রে 
চেষ্টা চালাতে হবে। আমাদের সেচের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সোটকে ধারাবাহিকভাবে আমাদেরকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে আজকে আমাদের যে অবস্থা সেটার অগ্রগতিকে 
আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেচ দপ্তর, পঞ্চায়েত, কৃষি বিভাগ সকলে এই দায়িত্ব 
১ ০০০০০০০০ 
করছি। 
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ডাঃ অনুপম সেন ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আমাদের সেচ মন্ত্রীদ্বয় যে বাজেট 
বরাদ্দ আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন, তাকে আমি সর্বতোভাবে সমর্থন করতে পারছি 
না এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করে 
, দু-চারটি কথা বলতে চাই আপনি নিশ্যয় অবগত আছেন ১৯৭৪ সালে এই তিস্তা প্রকল্পের 
সুচনা হয়েছিল। যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মাননীয় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং আমি 
সেই বিধানসভার একজন সদস্য ছিলাম। আপনি নিশ্য় জানেন উত্তরবঙ্গ চিরদিনই অবহেলিত। 
উত্তরবঙ্গের শতকরা ৮০ ভাগ লোক হল কৃষিজীবী। এখানে পাঁচটি জেলা আছে। আমাদের 
জলপাইগুড়ি জেলাতে তিস্তা প্রকল্পের ব্যারেজ তৈরি হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে যে বিল এখানে 
এসেছিল সেখানে ছিল তিস্তা ব্যারেজ স্থীম। সেটা সাড়ে সাত বছরের মধ্যে কার্যে পরিণত 
করার কথাছিল এবং সমস্ত উত্তরবঙ্গ এবং মালদহ পর্যস্ত সেচের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করে যাদের 
জমিগুলি এক ফসলি, বা দেড় ফসলি বা দু ফসলি সেগুলোকে তিন ফসলি করে তাদের 
অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা হবে। কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গদিতে আসার 
পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু তার কাজ এখনও শেষ হয়নি। আপনাদের নিশ্চয় মনে 
আছে আজ থেকে বছর দুয়েক আগে আমাদের মাননীয় সেচমন্ত্রীর লিডারশিপে আমরা কেন্ত্ীর 
প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং 
বিদ্যাচরণ শুক্লার সঙ্গেও স্পেসিফিকভাবে কথা হয়েছিল। সেই সর্বদলীয় কমিটিতে আমিও 
ছিলাম, সেখানে ফাস্ট কন্ডিশন ছিল তিস্তা ব্যারেজ স্কীমের হেড কোয়ার্টারটা সল্ট লেকে 
আছে সেটা ওখানে নিয়ে যেতে হবে। সল্ট লেকের হেড কোয়াটরি থেকে মাঝে মাঝে চিফ 
ইঞ্জিনিয়াররা আর ইঞ্জিনিয়াররা প্লেনে বাগডোগরা যায় এবং সিনক্লেয়ার হোটেলে থাকে। দু 
একটা মিটিং হয় এবং তারা আবার এখানে চলে আসে। আমাদের বর্তমান প্ল্যানিং কমিশনের 
ডেপুটি চেয়ারম্যান জিজ্ঞাসা করেছিলেন ব্যারেজ স্বীমটার হেড কোয়ার্টার কোথায়? তখন 
আমাদের মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন সল্ট লেকে। তখন উনি বলেছিলেন দেবব্রতবাবুকে, এটাকে 
কবে ওখানে নিয়ে যাবেন। তখন দেবব্রতবাবু বলেছিলেন খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে যাব। কিন্ত 
সেই তাড়াতাড়ি কাজটা কিন্তু গত দু' বছরের মধ্যেও সম্পূর্ণ হয়নি। আমি তিস্তা ব্যারেজ স্বীম 
নিয়ে নাড়াচাড়া করি। এর আগের বিধানসভায় আমি তিস্তা কমান্ড এরিয়ার একটা ম্যাপ 
চেয়েছিলাম। কোন জায়গাটা তিস্তা কমান্ড এরিয়ার মধ্যে পড়ছে সেটা আমি জানতে চেয়েছিলাম 
তখন উনি বলেছিলেন তিস্তা ব্যারেজ স্কীমের যে অফিস আছে সেখান থেকে সেই ম্যাগটা 
কালেক্ট করবার জন্য। 


আমি সেটা কালেক্ট করেছি। স্যার, একটু আগে একজন মাননীয় সদস্য বলছিলেন, 
00]7701)0 2199 06 799509 ৯71-026 50110106. যার জন্য নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ভারত সরকারের সহায়তায় হোক বা সহায়তা ছাড়াই হোক খরচ করেছেন। সেই কমা 
এরিয়াগুলিতে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 007615101) 01 28108110191 10110 10 
1)009019] 12170 হচ্ছে। অর্থাৎ চায়ের চাষ হচ্ছে, চা বাগানে কনভারশন হচ্ছে। 
ব্যাপারটি ওখানকার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এনে তাদের সঙ্গে যোগায়োগ করেছি, ভূমিস্তা 
মন্ত্রীর দৃষ্টিতেও এনেছি কিন্তু এর কোনও পজিটিভ উত্তর পাইনি। কিছুদিন আগে জ্যোতিবা 
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জলপাইগুড়ি শহরে গিয়ে বলেছেন যে এই কনভারশন অব ল্যান্ড-_এটা আমরা রোধ করব 
যেমন করেই হোক। কিন্তু স্যার, আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন তিস্তা ক্যানেল বা 
ইরিগেশন স্বীমের ব্যাপারে যেখানে হাজার কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, সেখানে ক্যানেলের 
পাশে চা বাগান বা টি বুশ হয়ে গিয়েছে। অথচ তার জন্য পারমিশন আছে কিনা বা কতটুকু 
জমির জন্য পারমিশন দেওয়া হয়েছে এই 0070৬০75101) ০01 10110 [0] 92110010021 
1010 00 [71005012] 1210 করার জন্য তা সেখানকার উর্ধতন কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে না। 
দেবরতবাবুকে আমি বলব, উনি তো জলপাইগুড়িতে যান, ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে, আপনি 
শুধু জলপাইগুড়ি সদর কনস্টিটিউয়েল্সি, জলপাইগুড়ি টাউনের পাশে যেটা রয়েছে সেখানে 
গেলে দেখবেন তিস্তা কমান্ড এরিয়ার প্রায় ৬০ পারসেন্ট জমি আজকে চা বাগানের মালিকরা 
বেআইনিভাবে কিনে নিয়েছে এবং এমন কি ডানকান ব্রাদার্সের মতোন কোম্পানি পর্যস্ত 
সেগুলি দখল করে চা ক্ষেত করছে। এইভাবে সমস্ত জায়গাটাই যদি চা ক্ষেতে পরিণত হয়ে 
যায় তাহলে তিস্তা ব্যারেজ স্কীম কার্যে পরিণত করে চাষী ভাইদের কি উন্নতি করবেন তা 
আমি বুঝতে পারছি না। জলাপাইগুড়িতে তিনটি ব্যাপার আছে-_ এগ্রিকালচার, ফরেস্ট, টি। 
এই ত্যাগ্রিকালচারের উপর শতকরা ৮০ ভাগ লোক জড়িত। সেখানে গরিব মানুষদের লোভ 
দেখিয়ে যদি চা. বাগানের মালিকরা তাদের জমি নিয়ে নেয় তাহলে এই পরিকল্পনা কার 
বেনিফিট করবে আশা করি মন্ত্রী মহাশয় সেটা একটু বলবেন। এই ৮০ ভাগ লোক যারা 
মূলত কৃষিজীবী, কিছুদিন পরে দেখবেন এই ভাবে চললে সেই লোকগুলি কর্মহীন হয়ে 
রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। সেখানে চা বাগানের মালিকরা গরিব চাবীদের লোভ দেখিয়ে এক 
টাকার জমি ৫ টাকা দিয়ে কিনছে। মানুষ দারিদ্রতার জন্য এবং লোভের বশবর্তী হয়ে তাদের 
জমি বিক্রি করে দিচ্ছে-_এ দিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি ব্লক ওয়াইজ 
ম্যাপ আপনার কাছে উপস্থিত করব। গভর্নমেন্ট এক দিক দিয়ে পাইপ লাইন তৈরি করছে 
ক্ষুদ্র সেচের জন্য তার পাশে কারখানা তৈরি হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, আপনি 
যখন জলপাইগুড়িতে যাবেন তখন আমাকে ডাকবেন আমি সব দেখিয়ে দেব। আমার 
কণস্টিটিউয়েন্সিতে শতকরা ৬০ ভাগ ল্যান্ড দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে বেআইনি ভাবে বড় বড় 
চা বাগানের মালিকরা কিনে নিচ্ছে। এইভাবে জমি গ্রামের মানুষদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। 
এই কথা বলে বাজেটের বিরোধিতা করে শেষ করছি। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ৬৬, ৬৮ এবং ৬৭ নং 
অভিযাজনের অধীনে ব্যয় বরাদ্দের যে দাবি উপস্থিত করেছেন মন্ত্রী মহাশয়দ্বয়, এর উপর 
ব্তব্য রাখছি। সাহিত্য হিসাবে মন্ত্রীদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু এই রাজ্যের বন্যা 
নম্র সেচের সম্প্রসারণ এবং ইরোশন এই তিনটি ক্ষেত্রেই খুব উজ্জ্বল আভাস নেই। এদিক 
দয়ে হতাশ হয়েছি। আজকে ক্ষুদ্র সেচ খাতে যে বক্তব্য মন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত করেছেন, এই 
খন্তবাটা সম্পর্কে আমার একটু আপত্তি আছে। আপনি পরে রুলিং দেবেন। এখানে উল্লেখযোগা 
কোনও ইঙ্গিত পাচ্ছিনা সামনের দিনের জন্য। আপনার দুটো বাজেটের উপর সাবজেক্ট কমিটি 
থে রিপোর্ট প্লেস করেছে, সেই রিপোর্ট বোধ করি প্রশাসনের পক্ষে এবং গভর্নমেন্টের পক্ষে 
বব স্বস্তির কারণ হবে না। সেখানে হতাশা ব্যক্ত হয়েছে। রিপোর্টের ভাযা-_মাননীয় চেয়ারম্যান 
“খানে নেই, বোধ হয় ল্যাঙ্গুয়েজ কনস্ট্রীাকশনে কিছু গোলমাল আছে। মাননীয় সেমমন্ত্রীকে 
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বলছি, আপনি লিখেছেন-__কাগজটা খুব ভাল নয়, এটাতে বোধ হয় প্রিন্টিং মিস্টেক হয়ে 

আট নং পাতার তিন নং আইটেমে বাজোল না কি বলতে চাইছেন বুঝলাম না। 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় $ পাজোল। 
[4-45 -- 4-55 0.7.] 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন $ পাজোল হলে আমার এলাকায় পড়ছে। আমি বলতে চাই 
অনেকগুলো পরিকল্পনা ফোর্থ, ফিফথ প্ল্যানে নেওয়া হয়েছে। আপনারা ফিফথ ইয়ার প্ল্য 
এসেছেন। এইগুলো কি হবে না? আমি মহানন্দার সেকেন্ড ফেজের কথা বলছি। এই সম্প 
আপনারা কি ডিসিসন নিচ্ছেন সেটা জানতে পারলাম না। নর্থ বেঙ্গল ফ্লাড কন্ট্রোল কমিশ 
কাছে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম, আপনার ডিপার্টমেন্টের স 
যোগাযোগ করে, তাতে বলেছিল এটা করা যাবে না বলে কি এই রকম সিদ্ধাত্ত হয়ে 
নর্থ বেঙ্গলে বন্যা দুই প্রকারের হয়। এক্সেসিভ বৃষ্টি হলে চ্যানেলের ড্রেনেজ সিস্টেমটা নে 
তার জন্য মূলত বোধ করি কুচবিহারে বন্যাটা হয়েছে এবং যে সব খাল বিল, রিভিউলেট 
এইগুলো সব সিল্টেড হয়ে যায়, যার জন্য বন্যা হয়। ড্রেনেজ সিস্টেমটা আগে অরিজিন্যা 
যা ছিল তাকে ড্রেজিং করে যদি কিছু করা যায়-_-আপনি এক জায়গায় বলেছেন জও 
যোজনার সঙ্গে ইন্টিগপ্রেটেড কোনও পরিকল্পনা নেই। এই জাতীয় পরিকল্পনা কেন নেই, 
জিনিসগুলোর একটা কোঅর্ডিনেশন দরকার। আর এখানে আমি আপনার কাছে জনাতে চাই 
যে তিস্তা-_আপনার সঙ্গে আমরাও গিয়েছিলাম, এটাতে তিনটে কাজ হতে পারে, যেমন ক 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, জল সরবরাহ করতে পারি তার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ উৎপাদন করা 
পারি। অনেকগুলো পরিকল্পনা দেখলাম। এখানে এই সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। রিলেশন 
দি পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট অব দি তিস্তা ভ্যালি, এটার কোনও ইঙ্গিত নেই। এটা জানাবে 


আর একটা কথা হচ্ছে, আপনার আগের প্রিডিসেসর কতগুলো নদী বাঁধ প্রক 
করেছিলেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রয়োজন। সেগুলো 
উপর- সারফেস টু দি রোড হলে ইট সার্ভ বোথ দি পারপাসেস। আমাদের এখানে দ্র 
ডেভেলপমেন্ট প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে ইনফ্রান্ট্রকচারের মধ্যে রোড কমিউনিকেশন ইজ ওয়া? 
সেই কারণে এই ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে পি. ডাবলু, ডি. এবং রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেনে 
একটা কৌো-অর্ডিনেশন প্রয়োজন। সেই জন্যই আমরা প্রশ্ন হচ্ছে, সমন্বয়ের মধ্যে দিনে এক! 
ইন্ট্রিপ্রেটেড পরিকল্পনা কেন হবে না? আপনারা ১৭ বছর আগে যখন এখানে প্রথম ক্ষমতা 
এসেছিলেন তখন সারফেস রোড ছিল ২৬ হাজার কিলোমিটার, আজও সেই ২৬ হাজা' 
কিলোমিটার। আপনারা এটা বাড়াননি। মাননীয় মন্ত্রী সুবোধ চৌধুরী মহাশয় এখানে উপদ্থি 
আছেন, তিনি জানেন হরিশচন্দ্রপুরে অনেকগুলো বাঁধের উপর ব্ল্যাক সারফেস হয়েছিল, তাং 
রোড পারপাস সার্ভ হচ্ছে। সেই জন্যই আমি কো-অর্ডিনেশন চাইছি--কো-অর্ডিনেশন বিছু 
দি ডিপার্টমেন্ট অফ ইরিগেশন, মেজর ইরিগেশন, পি. ডবলু, ডি. আ্যান্ড করার 
ডেভেলপমেন্ট-_-তাহলে বোধ হয় তিনটে পারপাসই সার্ভ হবে। আমাদের রিসোর্স লিমিট 
সুতরাং আমাদের সেই ভাবে কাজ করতে হবে। আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে দে 
ভাল-_আপনাদের তরফ থেকে দু” একজন বলেছেন-_-একটা ভাস্ট চেপ্ অফ দি 
স্ট্রাকচার অফ দি কান্ট্রি হয়েছে। এখন আপনারা বলবেন যে, টিপি 
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হয়েছে, রিস্তু উইথ রিগার্ড টু দি বেনিফিসিয়াল ত্যাটিচ্যুড, আপনাদের ত্যাটিচ্যুডণ্টা কি? 
আপনারা কি গ্র্যাটিস দেবেন? জল বিনা পয়াসায় দেবেন ভোটের জন্য, নাকি ট্যাক্স বসাবেন, 
না, যারা কংগ্রেসি তাদের পয়সা দিতে হবে আর সি. পি. এম. এবং আর. এস. পি.-দের 
দিতে হবে না? এ ক্ষেত্রে আপনাদের মনোভাব কি হবে? আপনাদের ট্যাক্স পলিসিটা আমি 
জানতে চাইছি। যেখানে জলের বেনিফিট পাচ্ছে বেনিফিট বোথ ফ্রম দি মাইনর ইরিগেশন 
আ্যান্ড মেজর ইরিগেশন, ক্যানেল ইরিগেশন সেখানে আপনাদের পলিসি কি? হোয়েদার ইট 
ইজ কনসিস্টেন্ট উইথ দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পলিসি, সেটা আপনি বলবেন। এই পলিসি 
সম্বন্ধে একটা কথাও আপনারা এখন পর্যস্ত বলেন নি। হয়ত এখানে সাত্রাজ্যবাদের কথা, 
গ্যাটের কথা নিয়ে আসবেন। আজকে এখন পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কারের কথা বলা 
হয়েছে, কিন্তু গ্যাটের কথা বলা হয়নি। এখন পর্যস্ত কেউ গ্যাট, ডাঙ্কেল ইত্যাদি কেন 
বললেন না, ভা আমি বুঝতে পারছি, না। আমি জানতে চাই আপনারা বিনা পয়সায় জল 
দিয়ে তারপর বার বার কি পিয়ারলেসের কাছে যাবেন? এ সম্পর্কে আমাদের একটু বিশেষ 
ভাবে অবগত করবেন। এবারে আপনার বাজেটে একটা নতুন কথা পেলাম, যা গত ৩৩ 
বছরের মধ্যে শুনিনি-__মধ্য-বঙ্গ'। সাহিত্যেও এটা এখন পর্যন্ত পাইনি। দু" বছর আগে 
'বেনামি' কথাটা বাজেট বক্তৃতার মধ্য পেয়েছিলাম। কিন্তু “মধ্য-বঙ্গ' কথাটা এই প্রথম 
শুনলাম। এত দিন পশ্চিমবঙ্গে, পূর্ব বঙ্গ শুনেছি, বাঙাল, ঘটি শুনেছি, কিন্তু “মধ্য বঙ্গ' 
শুনিনি। বস্তুত কাদের কাদের নিয়ে মধ্য বঙ্গ হ'ল, মধ্য-বঙ্গ বলতে আপনি কোন অঞ্চলকে 
বোঝাতে চাইছেন? অবশ্য ইউ. আর. আযাট লিবার্টি টু ডু, কিন্তু তবুও আমি আপনার কাছে 
জানতে চাইছি। আমার মনে হচ্ছে আপনি বোধ হয় একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছেন। 
এর সাথে সাথে এডুকেশন মিনিস্টারও এখানে আছেন, তার কাছেও আমি এটা জানতে 
টাইছি। তারপর কতগুলো রেলেভেন্ট পয়েন্টে কিছু বলা দরকরা। এটা ৮ম পরিকল্পনার ৪র্থ 
বছর চলছে, তৃতীয় বছর শেষ হয়ে গেছে, আপনারা প্ল্যানের হাফের বেশি ইমপ্লিমেন্ট করতে 
গারেননি। আপ টু থার্ড ইয়ার ৩ হাজার কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। টোটাল ৯,৯৬০ কোটি 
টাকার হাফ, অর্থাৎ ৫ হাজারের বেশি যাবার সম্ভাবনা নেই। এর মধ্যে মেজর হচ্ছে তিস্তা, 
সিখানেও অনেক কাজ বাকি আছে। আপনারা দেড় শো দিলে তবেই কেন্দ্র দেড়শো দেবে। 
আর সুর্বণরেখার কথা তো বলার মতো কিছুই নয়। তিস্তা এবং সুবর্ণরেখা ছাড়া আপনাদের 
হাতে তো আর বিশেষ কোনও কাজই নেই। সুতরাং আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি 
প্লানিং কমিশনে কিছু রিকাস্ট হ'ল কিনা, ম্যাচিং গ্রান্ট দিতে পারবেন কিনা, এগুলো পরিষ্কার 
আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি। আপনার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হতে চলেছে। 
|উডিত্যার যেখানে ১০ হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা, সেখানে আপনাদের পরিকল্পনা ৫ 
“জার কৌটির বেশি হবার সম্ভাবনা দেখছি না। তাহলে কোথায় কোথায় এই পরিকল্পনা কাট 
ইট হবে? যদি ইরিগেশন এবং ওয়াটার ওয়েজে কাট ছাট হয় তাহলে উন্নয়নের কোনও 
্তাবনা নেই। গঙ্গা এবং পদ্মা বন্যায় ভাসছে, প্রতিবারই ভাসছে। এটা ডিক্রেয়ার করে দিতে 
পারতেন যে প্রতিবারই পশ্চিমবঙ্গ বন্যায় ভাসিতে থাকিবে, ইরিগেশনে কোনও কাজ হইবে 
শা। তারপর মালদায় কি হয়েছেঃ আপনি মালদার মানুষ, মালদা এবং মুর্শিদাবাদে ইরোশন 
একটা ভয়নক আকার ধারণ করেছে। এর ত্যাটিচিউট কি, পরিষ্কার বলবেন, 11719 [7051 
2১:06055501. আমরা ভাবব [[ 1705 09 0109৫ 0) ০011081 0০0৬1171011 0" 
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[150 18109, 19€ 
[07107 005])1761 এখানে যে বন্ধুরা খুব চিৎকার করে সেন্ট্রালের বিরুদ্ধে গালাগ 
করছিলেন সেন্ট্রালকে গালাগালি দেবার আগে দেখুন এবারে আপনাদের সেভেম্থ শিডিউে 
সেকেন্ড লিস্টটা একবার পড়ুন। 11715901017 1701675 [0 ৮০ 010 908065 501০০. । 
জিনিসটা জানার দরকার আছে। ল ত্যান্ড অর্ডার নিয়ে কেন্দ্র বা রাজ্যের মধ্যে কোনও বির 
না দেখা দিতে পারে ইরিগেশনের ব্যাপারে, যদি অস্বীকার করে ৯101 15 00106 
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01600]10া] 09101710 1 ? যে বন্ধুরা চিৎকার করছিলেন সবিনয়ে নিবেদন করছি তা 
কাছে, যে তারা একবার সেভেম্থ শিডিউলের সেকেন্ড লিস্টটা দেখুন, তাতে কি আছে? 
15 1701 9%০ 17. 00700179709 1150. যে বন্ধুরা বলছিলেন তাদের কাছে বলছি। কুচবিহাঢে 
কোনও বন্ধু খুব চিৎকার করছিলেন ; এটা বোঝবার চেষ্টা করা দরকার স্টেট ফাংশ 
সেন্ট্রাল ফাংশন কনফারেন্স জুরিসডিকশন করেই হয়েছে এ জ্ঞানগম্যি না থাকলে গুধু চিৎক 
করে কাজ হয় না। আপনাকে বলতে পারি ৯০ 016 01600160 10 ৪91 0 € 
029121101. কারণ রাজ্য ডুবে যাচ্ছে__ আপনাদের ব্যর্থতার জন্য। আমরা অপোজিশন, আগার 
দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা সাপোর্ট করি না, দপ্তর ও রাজোর ক্ষতি হলে। আপনাদের টেস্থ ফিন৷ 
কমিশনে আপনারা যা দাবি করেছেন কংগ্রেস, অপোজিশন মোটামুটি ব্রডলি সাপোর্ট করছে 
ইতিপর্বে টেস্থ ফিনাস কমিশনে আপনাদের কতখানি দরকার যেটা আপনারা বলেছেন 
প্ল্যান ডেফিসিট হয় তাহলে প্ল্যান ইমপ্লিমেন্টেশন হবে না। টেস্থ ফিনান্স কমিশনে কতা 
দেওয়া দরকার। আপনাদের দপ্তরের জন্য কত দাবি করা হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনও কথা 
বক্তব্যে নেই। আমি চিফ হুইপকে বলেছি আপনাকে সময় দেবার জন্য, কারণ মাত্র ১ 
মিনিটে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবেন না। আপনার এখানে ফ্রম ৯৫ টু ২,০০০ এ 
ডি. এখানে সাড়ে ৩১ কোটি টাকা ডেফিসিট আছে। এখানে রেভিনিউ ডেফিসিট যায 
ইরিগেশন আ্যান্ড ওয়াটার ওয়েজে যেটা আমাদের বাজেটে আমার প্রশ্ন_আগুন লাগলে ত 
দেওয়ালগুলো থাকে বন্যায় সেখানে বাড়ি, ঘর সব ভেঙ্গে যায়, আজকে পপুলেশন বাড! 
এগুলি ড্যামেজ হচ্ছে। রিসোর্স কম এটার সম্বন্ধে উল্লেখ করবেন। টেস্থ ফিনা্স কমিশনে বি 
বক্তব্য রেখেছেন? আর দুটো কথা বলি। এটা বর্ডার স্টেট। আমাদের পাশে বাংলা * 
আছে, সেখানে অনেকগুলি নদী প্রবাহিত হয়। আমাদের সময়ে জয়েন্ট রিভার কমিশন ছিল 
এখানে সে সম্বন্ধে কোনও কথার উল্লেখ নেই। এটা কি অবস্থায় কি রকম কাজ করছে 
আমাদের যে জেলা সেখানে দক্ষিণ দিনাজপুরে বাংলাদেশে বন্যা হলে বাঁধ কেটে দেয় জা? 
আমরা এখানে ডুবে যাই। জয়েন্ট রিভার কমিশনে কোনও মিটিং হয়েছে কিনা, কোণ€ 
মিউচুয়াল ডিসকাশন হয়েছে কিনা কি কি কাজ করতে পারে তার জন্য বসা হচ্ছে কি 
এ ব্যাপারে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন না। তাদের লাভের জন্য আমরা শান্তি গঃ 
এ প্রসঙ্গে ফারাকার কথা আছে। এটাতে আপনাকে বলি ওয়েস্ট বেঙ্গল আইসোলেটেড 
1019 0910 01 11019. এখানে ন্যাশনাল ওয়াটার গ্রিড করা হচ্ছে, সেখানে ওয়েস্ট বেঙগর্নে 
কি ভূমিকা তা আমরা জানতে চাই। আপনাদের কি রোল? ন্যাশনাল ওয়াটার 
আপনাদের পরামর্শ আছে কিনা, আপনাদের কথা মোটামুটি গ্রাহ্য করা হচ্ছে কিনা? আগ 
কেন শুকিয়ে যাচ্ছে, ফারাক্কার পাশেই বাংলা দেশ, মানে যখন নেবার কান্ট্রি তখন ৫ 
ইরোশন যাচ্ছে না বলতে পারবেন না? বাংলাদেশের জন্য আমাদের জলের স্বল্পতা হবে গ' 
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এ জন্য কলকাতা বন্দর কি শুকিয়ে যাবে? ৪০ হাজার কিউসেক জলের কথা-_-আমরা যখন 
ক্ষমতায় ছিলাম__এস. ইউ. সি.-র একজন এ সম্বন্ধে উল্লেখ করছিলেন প্রস্তাব করা হয়েছিল, 
সেটা আযসিওর করা হোক। ৪০ হাজার কিউসেক জল পাচ্ছি না। সে জিনিসগুলি দেখা যায় 
না। সেগুলি দেখাতে পারলে আমরা খুশি হব। শেষ কথা রিসোর্স ইজ স্কোয়ার্স, আমাদের 
রিসোর্স খুব বেশি নয়, একটা স্কোয়ার্স রিসোর্সের প্রপার ম্যানেজমেন্ট কেন হবে না? এখানে' 
মানসবাবু এবং শৈলজাবাবু যে কথা বলেছেন যে, সুবর্ণরেখার হেড কোয়াটার্স কলকাতায় 
কেন থাকবে। ৬1) 17000 0176 17590016272 ০01 1999198 [010)00 90010 7701 09 
1002160 0 1২010) 13017081 ? 


সুবর্ণরেখার হেডকোয়ার্টাস কেন এখানে হবে না? ডিসিমিনেশন এবং ডিসেব্্রালাইজেশন 
অফ আ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেন হবে নাঃ এই জিনিসগুলি আমরা জানতে চাই। ওমর আলি 
মহাশয় বলেছেন যে তিস্তার কমান্ড এরিয়ায় অনেক চা বাগান হয়ে গেছে। আমি জানতে চাই, 
এটা কি আপনাদের মত নিয়ে হয়েছে ; আপনারা কি এটা সাপোর্ট করছেন? আমরা এ- 
ব্যাপারে চিফ মিনিস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণও করেছি। এর উত্তর আপনি দেবেন আশা করি, 
কারণ তিস্তার কমান্ড এবিয়ায় চা বাগান হয়ে গেলে কি করে হবে? আপনাদের লেফট 
ফ্রন্টের আমলে সি. পি. এমের লিডারশিপে করাপশন প্রচন্ড বেড়ে গেছে। কাউকে আমি 
ইনক্রিমিনেট করতে চাই না, কিন্তু আমি শুনেছি, ওখানে একটা ডিপার্টমেন্ট-কন্ট্রাকটুর প্যারাডাইস 
তৈরি হয়েছে। এ-সম্পর্কে আপনি কোনও অভিযোগ পেয়েছেন কিনা ; পেয়ে থাকলে এ 
অভিযোগের কোনও ভিত্তি আছে কিনা? কারণ আমাদের রিসোর্স ইজ ক্কোয়ারস। আপনি 
বাজেট ম্পিচে বলেছেন এবং এখানে কেউ কেউ বলছেন যে, অপটিমাইজেশন অফ ইউটিলিটি 
করতে হবে। আজকে আপনাকে বলতে হবে, সেচের সঙ্গে আ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রির কি সম্পর্ক। আর 
যদি কোনও সম্পর্ক না থেকে থাকে তাহলে রলুন, আপনি এই প্যারাটা আনলেন কেন? এটা 
আজকে প্রসিডিংস-এর অংশই বা হবে কেন? এটা তো মাইনর ইরিগেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত 
নয়। এখানে স্ত্রী নির্মল দাস আছেন, তিনি আপনার দপ্তরের বাজেটের ব্যাপারে প্রি-বাজেট 
স্কুটিনি করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন প্যারা ৬, পেজ নম্বর ২য়, আমি তার প্রতি আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আপনি দেখবেন তাতে লেখা আছে-_ি প্রভিসনস টু মেক।” এটা 'প্রভিসনস 
টু মেক' হবে, নাকি পপ্রভিসনস টু বি মেড” হবে সেটা বলুন। ওতে তিনি আরও 
লিখেছেন_“বাজেট ফর দি কারেন্ট ইয়ার ত্যাপিয়ার টু বি মোর অর লেস স্যাটিসফ্যাক্টরি'- 
এর মানেই বা কি? এটাও পরিষ্কার নয়। অবশ্য আমি সাহিত্যের মানুষ নই, কিন্তু এর মানে 
বুঝতে পারছি না। তবে আপনার কোনও অধিকার নেই ভুল বুঝানোর। আজকে কেন 
সেক্রেটারিয়েট থেকে এটা সার্কুলেট করা হল? যদি ভুল থেকে থাকে, প্লিজ কারেক্ট ইট। 
কিন্তু আমি এই ইন্যাকশন-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোনও 
পদক্ষেপ নেই, সেচের সম্প্রসারণে কোনও কাজ হয়নি। আমি বলতে চাই, আজকে ইরিগেশনের 
সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের কো-অর্ডিনেশন দরকার। ওয়েস্ট বেঙ্গলে কতগুলো পাম্প-সেটকে 
এনার্জাইস করা হয়েছে-_মাত্রর ৮৯ হাজার, কিন্তু তামিলনাড়ুতে কত--১৩ লক্ষে ১৯ হাজার। 
মনে করুন, এ-ব্যাপারে কংগ্রেস কিছুই করেনি, কিন্তু আপনারা তো ১৭ বছর ধরে ক্ষমতায় 
আছেন, এক্ষেত্রে আপনারা কতটুকু আযাচিভ করেছেন বলুন। সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টের মধ্যে 
একটা কন্ট্রািকশন দেখছি। এই কক্ট্রাডিকশনটা পরিষ্কার করলে খুশি হব। আমাদের এখানে 
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আমরা পিছিয়ে পড়ে আছি, কিন্তু মহারাষ্ট্রে ১৬ লক্ষ ৮ হাজার এনারজাইজ হয়েছে টিউবওয়েল 
এবং ডিপ টিউবওয়েল। কিন্তু আমাদের এখানে হয়নি। এখানে রিভার লিফট, টিউবয়েল, 
এগুলি কাজ করে না। তার জন্য কোনও মানুষ চাষের সময়ে জল পাচ্ছে না। কাজেই এগুলি 
সুপারভিসনের ব্যবস্থা করুন। আপনার সুপারভিসন ব্যবস্থায় যেন কোনও ক্রটি না থাকে, 
মানুষ যাতে স্যাটিসফায়েড হয় সেই ব্যবস্থা করুন। আপনার সীমাহীন ব্যর্থতা এবং এই 
সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, বিকজ অব পলিটিক্যাল, সোশ্যাল আ্যান্ড ইকনমি মায়োপি অব 
দি স্টেট গভর্নমেন্ট, আমি ৬৬, ৬৭, (১58 
বক্তব্য শেষ করছি। 

[5-05 __- 5-15 [9.1.] 

শ্রী গণেশচন্দ্র মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ১৯৯৪-৯৫ সালের সেচ এবং 
জলপথ দপ্তরের বাজেটের উপরে যে আলোচনা এতক্ষণ ধরে এই সভায় হয়েছে এবং যারা 
এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
আজকের এই আলোচনা সভার প্রথম বক্তা ছিলেন ডাঃ মানস ভূইয়া। তিনি এই বিষয়ে 
প্রায়ই বলেন এবং বিশেষজ্ঞ বলে মনে হয়। আমি জানতাম যে জল নিচের দিকে যায়, কিন্ত 
ওনার কথায় বোঝা গেল যে জল উপরের দিকে যায়। উনি প্রথমে বলনেল ঘে কংসাবত্া 
জলাধার থেকে জল ছাড়ার জন্য পুরুলিয়ায় বন্যা হয়েছে। কংসাবতী জলাধার থেকে জল 
অযোধ্যা পাহাড়ের ওখানে অসম্ভব বৃষ্টি হওয়ার জন্য। আপনারা সকলেই জানেন যে ক্ষতি 
হয়েছিল। সেচ দপ্তর তার অধীনে যে খালগুলি আছে সেগুলি সংস্কার করে দিয়েছে, যার 
ফলে পুরুলিয়া জেলায় সেচের ব্যাপারে কোনও রকম ত্রুটি হয়নি। ঠিক সময়ে সেচের ব্যবস্থা 
করা গিয়েছিল। সুতরাং উনি যে কথা বলেছেন সেটা ঠিক' নয়। এরপরে উত্তরবঙ্গের বন্যা 
সম্পর্কে অনেকে বলেছেন। আমরা সকলেই এই বিষয়ে অবহিত। এই বন্যা কেন হয়েছে 
সেটা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। গত ৭ই মে থেকে ১২ ই মে পর্যস্ত কুচবিহার, 
জলপাইগুড়ি জেলার সমস্ত ৬শ্যগা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত যে সমস্ত জায়গাগুলি আছে সেওলি 
পরিদর্শন করা হয় এবং বন্যার পরবর্তীকালে যে নৃতন করে বাঁধ তৈরি করা বা সংস্কার 
করার যে কাজ আমার দপ্তর হাতে নিয়েছিল সেটা কতটা শেষ হয়েছে ভা সরেজমিনে তদন্ত 
করার জন্য সেখানে আমরা গিয়ে দেখেছি যে প্র ১৬৫টি জারগার ঝধ মেরামতি কর! 
হয়েছে। জলপাইগুড়িতে ১২৩টি, কুচবিহারে ৪২টি জারগার বিশে করে কালচিনি নদীর পাশ 
দিয়ে যে সমস্ত জায়গায় ভাঙ্গন হয়েছে সেই সমস্ত জায়গা মেরামত করা হয়েছে। শুধু তাই 
নয়, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় ওখানকার স্থানীয় বিধায়ক, প্রশ্মনক, জেলাপরিযদের 
সভাধিপতি এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আমরা, সভা করেছি এবং এখনও যেটুকু কা 
বাকি আছে সেটাকে মে মাসে শেষ করার কথ! বলেছি॥ এব্পরে আমি আশা করছি থে 
উত্তরবঙ্গে বন্যার পরবতী সময়ে মেরামতির কাজ অনেকখানি করা সন্তব হয়েছে এবং এ 
ক্ষেত্রে ন্যাচারাল ক্যালামিটি ফান্ড থেকে ৩ কোটি টাকা, জণহর রোজগার যোজনা থেকে ৫ 
কোটি টাকা এবং সেচ দপ্তরের থেকে ৬ কোটি টাকা, এই টাকা ব্যয় করে সেখানে বাঁধগুলি 
মেরামতির কাজ করা সম্ভব হয়েছে। 
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এখানকার সমস্যা নিশ্চয়ই আছে, যে প্রশ্ন আসছে সেটা ঠিকই যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা 
যাবে কিনা। এটা আমরা সকলেই জানি উত্তরবঙ্গের নদীগুলির উৎস হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশি 
রাষ্ট্র থেকে। পাহাড়ের উপর যখন বৃষ্টি হয় তখন জলের ঢল নেমে আসে আমাদের রাজ্যে, 
সেটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এটা প্রকৃতির নিয়ম, এই ব্যাপারে মানুষ চেষ্টা করলেও 
সেটা রুখতে পারে না। এতদ্সত্বেও বন্যায় যাতে ক্ষয়-ক্ষতি না হয় তার জন্য বাঁধগুলির 
মেরামত এং বাধগুলি আরও উচু করার পরিকল্পনা আছে এবং সেটা কার্যকর করা হচ্ছে। 
এই প্রসঙ্গে বলতে চাই মেদিনীপুরেও বন্যা হয়, গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বন্যা হয়েছে। 
আমি সেখানে গিয়েছিলাম এবং মাননীয় বিধায়ক মানসবাবু আমার সঙ্গে ছিলেন এবং অনেক 
জন প্রতিনিধি সেখানে ছিলেন। অবস্থা সত্যিই ভয়াবহ সেটা আমরা সকলেই জানি এবং সেই 
জন্য একটা দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা তৈরি করার কথা আছে। নিশ্চয়ই আমাদের এম. আই. সি. 
সেটা আপনাকে জানাবেন। আমি এই টুকু বলতে পারি যে বাঁধগুলি প্রাথমিক ভাবে মেরামত 
করা হয়েছে, শ্লুইস গেট যে গুলি খারাপ ছিল সেইগুলি মেরামত করা হয়েছে। যে লাধণ্ডনিকে 
আরও শক্তিশালী করার কথা ছিল সেইগুলি এখনও করা সম্ভব হয়নি। এরপর আমি 
আসছি সুন্দরবন সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য প্রবোধবাবু কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি প্রশ্ন 
তুলেছেন ঠিক, সময়ে নদী বাঁধগুলি সংস্কার হয় না, বর্ধার মধ্যে কাজ করা হয়, ফলে অর্থের 
অপচয় হয়, এই অভিযোগ তিনি করেছেন। এখন অবস্থাটা সেই জায়গায় নেই। এখন শুখা 
মরশুমে বাঁধগুলি মেরামত করার পরিকল্পনা করা হয়। বর্ধার মধ্যে যখন দেখা যায় যে 
কোনও জায়গায় আটকানো যাচ্ছে না, যে কোনও মুহূর্তে বাধ ভেঙে পড়তে পাবে তখন 
সেখানে মেরামত করা হয়। দু-ভাগে নদী বাঁধগুলির সংস্কারের কাজ করছি। গুধু যেগুলি 
মাটির কাজ সেইগুলি জওহর রোজগার যোজনার মাধ্যমে করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত সমিতির হাত 
দিয়ে সেই কাজগুলি করা হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্য জানেন জেলা পরিষদ থেকে 
পঞ্চায়েত সমিতিতে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে টাকা দেওয়া হয়েছে । আমার কাছে যে সংবাদ আছে 
সেটা হচ্ছে এই যে পাথরপ্রতিমা এবং নামখানা এই দুটি ব্লকে যে পরিমাণ টাকা দেওয়া 
হয়েছে সেই পরিমাণ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি। কেন জানি না এই দুটি পঞ্চায়েত সমিতি 
'গ্রেসের দখলে । মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই এই দুটি পণ্গয়েত সমিতি কংগ্রেসের দখলে 
আছে, এই জন্য কাজের বিলম্ব হচ্ছে। অপরদিকে একটা প্রশ্ন উনি তুলেছেন যে সন্দেশখালি 
এবং সুন্দরবন' অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা ধানের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে মাছ চাষের 
প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এটা আমরা জানি যে ছোট ছোট চাষীরা প্রতারিত হচ্ছে। তাদের 
প্রথমে লোভ দেখানো হয় বেশি টাকার সুযোগ তারা পাবে। এই ভাবে তারা জমি নেয়। দু- 
একবার এই টাকা দেয়, তারপর আর দেয় না। তারা এই ব বড় মালিকদের বিরুদ্ধে 
বিরোধিতা করতে পারে না। সেইজন্য তাদের পিছু হটতে হয়। ত"৭*। প্রতিটি ক্ষেত্রে থানায় 
এফ. আই. আর করি এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় সব ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। 
অশার দপ্তর থেকে থানায় এফ, আই, আর. করে ফল হচ্ছে না। সেইজন্য রাজনৈতিকভাবে 
প্নমত সংগঠিত করার চেষ্টা করছি। অনেকগুলি বিষয় আছে যেগুলি শুধু আমার দপ্তরের 
উপর নির্ভর করে না, সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য দপ্তরের 
উপর নির্ভর করে। ওই সমস্ত ডিপার্টমেন্টের সাহায্য না পেলে এইগুলি করা যায় না। 
উত্তরবঙ্গে আমরা দেখেছি মহানন্দার চরে লোক বসে আছে, তোলা যায় না। বন্যা যখন 
আসে তখন ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে। আমরা যখন কোনও নির্মাণ কাজ বা মেরামতের কাজের 
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পরিকল্পনা করি, বাঁধগুলির উপর যে লোক বসে থাকে, তাদের যতক্ষণ না সরানো যায় 
ততক্ষণ কাজ করা যায় না। 


সুতরাং সামগ্রিকভাবে পুলিশ পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য দপ্তরের যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া এই 
ধরনের কর্মকান্ডে সফলতা লাভ করা যায় না। যাই হোক, আমার সময় কম, এখানে কিছু 
কাট মোশন নিয়ে আসা হয়েছে সুন্দরবনের নদী বাঁধগুলো ভাল হচ্ছে না কেন বলে। আমি 
সমস্ত কাট মোশনের বিরোধিতা করছি এবং আমাদের ব্যয় বরাদ্দের যে দাবি উত্থাপন করেছি 
তার সমর্থন চেয়ে, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। * 

[5-15 -- 5-25 77.] 

ডঃ ওমর আলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার দপ্তরের যে বাজেট বরাদ্দের দাবি 
উত্থাপন করেছি এবং এই সভার অনুমোদন চেয়েছি, তার বিরোধিতা করে বিরোধী দলের 
পক্ষ থেকে যে কাট মোশনগুলো আনা হয়েছে, আমি প্রথমেই তার বিরোধিতা করছি। 
বিরোধী দলের সদস্য মাননীয় জয়নাল আবেদিন সাহেব আমার বাজেটে “কৃষি শিল্প নিগঙ্ণ- 
এর এই প্যারাটা কেন অস্তর্ভুত্ত হয়েছে, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আগের বাজেট বইগুলো 
উনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন, আমরা বরাবরই বাজেট বইতে এটা অস্তরভূক্ত হয়েছে, এই 
নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আগের বাজেট বইগুলো উনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন, আমরা 
বরাবরই বাজেট বইতে এটা অস্তভুস্ত করে থাকি। এটা একটা কনভেনশন। রেলিভ্যান্ট বা 
ইরেলিভ্যান্ট, যাই বুঝুন না কেন, একটা কনভেনশন যেটা আছে, সেই অনুযায়ী এটা দিয়েছি, 
কিছু অন্যায় বা অনিয়ম করেছি তা; নয়। এখানে আমরা আমাদের য়ে ওয়াটার ট্যাক্স, সেটাতে 
আমরা দাতব্য করিনি। আমরা যেখানে ডিপ টিউবওয়েল এবং আর. এল. আই. চালাচ্ছি, 
সেখনে জলকর নেওয়া হয়। দাতব্যের কোনও প্রশ্ন নেই। আমাদের যে অগভীর নলকৃপ, নিশ্ন 
ক্ষমতাসম্পন্ন নলকৃপ, যেগুলো আমরা গুচ্ছ আকারে বসিয়েছি, সেই জায়গাগুলোতে অপারেশন 
এবং মেনটেনেক এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উপকৃতদের মধ্য 
তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। তারা সেগুলি পরিচালনা করছেন। সুতরাং .সেটিতে দাতব্যের প্রশ্ন 
নেই। এখন জলকর বাড়ানে! হবে কি হবে না, উচিত হবে কি হবে না, আমি সেই প্রশ্নের 
মধ্যে যেতে চাই না। সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে উনি বিকৃত একটি ব্যাখ্যা করেছেন। 
সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্টে ' বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তা নিয়ে বিরোধিতা করেনি। এটা নিয়ে বলা 
হয়েছে যে, বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তা নিয়ে চলছে প্রধানত এই দপ্তর। কিন্তু তারপরে এই 
দপ্তরের কি কাজ থাকবে, এই প্রশ্ন তুলেছেন। আমি আপনাদের অবগতির জন্য জানাই, 
বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্প ১৯৯৪ সালের মার্চে যা শেষ হয়েছে, তার যে অবশিষ্ট কাজ সেগুলোকে 
করার জন্য এবং আরও নতুন কাজ করার জন্য, প্রধানত উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে-_সেজনা 
দ্বিতীয় দফায় আর একটি প্রকল্প বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ক্রমে-_তাদের কাছে অনুরোধ 
করেছি। আমরা এক্সটেশন চেয়েছিলাম। ওরা এক্সটেনশন দেননি। কিন্তু তার মানে মন্ত্রী হিসাবে 
আমি অপদার্থ, আমার ইঞ্জিনিয়ার, অফিসাররা অপদার্থ, তা নয়। বিশ্বব্যাঙ্ক পরিষ্কারভাবে 
বলেছেন, তারা লিখিতভাবে বলেছেন যে, আপনাদের কাজ সন্তোষজনক হয়েছে। অন্যান 
রাজ্যের চাইতে সন্তোষজনক হয়েছে। তা সন্বেও আমরা এক্সটেশন দিতে পারছি না। ওদেরই 
নিয়মে সেটাতে এক্সটেশন দেননি। এটি আমাদের অপদার্থতার জন্য নয়। ওরা বলেছেন' 
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আপনারা দ্বিতীয় প্রকল্প জমা দিন যাতে প্রথমে ওদের যে প্রকল্প চালু আছে সেটি অন্তর্ভুক্ত 
থাকবে। আমরা সেজন্য দ্বিতীয় দফায় ২৭১ কোটি টাকার প্রকল্প জমা দিয়েছি। 


এবং তাছাড়া আমরা ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি তার কাছে ভারত সরকারের 
মাধ্যমে ওয়েস্টবেঙ্গল টিউবওয়েল ইরিগেশান প্রজেক্ট নামে একটি প্রকল্প জমা দিয়েছি। সেখানে 
আমরা উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দিয়েছি। উত্তরবঙ্গে কৃষি উন্নয়নের জন্য মাটির তলার সঞ্চিত জল 
ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের মাটির তলার সঞ্চিত জল দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় 
অনেক ভাল। এইসব বিবেচনা করেই আমরা দিয়েছি এবং ওঁনারাও আমাদের দপ্তরের কাজে 
সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া মাটির উপরের জল বিশেষ করে কিভাবে ব্যবহার করা 
সতর্ক করে দিচ্ছি। জনগণের মধ্যে সচেতনতা না আনলে এ আইন করে কিছু হবে না। কেউ 
কেউ বললেন যে অনেক রাজ্যে এর আইন হয়েছে। আমি বলি আইন করে তারা এখনো 
চালু করতে পারেন নি। সুতরাং প্রধান কারণ হচ্ছে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। 
মানুষকে যাতে আরো বেশি করে সেচ সচেতন করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। আমরা 
দেখছি যে, জনসাধারণ আরো বেশি সচেতন হয়েছে মাটির তলার জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে। 
তারপরে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সমুদ্র উপকূলবর্তী যে লোনা জল আছে ৫টি জেলায় আছে 
'তার ৭টি ব্লকে কি ধরণের প্রকল্প নেওয়া যায় তাতে চাষের কাজে লাগতে পারে। এছাড়া 
৪টি জেলার ৮৫টি প্রবলেম ব্লক, সেখানে মাটির তলার জল যাতে আরো বেশি করে ব্যবহার 
করা যায় সেই সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করছি। এই, ব্যাপারে নতুন একটা প্রকল্প তৈরি করে কাজ 
আমরা শুরু করেছি। কীাকুড়ে মাটি এলাকা পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতেও যাতে সেচের কাজ করা 
যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী লোনা জল ৫টি জেলার ৭টি ব্লকে কিভাবে 
সেচের কাজে লাগান যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের উন্নতির জন্য আমরা 
ভাগ ভাগ করে কাজ শুরু করছি। সেখানে প্রত্যেক জেলার সোর্স আছে। দার্জিলিয়ের ঝোরো 
গুলো আছে সেগুলোকে ডেভেলপ করে সেচের কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া 
কাকুড়ে মাটিকে কিভাবে চাষের কাজে লাগিয়ে তা থেকে অধিক ফসল ফলানো যায় তার 
চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া যেসব শ্লুইজ গেট সেগুলোর সংস্কার করে আরো যাতে কাজে 
লাগান যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে দীঘি, বিল অনেক আছে। ওই সব দীঘি বিলে 
জল ধারণের বিশেষ ক্ষমতা আছে এবং সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে যাতে সেচের কাজে 
লাগিয়ে আরো বেশি করে ব্যবহার করা যায় তারজন্য নানা ধরনের প্রকল্প আমরা তৈরি 
করব। এরজন্য যে টাকা লাগবে তা আমাদের বাজেটের টাকা থেকে এর সংস্থান করতে না 
পারলে ভারত সরকারের মাধ্যমে বাইরের আর্থিক সংস্থার কাছে সাহায্যে আমরা অবশ্যই 
াইব। সুতরাং আমরা চেষ্টা করছি যেভাবেই হোক সেচের উন্নতি করার। তারপরে ডাঃ 
উয়নাল আবেদিন সাহেব বললেন যে, বিদ্যুতের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করার ব্যাপারে, আমরা 
সমন্বয় রক্ষা করেছি। আমরা সমন্বয় রক্ষা করার মধ্য দিয়ে অনেকটা এগিয়েছি। আগে যে 
অবস্থা ছিল, বিদ্যুতের কানেকশনের ক্ষেত্রে যে গ্যাপ ছিল সেই কানেকশনের গ্যাপ আমরা 
পূরণ করতে পেরেছি। এই ব্যাপারে ইনস্টলেশনের ব্যবস্থা করেছি, কারণ যখন অচল হয়ে 
পড়বে তার ব্যবস্থা নিতে পারি। এরজন্য একটা পারসেনটেজ ঠিক করেছি। শুধু তাই নয়, 
মমরা ৩ ধরনের গভীর নলকূপ বসানোর চেষ্টা করেছি। তারমধ্যে ৪ হাজার ৮৬৬টি 
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বসানোর কথা এবং এখন চালু আছে ৪ হাজার ৩৯৯টি। আমাদের বাধা আছে শুধু ১১.২৪, 
পারসেনটেজ হচ্ছে ১১.৫৮। সুতরাং এইটা যান্ত্রিক ব্যাপার, যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে 
পারে, যজি ভোল্টেজ কম হয় চলবে না। যদি নদীর কোর্স পাল্টে যায় তাহলে চলবে না, 
যদি চোকৃড হয়ে যায়' তাহলে চলবে না। ট্রাপফরমার এর সোর্স লাইন যদি ব্যাহত হয় 
[5-25 _- 5-35 7.] 
তাহলে চলবে না, ট্রাসফরমার যদি চুক্তির হয়ে যায়, ট্রাসফরমার যদি ড্যামেজ হয়ে যায় 
তাহলে চলবে না। এটা যান্ত্রিক ব্যাপার, এটা হতে পারে। এটা আবশ্যিক ব্যাপার নয়। এটা 
ঘটতে পারে। এই যে অচল ব্যাপারটা, এটার কারণ হচ্ছে, ট্রাসফরমার যদি চুরি হয়ে যায়, 
তার যদি চুরি হয়ে যায়। ট্রালফরমার ড্যামেজ হলেও হতে পারে। জয়নাল সাহেব তো 
বিদ্যুতের সমন্বয়ের কথা বললেন, বিদ্যুতের না হয় সমন্বয় করলাম, কিন্তু চোরের সঙ্গে 
দেন তাহলে আমি বাধিত হবো। এ সমস্ত প্রকল্পে কাজ যাতে ভালভাবে চালানো যায় 
সেইজন্য আমরা আমাদের কাজের ৮০ ভাগেরও বেশি কাজ শেষ করে ফেলেছি। এর মধ্যে 
বাকি যে কাজ আছে সেটা দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি। কিন্তু যদি আমরা দ্বিতীয় 
পর্যায়ে এটা গ্রহণ করতে না পারি তার জন্য আমরা এটুকু আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি, 
আমাদের প্রকল্প যেটা আছে, তাতে রাজ্য সরকারের টাকায় সমস্ত কাজ শেষ করবো এটুকু 
বলছি। বিরোধিদের সমস্ত কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আমাদের হাতে যা সময় আছে তাতে শেষ হবে না, আমি 
এটার আরো আধ ঘণ্টা বাড়িয়ে নিচ্ছি, আশাকরি আপনাদের আপত্তি নেই। 

শ্রী আবদুল মান্নান £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অফ অর্ডার 
আছে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ওমর আলি সাহেব একটু আগে বললেন, উনি যেটা বলেছেন 
সেটা সত্যি কথাই বলেছেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা দরকার, এটা করবে 
পারেন, কিন্তু চোরের সঙ্গে সমন্বয় করাটা ওনার পক্ষে সম্ভব নয়। উনি কি জ্যোতিবাবু, 
পুলিশ দপ্তরকে কটাক্ষ করে বলতে চাচ্ছেন, এটা তো পুলিশ মন্ত্রীর কাজ, জয়নাল আবেদিন 
সাহেবের কাজ নয়। 

(গোলমাল) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ এটা পয়েন্ট অফ অর্ডার হয় না, বসুন বসুন। 


শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে ব্যয়-বরাদদ পেশ 
করা হয়েছে তার উপর ১৩ জন বক্তা বক্তব্য রেখে এখানে আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
করেছেন। বিরোধি দলের ৭ জন আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। আমি তাদের বক্তব্যগুলি খুব 
ভাল করে শোনবার চেষ্টা করেছি এবং এতে প্রথমে লক্ষ্য করেছি যে বিরোধীদলের নেতার! 
সব সময় যেটা বলেছেন দৃষ্টিহীন, আমি অতখানি রূঢ় হতে পারব না জয়নাল আবেদিন 
সাহেবের চোখে তার ছানি পড়েছে, অথবা ডাঃ মানস ভূইঞ্যার তার চোখের নাড়িগুলি 
শুকিয়ে গেছে। আমি অতখানি আনচ্যারিটেবিল কথা বলতে অভ্যস্ত নই, আমি বলতেও 
পারব না। আমার মনে হয়, কিছুটা না জানার ফলে সমস্ত তথ্যগুলি না জেনে কিছুটা বিরূগ 
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সমালোচনা করেছেন। আমি সেইজন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করব, বিশেষ করে বিরোধীদলের নেতা 
জয়নাল আবেদিন সাহেব যে তথ্যগুলি জানতে চেয়েছেন আমি সেইগুলি ক্যাটিগারিকালি 
উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সংসদীয় রাজনীতিতে সম্মান জানাবার জন্য। আপনাদের কাছে কিছু 
ঘটনা বলতে চাই, তথ্য জানাতে চাই, সেইগুলি না জানার ফলে হয়েছে, অবশ্য জেনে ভান 
করলে সেটা আলাদা কথা। এখানে যে সমস্ত কাটমোশনগুলি বিরোধী দল এনেছেন, সেচ 
সম্প্রসারণে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছেন বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, আমি প্রথমে বলতে চাই 
আমাদের সেচে অল ইগ্ডিয়া আযাভারেজ, সর্বভারতীয় গড় কি, কিছুদিন আগে হরিয়াণার 
ব্যাপারে ভারতবর্ষের যে কয়টি রাজ্য এগিয়ে আছে তার মধ্যে পাপ্তার এবং হরিয়াণা নিঃসন্দেহে 
১ ও ২ নখরে। 


এটা ঠিকই, হরিয়াণার কাছে হয়ত আমরা পৌছতে পারিনি। কিন্তু ১৭ বছরে বামফ্রন্ট 
সরকার এই কৃতিত্ব দাবি করতে পারে ২৩ লক্ষ হেক্টর জমি যেটা হল শতকরা হিসাবে 
১০০ ভাগ। আমরা সবাইকে সেচের আওতায় নিয়ে আসতে পারি সেখানে আমরা দাঁড়িয়েছি। 
১৩ লক্ষ হেক্টর আমরা করেছি অর্থাৎ পারসেন্টেজের হিসাবে যেটা দীড়াল শতকরা ৫৮ ভাগ। 
সেখানে হরিয়াণা হচ্ছে শতকরা ৬২ ভাগ। আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছি। এ 
ব্যাপারটা অনুধাবন করবার জন্য আমি অনুরোধ করব। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি ন্হ্র খ্ছুয় না 
ধরে, আমি যদি বামফ্রন্ট সরকারের আগের দশ বছর বাদও দিই, ধু শেষের পাঁচ বছর 
ধরি, তাহলে এই শেষের পাঁচ বছরে আমাদের সেচের সম্প্রসারণ কি হয়েছে সেই হিস।বট। 
একটু দেখুন। ১৯৮০-৯০ সালে ১৩,৪০০ হেক্টুর হয়েছে; ১৯৯০-৯১ সালে ১৫,০০০ 
হে্টার হয়েছে; ১৯৯১-৯২ সালে ৫,০০০ হেক্টুর হয়েছে; ১৯৯২-৯৩ সালে ৯,০০০ তন 
হয়েছে, ১৯৯৩-৯৪ সালে ১৮,০০০ হেক্টর হয়েছে। তাহলে দেখুন পাঁচ বছরে মোট ৬০ 
হাজার হেক্টর জমিতে সেচের কাজ সম্প্রসারণ হয়েছে। কাজেই এটা প্রমাণ করে না আমরা 
পিছিয়ে আছি। আমি এবারে তিস্তার ব্যাপারে আসছি। এবারে বিরোধীরা তিগ্ার ব)প1৫ 
বেশি সমালোচনা করলেন না। তবে একজন সদস্য একটা সমালোচন৷ করছেন এবং সো, 
ন্যায্য সমালোচনা । গত তিন-চার বছরে তিস্তার ব্যাপারে প্রচণ্ড সমালোচনা ছিল। আমি 
সাবজেক্ট কমিটি অন ইরিগেশনের সদস্যদের নিয়ে তিস্তা প্রকল্পটি পুঙ্ঘানুপুঙ্ঘরূপে দোখয়েছি। 
আমরা সাংবাদিকদেরও সেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। উত্তরবঙ্গ সংবাদ থেকে আরম্ত করে আল 
তিন-চারটি সংবাদপত্রের সাংবাদিক বন্ধুরা সেখানে গিয়েছিল। আশা বিরোধীদলের বন্ধুরা কেউ 
বলবেন না উত্তরবঙ্গ সংবাদ বামফ্রন্ট দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা 
প্রকল্পটি দেখার পর অবজেকটিভলি রিপোর্ট দিয়েছে। সবকটি সংবাদ সেই ব্যাপারে রিপোর্ট 
বার করেছে, আমি এইগুলো পাঠ করবার জন্য বিরোধী বন্ধুদেরকে অনুরোধ করছি। আমি 
গত বছরে এই হাউসের সামনে কথা জানিয়েছিলাম যে আগামী এক বছরের মধ্যে আমার 
দপ্তর তিস্তায় নতুন করে প্রায় ২৫ হাজার হেক্টর, অর্থাৎ আড়াই দিয়ে গুণ করে তাকে একর 
বললেন, সেচের সম্প্রসারণের কাজ তৈরি করব এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে ১ লক্ষ ৫০ হাজার 
একর জমিতে তিস্তার সেচের কাজে আমরা সম্পূর্ণ করব। খুব ঝুঁকি নিরে বিধানসভায় গং 
বছর আমি এই কথাগুলো বলেছিলাম। আমি আসামির কাঠগোড়ায় দীড়াতেও প্রস্তুত, এ. 
কথা আমি বলেছিলাম বাজেট বরাদ্দ পেশ করার সময়ে গতবারে। আমি বিনয়ের স. 
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বলতে পারি আমি শতকরা ১০০ ভাগ সফল হয়নি। আমি ৮২ ভাগ সফল হয়েছি। গত 
বছর '২৫ হাজার হেক্টরের জায়গায় আমি ২১ থেকে ২২ হাজার পর্যস্ত পেরেছি, অর্থাৎ 
আড়াই দিয়ে গুণ করলে কিউমুলেটিভ দেড় লক্ষ হেক্টর-এর জায়গায় আমরা ১ লক্ষ ২৫ 
হাজার একর করতে পেরেছি। শতকরা আমরা ৮০-৮২ ভাগ সফল হয়েছি। ১ লক্ষ ২৫ 
হাজার একর জমিতে সেচের কাজ হয়েছে। অর্থাৎ চারভাগের তিনভাগ জায়গায় রিয়েল 
ইউটিলাইজেশন হয়েছে এবং কৃষি দপ্তর এর সাফল্য বহন করবে। আরেকটা জিনিস জেনে 
রাখা ভালো, দু বছর আগে যখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গিয়েছিলাম এবং সেখানে 
কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় সদস্যরাও গিয়েছিলেন। তখন কথা হয়েছিল তিস্তার ব্যাপারে যে এখন 
থেকে একটা প্লানের মধ্যে ফার্ট স্টেজের কাজ শেষ করতে হবে এবং ওর জন্য ১৫০ কোটি 
টাকা দেবে এবং আমরা দেব ১৬৫ কোটি টাকা। 
[5-35 -- 545 007-] 
গত দু বছরে তাদের দেবার কথা ছিল ৪০ কোটি টাকা। কুড়ি কোটি প্লাস কুড়ি কোটি 
৪০ কোটি টাকা। এর কি উত্তর আছে বিরোধী দেলের নেতা জয়নাল সাহেব? নরসিমা রাও- 
এর সরকার কিন্তু ৪০ কোটির জায়গায় ২৬ কোটি দিয়েছেন, ১৪ কোটি দেননি। দু নং কথা, 
৫৭ কোটির. মধ্যে ১২ কোটি বাদ দিলে রাজ্য সরকারের, আমাদের সরকারের ৫৭ থেকে ১২ 
বাদ দিলে ৪৫ কোটি টাকা। এটা জেনে রাখা ভাল যে এটা রাজ্য সরকার তিস্তা প্রকল্পে খরচ 
করেছেন। আপনারা দিয়েছেন ১২ কোটি টাকা। ১৪ প্লাস ১২ সমান ২৬ কোটি টাকা কুঁড়ি 
প্লাস ২০-র মধ্যে। তিন নং কথা, এই যে ৪৫ কোটি টাকা খরচ করলাম-_এটা খরচ করতে 
পারলাম কি? সাবজেক্টু কমিটির মেম্বারা নিজের চোখে দেখে এসেছেন, সাংবাদিকরা নিজের 
চোখে দেখে এসেছেন। আমি তো আমার হেড কোয়ার্টার প্রায় সেখানেই তৈরি করে ফেলেছি। 
মাসের মধ্যে প্রায় ৭/৮ দিন সেখানে থাকি। আমাদের অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়াররা বেশির ভাগ 
সময় সেখানে থাকেন। চিফ ইঞ্জিনিয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ২১ দিন সেখানে থাকেন। এই 
থাকার ফলে কাজের ডাইনামিজম, গতি সেখানে বেড়েছে সেখানে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এই অল্প 
সময়ের মধ্যে--এর তুলনা অন্য জায়গায় নেই-_এর মধ্যে দুটি বড় ত্যাকুয়াডাক্ট চেঙ্গা এবং 
মাঞ্জা নদীর উপর-_দুটি বড় আযকুয়াডাক্ট তিন কোটি করে তার কাজ সম্পূর্ণ। কীচন বিলের 
উপর অসাধারণ কাজ ৪!। থেকে ৫ কোটি প্রায় সমাপ্ত। মহানন্দা মেন ক্যানেল ডিস্ট্রিবিউটারের 
উপর একটা ক্রশ ড্রেনেজ, একটা বিশাল ত্যাকুয়াডাক্ট, সেটা প্রায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে 
৪/৫টি বড় কল্সট্রাকশন আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের লোকরা শুনলে খুশি 
হবেন, সেখানে আমরা জল দিতে পারিনি, আমরা এ বছর থেকে উত্তর দিনাজপুরে দিতে 
শুরু করেছি। কেবল পূর্ত বিভাগ একটা কাজ শেষ করতে পারেননি চটের হাটের ওখানে 
সেইজন্য দিতে পারিনি, আগামী বছর তারা সেই কাজটা করে দেবেন বলেছেন, আমরা প্রচুর 
পরিমাণে জল উত্তর দিনাজপুরে নিয়ে যাব। এই সভায় ফের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যেমন গতবার 
দিয়েছিলাম এ বছর ১৯৯৪/৯৫ সালে ৪০ হাজার হেক্টর অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ একর 
জমিকে সেচ সমর্থ তৈরি করতে পারব তিস্তা প্রকল্পে এবং তার মুল বেনিফিসিয়ারি হবে 
উত্তর দিনাজপুর কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলা। প্রশ্নটা উঠেছে ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যের 
কাছ থেকে, সঠিকভাবেই বলেছেন, অন্যরাও বলেছেন, কুচবিহারে কবে জল যাবে? কুচবিহারে 
জল: না যাবার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন, এ দিকে আমরা জোর 
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দিয়েছি এবং বোধ আইনের খানিকট। বাইরে একটা ঝুঁকি নিয়ে সেচ মন্ত্রী হিসাবে ফরেস্টের 
ক্লিয়ারেলসটা যে জায়গায় পাইনি ও দিকে অনেকটা খাল কেটে দিয়েছি বাঁ দিকে। এশিয়ার 
বৃহত্তম ত্যাকুয়াড্যাক্ট তৈরি হচ্ছে তেমনি দ্বিতীয় বৃহত্তম আ্যাকুয়াডাক্ট এ বছর তৈরি হতে 
চলেছে--ধরলা অ্যাকুয়াডাক্ট প্রায় ১৫ কোটি টাকা খরচ করে। যদি ফরেস্ট এবং 
এনভায়রনমেন্টের ক্লিয়ারে্গ আমরা পেয়ে যেতাম তাহলে আজকে কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ির 
ময়নাগুড়ি সহ অন্য থানাগুলিতে সেচ সমর্থ তৈরি করতে পারতাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি 
যাচ্ছেন, সেখানে তিনি বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন, আমরা কাগজপত্র তৈরি 
করে পাঠিয়েছি। আগামী মাসের মধ্যে এসে গেলে দু বছরের মধ্যে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার 
জেলার প্রায় ৯৪ হাজার হেক্টর জমিকে আমরা সেচ সমর্থ তৈরি করতে পারব। এবারে আমি 
আসি ডাঃ মানস ভূঁইয়ার প্রশ্নে। আমি মূল 'জিনিসগুলি বলতে চাই। কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, 
বাঘাই-_-এটা হচ্ছে ড্রেনেজ স্কীম। অনেক সময় একটা প্রতিবাদ আসে যে আমরা বামফ্রন্ট 
সুষমভাবে করি না। কখনও উত্তর আবার কখনও মধ্য বঙ্গকে জোর দিচ্ছি কিন্তু মেদিনীপুরের 
দিকে জোর দিচ্ছি না। এটা আদৌ ঠিক নয়। 


[5-45 __ 5-55 0.7] 


আপনারা যদি আমাদের বাজেট স্পিচটা দেখে থাকেন তাহলে ১৯টা বড় ত্যান্টি 
ইরোশন, নিষ্কাশনের প্রকল্পের মধ্যে ৭টি প্রকল্প হয়েছে মেদিনীপুর জেলায় ১৯টার মধ্যে। এটা 
আমাদের একটু মনে রাখার দরকার। দ্বিতীয়ত কপালেশ্বরী কেলেঘাই প্রকল্পটা আপনাদের 
জানিয়ে রাখা ভাল যে আমাদের ইঙ্জিনিয়াররা তো মেঠো রাজনীতি করেন না, মেঠো রাজনীতিতে 
যেমন তেমন ভাবে যা খুশি বলে দেওয়া যায়, খুব বিদ্যা বুদ্ধি লাগে না কিন্তু একটা বড় 
টেকনিক্যাল প্রোজে তৈরি করতে-_আমি ডাঃ মানস ভূইয়্যাকে বলি, এক হাজার পৃষ্ঠার 
একটা টেকনিক্যাল রিপোর্ট, ভল্যুমিনাস রিপোর্ট-_বলুন, আমি আড়াই বছর আগে গিয়েছিলাম, 
দু বছরের মধ্যে ভল্যুমিনার রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। এরপরও আপনি বলবেন, এটা সেচ 
দপ্তরের কৃতিত্বের পরিচয় নয়? আমি কথা দিয়েছিলাম এপ্রিল মাসের মধ্যে এই বিধানসভাতে 


৷ যে কেলেঘাই কপালেশ্বরী বাঘাই নিষ্কাষণী পরিকল্পনা আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্লাড কন্ট্রোল 


বোর্ড থেকে পাস করে দেব, টেকনিক্যাল আযাডভাইসারি কমিটির দ্বারা। আমরা এপ্রিল মাসে 
পারিনি, মে মাসের মধ্যে সেটা পাশ হয়ে গেছে আপনার অবগতির জন্য জানাতে চাই, 
নশ্চয়ই সেই জন্য বামফ্রন্ট সরকারের সেচ দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাবেন। সেটা জি. এফ. সি. 
সি-তে পাঠানো হয়েছে। এবং এই কথাও আমি বলে দিতে চাই যে জি. এফ. সি. সি. যদি 
ঠিক সময়ে অনুমোদন দিয়ে দেন এবং যদি কেন্দ্রীয় সরকার এতে সাহায্য করেন যেটা ডাঃ 
ঘধ্যে এই কাজটা নিশ্চয়ই শেষ করতে পারব বলে আমি আশা রাখি। তিন নং কথা বলি, 
বার এটা জয়নাল আবেদিনের প্রশ্ন ছিল, ডাঃ জয়নাল আবেদিনের প্রশ্নের এক এক করে 
উতর দেবার চেষ্টা করছি সাধ্য মতো। এর মধ্যে একটা সেরে নিই, বীরভূমের সিদ্ধে্বরী নুন 
বি প্রকলপটা নিয়ে। সিদ্ধেশ্বরী নুন বিল প্রকল্প আমরা তৈরি করেছিলাম, কিন্তু বিহার সরকার 
তে বাধা দিয়েছিলেন এবং অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন বলে এটা আমরা পারিনি। ৯১ সালে 

দিয়েছে এবং সার্ভে শেষ হয়ে গেছে, এখন প্রোজেক্ট প্রিপারেশন চলছে এবং তারপর 
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যা যা করণীয় করা হবে। সুতরাং সিদ্ধেশ্বরী নুন বিল প্রকল্প আমরা অদূর ভবিষ্যতে করতে 
পারব, এই আশ্বাস এই বিধানসভায় আমি দিতে পারি। তিস্তার ব্যাপারে আমি ধন্যবাদ 
জানাচ্ছি, আমরা যেটা পারিনি আমাদের ডিসিসন হয়েছে আমরা একটা চিফ ইপ্জিনিয়ারের পদ 
তৈরি করেছি, সৃষ্টি করেছি সাতজন ছিলেন, আট জন হলে এবং তিনি আগামী মাস থেকে 
শিলিগুড়িতে বসছেন। সুবর্ণরেখা প্রশ্নটা এখানে আসেনি, কারণ সুবর্ণরেখা তো একেবারে 
প্রাথমিক জায়গায় রয়েছে। সুতরাং সেখানে এই মুহূর্তে চিফ ইপ্জিনিয়ার যাবার কোনও প্রশ্ন 
উঠে না। সুবর্ণরেখার প্রশ্নের উত্তর আমি পার দেব। এবার জয়নাল আবেদিন সাহেব যে প্রশ্ন 
রেখেছেন, সেইগুলো আমি বলি এক নং দু নং করে। প্রথম তিনি বলেছেন বিশেষ করে 
ফরাকা ব্যারাজ তৈরি হবার পর এবং বিশেষ করে গঙ্গা পন্মা আত্তর্জাতিক নদী হবার ফলে 
ওখানে যে হাজার হাজার একর জমি চাষের জমি, আম বাগান, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বর্ডার 
শিফট হয়ে গিয়ে, আমাদের অনেক এলাকা বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে, যার ফলে এই ভাঙনের 
ব্যাপারে আমরা যে বিশেষ করে গঙ্গা পদ্মা ভাগিরথী ভাঙনের উপর এখানে বেন্ত্রীয় 
সরকারের একটা দায়িত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম ন৷ 
যে জয়নাল আবেদিন সাহেব আমাদের সঙ্গে সহমত কি না যে তিনি কি এটা স্টেট সাবজেরু 
বলে এটাকে পরিহার করতে চাইছেন, যদি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারতাম যে জয়নাল সাহেব 
সেটাই বলছেন, এতে আমাদের হাত নেই, তাহলে আমরা বাংলাদেশের মানুষের কাছে বলতে 
পারতাম যে পদ্মা ভাঙনের ব্যাপারে, গঙ্গা ভাঙনের ব্যাপারে কেন্দ্রের কোনও দায়িত্ব নেই 
বলে জয়নাল সাহেব জানিয়েছেন। কিন্তু আমি খুব তথ্য বোধক ভাঘায় কথা বলেছি বলে 
আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। যাই হোক আমি তার মধ্যে যেতে চাইছি না। আমি যেটায় 
যেতে চাইছি যে এতে কোনও পরিকল্পনা আমরা দিয়েছি কি না। জয়নাল আবেদিন সাহেব 
নিশ্চয়ই জানেন যে ১০ম অর্থ কমিশন যখন বসেছিল, সেখানে আমাদের তরফ থেকে আমি 
নিজে, আমাদের অর্থমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী ১০ম অর্থ কমিশনের কাছে বিশেষ করে এই আস্পেক্ট' 
তুলে ধরেছেন এবং বারবার বলবার চেষ্টা করেছেন, যেহেতু এটা একটা আন্তর্জাতিক সমসা' 
আত্তর্জাতিক নদী, আমাদের বহু অঞ্চল চলে যাচ্ছে, সুতরাং এই ব্যাপারে কেন্দ্রায় সরকারকে 
এগিয়ে আসার দরকার আছে এবং আপনারা জানেন যে আমরা সকলে মিলে যখন গিয়েছিলাম 
এবং আপনারাও গিয়েছিলেন তখন ৩৫৫ কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা গঙ্গা, পদ্মা 
ভাগিরথী সিস্টেমের ভাঙনের উপর আমরা দিয়েছিলাম। এখনও পর্যন্ত কোনও পজিটিং 
রেসপল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে আমরা পাইনি। 
তিস্তা প্রকল্প নিয়ে বলতে গিয়ে ডাঃ আবেদিন আর একটা প্রশ্থ রেখেছেন, ওটা এক, 
মাল্টিপারপাস প্রোজেক্ট, ওখানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ আছে, স্চে আছে, সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার ভেনারেন। 
আছে, কিন্তু পাওয়ার জেনারেশনের কোনও কথা বাজেট বক্তৃতার মধ্যে নেই কেন? ডা 
, জয়নাল আবেদিন সাহেবকে আমার বাজেট বক্তৃতার ৫ম পৃষ্ঠার ২য় লাইনটা আমি এক 
পড়তে অনুরোধ করছি, সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা আছে “৬৭.৫ মেগাওয়াট বিদ্যুত তৈরি; 
কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তিনি জি. আর. সি.-র প্রসঙ্গটাও এখানে উল্লেখ করেছেন 
ওটা গোপনীয় ব্যাপার, ও সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা ঠিক হবে না। তবে আমর 
সিরিয়াসলি সমস্ত নোট তৈরি করেছি। সমস্ত জিনিসটা এখানে আমি বলতে পারব না। এ? 
বলতে পারি কুচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতির যে যে জায়গা আমাদের নজবে এসে? 
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ডি. আর. সি.-র কাছে লিখিত নোট শাঠিয়েছি। এর বাইরে নানা কারণে গোপনীয়তা রক্ষার 
স্বার্থে মন্ত্রী হিসাবে আমার পক্ষে আব্ব কিছু বলা সম্ভব নয়। তারপর তিনি সুবর্ণরেখা প্রোজেক্ট 
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সম্বন্ধে একটা কথা বলবার চেষ্টা করলেন যে, এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়ারেন্দের জন্য নাকি আমরা 
চেষ্টা করিনি। এটা মোটেই ঠিক শয়। তারপর এর সঙ্গে তিস্তার একটু তুলনাও করা হ'ল। 
তিস্তা যখন অনুমোদন পেয়েছিল তখন এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্সের কোনও প্রশ্নই ছিল না। 
এটা অতি সম্প্রতিকালে এ্সেছে_৮/১০ বছরের মধ্যে। কথায় আছে' বাঘে ছুঁলে ১৮ ঘা, 
আর এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে ৩৬ ঘা । আমাদের যা যা করণীয় ছিল সব কিছু করেও এখন 
পর্যস্ত আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারা ব্যর্থ হয়েছেন, মন্ত্রী হিসাবে আমি ব্যর্থ 
হয়েছি। এমন কি মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে বলানো হয়েছে কমলনাথের কাছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত 
তারা ক্লিয়ারেন্স দেননি। সমস্ত রকম পেপার আপনাদের দেখাতে আমি প্রস্তুত আছি, ৬-বার 
তাদের কাছে আমরা সব কাগজ-পত্র পাঠিয়েছি, যা যা তারা জানতে চেয়েছিলেন সবই 
আমরা তাদের জানিয়েছি। তারা কি কি জানতে চেয়েছেন, ক্যাচমেন্ট এরিয়া ট্রিটমেন্ট, 
রিহ্যাবিলাইটেশন মাস্টার প্ল্যান্ট, কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট, ডিটেলস অফ আ্যাজিটেশন ইন 
প্রোজেক্ট এরিয়া। *৮৮ সাল থেকে '৯৪ সাল পর্যস্ত ৬-বার ভলিউমিনাস পেপারস আমরা 
তাদের কাছে পাঠিয়েছি। যতবারই পাঠাই ততবারই বলেন, “আরও ডিটেলস পাঠান, আবার 
ডিটেলস পাঠান।' এখন জানিনা কি হবে। এ বিষয়ে মাননীয় সদস্য ডাঃ মানস ভূঁইয়ার 
প্রস্তাবকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি__আমরা সকলে মিলে যদি চাপ দিয়ে ক্লিয়ারেন্স আদায় 
করতে পারি তাহলে আমি সব চেয়ে বেশি খুশি হব। তিস্তার সঙ্গে সুবর্ণরেখাকে নিয়ে আমরা 
হাত ধরাধরি করে এগুতে পারব। তাই আমি ওর প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করছি। এই 
বিধানসভার অধিবেশনের পর আমরা সকলে মিলে যাব। আমি আশা করব সুবর্ণরেখা 
প্রোজেক্টের এনভায়রনমেন্টাল ক্রীয়ারেলের ব্যাপারে, ফরেস্ট জ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ক্লিয়ারেনের 
ব্যাপারে এই বিধানসভাতেই সে রকম প্রস্তাব নিশ্চয়ই আসবে-__আমরা সকলে মিলে তিস্তার 
বেলায় যেমন বরফ গলাতে পেরেছিলাম তেমন সুবর্ণরেখার ব্যাপারেও বরফ গলাতে 
গারব- আমরা সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল নিয়ে দিল্লিতে যাব। তারপর শৈলজাবাবুকে আমি 
বলব যে, তমলুকে হেড কোয়ার্টার আগামী ১ মাসের মধ্যে যাচ্ছে। তারপর বিরোধী দলের 
নেতা ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেব রেভিনিউ কালেকশনের ব্যাপারে, জল-করের ব্যাপারে যে 
প্রস্তাব রেখেছে সেই প্রস্তাবের সঙ্গে আমি পরিপূর্ণভাবে সহমত হতে পারছি না। ইতিমধ্যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রায়ই আমাদের কাছে চাপ আসছে। গত ২৬ তারিখ যে 
উপনির্বাচন হয়ে গেল তার ঠিক চার দিন আগে কাগজে দেখেছি, সব কাগজেই বেরিয়েছে, 
বৈদ্যনাথন কমিটি আমাদের সেচ কর ১৪ গুণ বাড়াতে বলেছে। মাপ করবেন, মাননীয় 
জয়নাল সাহেব। আপনাদের বৈদ্যনাথন কমিটির প্রস্তাবে আমি সায় দিতে পারি না। এটুকু 
বলতে পারি পুনর্বিন্যাসে আপনারা রাজি হতে পারেন, আমরা পারি ন'। তবে এটুকু বলতে 
পারি রেভিনিউ কালেকশনের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য বলছেন, তার সঙ্গে। 


(গোলমাল) 
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অনেকটা সহমত হয়েছি, আরও বিয়ার আপ করা দরকার। আপনাদের অবগতির জন্য 
জানাতে পারি ১৯৮৯-৯০ সালে বাড়িয়ে ২৬. ৪৬ লক্ষ টাকা সেচ কর রেভিনিউ বাড়াতে 
পেরেছি। এতে আমরা সন্তৃষ্টই নই, তার জন্য জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সকলকে ইনভলভ 
করে আরও বাড়াতে পারব বলে আশা করি। এই কথা বলে আমি আশা করব আপনারা 
আমার বাজেট অনুমোদন করবেন। এর সঙ্গে মাননীয় বিরোধী পক্ষের আনা ছাঁটাই 
প্রস্তাব__কোনও সারবস্তা-_নেই বলে গ্রহণ করতে পারলাম না, বাতিল করে দিলাম। এই 
কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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| *৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৪) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ জনস্বাস্থ্য কারিগরি 
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(ক) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে ত্বরান্বিত গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পে রাজ্যের জন্য 
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শ্রী গৌতম দেব £ কে) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে তরান্বিত গ্রামীণ জল সরবরাহ 
ধকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মূল বরাদ্দ বাবদ ১৮২৪ লক্ষ টাকা ও অতিরিক্ত সহায়তা 
বাবদ ১১২৮ লক্ষ টাকা মোট ২৯৫২ লক্ষ টাকা মগ্ডুরীকৃত হয়েছিল। 


(খ) ১৯৯৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
২৫২ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। 
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শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা বললেন তাতে তরাদ্িত গ্রামীণ 
মধ্যেই পেয়েছে। আমি জানতে চাইছি, এই এম.এন.পি. প্রকল্পে-কেন্ত্রীয় সরকার গ্রামীণ জল 
সরবরাহ প্রকল্প বাবদ মোট যা দিয়েছেন, তার মধ্যে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কত? ২য়ত মোট 
কতগুলো সমস্যা সংকুল গ্রামকে আপনি চিহিন্ত করে জল সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় 
আনা হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা কি ছিল? 


শ্রী গৌতম দেব £ আমি আগেই বলেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের যেটা ই'আর.পি. 
তাতে তারা দুটি কিস্তিতে এই টাকা দিয়েছেন। যদিও এখানে বলে রাখা ভাল যে ২৯ কৌটি 
৫২ লক্ষ টাকা যেটা তারা এই বছরে দিয়েছেন, তারমধ্যে ১৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা 
দিয়েছেন মার্চ মাসের শেষ দিকে। ফলে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, মার্চ মাসের শেষ 
দিকে ১৪ কোটি টাকা পেলে পরে সেটাকে খরচ করা যায় না। সেটাকে রিভাইটালাইজ করে 
এই বছরে খরচ করতে হবে। এই স্বীমগুলোতে রাজ্য সরকারের পক্ষে যে টাকা দিতে হবে, 
সেই টাকা, অর্থাৎ ২৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা আমরা দিয়েছি। 


শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল £ এম.এন.পি. এবং এআর.ডব্ল, এস.পি. প্রবর্তন হওয়ার পরে 
রাজ্যে বর্তমানে গ্রামীণ জনসংখ্যার মোট কত পারসেন্ট মানুষকে এই প্রকল্পের আওতায় আন 
গেছে? 


শ্রী গৌতম দেব $ ওঁরা যখন গভর্নমেন্ট ছিলেন, ১৯৭৭ সালে--১৭ বছর আগে - 
তখন ভারত সরকার একটা সেন্সাস করেছিলেন। সেখানে বলা হয়েছে যে সেফ ওয়াটার বলা 
হয় ১.৬ কি. মিটারের মধ্যে জলের একটা সোর্স থাকতে হবে বা জলের কোয়ালিটি থাকতে 
হবে, তাতে ১৫ পারসেন্ট অব দি টোটাল পপুলেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল অফ ওয়াটারের 
কভারেজের মধ্যে আছেন। সেটা গত বছর পর্যন্ত আমরা করতে পেরেছি ৬৭ পারসেন্ট। বাকি 
৩৭ পারসেন্ট মানুষকে কভারেজ করতে হবে। সেই উদ্যোগ আমাদের করতে হবে। কয়ে 
বছরের মধ্যে এটা আমরা কমপ্লিট করব। দু নম্বর হচ্ছে, পাইপ ওয়াটার, যেটা জল তুলে 
নদী থেকে জল তুলে পাইপে করে বাড়ি বাড়ি মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া। এটা আগে 
কিছুই ছিল না, দু'একটা মাত্র ছিল। ১২.৫ পারসেন্ট মানুষের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় পাইপ 
ওয়াটার এখন পর্যন্ত দেওয়া গেছে। আর অষ্টম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনার মধ্যে ২৪ ভা? 
মানুষকে পাইপ ওয়াটারের মাধ্যমে জল খাওয়ানো হবে। এই হচ্ছে আমাদের সিদ্ধান্ত। আমাদের 
বিশ্বাস আছে যে সেটা আমরা করতে পারব। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী দুটি প্রোগ্রামের কথা বলেছেন__এম.এন.পি 
এবং এআর.ডবু.এস.পি., এই দুটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প। রাজীব গান্ধীর সময়ে এটি চালু 
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হয়েছিল। এতে ম্যাচিং গ্রান্ট দিতে হয়--৫০ পারসেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন এবং ৫০ 
পারসেন্ট রাজ্য সরকারকে দিতে হয়। এই অভিযোগ উঠেছে যে, যেহেতু রাজ্য সরকার এই 
ম্যাচিং গ্রান্টের টাকা দিতে পারছেন না, তার ফলে বেন্ত্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত টাকা 
পুরোপুরি ইউটিলাইজ করা যাচ্ছে না। গত বছরে এম.এন.পি এবং এআর.ডবু,এস.পিততে 
লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল এবং কত টাকা রাজ্য সরকার গ্রামীণ জল সরবরাহ করতে খরচ করতে 
পেরেছেন? 


শ্রী গৌতম দেব £ এ সম্বন্ধে আগেই বলেছি, তবু আর একবার বলছি। এক নম্বর 
হচ্ছে এআর.পি., সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রোগ্রাম । এম.এন.পি. সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের 
নয়, পুরোটাই রাজা সরকারের। ১৯৯৩-৯৪ সালে ঠিক ছিল--আমরা যখন বাজেট প্লেস 
করি- সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ১৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা এআর.পি.তে দেবেন। ফলে আমাদের 
১৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছিল। মাঝামাঝি সময়ে, ৭-৮ মাস পরে হঠাৎ 
চিঠি আসল, সম্ভবত ওদের কিছু টাকা বেঁচেছে, তারা বাজেটের স্পেশ্যাল আ্যাসিসট্যান্স দিতে 
চায়। তারজন্য কোনও ম্যাচিং গ্রান্ট লাগবে না বললেন এবং আমরাও সেইভাবে কাজে হাত 
দিলাম। যখন পুরো স্বীমটা তৈরি করে ফেলেছি তখন কেন্দ্র থেকে বলা হল যে এরসঙ্গে 
ম্যাচিং দিতে হবে। তখন আমাদের বাজেট হয়ে গেছে টাকা বরাদ্দ হয়ে গেছে ১৮ কোটি ২৪ 
লক্ষ টাকা। আমরা উত্তম ভাই প্যাটেলের কাছে চিঠি পাঠালাম তিনি বললেন যে এই নির্দেশ 
সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছে, ম্যাচিং গ্রান্ট না দিলে টাকা পাওয়া যাবে না। আমরা 
তখন বললাম অন্তত ডিফার করে আরও ২-৩ বছর বাড়িয়ে দিন। কিন্তু তাতেও রাজি 
হলেন না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত ১১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং সেই টাকা 
আমাদের অবশ্য দিয়েছে। তবে এটা শুনলে আপনারা খুশি হবেন যে, এআর.পির যে টাকা 
আমরা পেয়েছি তারমধ্যে খরচ করেছি ২২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ২৯ কোটি ৫২ 
লক্ষ টাকার মধ্যে অর্থাৎ এই আমাদের বরাদ্দ, তার মধ্যে ১৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা মার্ট 
মাসের ১০-১২ তারিখে আমরা পেয়েছি। সুতরাং টোটাল আমরা ১৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা 
পেয়েছি এবং আমরা খরচ করেছি ২২ কোটি 8৪ লক্ষ টাকা। সেই রকম এম.এন.পির 
ক্ষেত্রেও আমরা টোটাল ২৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা খরচ করেছি। 


্্ী নির্মল দাস ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই বিগত বন্যার পরে কেন্দ্রীয় 
সরকারের যে টিম এল এবং আফটার ফ্ল্যাড কিছু প্রকল্প নিল, কিন্তু সেগুলো কার্যকর হল 
না। এরফলে জয়ন্তী, টেটো, বক্সা প্রভৃতি অঞ্চলে জলের ভীষণ ক্কেয়ারসিটি শুরু হয়েছে। এই 
ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনও সমীক্ষা চালাচ্ছেন কি না কারণ 
গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স থেকে জল কিভাবে পাওয়া যায় তার কোনও চেষ্টা করছেন কি না? 


শ্রী গৌতম দেব £ একদিকে বন্যার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তারজন্য আমরা যে অর্থ 
ধ্াদ্দ করেছিলাম সেই টাকা পেয়ে গেছি। আমি শুরুতেই বলেছি যে টোটাল পপুলেশনের 
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৬৬ পারসেন্ট জল আমরা কভার করতে পেরেছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে বলেছেন 
১৯৭৭ সাল থেকে যে গভর্নমেন্টের প্রধান কাজ হচ্ছে জল সবার কাছে পৌছে দেওয়া। 
আমরা এখনই ১০০ ভাগ পৌছতে পারিনি, তবে ৬৬ পারসেন্ট পৌছে দিয়েছি। তবে অনেক 
জায়গায় ক্রিটিক্যাল এরিয়া, আমরা স্টাডি করে দেখেছি। তারমধ্যে ২-৩ টি বেশ ক্রিটিক্যাল 
এরিয়া বিশেষ করে ডুয়ার্স, সুন্দরবন এবং কীথি আমরা ডুয়ার্সের কুমারগ্রাম থেকে মালবাজার 
পর্যস্ত এই ৭টি ব্লকে যেখানে ফুট হিল বেশি, পাথর ভরা, সেখানের মাটির জল তুলতে 
খুবই কষ্ট, সেখানে আমরা একটার পর একটা রিগ টিউবেল বসানোর ব্যবস্থা নিয়েছি। এতে 
খরচ হবে এক একটি বসাতে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা। এই কাজ আমরা শুরু করে 
দিয়েছি। দ্বিতীয়ত আরেকটি ব্যাপারে সময় লাগবে, মুখ্যমন্ত্রীও এই ব্যাপারে আলোচনা করবেন। 
আমরা চা বাগানের মালিকদের সঙ্গে মিটিং করব, তারা চা বাগানের জন্য টাকা দেবে 
আমরাও টাকা দেব জলের ব্যবস্থা করার জন্য। পাহাড়ী নদীর জল আ্যারেস্ট করে কাজে 
লাগানো যায় তার চেষ্টা করা হবে। তাছাড়া সারফেস ওয়াটারে পাইপ লাইন বসিয়ে যাতে 
ডুয়ার্স এলাকায় জল দিয়ে একটা ইন্টেরিম আ্যারেপ্রমেন্ট করা যায় তার জন্য রিগ টিউবেল 
বসানোর ব্যবস্থা করছি। 


[11-20--11-30 9.7. ] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ত্বরান্বিত গ্রামীণ 
জল সরবরাহ প্রকল্পয় আপনার স্টেটমেন্ট অনুযারী কেন্দ্রীয় সরকার না চাইতে অতিরিক্ত ১১ 
কোটি টাকা দিয়েছেন, আবার আপনারাও দিচ্ছেন। কিন্তু সেই টাকা সময়ভাবে খরচ করতে 
পারেন নি। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এই রকম মুহূর্তে আগ্রিক এবং কলেরা যখন ভয়াবহ 
প্রকোপ হিসাবে দেখা দিয়েছে এবং রাজ্যের মানুষ উদ্বিগ্ন ফলে পিওর ওয়াটার সোর্স যাতে 
পশ্চিমবাংলায় একটা যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে গুরুত্ব দিয়ে আপনার ফান্ড থেকে এই টাকা দিযে 
এই রকম একটা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আপনার দপ্তব 
বা মন্ত্রী সভার কোনও বৈঠক হয়েছে কিনা, জরুরি ভিত্তিতে, এই রকম কোনও পরিকল্পনা 
আছে কি না জানাবেন কি? 


শ্রী গৌতম দেব $ যে মিটিংটা সারা পশ্চিমবাংলার এসইদের নিয়ে ৬ ঘন্টা হয়েছিল 
. তার বিস্তারিত তো এখানে বলা যাবে না, যে কথাটা এখানে বলতে পারি বিধানসভায় 
প্রতিশ্রতিমতো দাঁড়াবে, বছর শুরু হওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন দপ্তর কি করবে 
সেটা রাজ্যের প্ল্যানিং বোর্ডের মাধ্যমে প্ল্যানিং কমিশনে পাঠাতে হয়, সেখানে আমাদের এ 
বছরে টার্গেট হচ্ছে ২৩৮০ টি গ্রামকে__প্রবলেম ভিলেজ-_জল দেওয়ার। আমি এখানে 
দাঁড়িয়ে বলছি সেইভাবে আমরা আলোচনা করেছি যেখানে ২ হাজার ৩০০ গ্রামকে কর 
দরকার, সেখানে সাড়ে তিন হাজার গ্রাম অর্থাৎ ১০০ শতাংশর বেশি প্রায় মোর দ্যান ১৫ 
. পারসেন্ট, এই ত্যাচিভমেন্ট এই বছরে পশ্চিমবাংলার জেলার ক্ষেত্রে করব। এই সিদ্ধান্ত নিয় 
আমরা নেমেছি, আমরা করতে পারব। . 
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শ্রী তুলসী ভট্টরাই ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের দার্জিলিংঙে এ৯ বছরে 'বকর্ড 
সংখ্যক পর্যটক এসেছেন, এইভাবে পর্যটক এর আগে আসেনি, এই বছরে দেড় লক্ষ পর্যটক 
এসেছে, আরও ১ লক্ষ পর্যটক আসবে। ওখানে জলের স্কেয়ারসিটি রয়েছে, ওখানে আমাদের 
সরকার থেকে যে জল সরবরাহ করার ব্যাপারে পরিকল্পনা ছিল, কবে এই জল সরবরাহের 
পরিকল্পনার কাজ শেষ হবে আপনি দয়া করে আমাকে কি জানাবেন? 


শ্রী গৌতম দেব ৪ স্যার, এআর.পি. থেকে দার্জিলিউ চলে গেল। যাই হোক আমি 
উত্তর দিচ্ছি। আপনি জানেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উনি নিজে গিয়েছিলেন, ওখানে সুভায 
ঘিসিং মহাশয়ও ছিলেন, আমরা রাম্বিখোলা প্রকল্প শুরু করেছিলাম সেইজন্য টাকা বা 
ছিল, আমাদের লক্ষ্য ছিল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাম্িখোলা থেকে জল পাম্প করে পাহপ 
লাইনে পাঠানো হবে। তার কারণ হচ্ছে এর ফলে দেড় লক্ষ গ্যালন জল পাওয়া যাবে। 
আজকে প্রায় ৬ মাসের মধ্যে কলকাতায় নয় ভুবনেশ্বরে তাদের হেড কোয়ার্টার সেখান থেকে 
ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে যে পাইপ লাইন যাবে, পাম্প বসানো হবে সেই অনুমতি আমরা 
চেয়েছিলাম কিন্তু তা এখনও এসে পৌছায়নি বারবার চিঠিপত্র দেওয়া সত্তেও। সেখানে যে 
মিটিং হয়েছিল তাতে সুভাষ ঘিসিং ছিলেন, চীফ একজিকিউটিভ অফিসাররা ছিলেন, এই 
ব্যাপারে আমরা এখনও চেষ্টা করছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ফরেস্ট এবং পরিবেশ দপ্তর 
তারা পাম্প বসানোর অনুমতি দেননি। এখন সেখানে নতুন লাইন বসানো, খারাপ লাইন 
সারানো, ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ চলছে। 


শ্রী সপ্ভীবকুমার দাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ২৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা 
বরাদ হয়েছে। এটা কোনও কোনও প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছে তার তালিকা জানাবেন কি? 


রী গৌতম দেব £ সেটা এখানে বলা সম্ভব নয়। আপনি আমার কাছ থেকে পরে 
জনে নেবেন। 


হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস প্রকল্প 


*৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮৪) শ্রী প্রশান্ত প্রধান ঃ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বর্তমানে কোন কোন সংস্থার 
সাথে রাজ্যে সরকারের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে; এবং 


(খ) এ প্রকল্পের জন্য চুক্তিবদ্ধ কোন কোন সংস্থা কি কি ধরনের কাজ করবেন? 


্রী বিদ্যুত গাঙ্গুলি £ কে) হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বর্তমাৰে 
ত সংস্থাগুলির সাথে রাজ্য সরকারের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে 


2609 4৯৩০27৮0321 9২005210105 
| 2170 1001), 1994 ] 


(১) টেলকো গ্যান্ড আশোসিয়েটস কোম্পানিস টোটাস) 


(১) চ্যাটার্জি ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, সোরোস ফান্ড ম্যানেজমেন্ট আ্যান্ড আযশোসিয়েটস 
ইউ.এস.এ. (পোরেস)। 


(খ) এ প্রকল্পের জন্য চুক্তিবদ্ধ সংস্থাগুলির নাম এবং তাদের কাজের বিবরণ নিন 
দেওয়া হুঙল্লো £ 


সংস্থার নাম কাজের বিবরণ 
(১) ইঞ্জিনিয়ারস ইন্ডিয়া লিমিটেড প্রধান ইন্জিনিয়ারিং কনট্রাক্টর। 
(২) ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট লিমিটেড হাতিবেড়িয়া আবাসনের পুনর্বাসন প্রকল্প রচনা 
(৩) হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি জলসরবরাহ। 


(8) (ক) গঙ্গাধর বেরা ত্যান্ড কোম্পানি, 
হলদিয়া 
(খ) এস.সি. দী গ্যান্ড কোম্পানি, মূল প্রকল্পের জমি উন্নয়ন 
দুর্গাপুর 
(গ) মাহেম্বরী ব্রাদার্স, কলকাতা। 


€৫) পুষ্পক প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড 
কলকাতা 


(৬) হলদিয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথোরিটি হাতিবেড়িয়া পুনর্বাসন আবাসনের জমি উন্নয়ন 
রাস্তা ইত্যাদি। 


(৭) ডি.কে. মন্ডল আ্যান্ড কোম্পানি, নন্দকুমার জল নিকাশ। 
(৮) (ক) এস.পি-দীএন্ড কোম্পানি, দুর্গাপুর 
(খ) এম.এম.এস. কর্পোরেশন, কলকাতা কাঁটাতারের বেষ্টনী নির্মাণ। 
(গ) সি.আই.ভি. টেস্ট, কলকাতা। 
(৯) সিই.এস. ইন্ডিয়া, কলকাতা সয়েল ইনভেস্টিগেশন 
(১০ ./** এক্টারপ্রাইজ, ধানবাদ কন্ট্যুর সার্ভে। 
(১১)এ.কেববি ব্রাদার্স, হলদিয়া সার্ভে অৰ ওয়াটার এরিয়া। 
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রী প্রশান্ত প্রধান £ হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলের ব্যাপারে এসব সংস্থার সঙ্গে যে চুক্তিগুলো 
কিভাবে থাকবে, সেটা একটু বলুন। 


তরী বিদ্যুত গাঙ্গুলি ঃ এসব সংস্থার সঙ্গে যে চুক্তিগুলো হয়েছে সেশুলো সব ইক্যুইটি 
নির়ে। ইক্যুইটি আগে যা ছিল, এই বিধানসভায় আমি যে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, সেই 
ইকুইটির পরিবর্তন করা হয়েছে। সোরোস কোম্পানি ৩০০ কোটি টাকা দেবে, আমরা ৩০০ 
কাটি টাকা দেব এবং টাটা কনসালটেন্সি ৯০০ কোটি টাকা দেবে। 


শ্রী লকষ্পণচন্দ্র শেঠ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, নতুন করে যে চুক্তিগওলো 
হয়েছে, সেই চুক্তি অনুযায়ী ডাউন স্ট্রীমে এবং মাদার স্ট্রীমের মধ্যে কোন কাজটা আগে শুরু 
হবে এবং কবে নাগাদ শুরু হবে। 


শ্রী বিদ্যুত গাঙ্গুলি ঃ এইসব ব্যাপারগুলো আলাপ-আলোচনা হয়েছে তবে এখনো 
চঢ়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে শীঘ্রই হবে। 


রী সৌগত রায় £ স্যার, আমরা দেখছি যে এই সোরোস কোম্পানি নতুন একটা 
আমেরিকান কোম্পানি এবং মাল্টিন্যাশনালিস্ট যারা আসছেন তারা বলছেন যে হলদিয়ার 
তুন করে প্রোজেক্ট রিপোর্টটা নিয়ে যেতে হবে। মাননীর মন্ত্রী মহাশরের কাছে আমি জিজ্ঞাসা 
করতে চাই কবে নাগাদ মূল প্রোজেক্টের কাজ কমপ্লিট হবে এবং কবে নাগাদ ডাউন স্ট্রীমের 
কাজ শেষ হবে। এর আযসেসমেন্ট হয়েছে কি? কবে নাগাদই বা ফিনালিয়াল ক্রিয়ারেস হবে। 


শ্রী বিদ্যুত গাঙ্গুলি ই এইসব নতুন ব্যবস্থার সমস্ত কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং অল্প 
সময়ের মধ্যে এইগুলো শেষ হয়ে যাবে। তবে আনুমানিক বার বছরের মধ্যে কাজ শেষ হবে 
এবং ডাউন ্ট্রীমের কাজ তার আগেই শুরু হবে। দুটো কাজ হয়ত এক সঙ্গেই শেষ হতে 
পারে। 


|11-30--11-50 এ] 


ডাঃ মানস ভুইয়া £ আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রশ্নটা আবার রিপিট করছি 
কারণ তার উত্তরটা আমি বুঝতে পারলাম না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মাদার প্রোজেক্টে আপনাদের 
য পর্যায়ে আলোচনাটা হয়েছে তার একটা রূপরেখা বা একটা প্রোফাইল তৈরি করেছেন 
তি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা খুব সহজ করে জানতে চাই যে কত সালের মধ্যে মাদার 
প্রোজেক্ট শেষ হবে এবং কত সালের মধ্যে ডাউন দ্রীমের কাজ শেষ হবে স্পেসিফিক্যালি তা 
গিতে পারবেন কি! 


সী বিদ্যুত গাঙ্গুলি £ এই প্রশ্নের উত্তর আমি একটু আগেই দিয়েছি। নতুন ব্যবস্থার 
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ফলে যে সমস্ত পরিবর্তন করা দরকার-_আইনকানুনের দিক থেকে প্রকল্পের দিক থেকে তার 
কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। দু নং হচ্ছে প্রকল্পটি সম্পন্ন হবে আনুমানিক ৪ বছরের 
মধ্যে। ডাউন স্ত্রীমের কাজ অনেক আগেই শুরু হবে এবং আশা করা যায় অনেক আগেই 
শেষ হবে। 


রী নির্মল দাস £ আমরা জানি যে হলদিয়া প্রকল্প নিয়ে বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা অনেক 
চেঁচামেচি করেছিলেন। হলদিয়া প্রোজেক্ট রাজ্য সরকারের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। আমার 
প্রশ্ন, ৪ বছর ধরে যে প্রকল্প রূপায়িত হবে যাতে দেশি এবং বিদেশি সংস্থাগুলি যুক্ত আছেন 
তার কাজে কত ম্যান্ডেজ সৃষ্টি হবে এবং শেষ পর্যায়ে কত লোকের কর্মসংস্থান হবে জানাবেন 
কি? 


শ্রী বিদ্যুত গাঙ্গুলি £ এখন যে সমস্ত কাজ চলছে প্রকল্পের তাতে বিভিন্ন জায়গায় 
প্রাথমিক যে কাজ তাতে প্রায় ১ হাজার লোক কাজ করছেন। মুল প্রকল্প এবং তার থে 
ডাউন ট্রীমের প্রকল্প আছে এর সাথে জড়িত অনেক কাজের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ লোকের 
কর্মসংস্থান হবে। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ এই হলদিয়া প্রকল্প নিয়ে গত ১৭ বছর ধরে এই সরকার 
অনেক কথা আমাদের শুনিয়েছেন। আমরা দেখেছি এরমধ্যে অনেকে এসেছেন আবার চলেও 
গিয়েছেন। গোয়েক্কারা এলেন, চলে গেলেন। তারপর টাটা টি এলেন। দরবারী শেঠের ব্যাপারে 
লোকে বলছে লক্ষ্মণ শেঠের অত্যাচারে তিনি পালিয়ে গেলেন। এখন আবার সোরেস এসেছেন। 
আপনারা এই প্রকল্প দেখিয়ে নির্বাচনী বৈতরণীও পার হয়েছেন। আপনিও বলছেন, অসীমবাবুও 
বাজেট বক্তৃতায় প্রায় বলেন যে এতে ১ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হবে। আমার প্রশ্ন, 
হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের যে মুল প্রোজেক্ট সেই মাদার প্রোজেক্ট সম্পন্ন হলে কত বেকারের 
তাতে কর্মসংস্থান হবে এবং ডাউন স্ট্রীমে কত বেকারের কর্মসংস্থান হবে? 


শ্রী বিদ্যুত গাঙ্গুলি ঃ কিছুদিন আগেই আমি এই বিধানসভায় এই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়েছি। মূল প্রকল্প যেটা আছে সেই প্রকল্পে আনুমানিক ৪ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে 
এবং ডাউন গ্রামের প্রকল্পে__সেগুলিও বিশাল বিশাল প্রকল্প এবং চলতি ধারণা চেয়ে অনেক 
বড় প্রকল্প হবে। 


মিঃ স্পিকার ঃ বিদ্যুতবাবু সুদীপবাবু বলছেন যে ১৭ বছর ধরে অনেকে এলেন 
গেলেন__অমুক এলেন, তমুক এলেন, গেলেন, ওরা আসবেন কিনা সেটাই উনি জানতে 
চাইছেন? 

তরী বিদ্যুত গাঙ্গুলি $ এটা হচ্ছে বলে আপনারা আনন্দিত নন বলে মনে হচ্ছে। 
আপনারা যতই বাধা দিন না কেন এটা হবেই। 
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শ্রী অমিয় পাত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এটা করার ব্যাপারে প্রথম যখন 
রাজ্য সরকার চিস্তা করেন তখন এর টোটাল প্রোজেক্ট কস্ট কত ছিল এবং এখন অনেক 
দিন ধরে কেন্দ্র ও কংগ্রেস দল বাধা দেওয়ার পর এটা করতে এখন প্রোজেইু কস্ট কত 
দাঁড়িয়েছে? 


শ্রী বিদ্যুত গাঙ্গুলি ঃ অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং এটা আগে এক হাজার কোটি 
টাকার কম ছিল পরে দু তিনবার পরিবর্তন হবার পর এবং বর্তমানে ডিভ্যালুয়েশনের জন্য 
৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকাতে এসে দাঁড়িয়েছে। 


আছে, এই বিষয়ের উপর আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, যখন মুখ্যমন্ত্রী এ দপ্তরের বিশেষ 
দায়িতু ছিলেন, তিনি উত্তরে বলেছিলেন মেন স্ট্রামে এক হাজার লোকের চাকরি হবে, কিন্তু 
এখন আপনি বলছেন ৪ হাজার হাজার লোকের চাকরি হবে আর বাদবাকি ১ লোকের 
ডাউন স্ট্রামে চাকরি হবে, তা কতদিনের মধ্যে হবে? 


শ্রী বিদ্যুত গাঙ্গুলি ঃ এই প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়েছি। তবু আর একবার বলছি 
মাননীয় সদস্যকে, এটা' এখন থেকে আনুমানিক চার বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে বলে 
আমরা আশা করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার শেষ প্রশ্ন, এই চার হাজার লোক 
নিয়োগ করার জন্য কোনও পদ্ধতি ঠিক করেছেন কি? 


শ্রী বিদ্যুত গাঙ্গুলি £ মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি, সারা পৃথিবীতে এই ধরনের প্রকল্পগুলো 
তার আনুসঙ্গিক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করে তার প্রতিক্রিয়া করে ধরা হয়। আর সরকারের 
নিয়ম নীতি মেনে ওখানে নিয়োগ করা হবে। 


প্রমোটার-পুলিশ আঁতাতের অভিযোগ 


*১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯৩) জী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি-__ 


(ক) প্রমোটার-পুলিশের আতাত সম্পর্কে সরকারের কাছে কোনও তথ্য বা অভিযোগ 
আছে কি না; এবং 


(খ) ক" এর উত্তর হ্যা হলে, সম্প্রতি এই রাজ্যে এবিষয়ে কোনও তদত্ত কমিটি 
গঠন করা হয়েছে কি না? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ কে) না। 
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(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ আমার জিজ্ঞাস্য, এটা কি সত্য, কলকাতার যুগ্ম কমিশনার, 
এস. রামকৃষ্ণনকে দিয়ে একটা ওয়ান ম্যান কমিটি করা হয়েছিল প্রমোটার এবং পুলিশের 
আঁতাত আছে কি না তা দেখার জন্য, এই সম্পর্কে আমরা সংবাদপত্রে পড়েছি, আনন্দ 
বাজার পত্রিকা ১১ই এপ্রিল প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু আপনার দপ্তর থেকে প্রতিবাদ করে কিছু 
বলা হয়নি। 


শ্রী জ্যোতি বসু ঃ এই রকম বিশেষ ব্যাপারে কোনও কমিটি করা হয়নি, আমি অন্তত 
জানি না। | 


|11-40__11-50 ॥..] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কলকাতার হ্যারিংটন স্ট্রিট, আউটরাম 
স্ট্রিট প্রভৃতি জায়গায়.জমি দখল করে প্রোমোটররা বাড়ি তৈরি করছে, ফলে নানান সমস্যার 
সৃষ্টি হচ্ছে। এবিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আপনার দপ্তর থেকে কতজনকে আ্যারেস্ট 
করা হয়েছে? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ কলকাতা বা কলকাতার বাইরে কিছু কিছু বেআইনি বাড়ি তৈরি 
হচ্ছে। তবে বিষয়টির প্রতি আমাদের নজর আছে, কলকাতা কর্পোরেশন এবং পুলিশের 
সাহায্য চাইছে তখনই পুলিশ তাদের সাহায্য দিচ্ছে। তবে এগুলো কোর্টে গিয়ে কখনও 
কখনও আটকে যাচ্ছে এবং একটু সময় লাগছে। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে আমাদের 
সমস্যা আছে। কিন্তু পুলিশের কাছে সাহায্য চাইলে নিশ্চয়ই পুলিশ সাহাঘ্য করবে। 


রী দেবপ্রসাদ সরকার £ কত-জনের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে এবং কত-জন আ্যারেস্ট 
হয়েছে? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ আপনি সপে প্রশ্ন করেন নি কেন? করলে জবাব দিতাম। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ আজকেই সংবাদপত্রে দেখলাম যে, কুষ্ঠ সেবাশ্রমকে যে জগি 
সরকার থেকে দেওয়া হয়েছিল, প্রোমোটাররা গিয়ে সেই জমি দখল করেছে। দক্ষিণ ২৪- 
পরগনায় এই ঘটনা ঘটেছে। হ্যারিংটন স্ট্রিটে দু বিঘা জমির ব্যাপারে একজন প্রোমোটরের 
সঙ্গে কনট্রাক্ট হওয়ার পরে অপর একজন প্রোমোটর পুলিশ, প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং এলাকার 
সমাজবিরোধীদের সাহায্য নিয়ে দখল করছে। প্রোমোটারে দ্বন্দ হচ্ছে। ফলে আইন-শৃঙ্খলার 
প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। এই সমস্যা আজকে যেভাবে বাড়ছে তাতে 
এই সমস্যার মোকাবিলায় আপনার দপ্তর বিশেষ কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে কি? 


শ্রী জ্যোতি বসু $ আনন্দবাজারে কি বেরিয়েছে জানি না। নির্দিষ্ট কিছু থাকলে এবং 


0৩06০7105 0 ৯5৮%/57২১ 365 


তা আমাদের নজরে এলে আমরা নিশ্চয়ই তা দেখব। আমরা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে লিখিতভাবে 
বলেছি এবিষয়ে নজর রাখতে, প্রয়োজনে তারা পুলিশের সাহায্য পাবে। কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হচ্ছে, এইটুকু বলতে পারি। মাননীয় সদস্যর কাছে যদি কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা থাকে 
তাহলে তা তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমরা দেখব। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ প্রোমোটর, পুলিশ এবং কলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে 
একটা আনহোলি নেক্সাস আছে। কলকাতা কর্পোরেশনের এম.আই,সি. (বিল্ডিংস), এই সভার 
সদস্য নির্মল মুখার্জি ইন্ডিয়া টু ডে” পত্রিকার কাছে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন--১৯৮৪ 
সাল থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে কলকাতা শহরে এরকম ১০ হাজার বাড়ি তৈরি হয়েছে। 
পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে এরকম সাংঘাতিক কাজ হতে পারে না। প্রদীপ 
কুন্ডলীয়া পুলিশ কমিশনারের ঘরে বসে ফ্রিমের সুটিং করেছে। জয়েন্ট কমিশনার হান্ডার সঙ্গে 
প্রদীপ কৃন্ডলীয়ার ছবি আমরা “'আজকাল' পত্রিকায় দেখেছি। কলকাতা শহরের ওপর প্রদীপ 
কুন্ডলীয়ার বাড়ি ভেঙে পড়ে বহু মানুষের প্রাণ নষ্ট হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে তার যোগাযোগ 
থাকার ফলে তার কেসের ফয়সালা হতে দিনের পর দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আদালতে । আজ 
পর্যস্ত কোনও সিদ্ধাত্ত হল না। সেই মামলার চারজশীট পুলিশ ঠিকমতো দিচ্ছে না। গত এক 
বছরে পুলিশ তিন দিন কোর্টে প্রেজেন্ট হয় নি। এ সংবাদ কি আপনার কাছে আছে? 


সী জ্যোতি বসু $ আনহোলি আ্যালায়েদদ আছে কি না জানি না। আর যেটা বললেন 
সেটা আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব। আর আপনি যখন আমার চেয়ে বেশি জানেন তখন 
আপনার কাছে খবর থাকলে আমাদের তা জানাবেন, আমরা দেখব। 


শ্রী সত্যরপ্জন বাপুলি ঃ কলকাতা এবং কলকাতার আশেপাশে প্রমোটাররা বড় বড় 
বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করছে এবং বিক্রি করবার পর অনেক কেসও হয়েছে। এক সময় 
আপনিও বলেছিলেন যে, পুলিশের একাংশের সঙ্গে প্রমোটারদের সম্পর্ক আছে। আমার প্রশ্ন 
হল, এত সব বিরাট বাড়ি গড়ে উঠছে, অথচ পুলিশ সেটা জানে না বা এ-ব্যাপারে 
 প্রমোটারদের সঙ্গে পুলিশের কোনও সম্পর্ক নেই, কোনও আনহোলি নেক্সাস গড়ে ওঠেনি, 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে এটা আপনি বিশ্বাস করেন? 


মিঃ স্পিকার ঃ এটা আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, উনি সেটা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। 
কাজেই উনি উত্তর দেবেন কি করে? 


্ী শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় £ আপনি বলেছেন যে, প্রমোটারদের দৌরাত্মা বন্ধ করবার 
উণ্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং এ-ব্যাপারে পৌরসভা, কর্পোরেশন সবাইকে 
উানানো হয়েছে। আমার প্রশ্ন, আমাদের রাজ্যে বাসস্থানে সমস্যা যখন গভীর থেকে গভীরত'র 
ইচ্ছে তখন সেই সমস্যা আইন বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দূর করা কি সম্ভব, নাকি 
অরজন্য গণআন্দোলন গড়ে তুলে সেটা দুর করা সম্ভব? 
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মিঃ স্পিকার £ এটা ব্যক্তিগত মতের প্রশ্ন, এর উত্তর উনি দেবেন কি করে? দি 
কোয়েশ্েন ইজ নট আযালাউড। 


শ্রী আব্দুল মান্নান $ অসাধু প্রমোটারদের সঙ্গে পুলিশের কোনও যোগসাজোস আছে কি 
না জানেন না, কিন্তু তৎকালীন পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে প্রদীপ কুন্দলিয়ার ছবি সংবাদ পত্রে 
বেরিয়েছে। তিনি ফিল্ম-এর ছবি তুলতে তার ঘরে গিয়েছিলেন। আর একজন পুলিশ অফিসারের 
সঙ্গে তার যোগসাজোস ছবিও কাগজে বেরিয়েছিল। এ দুইজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে 
প্রদীপ কুন্দলিয়ার যোগাযোগ ছিল যার তৈরি বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে কলকাতায় অনেক মানুয 
মারা গেছেন। এ দুইজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তার ছবি ছেপে কাগজে বেরিয়েছিল, 
কাজেই স্বরাষ্টরমনত্রী হিসাবে সেই সংবাদ আপনি পাননি এটা হয় না। তাই আমার প্রশ্, এ 
দুই জন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা? 


শ্রী জ্যোতি বসু £ ছবি ছেপে বেরোলেই ট্টেপ নেওয়া যায় না। আমার সঙ্গেও তো 
আপনার ছবি ছেপে বেরোয়। বিষয়টা নিয়ে মামলা হচ্ছে। আমাদের উকিলকে বলেছি মামলাটা 


পারস্যু করতে। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ আমার মনে হয় থে প্রশ্নটা আছে সেটাকে নানাভাবে বিকৃত 
করা হচ্ছে। আজকে কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে বহু জায়গাতে, আমাদের ভি.আই.পি. 
রোডের দুই ধারেও দেখেছি, বহু লোক জমিজমা নিয়ে প্রমোট করছেন এবং সেটা সরকারের 
টাউন ত্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং ত্যাক্ট-'এর নিয়ম অনুযারী হচ্ছে না, পঞ্ঝয়েত এবং মিউনিসিপ্যালিটির 
নিয়ম অনুযারী করা হচ্ছে। কিন্তু সেখানে নিয়মকানুনের বাইরেও অনেক প্রমোটার বাড়িঘর 
করছেন। তবে আমি জানি যে, গভর্মেন্ট-এর এমন কোনও আইন নেই যে, ব্যক্তিগত 
মালিকানায় বাড়ি করা যাবে না। আমার প্রশ্ন, যারা জেলা পরিষদ, মিউনিসিপ্যালিটি বা 
কর্পোরেশনের নিয়ম-কানুন না মেনে বাড়ি করছেন, পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ থাকুক বা না 
থাকুক, সেসব বেআইনি বাড়ি তৈরি বন্ধ করবার কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা? 


শ্রী জ্যোতি বসু 8 আইনমত না হলে সেই বাড়ি ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা হয়। আমি 
দেখেছি, সম্প্রতিকালে লেক-টাউনে এইরকম কয়েকটি বেআইনী বাড়ি ভাঙ্গা হয়েছে। বিধাননগরেও 
বেআইনিভাবে দুই-চারটি বাড়ি করবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সেগুলো হয় বন্ধ না হয় ভেঙ্গে 
দেওয়া হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষকে প্রতিনিয়ত সজাগ থাকার জন্য বলা হয়েছে। 


[11-50--12-00 [০০011] 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া $ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আমরা দেখলাম যে 
একবার মাননীয় অর্থমন্ত্রী, ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত নিজে তার এলাকায় যেখানে বাস করেন, 
সেখানে অনেক মানুষের সঙ্গে একটা বেআইনি বাড়ি সল্টলেকে ভাঙ্গতে গিয়েছিলেন। রাজের 
মন্ত্রী হয়েও এই ব্যাপারে তাকেও অংশ নিতে হচ্ছে জনসাধারণের সঙ্গে প্রকাশ্যে বাড়ি 
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তাঙ্গার আন্দোলনে । কাজেই এটা প্রমাণিত যে ব্যাপক ভাবে বে-আইনি বাড়ি হচ্ছে। এই 
বিষয়ে যে আইন আছে, সেটা আছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে কোনও স্পেশাল সেল তৈরি 
করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করছেন কি না জানাবেন কি? 


শ্রী জ্যোতি বসু 8 এটা যদি বিধাননগরের কথা বলা হয় তাহলে এটা বলব যে 
রিধাননগরে আমাদের অর্থমন্ত্রী যেখানে থাকেন, সেখানকার পাড়ার লোকেরা একবার, দু'বার 
এসে বলেছিলেন যে আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকুন তাতে জনমত আপনাদের দিকে থাকবে। 
সেই হিসাবে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং জনগণ আমাদের কথায় অনেকটা এগিয়েছে যে 
এগুলি করা উচিত নয়। অনেক সময়ে আমরা যেখানে খবর পাইনা, সি.এম.ডি.এ যেখানে 
খবর পায় না, বিধাননগরের কর্তৃপক্ষ যেখানে খবর পায় না, সেখানে পাড়ার মানুয আমাদের 
বলেন যে এটা সন্দেহ হচ্ছে, এটা দেখুন। এই রকম যে খবর আসছে, সেটা দেখছি যে 
সঠিক খবর আসে এবং সেই হিসাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে৷ তাছাড়া এই 
ব্যাপারে একটা কমিটিও তৈরি করা হয়েছে। 
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শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের 
নির্বানের আগের দিন গভীর রাতে উদয় চক্রবর্তীকে খুন করা হয়েছে এর পেছনে গভীর 
ষড়যন্ত্র ছিল কিনা? কারণ সেই দিন সাথে সাথে কিছুক্ষণের মধ্যেই লিফলেট ছাপানো হল 
সেই দিন নির্বাচন বন্ধ করবার জন্য। ১৪৪ ধারা অমান্য করে প্রচার চালানো হল নির্বাচন 
বন্ধ করবার জন্য। একটু আগে আপনি বললেন যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের রাজনৈতিক 
পরিচয় কি জানেন না। রানা ঘোষ যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার বাবা সেখানে যে মিটিং 
হয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন এবং সেই সভায় কংগ্রেসের চেনা অনেক বড় নেতারা 
ছিলেন। আমি জানতে চাই আপনার কাছে কি কোনও ইনফরমেশন আছে সুপরিকল্পিতভাবে 


শ্রী জ্যোতি বসু $ আমার কাছে এই রকম কোনও খবর নেই। 
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পুলিশের গুলি চালনা 


*৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪২) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
রপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) ১৯৯৩ এর থে থেকে ১৯৯৪-এর এপ্রিল পর্যস্ত সময়ে গণতান্ত্িক আন্দোলনকে 
কম্ব করে কতগুলি ক্ষেত্রে পুলিশের গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছে; 


(খ) এ ঘটনায় মৃত সাধারণ মানুষ ও পুলিশ কর্মচারির সংখ্যা কত; এবং 


270 1955251791-% 2২90220195 
| 219 301৩, 1994] 


(গ) এ ধরনের ঘটনায় প্রচলিত বুলেটের পরিবর্তে অন্য কোনও ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের 
কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না এবং থাকলে তা কি? 


স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) হ্যা। 

(খ) দুই জনকে। 

(গ) একটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে। 
বেজিখালি মোড়ে খুনের ঘটনা 


*১১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪৮) শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, গত ৩১শে মার্চ, ১৯৯৪ কৃষ্তনগর কোতোয়ালী থানার 
বেজিখালি মোড়ে একজন বি.এস.এফ. কর্মীসহ জনৈক ব্যক্তির খুনের কোনও ঘটনা ঘটেছে; 


(খ) সত্যি হলে, এ ঘটনায় জড়িত কতজনকে এ-পর্যস্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে; এবং . 

(গ) তাদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? | 

স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) হ্যা, ঘটেছে। 

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক বলে গ্রেপ্তার করা যায় নি। 

(গ) অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশি অভিযান চলছে। 
[১ 10610901075 1070107010101700015 
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[০ ১1০০-_ 


(9) 116 10001 1001০ 01 চংও 9160 0১ 116 [২০210701 চ70৬1061 207 
001110155101161 05910910100 চ.চ, 090901016 07061616075 ৫0718 1993-%1 
0] 1994-95 (0 00 30, 4১011); 


(9) 0169 0010] 0170010 10৬01০0 11 (9); 
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(০) 076 17017961 0 শা (0121) 00) 001 006101 0 (19 7001109; 0110 


(0) 06 1701755 0 06190010915 01765090 81010 ৮101) 0176 0170981)0 041- 
562170177 090175 ০201)? 


111015007-117-01090756 01 006 110100 (1৯01106) 1)617970171017 : 
(9) 42 (60171৬/0). 


(9) 1২5.9,03,86,975-512 7. (২00995 11776 07071650069 12105 1210119 
91 (110150170 [1176 1)0110160 56৬610/16 0110 ]৬/61/6 1১0156). 


(০) 42 (01150৮/0). 


(0) ি91)805 01 10019181615 /$৯7001011 

[10101111010 19053 [২5. 1,19,094-00 
বি1011]01) 109৮ 1২5. 75432225060 
1317700101 0011)09 1২5. 29,471700 
11001011 110101) 1095 & ঘা) কিএাথা 1945 1২5. 1,84,539-35 
[এ 0110101 1২5. 10,093-700 
[২0] 115170165 01)09/01)1179 15. ০9,08,201-00 
/ঠারা) 1007007130001709 ]২5. 30,65,041-77 
1২1. €177010। [২5.. 5.59.387-00 
01. 1৬001) 15. 14.27,077700 
7৮, 00808 75. 67,30,955-500 
1.0. 0011017। 15. 67.30,955-00 
3.4. 09০91 15. 42,50,54800 
২.5. 1311912 [২5 45,714,750-500 
81769170901) [২5. 3১173055009 
3010051) [ণো, 1010119 5. 11,88,097-00 


015/97081 14201)0) 0018 [২5. 2,16,70,152500 
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দলিল লেখকদের উপর আক্রমণ 


*১৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৪৯) শ্রী শিবদাস মুখার্জি ৫ স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, গত ২৬শে এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী 
থানার দলিল লেখক সমিতির অফিসগৃহে দলিল লেখকদের আক্রাস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে; 


(খ) ঘটলে, এ ঘটনায় জড়িত কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; এবং 
(গ) তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 
স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ৪ 
(ক) কোনও ঘটনা ঘটেনি। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
(গ) না। 
/0)01171)1770170 ১101101) 


7, 91)090001 200099 1 1095০ 16001৬90 010 1101109 01 4১৫10011010] 
[01101 101) 1901. 1%101005 131001010 01016 580)90. 09116001190 09166011017 0| 
05070 12170011115 13901911017 0116 011110110 /0001 01 02109012. 


115 500)৩০ 01 016 17700100 0995 1701 ০০|] [0 00101111761] 01 0 
[30510065501 016 11955. 1105 10917611009) 10৬/ 001210010) 01009 101 
15121 ০0010911760 01) 0105 50101901 117001) 0111176 4910191010, 1010010 01৫ 


1, 01191690018, ৬/101011010 171 00115010110 (110 11100101. 
[0106 01610001109, 1109%/6৬61, 1990 010 1170 (291 01 110 1001101. 
[12-090--12-10 0-17.] 


ডাঃ মানস তুঁইয়া £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি 
এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কা 
মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল-_ 


কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আন্ত্রিক ও কলেরা রোগ বু মৃত্যুর কা 
হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষ আতম্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সংবাদপত্রের আজকের সংবাদ আঃ 
উদ্বিগ্ন করে তুলেছে কলকাতার জনসংখ্যাকে। কলকাতার পানীয় জলে আন্ত্রিকের কণিধ 


51/20/1110 ঠা 20 373 


জীবাণুর উপস্থিতি । পরীক্ষাগারে পরীক্ষার পর প্রমাণিত হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা 
বলেছেন কলকাতার জল পানের অযোগ্য। এই অবস্থায় জরুরি যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সরকার 
ও কলকাতা পুরসভা ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আন্তরিক ও কলেরা মহামারীর রূপ নেবে। 


০41,110 ঠা 10৭ 


7, ১1১০9106121 1005৩ 16001৬90 99৬০1) 1090065 01 0011115 /১01211- 
(1017, 1101101 :: 


1) 011515 01 0701010 ৮/0107 11 16916 001. : 91011 0৫1 ই0া]াঞা। 


2) 90605 [01017 10 [019৬০101112 [0011811101) 01: 91111 10151010001 017017010 
৮/9007 0001560 1১ 0150110. ১০11 


2) 1২970017190 10111110801 0176 1২010701 1৬1011170 
0 11111011010210 ৮1110290100 ১90001751১১. 
091 1৬1101701)076 01511101. : 191. 101095 131700018 


4) 135101060 10795161108 06411) 01 2 108]7)0- : 9101 ১8008 1২0৮, 
15 01101100201 5111011 0 1.6.94 5111 511511 1$101)0111090 & 
1011 1511014 ১০10), 


5) 1২600017190 ০0111019110 01 11017-90001910109 
01 190/৩1 10] 10101601011011070] 0০১০1 
01910 0১ 0০ 91415 0০0৮1. :,91071 10099170019 


6) 90716 01 0০90/-5911915 40 0011986 ১0:০০ 
4১64. : 91071 17741 1995 


7) 10617001001 ০011507101101) 01 90510107% 
11091011915 139101, 13221170007 010 01001501709 
$1117895 1] 19014 150101. : 911 1580179197708 ১০71)01 


[1 105 59150164 1116 11011069 ০01 9171 9900919 1২0, 9107 91151) 
11010711700 0710. 91111 10100 50111) 0) 1112 51601 01 1২701160 171)519- 
1003 08911) ০1 4 00817181150 01 10901501001 91110811017. 1.6-94. 


[06 711015101-17-01066 710) 7019056 1179106 2 51900177010 (0049 1 
00531016 0 :£1৮০ এ ৫906. 


১1)11 1১101009018 00179110120 91111122917, 0176 51216117617 ৬111 0০ 11)806 


| 0া। 20) 1079, 1994. 


51/11710৭] 08৭ 0417110 & তিব 110৭ 


1117 51)091001 : 10৮, 006 7৬111015001-10-0110100 01 1016515 2770 1270৮1- 


“274 957243৯2২00) 5 
| 210 30119, 1994 ] 


1011101)0 [09121006100 10 17796 2 50012170100 011 006 90160 01 16100190 
06811) 01 1116০ 709150185 0% 209০1 01 ৬/110 91211901705 11. 11101210076 0190101 
1০০61001%, 


(4১010100101) 081160 ০ 101. 10195 13110101001) 016 3150 1৬09, 1994). 


শ্রী বনমালী রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২৮শে মে, ৯টায় পূর্ব মেদিনীপুর বন 
বিভাগের হুমগড় রেঞ্জের অন্তর্গত বনাঞ্চলে হিমাংশু শেখর দুয়া নামে ৩০ বৎসর বয়স্ক এক 
ব্যক্তি বন্য হাতির আক্রমণে প্রাণ হারান। মৃত ব্যক্তির ঠিকানা-_গড়বেতা থানার ইন্ডকুড়ি 
গ্রাম। 


এছাড়া গত ৩০ শে মে, সকাল ৯-৩০ মিঃ এ একই বন্যহাতির আক্রমণে গোয়াল 
তোড় রেপ্জের বনাঞ্চলে ৬০ বৎসর বয়স্ক বুধেশ্বর মাহাতো ও তার স্ত্রী ৫০ বৎসর বয়স্ক পরি 
মাহাতো মারা যান। এদের বাসস্থান গোয়াল-তোড় থানার খাপরিভাগা গ্রাম। 


মৃত ব্যক্তিদের উত্তরসুরীদের ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিনা প্ররোচনায় ও 
অকারণে মানুষ হত্যার জন্য এ বন্য হাতিটিকে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন (১৯৭২) অনুযায়ী 
পাগলা হাতি হিসাবে ঘোষণা হয়েছে। 


ইতিমধ্যে দুইজন অভিজ্ঞ শিকারীকে উপদ্রত অঞ্চলে পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনে হাতিটিকে 
মেরে ফেলার জন্য তাদের উপযুক্ত ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। বন্য প্রাণী শাখার একদল 
বিশেষজ্ঞকে ঘুম পাড়ানি বন্দুক ও প্রয়োজনীয় ওুঁষধ-পত্র সহ এ দুইজন শিকারীকে সাহায্য 
করার জন্য পাঠানো হয়েছে। 


ইতিমধ্যে এ পাগলা হাতি সম্বন্ধে জন-সাধারণকে সতর্ক করার জন্য পূর্ব মেদিনীপুর 
ও বাঁকুড়া বন বিভাগের সমস্ত রেঞ্জ ও বিট অফিসের কর্মচারিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
ওখানকার বন কর্মচারিরা সব্রক্ষণ এ হাতির" গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছেন। 


২0১৬110৭08৮ 111৮01২1 


1155011090807) 01 (1) 15151001) 13610017601 080 ১০1)1০০1 €০011)11110066 
01) 1১0৬/০] 810 (00111176709 & 11700517165) 1994-95 0৪॥ 1১০-10000£01 
| 5070017)) 


91071 98176991171 00090661160 917, 1 09? 10 00959170010 10110) 
[২2701 06 015 990)901 0011)10069 07 [১0৮/2] 0110 (00011116106 & 177005- 
(165, 1994-95 07 016-0810961 ১০01179. 


1৮17 210৭ 0/১০7৩ 
ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে যে প্রশ্ন উঠেছে তার কিন্তূ 


তাখা]0৭ 04555 275 


কোনও এলাবোরেট উত্তর আমরা পেলাম না। আপনি জানেন যে কোনও ইলেকশন হোক 
না কেন সিপিএমের আমলে পশ্চিমবঙ্গে একটা ট্রাডিশন হয়ে গেছে 181105 001 ৫0111- 
[7916 0 ০৮10৬), 00095101017, 909019119 011170100] 01081159010) 0017£955. 
সেখানে প্রিন্সিপাল অপোজিশন যে থাকুক না কেন, বিশেব করে কংগ্রেসিদের একাধিকবার 
খুন করা হচ্ছে। কিন্তু একজন সিপিএমের ক্যাডারের বাড়িও হামলা হয় নি। কেবল 
অপোজিশনদের আক্রমণ করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি যেকোন ইলেকশনের আগে সে পধ্যয়েতেই 
হোক বা মিউনিসিপ্যালিটি হোক যে কোনও ইলেকশনেই সিপিএম অপোজিশনের উপর 
আঘাত হানছে। পঞ্চায়েত ইলেকশনের আগে এইভাবে টেরোরাইজ করে 019 161£া। 9 
[াণো 15 21/05 19. 10096. এই ব্যাপারে আমি নিজে পঞ্চায়েত ইলেকশনের আগে চীফ 
মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তারসঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু 
নির্বিকার এত বলা সত্তেও যথারীতি খুন হয়েছে। আমাদের পঞ্চায়েতের জেতা ক্যার্ডিডেটকে 
খুন করে মেরে ফেলা হল, তার কোনও প্রতিকার নেই। আমার কাছে টেলিগ্রাম আছে উদয় 
চক্রবততী নামে একজন আমাদের জেতা ক্যান্ডিডেটকে মেরে ফেলা হল। আমি সমস্ত তথ্য 
আপনার কাছে দেব। এই ব্যাপারে চীফ মিনিস্টারকে বলাতে তিনি বললেন যে, এর বিনিময়ে 
আমাদেরও ক্যান্ডিডেটের নাম আছে। এইভাবে একভাবে আমরাই আক্রান্ত হব এ হতে পারে 
না। জ্যোতিবাবু তো এখানে খুব হুংকার দিয়ে বললেন ১৭ বছর আছি। আরও ১৭ বছর 
থাকব। আপনারা গুন্ডামিতে ১৭ বছর কেন ৭০ বছর থাকুন না, কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার 
অবস্থা জানেন তো? একদিন এর পতন হবেই। সিপিএম বলে রেহাই পেয়ে যাবেন না। [,6. 
01০ 0901৩ 09০16. তারপরে রাজারহাটে যে আমাদের ক্যান্ডিডেট খুন হল তার কোনও 
ব্বস্থা নেওয়া হল না। আপনারা জেনে রাখবেন স্ট্যালিন বাঁচেনি, চেসেসকু বাঁচেনি, হিটলার, 
ঘুশোলিনিও বাঁচেনি সুতরাং আপনারা তো চুনো পুঁটি, আপনারাও বাঁচবেন না। আপনারা শুধু 
অপোজিশনকে খুন করছেন তাই নয়, গরিব মানুষদের উপরেও অত্যাচার চালাচ্ছেন। আমার 
কাছে লিস্ট আছে বংশী হারি ব্লকে ২৭ জন চাষী বোরো ধান চাষ করেছিলেন। কিন্তু 
সিপিএমের নেতৃত্বে একদল গুন্ডা এসে আগ্নেয়ান্ত্র নিয়ে ওইসব ধানগুলো কেটে ফেলল। যার 
ফলে রাস্তা অবরোধ হল, বি এস এফের গাড়ি অবরোধ করা হল। এমন কি আর এস 
পির মন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরির গাড়িও আস্তে গিয়ে আটক করা হল, বলা হল ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে কিন্তু করা হল না। সেই কারণে আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে 
টাই যে, সিপিএমের অত্যাচার এইভাবে চলবে। আমার কাছে যেসব তথ্য আছে সেগুলো 
আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিন। এর প্রতিকার আমরা চাই, এবং আইনের 
শাসন চলবে কিনা জানতে চাই। 


[12-10--12-20 [9.1.] 


এখনও নির্বাচনে দাড়াতে পারব না এই জিনিস হয়নি। আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই 
একবার তাকিয়ে দেখুন মস্কোর দিকে, সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে, সেখানে আজকে গৃহযুদ্ধ 
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- চলছে। তাকিয়ে দেখুন যুগোল্লাভিয়ার দিকে কেউ বাঁচবে না। দাত বের করে বাঁচতে পারবেন 
না। আমরা আইনের ব্যবস্থা চাই, এর প্রতিকার চাই। এম.এল-এ. নেতৃত্বে ধান লুঠ হবে, খুন 
হবে, ডাকাতি হবে, আজকে এই জিনিস বন্ধ করতে হবে, এর প্রতিকার চাই। নাহলে 
ডিক্লেয়ার করুন এই জিনিস আমরা বন্ধ করতে পারব না। এখানে মন্ত্রীর নাম এসে গেছে, 
আপনাকে আমি এই অভিযোগ দিচ্ছি, এর একটা তদন্ত হোক। এই ব্যাপারে হাউসে একটা 
কমিটি গঠন করুন, যদি এটা সত্যি না হয় তাহলে আমরা শাস্তি মাথা পেতে নেব, আর 
ওদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। একদিকে খুন করবেন, আর এক দিকে মাঠের ধান লুঠ হবে, 
এই সন্ত্রাস চলতে পারে না, এই জঙ্গলের রাজত্ব চলতে পারে না, নাহলে আপনাদের এখানে 
কবর হবে জেনে রাখুন। আপনারা জেনে রাখুন সোভিয়েত রাশিয়ায় যে জিনিস হয়েছে সেই 
জিনিস এখানেও হবে, এই হুশিয়ারী আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি। 


জী শীখ মহম্মদ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার এলাকায় সুতী থানার একটা অংশ 
হচ্ছে হাসানপুর, নুরপুর, সোদপুর তিনটি গ্রাম এবং মৌজা হচ্ছে চকমেঘয়ান ও নুরপুর, 
সোদপুর-এ এখন ব্যাপক ভাঙন দেখা গিয়েছে। গতকালকে ইরিগেশনের বাজেটে আমার 
বলার কোনও সুযোগ ছিল না। সুতরাং এমন ভয়াবহ অবস্থা এই নুরপুর এবং হাসানপুরে 
যে সেখানে মাননীয় সেচমন্ত্রী পরিদর্শন করেছেন। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট এস.ডি.ও.. সাব- 
আ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সকলে পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু সেখানে 
জুন মাসের ১৫/১৬ তারিখে নদীতে জল ঢুকে যাবে, কিন্তু এখনও সেখানে পাথর পড়ল 
না। আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব সেচ দপ্তরকে, অবিলম্বে সেখানে যুদ্ধকালীন 
ভিত্তিতে পরিস্থিতির মোকাবিলা! করুন, ভাঙন প্রতিরোধ করুন। নইলে আখরিগঞ্জেব মানুযকে 
সেখানে তাদের যে অবস্থা হয়েছে ভিক্ষাবৃত্তি করতে হচ্ছে, এখানেও সেই একই অবস্থা হবে। 
এখনি পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া হবে যদি সেখানে অবিলম্বে গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ করা 
যায়। সাব-আ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্জিনিয়ার, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার চীফ ইর্জিনিয়ার (২) ঘুমুচ্ছেন, 
মিনিস্টার তদভ্ত করেছেন, এখনও কিস্তু কোনও কার্যকর ব্যবস্থা হল না। কোনও কিছু 
সেখানে দেখাতে পাচ্ছি না। আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করবো সেচ দপ্তরকে নড়ে চড়ে 
বসতে বলুন যাতে কাজটা হয়। 


শ্রী সত্যরপ্তীন বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার কাছে একটা 
উদ্বেগজনক ঘটনা বলতে চাই এবং স্বরাষট্মন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই! পশ্চিমবঙ্গে 
নারী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ অত্যন্ত বেড়েছে। বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ হবার পর আগি 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রতিদিন যেগুলি বেরিয়েছে সেইগুলি জড় করে রেখেছি। ১২/১৪ তারিখে 
পর থেকে আজ পর্যন্ত কিশোরী ধর্ষণ হয়েছে ২৬, নারী নির্যাতন ৬৪টি, পুদিণ লক-আগে 
নারী নির্যাতন ১, বিধানসভা বন্ধ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি বিভিন্ন সংবাদপঞ্রেণ 
মাধ্যমে যা পেয়েছি তারিখ ওয়াইজ তা লেখা আছে। উত্তর দিনাজপুরে ৯৩ সালে ১০২ টি 
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জায়গায় ভক্ষক হয়ে গিয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই মুখ্যমন্ত্রী যদি স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
দেখতে না পারেন তিনি আর একজন মন্ত্রীর হাতে এটা দিয়ে দিন। তার বয়েস হয়েছে, 
বয়সের ভারে তিনি জর্জরিত, সাউথ পয়েন্ট স্কুল বন্ধ, হকার উচ্ছেদ প্রতিটি ব্যাপারে তাকে 
হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে না হলে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এমন একটা লোককে দায়িত্ব দিন 
যাতে মানুষের স্বার্থ রক্ষা হয়। 


শ্রী দেওকিনন্দন পোদ্দার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উল্লেখ করতে চাই। ৩১শে মার্চ, রাত সাড়ে 
দশটায়, কমলকুমার পোদ্দার, ৭৩ নম্বর, বড়তলা স্ট্রিটে থাকেন, তাকে পগেয়াপট্রি এবং 
এম.জি. রোডের ব্রসিঙে ক্ষুর মারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও এফ.আই.আর লেখা হয়নি। 
আমি তাকে নিয়ে বড়বাজার থানায় গিয়েছিলাম, ওখানে বি.মুখার্জি নামে একজন অফিসার 
ছিল, তিনি বললেন ছোটবাবু এলে এফ.আই.আর লিখব। কালপ্রিটদের নাম লিখব। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যের বিষয় ছোট বাবুকে কালকে পাওয়া যায়নি। গতকাল ছোট বাবু, বড় বাবু কোনও 
বাবুই ছিল না। কালকে আমি লালবাজারে ফোন করেছিলাম, সেখানেও কোনও বাবু ছিল 
না, সবাই মাঠে গেছেন। আজ ১০ টা পর্যস্ত কোনও এফ.আই.আর লেখা হয়নি। কয়েকদিন 
আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে অনুগ্রহ করে সময় দিয়েছিলেন, তখন আমি ওনাকে বলেছিলাম 
বড় বাজার এলাকাটা ক্রাইমপ্রবন থানা হয়ে গেছে। ওখানে কোনও ত্রিমিনালদের আ্যারেস্ট 
করা হয় না। ওখানে শুধু ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে কাজ হয়। এইসব ব্যাপার সেখানে চলে। 


শ্রী কালিপ্রসাদ বিশ্বাস £ আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় তফসিলি জাতি ও উপজাতি 
দণ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, চন্দননগর মহকুমা 
অফিসে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ বিলম্দিত 
হচ্ছে। যারা সার্টিফিকেট চাইছে, তাদের বার বার বলা হচ্ছে এস.ডি.ও অফিস থেকে ঘরে 
এসো। আপনি জানেন, স্যার, এদের বেশিরভাগ মানুযই হচ্ছে গরিব মানুষ এবং এদের 
রেলের টিকিট কেটে যেতে হয়। এদের অযথা বহু টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে 
আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের হস্তক্ষেপ দাবি করছি। 


রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে একটা খবরের কাগজে 
বেরিয়েছে কলকাতার সমস্ত এলাকার জলে বিষ পাওয়া গিয়েছে। সংবাদপত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ 
খবরটা বেরিয়েছে। অশোক ল্যাবরেটরিতে প্রমাণিত হয়েছে, সারা কলকাতার জল দূষিত হয়ে 
গেছে। দীর্ঘকালীন গুরুত্ব দিয়ে এটার মোকাবিলা করা উচিত। স্যার, মন্ত্রী মহাশয়ের এতবড় 
আস্পর্ধা, যে তিনি বিধানসভাকে গ্রাহ্য করছে না। গতকাল থেকে বার বার বলার পরেও 
তিনি বিধানসভায় এসে কোনও রিপোর্ট দিচ্ছে না। আজকে সমস্ত এলাকায় আন্ত্রিক রোগ, 
কলেরা রোগ দেখা দিয়েছে এবং মানুষ মরছে। আজকে আবার খবরের কাগজে এই রকম 
একটা খবর বেরিয়েছে। আজকে সেই কারণে অবিলম্বে স্বাস্্যমন্ত্রীকে এই হাউসে তলব করা 
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হোক এবং এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা সবাইকে 
অবিলম্বে জানানো হোক। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমাদের বীরভূম জেলার 
একস্ট্রিম নর্থ থেকে একস্ট্রিম সাউথ পর্যন্ত প্রায় ৮টি থানাকে কভার করে বোলপুর-_রাজগাঁ 
রাস্তাটি চলে গিয়েছে। এটি বহু পুরানো একটি রাস্তা । এখন বোলপুর-সাইথিয়া বাস যাচ্ছে 
কিন্তু রাস্তাটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যে কোনও সময় সেখানে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। 
এই রাস্তাটির কিছুটা পিডব্ুডি*র কিছুটা জেলাপরিষদের, কিছুটা পি.ডব্রুডি (রোডসের)। আমরা 
বারবার বলেছি যে সমস্ত রাস্তাটাকে একসঙ্গে করে নিয়ে পি.ডুলুডি. তার আমূল সংস্কার 
করুন। কিন্তু তা হয়নি। অবিলম্বে রাস্তাটির আমূল সংস্কারের জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে 
অনুরোধ জানাচ্ছি 


শ্রী সপ্ভীবকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের 
আলন্ট্রাসোনোগ্রাফিক মেশিনটি কয়েক মাস যাবৎ খারাপ হয়ে পড়ে আছে। খোঁজ নিয়ে জানা 
গেছে যে এই মেশিনটি সারাতে ১ থেকে ২ হাজার টাকা খরচ হতে পারে। মেশিনটি সারালে 
বছ মানুষ উপকৃত হতে পারেন কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। 
হাওড়া জেলায় এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় হাসপাতাল। কলকাতার কাছে এই হাসপাতালের 
আল্ট্রাসোনোগ্রাফিক মেশিনটি না সারানোর ফলে বহু মানুষ অসুবিধায় পড়েছেন যদিও মাননীয় 
্বসথ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়না। তবুও স্যার, আপনার মাধ্যমে এ বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে অবিলম্বে মেশিনটি সারানোর দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি মাননীয় 
্বসথামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় সমস্ত হাসপাতালেই 
ক্লোরোকুইন, প্রিমাকুইন-এর প্রচন্ড অভাব দেখা দিয়েছে। স্যার, আপনি জানেন, আমাদের 
জেলাতে ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া হয় অর্থাৎ এটা ম্যালিরিয়াপ্রবণ জেলা । আমি দাবি জানাচ্ছি 
অবিলম্বে সেখানে ক্লোরোকুইন, প্রিমাকুইন পাঠানো হোৌক। ডি.ডি.টি. স্প্রে করাও বন্ধ আছে। 
অবিলম্বে ডি.ডি.টি. স্প্রে করার ব্যবস্থা হোক। একদিকে আন্ত্রিক বা কলেরা দেখা দিয়েছে তার 
উপর ম্যালেরিয়া ছড়ালে অবস্থা ভয়ঙ্কর হবে। এ দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন. জানাচ্ছি। 


[12-20 _12-30 ০.7] 


শ্রী তরুন অধিকারী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি টি, প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার বিধানসভা কেন্দ্র 
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নৈহাটির গরিফা অঞ্চল-এর মানুষরা যখন শান্তিপূর্ণভাবে বাস করেছিলেন সেই সময় শাসকদলের 
মদতপুষ্ট কিছু সমাজবিরোধী এলাকা দখলের নামে সেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। 
গত ৩১ তারিখে সেখানে একটি ছোট ঘটনা কে কেন্দ্র করে সমাজবিরোধীরা হাঙ্গামা বাধায় 
এবং তাতে সুনীল রাজবংশী বলে একটি ছেলেকে গুলি করে হত্যা করে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ 
পাল, ধীরেন ঘোষ তারা আজকে কল্যাণী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে রয়েছে। আমার দাবি, . 
সরকারকে এই সভায় সেখানে সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি, দিতে 

হবে এবং দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। 


শ্রীমতি তানিয়া চক্রবততী এবং শ্রী সুকুমার দাস অনুপস্থিত।) 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুত 
মন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিদ্যুত দপ্তরের ভুতুড়ে বিলের দাপটে 
এবং লোড শেডিং এর প্রভাবে সমগ্র নদীয়া জেলার মানুষ বিশেব করে আমার এলাকা 
কৃষ্ণনগরের মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। বিরাট অংকের ইলেকট্রিক বিল আসছে। ফলে চাষীরা 
একদিকে যেমন সমবায় ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক থেকে যে খণ নিয়েছে, তার সুদ শোধ করতে 
নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে বিদ্যুত দপ্তরের এই ভুতুড়ে বিল মেটাতে তারা প্রাণাত্ত হচ্ছে। 
বিদ্যুত মন্ত্রীর এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই সমস্যার সমাধান হয়। 


রী নির্মল সিন্হা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং 
পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার 
মগরা হাট দু নং ব্লকের মহেশপুরে নন্দ লাল বৈদ্যনামে একজন মানুষ তিনি জওহর 
রোজগার যোজনায় একটি ঘর পায়। এ ঘরে বসবাসও করতে থাকে, কিন্তু এ পঞ্চায়েতটি 
কংগ্রেসিদের দখলে, সেই জন্য স্থানীয় কংগ্রেসিরা এ ঘর থেকে তাকে উৎখাত করে সেখানে 
একটি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে। এ নন্দলাল বৈদ্য এই সম্পর্কে থানায় ডায়রি করে, ডায়রি নং 
৬৬৯ তারিখ ১৫/১১/৯৩। তখন তাকে থানা থেকে বলা হয়, তুমি ১৪৪ করে এসো। 
থানার কথামতো ১৪৪ এর নোটিশ দিলে উল্টো ফল হয় এবং তাকে গ্রাম থেকে উৎখাত 
করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
বিষয়টি সমাধানের জন্য। 


রী প্রবীর ব্যানার্জি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি স্বাস্থযমন্ত্রীর একটি 
বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সমগ্র বনর্গা মহকুমায় একটি হাসপাতাল বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল। 
সেইজন্য আজ থেকে চার বছর আগে গাইঘাটাতে হাসপাতাল করার জন্য থানার পাশে 
একটি জমি ঠিক করা হয়। আমার পূর্বসুরী বিধায়কও বর্তমানে তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী কাস্তি 
বিশ্বাস সেই হাসপাতালটি করার জন্য শিলান্যাস করেছিলেন। কিন্তু সেই হাসপাতালটি আজ 
পর্যস্ত হল না। সুতরাং আমি বলছি উনি যখন হাসপাতাল করার জন্য শিলান্যাস করেছিলেন, 
তখন সেখানে একটা হাসপাতাল করা হোক। 
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শ্রী ব্রজগোপাল নিয়োগী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হুগলি জেলার পোলবা থানার 
আমনান গ্রামের একটি আদিবাসী ছেলেকে ১লা৷ মে কাপাসবেড়িয়াতে খুন করা হয়, এ সব 
এলাকায় প্রচুর চোলাই মদ তৈরি হয়, সেই সমস্ত সমাজবিরোধীরা তাকে খুন করে। দুতিঃ 
দিন পরে তার মৃতদেহ একটি খালের মধ্যে পাওয়া যায়। এ চোলাই মদের ব্যবসাটাকে বন্ধ 
করার চেষ্টা করার জন্য একজন আদিবাসী ছেলেকে খুন হতে হল এবং তার মৃতদেহ দুদিন 
বাদে পাওয়া গেল। পুলিশের সঙ্গে যুক্তি করে সমাজ বিরোধীরা এই করেছে। সেইজন্য ভামি 
মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই ধরনের হত্যাকান্ড বন্ধ হয় এবং অবিলম্বে দোষানা 
যাতে শান্তি পায় এবং পুলিশের ভূমিকা যাতে সঠিক হয়। 


শ্রী শৈলজী দীস ৫ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং 
দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মেদিনীপুর জেলা শহরে তীব্র পানীয় জলের সংকট 
দেখা দিয়েছে। এই শহরটা পাথুরে জায়গায় অবস্থিত, তীব্র খরার জন্য এই শহরের মানুষ 
পানীয় জল থেকে ভীষণ ভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই পানীয় জলের যে উৎস্য একটামান্র 
রিজার্ভারের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়, সেটা যথেষ্ট নয়। ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফালে 
জল সংকট দেখা দিয়েছে। নতুন যে সমস্ত হ্যান্ড টিউবওয়েল হয়েছে সেইগুলো সব অঢ 
হয়ে গেছে। মেদিনীপুর পৌরসভা যেহেতু কংগ্রেস পরিচালিত পৌরসভা, সেইজন্য জনন্থাসথ 
ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তর থেকে কিছু করা হচ্ছে না বারবার বলা সত্তেও। তার ফলে মেদিনীপু- 
জেলা শহরের মানুষরা পানীয় জলের সংকটের মধ্যে পড়েছে। সেই সংকট নিরসনের জনা 
মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তার প্রতিবিধানের দাবি জানাচ্ছি। 


[12-30--12-40 13..] 


শ্রীমতী মিনতি ঘোষ $ঃ মাননী উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, আপনি জানেন 
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর একটা সীমান্তব্তী এলাকা । প্রতিদিন ওখান দিবে 
চোরাকারবারিরা সোনার বিস্কুট, বাংলাদেশি টাকা, চাল, ডাল, সিমেন্ট, লঙ্কা, পিঁয়াজ প্রভৃতি 
নির্বিচারে পাচার করছে। বি.এস.এফ. এবং ওখানকার থানার পুলিশের যোগসাজসে এই ঘন 
ঘটছে। আমি খুবই উদ্বেগের সঙ্গে এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, চোরাকারবারের সঙ্গে এ 
এলাকার নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাও যুক্ত হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসি সমাজবিরোধ 
চোরাকারবারিরা আমাদের ঘরের মেয়েদের পর্যস্ত এ কাজে নিযুক্ত করছে। ফলে এক দারুণ 
সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। অবিলম্বে এই চোরাকারবার বন্ধ করার জন্য আমি মাণণায় 


্বরাষ্টরমনত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা ভত * 
গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি রাজ্য সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, 
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বিষয়টা হচ্ছে-_কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতায় খাটাল উচ্ছেদ অভিযান চলছে। উচ্ছেদ 
হোক, এতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এই অভিযানকে কেন্দ্র করে যে অবস্থার 
সৃষ্টি হচ্ছে তাতেই আমাদের আপত্তি। খাটাল উচ্ছেদ করে সমস্ত গরু মোষ হরিণঘাটায় নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছে। হরিণঘাটায় অতীতে যে সংখ্যক গরু ছিল, বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 
তার ১৫ পারসেন্ট ও নেই। হরিণঘাটার সেই শুন্য খাটালগুলোকে কলকাতা থেকে গরু নিয়ে 
গিয়ে পূরণ করার চেষ্টা হচ্ছে! ফলে বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় দুধের ক্রাইসিস দেখা দিচ্ছে। 
কলকাতা শহর এবং শহরতলী থেকে সমস্ত খাটাল তুলে দিলে অভাব দেখা দেবে। সুতরাং 
আমি বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। 


রী শাস্ত্রী চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
মাসখানেক আগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন। 
এই হাউসে আমরা সব দলের সদস্যরা এক-মত হয়ে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। 
একজন বিদেশি নাগরিক মিঃ আর.কে. ব্রিয়ারলির পরিচালিত চারটি জুট মিল, যেগুলি 
স্টল্যান্ডে রেজিস্টার্ড, সেগুলি বন্ধ হয়ে আছে। ১০ হাজার শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের 
পরিবার পরিজনেরা অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। যেহেতু বিদেশি কোম্পানি সেহেতু 
তারা এদেশের আইন মানছে না এবং এক্ষেত্রে কিছু অন্য অসুবিধাও আছে। সে জন্য মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন--ভারত সরকার সাময়িকভাবে মিলগুলি 
অধিগ্রহণ করে ২০ হাজার শ্রমিক কর্মচারী এবং তাদের পরিবার পরিজনদের বাঁচাবার চেষ্টা 
করুন। এ কোম্পানিগুলি পি.এফ., ই.এস.আই., অন্যান্য পাওনাদারদের কোটি কোটি টাকা 
মেরে দিয়েছে। সে জন্য আমি পুনরায় মাননীয় মুখামন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে, তিনি এবিষয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আবার ফোশযোগ করুন। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া £ খাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটা জরুরি বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকা সবং-এ ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৪ সালে এপ্রিল 
মাস পর্যন্ত বিগত চার বছর ধরে যে ঘটনা ঘটেছে তার একটা চিত্র যদি আমি তুলে ধরি 
তাহলে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি চমকে উঠবেন। সাংঘাতিক সব নারী নির্যাতনের 
ঘটনা ঘটেছে এবং মহিলারা আত্মহত্যা করেছেন। ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের এপ্রিল 
মাস পর্যন্ত ২৬২-টি আন-ন্যাচারাল ডেথ হয়েছে। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪এর এপ্রিল মাসের 
মধ্যে ১৮৫ জন পুরুষ আত্ম-হত্যা করেছে। অর্থাৎ মোট আন-ন্যাচারাল ডেথ হয়েছে ৪৫৭ 
উনের। এর মধ্যে ডাউরি ডেথ হয়েছে ১৩ জনের এবং অত্যাচার করে খুন করা হয়েছে ১৭ 
উন মহিলাকে। মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনার সংখ্যা ৫১। বর্তমানে সার্বিকভাবে 
মহিলাদের আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েছে। এই ধরনের ঘটনায় পুলিশ যাতে জরুরি ভিত্তিতে 


আইনমাফিক ব্যবস্থা নেন এবং এই প্রবণতাকে আটকাতে উদ্যোগী হন তারজন্য আবেদন 
জানাচ্ছি। 
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শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি কেন্দ্রীয় রেল 
দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টা হল, উনবিংশ শতাব্দীতে এই বাংলা অনেক মণীষীর 
জন্ম দিয়েছে যাঁদের অন্যতম হলেন বিদ্যাসাগর। তিনি শুধু বিদ্যার সাগরই ছিলেন না, সমাজ 
সংস্কারকও ছিলেন। তাকে স্মরণ করবার জন্য মেদিনীপুর থেকে খড়গপুর হয়ে হাওড়া পর্যস্ত 
একটি স্পেশ্যাল ট্রেন চালু করা হোক বিদ্যাসাগর এক্সপ্রেস নামে। এটা চালু করলে যাত্রী 
সাধারণের যেমন সুবিধা হবে, তেমনি বিদ্যাসাগরের প্রতিও যথার্থ সম্মান দেখানো হবে। 
তারজন্য এই প্রস্তাব আমি আপনার মাধ্যমে রেল বিভাগের কাছে রাখছি। 


শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ শেঠ £ (অনুপস্থিত।) 


শ্রী সুভাষ সোরেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্র নয়াগ্রাম থেকে অফিসযাত্রী এবং সাধারণ মানুষদের 
মেদিনীপুর শহরে আসার খুবই অসুবিধা। তারজন্য মেদিনীপুর থেকে ধুমসাই ভায়া নয়াগ্রাম 
একটি দক্ষিণবঙ্গের বাস চালু করবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


্বরাষ্্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কুচবিহারে পরপর দুটি হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। একটি 
ঘটনায় তুফানগঞ্জ থানার বলরামপুরে চন্দন দেবনাথকে বাবলু চক্রবর্তী, প্রকাশ চক্রবর্তী এবং 
অন্যান্যরা নৃসংশভাবে হত্যা করেছে গত এপ্রিল মাসের ১২ তারিখে, কিন্তু আজ পর্যন্ত 
কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আর একটি ঘটনায় তুফানগঞ্জ মহকুমার বালাকুঠি গ্রামে আজিজুল 
হকের পুত্র পাম্পু হক (ডাকনাম) গত ১১.৫.৯৪ তারিখে তমরুদ্দিন শেখের পুত্র ৭ বছরের 
আজিজুল শেখকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করেছে, কিন্তু পুলিশ আজ পর্যন্ত 
কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সেখানে উক্ত আসামী প্রকাশ্যভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরফলে সেখানকার 
সাধারণ মানুযদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। যে গুলি করেছে সে বড় লোকের ছেলে, 
কিন্তু যাকে খুন করেছে সেই ছেলেটি একজন ক্ষেতমজুরের ছেলে। পুলিশ টাকা খেয়ে সেখানে 
হত্যাকারীর পাশে দাঁড়িয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য আমি স্বরাষমন্ত্ী 
কাছে আবেদন রাখছি। 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি সমবায় মন্ত্রী এবং 
অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৩০শে মে থেকে নদীয়া জেলাতে অবস্থান করছেন 
সমবায়ভুক্ত কর্মচারিরা। সরকারের কাছে তারা বেতন পুনর্বিন্যাসের জন্য যে দাবি করেছিলেন 
তারই সমর্থনে. তারা এ অবস্থান: শুরু করেছেন। গতকাল তারা এআর.সি.এস. অফিস 
অবরোধও করেছেন। 


[12-40 __ 12-50 7.0.] 
তাই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের সমবায় বিভাগের কর্মচারিরা যাতে অবিলথে 
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তাদের বেতন হার পান, ০০০০০৪০০০০৪ 
আকর্ষণ করছি। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুলী' ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে খুনের 
ব্যাপারে পাগ্জারের পরে নদীয়া জেলার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল আমাদের বিধায়ক শিব 
দাস মুখার্জি এই খুনের ব্যাপারে বলেছেন। গত দুই মাসে কৃষ্ণনগরে ৮ জন খুন হয়েছে। 
গত ১৮ তারিখে আমাদের কালিগঞ্জে নির্বাচন এলাকার মিরা বাজারে জিল্পলু রহমান নামে 
একজন দর্জিকে নিষ্টুরভাবে খুন করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার প্রকৃত আসামী ধরা 
পড়েনি। আমি তাই, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই ব্যাপারে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি যাতে প্রকৃত খুনিকে ধরা হয় এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। 


শ্রী পদ্মনিধি ধর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বালি বিবেকানন্দ ব্রিজের কাছে গঙ্গায় 
বিশাল চড়া পড়ে গঙ্গার নাব্যতা নষ্ট হয়ে গেছে। বর্ষায় সমস্ত কিছু আমার এলাকার পাশে 
গঙ্গায় এসে পড়ছে। এর ফলে এখানকার নাব্যতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা আশঙ্কা করছি 
য়ে প্রতি বছরের মতো এবারেও আমরা জলবন্দি হয়ে থাকতে হবে। পূর্বে গঙ্গায় ড্রেজিং 
হত, কিন্ত এখন আর তা হয় না। তাছাড়া গঙ্গার জল যে পরিমাণে প্রবাহিত হওয়া 
প্রয়োজন তা না হওয়ায় বিশাল চড়া পড়ে গঙ্গা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে আমার 
এলাকায় বর্ষাকালে জলবন্দি হয়ে পড়ে, বালি খাল দিয়ে জল গঙ্গায় গিয়ে পড়ে না এবং 
তার ফলে বহু ঘর-বাড়ি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে 
কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে তারা এই ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করে। 
বিবেকানন্দ ব্রিজের কাছে ভাটার সময়ে দেখা যায় যে বেশ কয়েকটা ফুটবল মাঠ গঙ্গার মধ্যে 
জেগে উঠেছে। কাজেই এর প্রতিকার অবিলম্বে হওয়া দরকার। 


শ্রী শিশিরকুমার সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
'্ুতপূর্ণ বিষয়ে রাজ্য সরকার এবং এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী 
এলাকা নবগ্রামে সমাজের অবহেলিত নিচু তলার লোক যারা সাপুড়িয়া এবং বেদে, তারা 
নিজেদের অভিজ্ঞতায় একটা সমবায় গঠন করেছে। তারা ৩ রকম প্রজাতির প্রায় ১ হাজার 
পীপ লালন-পালন করছে, তাদের বাচ্চা ফোটাচ্ছে এবং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করছে। এগুলির 
থেকে যে বিষ পাওয়া যায় সেগুলি তারা বেঙ্গল কেমিকেলে বিক্রয় করে। কিন্তু এর বাজার 
'ই কম! এগুলিকে উন্নত মানের পদ্ধতিতে লালন-পালন করা দরকার। এদের জমি দেওয়া 
আছে, সমবায় রেজিস্ট্রি হয়েছে, কিন্তু এদের টাকার অভাব। তাই আমি দাবি করছি যে 
দর অর্থ দেওয়া হোক। ভারতবর্ষে এর বাজার কম। বাইরের দেশগুলিতে যদি বিক্রয় করা 
& তাহলে সাপুড়িয়া, বেদে, যারা সমাজের নিচু তলার মানুষ তারা স্বাবলঘ্ি হতে পারবে 
*ং এগুলি বিক্রয় করে নিজেদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। কাজেই এই 
বীপারে উদ্যোগ নেবার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। 
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রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিষটে 
এখানে উল্লেখ করতে চাইছি। নতকাল আমি ছিলাম না, আমি শুনেছি দক্দিণ ২৪-পরগনার 
গোটা জেলায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচি চলছে এবং আগামী ৫ই এবং ৬ই জুন, এ 
দুইদিন আমাদের সাক্ষরতা কর্মসূচি পূর্ণাঙ্গভাবে সাক্ষর করা হবে। গতকাল এখানে একজন 
সদস্য বলেছেন যে সাক্ষরতা যেভাবে চলছে সেটা নাকি অত্যন্ত ভুল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয় 
চলছে। আমাদের গোটা জেলা জুড়ে অসংখ্য মানুষ এই কাজে নেমেছে। এত মানুষের এই 
প্রচেষ্টাকে বক্রোক্তি করার জন্য অপমানিত করার জন্য আমি এব প্রতি তীব্র প্রতিবা, 
জানাচ্ছি। আগামী ৫ই জুন, এই দুই দিন ধরে গোটা জেলা জুড়ে একটা উৎসবের আয়োজন 
করা হয়েছে সাক্ষরতা কর্মসূচির। অসংখ্য মানুষ এই সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ কবছেন 
কাজেই এইভাবে তাকে অপমান করার জন্য, বাক্রোক্তি করার জন্য, আমি তীব্র ভাঘায় এব 
প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং বিরোধিতা করছি। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের রাজ্যে দীর্ঘ দিন বন্ধ হয়ে 
থাকা কানুরিয়া চটকলের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ২৩শে নভেম্বর থেকে সেই 
মিলটি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পর গত ২৬শে নভেম্বর মিলটি লক আউট করা হয়। ভাব 
আগে ২৩শে নভেম্বর থেকে শ্রমিকরা মিলের ভেতরে অবস্থান শুরু করে দেন। কিন্তু ঘেট' 
আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা হল এই কানুরিয়া জুট মিলের আন্দোলনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার 
কোনও নির্দিষ্ট নীতি নিতে পারলেন না। প্রথমে তাদের বলা হল তাদের ইউনিয়নকে রেজি্ট্রেণন 
দেওয়া হবে না। পরে এই সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হল। মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা দৌড়ে দৌড়ে গেলেন সেখানে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে 
আলোচনা করতে। মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করলেন তাদের সঙ্গে এবং তাদের এই আশা হল বে 
সরকার এটাকে অধিগ্রহণ করবেন। তারপর তারা অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে 
রাজ্য সরকারের পুলিশ গিয়ে জোর করে মারধোর করে পিটিয়ে সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের 
কর্মীদের সেখান থেকে হটিয়ে দিলেন। গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সভা করেছেন। রাজ 
সরকার কানুরিয়া জুট মিলের ব্যাপারে কি করতে চান, মিল তুলে দিতে চান না চালা; 
চান সেটা বলুন। আমি মনে করি না ঘে কানুরিয়া জুট মিলের শ্রমিকরা বে কারদঃ 
বলছেন না যে মিল অধিগ্রহণ করবেন না কি করবেন। তারা কখনও আন্দোলন ভেঙে দিচ্ছে 
আবার কখনও কখনও আশা দিচ্ছেন মিল অধিগ্রহণ করব তারা একেবারে বলে দি 
পারছেন না যে মিল অধিগ্রহণ করব না। আসলে ভারা বলছেন যদি সেখানে তোমর 
আন্দোলন করো, তাহলে পুলিশ দিয়ে সেটা ভেঙে দেবে আর যদি কেন্ত্রীর সরকারের বির 
আন্দোলন করো তাহলে তোমাদের আমরা পেছন থেকে মদত দেব। আসল কথা হটে 
সম্বন্ধে রাজ্য সরকার একটা নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করুন। 
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শ্রী কমলেন্দু স্যান্যাল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি নদীয়া জেলার পক্ষ থেকে 
আমাদের 'পিচের রাস্তার অবস্থার কথা বলেছি বারে বারে। বিগত কয়েক বছরে কিছু হয়নি, 
এবারে অর্ধেকের বেশি রাস্তা সংস্কার হয়েছে। এখন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যদি আমরা 
অগ্রসর না হই তাহলে আগামী বর্ধার আগে সমস্ত কাজ শেষ করা যাবে না। উত্তর-পশ্চিম 
এবং উত্তর নদীয়ায় অন্য কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, একমাত্র পিচের রাস্তার উপর নির্ভর 
করতে হয়। তাই আমি পূর্ত এবং সড়ক দপ্তরের মন্ত্রী এই দিকে নজর দেবার জন্য অনুরোধ 
জানাচ্ছি। 


শ্রী বাদল জমাদার ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আমার 
বিধানসভা কেন্দ্র ভাঙ্গরের তন্তজীবীদের আর্থিক দূরবস্থার কথা এখানে তুলে ধরছি। আমার 
এলাকার বড়ালী, মরিচা, নলপুকুর এবং নড়িয়া গ্রামগ্ডলিতে ৮০ ভাগ তস্তজীবী বাস করে। 
তারা গামছা, লেপের ওয়াড়, মশারী ইত্যাদি জিনিস তৈরি করে এবং সেটা স্থানীয় বাজারে 
বিক্রি করে। সুতরাং দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ার ফলে এবং উৎপাদনের খরচ বেড়ে 
যাওয়ার ফলে জিনিসের দাম বেড়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় চাহিদা কমে গেছে। স্থানীয় 
চাহিদা কমে যাওয়ার আরও একটা কারণ হল এবারে শীতের ফসল ভাল হয় নি বলে 
স্থানীয় লোকের হাতে পয়সা নেই, সেইজন্য চাহিদা কমে গেছে। ফলে আমার এলাকার সমস্ত 
মানুষ আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। ব্যাক্কের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী লোন এবং খয়রাতি 
সাহায্যের ব্যবস্থা করার জন্য আমি ত্রাণমন্ত্রীর এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


[12-50__1-00 13.07.] 


শ্রী নন্দদুলাল মাঝি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্বাসথ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, আমার নির্বাচন কেন্দ্র ইন্দাস। ওখানে ইন্দাস 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি এ্যান্ুলেস আছে, কিন্তু সেই জ্যান্বুলেসটি সাধারণ মানুষ বা 
রোগীদের কোনও কাজে লাগছে না। দীর্ঘদিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে এ জ্যান্থুলেন্সটি খারাপ 
অবস্থায় পড়ে আছে। ফলে মুমুর রোগীদের ওখান থেকে বর্ধমান বা বাঁকুড়াতে চিকিৎসার জন্য 
নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। সাধারণ গরিব মানুষ প্রাইভেট বাসে বা জীপ ভাড়া করে রোগীদের 
নিয়ে যেতে পারছে না। সেজন্য আমি মাননীয় স্বাস্্মনত্রীর কাছে অনুরোধ করছি এ আম্মুলেন্সটি 
যাতে অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা করেন এবং সেটি যাতে মানুষের কাজে লাগতে পারে তার 
ব্যবস্থা করেন। 


শ্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে 
ইাত্র ভতির ক্ষেত্রে এক জটিল ও ভয়ঙ্কর সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। গ্রামে যে সমস্ত মাধ্যমিক স্কুল 
আছে সেগুলি পাঁচ সাত মাইল দুরে একটি করে আছে। একটি মাধ্যমিক স্কুল নির্মাণের ক্ষেত্রে 
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আর্থিক বিকল্প রাস্তা যদি না থাকে তাহলে এইক্ষেত্রে আমার আবেদন নতুন স্কুল যদি না 
করা যায় তাহলে অতিরিক্ত শিক্ষক পদ, আযাডিশনাল পোস্ট তৈরি করে যাতে স্কুলগুলিকে 
দেওয়া যায় তাহলে ছাত্রদের পড়াশোনার ব্যাপারে আরও সুযোগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এই 
ব্যাপারটা আমি মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টিতে আনছি। 


শ্রী নিশিকাত্ত মেহেতা £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে 
পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন যে আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিভিন্ন জায়গা আছে, দার্জিলিংকে বাদ দিলেও এই জায়গা 
আছে। পরবর্তীকালে পুরুলিয়া জেলা এই রকম একটি জায়গা হয়ে উঠেছে। এই জেলাতে 
রয়েছে জঙ্গল এবং নদ-নদী। সেখানে পর্যটন বিভাগের বিশেষ কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়নি। 
ওখানে অযোধ্যা হিলস এ পাম্পিং স্টোরেজ স্বীম হচ্ছে। অযোধ্যার কয়ড়াবেড়া, সাহারজোর, 
দেউলঘাটা, যমুনাজোড়, দুয়ারসিনি এইসব স্পটগুলো হয়েছে। সেখানে আমাদের পর্যটন বিভাগ 
দেখতে পাবেন। কারণ পশ্চিমবাংলা থেকে হাজার হাজার মানুষ উত্তর প্রদেশ এবং অন্্প্রদেশে 
যাচ্ছেন, অথচ পশ্চিমবাংলায় আমাদের যে সমস্ত জায়গা আছে, সেখানে ব্যবস্থা থাকলে এ 
সমস্ত পর্যটকরা যেতে পারবেন। পুরুলিয়াতে ব্যবস্থা করতে পারলে এরফলে এই জেলার 
অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। এই স্পটগুলিকে যাতে ট্যুরিজম সেন্টার তৈরি করা হয়, তারজন্য 
আমি আপনার মাধ্যমে পর্যটন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


রী প্রবোধ পুরকাইত £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদিও আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৃষ্টিহীন হয়ে গেছেন, বধির হয়ে 
গেছেন, বোবা হয়ে গেছেন-_কারণ এই বিধানসভায় স্বাস্থ্য দপ্তরের অপকর্ম বা স্বাস্থ্য দপ্তর 
যেভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে সেজন্য এই কথা বলছি-_দৃষ্টিহীন হলেও আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচন কেন্দ্র কুলতলি। গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের 
অধীনে ভুবনেশ্বরী সাবডিয়ারী হাসপাতালটি গত সাত আট বছর ধরে পড়ে আছে। সেখানে 
একজন ডাক্তারবাবু ছিলেন, তাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওখানকার কর্মচারিদেরও 
সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন হাসপাতালটি পড়ে আছে দরজা, জানালা সব নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে। এঁ অঞ্চলের প্রায় পচিশ তিরিশ হাজার মানুষ চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী খারা সোরেন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ভূমি রাজব 
এবং অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় জমি কোবালা ফি বৃদ্ধি 
হওয়ার ফলে কৃষকদের জমি কেনাবেচা করতে অসুবিধা হচ্ছে, তারা জমি কিনতে পারছে না! 
জমির যে দাম তা দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রতিটি ব্লকে একটার পর একটা জমি সরকারি পর্গ 
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থেকে যে টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে চাষীদের পক্ষে জমি কেনা বাধাম্বরূপ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে ভূমি রাজন্ব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারী $ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মন্ত্রীর এবং সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার বিষয়ে। আমার নির্বাচনী 
এলাকার পার্থবর্তী এলাকায় কুচবিহারের মেখলিগঞ্জে চল্লা নদী হিমালয় থেকে নিসৃত হয়েছে। 
গাহাড়ী নদী জলঢাকার মোহানাতে গিয়ে পড়েছে। তাতে জলপাইগুড়ি জেলা এবং মাঝখানে 
বাংলাদেশ পড়ছে। এরফলে এই নদীটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে অংশটি পড়ছে সেটা তারা 
কেটে তার মূল ভূখন্ডে নিয়ে গেছে। এরফলে আমাদের কাছ থেকে নদীটা সরে যাচ্ছে। অথচ 
আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী ৩ বিঘা করিডর চালু হয়েছিল এবং ভারত সরকারের অনুমতিব্রমেই। 
সেখানে ভারত এই আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন এবং আইন লঙ্ঘন করেছেন। এই 
ব্যাপারে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি 
বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান। 


শ্রী বিলাসীবালা সহিস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
বিষয়ে মাননীয় ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী তথা শিল্পমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আপনি জানেন যে, 
তাপবিদ্যুত কেন্দ্র যেমন ব্যান্ডেল এবং ফারাক্কীতে করা হয়েছে, ওই কেন্দ্রের বাহ্য পদার্থ দিয়ে 
(সখানে ইট তৈরি করার কারখানা করা হবে। সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা বিধানসভা 
কেন্দ্র সীওতালডিহিতেও অনুরূপ ওই কয়লার ছাই দিয়ে ইট তৈরি করার কারখানা করা 
হোক। এই দাবি আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে রাখছি। 


| শ্রীমতী মমতা মুখার্জি ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার 

বিধানসভা কেন্দ্রে পুরুলিয়া শহরের যানজটের বিষয়ে সংশিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই 
ব্যাপারে আমি সেখানকার প্রতিনিধিদের জানিয়েছি কিন্তু কোনও সুরাহা হয় নি। গত ৫ বছর 
ধরে পুরুলিয়া জেলাতে যে ওভার ব্রিজ তৈরি হচ্ছে, তারমধ্যে রেলের একটি অংশ আছে, 
তার কাজ এখনও শেষ হয় নি। ওই ব্রিজটি যাতে অবিলম্বে তৈরি করা হয় এবং এরজন্য 
কেন্্ীয় মন্ত্রীকে জানানো হোক, তাছাড়া রাজ্য সরকারের যা করণীয় তা যেন অবিলম্বে পূরণ 
করা হয়। পুরুলিয়ার মানুষ এই অস্বস্তিকর অবস্থার থেকে মুক্তি পেতে চায়। 
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শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ৪৬ নম্বর বাস আর ৩০ সি বাস, 
এই দুটি বাস একটা এয়ারপোর্ট থেকে বাগুইআঁটি হয়ে ধর্মতলা যায় আর একটা হাতিয়াড়া 
একে ধর্মতলা হয়ে বাবুঘাট যায়। গত ৬ মাস ধরে বাগুইআটির রাস্তা রিপেয়ার হচ্ছিল সেই 
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রাস্তা ৩ মাস হল রিপেয়ার হয়ে গেছে। কিন্তু বাগুইআটির সংলগ্ন কলতলা, দক্ষিণপাড়া, 
সাতগাছিয়ার মানুষের দুর্ভোগ হচ্ছে। আমরা অনেকদিন ধরে বলছি কিন্তু কোনও রকম 
কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আমি অবিলম্বে এই বিষয়ে পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যাতে দ্রুত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বাসগুলি তাদের পুরনো রুটে চালানো যায় 
তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী কমলেন্দু সান্যাল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ভারতীয় পয়সা ১ নয়া, দুই নয়া, 
তিন নয়া, বাজার থেকে অদৃশ্য মনে হয়, ধাতুমূল্য যা তার থেকে মূদ্রা মূল্য কম বেশি, 
এইসব খুঁজলে হয়ত পাওয়া যাবে আসল কারণ কি। আজকে যেটা উপস্থিত করছি প্রতিবন্ধীদের 
সান্ত্বনার জন্য। টাকার দুইটি পা, এক, দুই নয়া, বাজারে অদৃশ্য এরা যাবে নাকো পাওয়া। 
হায়রে হায় টাকা, তোর নিচের দুটি পাই ফাকা? এমন করে করে কাধে আর যাবে তোকে 
রাখা? প্রতিবন্ধী টাকা রাশীর বানাতে হবে পা, অথবা, রিকসে এখন হাত প্যাডেলে দিবি৷ 
চলে যা! ছিঃ কাদে না, টাকা রাশী। করছে সবাই কানাকানি মুদ্রীমেদের বিপুল চাপে তোর 
ভেঙেছে পা! এখুনি তুই প্লেনে চেপে দিল্লি চলে যা। যাদু করের হাতের মায়ায় তোর গজাবে 
পা, পা গিয়েছে? প্রাণ তো আছে। না-না কাদে না। 


শ্রী সৌমেন্দ্রন্দ্র দাস £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে কুচবিহার 
জেলার একটা জুলস্ত সমস্যার প্রতি উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
কুচবিহার জেলার মাথাভাঙী, তুফানগঞ্জ এবং দীনহাটায় এই তিনটি মহকুমাতে যুবক ছেলে 
মেয়েদের খেলা ধূলার কোনও সুযোগ নেই। অবিলম্বে সেখানে স্টেডিয়াম করার জন্য দাবি 
জানাচ্ছি। পাশাপাশি কুচবিহার জেলায় যে কলেজগুলি আছে তার মধ্যে একমাত্র কুচবিহার 
জেলার কলেজ প্রিন্সিপাল আছে। আর বাকি কলেজগুলিতে প্রিসিপাল নেই। প্রিন্সিপাল না 
থাকার ফলে কলেজ অরাজক অবস্থা দেখা দিয়েছে। কুচবিহারের বি.এন.সিল কলেজে শতব্ধ 
পালিত হয়ে গেছে, সেখানে ছাত্র সংসদ আর ছাত্র পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটা 
অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। সেখানে কলেজ প্রশাসন কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে। যাতে শীঘ্র এই 
অরাজক অবস্থা দূর হয় তার জন্য আমি বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ স্যার, ইস্কোর মর্ডানাইজেশনের জন্য ৬ হাজার কোটি টাকার 
একটা প্রকল্প যেটা মুখ্যমন্ত্রী ও ইক্ষোর মধ্যে একটা মত পার্থক্যর জন্য বি.আই.এফ আর- 
এ চলে গেল। মুখ্যমন্ত্রী স্ববিরোধিতায় ভুগছিলেন, সব কিছু মেনেও এক সময় বলেছিলে” 
মুকুন্দ দিয়ে করতে হবে যাতে বি.আই,এফ.আর-এ না চলে যায়। এই ব্যাপারটা নিয়ে এক্ট' 
অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এই যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এটা আমরা কোনও অবস্থাতেই হরে 
দিতে পারি না। বিধানসভা থেকে একটা সর্বদলীয় প্রতিনিধি নিয়ে ইক্কোর কর্মচারিদের স্বাৎ 
একবার দিল্লি চলুন একটা প্রস্তাব করছি। তা নাহলে ইস্কো, বার্ণপুর এর শ্রমিকরা আপনাদের 
ক্ষমা করবে না। সিটু এবং মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এটা বানচাল হতে চলেছে, যদি এট 
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বি.আই.এফ.আর.-এ চলে যায় তার মানে লং পেন্ডিং প্রসেস হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই 
টিলেমি মনোভাব এবং সিটুর এই মনোভাবকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি একটি ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা এখানে 
উল্লেখ করছি। কাগজে আমরা দেখছি শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মাটি গড়ার 
কাছে আমাদের উত্তরবঙ্গের যে সংবাদপত্র, সেই সংবাদপত্রের সাংবাদিক বিকাশ ঘোষ তিনি 
নিহত হয়েছেন। কিভাবে তিনি নিহত হলেন এই নিয়ে সারা শিলিগুড়িতে একটা তোলপাড় 
চলছে। এই ব্যাপারে আমরা উদ্বিগ্ন। এটার একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক, বিভাগীয় 
তদস্ত হোক, ৫ই জুন তার বিবাহের কথা ছিল। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা আপনার নজরে 
আনছি যাতে এটার তদত্ত হতে পারে এবং প্রকৃত ঘটনা আমরা জানতে পারি। 


শ্রী আবুস সালাম মুদি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, খবরের কাগজে একটা খবর 
দেখলাম যে নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া, বেখুয়াডহরির কতগুলি হাসপাতালে রোগীদের অত্যন্ত 
নিন্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছে এবং বিছানার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। বর্তমানে রোগীদের 
যে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, দৈনিক ডায়েট চার্জ আছে সাধারণ রোগীদের জন্য আট 
টাকা এবং টি.বি. রোগীদের জন্য ১০ টাকা। এই বরাদ্দ টাকায় অত্যন্ত নিন্নমানের খাবার 
দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যাতে ডায়েট চার্জ 
বাড়ানো হয়। তা নাহলে সমগ্র নদীয়া জেলার হাসপাতালে বিক্ষোভ হবে। রোগীদের খাদ্যের 
মানের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে আমি অনুরোধ করছি। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পঞ্চায়েত মন্ত্র 
এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা বার বার যে অভিযোগটা করি সেটা 
হল কেন্দ্রীয় সরকার জওহর রোজগার যোজনার যে টাকা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন 
জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠাচ্ছে সেগুলো সঠিকভাবে খরচ 
ইচ্ছে না। এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি আযসিস্ট্যান্ট স্কীম এই রাজ্যে না থাকায়. জওহর রোজগার 
যোজনার টাকা ঠিকমতো ব্যয় হচ্ছে না এবং তাদের আর্থিক মানোনয়নের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে 
না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রায় ২৫০ কোটি টাকা জওহর রোজগার যোজনায় কেন্দ্র দিয়েছে 
এবং ১০০ কোটি টাকা আলাদা করে দেওয়া সত্তেও পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতগুলো এই টাকা 
নিয়ে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি করছে। জেলায় জেলায় পঞ্চায়েত সমিতিগুলো কোনও মাস্টার রোল 
তৈরি না করে জওহর রোজগার যোজনার টাকা দিয়ে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি করছে। ফলে 
প্রামোন্নায়নের কাজ ব্যহত হচ্ছে এবং শাসকদলের পার্টি তহবিল বাড়ছে। আমি আপনার 
মাধ্যমে এই বিষয়ে জরুরিভাবে হস্তক্ষেপ দাবি করছি এবং গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নের জন্য 
সহযোগিতা দাবি করছি। | 


শ্রী পদ্মনিধি ধর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আই.এম.এফের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার 
পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। যেখানে সরকারি কেরোসিন পাওয়া যায় 
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তিন টাকা লিটারে সেখানে বাইরে. কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে সাত টাকা লিটারে। কেরোসিন 
বিক্রি হচ্ছে সাত টাকা লিটারে। এল.পি.জি গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে ১৪৬ টাকা ধরে এবং 
কোনও লাইন দিতে হবে না। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যেখানে বে-সরকারি কেরোসিন সাত টাকা 
করে বিক্রি হচ্ছে এবং ১৪৬ টাকা দরে যেখানে এল.পি.জি. গ্যাস বিক্রির বন্দোবস্ত হচ্ছে, 
তখন এর থেকেই বোঝা যায় আস্তে আস্তে এটা ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। 


[1-10 __ 1-45 0.7.] 


শ্রী তরুন অধিকারী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আজকের 
সংবাদপত্রে বেরিয়েছে যে কলকাতার জলে বিষ বেরিয়ে পড়েছে। এতে মানুষের জীবন বিপন্ন 
হয়ে পড়েছে। আমরা বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি সরকারের যে চারিদিকে কলেরা, আন্তরিক 
ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু সরকার কিছুই করছেন না। এখানে গৌতমবাবু আছেন, তিনি কিছু বলুন 
আমরা শুনতে চাই। আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং হেলথ 
ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে একটি সম্মেলন করা হোক এবং ব্যবস্থা নেওয়া হোক কিন্তু কিছুই হচ্ছে 
না। গৌতমবাবু সভায় উপস্থিত, তিনি এ ব্যাপারে সভাকে অবহিত করুন যে কি ব্যবস্থা 
নিচ্ছেন। চারিদিকে কলেরা, আন্তরিক আউটব্রেক করেছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অসহায় হরে 
পড়েছেন, সরকার বলুন কী পদক্ষেপ তারা নিচ্ছেন। 


্্ী প্রবীর ব্যানার্জি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে স্বরাষটমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র গোবরডাঙ্গাতে 
একটি থানাগঠনের প্রস্তাব সরকারকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই থানা গঠিত 
হয়নি। গত দু মাসে সেখানে ১২ জন মানুষ খুন হয়েছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষের মুভ 
কাটা হয়েছে। দিন দশেক আগে অজিত সাহা নামে সি.এস.টি.সি.র একজন কর্মী যখন 
রাত্রিবেলায় ডিউটি থেকে ফিরছিলেন তখন তিনি খুন হন। গোবরডাঙ্গা একটি বিশাল এলাকা' 
এখানে কোনও থানা না থাকায় অশান্তি বাড়ছে। অবিলম্বে সেখানে থানা করার প্রস্তাব 
কার্যকর হোক-_এই দাবি রাখছি। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা দেখলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার 
নির্বাচনী সংস্কারের ব্যাপারে কিছু আইন নিয়ে আসছেন। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সি.পি.এম. 
নেতৃত্বের সঙ্গে একজন এম.পি. শ্রী অশোক মিত্রের মতভেদ হচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে শ্রী 
অশোক মিত্রের বক্তব্য সমর্থন করি। নির্বাচনী সংস্কার নিশ্চয় দরকার কিন্তু যদি নির্বাচনী 
সংস্কার মানে শুধু টি.এন.শেষনের ডানা কাটা হয়, মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের ক্ষমতা খর্ব কর 
হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তা ভালোভাবে দেখবেন না। আমি মনে করি পশ্চিমবঙ্গে 
আইডেনটিটি কার্ড চালু করার ব্যাপারে টি.এন.শেষনের প্রস্তাব সমর্থন করা উচিত এবং 
নির্বাচনী ব্যবস্থার গলদগুলি দূর করার জন্য মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের হাতকে শক্তিশালী 
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করা উচিত। 
মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £ এখন বিরতি। সভা বসবে ১-৪৫-এ। ' 
(40 0015 50286 019 170056 ৮/৪5 20)0017760 0111 1-45 [).17.) 
[1-4১ 7 1755 0).] | 
(9 00)0101717)0171) 
[01900১9101৭ ঠা) 01110 0 707714/1৭1) চ0 ছু 91২৩ 
10017120150 05, 62, 59, 60 770 63 


৬11, 1)01)0109 51)69101 : 00616 279 0099 000 [)00075 (0 109110170 
০. 59, 01792 ০0171000175 [0 109118110 3০. 60, 91810 ০0 1700101)5 (0 
[091712170 10. 62 2110 (৮০ ০9 17709001075 (0 10170110 730. 63. 411 076 ০8| 
[1011015 916 1] 01001. 


[)0117121)0 ০. 62 


9171 910107969 111010)01106 : 917 1 066 10 170৬০ 0701 016 21101111 
0 06 1)0110170 0০ 19001090 9 1২5. 100/-. 


ঢ)011890170 ০. 59 


১1071 41000] 191)1101) : 517 1 9০৪ 00 17056 0101 070 21101017001 0109 
[)0110170 96 1600090 0৮ 1২5. 100/-. 
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91811 10199 1১9590 ৪1707 : 517, 1 096 00 77056 01700 0116 01700]11[ 
9 006 [02107010 '99 190090 0 1২5. 100/-. 


[)০]109170 ০. 63 


91111 9811)7919 1৬10010101106 : 51, 1 99500 1770৬6 01021 0116 817010 
9016 [00170170 ৮9০ 160০6] ০/ 7২5. 100/-. 


ডাঃ সূ্কান্ত মিশ্র 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ৬২ নং অভিযাচনের অধীনে যে ব্যয় 
বরাদ্দ উত্থাপন করেছি, আমার বাজেট বক্তব্যে ছোট্ট একটা সংশোধনী আছে, সংশোধনীটা 
এখন সাকুলেট করা হচ্ছে। তবু আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বলে দিতে চাইছি। তিন নং পৃষ্ঠায় 
৬২ নং ডিমান্ডের ৯ নং অনুচ্ছেদের প্রথম ছত্রে মোট ৫০০ লক্ষ যেটা আছে সেটা ৮০০ 
লক্ষ করতে হবে। ৯ অনুচ্ছেদেরই দ্বিতীয় ছত্রে ২৫৮ লাখ যেটা আছে তার পরিবর্তে 
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৬০৮২১ করতে হবে। 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি যদি ল্যাঙ্গুয়েজের এমনি এদিক ওদিক হত তাহলে কোনও ব্যাপার 
ছিল না। যেহেতু অঙ্কের ব্যাপার, সেটা ফর্মাল ওয়েতে আ্যামেন্ডমেন্ট নিয়ে আসছেন না কেন, 
লিখিত ম্পিচ ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছেন, মুখে সংশোধন হয়ে যাবে? 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ এটা প্রিন্টিং মিসটেক, সেইজন্য উনি এটা বলে দিচ্ছেন এবং 
এটা সার্কুলেট করে দিলেই হবে। যে কারেকশনের কথা বললেন সেটা সার্কুলেট করে দিন। 


ডাঃ সূর্য্যকাত্ত মিশ্র £ সার্কুলেট করে দিয়েছি 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ, আজকে ৬২, ৬৩, ৫৯, ৬০ গ্রামীণ 
উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত এই ব্যয় বরাদ্দ দাবি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্থাপন করেছেন এবং 
যে বক্তব্য রেখেছেন, তার উপর আমার বিচার আমি হাউসের মধ্যে রাখছি। আমাদের জানা 
আছে এবং মন্ত্রী মহাশয়ও জানেন, তিনি এর আগের সেশনে পঞ্যায়েত আইনের উপর একটা 
ব্যাপক সংশোধনী এখানে উপস্থাপিত করেছিলেন এবং সেই সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। আমি 
দুটো বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। /১051 1116 20701007610 01 100 
00115010100. এরপর আজকে দেশের সংবিধান পঞ্চায়েতগুলোকে সৃষ্টি করেছে বলে ধরে 
নেবো। 00956 216 (106 010001015 01 0116 00790100010, 1101 50006 01 1176 51415 
0০9৮]7)1791105- 10176 ৮0170119990 15 1076 50906 900)60. ৬৬1)০0101 01010 019 
0109 117511000010175 210 0501)09 01 ৫6৮০1011701) 011 0 110619 016 110 0011901- 
(0001 0? 5916 60%91111910? যদিও পঞ্চায়েত স্টেট সাবজেক্ট তথাপি পঞ্চায়েতগুলি 
সংবিধান সৃষ্ট সেল্ফ গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন। এই প্রথম পাঠ'্টা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গ্রহণ 
করেছেন কিনা, এই প্রশ্ন আমি রাখছি। আমি সরাসরি দুটো প্রশ্ন তুলছি। এক নং টা আমি 
আগেই বললাম, দু নং হচ্ছে প্রোগ্রাম এবং পধ্যায়েতের কনসেপ্ট _-ড৬1190701 (195০ 01৩ 
0172 177501000101)5 0100 8861005 ০06 9৬০10101701) 0101, 01 11016 016 116 001- 
50000101701 15010100105 06 5916 ৪০৬০া]701? এই দুটো একই সঙ্গে এই সরকার 
গ্রহণ করেছেন কিনা? তা যদি করে থাকেন, সংবিধান সংশোধনকে যদি মনেপ্রাণে গ্রহণ করে 
থাকেন তাহলে এক বছর আগে আপনি যে নির্বাচন করলেন তাতে সংবিধান সংশোধগের 
যে নির্দেশ তা মানলেন না কেন? আপনারা এখন স্টেট ইলেকশন কমিশন তৈরি করছেন' 
স্টেট ফিনানস কমিশন তৈরি করছেন এবং আ্যাকাউন্টেবিলিটি সম্পর্কে আপনারা এখনও 
নীরব। এই বিষয়গুলি আপনার বাজেট বক্তৃতার মধ্যে কখনই স্পষ্ট করেন নি। তারপর 
আপনারা একটা কমিটি তৈরি করেছিলেন উইথ নির্মল মুখার্জি ্যান্ড দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 
তারা একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সরকার সেই রিপোর্টের কতখানি সুপারিশ গ্রহণ করেছে 
এবং কতখানি করে নি, সে সম্পর্কে আপনার কাছে আমি স্পষ্ট ভাবে প্রশ্ন রাখছি এব 
জানতে চাইছি সরকারের অবস্থানটা কোথায়? ভিসা-আ-ভিস আমি জানতে চাইছি, 16০01" 
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17611090101) 2110 [11017165 01 012 ০0]1710066 91200110090 0 0106 50916 0০0৬৫1)- 
[1010 1198050 09 07081 01৬1110]) 2170 009৮০170101 2011120 56909. আপনারা 
কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? এই প্রশ্নগুলির আপনি উত্তর দেবেন। আপনার কাছে সরাসরি প্রশ্ন, যে 
পঞ্চায়েতগুলি যদি ইনস্টুমেন্ট অফ সেল্ল গভর্নমেন্ট হয় তাহলে আপনার বাজেট বক্তৃতায় তার 
প্রতিফলন নেই কেন? আজকে এই জিনিসগুলির আপনি উত্তর দেবেন। কারণ সংবিধান 
সংশোধনের পরে গ্রি স্ট্যাটাস অফ গভর্নমেন্টে আমরা প্রবেশ করছি। এক সেক্ট্রাল গভর্নমেন্ট 
আন্ড পার্লামেন্ট, দুই, স্টেট লেজিসলেচার ত্যান্ড স্টেট ক্যাবিনেট এবং তিন হচ্ছে পঞ্চায়েত 
আওয়ার করেসপন্ডিং ইন দি আর্বান এরিয়াস, নগরপালিকা। ইফ দিস আর দি ইনস্টুমেন্টস 
অফ সেল্ফ গভর্নমেন্ট তাহলে কিন্তু এটা আমরা সরকারি বক্তব্য এবং সরকারি কাজকর্মের 
মধ্যে কোথাও প্রতিফলিত হতে দেখছি না। সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ স্টেট গভর্নমেন্ট এখনও 
কোনও কিছুই ডিসাইড করে উঠতে পারলেন না যে, সেকেন্ড আযামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী কি কি 
দায়িত্ব পঞ্চায়েতের ওপর দেবেন উইথ রিগার্ড টু দি ফ্যাংশনিং অফ দি পঞ্চায়েত আ্যান্ড 
স্টাফিং। এ ক্ষেত্রে আপনারা নীরব। একটা বডি তৈরি করলে তাকে অবশ্যই প্রপার ইনস্টুমেন্ট 
দিতে হবে ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দি প্রোগ্রাম। কনসেপ্ট আ্যান্ড প্রোগ্রাম আপনাদের বক্তব্য 
কোথাও পাচ্ছি না যে, 70101)20 ৮/1]] 6০ 4110/50. 0101 16 07656 016 0011017017). 
961 2০9/011721172110 17790115 5911-201011017)) 0017 0015106 110161216106. এখানে 
স্টাফিং প্যাটার্ণ, ম্যানিং অফ দি ইনস্টিটিউশন সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য আমরা কোথাও পাচ্ছি 
না। সরকারের স্ট্যান্ড কি এখানে আমরা জানতে চাইছি। এবং যেহেতু "70959 ০19 019 
1151101010175 01 5911 £09%]7]]06া). 60818110110) 019 029105 01 06৬610101716101 
010 111[019111017020101) 01 00৮01101710) 1070£-81771195. তাহলে এখানে সরকারের 
1)11010010101) 17 016 00194001909, 0110110010101) 11) 0179 20110110151101101), 0076- 
900170176 17016936 10) 0079 792110100)001 [২] 115010007. সেটা কোথায় আপনি 
বলছেন না। আপনার সরকারের যে স্টাফিং প্যাটার্ণ আছে, তারা দায়িত্ব পালন করলে-_আজকে 
পঞ্চায়েতের ওপর যে দায়িত্ব দিতে চেয়েছেন বাই ইয়োর আ্যামেম্ডমেন্ট__আপনি ২৯টি দায়িত্বের 
কথা বলেছেন, সেই দায়িত্ব পালন করতে গেলে পঞ্চায়েতের স্টাফ এবং পারসোনেল দরকার। 
নির্মল মুখার্জি কমিটি যে সুপারিশ করেছে তা আপনি গ্রহণ করেছেন কিনা জানি না, আপনি 
উত্তরে বলবেন। নির্মল মুখার্জি কমিটির সুপারিশের প্রিন্সিপালটা গ্রহণ করলে ডেপুটেশন ফ্রম 
দি স্টেট গভর্নমেন্ট টু দি পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশন, সেটা এক জায়গায়ও আপনার বলা 
নেই। সেটা আপনি একটু পরিষ্কার করবেন। কারণ আমরা দেখছি সরকার ডিসিসন নিচ্ছে 
দেশে চৌকিদার থাকবে কিনা। পঞ্চায়েতগুলিতে চৌকিদার, দফাদার থাকবে কিনা, সরকার 
ডিসিসন নিচ্ছে। 
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সরকার কোনও ডিসিশন না নিয়ে পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর করলেন, কিন্তু বললেন 
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না হোয়াট ইজ দিয়ার থিঙ্কিং উইথ রিগার্ড টু দি স্টাফিং প্যাটার্ণ অফ দি পঞ্চায়েতি রাজ 
ইনস্টিটিউশন। সেটা আপনারা কোথায়ও বলেন নি। আমি জানতে চাই, একটা কোনও 
ইনস্টিটিউশন তৈরি হলে তার স্ট্রাকচার, তার স্টাফিং প্যাটার্ণ তৈরি করে দিতে হবে তো? 
অন্য দিকে দেখছি, ফাংশনিং এবং পাওয়ারের কথা ব্যবহার করেছেন। ফ্যাংশনের কথা 
ব্যবহার করা ভাল, কারণ ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে কোথায়ও এই কনসেপ্ট নেই। 
তখন সংবিধান সংশোধন হয়নি। সেল্ফ গভর্নমেন্টের আইডিয়া! ১৯৭৩ সালের আইনে নেই। 
আপনারা বিষয়টা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নির্মল মুখার্জি কমিটির যে রেকমেন্ডেশন 
সেখানে কিন্তু বারবার বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এটা না হলে পঞ্চায়েত কাজ করতে 
পারবে না, তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। আপনি এখানে আমাদের আশ্বস্ত করবেন যে, হোয়াট 
ইজ গভর্নমেন্টস থিষ্কিং উইথ রিগার্ড টু দি কনসেপ্ট অফ পঞ্ায়েতি রাজ ত্যান্ড উইথ 
রিগার্ডস টু দি প্রোগ্রামস অফ দি পঞ্চায়েত? এটা তো আপনাকে বলতে হবে, এই যে থ্রি- 
টায়ার পঞ্চায়েত, দে উইল ড্র দিয়ার ওন প্ল্যান্স আ্যান্ড প্রোগ্রামস আ্যান্ড দে উইল পারস্যু অফ 
কোর্স লেজিসলেচার আজ এ বডি ইন দি স্টেট। ধারা আইন তৈরি করেন, পঞ্চায়েতের এই 
সীমারেখাগুলি তো নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন তারা। কোনও দেশ যদি সেল্ফ গভর্নমেন্ট চলে, 
কিন্ত সেক্ষেত্রে যদি কোনও পলিসি না থাকে, তাহলে সেটা একটা ডেঞ্জারাস ইনস্টিটিউশনে 
পরিণত হতে পারে। আজকে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও ডাইরেকশন 
নেই, কোনও পলিসি নেই। ১৭ বছর ধরে আপনাদের সরকার চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, 
আরও নাকি ১৭ বছর থাকবেন। আপনারা ১৭০০ বছর থাকুন, বাট দি স্টেট গভর্নমেন্ট 
হ্যাজ নট ডিফাইন্ড ইটস পলিসি ত্যান্ড ডাইরেকশন সো ফার। আজকে পঞ্চায়েতের যদি 
কোনও প্রোগ্রাম না থাকে তাহলে দিস উইল বি এ ডেঞ্জারাস ইনস্টিটিউশন। এই কনসেপ্ট 
সম্বন্ধে আপনাকে উত্তর দিতে হবে যে, পঞ্চায়েতকে অটোনমী কতখানি দিতে রাজি আছেন, 
অটোনমী দিতে গিয়ে কি কি ফাংশান তারা করবেন, কতটুকু করতে পারবেন। সরকার তাদের 
ডিকটেট করবেন না সেটাও আপনি বলেছেন। কিন্তু আজকে জেলায় ডি.এম. জেলা পরিষদের 
আজ্ঞাবহ কর্মচারী। আজকে ডিট্রিক্ট অথরিটির সঙ্গে ওদের রিলেশন কি হবে সেটাও আপনাকে 
বলতে হবে। কারণ আপ টিল নাউ ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্টরেটস আর আ্যাপয়েন্টেড আজ একজিকিউটিভ 
অফিসারস অফ জিলা পরিষদস। কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট? হোয়াট ইজ দি ইন্টারআ্যাকশন 
উইথ দি ব্যুরোক্র্যাসী এবং জেলা পরিষদ ডিস্টিক্ট আযডমিনিক্ট্রেশনের আযাপেক্স বডি কিনা 
সেটাও বলবেন। ডিষ্টিক্ট প্ল্যানিং কমিটি যা করেছেন তার সঙ্গে স্টেট প্ল্যানিং বোর্ডের রিলেশন 
কি, তাদের লিমিটেশনই বা কতখানি, পাওয়ার, ফাংশন এবং অথরিটি কতখানি, লিমিটেশন 
কোথায় কোথায় এসবও তো বলে দিতে হবে। কতগুলো প্রোগ্রাম আছে যাতে মোর দ্যান 
ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ইনভলভ। সেক্ষেত্রে রুরাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কি হবেন সেটাও বলতে 
হবে। আমরা আরও জানতে চাই যে, আপনারা নতুন আইনে ওয়ান-থার্ড অফ দি 
রিপ্রেজেন্টেটিভস উইল বি ওমেন করেছেন এবং তারপর এক বছর তাদের ফাংশনও আপনারা 
দেখতে পেয়েছেন। সেক্ষেত্রে আডপ্টেবিলিটি ইন দি পঞ্চায়েত আ্যান্ড দি রেলেভেন্স অফ দি 
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ওমেন রিপ্রেজেন্টেটিভস ইন দি পধ্ঝায়েত গ্যান্ড দেয়ার ইন্টারেস্ট ইন দি পঞ্চায়েত কতখানি 
ডেভেলপ করতে পেরেছেন সেটাও বলতে হবে। তাদের ট্রেনিং এবং ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা 
কোথায় কোথায় করেছেন এবং ওয়ার্কশপে বিষয়গুলো কি কি সেটাও জানতে চাই। এক্ষেত্রে 
ট্রনিং শুধুমাত্র রিপ্রেজেন্টেটিভদের দিলেই হবে না, আজকে পঞ্চায়েত অফিসারদের ট্রেনিং 
আন্ড ওরিয়েন্টেশনের কি ব্যবস্থা করেছেন সেটাও বলতে হবে। এটাও আমরা জানতে চাই। 
আমি আর একটা কথা বলতে চাই। পঞ্চায়েতের ফিনান্স হচ্ছে এখনও পর্যস্ত সেন্ট্রাল 
গভর্নমেন্ট যা দিচ্ছে মেনলি জওহর রোজগার যোজনায় বা সিমিলার আদার পোভার্টি 
ইরাডিকেশনের জন্য। আপনি এর সব কাজগুলি পঞ্চয়েতকে দিয়ে করাচ্ছেন কিনা, সাকসেসফুল 
হয়েছেন কিনা বিশেষ করে এমপ্রয়মেন্টের ক্ষেত্রে, সেটা আমাদের বলবেন। আপনি এখানে 
লক্ষ লক্ষ শ্রম দিবসের যে কথা বলেছেন, তাতে কতখানি ডিউরেবল আ্যাসেট তৈরি হয়েছে 
তার সংকলনটা আমরা জানতে চাচ্ছি। ১০তম ফিনান্স কমিশনের কাছে আপনাদের একটা 
দাবি ছিল। আপনাদের দাবি ছিল আপগ্রেডেশন অব দি আডমিনিস্ট্রেশন। আপগ্রেডেশন অব 
দি পঞ্চায়েত অলসো এর মধ্যে পড়ে। আপগ্রেডেশন আ্যান্ড মডার্নাইজেশন যদি লক্ষ্য হয় 
তাহলে আপনারা কি করেছেন সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি? আমরা জানতে পেরেছি যে স্টেট 
ওয়েতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফোন দেওয়া হবে। এটাই কি যথেষ্ট? মডার্নাইজেশন অব দি 
আযাডমিনিন্টেশন এবং মডার্নাইজেশন অব দি পঞ্চায়েত__এটাই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে আপনি 
এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, সেটা আমাদের জানাবেন। কারণ আপনারা ১০তম ফিনাল 
কমিশনের কাছে আপগ্রেডেশনের ব্যাপারে অনেক কিছু দাবি করেছেন, কিন্তু অনেক জায়গায় 
এখনও পঞ্চায়েতের বাড়ি পর্যন্ত নেই। সেই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি সেটা আমাদের 
জানাবেন। অনেক জায়গায় প্রধানের বাড়িতে বৈঠক হয়, সেখানেই গ্রামসভার মিটিং হয় এবং 
সেখানেই সই সাবুদ হয়ে সব কিছু তৈরি হয়। আপনাকে কল্যাণীর ব্যাপারে যেটা বলেছি, 
আমরা দেখেছি যে সি পি এম আজকে ইলেকশনের কারচুপির দৌলতে ভোট কেন্দ্রে ভোট 
গনার দৌলতে পঞ্চায়েতগুলি অধিকাংশ আপনারা কজ্জা করেছেন। আমরা এটাও দেখেছি 
যে, যেখানে সি.পি.এম. নেই, অন্যান্য আছে, তাদের আপনারা নেগলেক্ট করছেন। এই রকম 
২/৩টি প্রধানের রিপ্রেজেন্টেশন আপনার কাছে পাঠিয়েছি। এরাও তো ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ, 
এদের প্রতি এই রকম ব্যবহার হবে কেন? টোটাল ডেভেলপমেন্ট অব দি রুর্যাল 
 এয়া--এটাই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে যেখানে সি.পি.এম.এর প্রধান, সি.পি.এম. মেজরিটি 
আছে, সেখানেই কাজ করবেন, আর যেখানে অপোজিশন মেজরিটি সেখানে কোনও কাজ হবে 
না--এটা হবে কেন? আজকে এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে জানতে চাই? আজকে সুপারভিশনের 
কী ব্যবস্থা করেছেন? আপনি সংশোধনী আইনে বলেছেন যে, ৬ মাস অন্তর গ্রামসভা এবং 
ধাম সংসদে ঢোল পিটিয়ে যে ১০ পারসেন্ট বা ২০ পারসেন্ট সদস্যের কোরাম নিয়ে 
পঞ্চায়েতে কি কাজ হচ্ছে তার প্রোগ্রাম ডিক্লেয়ার করতে হবে। আজ পর্যস্ত কয়টা গ্রামসভা, 
কটা গ্রাম পঞ্চায়েত, কয়টা পঞ্চায়েত সমিতি, কয়টা জেলা পরিষদ এগুলি পিপলকে 
নিয়েছে? আপনি এই হিসাব দিতে পারেন নি। এই যে ৬ মাস অন্তর প্রত্যেক জায়গায় 
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গ্রাম-পধ্যায়েতে পাবলিককে ইনভলভ করে, যারা ভোটার তাদের ইনভলভ করে কি প্লান 
প্রোগ্রাম ঠিক করেছেন, কোথায় কি ব্যয় হচ্ছে, কি বেনিফিট এসেছে, সেসব কথা আপনি 
এখানে বলতে পারেন নি। তা যদি না হয় তাহলে এই প্রভিসনের কি মানে আছে? এই 
প্রভিসনের কোনও মানে হচ্ছে না। আমার খবর হচ্ছে, গ্রাম সভার যারা সদস্য, যারা ভোটার, 
তাদের কোথাও ইনভলভ করা হচ্ছে না এবং আযাকাউন্টেবিলিটি অব দি পঞ্গয়েত আান্ড 
ট্রাপারেলি অব দি পঞ্চায়েত-_এটাও মানুষ জানতে পারছে না। আজকে সেই সম্পর্কে 
আপনি আমাদের জানাবেন। আজকে এখানে পঞ্যায়েতের ফিনান্স সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, 
এই পর্যস্ত যা যা বাইরে থেকে পাচ্ছেন, সেই টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু নিজেরা রিসোর্স 
মোবিলাইজড করছেন কিনা এবং করলে কিভাবে করছেন, কতটা করেছেন, সেটা আমাদের 
জানাবেন? ডিসক্রিমিনেশন বা ডিসক্রিপেদি আছে কিনা সেটাও আপনাকে দেখতে হবে। 
আপনি আহন করেছেন যে পশু, পাখী, মড়া পোড়ানো, গরু চরানো সব কিছুর উপরে ট্যাক্স 
দিতে হবে। টু হোয়াট এক্সটেন্ট দিস হ্যাজ বিন ত্যাপ্রিসিয়েটেড বাই দি কমন পিপল-_সেটা 
আমাদের জানাবেন? এইখানে রিয়েলাইজেশন কত সেটাও আমাদের জানাবেন। কারণ আমরা 
দেখছি যে পঞ্চায়েতের একটা কাজ হচ্ছে ভূমি সংস্কার করা। আজকে ৩ বছর ধরে এই 
ব্যাপারে প্রোগ্রাম নিল। এখানে পঞ্চায়েতের ইনভলভ সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কি সাজেশন 
কি সেটাও আমাদের জানাবেন? ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে রিসিপিয়েন্টস হচ্ছে এস.টি. এস.সি 
আযান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি । এছাড়া এখানে কতটা দলবাজি হয়েছে, পলিটিসাইজেশান 
ইন দি ফাংশানিং অব দি পঞ্চায়েত হচ্ছে কি না, এই সম্পর্কে সুপারভিশনের ব্যবস্থা আছে 
কি না, হচ্ছে কিনা, সেটা আপনি বলেন নি। এই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি সেটা 
, আমাদের জানাবেন? এখানে যেকথা বলেছেন, এই ফাংশনিংয়ের মধ্যে স্পেশ্যালিস্ট চাই 
জরীপ চাই, আমীন চাই, ল্যান্ড রেভিনিউয়ের সম্পর্ক চাই। কিন্তু ল্যান্ড রেভিনিউয়ের সঙ্গে 
কতখানি সম্পর্ক চান সেকথা আমাদের বলতে হবে? 


[2-05 -_ 2-15 0.7] 


কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঞ্চায়েতের যে মেন প্লান ল্যান্ড রিফর্মস সেটা 
আজকে ৩ বছর ধরে 016 ৮/0100 800০815 10 ০০ 1001 58519911090. ৩ বছর ধরে 
কত বিতরণ করেছেন, কত বিতরণ করতে পারেন নি, কত বাকি আছে, কেন বিতরণ হল 
না সেই জবাব পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে দিতে হবে, ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীকে নয়। কারণ এটা আপনার 
রেসপল্সিবিলিটি। আপনারা আযজিউম করেছেন পঞ্চায়েত সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি নেবে। আজকে : 
উইথ রিগার্ডস টু প্রোগ্রাম আপনার কাছে ৩-৪ টি কথা আমি জানতে চাই। আজকে মেনলি 
এগ্রিকালচারাল ইকনমিতে, এন্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট পঞ্চায়েতের ভূমিকা কতখানি, তার 
জন্য আপনি কি উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা বলবেন। এপ্রিকালচালরাল মার্কেটিং টু বি ত্যানাদার, 
এখানে কত খানি আপনার ভূমিকা এই কথাটা আপনার কাছে জানতে চাই। আলুর দাম 
বেশি হয়েছে এখন তো দেখতে পাচ্ছি অন্য মন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এই ক্ষেত্র 
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পঞ্চায়েতের ভূমিকা কত খানি, নগরপালিকার ভূমিকা কত খানি, এই ব্যাপারে আপনি কিছু 
বলেন নি। এপ্রিকালচালরাল মার্কেটিং ছাড়া এপ্রিকালচারাল ইমপুটস দরকার, ফাইনাঙ্সিয়াল 
ইমপুটস দরকার। ১৯৭১ সালে ক্রাইটেরিয়া কি? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এস্টিমেটস অনুযায়ী ৩০০ 
ক্রোর্স এট দি প্রাইস লেভেল অফ ১৯৭০। আজকে এই কো-অপারেটিভ লোন, কৃষক লোন, 
ইনস্টিটিউশনাল ফিনাল কতখানি দিতে পারছেন কতখানি ডিমান্ড এটা জানতে চাই কো- 
অপারেটিভ সেক্টরকে পঞ্চায়েতে ইনভলভ করা যায় কিনা। ইনপুটস এর ব্যাপারে, 
এগ্রিকালচালরাল লোনের ব্যাপারে টু বি চ্যানৈলাইজড ধু পঞ্চায়েত কোনও চিস্তা ভাবনা 
আছে কিনা বলবেন। এটার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে। প্রোগ্রাম ছাড়া কোনও ইনস্টিটিউট 
থাকতে পারে না। 72770175905 016 79911) (11515101111) 90৫ 910 09১ 016 
101090091] 870 2০0/. এই ইমপারসিয়াল আ্যান্ড আযাকটিভ এই দুটি জিনিস যদি থাকে 
তাহলে এগ্রিকালচারাল ফিনাল্সের ক্ষেত্রে এবং ইনপুটসের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত বড় ভূমিকা নিতে 
পারে। প্লানিং কমিশান ২৯ টির মধ্যে ১৬টি আইডেনটিফাই করেছে। লেজিসলেচার হচ্ছে 
সুপ্রিম বডি। কি দায়িত্ব পঞ্চায়েত পাবে, কি কি পাবে না এই কথাটা আপনি আমাদের 
পরিষ্কার ভাবে বলবার চেষ্টা করবেন। এতদিন পর্যন্ত যে দায়িত্ব দিলেন তার কত খানি তারা 
পালন করতে পেরেছে সেটা পরিষ্কার ভাবে বলবেন। এটা আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে চাই। 
আমাদের এখানে অনেকগুলি পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম আছে। এই পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন 
সিস্টেমের মধ্যে পঞ্চায়েতের ভূমিকা কত খানি? পঞ্চায়েত টু হোয়াট এক্সটেন্ট ফুড কতটা 
সাবসিডাইজড ওয়েতে দেওয়া হয়? আজকে দেখলাম এগ্রিকালচারাল লেবারার্স ৫০ লক্ষ। 
আপনি সাবসিডাইজড ফুড বিলি করেছেন দেড় কোটি মানুষকে । এখানে পঞ্যায়েতের ভূমিকা 
কি? পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম চালু আছে, আপনি উইথড্র করবেন বলে ঘোষণা করেন 
নি। পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে পঞ্চায়েতের ভূমিকা কতখানি সেটা পরিষ্কার ভাবে প্রোগ্রাম 
অফ পঞ্চায়েত আরও ইনভলভমেন্ট দরকার। সেমিনারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। 
স্বাস্থ্য এবং পানীয় জল একটা বড় প্রবলেম। কিউরেটিভ মেজার ছেড়ে প্রিভেনটিভ মেজার 
নেওয়ার ব্যাপারে পঞ্চায়েতের ইনভলভমেন্ট দরকার। তারপর এক্সপ্লোশন অফ পপুলেশন এই 
ব্যাপারে কেন আপনি বলেন নি? একবারও বলেন নি টু হোয়াট এক্সটেন্ট দি পঞ্চায়েত হ্যাজ 
বিন ইনভলভ। এই ব্যাপারে আপনি একটা লাইনও প্রকাশ করেন নি। এখানে ম্যাসিভ 
ওয়েতে পঞ্চায়েতকে ইনভলভ করা যাবে। একটা জিনিস দেখবেন 0701 7011) 15 120186. 
[76 929 ০0109 ঠিযা0119 15 10159 000 0119) 06 [1016 2000617, (10917 91111) 
99০01165 9171811. এখানে পঞ্চায়েতকে দিয়ে কিছু করার আছে। সব জায়গায় শিশু মাত 
মঙ্গল চালু হবে,১২৪টি ব্লক হয়েছে, আরও চালু হবে আউট অফ ৩৪০ টু হোয়াট এক্সটেন্ট। 
এর প্রোগ্রামটা কি আপনি বলবেন। আপনি মাস লিটারেসিতে আপনি পঞ্চায়েতকে কত খানি 
ইনভলভ করতে পারেন, কত খানি সাকসেসফুল হল, কি ওদের ইনসেনটিভ, কি ইনপুট, 
কি উব্যাক্স কোথাও এই কথা বলেন নি। ইকুয়ালী ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেসির কথা নেই। 
আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তার কোনও উত্তর পাই নি। ল্যান্ড লিটারেসীর ব্যাপারে, 
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এশ্রিকালচারাল লিটারেসীর ব্যাপারে এখানে পঞ্চায়েতের কিছু করার আছে কিনা বলে 
আপনি মনে করেন কিনা বলবেন। নির্মল মুখার্জি কমিটি সুপারিশ করেছেন এগ্রিকালচারাল 
ডেভেলপমেন্ট ল্যান্ড লিটারেসী ইজ এ মেজর প্রবলেম। কোনও জমিতে কি ত্রপ হবে, কত 
দিন কোনও ক্রপ থাকবে কতটা ম্যানিয়োর হবে, কি কি গাইডেন্স কৃষকরা পেতে পারে কোন 
জমিতে কি সার দেওয়া উচিত এই কথা কোথাও বলেন নি। ল্যান্ড লিটারেসী নির্মল মুখার্জি 
কমিটির একটা বড় সুপারিশ। আপনি তো এটা চোখে দেখেছেন, . পঞ্চায়েতে ভূমি সংস্কার 
করতে গিয়ে দেখেছেন যে কিছু ভূমি ভ্যানিশ হয়ে গেছে। তাতে সরকারের বক্তব্য কিঃ'জমি 
তো ভ্যানিশ হয় না, কেউ তো আর খেয়ে নেয় নি? সিপিএম এর কেউ খেয়ে নিলে অবশ্য 
আলাদা কথা, রেকর্ড মুছে দিলে তা হতে পারে। আন-অথরাইজড অকুপেশনের কথা কিন্তু 
আপনি আমাদের কিছু বলেন নি। ভেস্টেড ল্যান্ড কত, এই কথাটা আপনি বলবেন। কোনও 
জিনিসের ট্রেনিং এবং রিসার্চ যে কোনও ইনস্টিটিউশনে খুব বড় প্রয়োজন। আপনি এই 
রিপ্রেজেনটেটিভদের কিছু কিছু ট্রেনিং দিতে শুরু করেছেন। কতটা সাকসেসফুল হয়েছেন তা 
আপনার জবাবি ভাষণে জানাবেন-_ট্রু হোয়াট এক্সটেন্ট দে হ্যাভ টেকেন ইন্টারেস্ট ইন দি 
ট্রেনিং? কতটা করলেন, কি বিষয়ে ট্রেনিং ইমপার্ট করেছেন সেই কথা বলবেন। এর পরে, 
সারা দেশে নতুন কনসেপ্ট এসেছে। এই কনসেপ্ট বেসিসে আরও কি করে ইন্প্রুভমেন্ট করা 
উচিত, তারজন্য রিসার্চ প্রয়োজন। রিসার্চ অন দি ফাইন্ডিংস অব দি আযাচিভমেন্ট আ্যান্ড অন 
দি ফাইভিংস অব দি প্রোগ্রামস অব দি পঞ্চায়েত ত্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন, এই রিসার্চের কোনও 
ব্যবস্থা আছে কিনা সেই কথা বলবেন। এটা না হলে বাইরে থেকে মন্ত্রী এবং অবজার্ভারদের 
ধরে ধরে আনছেন, দু'একটা ভাল জায়গা দেখিয়ে বড় বড় কথা বলছেন, এটা ঠিক নয়। 
তারপর আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, কতগুলো অভিযোগের কথা বলেছেন 
নির্মল মুখার্জি কমিটি যেটা হয়েছিল তারা বলেছেন। সেটা যথেষ্ট নয়। তারা তিনটি আর্টিকেলস 
লিখেছিলেন স্টেটসম্যানে। রি আর্টিকেলস ওয়ার পাবলিশড ইন স্টেটসম্যান কনসিকিউটিভলি 
ফ্রম সেভেম্থ এইটথ আ্যান্ড নাইনথ। আপনি এটা নিশ্চয়ই পড়েছেন। এখানে এই প্রশ্নগুলো 
করেছে যা পঞ্চায়েতের কনসেন্সাস নিয়ে ফিনান্ ত্যান্ড স্টাফিং প্যাটার্ন নিয়ে। রিজু্টমেন্টের 
ক্ষেত্রে আমাদের এখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশন আছে স্টেটে, আর কেন্দ্রের ব্যাপারে আছে 
ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পঞ্চায়েতেও সার্ভিস কমিশন থাকবে কিনা সেই কথাটা 
আপনি বলেন নি। নির্মল মুখার্জি কমিটি এই কথা বলে গেছে। পঞ্চায়েত গুলোতে কিছু ড্র 
ব্যাজ দেখা গেছে। তা নাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে এই কথা বলতে হত না। মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমানে এক 
সভায় বলেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পঞ্চয়েতকে বলেছেন-_-আনন্দবাজারে বেরিয়েছে ১/৪/৯৪ 
তারিখে। ক্ষমতা না দেখিয়ে সেবায় মন দিন, রাজ্যে ১৭টি পৌরসভার নির্বাচনের প্রান্কালে 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বললেন পঞ্চায়েত স্তরের নেতাদের জনগণের সেবা করার চেয়ে ভোটের 
রাজনীতি আর ক্ষমতা জাহিরের দিকেই নজর বেশি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলেছেণ 
আজ সকালে এখানকার নব নির্মিত সংস্কৃতি মঞ্চে বর্ধমান জেলায় জন শিক্ষণ নিগম ধাঁচে 
সাক্ষরোস্তর প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাদের উদ্দেশ্য খোলাখুলিই বললেন, বসে 
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বসে শুধু ভোটের কথা ভাবলে চলবে না। গ্রামের সাদামাটা মানুষদের কাছে ক্ষমতা দেখালেও 
চলবে না। মানুষের সঙ্গে সম্যবহার করতে শিখুন। তাদের সমালোচনা শুনতে শিখুন। মানুষকে 
ঠিক কাজ করছে না। যেটা মূল কথা, পাওয়ার টু দি পিপল এবং সার্ভিস টু দি পিপল। 
পাওয়ারের সঙ্গে সার্ভিসটা আসে-_ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য। এটা কক্ট্াডিক্ট হয়নি বলে আমি মনে , 
করছি। এটাতে আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি এখানে হিসাব দিয়েছেন, 
এতগুলো কর্মসংস্থান করেছেন। কতগুলো পারেন নি সেটা তো বলবেন? এটা ১৪/২/৯৪ 
তারিখে আনন্দবাজারে বেরিয়েছে-_কর্মসংস্থানে রাজ্য লক্ষ্যের ধারে কাছে পৌছাতে পারে নি। 
কর্মসংস্থানের রিফ্লেকশন--শহরাঞ্চলে নেহেরু যোজনা, আর গ্রামাঞ্চলে জওহর রোজগার 
(যাজনা-_এখানে যে ফিক্সড লিমিট ছিল যে এতগুলো কর্মসংস্থান করতে হবে, শ্রমদিবসের 
এগেনস্টে এত পরিমাণ আযাসেট তৈরি হবে, আপনি এর ধারে কাছে গেছেনঃ আপনি এখানে 
কন্ট্রাডিকশন দেন নি বলে আমি এটাতে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ফরোয়ার্ড ব্লকের 
রাজ্য নেতা এখানে যা বলেছেন বা বলবার চেষ্টা করেছেন-__ফরোওয়ার্ড ব্লকের নেতা অশোক 
ঘোষ মহাশয় বলেছেন-_যে, বামফ্রন্ট সরকার টোট্যালি ফেল করেছে, টোট্যালি ফেল। 
আনন্দবাজারে বেরিয়েছে-_অনেক ব্যাপারে বামফ্রন্ট পুরোপুরি ব্যর্থ। 
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এরা তো দেখছি রাত কানাই শুধু নয়, দিন কানাও বলা উচিত। আজকে অনেক 
ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছে, একথা আমাদের কথা নয়, ওদেরই শরিকদ্লের কথা। 
ফরোওয়ার্ড ব্লকের বাংলা কমিটির সম্পাদক অশোক ঘোষ শনিবার বর্ধমানে এক জনসভায় 
বলেছেন, বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কার এবং ভূমি বন্টনে ব্যর্থ। মুখে বড়বড় কথা বললেও 
বামফ্রন্ট সরকার জোতদারদের সিলিং কে ফাঁকি দিয়ে লুকানো জমি উদ্ধার করতে পারেনি। 
গরিব কৃষিজীবীদের মধ্যে সেইসব জমি বিলি বন্টনের ব্যাপারেও চূড়ান্ত অপদার্থতার নজির 
রেখেছেন বাম সরকার। এর বিরুদ্ধে ফরোয়ার্ড ব্লক দল এবং অগ্রগামী কিষাণ সভা রাজ্য 
৷ ছুড়ে আন্দোলনে নামছেন। তার প্রস্তুতি চলছে। ডু ইউ ডিনাই ইট? ৩/৪/৯৪ তারিখে 
আগনাদেরই শরিকদল ফরোওয়ার্ড ব্লক এই কথা বলেছে। আর আনন্দবাজার পত্রিকা তো 
আর বাজে খবর দেবে না। আপনি তো থার্ড আ্যামেন্ডমেন্ট করতে পারেন নি। এর যে 
শ্যানামালি এবং ইনআযাকশন এই ব্যাপারে এক্সপ্লেন করবেন। আমরা নিষ্পাপ, আমাদের এর 
উত্তর দিতে হবে। আপনি নিজে বলেছেন যে ট্যাক্স বসানো হবে এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নের 
উত্তরে বলেছিলেন যে গ্রামেও মানুষদের উপরেও ট্যাক্স বসানো হবে। আপনি ২০.৪.৯৪ 
পরিথে একটি সম্মেলনে বলেছেন যে গ্রামবাসীরাও নাকি আজকাল আয় করছেন এবং তার 
উপরেও ট্যাক্স বসাতে হবে। আপনি যে এই রকম ইমোশনাল ট্যাক্স করছেন এর কি যুক্তি 
আছে। আপনি ভ্যালুয়েশনের ব্যাপারে এক্সপার্টদের দিয়ে ভ্যালুরেশন করান, যা খুশি ট্যাক্স 
'সাবেন না। আমাদের না হয় আপনার উপরে গ্রাজ আছে তা বলে লোকেদের তো নেই। 
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ওদের প্রতি এই ব্যবহার কেন? আপনি যত বলছেন যে গ্রামের লোকেদের আয় বেড়েছে 
তত দেখছি যে পিপল হ্যাভ বিকাম পুর অফ। আপনার ইকোনমিক রিভিউটা দেখুন। 
সেখানে পশ্চিমবঙ্গের পার ক্যাপিটা ইনকাম হচ্ছে ২ হাজার ১৪ আর সারা ভারতবর্ষের 
আাভারেজ গড়, প্যার ক্যাপিটা ইনকাম হচ্ছে ২৩৫৯ টাকা। এই ২৩৫৮৯ টাকা হচ্ছে অল 
ইন্ডিয়া ফিগার। আপনি পঞ্চায়েত রাজ করেছেন, রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট করেছেন। সেখানে 
ইউ আর প্রিসাইডিং ওভার প্রপারাইজেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। সেখানে আপনি কোয়ালিটি 
অফ লাইফের কি উন্নতি করতে পেরেছেন? ইকোনমিক রিভিউয়ের কথা তো অসত্য বলে 
প্রমাণ করতে পারবেন না। এই যে ট্যাক্স বসানোর ক্ষেত্রে আপনি ভীষণ নিষ্ঠুর। আজকে 
পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের বাড়িতে যারা বাস করেন তাদের একটা কুকুর পুষলে কিংবা একটা ঘুঘু 
পুষলে ট্যাক্স দিতে হবে। আমি ক্ষুদ্র সেচ এবং মাঝারি সেচের মন্ত্রীকে সেচের ব্যাপারে প্রশ্ন 
করতে তারা বলেছেন যে বৈদ্যনাথ কমিটির সুপারিশ তারা মেনে নেবেন না। তাহলে একদিকে 
সিপিএম আরেক দিকে আপনাদের শরিকদল মতের বিনিময় হচ্ছে। আমরা কার কথা শুনবো, 
এটা কি জাস্টিফায়েড। আজকে পঞ্চায়েত এলাকাতে অর্থাৎ গ্রামে শবদাহ করতে গেলে টাকা 
দিতে হবে, এটা কি সম্ভব? গ্রামে মানুষ মরে গেল বা করব দিতে হলে টাকা দিতে হবে? 
যেখানে ইলেকট্রিক চুল্লী আছে সেখানে টাক৷ দেওয়া দরকার, কিন্তু গ্রামে কাঠ কুঠো ইত্যাদি 
তো তারাই জোগাড় করে আনে, এতে তো আপনাদের কোনও খরচ নেই, সেক্ষেত্রে টাকা 
দেবে কেন? শ্শানে মড়া পোড়াতে গেলে ট্যাক্স আদায় করে আপনি কি গ্রাম পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থায় আলোকপাত করলেন বুঝতে পারলাম না। পাঞ্জাবের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের 
মাধ্যমে ভূমি সংস্কারের যে সুপারিশ দুই বিশেষজ্ঞ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল মুখোপাধ্যায় 
করেছেন, সেই বিষয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর বক্তব্য কি, এই নিয়ে বিতর্ক হোক। বিতর্ক কেন করা 
হবে না, এই বিতর্ক তো প্রয়োজন। আযবসলিউট রয়ালটি টু দি সি.পি.আই.(এম) না থাকলে 
বেনিফিট পাওয়া যাবে না। আজকে পঞ্চায়েতের ক্কিমগুলিকে আপনারা কোথায় নিয়ে গিয়েছেন, 
এদের আ্যাডাপটেবিলিটি কতখানি হয়েছে, এই ব্যাপারে বলি, এটা আমাদের বক্তব্য নয়, 
আপনাদের বক্তব্য এখানে বলা হয়েছে, 71165 5৬৪7 %90 111 01) 0051, 1). 451] 
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দেবেন। এই বক্তব্য তো আমাদেরও নয়, কংগ্রেসরও নয়। বামফ্রন্টের রসিদ ভোট দিচ্ছে, 
এইটা মানুষের কমপ্লেন এইগুলির উত্তর দেবেন। আজকে গোটা দেশে যদি এটা গ্রহণ করতে 
পারি ইন্ডিয়া উইল গিভ লিডারশিপ টু দি রেস্ট অফ দি ওয়ারিং ওয়ার্্জ। আজকে কমিউনিজম 
পৃথিবীতে ভেসে গিয়েছে, ইন্ডিয়ার লিডারশিপ ছাড়া চলতে পারে না। আজকে আপনাদের 
কাছে নিবেদন করব, এখানে দলবাজি বন্ধ করুন, ইলেকশনে ফেয়ারনেস করুন। আপনি 
দলবাজির কাছে কুক্ষিগত হয়ে গেছেন, আপনি সূর্য, আপনাকে আমরা দেখব আলোর মতো, 
আপনি অন্ধকারে পরিণত হচ্ছেন কেন, বিকজ অফ ট্রাশ? আপনারা পার্টিশন পলিটিক্যাল 
এন্ডস এর স্বীকার হয়েছেন, আপনাদের পঞ্চায়েতে আযডমিনিস্ট্রেশন বলে কিছু নেই। এই জন্য 
এই বাজেটের -আমি বিরোধিতা করছি, আই অপোজ ইট টুথ আ্যান্ড নেইল, আমাদের তরফ 
থেকে যে কাটমোশন দেওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মাণিকচন্দ্র মণ্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পঞ্জায়েত দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দ উত্থাপন করেছেন আমি তীকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করছি 
এবং মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধিতা 
করছি। ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি দুশ্চার কথা বলতে চাই। এই কারণে যে, 
মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা ভেবেছিলেন তারা কিছু স্বদর্থক বক্তব্য রাখবেন, গঠনমূলক 
সমালোচনা করবেন। কিন্তু তাদের বক্তব্যের মধ্যে কোনও সার বক্তব্য পেলাম না। তারা 
শুধুমাত্র ৭৩ নম্বর সংশোধনীর বিষয়গুলি সম্পর্কে এবং রাজ্যের আইনগুলির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলেন মাননীয় মন্ত্রীকে। বোধহয় তারা ২টি বিষয় গুলিয়ে ফেলেছেন। তাই কিছু সংবাদপত্রের 
বিবৃতির সমালোচনা করে বললেন আর নতুন করে কতকগুলি জিনিস তুলে ধরলেন। ওনারা 
তো এখন গ্রামে যান না, সংবাদপত্র দেখে সমালোচনা করেন, ওদের সময়ে গ্রামে যাওয়ার 
অবস্থা ছিল না, গ্রামে গাড়ি ঢুকতো না, এখন জয়নাল সাহেবের গাড়ি গ্রামে ঢোকে। এখন 
তাই তার কাছে আমার বক্তব্য পঞ্চায়েত আইন সম্পর্কে যে কথা তিনি বলেছেন-_ পঞ্চায়েত 
নির্বাচন সম্পর্কে ৭৩ নম্বর সংশোধনীর কথা-_সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলি কংগ্রেসিরা এখন 
ভাবছে, সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গের মতো অনেক পুরনো যে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা আছে সেটা চালু 
করবেন কিভাবে। 


[2-25 -- 235 007-] 


৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আনার আগেই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা সংশোধন 
করা হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে নতুন প্রজন্মের কাছে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজনৈতিক 
পঞ্চায়েত দেশের মানুষের কাছে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। ক্ষমতা বিকেন্ট্রীকরণের 
মাধ্যমে তৃণমূলে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার 
মধ্যে দিয়ে গণ উদ্যোগ সৃষ্টি উন্নয়নের গতিকে সঞ্চারিত করেছে। এই সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে 
খাম বাংলায় এক নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে। যারা রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের 
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[ 270 0079, 1994. 
আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের পক্ষে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। পরিকল্পন 
রচনা ও তাকে রূপায়িত করার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া গ্রামাঞ্চলে নতু 
উদ্দিপনা সৃষ্টি করেছে। সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে গ্রামা্চলে 
স্বনির্ভর পঞ্চায়েত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছে এ রাজ্যের 
পধ্যায়েত। আজকে পশ্চিমবাংলায় যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার কথা কংগ্রেস দলের 
নেতারা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তারা বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে পাইওনিয়ার, তার 
অভিভূত হয়ে যাচ্ছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রাম বাংলার উন্নয়নের কথা ভেবেছিলেন 
তার ভাবনার অভিব্যক্তি ঘটিয়েছিলেন শ্রী নিকেতনে পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে । গ্রামের স্বরাজের 
কথা বলেছিলেন মহাত্মা গান্ধী দেশের স্বাধীনতার সময়। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেখা গেছে যে 
খসড়া সংবিধান উপস্থিত করা হল সেখানে পঞ্চায়েতের বিষয়ে তৎকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দের 
কাছে যেটা পাশ হল সেখানে তার কোনও উল্লেখ ছিল না। পঞ্চায়েত সম্পর্কে গণপরিষদে 
বিতর্ক হল। কোনও কোনও জাতীয়তাবাদী নেতা গ্রামের প্রতি গ্রামের মানুষের প্রতি কটাক্ষ 
করলেন। অবশেষে সংবিধানের ৪০ ধারায় নির্দেশাত্মক নীতিতে রাষ্ট্রকে স্বায়ত্ত শাসনের ব্যাপারে 
দায়িত্ব অর্পণ করল। কংগ্রেস দলের পরামর্শদাতা মার্কিন প্রশাসনের এক কর্তা ব্যক্তি এবং 
তার নির্দেশে আমাদের দেশে চালু হল আমরা নির্ভর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প। এদের জনগণের 
সঙ্গে কোনও যোগসূত্র ছিল না। তাই কোনও গণ উদ্যোগ সৃষ্টি হল না। পরবর্তী পর্যায়ে 
আমরা দেখলাম ১৯৫৭ সালে বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি সরকারকে প্রস্তাব দেয় গ্রামে 
গণতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করতে। তৎকালীন প্লানিং কমিশনও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত কমিটি গড়ে 
তোলার জন্য। অবশেষে ১৯৬১ সালে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে সারা দেশে পঞ্চায়েতি রাজ 
চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। এ বছরই সারা দেশে পঞ্চায়েতের নির্বাচন শুরু হয়। কিন্তু এই 
নির্বাচনে কংগ্রেসের আশ্রয়পুষ্ট গ্রামে বৃহৎ জমির মালিক ও বিস্তশালী মহাজনরা এই পঞ্চায়েত 
দখল করে বসে। ফলে উন্নয়নের হেটুকু সুযোগ ছিল, সেটা গ্রামের বিস্তগালীরাই ভোগ করল। 
গ্রামের সাধারণ মানুবের কাছে তার সুফল পৌছল না। ফলে আত্তে আস্তে এই পধ্চ়েত 
গ্রামের সাধারণ মানুষকে ভিত্তি প্রদর্শনের জবরদস্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিণত হল। পঞ্চায়েতে 
দীর্ঘদিন নির্বাচন করা হল না, ফলে একে একে এর অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হল। মাঝখানে ওরা 
একটা সংশোধনী এনেছিল ১৯৭৭ সালে। কিন্তু ওদের সরকার পঞ্চায়েতের নির্বাচন করেনি। 
জনগণের কাছে যে ওরা ভয় পান। তারপরে আমাদের রাজ্য শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হয়েছে 
এবং এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ৭১,১২২ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। ত্রিস্তর এ 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫৯,৯০২ জন কংগ্রেস প্রার্থী ছিল। ১২,২২০ জন প্রার্থী ওরা কাদের 
স্বার্থে তুলে নিল? এমন কিনির্বাচনের পরে বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি 
দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি যে কংগ্রেসের প্রধান, উপপ্রধান বি.জে.পি:র আবার কোথাও ব 
বিজেপি.র প্রধান এবং কংগ্রেস দলের উপপ্রধান-__এই জিনিস হয়েছে। স্যার, আপনি জানেন' 
১৯৭৭ সালে সারা দেশে একটা নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি হল। পথ্যায়েতকে নতুন করে সাজানোর 
পরিকল্পনা হল। কেন্দ্রের তৎকালীন জনতা সরকার অশোক মেহেতা কমিশন নিয়োগ করনে” 


[01০-0১9108 ঠা ৬০0ো1]19 08৭ 0214107507২ 01২419 303 


১৯৭৮ সাল থেকে সারা দেশে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করার জন্য। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ 
সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। এই রাজ্যে ১৯৭৮ সালে রাজনৈতিক প্রতীক নিয়ে 
নতুন ধরনের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নির্বাচন হল। ১৯৭৮ সালের পর প্রতি ৫ বছর অস্তর 
অন্তর পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু কেরল ও ত্রিপুরাতে কংগ্রেস ক্ষমতায় 
ফিরে এসে তারা কিন্তু পঞ্যায়েতের নির্বাচন করেন নি ফলে সেখানে পঞ্চায়েতের নির্বাচন 
দীর্ঘদিন হয়নি। তারা ত্রিপুরা এবং কেরলে ক্ষমতায় এসে নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে 
দিলেন। বি.জে-পি.ও বেশ কিছুদিন কিছু রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু তারাও সেইসব রাজ্যে 
পঞ্চায়েতের নির্বাচন করেন নি। এই হল পঞ্চায়েত সম্পর্কে বি.জে.পি. ও কংগ্রেসের অনুভূতি 
ও ভূমিকা । তাই পঞ্চায়েতের কথা বলা এদের মুখে মানায় না। পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েতি 
ব্যবস্থা দেখে অভিভূত হয়ে রাজীব গান্ধী ৬৪ তম সংবিধান সংশোধন বিল নিয়ে আসার 
উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু সেই বিল রাজ্যসভায় তিনি উপস্থিত করেন নি। অনেক ঢাকঢোল 
পিটিয়ে অনেক কথা বললেন কিন্তু পর্বতের মুধিক প্রসব হল, তারা কিছুই করলেন না। 
বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর দেখছি এখন শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে, তিনি ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন 
বিল নিয়ে এসেছেন। দেরিতে হলেও বোঝা যাচ্ছে যে কংগ্রেস দলের শুভ বুদ্ধির উদয় 
হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ভূমি সংস্কারকে বাদ দিয়ে আদর্শ 
পঞ্চায়েত হতে পারে না। আমরা জানি সারা দেশে ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে কংগ্রেস দলের 
অনীহা রয়েছে। কংগ্রেস দল এই ভূমিসংস্কারের কাজ করে নি। এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার 
আসার পর আমরা ভূমি সংস্কারের কাজ করেছি এবং তার ফলও আপনারা হাতেনাতে 
দেখতে পাচ্ছেন। আমি একটা হিসাব দিলেই আমার কথা যথার্থ প্রমাণিত হবে। ১৯৭৮ 
সালে যারা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি হয়ে এলেন তাদের একটা শ্রেণী বিন্যাস করে দেখা গেল 
সেখানে ৮৫ ভাগ প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে যারা হচ্ছেন ভূমিহীন ক্ষেতমজুর থেকে ৫ একর 
পর্যন্ত জমির মালিক। ১৯৮৩ সালের নির্বাচনের পর দেখা গেল যে পঞ্চায়েতে যারা নির্বাচিত 
হয়েছেন তাদের ৮৫ ভাগ ভূমিহীন থেকে ৩ একর পর্যন্ত জমির মালিক। এর সঙ্গে সঙ্গে 
৬৮ সালের নির্বাচনের পর যে সার্ভে হয়েছিল তারও একটা হিসাব দিচ্ছি। তখন ছিল 
প্রেসের আমল। সেই সময় দেখা গিয়েছিল যারা পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাদের 
৮১ ভাগই হচ্ছেন জমির মালিক। তারমধ্যে ৩২.৫ ভাগ সদস্য এবং ৯৫.৭ ভাগ সভাপতি 
ছিলেন বৃহৎ জমির মালিক ও ধনী পরিবার থেকে আগত। তাদের উদ্ৃত্ত জমি ছিল। আজকে 
কিন্ত চিত্রটা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। এরমধ্যে আরও একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে। 
পথ্ধয়েত আইনের সংশোধন করে এক তৃতীয়াংশের বেশি মহিলা প্রার্থীকে পঞ্চায়েতে নির্বাচিত 
করা গেছে। শতকরা হিসাবে এটা হল ৩৫ ভাগ এবং সংখ্যার হিসাবে এটা হল ২৪ হাজার 
৮৯৫ জন। তফসিলি জাতি, উপজাতির প্রার্থীর সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বেড়েছে। তাদের 
মধ্যে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তার সংখ্যা হল ২৬ হাজার ৩৬০ জন। আনুপাতিক হার ৩৭ 
শতাংশ। সর্বসাকুল্যে ৫৯ পারসেন্ট আসন সংরক্ষিত হয়েছে। ১৬টি জেলাপরিবদ, একটি 
মহকুমা পরিষদ, ৩৪০টি পঞ্চায়েত সমিতি, ৩ হাজার ৩২৪টি গ্রাম পঞ্চার়েতে শান্তিপূর্ণভাবে 
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তারজন্য তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
[2-35 __ 2-45 077] 


অভিমুখীকরণ, তাদের নিজেদের কাজটা যাতে ভাল করে বুঝে নিতে পারে। এরা 
বেশির ভাগ নতুন এসেছে, এরা আগে প্রশাসন পরিচালনার কোনও দায়িত্বে ছিলেন না, 
কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই তাদের ট্রেনিং এরও ব্যবস্থা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের 
পক্ষ থেকে। সাথে সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে এই পঞ্চায়েত গ্রামের লোকের উন্নয়নে 
অগ্রগতি ঘটিয়েছে। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে জয়নাল সাহেব বড় বড় কথা বলে গেলেন। কিন্তু 
কি দেখা যাবে যে সারা দেশে যা কৃষি যোগ্য জমি আছে, তার সাড়ে তিন ভাগ মাত্র 
পশ্চিমবাংলায়, আর সারা দেশে যা বিলিকৃত বন্টন হয়েছে তার ২০ ভাগ বিলি হয়েছে 
পশ্চিমবাংলায়। সারা দেশের ৪৩ লক্ষ একর জমি বিলি হয়েছে আর ১০ লক্ষ একর জমি 
বিলি হয়েছে পশ্চিমবাংলায়। ২১ লক্ষ মানুষকে পাট্রা দেওয়া হয়েছে। ২ লক্ষ ৬০ হাজার 
মানুষকে বাস্তহীনদের বাস্তু ভিটে দেওয়া হয়েছে। ১৪ লক্ষ বর্গাদারের নাম রেকর্ড ভুক্ত 
হয়েছে। ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আজকে কৃষি উন্নতি হয়েছে, ক্ষুদ্র সেচের প্রসার ঘটেছে। 
কংগ্রেসের আমলে মাত্র ২০ ভাগ জমি সেচ সেবিত ছিল, আজকে সেখানে ৫০ ভাগ 
অতিক্রম করেছে, ক্ষেত মজুরদের কাজের দিন বেড়েছে, তাদের শ্রম দিবস ১২৪ কোটিতে 
গিয়ে দাড়িয়েছে। শুধু শ্রম দিবস বাড়েনি, সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের আমলে ৭৬-৭৭ সাল পযন্ত 
৫ টাকা ৮ পয়সা ক্ষেত মজুরদের গড় মজুরি ছিল, আজকে ২৭টাকা ১৫, পয়সা গড় মজুরি। 
কোনও ক্ষেত্রে ক্ষেত মজুরদের ৩০ টাকা অতিক্রম করেছে, আর কংগ্রেসের রাজত্বে ক্ষেত 
মজুরদের খাটানো হতো নির্মম ভাবে তারা সূর্যোদয়ের আগে বাড়ি থেকে বেরোত, সূর্যাস্তের 
পর বাড়ি ফিরত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের অনেক আগে বেরিয়ে যেত। আজকে 
আট ঘন্টা কাজ এর দাবি পঞ্চায়েতের সাহায্যে গ্রামের ক্ষেত মজুররা আদায় করেছে, যার 
ফলে নতুন একটা জোয়ার এসেছে, ক্ষেত মজুরদের ক্ষেত্রে একটা জীবন এসেছে। কংগ্রেস 
আমলে তাদের উপর যে শোষণ চলত, আজকে তার অনেক অবসান ঘটেছে। সাথে সাণে 
কৃষি উৎপাদন বেড়েছে, ওদের আমলে কৃষি উৎপাদন হতো মাত্র ৭৪ লক্ষ টন, ৭৬-৭ 
সালে। এটা নাকি ওরা রেকর্ড করেছিল। ওদের রাজত্বে সবচেয়ে বেশি প্রডাকশন। আজবে . 
বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই বছর সেখানে ১২৬ লক্ষ অতিক্রম করে প্রায় ১২৭ লগ" 
এক কোটি ২৭ লক্ষ টন খাদ্য শস্য এই রাজ্যে উৎপাদন হচ্ছে। সাথে সাথে ওরা একট: 
কথা বললেন যে দারিদ্র। দারিদ্রের অনেকগুলো বিষয় আছে, হিসাব করতে হয়, ৭২৩" 
জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় দেখা সারা ভারতবর্ষে একজন মানুষ মাসে ১৫.২ কেজি খাদ্য যেখানে 
গ্রহণ করত, পশ্চিমবাংলায় সেই সময় গ্রহণ করতো ১৪.৭৭ কোজি। অর্থাৎ এটা ছিল ৭? 
৭৮ সালের সময়ে। সাথে সাথে ৪৫ তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা থেকে পাওয়া যায থে 
৮৯-৯০ সালে সারা দেশে খাদ্য শয্য এর গ্রহণের পরিমাণ যেখানে মাথাপিছু ১৪ কে 
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সেখানে পশ্চিমবাংলায় গ্রহণের পরিমাণ হচ্ছে ১৫.৪০ কেজি, দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার 
গ্রামে গঞ্জে উন্নয়নের অগ্রগতি ঘটেছে, পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের পায়োনিয়ার হিসাবে দেখা 
দিয়েছে। আগামী দিনে এই পঞ্চায়েত আরও যাতে সুন্দর ভাবে গড়ে উঠতে পারে, সফল 
ভাবে গড়ে উঠতে পারে, এই আশা রেখে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিন্হা $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
আমাদের সামনে পঞ্চায়েত এবং গ্রামীন উন্নয়নের যে বাজেট ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তার 
বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের তরফ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এসেছে, সেইগুলোকে 
আমি সর্বাস্তকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি শুরু করছি। আমার পূর্ববর্তী বস্তা 
মানিক বাবুর বক্তব্য আমি মন দিয়ে শুনছিলাম। উনি অনেক হিসাব দিলেন ৭৮ সাল এবং 
তারপর ৮৩ সালে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে এবং তারপরও যে আরও দুটো পঞ্চায়েত 
নির্বাচন হয়েছে, সেখানে কি ধরনের বা কি শ্রেণীভুক্ত মানুষ পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হয়েছে, তার 
হিসাব দিলেন। শতকরা ৭০ ভাগ কি ৮০ ভাগ তারা ক্ষেত মজুর, কি পাঁচ বিঘা জমির 
মহাশয়কে যে আপনারা অনুসন্ধান করে দেখুন যে যারা এ ভূমিহীন বা পাঁচ বিঘা জমির 
মালিক বা কুঁড়ে ঘরের মালিক ছিল ৭৮ সালে বা ৮৩ সালে যখন নির্বাচিত হয়েছিল। 
তারপর পাঁচ বছর নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের কি হয়েছে সেটা দয়া করে আপনারা একটু 
ভাল করে পরীক্ষা করুন সমীক্ষা করুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে তিনি আর ভূমিহীন 
আছেন, পাঁচ বিঘা জমির মালিক আছেন, না সেই কুঁড়ে ঘরের মালিক আছেন, না ভাঙা 
সাইকেলের মালিক আছেন, এটা একটু অনুসন্ধান করলেই মানিক বাবু বুঝতে পারবেন যে 
এই পঞ্চায়েতে ১৫/১৭ বছর ধরে কি হয়েছে। যাই হোক এই সম্পর্কে পরে আমি আরও 
বলব। আমার বক্তব্য শুরু করার আগে একটা প্রশ্ন মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে করতে চাইছি, যদি 
একটু ভাল করে শোনেন। সেটা আমি পরে আরও বলব। আমার বক্তব্য শুরু করার আগে 
একটা প্রশ্ন মাননীয় মন্ত্রীকে করতে চাইছি, তিনি যদি একটু ভাল করে ওনে তার জবাবি 
ভাষণের সময় উত্তর দেন তাহলে ভাল হয়। ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনের পরিপ্রেক্ষিতে 
আপনি যে সংশোধনী এনেছিলেন তাতে আপনি আমাদের দাবি মেনে নিয়ে দল বদল করলে 
গদস্য পদ চলে যাবে, এটা সংযোজিত করলেন সেকশন ২১৩(এ)-তে। এরজন্য আপনাকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এর ফলে আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, গ্রামাঞ্চলে একটা অদ্ভুত 
কা চলছে। ৯৪ সালের আইনে আছে, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোট দিতে 
পারবে না। ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনী অনুযায়ী আপনি এটা করেছেন, সুতরাং এবিষয়ে 
ধশার কিছু নেই। কোনও সদস্য দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়ে অন্য দলকে সমর্থন 
করলে সদস্য পদ চলে যাবে। বিগত নির্বাচনের পর যেসব ক্ষেত্রে প্রধান এবং উপ-প্রধান 
নির্বাচনে এক দলের লোক অন্য দলের লোককে সমর্থন করেছে তাদের কি হবে? বনু 
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জায়গায় এ জিনিস হয়েছে, কংগ্রেসের প্রধান বা উপ-প্রধান সিপিএম-এর লোকে সমর্থন 
করেছে বা সিপিএম-এর প্রধান বা উপ-প্রধানকে কংগ্রেসের লোকে সমর্থন করেছে। এই 
আইনের ফলে আজকে বহু গ্রাম পঞ্ঝায়েতে এমন একটা বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছে-_পঞ্চায়েত 
থাকবে, কি থাকবে না তাই বুঝতে পারছে না। নতুন করে আবার প্রধান, উপ-প্রধানের কি 
নির্বাচন হবে, যারা সমর্থন করেছিল তাদের কি সদস্য পদ চলে যাবে? আজকে এই প্রশ্নে 
বহু গ্রাম পঞ্চায়েতের সব-রকম কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর আমি 
আপনার কাছে পরিষ্কার ভাবে জানতে চাইছি। আমরা শুনেছি ৯৪ সালে যে আইন আনা 
হয়েছে তা ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল মহাশয়ের সম্মতি পেয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এ 
আইনের ধারাগুলো কবে থেকে প্রযোজ্য হবে? গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী হবে কিনা 
জানি না। সেকশন ২১৩৫এ), দল বদল বিরোধী সেকশন, যেটি এর মধ্যে যুক্ত করেছেন, 
সেটি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে কিনা আমরা জানি না। যখন আপনি উত্তর দেবেন তখন সেটা 
জানাবেন। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য যদি ভোট দিতে না পারেন তাহলে প্রধান, উপ-প্রধান, 
যারা ইতিমধ্যে এক বছর আগে নির্বাচিত হয়ে আছেন তাদের ক্ষেত্রে কি আবার নতুন করে 
নির্বাচন হবে, না ইতিমধ্যে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আছেন তারা থাকবেন এবং তাদের কাজ 
চালিয়ে যাবেন? এটা আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। কেন না, এটার কোনও রেন্রোস্পেকটিভ 
আযাফেক হবে কিনা জানি না। রেট্রোস্পেকটিভ আ্যাফেক্ট হওয়া উচিত নয়। গ্রামাঞ্চলের অনেক 
জায়গায়ই একটা দুটোর মেজরিটিতে প্রধান বা উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছে অনেকে__সুতরাং 
পথ্ণয়েত সমিতির সদস্য যদি ভোট দিতে না পারে এবং যদি অন্য কোনও দল থেকে এসে 
প্রধান, উপপ্রধান নির্বাচিত হয়ে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে প্রচন্ড অসুবিধার সৃষ্টি হবে। সুতরাং 
এই আইনটা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা সেটা আপনি দয়া করে 


এবারে আমি বলতে চাই যে, বর্তমানে আমরা যে পঞ্চারেত ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা 
করছি, এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আমরা দেখছি, মোটামুটি-ভাবে জওহর রোজগার যোজনায় যে 
টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেন এবং শতকরা ২০ ভাগ টাকা যা রাজ্য সরকারের দেওয়ার 
কথা-_দিতে পারছেন না নানা অসুবিধার জন্য-_সেই টাকার দ্বারা জওহর রোজগার যোজনাকে 
বাস্তবে রূপায়িত করার পঞ্চায়েত একটা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমান পঞ্চায়েত হচ্ছে 
জওহর রোজগার যোজনা রূপায়িত করার একটা যন্ত্র মাত্র। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতের 
আর কোনও কাজ-কারবার নেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি করা ছাড়া। এক দলের সঙ্গে 
অন্য দলের ঝগড়া, মারপিট, খুনোখুনি, এইসব গ্রামাঞ্চলে আজকাল যা হচ্ছে তার সবের 

_ ষুলে হচ্ছে পঞ্যায়েত। 


[2-45.-- 2-55 0৭7] 
যদিও পঞ্চায়েত নির্বাচিত হয়ে তারা এসেছেন, কিন্তু সেখান থেকে টাকা-পয়সা চুরি 
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করবার সুযোগ রয়েছে। সেখানে দুর্নীতি বন্ধ করা যাচ্ছে না। কোনও জায়গায় এর বিরুদ্ধে 
কমপ্লেন করলেও কিছু হয় না। কেবলমাত্র জওহর রোজগার যোজনায় কাজটা করবার জন্য 
গ্রাম বাংলায় পঞ্যায়েতের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে। নিউ হরাইজন ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত 
এই যে বইটা এতে কি বলেছে? এতে বলছে জওহর রোজগার যোজনা আজকে যদি কেন্দ্রীয় 
সরকার এই জওহর রোজগার যোজনা উইথড্র করে নেন তাহলে 1116 79110791255 
99০01719 ০৬০11) ০2110105590 1) 101101179 ৬/011. ৬/10166961 ৮/০ ৬0171 11 
৮/1010176501 17১01701090 1661 ৮/6 17760, ৮/০ ৮916 071 1010 01 2০001৬10195 
11001702101) 10097 0106 10৮/21)0 1২02891 %০9)9170. ৬৬179010611 15 50০0181 
(01950 01 11115980101), 10985 01 ০819705 0 6৬০1] 1912115 00 5০17901 0811৫- 
1705, ৪৬০91011116 15 09171500106 709 11২. 509 [9017551৬2 15 110 11২ 
10010] 01700 1] 006 6910. 01 010 9016716 06110 ৮10119/]) (106 02170179921 
৮/0010 117৬9 11016 10 00 2170 178) 1185০ 10 0010 10. 101)01 90 19951, 50176 
0116 [00110117015 ৮/০. 17791. 10 ৮01/ 017000190100, 00 59 019 19251. 
বুঝতেই পারছেন, জওহর রোজগার যোজনার টাকা কোনও কারণে কেন্ত্রীয় সরকার বন্ধ করে 
দেন তাহলে গ্রাম বাংলায় পঞ্চায়েতের কাজ করবার কিছু থাকবে না, ফলে অফিসের দরজায় 
চাবি মেরে নিজেদের ঘরে ঢুকতে হবে। জওহর রোজগার যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের ৮০ 
ভাগ এবং রাজ্য সরকারকে ২০ ভাগ টাকা দেবার কথা, কিন্তু এই ২০ ভাগ টাকাও রাজ্য 
সরকার দিতে পারছেন না। সুতরাং পঞ্চায়েতে বিপ্লব সাধন ' করেছেন বলে এত যে হৈহৈ 
করছেন, এর সবটাই কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকৃল্যে, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায়। সুতরাং 
এ-নিয়ে এত হৈচৈ করবার কোনও কারণ নেই। আজকে পঞ্চায়েতে যে টাকাটা আপনারা 
পাচ্ছেন সেই টাকা প্রপারলি ইউটিলাইজ করছেন না, প্রপারলি অডিটেড হচ্ছে না। গ্রামে 
আগে যাদের কিছুই ছিল না, যাকে আপনারা পাঁচ বিঘা জমি দিয়েছিলেন, পঞ্চায়েতের 
কল্যাণে আজকে তার বাড়ি হয়েছে, মোটর বাইক হয়েছে। একটু অনুসন্ধান করলেই আজকে 
গ্রাম বাংলায় কি অবস্থা সৃষ্টি করেছেন সেটা দেখতে পাবেন। ভূমি সংস্কার বাজেটের সময় 
বারবার উল্লেখ করেছি, আপনাদের সরকার আসার পর ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে যতটুকু হয়েছে 
সেটা প্রথম দুই তিন বছরে হয়েছে, কিন্তু তারপর আর কিছুই হয়নি! গত ১৪ বছর ধরে 
ভুমি সংস্কারের ক্ষেত্রে কোনও উন্নতি আর হচ্ছে না। বর্গা রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রেও ১৪ লক্ষের 
কথা যা, বলেছেন, ইকোনমিক রিভিউ দেখবেন, ১৪ বছর আগে তাতে যে ১৪ লক্ষের কথা 
বলেছেন এখনও সেটাই বলছেন। ১২ লক্ষ একর জমি যা ডিস্্রিবিউটেড হয়েছিল বলে 
বলেছিলেন সেটা এখনও সেই ১২ লক্ষতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার কাছে ফিগার আছে, ৭- 
» লক্ষ একর জমি আমরাই বিলি করে গিয়েছিলাম, কাজেই আপনাদের সময়ে উদ্বৃত্ত জমি 
২৩ লক্ষ একরের বেশি বিলি করেননি। সুতরাং ভূমি সংস্কারে বিপ্লব সাধন করেছেন 
একথাও ঠিক নয়, আপনারা ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশিদূর এগোতে পারেননি। এর কারণ 
ইল, পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমি রয়েছে এবং ৭ কোটি মানুষ গ্রামে বাস 
করেন। মার্কসীয় তত্ব অনুযায়ী এই জমির সবটাও যদি এদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে 
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দেন তাহলে মাথাপিছু ১৫ কাঠার বেশি বিলি করতে পারবেন না। আর ১৫ কাঠা জমির 
দ্বারা কারও সংসারও চলে না। কাজেই আমূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত 
সমস্যার সমাধান করে দেবেন, আপনাদের এই তত্টাও ঠিক নয়। এই দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
বেকার সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্রতা আপনারা দূর করতে পারবেন না। তার জন্য অনেক 
শিল্প গড়তে হবে- মাঝারি, ছোট, কুটির শিল্প, বিভিন্ন শিল্প গড়তে হবে। কিন্তু সেদিকে 
আপনাদের কোনও প্রয়াস নেই। আজকে কুটির শিল্পের কি দুর্দশা। পঞ্চায়েতগুলিকে যদি কুটির 
শিল্প করার দায়িত্ব দিতেন তাহলে একটা কাজের কাজ হত। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আপনারা 
বলছেন যে চক্তীপাঠ থেকে জুতো সেলাই সবই তারা করবে। এখানে একজন সচিব এবং 
একজন আ্যাসিস্ট্যান্ট আছেন, তারা হিসাব রাখবেন, লোকের দুর্দশা দেখবে, রাস্তা-ঘাট মেরামতের 
তদারকি করবেন। এতগুলি কাজ দেখার জন্য একজন সচিব এবং একজন ফাইল আ্যাসিস্ট্যান্ট 
আছেন। তারা কি করে এই কাজগুলি দেখবেন? আমরা বারবার মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছি যে 
আপনি আরও লোক দিন, মিনিমাম একজন আ্যাকাউন্টেন্ট দিন, যে হিসাব রাখবেন। আজকে 
অধিকাংশ পঞ্চায়েত সমিতিতে, জেলা পরিষদে ১৯৮৬ সাল থেকে অডিট হচ্ছে না এবং 
যেটুকু অডিট হচ্ছে, আমরা পি.এ.সি.র মিটিংয়ে দেখেছি যে গাদাগাদা হিসাবে গরমিল রয়েছে, 
সি.এবি-ও আমাদের কাছে রিপোর্ট করেছে। আমরা শুনেছি যে আপনারা নাকি সাকুলার দিয়ে 
বলেছেন যে এখন থেকে গ্রাম-পঞ্যায়েতের অডিটের রিপোর্ট মহাকরণে পাঠাতে হবে না, 
বি.ডি.ও"র কাছে জমা দিলে হয়ে যাবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতে অডিট কি করে হয়? পঞ্চায়েতে 
এক্সটেনশন অফিসার থাকেন, তিনি এটা করেন। আমি কাউকে ছোট না করে বলছি, তার 
স্ট্যাটাস খুব একটা বেশি নয়। সে যদি দেখে যে সি.পি.এম-এর গ্রাম পঞ্চায়েত দুর্নীতির দায়ে 
যুক্ত, সি.পি.এম-এর গ্রাপঞ্চায়েতের সদস্য গোলমাল করছে, কোনও পঞ্চায়েতের এক্সটেনশন 
অফিসারের ঘাড়ে মাথা আছে যে সে এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলবে? সে সি.পি.এম.-এর 
গ্রামধ্যায়েতের সদস্যের বিরুদ্ধে বলবে যে এত টাকা সে আত্মসাৎ করেছে? সে গ্রাম পঞ্চায়েতের 
প্রধানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কথা লিখবে কি করে? তাকে একটা চাপের উপরে থাকতে হয়। 
কাজেই তার অডিটের উপরে আমাদের বিশ্বাস নেই। কাজেই গ্রামপঞ্যায়েতে দুর্নীতি দূর হবে 
সেই ভরসা নেই। আমার একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। আমরা বিধান সভার সদস্য হিসাবে 
যদি কোনও কমপ্লেন করি আমি নাম করে বলছি, পুরন্দরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান সিপিএম 
ছিল। সে একটা পুকুর কেটেছে বলে দেখিয়ে দিল এবং ১০ আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে টাকাণুলি 
নিয়ে নিল। বিনয়বাবুর কাছে কমপ্লেন করা হল এবং বি.ডি.ও তদন্ত করে রিপোর্ট দিল থে 
এখানে কোনও পুকুর কাটা হয়নি, কোনও আ্যাকশন নেওয়া হয়নি। সেই পঞ্চায়েত এখনও 
আছে কিন্তু ইলেকশনে সেই প্রধান হেরে গেছে। এই অবস্থার যদি পরিবর্তন করতে হয় মর 
মহাশয়ের যদি স্বদিচ্ছা থাকে তাহলে গ্রামপঞ্ায়েতের জন্য যেটুকু টাকা কেন্দ্র থেকে আসছে, 
যেটুকু আপনারা দিতে পারছেন তা দিয়ে গ্রামপঞ্চায়েতে যাতে পারমানেন্ট আ্যাসেট গড়ে ওঠে 
সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, শুধু আইন করলেই হবে না। আপনি ৬ মাস অন্তর মিটিং করে 
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জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে বলেছেন। একটা গ্রামপঞ্চায়েতে যদি ২০ হাজার ভোটার থাকে, 
আর সেখানে যদি ১ হাজার লোক থাকে তাহলে কোরাম হবে£ আপনি কি ভাবে এটা 
গুনবেন? আমার এখানে ২৯৪ জন সদস্য। সেখানে কোরাম হল কিনা ঠিকমত গোনা যায় 
না। কাজেই আপনার ৩ হাজার ৩২৪ টি পঞ্চায়েতের কতগুলি শ্রামপঞ্চায়েত এই আইন 
মেনে মিটিং করছে? সেখানে গোজামিল দিয়ে চলে আসছে, আসলে কার্যকর ভূমিকা কিছু 
দেখছি না। 
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যাই হোক আমি আশা করবো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এইগুলি দেখবেন। এটা শুধু 
আমরা বলছি না, সমস্ত দলের লোকেরা বলছে। সি.পি.এম ছাড়া আপনাদের অন্যান্য যে 
সমস্ত শরিক দল আছে তারা সামনাসামনি বলতে ভয় পান। আপনাদের শরিক দলের অনেক 
মাননীয় সদস্য আমাকে বলেছেন যে আপনারা এই কথাগুলি তুলে ধরুন। একটা গ্রাম 
পঞ্চায়েতে আর.এস.পি., ফরোওয়ার্ড ব্লকের সদস্য আছে, তাদের কোনও বক্তব্যই সেখানে 
খাটে না। তাদের বক্তব্য শোনা হবে এই রকম কোনও আইন আছে? ধরুন একটা গ্রাম 
পঞ্চায়েতে ২০ জন সদস্য আছে, সেখানে আপনাদের সদস্য প্রধান হয়েছে, সেখানে কংগ্রেসের 
৮ জন সদস্য আছে। এই ৮ জন সদস্য তাদের নিজেদের কনস্টিটিউয়েল্সীতে তার এলাকার 
কাজ করবার ক্ষমতা রাখতে পারবে না? তাদের সেখানে উপেক্ষা করা হয়। ওই ৮ জন 
নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্যদের এলাকায় সি.পি.এম.-এর যারা হেরে গেছে কিংবা সি.পি.এম-এর 
পেটুয়া লোকদের দিয়ে কোথায় টিউবওয়েল বসবে, কোন রাস্তায় মাটি ফেলা হবে, কোন স্কুল 
মেরামত হবে সেইগুলি নির্ধারিত হচ্ছে। ওই ৮ জন সদস্যকে শুধু ডাকা হয় এবং ঠুটো 
জগন্নাথের মতো বসিয়ে রেখে দেওয়া হয়। কোনও প্রতিবাদ, কোনও কথা বলতে পারে না। 
আপনার আইনে কোনও প্রভিসন আছে পঞ্চায়েতের মেম্বাররা তাদের নিজ নিজ এলাকার 
উন্নয়ন মূলক কাজ তারা করাতে পারবে, পঞ্চায়েত প্রধান বা পঞ্চায়েতে যারা ক্ষমতায় 
থাকবে তারা সেটা করাতে বাধ্য থাকবে? তা না হলে তার নাম ইলেকটেড হবে, তারা কাজ 
করবার সুযোগ পাবে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নিয়ে শুধু মায়া কান্না কাদেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি 
যারা বিশ্বাস করেন তাদের এই জিনিস করা উচিত নয়। তা না হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি 
একেবারে পদদলিত হবে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় একটা আইন আনা উচিত যে বিরোধী সদস্যরা 
ইকুয়ালি কাজ করবার সুযোগ পাবেন তার ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে। ভূমিসংস্কার 
সম্বন্ধে কমিটি কি বলেছেন, নির্মল মুখার্জি এবং ডি. বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটি কি বলেছেন? তারা 
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কি বুঝলেন? এতে ভূমি সংস্কারের কাজ শেব। আর নতুন করে জমি-জমা পাওয়ার ব্যাপার 
নেই। যার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস ত্যাক্ট এর দ্বিতীয় সংশোধনী যেটা বিনয়বাবু 
এনেছিলেন আমরা তার বিরোধিতা করেছিলাম। কেন করেছিলাম? জমি পাওয়া যাচ্ছে না। 
ডিস্ট্রিবিউট করবার জন্য ডোবা, পুকুর, বাগান যা আছে ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসের একটা 
দিন সেই দিন থেকে সিলিং ধরা হবে। কি আইন আপনারা করেছেন। একেবারে আদর্শ 
আইন। ২০ বছর আগে য্চি কেউ জমি বিক্রি করে থাকে তাহলে সেই হতভাগ্যের জমি 
সিলিং-এর আইনের মধ্যে পড়বে। যার জমি ছিল, ২০ বছর আগে সে জমি বিক্রি করেছিল, 
হয়ত মেয়ের বিয়ের জন্য জমি বিক্রি করেছিল তাকে এখন খেসারত দিতে হবে। কিসের 
জন্য এটা করা হচ্ছে? আরও জমি চাই। দেখাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে আরও ৫০ বিঘা 
জমি আছে, আমাদের পার্টি করো তাহলে তোমাদের ১০ কাঠা করে জমি দেব। এই হচ্ছে 
মতলব। এতে সমস্যার সমাধান হবে না, শুধু পার্টিবাজি হবে, দলবাজি হবে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক 
সংস্কার হবে না, গ্রামের উন্নতি হবে না। যে উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত করেছেন সেই উদ্দেশ্য স্ধ্ণ 


' হবে না। 


(এ ভয়েস ঃ$ আপনার কি জমি নেই না কি?) 


আমার ইতিহাস জানো না, তোমরা এখন নতুন এসেছো, তাই আমার ইতিহাস জানো 
না, আমার ইতিহাস মুখ্যমন্ত্রী জানে। আমরা আগেও বলেছি অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত, 
পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং জেলাপরিষদে ১৯৮৬ সালের পর থেকে অডিট হচ্ছে না। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন যাতে অডিট হয় অডিট হলেও গ্রাম পঞ্চায়েতে অডিট নামে মাত্র হচ্ছে। 
সি.এ.জিকে দিয়ে যেটা করানো হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাপরিষদের বিরুদ্ধে যে 
কমেন্টস করছে, যে দুর্নীতির অভিযোগ করছে সেই ব্যাপারে যারা সত্যিকারের দোষী সেই 
দোষীদের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা 'যায় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন। বিভিন্ন 
জেলাগুলোতে আমরা কি দেখছি? জওহর রোজগার যোজনার টাকা তা গ্রামের উন্নয়নের জন্য 
খরচ না করে ব্যাঙ্কে রেখে সুদে খাটাচ্ছে। কি লঙ্জার কথা বলুন তো? এটা কি মহাজনা 
স্থা, জেলা পরিষদগ্ডলো কি এই সংস্থায় পরিণত হল? আমার কাছে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত 
যে হিসাব আছে, তার পরের হিসাব আমার কাছে নেই, তাতে ১১৩ কোটি টাকা এইভাবে 
রাখা হয়েছে ব্যাঙ্কে। মুর্শিদাবাদ জেলা এদের মধ্যে অন্যতম। জেলাগুলি হচ্ছে- মুর্শিদাবাদ, 
মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ এবং পুরুলিয়া। এরা ১১৩ কোটি ৬৩ হাজার টাকা 
বাক্কে রেখে সুদে খাটাচ্ছে। এটা সত্যি কিনা তা আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে 
চাইছি। শুধু তাই নয়, এরা নিজেদের পেটোয়া লোকদের, কনট্রাক্টরদের কাজ দিচ্ছে রিভাবে 
দেখুন। জেলা পরিষদের থেকে এবং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা নিজেদের পেটোয়া লোকদের 
কাজ দেওয়া হবে বলে লক্ষ লক্ষ টাকা গ্যাডভান্স দিয়েছে। তার কোনও আ্যাডজাস্টমেন্ট নেই 
এখনও পর্যস্ত। কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন। আমার পেটোয়া লোক বলে তাকে ত্যাডভাগ 
দিলাম পচ লক্ষ টাকা, বললাম, তুমি কাজ কর। এই রকম ব্যবস্থা আর কোন জায়গা? 
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আছে? কোনও কনট্রাক্টর যদি কাজ করেন, তাহলে কাজ শেষ করে তিনি বিল জমা দেন। 
তারপর তা পরীক্ষা করে দেখা হয় তার কাজ স্যাটিসফ্যাক্টরি হয়েছে কিনা, তারপর তার 
বিলের পেমেন্ট দেওয়া হয়। এটাই হচ্ছে সরকারি নিয়ম। সরকারি ক্ষেত্রে যেখানে কাজ 
হওয়ার পর কনট্রাক্টররা দু, তিন, চার এবং পাঁচ বছর পরে টাকা পাচ্ছে, সেখানে জেলা 
পরিষদ কনট্রাক্টরদের কাজের জন্য আযাডভান্স টাকা দিয়ে দিচ্ছে। এগুলো বন্ধ করতে হবে। 
তা নাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই যে কোটি কোটি টাকা যা তারা দিচ্ছে, তার অপব্যবহার 
হবে। আরও ইতিহাস আছে-_জওহর রোজগার যোজনার অবস্থা আপনারা শুনুন। ১৯৯৩ 
সালে কেন্দ্র দু'দফায়, একবার ১৭৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, এবং আর একবার ৪৪ কোটি 
১৩ লক্ষ টাকা স্যাংশন করেছিল, মোট ২২০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা তারা স্যাংশন করেছিল। 
আর তাতে রাজ্য সরকারের ম্যাচিং গ্রান্ট দেবার কথা ছিল ৫৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। 
১৯৯৩-৯৪ সালে, গত বছরে মোট বরাদ্দ ছিল ২৭৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা, কম টাকা নয়। 
কি হল? আমরা যতদূর খবরটা জানি, ১৯৯৩ সালের অক্টোবর পর্যস্ত খরচ হয়েছে মাত্র ৬১ 
কোটি টাকা, যেখানে স্যাংশনড হয়েছিল ২৭৬ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে জানতে চাইছি এই যে টাকাটা স্যাংশনড হয়েছিল তারমধ্যে ১৯৯৪ সালের ৩১ শে 
মার্চের মধ্যে কত টাকা খরচ করেছেন। আমি রাফ হিসাব একটা বলছি। এখানে মোট 
৩,৩২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, তারমধ্যে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিংয়ের ৮১টাকে বাদ দিতে হবে। 
আমি এ ৮১টি ধরেই বলছি ৩,৩২৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। বছরে যদি প্রত্যেকটি গ্রাম 
পঞ্চায়েত ৩ লক্ষ টাকা পেয়েছে বলে ধরে নিই- আপনি বলবেন একটা গ্রাম পঞ্চায়েত 
আড়াই-তিন লক্ষের বেশি টাকা পায় না, সেজন্য আমি আযাভারেজ তিন লক্ষ টাকা ধরে 
নিলাম__এই ৩,৩২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে তিনলক্ষ দিয়ে গুণ করলে দাঁড়াচ্ছে ৯৯ কোটি 
টাকা। তাহলে রাফ হিসাব মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ৯৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। 
. বাকি ১৭৭ কোটি টাকা তাহলে গেল কোথায়? এর হিসাব আমরা আপনার কাছে জানতে 
চাইছি। আপনাদের যে নীতি আছে তা আপনারা জানেন। জেলা পরিষদে যে টাকা যায় 
জওহর রোজগার যোজনাতে আমি যতদূর জানি, সেই টাকার ৮০ ভাগ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে 
দেবার কথা। 
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গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্যয়েত সমিতির হাতে খুব বেশি টাকা থাকে না খরচ করবার, 
সুতরাং এই টাকাগুলো কোথায় থাকে-_সরকারি কর্মচারিদের বেতনে চলে যায়, না কি জেলা 
পরিষদের কাছে গচ্ছিত থাকে, নাকি ব্যাঙ্কে সুদ খাটাচ্ছেন-__এই জিনিসটা জানতে চাই। 
তারপরে সচিব বা জব আ্যাসিস্ট্যান্ট যারা আছেন এদের সংখ্যা একদম বাড়েনি। আযকাউন্টেন্ট 
নিন। চৌকিদার এবং দফাদারদরা ১৯৭৭ সালে যেখানে ২৭ হাজার ছিল আজকে সেখানে 
কমতে কমতে ৮ হাজারে দীড়িয়েছে। এই চৌকিদার দফাদারদের দরকার, কারণ তারা গ্রামে 
পুলিশ হিসাবে পরিচিত। আজকে পঞ্চায়েতের উপরে বিশেষ ক্ষমতা আরোপিত হয়েছে 
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সেখানে চৌকিদার, দফাদারদের অর্থাৎ ক্লাশ ফোর স্টাফ সংখ্যা বাড়ান দরকার। সব সময়ে 
খবরাখবর পাঠাতে হয় তাতে তো পঞ্চায়েত প্রধান যাবে না, ওরাই যাবে। সুতরাং এই 
চৌকিদার, দফাদারদের ইউটিলাইজ করার দরকার। এই চৌকিদাররা মাত্র ১ হাজার টাকা করে 
পায়, তাদের টাকা আরও বাড়ান দরকার এবং এদের সংখ্যাও বাড়ানো দরকার। তারপরে 
শুনছি যে, অবসর গ্রহণের পরে সচিবরা ঠিকমতো পেনশন পান না। পঞ্চায়েত কর্মীদের 
পেনশনের টাকা ঠিকমতো আযালটমেন্ট থাকে না। এবং বারে বারে এস.ডি.ও বিডিও অফিসে 
ছুটতে হয়। সুতরাং এই বিষয়গুলো দেখবেন। আমার বেশি সময় নেই, বক্তব্য আর বাড়াব 
না, এইকথা বলে এর সদুত্তর পাব আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীমতী মিনতি ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পঞ্চায়েতমন্ত্রী 
তথা গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে সংক্ষেপে 
কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি বিরোধী দলের দুজন সদস্যর বক্তৃতা শুনলাম, মাননীয় 
বিরোধীদলের নেতার বক্তব্য শুনে আমার গ্রামবাংলার একটা প্রবাদের কথা মনে পড়ে গেল। 
আমাদের বাংলাতে একটা প্রবাদ আছে যে, যার কেউ নেই, তার আবার ফুলশয্যা। সুতরাং 
কংগ্রেসি রাজত্বে যেখানে পঞ্চায়েতই নেই, আইনই নেই তার আবার আলোচনা । এটাও ঠিক 
ফুলশয্যার কথা বলে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। মাননীয় বিরোধী 
দলের বক্তৃতা শুনে মনে হল এ যেন অক্ষমের আর্তনাদ। মাননীয় বিরোধীদলের নেতা চিৎকার 
করে বললেন যে বাজেট যেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল প্ল্যান, এটা স্টেট সাবজেক্ট নয়। আপনারা 
বলছেন সেন্ট্রাল প্ল্যানের কথা। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে এই প্ল্যান করতে গিয়ে, 
বিশেষ করে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতে কি ভূমিকা পালন করছে তা সকলেই জানি। 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সেখানে সংশোধনীগুলি আনতে গিয়ে সিলেক্ট কমিটিতে আলোচনা 
করে সিলেক্ট কমিটির অনুমোদন এটা কার্যকর হয়েছে। কাজেই বিরোধী দলের বক্তব্য শুনে 
এটা বাজেট বক্তব্য বলে ভুল হচ্ছিল। আমি শুধু সংক্ষেপে আরও কয়েকটি কথা বলতে চাই, 
' সেটা হচ্ছে যে, মহাত্মা গান্ধী পঞ্চায়েত রাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যে গোটা ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গ্রামবাংলার তথা গ্রামীণ উন্নয়ন হবে এবং চিন্তাই তিনি করেছিলেন। কিন্ত 
আমরা দেখলাম তার উত্তরসূরীরা পঞ্চায়েতকে মৃতপ্রায় করে রেখেছিলেন। সেই মৃতপ্রায় 
পঞ্চায়েকে আবার সজীব করে তুলেছে ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার, এইকথা মাননীয় 
বিরোধীদলের নেতা কখনই অস্বীকার করতে পারবেন না। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল 
পশ্চিমবাংলার গ্রাম বাংলায় বামক্রন্ট সরকার তখন ছিল না, কিন্তু লালঝান্ডা একটি ছিল। 
সেই সময় গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা যে জমি আন্দোলন করেছিল, ভূমি আন্দোলন 
করেছিল সেই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নতুন শ্রেণী গড়ে 
উঠেছিল, সেই শ্রেণীকে আমরা দেখেছি ৭৮ সালে পঞ্চয়েতি নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কি ব্যাপক 
পরিবর্তন এনেছিল। আমাদের বংশীহারি এলাকায় ৯ নম্বর সরিষা গ্রাম পঞ্চায়েতে এ সামন্ত 
শ্রেণীর প্রতিনিধি শ্রীমতী জুলেখা আবেদিন তিনি বাড়ির ক্ষেত মজুরের হাতে পরাজিত 
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হয়েছেন। এইভাবে সারা বাংলাদেশের গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব একটা পঞ্চায়েতি 
ব্বস্থার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধী পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের যে সম্মেলন হয়েছিল, সেই সম্মেলনে তিনি পশ্চিমবঙ্গের 
এবং কর্ণাটকের পঞ্চায়েত সম্পর্কে প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু রাজীব গান্ধী যখন কর্ণটকের 
প্রশংসা করছেন আমরা তখন দেখলাম হায়দ্রাবাদে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুর্যাল 
ডেভেলপমেন্ট এর সমীক্ষায় কর্ণাটকে ৮০ শতাংশ পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি জোতদার জমিদারদের 
প্রতিনিধি হিসাবে আসেন, সেখানে পশ্চিমবাংলাতে ৭৫ শতাংশ শ্রমিক কৃষক শিক্ষক দোকানদার 
নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে তারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন, এটাই পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার 
সাফল্য। আজকে এই পঞ্চায়েতকে নিয়ে গ্রাম বাংলার প্রতিনিধিরা তাদের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করে। আজকে পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ জীবনের উন্নতি সাধন 
করে চলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা গণতন্ত্রের কথা 
বলছেন, পঞ্চায়েতের কথা বলছেন, ৯১ সালে কর্ণটকে পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল, 
আমরা দেখেছি হাইকোর্টে কেস করে সেই পঞ্য়েতি নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হল। আমরা 
দেখলাম তারপরে সুপ্রীম কোর্টে সেই কেস গেল। সুপ্রীম কোর্টে ডিসিসন হয়েছিল ৯২ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পঞ্চায়েতি নির্বাচন করতে হবে। আমরা দেখলাম পঞ্যার়েতি নির্বাচনে মৈলি 
সরকার করলেন না, গত ১৫ই মে পঞ্চায়েতি নির্বাচনে হওয়ার কথা ছিল, সেটা সরকারি 
প্রশাসনিক যন্ত্র ব্যর্থ করে দিল। আমরা কাগজে দেখেছি ঘোরপাড়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রী তিনি 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্তনাদ করছেন, জনগণের কাছে যেতে পারবো না, লোকে গায়ে থুতু দেবে। 
রাগে, দুঃখে এ পধ্গয়েত মন্ত্রী ঘোরপাড়ে পদত্যাগ করলেন, এই হচ্ছে কংগ্রেস শাসিত 
রাজ্যের চেহারা। আজকে পশ্চিমবঙ্গে আমরা পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি, আজকে 
নিঃসন্দেহে এটা সাফল্য। পশ্চিমবাংলার এই সাফল্য বাইরে থেকে যারা আসছে তাদেরকে 
ভারত সরকার- বিদেশি প্রতিনিধিদেরকে পঞ্চায়েতের সাফল্য দেখাবার জন্য পশ্চিমবাংলায় 
পাঠাচ্ছেন। মাননীয় সদস্য অতীশ সিনহা মহাশয় কতকগুলি বক্তব্য রাখলেন, তিনি বললেন 
৭৩ তম সংশোধনীকে বামফ্রন্ট সরকার সমর্থন জানিয়েছেন, সেইজন্য বামফ্রন্টকে তিনি ধন্যবাদ 
জানাচ্ছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এই কারণে ৭৩ নম্বর সংশোধনীর 8/৫ পাতায় প্রগতিশীল 
কথা বলা হয়েছে, পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে যে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা সেই 
' পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় আইনগুলিকে অনেক আগে বামফ্রন্ট সরকার বাস্তবে পরিণত করেছেন। 
তাই বিরোধী দলের ধন্যবাদ আমাদের দরকার নেই। তারা বলেছেন এন.আর.ই'পি. এবং 
আর.এলই.জি-পি. দুটোকে এক করে জে.আর.ওয়াই হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না 
দিলে পশ্চিমবাংলার পঞ্চয়েতি ব্যবস্থা শ্মশান হয়ে যাবে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার যে ৮০ 
শতাংশ টাকা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামোন্নয়নের জন্য দিয়েছেন এটা কি মাননীয় বিরোধী দলের 
পৈতৃক সম্পন্তি। 
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মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে পূর্বাঞ্চলীয় সম্মেলনের রাজীব গান্ধীর কথাটা আমা 
মনে পড়ছে, তিনি এখানে এসে ঘোষণা করেছিলেন, এক টাকা যদি রাজ্যে পাঠানো হ 
তাহলে তার বারো আনা ব্যয় হবে শ্রমজীবী, কৃষক, মেহনতি মানুষের জন্য। কিন্তু আজে 
সেই কথা তারা এখানে বললেন না। আজকে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা ট্যাক্সের কথ 
বললেন। আপনাদের কংগ্রেসি রাজ্যে পঞ্চায়েতই নেই, তারা আবার কি ট্যাক্স ধার্য করবেন 
বৌ নেই তার আবার ফুলশয্যা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি শুধু একটা কথা বলে 
চাই, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত আজকে যান্ত্রিকতাই পরিণত হয়নি। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবাংলা 
যে পঞ্চায়েত হয়েছিল তখন গ্রামীণ মানুষের মধ্যে উচ্ছাস দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এখন সে 
ব্যহত হয়েছে। আমরা দেখেছি প্রথম প্রেমে যে উচ্ছাস থাকে, বিবাহিত জীবনের ২৫ বছ, 
পরে সেটা স্তিমিত হয়ে যায়। তখন আস্থার মধ্যে দিয়ে একটা পরিণত সন্বন্ধ গড়ে ওঠে 
আজকে ১৭ বছর পরে গ্রামীণ মানুষের মধ্যেও সেই উচ্ছাস নেই, কিন্তু একটা আস্থা গ্ 
উঠেছে। সুতরাং সেই উচ্ছাস আজকে আর পরিলক্ষিত করা যাবে না। আপনারা দুর্নীতি; 
কথা বললেন। কংগ্রেসি সদস্যরা পঞ্চায়েতে থাকবেন, আর পশ্চিমবাংলায় দুর্নীতি থাকবে ন 
এটা হতে পারে না। আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে বলব অডিট ব্যবস্থাকে আরও কঠো? 
করা দরকার। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখছি যে পঞ্যায়েতগুলিকে আজবে 
দুর্নীতির পাহাড় জমে গেছে। আমরা ডি.এম-কে দরখাস্ত করেছি, কিন্তু কোনও বিচার হয়নি 
মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এখানে আছেন, তিনি জানেন, সেখানে ত্যান্টিসিপেটারি বে 
নিয়ে সেই পঞ্চায়েত প্রধানকে মুক্ত করে তাকে তার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল 
সুতরাং কংগ্রেসিরা পঞ্চায়েতে থাকবে, আর পঞ্চায়েতে দুর্নীতি থাকবে না, এটা হতে পারে 
না। অতীশবাবু এখানে বললেন পশ্চিমবাংলায় নাকি বামফ্রন্ট সরকার কংগ্রেস দলকে মর্যাদ 
দিচ্ছে না। বিরোধী দলকে মর্যাদা দিচ্ছে না, এটা অত্যন্ত ভুল তথ্য। বর্ধমান জেলার ৬২ জ, 
জেলা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ৩ জন মাত্র কংগ্রেস সদস্য। সেই তিনজনের মধ্যে দু'জনবে 
স্থায়ী সমিতির মেম্বার করা হয়েছে। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয়, বিরোধী দলকে মর্যাদা দেওয় 
হচ্ছে না। শাখারী দু নম্বর ব্লকের ১ জন সদস্যের মধ্যে আটজন হচ্ছে সি-পি.এমের, আর 
তিন জন হচ্ছে আর.এস.পির সদস্য। সেখানে আর এস পি সদস্যকে প্রধান করা হয়েছে। 
আমরা জানি, পশ্চিমবাংলার মানুষ আপনাদের কথায় কান দেবেন না। পরিশেষে আমি 
বিরোধী দলের বন্ধুদের একটা কথা বলতে চাই। আপনারা বলেছেন পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আমর 
নাকি কোনও সাফল্য দেখাতে পারিনি। আমি সংখ্যাতত্ব দিতে চাই না, পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতে? 
সাফল্য দেখে আসুন গঙ্গারামপুরে গিয়ে। সেখানে পাখারি বিলে দু লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে৷ 
লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ সেখানে কাজ করছে। ভাবনাদিঘি, মনসাদিঘি, বিভিন্ন দিঘিগুলে 
খনন করার জন্য গরিব মানুষগুলো সেখানে কাজ পাচ্ছে। এই হচ্ছে পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত 
আজকে পঞ্চায়েতে মহিলা সদস্যদের ট্রেনিং না দ্রিলেও চলবে, কারণ তারা খেটে-খাওয় 
মানুষের ঘর থেকে উঠে এসেছে। এই কর্থাঁবলে, বিরোধীদের দেওয়া ছাটাই প্রস্তাবে 
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বিরোধীতা করে এবং আমাদের পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে বাজেট এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 

শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী ডাঃ সূর্যকাত্ত 
মিশ্র ধিনি পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তিনি তার দপ্তরের যে ব্যয়বরাদ্দের 
দাবি আজ এই সভায় পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে 
যে সব কাট মোশন আনা হয়েছে তা সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, আমার আগে 
আমাদের দলের পক্ষ থেকে এবং সরকারপক্ষ থেকে দু জন করে বক্তা তাদের বক্তব্য 
যে কুয়োর ব্যাঙেদের কথার আর কি উত্তর দেব। কুয়োর ব্যাঙ কুয়োকেই সমুদ্র বলে মনে 
করে কারণ সমুদ্র সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা নেই। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের সেই গল্পটা বলে 
আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। তবে এই কুয়োর ব্যাঙরা যদি কুয়োটাকেই ভালোভাবে 
জানতেন তাহলেও তাদের কিছুটা জানা হত, শেখা হত কিন্তু দেখলাম সেটাও তারা জানেন 
না। ওরা বললেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়নি। নির্বাচনের কথা 
বলতে গিয়ে ওরা বললেন যে কর্ণাটকেও পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়নি। স্যার, আমি কোনও ' 
দৈনিক পত্রিকা থেকে উদাহরণ দেব না, পঞ্চায়েতি রাজ বলে সূর্যবাবুর দপ্তর থেকে যে বইটি 
প্রকাশিত হয়েছে তার ৩৩ তম সংখ্যা, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারির সংখ্যা যেটা প্রকাশিত হয়েছে 
তাতেই কর্ণাটকের কথা বলা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে কর্ণাটকে লাস্ট পঞ্চায়েত 
নির্বাচন হয়েছে দলহীনভাবে ১৯৯৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর। এই তথ্যটাই যদি ওরা না 
জানেন তাহলে আমি ওদের কথার উত্তর কি দেব? তারপর কর্ণাটকের রাজ্য নির্বাচন 
কমিশনারের নামও ঘোষিত হয়েছে ২৬শে মে ১৯৯৩ সালে এবং তার নাম হচ্ছে 
পি.এস.নাগরাজন। কর্ণাটক একটি কংগ্রেসি রাজ্য এবং এই রাজ্য সম্পর্কে সব তথ্য এই বই- 
তে আছে। আর আপনারা এ রাজ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনার করছেন তরুন দত্তকে। 
আপনাদের ধামাধরা একটা লোক, যার ইমপারসিয়ালিটি সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট প্রশ্ন ও 
সন্দেহ আছে এবং যিনি সাঁই বাড়ির ঘটনার নায়ক, তাকে আপনারা রাজ্য নির্বাচন কমিশনার 
করলেন। তারপর আপনারা বলেছেন যে এখানে বেশি সংখ্যায় মহিলারা যাতে পঞ্চায়েত 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন তারজন্য মহিলাদের জন্য ওয়ান থার্ড আসন সংরক্ষিত 
করা হয়েছে। আপনারা বলেছেন, এতে নাকি আপনাদের স্থান ভারতবর্ষে প্রথম। আমরা তো 
জানি প্রথম একজনই হয়, দুজন কি করে হল বুঝতে পারছি না। এই পঞ্চায়েতি রাজ বই- 
এর ৬ এর পাতায় আছে দেখুন, সেখানে বলা হয়েছে যে উড়িষ্যা রাজ্যের গ্রামপঞ্চায়েত ও 
পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন হয়ে গেল ১৯৯২ সালে মে, জুন মাসে। উড়িষ্যার পঞ্চায়েত এবং 
পৌরসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উড়িয্যা প্রথম। তারা 
১৯৯২ সালের মে, জুন মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছে। সেখানে মহিলাদের জন্য ৩৩ 

ংশ আসন সংরক্ষিত থাকায় প্রায় ২৫ হাজার মহিলা সেখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। 
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রাজীব গান্ধীর আদর্শ ছিল মহিলাদের জন্য সিট রিজার্ভ করে রাখার এবং সেই চাপে পড়েই 
আপনারা এখানে মহিলাদের জন্য সিট রিজার্ভ করে রেখেছেন, কাজেই মহিলাদের জন্য আসন 
সংরক্ষণের ব্যাপারে আপনারা প্রথম একথা বলবেন না। আপনারা পঞ্যায়েত আইন সংশোধন 
করতে বাধ্য হয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের চাপে পড়ে কাজেই এতে আপনাদের কৃতিত্ব কিছু 
নেই। তবে আপনারা পঞ্চয়েতকে এখানে যা করেছেন তাতে আমরা দেখছি পঞ্যায়েতগুলিকে 
কাবুলিয়লাতে পরিণত করেছেন। একটা গরু ছাগল পুষলে তারজন্য ট্যাক্স দিতে হবে, মানুষ 
জন্মালে ট্যান্স দিতে হবে। মানুষ মরে গেলে তাকে পোড়াতে গেলেও পঞ্চায়েতকে ট্যাক্স দিতে 
হবে। এইভাবে পঞ্চায়েতগুলিকে আমরা দেখছি আপনারা কাবুলিওয়ালাতে পরিণত করেছেন। 
তারপর পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করতে গিয়ে আমরা দেখেছি আপনারা আপনাদের দলের 
কথাটা ভুলতে পারেন নি, সেখানে দলের স্বার্থ যাতে পুরণ করা যায় সে ব্যবস্থা আপনারা 
করে রেখেছেন। আমরা দেখেছি, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতে কংগ্রেস জিতেছে দুশো 
ভোটে অথচ জেলাপরিযদে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৬ ভোট। সেইজন্যই আমরা বলেছিলাম ঘে 
ব্যালট বঝ্সগুলি নিয়ে গিয়ে বিডি.ও অফিসে রেখে দিন, পরের দিন কাউন্টিং হবে। 
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একজন প্রিসাইডিং অফিসার সকাল থেকে নির্বাচন করছেন, তার আগের দিন বুথে 
তাকে থাকতে হয়েছে, তাকে তিনটে টায়ারের ভোট নিতে হচ্ছে সারা দিন, তিনি ক্রাস্ত হয়ে 
পড়েন, সেখানে আমরা বলেছিলাম পরের দিন কাউন্টিং করুন বি.ডি.ও.র অফিসে। তার 
করলেন না, কারণ আপনারা ওখানে ম্যাল প্র্যাকটিস করবেন, আপনারা যেরকম ভাবে ম্যাল 
প্র্যাকটিস করে জিতেছেন জেলা পরিষদে। নির্বাচনের আইন পাল্টাতে গিয়ে সেখানে দলের 
কথা বেশি করে চিন্তা করেছেন। এই সরকার পঞ্চায়েতের দুর্নীতির কথা চিস্তা করেন না, 
আজকে আপনারা পঞ্চায়েতে শুধু কনট্রাক্টার তৈরি করেছেন, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আপনারা 
কোনও সম্পদ সৃষ্টি করতে পারেন নি। ৭৮ সাল থেকে নির্বাচন হচ্ছে। এখনও পর্যস্ত 
পঞ্চায়েত মেম্বারদের মিটিং-এ উপস্থিত থাকার জন্য যে আালাউয়ে্স দিতে হয়, তা এখনও 
পর্যস্ত রাজ্য সরকারকে দিতে হয় কেন? আপনারা যদি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি 
করতে পারতেন তাহলে সদস্যদের এই আ্যালাউয়েন্সটা আপনারা দিতে পারতেন। আপনারা 
পঞ্চায়েত দপ্তরে একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন, সদস্যদের জন্য কল্যাণীতে। জয়নাল 
সাহেবকে বারে বারে নিমন্ত্রণ করে সেখানে নিয়ে যান। আপনারা ট্রেনিং এর জন্য দু কো 
টাকা খরচ করলেন স্টেট ইনস্টিটিউট অব পঞ্চায়েতে ট্রেনিং দেবার জন্য। তার রিটার্ণ আপনি 
কি পেয়েছেন? পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর আগে আলাদা ছিল, সেটাকে আপনি এক 
করে দিয়েছেন ভাল কথা। কিন্তু গ্রাম উন্নয়ন যেটা বললেন, আপনি সত্যিই পঞ্চায়েত নির্বাচন 
করেছেন যে করেই হোক, রিগিং করে হোক, যে করেই হোক আপনারা করেছেন। থ্রি টারার 
সিস্টেম খাড়া করেছে, এটা ভাল করেছেন। কিন্তু ৭৮ সাল থেকে ৮০ সাল পর্যস্ত পঞ্চায়েতে 
কোনও কাজ দিতে পারলেন না। আপনারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গ্রাম উন্নয়নের জনা গ্রামীণ 
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ডেভেলপমেন্টের জন্য কোনও পরিকাঠামো করতে পারলেন না, বেন্ত্রীয় সরকারের উপর 
নির্ভর করে বসে থাকতে হল। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ দফা কর্মসূচি, এন.আর.ই.পি., 
আর.এলই.জি.পি., এই সব ২০ দফা কর্মসূচি রূপায়ণ করার জন্য পঞ্ঘায়েতকে ভার দিলেন। 
সেইগুলো বন্ধ যখন হয়ে গেল, আপনাদেরও কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আবার জওহর রোজগার 
যোজনা যখন চালু হল তখন আবার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ শুরু হল। রাজ্য সরকার 
নিজেদের পক্ষ থেকে এখনও পর্যস্ত একটাও কর্মসূচি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ইমপ্লিমেন্ট করার 
জন্য আনতে পারেননি। কেন্দ্রীয় সরকারের যে স্বীমগ্ুলো এসেছে, সেইগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট 
করার জন্য পঞ্চায়েতকে ভার দিয়েছেন জাস্ট পোস্ট ম্যানের মতো। গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের 
যে কর্মসূচি সেই সব করতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দিয়ে আপনারা করছেন, 
সেখানেও তছক্রপ হচ্ছে। সেই টাকার হিসাব পর্যন্ত দিতে পারছেন না। পাবলিক হেলথ 
ইঞ্জিনিয়ারিং জল সরবরাহ করার জন্য টাকা দিয়েছে, কটা জেলা পরিষদ তার হিসাব 
দিয়েছে? একটাও হিসাব দিতে পারেনি। শুধু মাত্র ৫ টা জেলা পরিষদ তার হিসাব দিতে 
পেরেছেন, তার মধ্যে দুটো আংশিক। আপনি গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যে কর্মসূচি নিয়েছেন, 
সেইগুলো যদি দেখি, আই.আর.ডি.পি. প্রকল্পে সুসংহত গ্রাম উন্নয়নে ৯২-৯৩ সালে ১ লক্ষ 
৫৪ হাজার ৭৫৭ টাকার মধ্যে করেছেন মাত্র ৪৭ হাজার ৭২৬। এটা ৩০.৮৩ পারসেন্ট। 
তার মধ্যে পুরণ করতে পেরেছেন ৩০.১৮ পারসেন্ট। তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের 
জন্য লক্ষ্য মাত্রা ধার্য হয়েছিল যথাক্রমে ১,১৩,৮৮৫ এবং ২,৮৩৮, কিন্তু আপনারা তা পুরণ 
করতে পারেন নি। আপনারা তফসিলি জাতিদের ক্ষেত্রে করেছেন ১৫.১ পারসেন্ট এবং 
উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৫.৯৬ পারসেন্ট করেছেন। ফলে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্য 
অনেক পিছিয়ে আছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তফসিলি জাতিদের ক্ষেত্রে আমাদের স্থান ৫ম, আর 
উপজাতিদের ক্ষেত্রে আমরা ২৩-তম স্থান আছি। ট্রাইসেমে গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্ম 
সংস্থানের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের আযানুয়াল রিপোর্টটা একটু দেখুন--১৯৯৩-৯৪ সালে লক্ষ্য 
মাত্রা ছিল ২৪,৬৬০, আপনারা কত জনকে দিতে পেরেছেন, ৭,১৫২ জনকে। অর্থাৎ লক্ষ্য 
মাত্রার ২৯.৬৬ পারসেন্ট আপনারা পূরণ করতে পেরেছেন। অর্থাৎ ১৯৯৩-৯৪ সালে আপনাদের 
আ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে ২৯.৬৬ পারসেন্ট। এরপরেও আপনারা কংগ্রেসকে গালাগাল দিচ্ছেন। 
'গ্রেসি রাজত্ব কেরলায় এ সময়ের আযাচিভমেন্ট হচ্ছে ৫৪.৮৯ পারসেন্ট। মধ্য প্রদেশে এ 
সময়ের আযাচিভমেন্ট হচ্ছে ৩৭.৭০ পারসেন্ট। তাহলে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত 
রাজাগুলি পশ্চিমবাংলার তুলনায় এ ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে রয়েছে। আপনারা যদি এখন 
বলেন যে, এই তথ্য গুলি ভুল তাহলে আমার কিছু বলার নেই। যদি বলেন ১৯৯৩-৯৪ 
সালের আ্যান্যুয়াল রিপোর্ট সম্পূর্ণ ভুল, তাহলে আর কিছু বলার নেই। এসব ক্ষেত্রে আপনারা 
পোস্ট ম্যান ছাড়া আর কিছু নন, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে, সেটা আপনারা পঞ্চায়েতকে 
দিচ্ছেন কাজ করার জন্য। অথচ সেই কাজও এখানে হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, আপনারা 
সঠিক কর্মসূচি রূপায়ণ করতে পারছেন না। অর্থাৎ আপনারা কেন্দ্রীয় প্রকল্প গুলিও ইমপ্রিমেন্ট 
করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাহলে কি করে আপনাদের প্রশংসা করব? আমি নিশ্চয়ই সব ব্যাপারের 
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বিরোধিতা করছি না, আপনারা নিশ্চয়ই কিছু ভাল কাজ করেছেন। পঞ্চায়েত সমিতির 
মেম্বারদের ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে প্রশংসা করেছি। কিন্তু ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলিতে কি করে প্রশংসা 
করব। তারপর আমরা ইন্দিরা আবাসন যোজনায়ও একই অবস্থা দেখছি। সেখানে তফসিলি 
জাতি ও উপজাতিদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পে যে টাকা দিয়েছিলেন--১৯৮৫-৮৬ 
সাল থেকে এই প্রকল্প শুরু হয়েছে, ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত, ৬ বছরে যেখানে লক্ষ্যমাত্রা 
ছিল ৮২, ২০৬ জনকে সুযোগ দেবেন, এতগুলি পরিবার ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পে বাড়ি তৈরি 
করবেন, আপনারা সুযোগ দিতে পেরেছেন ক'জনকে, ৫০ হাজার ৬০ জনকে। তাহলে 
৩২,১৪৬ জনের কি হল? এই দরিদ্র আদিবাসী, তফসিলি মানুষ গুলি বঞ্চিত হল। এর জন্য 
কে দায়ী? ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পের সুযোগ থেকে আপনারা মানুষকে বঞ্চিত করছেন। অথচ 
আপনারা পঞ্চায়েতের ইনয্রান্ট্রাকচারের সাফল্য দাবি করছেন। এই যে কাজ আপনারা করতে 
পারলেন না, এর জন্য আপনাদের আমরা দায়ি করব না। আপনারা জবাব দেবেন না? কেন 
পারেন নি? জবাব দিন। আপনারা জওহর রোজগার যোজনার ক্ষেত্রে খুব কৃতিত্ব দাবি 
করেন। এক্ষেত্রে আমরা দেখছি বেশ কয়েকটা রাজ্যই ব্যর্থ। পশ্চিমবাংলা সহ কয়েকটি রাজ 
জওহর রোজগার যোজনার টাকা-_যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দেয়-_এক 
খাত থেকে অন্য খাতে চলে যায়। একটা স্কীমের টাকা অন্য স্কীমে চলে যায়। কেন এটা 
হবে? তারপর আমরা দেখছি এ ক্ষেত্রে আপনারা ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে ১৯৯১-৯২ সাল 
পর্যন্ত লক্ষ্য মাত্রা পূরণ করেছেন কত, না ৯১.৩৫ শতাংশ। 
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যেখানে মধ্যপ্রদেশ এবং কেরলসহ অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলি ১০০ শতাংশ 
করেছে সেখানে আপনারা পিছিয়ে আসছেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ইন্ট্রোডিউস 
করবার ক্ষেত্রে আপনারা পিছিয়ে পড়েছেন। তিনটি পঞ্চায়েত নির্বাচন করে ফেলেছেন, কিন্ত 
পঞ্চায়েত পদাধিকারীদের সামনে কোনও কর্মসূচি তুলে ধরতে পারেন নি যারজন্য কেন্দ্রীয় 
সরকারের কর্মসূচিগুলি রূপায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারই জন্য আজকে এই যে বাজেট, 
একে সমর্থন করতে 'পারছি না। তাই কাট মোশনকে সমর্থন করে বক্তব্য শেব করছি। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই সভায় পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রা 
মন্ত্রী মহাশয় তার দপ্তরের জন্য বাজেট বরাদ্দের যে দাবি পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন 
জানাচ্ছি। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে পঞ্চায়েত যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিতে পারে তার প্রমাণ আমরা আমাদের রাজ্যে পেয়েছি বারেবারে। স্বাভাবিকভাবে তাই এই 
দপ্তরের গুরুত্ব দিনের পর দিন বাড়ছে এবং বাড়ছে বলেই আজকে বিরোধী দলনেতা ড' 
জয়নাল আবেদিন, অতীশ সিন্হা মহাশয়, আব্দুল মান্নান মহাশয়-_এঁরা এই বাজেট বন্তৃতাঃ 
অংশ গ্রহণ করেছেন। যদিও তারা তাদের বক্তৃতায় খানিকটা উ্মা প্রকাশ করেছেন এই বণে 
যে, এই দপ্তরে ভাল কিছু কাজ হয়নি, সম্পদ সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু তাদের বক্তব্য থেকে এটাও 
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মনে হল, তাদের ক্ষোভটা সেই কারণে নয়, বরং ভাল কাজ এবং সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে বলেই 
চাথ ঝাপসা হয়ে গেছে আগামী দিনের কথা ভেবে। আমি ভেবে পাই না যে, ওঁরা গ্রামে 
বাস করেন, নাকি শহরে বাস করেন। যদি গ্রামে বাস করতেন তাহলে নিশ্চয়ই বাস্তব চিত্র 
ওঁদের চোখে পড়ত। বিগত পনের ষোল বছর ধরে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় যে 
সমস্ত কাজকর্ম হয়েছে তার প্রমান তারা গ্রামে ঢুকলেই পেতেন। তাই বলব, এখানে তারা 
সত্যকে চেপে গিয়ে একটা রম্যরচনা সৃষ্টি করছেন। কিন্তু গ্রামের মানুষ যারা তারা স্বচক্ষে 
দেখছেন যে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামে অনেক উন্নতিসাধন করা গেছে। আজকে তারা . 
পঞ্চায়েতকে তাদের আশা-ভরসা স্থল হিসাবে দেখতে শুরু করেছেন। আজকে গ্রামে সরকার 
হিসাবে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গ্রামের বহুবিধ সমস্যা দূরীকরণের ব্যাপারে। এটা একটা 
পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষায় আমরা সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছি এবং তারফলে আমাদের 
অভিজ্ঞতার ভান্ডার বাড়ছে। এক্ষেত্রে ক্রটিও কিছু আমরা লক্ষ্য করছি এবং এ-ব্যাপারে 
আমাদের দৃষ্টি খোলা রয়েছে। এদিকে আমরা প্রতিনিয়ত নজর রাখছি। তারই জন্য সময়ে 
সময়ে পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে এমন প্রবণতা 
কিছু কিছু জায়গায় দেখা দিচ্ছে যে, পঞ্চায়েত মানে প্রধান এবং যা করবার করবেন প্রধান, 
পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে যা করবেন সভাপতি এবং জেলা পরিযদে যা করবেন সভাধিপতি। 
এই ধরনের প্রবণতা যাতে না দেখা যায় তার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়াও হয়েছে। 
এখন গোটা রাজ্যে পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণ চলছে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতে 
যে সমস্ত সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন চাদের প্রশিক্ষণ চলছে। তারা যাতে ভোট দিয়ে প্রধান, 
সভাপতি নির্বাচন করে তাদের দায়িত্ব শেষ না করেন। প্রত্যেক সদস্যর একটা ভূমিকা আছে। 
(সটা পরিষ্কার ভাবে তাদের বোঝাবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করা হচ্ছে। কারণ 
একজন পঞ্চায়েত সদস্যকে বহুবিধ কাজ করতে হয়। তাই সেই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা 
দরকার। সেজন্য এই প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে বন-সৃজন, ভূমি সংস্কার করা, জনশিক্ষা প্রভৃতি 
নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যে কি তাদের কাজ, কি ভাবে তারা এগুলি করবেন, এই 
বিষয়ে তাদের করণীয় কি। পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নমূলক প্রকল্প যেগুলি রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে 
যে গাইড লাইন আছে সেই অনুযায়ী কি ভাবে কাজ করতে হবে, সেই বিষয়ে তাদের 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে তাদের ক্ষোভ আছে এবং এটা থাকাই স্বাভাবিক। কারণ 
তারা সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হতে ভয় পান। সে জন্য তারা বলছেন যে সাধারণ সভা 
করে কি লাভ হবে। আমরা চাই পঞ্চায়েত তার কাজের জবাবদিহি সাধারণ মানুষের কাছে 
করুক। প্রথমত গ্রামসভা সাধারণ সভা ডেকে সেইসব এলাকায় কি কি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে 
সেগুলি মানুষের কাছে জানাক এবং গ্রামের মানুষের কাছে পরামর্শ নিতে হবে যে কোনও 
জকরি এবং আশু হাতে নেওয়া দরকার। সেই সমস্ত পরামর্শগুলি নথিভূক্ত করে যেগুলি 
ধ্ণ করার মতো সেগুলি গ্রহণ করলে কার্যকর হবে এবং আমাদের নির্দেশিকা এই আইনের 
মধ্যে আছে যাতে পঞ্চায়েতগুলি সঠিকভাবে, গণতান্ত্রিকভাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু এটা 
তাদের পছন্দ নয়। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করা তাদের ধাতে সয় না। সেজন্য 
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এই ধরনের বিরোধী বক্তব্য তারা রেখেছেন। আমরা এটা চাই না। আমরা নির্বাচনের মাধ্য 
এই পঞ্চায়েতকে পুনগঠন করেছি, তাকে তৈরি করার জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা নিয়েছি। পঞ্চায়েত; 
কাজকর্মে যে সমস্ত অসুবিধাগুলি দেখা দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আরও সহজ কি ভাবে করা যায় সে 
উদ্যোগ নেওয়া দরকার। কথা উঠেছে এবং কাগজেও লেখালেখি হয় যে পঞ্চয়েতগুলি 
টাকা খরচ করে তার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেয় না। এক্ষেত্রে বাস্তবে যে সব অসুবিধাগুনি 
আছে সেগুলি দূর করা দরকার। আপনারা জানেন যে পঞ্চায়েত যে আযালটমেন্ট দেওয়া হ 
সেই টাকা চেকের মাধ্যমে দেওয়া হয়। সেই চেক ক্যাশ করতে প্রায় এক মাস সময় লাগে 
তার ফলে যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ হবে সেগুলিতে দেরি হয়। একটা ব্লকের এসইই. ৩ 
অনুমোদন নিতে হয়। কিন্তু ছোট-খাটো প্রকল্পগুলির যদি এস্টিমেট ৫০ হাজার, ৮০ হাজাঃ 
বা এক লক্ষ টাকা হয় তাহলে সেগুলি জেলা পরিষদে পাঠাতে হয় এবং তাতে অনেকট 
সময়ের অপচয় হয়, সঠিকভাবে টাকাও খরচ করা যায় না। কাজেই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
আমার প্রস্তাব যে এই সিলিংটা বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা যায় কিনা সেটা আপনি চিন্ত 
করে দেখবেন। অর্থাৎ ব্লক লেভেলে একজন এস.এই যাতে এক লক্ষ টাকা অনুমোদন 
করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটা আপনি দেখবেন। সেটা যদি করা যায় ভাহলে 
এই কাজগুলি সহজভাবে করা যাবে। আর এই চেক সিস্টেমটা যাতে আরও সহজ করা যায় 
সেই ব্যবস্থা করা দরকার । 
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যাতে সময় মতো রিপোর্টগুলো আসে, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটগুলো আসে সেটা 
দেখতে হবে। এই কাজকে আরও ভাল করার জন্য একটা তদারকি দরকার। জেলা পর্যায়ে 
একটা টিম তৈরি করে দিলেন, তারা সমস্ত জায়গায় গিয়ে খোঁজ-খবর নিরে দেখবে, অনুসন্ধান 
করে দেখবে তাদের কাজ করতে কি অসুবিধা হচ্ছে, রিপোর্ট জমা পড়ছে না কেন। এই 
গুলিকে দেখভাল করার আছে। তারা যাতে দেখভাল করতে পারে তার অধিকার দেওয়ার 
দরকার আছে। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমাদের গর্ব। এটাকে আরও উন্নত করার যথ্ডে 
সুযোগ আছে। এই সুযোগ যাতে আমরা কাজে লাগাতে পারি সেটা আমাদের দেখতে হবে। 
দরিদ্র মানুষ যারা দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে তাদের যাতে উপর দিকে তুলে আনা যায় 
সেটাই আমাদের লক্ষ্য। দরিদ্র সীমার নিচে যারা বাস করে যেমন তফসিলি জাতি এবং 
উপজাতি ভুক্ত মানুষ অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ তারা যাতে বাঁচার মতো বাঁচার সুযোগ পেডে 
তোলা যায় সেই উদ্যোগ গ্রহণ করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এ 
দায়িত্ব নিতে যে সমস্ত প্রতিনিধিরা গিয়েছে, তার জন্য তারা যাতে কাজ করতে পারে সে 
আমাদের দেখতে হবে। সেখানে নিয়ম যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, আর্থিক সঙ্গতি এই কা 
যেন স্তব্ধ করে ন৷ দেয় সেটা আমাদের দেখার দরকার আছে। নিশ্চয়ই আমাদের সেই দিবে 
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ক্ষ্য থাকবে। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর পঞ্চায়েতগুলিকে নির্ভর করতে 
1 হয়, পঞ্চায়েতগুলি চালিত না হয়, পঞ্চায়েতগুলি যাতে নিজস্ব রিসোর্স সৃষ্টি করতে পারে, 
নজন্ব সোর্স যাতে বাড়াতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে একটা অর্থ 
চমিশন নিযুক্ত করা হয়েছে। অর্থ কমিশন ঠিক করছেন কটা সোর্স থেকে কি কি আদায় 
চরা যাবে, কে কতটা আদায় করবে, গ্রাম পঞ্চায়েত কি আদায় করবে, পঞ্চায়েত সমিতি কি 
মাদায় করবে, জেলা পরিষদ কি আদায় করবে, সরকারি দপ্তর কি আদায় করবে। এই যে 
সাদায় করা. হবে তার কারা কতটা অংশ পাবে, ব্রিস্তর পঞ্চায়েতের জন্য কতটা যাবে, 
নরকারি দপ্তরে কতটা যাবে। এখানে কাজের বিভাজন তৈরি করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া 
য়েছে। আমরা দেখাতে পারি সরকারি কোষাগারে রেভিনিউ আদায় হতে পারে এই রকম 
দ্ায়গা অনেক পড়ে আছে। গ্রামাঞ্চলে অনেক সোর্স আছে। সেই জায়গায় সরকার তার ন্যায্য 
প্াপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেইগুলি আদায় করা যাবে যদি পঞ্চায়েতের হাতে আদায় করার 
সধিকার থাকে। আমরা জানি গ্রামাঞ্চলে প্রচুর স্টোন কালেকশন হচ্ছে, সেখান থেকে সরকারের 
কছু রেভিনিউ পাওয়ার কথা, কিন্তু সরকার সেটা পাচ্ছে না। অনেক নদী থেকে বালি তোলা 
যর, খাদ থেকে বালি তোলা হয়, সেখানে সরকারের কিছু রেভিনিউ পাওয়ার কথা। কিন্তু 
নরকার সেটা পাচ্ছে না। পঞ্চায়েতের হাতে এই "সমস্ত ব্যাপারে কালেকশনের দায়িত্ব দিলে 
সখানে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন হতে পারে, সরকারের রেভিনিউ আসতে পারে। কাঠের 
ব্যবসা খুব ভাল ভাবে চলছে, সেখানে যদি পঞ্চয়েতকে যুক্ত করা যায় তাহলে অনেক 
রভিনিউ আসতে পারে এই সমস্ত রেভিনিউ থেকে পঞ্চায়েতগুলি সাবলম্বী হতে পারে। 
পঞ্চায়েতে যে ট্যাক্স আদায় করা হয় তা অত্যন্ত কম। এক-একটা পঞ্চায়েত এলাকায় যত 
মানুষ বাস করে তাদের দেয় করের পরিমাণ যথেষ্ট কম বর্তমান বাজারের তুলনায়। আমরা 
দেখেছি এক-একটা বাড়ি পিছু ৩ টাকা, ৪ টাকা, ৫ টাকা, ৭ টকা এক বছরের কম। এটা 
কছু বাড়াবার সুযোগ আছে। একটা পঞ্চায়েতে ১০-১২ হাজার টাকা করে ট্যাক্স আদায় হয়, 
এটা সহজে ২৫-৩০ হাজার টাকায় আনা যায়। এই পঞ্চায়েতগুলোকে অনেক কাজ করতে 
য়। পরিবারের বিবাদ মেটানো থেকে শুরু করে সমস্ত ডিপার্টমেন্টে কাজ থেকে শুরু করে 
মস্ত রকম সমস্যার সমাধান করতে হয়। কিন্তু সেখানে প্রয়োজনীয় স্টাফ নেই। এই দিকে 
জর দেওয়া দরকার আছে। অতীশবাবু অনেক কথা বললেন কিন্তু পঞ্চায়েতের যারা সব্ব্নিশ্ 
কর্মচারী আছেন তাদের কথা বললেন না। যে সমস্ত কর্মচারী ট্যাক্স আদায় করে তাদের অবস্থা 
অত্যন্ত সঙ্গীন, নাম মাত্র তারা কমিশন পান। দেখা যায় ১০০ টাকার বেশি হয় না। এই 
টাকা দিয়ে তাদের সংসার চলে না। তাই তাদের কমিশন আরও বাড়ানো যায় কিনা, তাদের 
অবস্থার পরিবর্তন করা যায় কিনা সেটা ভেবে দেখার সময় এসেছে। আমরা সমস্ত প্রশাসনের 
বর্মীদের জন্য চিত্তা-ভাবনা করছি, যারা ট্যাক্স আদায় করে তারা খুব সামান্য পান, তাদের 
খ্যাপারটা ভেবে দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করছি। এই কথা বলে 
খাজেটকে আরও একবার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বন্তব্য শেষ করছি। 
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রী প্রবীর ব্যানার্জি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রী ৫৯, ৬৩, ৬. 
এবং ৬৩ নম্বর দাবিতে যে টাকা চেয়েছেন তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের যে সমং 
কাট মোশন আছে তাকে সমর্থন করে- সময় কম বলে--কয়েকটি প্রোপোজাল আমি রাখছি 
কিছুক্ষণ আগে শাসক দলের যিনি বন্তব্য শুরু করলেন__মানিকবাবু এবং পরবত্তীকাছে 
মিনতি ঘোষ-_তাদের বলি, আপনারা নিজেদের মূল্যায়ণ করবেন না? নিজেদের বিবেক 
কাছে প্রশ্ন করবেন না? উনি বললেন, বউ নেই তার ফুলশয্যা। আর একজন বললেন 
গ্রামের রাস্তায় গাড়ি চলছে কার কৃতিত্ে, কংগ্রেসের । বিধানসভা কবিতা বলার জায়গা নয় 
কংগ্রেসের রাজীব গান্ধীর কথা না বলে আগে নিজেদের মূল্যায়ন করুন। ১৯৭৮ সান 
পঞ্চায়েতে ভোট হয়েছে, ১৯৮৩ সালে পঞ্চায়েতে ভোট হয়েছে। কেন্দ্র এই টাকা দিচে 
তারপর থেকেই প্রকৃতপক্ষে পঞ্চায়েতে কাজ শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাজীব গান্ধী যখ। 
প্রধানমন্ত্রী হয়ে জওহর রোজগার যোজনা করেছিলেন, তখন আপনারা দেয়ালে কী লিখেছিলেন 
সারা পশ্চিমবাংলার দেওয়ালে লিখেছিলেন-_জওহর রোজগার যোজনা, কংগ্রেসের ছলনা। এ 
কথা বলেছিলেন, যেমন আপনারা বলেছিলেন, রক্ত দেব, বাংলা ভাগ হতে দেব না। আমা; 
ছোটবেলার কথা মনে আছে, যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, তখন অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত 
ছিলেন। তখন আমরা দেওয়ালে লিখতাম-_অজয়বাবুই বলেছিলেন, চিন বোলনা ভাই, চি' 
বললে বাংলাদেশে কোনও ঠাই না। কাজেই এইসব বলে তো লাভ নেই, বাস্তবট 
বলুন- কংগ্রেস কি দিচ্ছে তা বলুন। কংগ্রেসের টাকা নিয়ে চলছে পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত 
আগে কোনও উন্নয়ন হয়নি। যেদিন রাজীব গান্ধী পশ্চিমবাংলার বুকে শহরে নগরপালিকা' 
কথা, নেহেরু যোজনার কথা এবং পঞ্চায়েতে জওহর রোজগার যোজনার কথা বলেছিলেন 
তারপর থেকে কেন্দ্রের দেওয়া ৮০ ভাগ টাকা নিয়ে পশ্চিমবাংলায় গ্রামোন্নয়ন শুরু হল 
সেজন্য মানিকবাবু যা বলছিলেন, কৃতিত্ব কার, কৃতিত্ব কংগ্রেসের, এইসব বলে লাভ নেই 
বিধানসভা কবিতা বলার জায়গা নয়। এখানে মন্ত্রী আছেন, স্টেট কেস হিসাবে ১৯৯৪-৯। 
এই ফিনাল্সিয়াল ইয়ারে কেন্দ্রের দেওয়া টাকা নেবেন না এটা বলুন? উনি বলেছেন ৫ 
কেন্দ্রের টাকা কি পৈত্রিক সম্পত্তি? তাই আমি বলছি, একটা বছরের জন্য বলুন, কেছ্ছে 
দেওয়া টাকা খরচ করবো না। তাহলে দেখবেন পঞ্চায়েত উঠে যাবে পশ্চিমবাংলা থেকে 
তাহলে মার্কসবাদী সরকার থাকবে না, বামফ্রন্ট সরকারও থাকবে না। সেজন্য আমার মু 
প্রস্তাব যে, আজকে সারা পশ্চিমবাংলার বুকে জওহর রোজগার যোজনার টাকা নিয়ে এই 0 
আই আর.ডি.পি.র টাকা নিয়ে অপচয় হচ্ছে, এরজন্য একটা আ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকা দরকার 
তারজন্য, অডিটের জন্য এজি. পোষ্ট সৃষ্টি করা হোক। যেমন প্রত্যেক ব্যাপারে অডিট কর 
হয় তেমন এক্ষেত্রেও করা হোক। যদি বুকের পাটা থাকে তাহলে পঞ্চায়েতের জন্য একা 
এ.জি. পোস্ট তৈরি করুন, যারা শুধু পঞ্চায়েতে কি কি খরচ হয়েছে তার অডিট করবে 
সারা বছরে কি খরচ হচ্ছে হিসাব দিন, তাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষ বুঝতে পারবেন € 
কেন্দ্রের দেওয়া টাকার কি হচ্ছে 
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যেকোনও টাকাই হোক সে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের খাতে পাঠাচ্ছেন। 
সেই টাকার নয়ছয় করে বসে আছেন আর বিধানসভাতে বসে কবিতা পাঠ করছেন আর 
পাগলামী করছেন। এতো যে টাকা এসেছে তার কতটা উন্নয়ন খাতে খরচ হয়েছে। একটু 
আগে মানিকবাবু পল্লী উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধী কি বলে গেছেন 
সেটা বললেন। মহাত্মা গান্ধী পঞ্যায়েত রাজের কথা বলেছেন, রাজীব গান্ধীও পশ্চিমবঙ্গে 
এসে নাকি পঞ্চায়েতের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। তারপরে নরসিমা রাও নাকি এই 
ধরনের পঞ্চায়েত করবার জন্য এবং একটা ইলেকশন করার কথা চিস্তা করছেন। তাহলে 
আমরা ছাড়া কেন্দ্রের কংগ্রেসিরা সব ভাল আর আমরা বরাহনন্দন। আমরা বামফ্রন্টের ভুল, 
ত্রুটি তুলে ধরি বলে আমরা খারাপ। আজকে যে এশ সি এস টি এবং গ্রামীণ মহিলাদের 
আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সেই কৃতিত্ব আপনাদের পাওয়ার কথা নয়, সেই 
কৃতিত্ব কংগ্রেস সরকারের। প্রয়াত রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি এই পঞ্চায়েত 
নিয়ে বৈঠক করেছিলেন এবং কিভাবে এর উন্নতি করা যায় তার চিস্তা করেছিলেন। গ্রামের 
দারিদ্র সীমার নিচে যারা বাস করে তাদের কি করে সার্বিক উন্নতি করা যায় তারজন্য চিন্তা 
করেছিলেন। তারজন্য তিনি সরকারি অনুদান, ব্যাঙ্কের খণ যাতে পায় তার ব্যবস্থা করেছিলেন 
এবং বিভিন্ন প্রকল্প করে যাতে দারিদ্র সীমার নিচের পরিবারগুলো এই প্রকল্পের মাধ্যমে 
একটু ওপরে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে ১ হাজার 
টাকার নিচে যারা বাস করে তাদের খণ দিতে হবে। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে ফুলসুরা এবং 
রামনগর যারা দারিদ্র সীমার নিচে থাকে তারা ঝণ পাওয়ার কথা এবং আগেকার পঞ্য়েত 
সমিতি সই করে দেওয়া সত্তেও নব গঠিত পঞ্চায়েত সমিতি এখনও সেই খণ দিচ্ছে না। 
এরফলে গরিব মানুষেরা খণ পাচ্ছে না। এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা পশ্চিমবঙ্গে 
অপচয় হচ্ছে। দুর্নীতি হচ্ছে, সুতরাং এর বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পঞ্চয়েত এবং গ্রামোন্নয়ন 
মন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। 
বিরোধী সদস্য এই বরাদ্দের বিরোধিতা করতে গিয়ে একটি কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে বোঝাবার 
চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রথমেই বললেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের 
পঞ্চায়েতের কোনওভাবেই উন্নতি করা সম্ভব নয়। মাননীয় সদস্য একটি জিনিস ভুলে গেছেন 
থে, ভারতবর্ষে যে রাষ্ত্ীয় কাঠামোর মধ্যে দিয়ে চলেছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই দয়া 
করে দান করছেন না। সাংবিধানিক ক্ষমতা অনুযা়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে টাকা 
পয়। এবং সেইভাবেই আমাদের রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিগত 
বছরগুলোর মতো এবারও আমাদের বঞ্চিত করছেন। কিন্তু তা সত্বেও কেন্ত্রীয় সররকারের 
উপেক্ষা সত্বেও আমাদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এমন একটা জায়গায় গিয়ে দীঁড়াতে পেরেছি যে 
সেই জায়গায় খুব স্বাভাবিকভাবেই আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে যে কথা বললেন তাতে কেন্দ্রীয় 
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সরকারের যতই সুনাম করুন না কেন, বাইরে গিয়ে বলুন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বোঝাতে 
পারবেন না, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমাদের ভালো করে চেনে। সেই কারণেই পশ্চিমবাংলার 
মানুষ আপনাদেরকে বারে বারে ফেরত দেয় এবং বামফ্রন্টকে নির্বাচিত করে। সেইভাবে 
পশ্চিমবঙ্গের বাময্রন্ট সরকার ৭৭ সালে ক্ষমতায় আসেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে 
একটা এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে, এবং গ্রামীণ উন্নয়নের দায়িত্‌ গ্রামীণ মানুষের হাতে 
তুলে দেয়, আর্থিক সংস্থান করে পশ্চিমবাংলার গ্রাম উন্নয়নের যে কাজ তা শুরু করেন। যে 
এঁতিহাসিক কাজ শুরু হয়েছিল ৭৮ সালে সেই এতিহাসিক কাজকে স্বার্থকভাবে গণতান্্রি 
ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আরও বেশি সংগঠিত করে তার মধ্যে দিয়ে আরও বেশি মানুষের 
উপকার করার চিন্তা-ভাবনা করে এবং সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। ৭৮ সালে যে 
নির্বাচন তারা সংগঠিত করেছিলেন তারপর পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয় নির্বাচন 
তৃতীয় নির্বাচন এবং চতুর্থ নির্বাচন করে। আমরা ১ বছর আগেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছি 
পশ্চিমবঙ্গে এবং আমরা এক্ষেত্রে দাবি করি সারা ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে একটা নতুন আইন 
রচিত হয়েছে সেই আইনকে সামনে রেখে সারা ভারতবর্ষে পঞ্চায়েতিরাজ গঠন করার চেষ্টা 
হয়েছে। কিন্তু যখন ভারত সরকার এটাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন তখন আমরা 
অংশীদার। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন প্রয়োগ করছেন তার মধ্যে দিয়ে আমরা 
পশ্চিমবঙ্গে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মহিলাদের এক তৃতীয়াংশের যে সংরক্ষণ এবং সেই 
সঙ্গে তফসিলি মানুষ আদিবাসী মানুষের যে আসন সংরক্ষণ করা স্টো আমরা একটা 
নির্বাচনে করেছি। সেই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সারা রাজ্যে যে ১৬টি পরিষদ একটি মহকুমা 
পরিষদ ৩৪০ টি পঞ্চায়েত সমিতি ৩৩২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত তার অধিকাংশ জায়গাতেই 
আজকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে এবং সেই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ঠিক সঙ্গত ভাবে 
আমরা আমাদের রাজ্যে উন্নয়নের কাজগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করেছি এবং মনে করি 
নিশ্চিতভাবে আজকে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় সেটা করতে পেরে সম্পূর্ণভাবে সঠিক হয়েছে। এর 
আইনের দিকগুলিকে সঠিকভাবে মেনে চলছে কিনা সেটাকে দেখার জন্য আরও দৃষ্টি দেওয়া 
দরকার। সেইদিকে সরকারের যে ব্যবস্থা আছে সেটাকে আরও তৎপর করা দরকার এবং থে 
ক্রটিগুলি আছে সেই ক্রটিগুলিকে আরও সংশোধন করা দরকার। আমরা মনে করি নিশ্চয় 
ক্রটি আছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার সুফল সেই সুফলের 
মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ মানুষের উন্নয়ন তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং গ্রামীণ মানুষের 
মধ্যে পঞ্চয়েতি ব্যবস্থার সুফল এটা আমরা পৌছে দিতে পেরেছি। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মধ্যে 
দিয়ে আজকে জেলাস্তর ব্লক স্তরে যে জয় হয়েছে আমাদের গোটা রাজ্যের যে আর্থিক ক্ষমতা 
সেই ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা, সেটা যদি আমরা রচনা 
করতে না পারি তাহলে, রাজ্যের মানুষের. গ্রামীণ উন্নয়ন করতে পারব না। সেইজন্য নিচের 
স্তরে গিয়ে তাকে “আরও. বেশি-জনমুঘী, আমর! করতে চাচ্ছি। সেইজন্য পধ্যয়েতি পরিকল্পনার 
মধ্যে দিয়ে আমরা এই বিধানসভায় আইনের সংশোধন করেছি, নতুন নতুন ব্যবস্থা চালু 
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করেছি। আমাদের সরকারের এতে মানব সম্পদকে যদি আমরা ব্যবহার করতে না পারি 
তাহলে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে সঠিক জায়গায় দাঁড় করানো যাবে না। আমাদের পঞ্চায়েতে যে 
নির্বাচিত সদস্যরা আছেন ১০৭১ জন এবং ২৪ হাজার মহিলা সদস্য আছেন তাদেরকে 
সঠিকভাবে কাজটা কি ভাবে করতে হবে, কেমন ভাবে করতে হবে, কেমনভাবে পরিকল্পনা 
রচনা করতে হবে তার জন্য আজকে সারা রাজ্যে পঞ্চায়েতি সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 
চলছে। 
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এবং সেই প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে আমরা তাদের শিক্ষিত করতে চাই। তাদের শিক্ষিত 
করে মানুষের কাছে নিয়ে গিয়ে, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমরা তাদের কাজ করতে 
বলি। সেই কাজ করার পদ্ধতিগুলো আমরা জানি আই.আর.ডি.পি. গ্রামের উন্নয়নের একটা 
সবচেয়ে বড় একটা প্রকল্প। নিশ্চিতভাবে আই.আর.ডি.পি. পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কেন্দ্র অর্থ 
সাহায্য দেয়, এবং ব্যাঙ্কগুলি খণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সেই পরিসংখ্যান মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। আমাদের রাজ্য এই ব্যবস্থাটা 
যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন আমরা কয়েকটা ব্লককে বেছে নিয়েছিলাম। আমরা এই 
কাজ শুরু করেছিলাম ১৯৭৮-৭৯ সালে। পরবর্তীকালে ১৯৮০-৮৯ সালে আমরা এই কাজ 
সারা পশ্চিমবঙ্গে শুরু করেছিলাম। ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল, 
১,৫৪,৭৫৭টি পরিবারকে আমরা এর অন্তর্ভুক্ত করব। সেখানে আমরা ১,৭১,৬৯৫ জনকে 
আমরা এই সুযোগ দিয়েছি এবং এই পরিবারগুলি গড়ে প্রায় আট হাজার টাকা করে সাহায্য 
পেয়েছেন। এই ব্যবস্থাটা শুরু করার ফলে আমরা আজকে একটা জায়গায় এসে পৌছতে 
পেরেছি। আমরা গ্রামীণ মানুষের আর্থিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে পেরেছি এটা বলতে পারি। 
আই.আর.ডি.পি. পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে যে বিরটি পরিবারকে আমরা সুযোগ দিতে পেরেছি, 
এটা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঠিক কাজের ফলে। তাই আই.আর.ডি.পি.র 
মধ্যে দিয়ে মানুষের উন্নয়ন, জে.আর.ওয়াইয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের উন্নয়ন এটা অভূতপূর্ব 
ব্যাপার। এটা তো ঠিকই জে আর.ওয়াই.তে কেন্দ্রীয় সরকার ৮০ ভাগ টাকা দেবে এবং বাকি 
২০ ভাগ টাকা দেবে রাজ্য সরকার। বিরোধীদলের একজন সদস্য বলেছেন গ্রাম 
পঞ্চায়েতগুলোকেই শুধু টাকা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু জেআর.ওয়াইয়ের সব টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতকে 
দেওয়া হয় না। জেলা পরিষদকেও দেওয়া হয় এবং তার মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতিগুলোও 
সেই টাকা পায়। জে.আর.ওয়াইয়ের ১০০ পারসেন্ট কাজটা জেলা-পরিষদ, পঞ্যয়েত সমিতি 
এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হয়। আগে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা চালু ছিল। কিন্তু এখন 
একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের কাজ করা হচ্ছে। আমরা সার্থকভাবে আমাদের 
রাজ্যে এই উন্নয়নের কাজগুলো চালাচ্ছি। আজকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েত আইআর.ডি.পি.র 
মাধ্যমে বেশিরভাগ মানুষকে সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি। কিন্তু ব্যাঙ্কের একটা 
অসহযোগিতা আছে। তারজন্য আমরা পুরো সাফল্য লাভ করতে পারছি না। এই ক্ষেত্রে 
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আমরা দেখছি ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা তাদের পাওয়ার কথা সেই টাকা তারা সঠিকভাবে পাচ্ছে 
না। ফলে আর্থিক বছরে যে নির্দিষ্ট কোটা সেই কোটা অনুযারী আমরা কাজ করতে পারছি 
না। ফলে স্বাভাবিকভাবে এই যে ক্রুটি, এই যে অনিচ্ছাকৃত ভুল, এই যে রাজ্য সরকারের 
ব্যর্থতা ওরা বলছেন, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটা ভূমিকা আছে। আমি তাই কংগ্রেসি 
সদস্যদের বলব পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা ইতিহাস। 
আজকে বিধানসভার পঞ্চায়েত বিষয়ক সাবজেক্ট কমিটি বিভিন্ন জেলাতে গিয়েছিল, তারা 
দেখেছেন কিভাবে পঞ্চায়েত এগিয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবাংলায় আজকে অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত 
কংগ্রেসিরা ক্ষমতায় আছেন-__জেলা পরিষদে না থাকতে পারেন। আজকে কংগ্রেসিরা যেসব 
পঞ্চায়েত পরিচালনা করছেন তারা কেমন ভাবে পরিচালনা করছেন সেটা দেখা দরকার। 
সেখানে স্যাম্পল চেক করলেই বোঝা যাবে যে কংগ্রেসিরা স্বজনপোষণ করছেন, বিরোধীদের 
পাত্তা দিচ্ছেন না। এই ধরণের পঞ্চায়েতের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
তাই আমি অনুরোধ করবো, পঞ্চায়েতের সাফল্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যখন প্রথম স্থানে তখন 
এ সম্পর্কে আরও বেশি সতর্ক হয়ে আমাদের চলা দরকার যাতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও 
সুন্দর করে তোলা যায়। আইনের দিক থেকে যেসব কথা বলা আছে সেগুলি ঠিক মতন 
পালিত হচ্ছে কিনা প্রতিটি পঞ্চায়েতে তা দেখা দরকার। অনেক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে 
গিয়ে আমরা পঞ্চায়েত আইনের সংশোধন করেছি কাজেই যারা সেই সমস্ত আইন মানবেন 
না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। পঞ্চায়েতের পদাধিকারী নির্বাচন আর 
কয়েক মাস গেলেই এক বছর পুর্ণ হবে কাজেই সেখানে যে কথা বলা আছে যে গ্রাম 
পণ্যায়েতকে বার্ধিক সভা করতে হবে, হিসাবনিকাশ নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হবে, কি পাচ্ছি, 
কি খরচ হচ্ছে তা বলতে হবে, হিসাব দিতে হবে এসবগুলি আমার মনে হয় সরকারের 
তরফ থেকে দেখা দরকার যে ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিটি পঞ্চায়েত সেটা করছে কিনা। রাজা 
ভিত্তিক, ব্লক ভিত্তিক কোনও পঞ্চায়েত ভাল কাজ করছে, কোন পঞ্চায়েত সমিতি ভাল কাজ 
করছে সেটা দেখে তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই এ 
ক্ষেত্রে সরকারি আইনগুলি সঠিকভাবে মানাচ্ছে কিনা সেটা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করা 
দরকার। কারণ আমাদের যারা বিরোধী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের মুখে আমরা ঝামা ঘযে 
দিলেও তারা বেশ কিছু পঞ্চায়েত পরিচালনা করেন কাজেই সেখানে যেসব পঞ্চায়েত সরকারি 
আইনকানুন মানবেন না তাদের ধরতে না পারলে সারা ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জীতিক মঞ্চে 
সফল পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আমরা যে সুনাম অর্জন করেছি তার থেকে 
আমাদের পিছু হটে আসতে হবে। তারপর বিরোধীদলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে পঞধ্ঝায়েতে 
এত বেশি ট্যাক্স করা হয়েছে যে এর ফলে নাকি পঞ্চায়েত এলাকার মানুষরা দিশেহারা হরে 
, যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে সুভাষবাবু সঠিকভাবেই বলেছেন। সেখানে হিসাব নিলে দেখতে পাবেন 
যে এক একটি পরিবারের দুই থেকে ৫ টাকার বেশি করে নেই। আমরা বলছি, পঞ্চায়েতকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশনকে স্বয়ংসম্পর্ণ হতে হবে। পঞ্চায়েতে যে 
ট্যাক্স করা হয়েছে তা মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশনের তুলনায় কিছুই নয়। পঞ্চায়েত রাস্তাঘাট, 
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পানীয়জলের ব্যবস্থা করছে। কৃষির উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। কাজেই আমি মনে করি সঠিকভাবে 
পঞ্চায়েতের কর বিন্যাস করা দরকার ও সেই কর যাতে ঠিকমতন আদায় হয় সেটা গুরুত 
দিয়ে দেখা দরকার। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েতের যে ব্যর্থতা আছে তা যাতে কাটিয়ে ওঠা যায় 
সে ব্যবস্থা করা দরকার। তা ছাড়া গ্রামপঞ্চায়েতগুলির বাজেট ঠিকমতন রচনা করা দরকার। 
বাজেটের জন্য তারা মিটিং করতে পারেন না-_এটা কোনও যুক্তি হতে পারে না। সারা 
রাজ্যের কিছু পঞ্চায়েত যদি এসব ব্যাপারে ব্যর্থতা দেখায় তাহলে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মধ্যে 
তা একটা গলদ হয়ে থাকবে কাজেই সেসব পঞ্চায়েত যাতে নিজেদের সংশোধন করে সে 
ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এখন রাজ্যের উন্নয়নের ৫০ ভাগ টাকা পঞ্ঝায়েতের মাধামে 
খরচ হচ্ছে। এই মুহূর্তে রাজ্যের অনেক জেলাতে সাক্ষরতার মতন একটা বিরাট কর্মসূচি 
চলেছে। আমরা সব কিছু করে ফেলেছি সে কথা আমি নিশ্চয় বলব না কিন্তু আমরা একটা 
উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পেরেছি। 


[4-15 __ 4-25 77] 


হাওয়াটার অনুকূলে কাজ করুন তাহলে এর ক্ষেত্রেও আমরা সাফল্য পাব। সারা 
ভারতবর্ষে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় আজকে আমরা একটা এতিহাসিক ব্যবস্থা এই ক্ষেত্রে অন 
করেছি, সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও আমরা একটা এঁতিহাসিক স্থান নির্ধারিত হয়ে যাবে, সুতরাং এই 
বিষয় টাকেও দেখতে হবে। এই সমস্ত কাজটা করতে গিয়ে হ্যা, আমাদের আর্থিক প্রতিবন্ধকতা 
আছে, আমরা সামগ্রিক পরিস্থিতিটা বুঝে চৌকিদার, দফাদারদের অংশটাকে আজকে কর্মচারী 
হিসাবে স্বীকৃত দিয়েছে, এটা চিন্তা এবং নীতির ফলেই সম্ভব হয়েছে। আমরা বলি পশ্চিমবাংলার 
বামফ্রন্ট গোটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটাকে একটা নীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করেন, এই 
কাজগুলোকে একটা নীতি নৈতিকতার উপর বিশ্বাস করে পরিচালনা করেন। কিন্তু এছাড়াও 
আজকে আমাদের আর্থিক ক্ষমতায় অসুবিধা থাকলেও এটা ভাবতে হবে যে পঞ্চায়েত 
আজকে গ্রামের উন্নয়নের সব কাজের দায়িত্ব নিচ্ছে, সমস্ত উন্নয়নের কাজগুলোতে তারাই মুখা 
ভূমিকা পালন করছে। সেই পঞ্চায়েতের যে পদ, মাননীয় মন্ত্রী বিনয় টোধুরি মহাশয় এখানে 
বলনে যে আমরা একটা করে পদ সৃষ্টি করছি, ক্যাশিয়ার কাম আ্যাকাউন্টেন্ট আজকে দরকার 
আছে। এত বিশাল পরিমাণ টাকা যেভাবে আমরা কাজ করতে বলছি, কাদের কাজ করতে 
বলছি, যারা আযাকাউন্টের নিয়মটা বোঝেন না। হয়তো অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে যাচ্ছে, আমাদের 
শক্ররা কিন্তু এটাকেই চিহিত করবে, এ তো পঞ্চায়েত ভুল করছে, এ পঞ্চায়েত সমিতি ভুল 
করছে, আমি এই ক্ষেত্রে মন্ত্রী মহাশয়কে বলব যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে আমরা কাজ 
করার চেষ্টা করছি, সেখানে সঠিকভাবে সেই কাজ করার ক্ষেত্রে থে আর্থিক দায়িত্ব, আর্থিক 
পরিকাঠামো থাকা দরকার, সেই ব্যবস্থাটার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেবেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি 
আবেদন করব আজকে রাজ্যের মাননীয় কংগ্রেস সদস্যরা হয়তো বলার জন্য অনেক কথা 
বলছেন, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে তারাও যেখানে ক্ষমতায় আছেন, স্বীকার করেন যেখানে ক্ষমতায় 
আছেন, আজকে তৃণমূল পর্যন্ত আজকে ক্ষমতা দিয়ে সংগঠন বাড়ানোর চিন্তা করেন, মানুবের 
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উপকার করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ পঞ্চায়েত আজকে একটা স্বার্থক ভাবে আমাদের রাজ্যে 
চিহ্ন্তি হয়েছে। আমরা সেই পঞ্চায়েতকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে চাই, সবল করতে 
চাই এবং সেই সকল করার ক্ষেত্রে মাননীয় বিরোধী সদস্যদের গঠনমূলক সমালোচনা আশা 
করি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্ম সমালোচনা মূলক আশাও করব এবং এবং 
আমাদের দিক থেকে যে ক্রটিগুলো আছে, সেইগুলো সঠিকভাবে আমরা যাতে দূর করে 
পঞ্যয়েত ব্যবস্থাটাকে যাতে আর একটু ভাল জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, এই করার ক্ষেত্রে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পদক্ষেপ নেবেন, এই আশা রেখে, তার কাছে এই দাবি করে তার যে 
ব্যয় বরাদ্দ তিনি রেখেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সপ্ভ্রীব দাস £ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আজকে আমাদের রাজ্যের পঞ্চায়েত 
মন্ত্রী তার দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দ হাউসে পেশ করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি এবং 
আমাদের দলের তরফ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো এসেছে সেইগুলোকে সমর্থন করছি। 
আমাদের বিরোধিতার কারণগুলো মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে ভেবে দেখতে বলব। আমরা পঞ্চায়েত 
নিয়ে এত কথা বলছি, আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনেক বেশি দায়িত্ব দিচ্ছি, তৃণমূলে 
গণক্ষন্ত্রের কথা বলছি, কিন্তু পঞ্চায়েতের পরিকাঠামোর কথা একবার ভেবে দেখতে বলবো। 
আমরা পঞ্চায়েতে কি দেখছি, পঞ্চায়েতে একজন পঞ্চায়েতের প্রধান আছেন, একজন সচিব 
আছেন, আর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছেন, কোথাও কোথাও চৌকিদাররা ফিল্ড স্টাফ আছেন, 
কোথাও মধ্যে মধ্যে কমে যেতে আরম্ত করেছে, যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে এত ক্ষমতা 
আমরা দিচ্ছি, আমরা আপনাদের সঙ্গে এক মত ক্ষমতাটা দেওয়া উচিত, কিন্তু গ্রাম পঞ্গয়েতেব 
পরিকাঠামোর কথা চার চারটে গ্রাম পঞ্চায়েতের ইলেকশন করার পর আপনার মাথায় 
আসেনি, এই জন্য আপনার এই ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করছি। এমন কি আমাদের জেলা 
পরিষদে একজন একজিকিউটিভ অফিসার আছেন, পঞ্ঝায়েত সমিতিতে একজন একজিকিউটিভ 
অফিসার আছেন, কিন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব একজিকিউটিভ অফিসার নন। আপনারা 
নিশ্চয়ই জানেন এই সচিবরা একজিকিউটিভ অফিসার, স্থায়ী কর্মচারী শুধু হয়তো চেয়েছিল 
বলে ৮৬ সালে একটা কেস করল, কেস নং হলো ১৫০৭৩ ডব্রিউ, ২৩শে মার্চ ৯২ সাল, 
হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ রায় দিলো যে এদের আপনি স্থায়ী করুন। কিন্তু আপনি এবং 
আপনাদের এই বামফ্রন্ট সরকার এই সচিবদের প্রতি এত প্রতিহিংসা পরায়ণ হলেন থে 
ডিভিসন বেঞ্চের রায়কে আবার চ্যালেঞ্জ করতে গেলেন। সচিবদের আপনারা সরকারি কর্মচারী 
হিস্টবে গণ্য করলেন না। আমি বুঝতে পারি না আপনার এত এদের প্রতিহিংসা পরায়ণতার 
কারণ কি? পাশাপাশি আমরা দেখছি সল্টলেক স্টেডিয়ামের অস্থায়ী কর্মচারিদের মাননীয় 
ক্রীড়া মন্ত্রী স্থায়ী করে দিলেন। আর একদিকে আপনি পঞ্চায়েতের সাফল্যের কথা বলবেন, 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মানুষের মঙ্গলের কথা বলবেন, অপর দিকে পঞ্চায়েতের পরিকাঠামোর 
কথা বলবেন না, পচায়েতের সচিবদের সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হতে দেবেন না। এটা 
কি ধরণের মানসিকতা, কি ধরণের উন্নত পঞ্জায়েত ব্যবস্থা তা আমাদের জানা নেই। সে 
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জন্যই আমি এই ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করছি। আপনারা অবশ্যই দাবি করতে পারেন যে, 
চার-বার নির্বাচন করেছেন। নির্বাচনই করেছেন, তারপর কি করেছেন সেটা দেখান? সেটা 
আমাদের পরিস্কার ভাষায় বলুন। বামফ্রন্ট সরকার পঞ্ঝায়েতের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কিছুই 
করেন নি, এটা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু যা করা উচিত ছিল তা করতে পারেন 
নি। কেন পারেন নি, সেই জবাবটা এখানে দেওয়া উচিত। সমস্ত পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করেই 
বলা উচিত। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমরা দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে অবগত হলাম যে, 
গোটা দেশের মধ্যে--২৫টি রাজ্য এবং ৭টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মধ্যে আই.আর.ডি.পি. 
প্রকল্পে পশ্চিম বঙ্গের স্থান ২৮তম। এরপরেও আপনাদের মাথা উঁচু হয়ে থাকতে পারে? 
আপনি ১.১.৯৪ তারিখের দৈনিক সংবাদপত্র গুলি খুলে দেখবেন পরিষ্কার এই কথা বলা 
হয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে আপনাদের দেয় টাকা আপনারা দেন নি। আপনারা ২ কোটি ৩২ 
লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছিল, 
১০ কোটি ৮ লক্ষই খরচ করতে পারলেন না। টাগেট কি ছিল? আই.আর.ডি.পি.-র টার্গেটের 
কত অংশ আপনারা পূরণ করতে পেরেছেন? কেন্দ্রীয় সরকারের শেষ সমীক্ষা রিপোর্টাটি 
থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আপনাদের টাগেটি ছিল ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৫৭টি পরিবার, 
আপনারা কতগুলি পরিবারকে সাহায্য করতে পেরেছেন? ৪৭ হাজার ৬২৬টি পরিবারকে। 
তাদের মধ্যে উপজাতি পরিবারের সংখ্যা ২,০২১টি। যে প্রকল্পে হরিয়ানার সাকসেস হচ্ছে 
৯২ শতাংশ, সেখানে পশ্চিমবাংলায় মাত্র ৩ শতাংশ। এরপরেও আপনাদের বুক ফুলে ওঠে! 
সারা পশ্চিমবাংলায় সব ক'টি জেলা পরিষদই আছে আপনাদের দখলে। ১০ পারসেন্ট বাদে 
৯০ পারসেন্ট পঞ্চায়েত সমিতিই আপনাদের দখলে। ২০ পারসেন্ট থেকে ২৫ পারসেন্ট বাদে 
৭৫ পারসেন্ট থেকে ৮০ পারসেন্ট গ্রাম পঞ্চায়েত আপনাদের দখলে। তাহলে আপনাদের 
কাজ করতে অসুবিধাটা কোথায়? কিসের অসুবিধা? আপনাদের এত ক্ষমতা থাকা সত্তেও 
আপনারা প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারেন। একটু আগে মাননীয়া মিনতি ঘোয বললেন যে, 
কেন্দ্রীয় সরকারের টিম এসে আপনাদের প্রশংসা করে। হ্যা, আমরাও আপনাদের একটা 
জায়গায় প্রশংসা করি। কোন জায়গায় জানেন? কেন্দ্রীয় সরকারের টিন এলে কোন জায়গাটা 
দেখালে আপনারা প্রশংসা পেতে পারেন, সেই জায়গাটার সিলেকশন আপনাদের ইউনিক, 
আনপ্যারালাল। আপনারা ঠিক সেই জায়গাটাই চয়েস করে দেখান। হ্যা, সত্যি সত্যিই এই 
জায়গা চয়েস করে দেখানোর কৃতিত্ব আপনারা দাবি করতে পারেন। তারপর ইন্দিরা আবাসন 
প্রকল্পের কি অবস্থা দেখুন। লোকসংখ্যা ১৯৯৩ সালের মনসুন সেসনে কোয়েশ্েন নং ৩৪৬০র 
উত্তরে মন্ত্রী বলেছেন, ১৯৯১-৯২ সালে ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পে মধ্য প্রদেশের টার্গেট ছিল 
৭৯১৩, আর কমপ্লিট করেছে ১০,৮৭৬। 


[4-25 _- 4-35 0.2] 


বিহারে টাগেট ১৪,৮৯২, কমপ্লিট হয়েছে ২২৫৪১। ওয়ে্ট বেঙ্গলে টাগেটি ছিল ১১,৫৯৪, 
করেছেন ৮২২৩। কোন রাজ্য ১৯৯১-৯২ সালে টার্গেটের কম করেনি, কিন্তু আপনারা সেটা 
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পারেননি। আমাদের রাজ্যের একজন এম.পি. শ্রী অমর রায় প্রধানের এক প্রশ্নের উত্তরে 
কেন্দ্রের মন্ত্রী তাকে লোকসভায় জানিয়েছিলেন যে, ক্ষেত্রে ১৯৯২-৯৩ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গলে 
টার্গেট ছিল ২৬৮২, কিন্তু আপনারা ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর পর্যস্ত যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন 
তাতে ৬৯৪ কমপ্লিট হয়ে বলে জানিয়েছেন। আপনারা যে ছাত্রের পেছনে এত খরচ করছেন 
তার মেরিট সম্পর্কে একটু ভাববেন না? কাজেই আজকে পঞ্যায়েতকে দিয়ে কাজ করাবার 
ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিত্তা করা দরকার। জওহর রোজগার যোজনা সম্পর্কে আপনারা 
বলেছিলেন এটা রাজীব গান্ধীর ছলনা। দেয়ালে এসব কথা লিখেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, 
আজকে এই প্রকল্প ছাড়া পঞ্চায়েত চলছে না। কাজেই আজকে তার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে 
বলুন, আপনারা তার সম্পর্কে ভুল বলেছিলেন। আজকে গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিট করছেন। 
ই,ও.পি.। তিনি পে বিলে সই করেন, আযাসেসমেন্ট করেন, ডে টু ডে আ্যডমিনিষ্ট্রেশন দেখেন 
এবং গ্রাম পধ্য়েতে অডিট করেন। আমি মনে করি, লেভেল কমিটি ৩৭টা, কিন্তু তার 
সবগুলির জেলা পরিষদের সভাধিপতি। এই দায়িত্ব তার পক্ষে কি করে পালন করা সম্ভব? 
কাজেই আজকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল করতে হলে এসব নিয়ে আপনাকে 
ভাবতে হবে। এখানে দুর্নীতি এবং আপনাদের পার্টি পলিটিক্সের কথা সময় পেলে বলতাম, 
কিন্তু সময় নেই। কিন্তু যেহেতু আপনার বাজেটে প্রকৃত পঞ্চায়েত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়নি, 
স্বায়ত্ত শাসনের মনোভাব প্রতিফলিত হয়নি, তারজন্য আপনার এই বাজেটের বিরোধিতা করে 
এবং আমাদের কাট মোশনকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ৫৯, 
৬৩, ৬০ এবং ৬২ খাতে যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি এখানে পেশ করেছেন, আমি তার বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের যে কাট মোশনগুলি আছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য 
রাখছি। মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে গতানুগতিক প্রথায় অর্থাৎ 
আপনারা যা কিছু করেছেন সবই ঝুটা, আর আপনারা বলবেন যে বিরোধী পক্ষ শুধু 
সমালোচনা করছেন, সেকথা বলবো না। আমি কোনও ওয়াইল্ড আযালিগেশন আনতে চাই না। 
তবে যেটুকু আলিগেশন আনা যায় সেটা তথ্যের উপরে ভিত্তি করে আনবো এবং সেটা 
অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। এই সরকারের পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম কি 
রকম চলছে, সেই ব্যাপারে মূল্যায়ণ করার জন্য ভারতবর্ষের দুই জন খ্যাতনামা অথরিটি বলা 
যায়, যাদের নাম হচ্ছে নির্মল মুখার্জি এবং দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তাদের নিয়ে একটা কমিশন 
করা হয়েছিল এবং তারা একটা সমীক্ষা করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন এবং সেই রিপোর্ট বিলিও 
করা হয়েছিল নিউ হরিজন ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমি হাউসে ইতিপূর্বে পঞ্ঝায়েতে রেফারও 
করেছি। এই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে আমি বলছি। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতার 
কথা নয়। এই রিপোর্টে বলছে যে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ১৯৭৮ স'লে শুরু হবার 
পরে যে উদ্দিপনা ছিল সেটা ল্লান হয়ে গেছে। এই রিপোর্টে বলছে যে জওহর রোজগার 
যোজনায় কাজকর্ম ছাড়া প্র্যাকটিকাল আর কিছু নেই। এটা আমার কথা নয়, কমিশন থে 
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রিপোর্ট দিয়েছে তাতে এটা বলছে। আপনারা ভূমি সংস্কার সম্পর্কে এত দাবি করেন, এত 
সৌচ্চার। সেই ভূমি সংস্কারের অগ্রগতির চেহারা কত ম্লান সেকথাও বলা হয়েছে। যে রেটে 
উদ্বৃত্ত জমি বিলি করা হয়েছে, ভেস্টেড ল্যান্ড যা সরকারের হাতে আছে ৯৪ হাজার একর 
জমি বিলি করতে ১১ বছর সময় লেগেছে। তাহলে বাকি যা আছে এই রেটে যদি বিলি 
করা হয় তাহলে বলছে যে ২৯ বছরেরও বেশি সময় লাগবে। এটা বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গ. 
সরকারের প্রশংসা করে লেখা হয়নি। তারপরে বলা হয়েছে ৮০ হাজার একর জমি ১৯৮১ 
সালে যেটা ভেস্টেড ল্যান্ড হিসাবে ছিল, যেটা ডিজজ্যাপীয়ার করা গেল। তারপরে মন্তব্য 
করেছেন যে এগুলি ডিজআ্যাপীয়ার করেনি। আসলে ইন কনাইভ্যা্গ উইথ অথরিটি, সেখানে 
এই ভেস্টেড জমি, যারা বেআইনি জমির মালিক, তাদের কনাইভ্যান্সে এই জমিগুলি আত্মসাৎ 
করা হয়েছে। এই ৮০ হাজার একর জমি যদি থাকে তাহলে হিসাব করলে দেখব যে বছরের 
হিসাবে ৩৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, যেটা ভেস্টেড ল্যান্ড, যেটা ভূমিহীনদের মধ্যে 
বিলি করা উচিত ছিল। কাজেই এটা কত সং প্রশাসন, কত সৎ পঞ্চায়েত সেটা তাদের 
রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে। আমি আর একটা কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই। 
গ্রামের অগ্রগতির কথা আপনারা বলেছেন। আমি ওয়াইল্ড চার্জ করছি না। সেনসাস রিপোর্ট 
১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি মজুরের সংখ্যা ছিল ৩২.৭২ লক্ষ । ১৯৮১ সালে সেটা বেড়ে 
হল ৩৮.৯২ লক্ষ। আর ১৯৯২ সালে সেটা আরও বেড়ে হল ৫০.৩৭ লক্ষ। তাহলে 
১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল, এই ১০ বছরে ৬ লক্ষ বেড়েছে এবং পরের ১০ বছরে 
১২ লক্ষ বেড়ে গেছে কৃষি মজুর, ক্ষেত মজুর, ক্ষেত মজুর, ভূমিহীন মজুর। তার ফলে 
গ্রানবাংলায় পঞ্চায়েতের কাজে, ভূমি সংস্কারের কাজে গ্রামে দুর্বলতর মানুষের আর্থিক উন্নতি 
হয়নি, তারা আরও সর্বশাত্ত হয়েছে, আরও ক্ষেত মজুরে পরিণত হয়েছে এবং এটা যে রেটে 
ইনক্রিজ করছে, সেটা প্রথম ১০ বছরে যা ছিল তার দ্বিগুন হয়ে গেছে। 
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মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই আপনারা যে অগ্রগতির কথা বলছেন এই 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হচ্ছে এটা বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই, তথ্যের সঙ্গে মিল নেই, ঘটনার 
সঙ্গে মিল নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি দুটি বিষয় এখানে রাখতে চাই। একটা 
হচ্ছে পঞ্চায়েতকে টাকা পয়সা কেন্দ্র দিচ্ছে, রাজ্য সরকারের যা ক্ষমতা সেটা দিচ্ছে। রাজ্য 
সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দিচ্ছে সেটা জনগণের টাকা। সে কেন্দ্র দিক আর রাজ্য 
দিক, এই টাকাটা যথাযথ ভাবে খরচ হচ্ছে কিনা, মনিটরিং-এর ব্যবস্থা আছে কিনা সেটা 
দেখা দরকার। টাকা জনগণের হাতে তুলে দিচ্ছেন এটা শুনতে খুব ভাল। আজকে সমাজের 
নীতি নৈতিকতা যে জায়গায় পৌছেছে-_-জনগণের যারা প্রতিনিধি তাদের প্রতি অনাস্থার 
কোনও প্রশ্ন নয়-_সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে জনগণের টাকা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন সেই 
টাকা যথাযথ ভাবে ইউটালাইজেশন হচ্ছে কিনা সেটা নজরদারি করবার প্রপারলি মনিটরিং 
সিস্টেম আছে কিনা, প্রপার অডিট সিস্টেম আছে কিনা সেটা দেখা দরকার। এই ব্যবস্থা 
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আপনার না থাকে, এই টাকা দেওয়া মানে অভাবি মানুষ যারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আসছে 
তাদের দুর্নীতি চক্রের মধ্যে ঠেলে দেওয়া। আজকে পঞ্চায়েতের অডিটের ব্যাপারে সম্প্রতি 
আপনার দপ্তর থেকে সার্কুলার দিয়ে বলা হয়েছে অডিটের ব্যাপারে পঞ্চায়েত দপ্তরে নাকি 
যেতে হবে না, পঞ্চায়েতের দুর্নীতি হোক আর যাই হোক সেইগুলি নাকি বি.ডি.ও স্তরের 
অফিসাররা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করবে। আজকে ব্রক লেভেলে, ডিন্টিক্ট লেভেলে যে সমস্ত একজিকিউটিভ 
অফিসাররা আছেন যারা পঞ্চায়েতের আওতায় কাজ করেন সেই একজিকিউটিভ অফিসারদের 
'আজকে যা প্রশাসনের অবস্থা উনি দাড় করিয়েছেন-_ঘাড়ে ক্ষমতা আছে প্রধান, সভাপতি 
কিংবা সভাধিপতির বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা করে এমন কিছু বলবেন? দুর্নীতি থাকলেও বলবে? যদি 
বলে সঙ্গে সঙ্গে বদলি হতে হবে। এই তো অবস্থা। ফলে জেনে শুনে দুর্নীতিকে চেপে দেওয়। 
হয়েছে, এই রকম একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও মনিটরিং-এর ব্যবস্থা নেই, বছরের পর 
বছর অডিট হয় নি, এইভাবে চলছে। আর একটা জিনিস বলা হয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। 
শুনতে খুব ভাল। কিছু কিছু ব্লকের এবং অন্য জায়গায় অফিসারদের পঞ্চায়েত কর্মচারী 
হিসাবে নিয়ে এসেছেন। ওদের সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের একটা সংঘাত হচ্ছে। যে সমন্ত 
কর্মচারী নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে চান তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংঘাত হচ্ছে। 
জনগণের স্বার্থে কাজ করতে চাইলেও রুলিং পার্টির খবরদারিতে পর্যবশিত হয়েছে। 
পথ্য়েতগুলিতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নামে চুড়ান্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে শাসক 
হয়েছে। গণতন্ত্রের নামে, ইন দি নেম অফ ডেমোক্রাসী ফাসিস্ট মেথড কারেম করা হয়েছে। 
যদি দৃষ্টিভঙ্গি গণতান্ত্রিক হয় তাহলে তার পদ্ধতি গণতান্ত্রিক হয়। যদি দৃষ্টিভঙ্গি অগণতান্ত্রিক 
হয় তাহলে ফ্যাসিস্ট কায়দায় কেন্দ্রীকরণের জায়গায় আসবে। 


(এই সময় লালবাতি জুলে ওঠে) 


আজকে আমি দুর্নীতির কথা বলতে চাই। আপনার সরকারি রেট হচ্ছে ২৮৯.২০ টাক 
পার থাউজেন সি.এফ.টি সেখানে দেখতে পাচ্ছি আপনার পঞ্চায়েতগুলি ২৪০ টাকা থেকে 
২৫০ টাকা সমস্ত স্কীমগ্ুলি করাচ্ছে। জওহর রোজগার যোজনায় এই সমস্ত কাজ হচ্ছে। আমি 
নাম করে বলতে পারি এই ধরনের কাজ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে অনেক কমপ্লেন করা 
হয়েছে, বি.ডি.ও-কে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও 
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আমার কাছে সো মেনি পিটিশনস আর হেয়ার, এইগুলি আপনাকে 
দিতে পারি। আজকে এই ধরণের দুর্নীতি চলছে। আমি আর যে কথা বলতে চাইছি, আজকে 
আপনি নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলছেন-_নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের 
ভিত্তিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্তেও অনেক টালবাহানার পার করতে হয়েছে। রাজ্য সরকার 
আইন প্রনয়ন করা সত্তেও নির্বাচন কমিশন করতে চাননি। আইনের বাধ্যবাধকতার জন্য শে 
পর্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সেই নির্বাচন কমিশনে এমন একজন ব্যক্তিকে প্রধাণ 
হিসাবে বসিয়েছেন, যিনি একজন স্পাইনলেস। আপনাদের সবচেয়ে বড় বশংবদ, আপনাদের 
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দাসানুদাস, তাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছেন, যিনি আপনাদের হয়ে কাজ করতে পারবেন। তার 
অতীত রেকর্ড, পাস্ট রেকর্ড কি তা আমাদের জানা আছে। কাজেই এতেই বোঝা যাচ্ছে যে 
আপনারা পঞ্চায়েতে কতখানি নিরপেক্ষ নির্বাচন চান। আমার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে, 
সেজন্য আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমি এই বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী যে 
ব্যয় বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছেন তার বিরোধিতা করে খুব সংক্ষেপে দু'একটি কথা আমি 
বলে বক্তব্য শেষ করবো। আজকে পঞ্ঝায়েতের ব্যয় বরাদ্দের আলোচনায় অংশ নিয়ে আমাদের 
দৃষ্টিভঙ্গি কি তা এর আগে আমাদের সদস্যরা নিবেদন করে গেছেন। অপরদিকে সরকার 
পক্ষের সদস্যরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে তাদের আন্তরিকতা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় 
করার ক্ষেত্রে দাবি করেছেন। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পঞ্চায়েতের নির্বাচন 
হয়েছিল। তখন" দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হয়েছিল যে বাস্তু ঘুঘুদের হঠাতে হবে। হ্যা, 
কোথাও কোথাও দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ কায়েমী হয়ে 
উঠেছিল। একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু ১৭ বছর পরে, এখানে যিনি পঞ্চায়েত মন্ত্র 
হয়েছেন, তিনি এর আগে দীর্ঘদিন ধরে মেদিনীপুর জেলার সভাধিপতি ছিলেন, আশা করি, 
তিনি উপলব্ধি করবেন, সেজন্য বলছি, আজকে কি অবস্থা দাড়িয়েছে? ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে 
বামফ্ুন্টের নেতৃত্বে যে পঞ্চায়েতগুলো এসেছিল তখন তাদের মধ্যে কাজ করার যে সদিচ্ছা 
দেখা গিয়েছিল, আজকে সেগুলোর কি অবস্থা? একটু আগে মিনতি ঘোষ মহাশয়া এখানে 
বলছিলেন। সেদিন খেটে খাওয়া মানুষকে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আজকে 
আমাদের জেলায় আপনি চলুন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনও শ্রেণীর মানুষকে তুলে এনে 
নির্বাচন হয়েছে তা দেখতে পাবেন। যাদের তুলে আনা হয়েছে, তাদের পিছনে কারা আছে, 
না পেশী শক্তি এবং যারা ধনী ব্যক্তি, তারা পঞ্চায়েতগুলো আজকে দখল করেছে। কারণ 
আজকে পঞ্চায়েতগুলোতে অনেক বেশি টাকা দেওয়া হয়। সেই টাকা আত্মসাৎ করার জন্য 
আজকে তারাই পঞ্চায়েগুলো দখল করে বসে আছে। চলুন, এই অবস্থা আমার জেলায় 
গেলে দেখতে পাবেন। আপনাদের আজকে আর সেদিনের চরিত্র নেই। সেজন্য আমি এখানে 
বলতে চাই-_-এখানে জওহর রোজগার যোজনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে--জওহর 
রোজগার যোজনায় ভারত সরকারের যে নীতি সেই অনুযায়ী, দেশের আধুনিক প্রযুক্তি ও 
বিজ্ঞানকে গ্রামের বুকে পৌছে দেবার জন্য এবং তারজন্য পঞ্চায়েতগুলোকে সুদৃঢ় করতে 
ভারত সরকার ৭৩তম সংবিধান সংশোধন করেছেন। আমি এখানে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে 
জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি বলুন, গ্রামোন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত যে টাকা, সামাজিক ভিত্তিকে 
সুদ করবার ক্ষেত্রে একটি প্রকল্পের নাম বলুন যা আপনারা নিজেদের থেকে করেছেন? এমন 
একটি প্রকল্পের নাম বলুন, যে প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নিজে থেকে গ্রামীণ 
মানুষের স্বার্থে তৈরি করেছেন? একটি প্রকল্পের নাম বলুন? জওহর রোজগার যোজনার টাকা 
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আছে। কিন্তু আপনাদের পরিকল্পনা, আপনাদের ব্যবস্থাপনা কি আছে একটি প্রকল্পের নাম 
করুন? 


[4-45 __ 4-55 7.71.] 


মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ নিয়ে কথা উঠেছে। নির্বাচন 
কমিশনারের বিশ্বাস যোগ্যতার প্রশ্ন উঠেছে। নির্বাচন কমিশনের কাজ সম্পর্কে যে প্রশ্ন 
উঠেছিল তাতে দপ্তর এবং রাজ্য সরকার নীরব থাকলেন কেন? কমিশন যদি কোনও অন্যায় 
করে থাকেন তার বিশ্লেষণ করার কি পথ এবং রাজ্য সরকার তাতে কি ব্যবস্থা নেবেন ভার 
ব্যাপারে কিছু বলা নেই। নির্মল মুখার্জি এবং দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োজিত কমিটির 
রিপোর্ট বেরিয়েছিল তাতে যে সুপারিশ ছিল নির্বাচন কিছু যে ভোট গণনা সেখানে না করে 
অন্যত্র করার কথা বলেছিল এবং সেখানে বলা হয়েছিল দি কাউন্টিং অফ ভোটস অফ 
পোলিং স্টেশন ক্রিয়েট প্রবলেম। তারজন্য আপনারা কি করেছেন? মাননীয় মন্ত্রী ওনার 
জবাবি ভাষণে এর উত্তর দেবেন। যদি সত্যি আপনি শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ নির্বাচন চান তাহলে 
পোলিং সেকশন ভোট গণনা বন্ধ করতে হবে। তবে মাননীয় পথ্গয়েতমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাব 
তিনি ডিস্টুক্ট কাউন্সিল তৈরি করবেন এবং সেখানে জেলা পরিষদের অপোজিশন দলের নেতা 
চেয়ারম্যান হবেন। আরেকটি কারণে ধন্যবাদ জানাই সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত তৈরি হবার ১ 
বছরের মধ্যে যে কোনও স্তরে কোনও অনাস্থা আনা যাবে না। কিন্তু তারসঙ্গে আরেকটি 
বিষয়ে আপনাকে তুলে নিতে অনুরোধ করব এবং সেটা তুলে নিলে ধন্যবাদ জানাব। আপনি 
পঞ্চায়েতের এলাকাতে অর্থাৎ শশ্মানে যদি কুকুর বেড়াল বা মানুষ মরে তারজন্য ট্যাক্স দিতে 
হবে বলেছেন। এই ট্্যাকসটা প্রত্যাহার করে নিন। এই ট্টযাক্স প্রত্যাহার করার মধ্যে দিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বলতে হবে পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে 
সত্যি আপনারা মানুষের কল্যাণ সাধনের কথা ভাবছেন। সেই কারণে আমাদের পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে কেন সারা ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে এবং নগর পালিকাকে 
প্রতি ৫ বছর অন্তর ম্যানডেটারী হিসাবে বা বাধ্যবাধকতা হিসাবে করার জন্য ৭৩-৭৪তম 
সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। সেইকারণে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে সামনে রেখে বলতে 
চাই যে কিছু পরিবর্তনের কথা আমরা বলেছিলাম এবং তাতে বলেছিলাম যে পঞ্চায়েত 
সমিতির সদস্য কেন পদাধিকার বলে গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হবেন এবং তেমনি 
জেলা পরিষদের সদস্য যারা তারা কেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পদাধিকার বলে হবেন 
এবং তাদের ভোটিং রাইটস কেন দেওয়া হবে? সর্বশেষে সংবিধানের সংশোধন ঘটালেন এবং 
এই পরিবর্তন ঘটিয়েও এই সংশোধন কেন ৫ বছরের উপরে কার্যকর হবে? টেনিওর 
পঞ্চায়েত শুরু হরেছে কিন্তু এখনও সেটা কার্যকর করা হবে না কেন? সর্বপরি অন্যান্য 
সদস্যরা যে কথা বলেছেন আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে দুর্নীতি চলছে, মাননীয় 
মন্ত্রী তার জবাবি ভাষণে বলবেন যে এখানে দুর্নীতি নেই এবং দুর্নীতি থাকলে তার ব্যবস্থা 
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নেব। আপনি আজকে যে পঞ্চায়েতে দুর্নীতি ঘটছে এর যদি ব্যবস্থা না নেন বা চেক করার 
ব্যবস্থা না নেন তাহলে ব্যাপকহারে দুর্নীতি বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আরও বেশি ঢুকে 
পড়বে। সেখানে আপনি যদি. ব্যবস্থা না নেন তা সে কংগ্রেস পরিচালিতই হোক বা অন্য 
কারুর পরিচালিত হোক, কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত দুর্নীতি করলে বা কোনও সদস্য দুর্নীতি 
করলে তার ব্যবস্থা নেবেন। সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনার ওই বিডিওদের দ্বারা হবে 
না, আপনারা ওই অফিসারদের দ্বারা হবে না, আপনাকে নিজে এর দায়িত্ব নিতে হবে। তাই 
আজকে যে অর্থ পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হচ্ছে তার যেন সঠিক ব্যবহার হয় সেটা 
আপনাকে দেখতে হবে। 


শ্রীমতী বিলাসিবালা সহিস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
গ্রামীণ উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী যে বাজেট ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন 
আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা যে 
কাটমোশন এনেছেন তার তীব্র বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা এই হাউসে বলতে চাই। 
আমরা সবাই জানি আপনারাও জানেন সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের একটা ভূমিকা আছে 
এবং তারা সরকারের বিরোধিতা করবে এটা আমরা সবাই জানি। আমার ধারণা ছিল হয়ত 
তারা নতুন কিছু বলবেন শ্রদ্ধেয় ডঃ জয়নাল আবেদিন ডঃ মানস তুঁইয়ার বক্তব্য আমি 
শুনিনি, তবুও আমি বলতে চাই আমাদের যারা নতুন সদস্য যারা বয়সে নবীন তারা কিছু 
শিক্ষা ওদের কাছ থেকে নেবেন কিন্তু তারা এখানে যে কথাগুলি বললেন তারা যে ভাঙা 
রেকর্ড বাজিয়ে গেলেন তা থেকে শিক্ষা নেবার মত কিছু আমাদের নেই। জয়নাল আবেদিন 
সাহেব তিনি বললেন মাননীয় মন্ত্রীকে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন এবং সেইগুলির উত্তর দিতে 
বললেন ইত্যাদি ইত্যাদি। গত বারে জয়নাল আবেদিন সাহেব কিছু বলেছিলেন এবারে আমি 
সেই রকম কিছু দেখতে পেলাম না। প্রবীর বাবু একটা কথা বললেন তার বক্তব্য থেকে 
যেটা বেরিয়ে এসেছে কংগ্রেস সরকার সব কাজ করেছে, জওহর রোজগার ঘোজনায় তারা 
টাকা দিচ্ছে, ওরা যদি টাকা না দেয় তাহলে আমাদের কিছু করার থাকবে না। শৈলজা বাবু 
বলেছেন তারপরে আমি বক্তব্য রাখছি। এখানে আমি যে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, 
ওনারা জানেন ৭৮ সালে আমাদের পশ্চিমবাংলায় নতুন পঞ্চায়েত গঠিত হয়, তার আগে 
এটা ছিল না। দীর্ঘ ৩৩ বছর ওনারা রাজত্ব করেছেন এবং পশ্চিমবাংলার নির্বাচন সম্বন্ধে 
অনেক কথা তারা বলেছেন, আমার প্রশ্ন এই ব্যাপারে তারা কি উত্তর দেবেন ১৬ বছর ধরে 
তারা পঞ্চায়েতি নির্বাচন করেননি, কেন কার স্বার্থে? তারা জেনেছিলেন পশ্চিমবাংলার মানু 
নির্বাচন হলে তাদেরকে ভোট দেবে না, তারা যে ভাবে সেই সময় শাসন পরিচালনা করত, 
যে অবস্থার মধ্যে মানুষকে তারা রেখেছিল, তারা বুঝেছিল মানুষ তাদের কাছে আসবে না, 
ভোট হলে তারা জিততে পারবে না। সেইজন্য ১৬ বছর ধরে তারা পঞ্চায়েতি নির্বাচন 
করেননি। আজকে পশ্চিমবাংলায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পধ্য়েতি নির্বাচন হচ্ছে, এবং গ্রাম 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কাজ তারা করে চলেছে, এই অবস্থায় 
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আপনারা তার বিরোধিতা করছেন। আমি এই ব্যাপারে একটি উর্দু কবিতা বলছি, “হুকুমত 
হ্যায় যাহা, বন্দ্োগিনে যাতে হ্যায় তোলে নে হি” অর্থাৎ তার মানে হচ্ছে, গণতান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থা এমন একটা শাসন ব্যবস্থা যেখানে মানুষকে ওজন করা হয় না, মানুষের চেতনা 
বুদ্ধিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 


[4-55 __ 5-05 0.7.] 


১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলায় যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে তখন তারা চেয়েছিল 
মানুষের চেতনা বৃদ্ধি করতে হবে, মানুষকে মর্যাদার আসনে বৃদ্ধি করতে হবে। তাই আমি 
উর্দু কবির বক্তব্যকে পাল্টে বলতে চাই-_পঞ্চায়েত উহা! হুকুমত হ্যায় যাহা বন্দ্যে হ্যায়, ধারা 
বন্দে গিনে যাতে হ্যায়, গুর তোলে ভি। অর্থাৎ পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় মানুষের সমর্থনকে যেমন 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সাথে সাথে তাদের সামাজিক চেতনা বৃদ্ধিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
তাই আজকে পশ্চিমবাংলায় ১৭ বছর ধরে গ্রামের গরিব মানুষ, মেহনতি মানুষ তাদেরকে 
আমরা জাগিয়ে রেখেছি। ১৯৯৩ সালের ১৯ শে মে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল তাতে 
আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছি। যারা জেগে ঘুমোয় তাদের জাগানো যায় না। কংগ্রেসের 
অবস্থাও হয়েছে তাই। ওরা অবস্থা জানেন, তাই বিরোধিতা করতে হয় বলেই ওরা বিরোধিতা 
করছেন। আজকে তারা দুর্নীতির কথা বলছেন। আপনাদের আমলে হাজার হাজার টাকা গ্রাম 
পঞ্চায়েতে, যেত, কিন্তু তখন টাকার কোনও হিসাব আপনারা দেননি। গ্রামের জোতদার, 
জমিদাররা সেই টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতেন। কিন্তু আজকে যখন আমরা পঞ্চায়েত 
পরিচালনা করছি, তখন কিন্তু তার হিসাবনিকাশ পেশ হয়। আজকে এখানে জয়নাল সাহেব 
বন্তৃতা করতে গিয়ে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সম্বন্ধে বললেন। আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই 
যে তিনি ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত গাইলেন, তিনি এখানে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপর্যয়ের 
কথা বললেন। আমার প্রশ্ন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যখন দিনের পর দিন ডিজেল, পেট্রোল, 
চাল, গম. চিনির দাম বৃদ্ধি করছে তখন আপনারা একটা কথাও বলেন না। আর আজকে 
এখানে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের কথা বলছেন। আপনার কাছে আমি বিনীতভাবে 
প্রশ্ন করতে চাই এই যে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এটা কার, কেন্দ্ৰীয় 
সরকারের না রাজ্য সরকারের? আপনারা অনেকে বলেছেন ৭৩ তম সংশোধনী সংশোধন 
করার সময় বলেছেন যারা কুকুর পুষবে তাদের উপরও ট্যাক্স বসবে, এটা হাস্যকর। আমি 
বিরোধী সদস্যদের বলতে চাই যিনি কুকুর পুষবেন তিনি কুকুরকে মাংস খাওয়াবেন, তাকে 
গায়ে সাবান দিয়ে দেবেন, গায়ে পাউডার দিয়ে দেবেন, একজন মানুষ সে কুকুরকে এত যত্ব 
করছে, আর যেখানে হাজার হাজার মানুষ খেতে পাচ্ছে না-_যদিও আমাদের পশ্চিমবাংলায় 
সেই অবস্থা নেই সেখানে একজন কুকুরের চেয়ে কি একজন মানুষের কম দাম। আপনারা 
মানুষের চেয়ে কি একজন কুকুরকে ভালোবাসেন, তার জন্যই কি আপনারা বিরোধিতা 
' করছেন। বিভিন্ন রাজ্যে আপনাদের যে সরকার আছে তারা কিন্তু পথ্যায়েত নির্বাচন করে না। 
আমরা কয়েক মাস আগে পঞ্চায়েত সাবজেক্ট কমিটির তরফ থেকে কর্ণাটকে গিয়েছিলাম 
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সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন তারা সুষ্ঠভাবে করেননি। একটা স্তরে তারা শুধু পঞ্ঝায়েত নির্বাচন 
করেছে, বাঁকি দুটোস্তরে তারা পঞ্চায়েত নির্বাচন করেনি। সেখানে মানুষ আপনাদের পছন্দ 
করেন না, তাই আপনারা ব্যর্থ। আমাদের এখানে গত নির্বাচনে ৭১ হাজার প্রার্থী জয়ী 
হয়েছিল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় একটা নতুন মাত্রা যোগ 
হয়েছে। সেটা হচ্ছে, পঞ্চায়েতে প্রচুর সংখ্যায় মহিলা সদস্যরা এসেছেন এবং মহিলারা 
পঞ্চায়েত পরিচালনা করছেন। কংগ্রেস আমলে ওরা কি এসব ভাবতে পারতেন? আজকে 
পঞ্চায়েতে ব্যাপকভাবে মহিলাদের অংশ গ্রহণের ফলে পঞ্চায়েতগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 
মহিলারা আজ আর শুধু ঘরের মধ্যেই বন্দি হয়ে নেই, তারা আজ প্রশাসনিক কাজে অংশ 
গ্রহণ করছেন। আমরা জানি, ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শুধু পুরুষদের পক্ষে সেই 
কাজ করা সম্ভব নয়, সেখানে মহিলাদেরও ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করা উচিত এবং সেই 
কথা স্মরণে রেখেই পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য ৩৩ পারসেন্ট আসন সংরক্ষণ 
করে রাখা হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে মহিলারা নির্বাচিত হয়ে আসছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে 
তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে থেকে প্রচুর সংখ্যায় মানুষ এই পধ্যায়েতগুলিতে 
নির্বাচিত হয়ে আসছেন। কংগ্রেসিরা বলেছেন যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলায় কোনও 
কাজ হয়নি। আমি কংগ্রেসি সদস্যদের একবার পুরুলিয়াতে গিয়ে দেখে আসতে বলব যে, 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেখানে কি রকম কাজ হয়েছে তা একবার দেখে আসুন। পুরুলিয়ার 
রুক্ষ, পাথুরে, কীকুরে মাটিতে আজকে পঞ্চায়েতের কল্যাণে সবুজের সমারোহ দেখতে পাবেন। 
আই.আর.ডি.পি-তে দুর্নীতির কথা শৈলজাবাবু বলেছেন। মানুষের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ নেই 
তাই এসব কথা বলেছেন। আজকে গ্রামবাংলায় গিয়ে দেখে আসুন এর মাধ্যমে মানুষ তার 
দনন্দিন জীবনে কি রকম সুখ, শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। পরিশেষে আমি ভূমি সংস্কারের কথা 
বলব। আপনারা সকলেই জানেন যে বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা পালন করে আসছেন। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা অনব্বীকার্য। পঞ্চারেতের মাধ্যমে 
ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টনের কাজ সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কথা বলে, 
বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা সমস্ত কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমি শেষ 
করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভায় পঞ্চয়েত মন্ত্রীর 
বাজেটের বিরোধিতা না করলে পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
করা হবে, তাই এর বিরোধিতা করছি। যদিও মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী একজন সঙ্জন ব্যক্তি 
কিন্তু তবুও তার দপ্তরের কাজকর্মের আমাকে সমালোচনা করতেই হবে। কারণ এই দপ্তর 
যে ভাবে চলছে তাতে তার বিরোধিতা কর! ছাড়া পথ নেই। সরকার পক্ষের মাননীয় 
সদস্যরা খুব জোর দিয়ে অনেক কথা বললেন এবং ভাল ভাল ভাষা দিয়ে চিৎকার করে 
পঞ্চায়েত দপ্তরের অনেক গুনগান গাইলেন। এটা স্বাভাবিক কারণ, চোরের মায়ের বড় গলাই 
ইয়। এটা না করে তাদের উপায় নেই। ওরা মনে করেন যে খুব জোরে বললেই বুঝি সব 
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কিছু খুব ভাল ভাবে বলা হয়ে গেল, আসলে কিন্তু যদি বক্তব্যে সারবত্তা না থাকে তাহলে 
কিন্ত যত জোরেই বলুন না কেন সেটা জোলো হয়ে যায়। আমি এই বিধানসভায় ১৯৭২ 
সাল থেকে আছি এবং দেখছি ১৯৭৭ সালের পর থেকে পশ্চিমবাংলায় যেমন গণতন্ত্র ধ্বংস 
হয়ে গিয়েছে তেমনি সত্যও চলে গিয়েছে। স্যার, মাননীয় সদস্য সঞ্জীববাবু যে কথা বলে 
শেষ করেছেন আমি সেখান থেকে আমার বক্তব্য শুরু করছি। পঞ্চায়েত নিশ্চয়ই কিছু কাজ 
করছে। মহাত্মা গান্ধী পঞ্চায়েত রাজের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের কথা বলেছিলেন। আমাদের 
মত দরিদ্র দেশে পঞ্চায়েত রাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করার 
সুযোগ দেওয়া এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা এটাই হওয়া উচিত। এখন এ ক্ষেত্রে বা এর 
মাধ্যমে আমরা এখানে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে কিছু পেয়েছি কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। কিছুই হয়নি 
বললে ভুল হবে আবার যারা চিৎকার করে বলছেন সব কিছু হয়ে গিয়েছে। তারাও মুর্খের 
স্বর্গে বাস করছেন। আমি প্রথমে জেলাপরিষদের কথায় আসছি। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে 
জেলাপরিষদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনেকবার জেলাপরিষদের 
সভাধিপতি ছিলেন। 
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সুতরাং আপনি নিজে জানেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ মাথা ভারী প্রশাসন আছে, কিন্তু জেলা 
পরিষদে মাথাহীন প্রশাসন। দপ্তরে সমস্যা সীমাহীন, অর্থ যথেষ্ট আছে, কিন্তু কাজ করার 
ক্ষমতা সিমিত। আজকে একটা ব্রীজ তৈরি হবে, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সেখানে নেই। আপনার 
যা মিনিমাম ইনফ্রান্ট্রাকচার আছে, আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি, এমব্যাঙ্কমেন্টের কাজ 
করতে গেলে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে স্বীম ভেট করার জন্য 
পাঠাতে হয়। তিনি কবে ভেট করে ফেরত পাঠাবেন তার ঠিক নেই। একটা খালের উপর 
ব্রিজ হবে, জেলা পরিষদের কোনও টেকনিক্যাল এক্সপার্ট নেই যে ব্রিজ তৈরি করতে পারে। 
সুতরাং ভেট করতে পাঠাতে হবে। আপনি জানেন ব্লকের স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য 
পঞ্চায়েতগুলোর জন্ম। জেলা পরিষদ থেকে ঠিক ঠিক ভাবে সব পঞ্চায়েত সমিতিকে কাজ 
দিচ্ছে না। আমি দক্ষিন ২৪ পরগণার কথা বলি, সেখানে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হচ্ছে। 
যেখানে কংগ্রেসের পথ্যয়েত রয়েছে, সেখানে ঠিকমতো টাকা দেওয়া হচ্ছে না, যেমন মথুরাপুর 
এক নং এবং দু নং ব্লক, ওখানে কম টাকা দেওয়া হয়, কারণ ওখানে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত, 
কিন্তু অন্য জায়গায় বেশি দেওয়া হয়। আজকে পঞ্চায়েতকে টাকা দেওয়া হবে, যেখানে 
পঞ্চায়েত সমিতি কংগ্রেসের সেখানে জেলা পরিষদ থেকে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, 
মথুরাপুর এক নং এবং দু নং ব্লকে এই জিনিস করা হয়েছে। আমি কাগজ দিয়ে এখন 
প্রমান করে দেবো। আজকে পশ্চিমবাংলায় যদি কাজের বুনিয়াদ হতো তাহলে যে টাকা 
পশ্চিমবাংলায় আসে, বাজেটে যে টাকা দেওয়া হয়, তার তুলনায় কাজ কিছুই হয় না। চুরি 
হয় কিনা সেটা বলে দিচ্ছি। আমি আপনাদের পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি, শুনে 
আপনি দুঃখ পাবেন। এই রাজ্যে টোটাল গ্রাম পঞ্চায়েত ৩ হাজার ৩২৪। ৮৪-৮৫ সালের 
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অডিট রিপোর্ট হয়নি ১৪৫টি, ৮৬-৮৭ সালের অডিট রিপোর্ট হয়নি ৪১৭টি, ৮৭-৮৮ সালে 
২৮৬, ৮৮-৮৯ সালে ৪৬৩, ৮৯-৯০ সালে ৬৭১টি, ৯০-৯১ সালে ১ হাজার ১৫৪, 
এইগুলো সব হয়নি। ৯১-৯২ সালে দু হাজার ৫৬২টির অডিট রিপোর্ট হয়নি। আর ৯২- 
৯৩ সালের হিসাবটা এখনও পর্যন্ত পাইনি। এইগুলো সব গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিট রিপোর্ট 
হয়নি। ৮৪-৮৫ সালে একটুখানি বেশি হয়েছিল, ৯১-৯২ সালে হাজার ৫৬২টি অডিট 
রিপোর্ট হয়নি। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন করি অডিট যদি না হয়, হিসাব যদি না 
থাকে তাহলে সেখানে দুর্নীতি আছে কি না আপনি বলুন। আপনার জেলার কথা বলি, 
আপনার জেলায় যেটা অডিট হয়েছে, সেটা পড়ছি। অডিট হয়েছে মেদিনীপুর জেলায় ৫১৮টি 
গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৯১-৯২ সালে ১২৫টি আপনার জেলায় অডিট হয়নি। এই রিপোর্ট 
আপনার ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট। বর্ধমান জেলায় ২৯৩টির মধ্যে ৬৭-টির অডিট হয়েছে। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের কাছে যেসব কাগজ-পত্র দেওয়া 
হয়েছে তা থেকেই আমি এটা বলছি। মালদা জেলায় ১৪৭টির মধ্যে মাত্র দুটোর অডিট 
হয়েছে। দক্ষিণ ২৪-পরগনার জেলায় ৩৩৫টার মধ্যে ১৯৩টার অডিট হয়েছে। বাঁকুড়া জেলায় 
১৯০টার মধ্যে ২১টার অডিট হয়েছে। কুচবিহারে ১৭৮টার মধ্যে ৯ টার অডিট হয়েছে। আমি 
১৯৯১-৯২ সালের কথা বলছি, পরের বছরের কথা বলছি না। তাহলে আপনি দেখছেন 
কোথাও দুয়ো ক্ষেত্রে, কোথাও ৯টা ক্ষেত্রে, কোথাও ৭টা ক্ষেত্রে অডিট হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়, মেদিনীপুর সব চেয়ে বড় জেলা এবং আপনার নিজের জেলা, সেখানে ৫১৮টার 
মধ্যে ১২৫টার অডিট হয়েছে। অডিট যদি না হয় তাহলে সত্যিই খরচ হয়েছে কিনা বোঝা 
যাবে কি করে? অডিট হয় নি, কারণ ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট নিশ্চয়ই দিতে পারেনি। 
ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট না দিতে পারার অর্থ সঠিক ইউটিলাইজেশন হয় নি এবং সে 
জন্যই অডিট হয় নি। তারপর একটু আগেই এখানে মাননীয় সদস্য অতীশ সিন্হা বললেন 
যে, কে অডিট করে। এক্সটেনশন অফিসার অডিট করে, সে কি অডিট করবে, তার কি 
ক্ষমতা আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি 
অডিট না করার জন্য কণ্টা পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে কেস হয়েছে? ক'জনের বিরুদ্ধে 
প্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়েছে? তার মধ্যে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত কণ্টা এবং সিপিএম-এর 
পঞ্চায়েত কণ্টা? আজ পর্যস্ত এমন কতগুলি পঞ্চায়েত আছে যেখানে কোনও দিনই অডিট 
হয়নি, সমস্ত টাকা পয়সা আত্মসাৎ হয়েছে? হ্যা, আমরা জানি অডিট করতে গেলে নিরাপত্তার 
অভাব আছে--সিপিএম-এর লোকাল কমিটির ওপরে কে কথা বলবে? কোনও এক্সটেনশন 
অফিসারের সেই ক্ষমতা আছে? যখন বিনয়-বাবু মন্ত্রী ছিলেন তখন আমি মথুরাপুরের উত্তর 
লঙ্ষ্মী-নারায়ণপুর অঞ্চলের সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েতের ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার কেস 
তাকে দিয়েছিলাম অডিট করার জন্য। বিনয় চৌধুরি মহাশয়ের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে 
অডিটের ব্যবস্থা হয়েছিল-_এক্সটেন অফিসার, বি.ডি.ও. অফিসের ইত্যাদি মিলিয়ে ৭ জন 
অফিসারকে নিয়ে অডিট করেছিলেন। বিনয়-বাবুর সাহায্য নিয়ে অডিট করিয়েছিলাম। সবই 
ইয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেস হল না, কেউ গ্রেপ্তার হল না। সিপিএম-এর প্রধান টাকা 
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আত্মসাৎ করল, কিন্তু কিছু হল না। অথচ এখানে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দাবি করছেন তার 
ডিপার্টমেন্টের সব কাজ ঠিক ঠিক হচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার। আমরা দেখছি জওহর রোজগার 
যোজনা ছাড়া আর কোনও কাজই হচ্ছে না। আর জওহর রোজগার যোজনার টাকা রাস্তা 
তৈরি নামে, ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পের নামে ৯/৬ হচ্ছে। মন্দির-বাজারে ইন্দিরা আবাসন 
প্রকল্পের নামে পার্টি অফিস হয়েছে। 


[5-15 - 5-25 ঢা. ] 


ইন্দিরা আবাস প্রকল্পের নামে পার্টি অফিস হয়েছে। উনি বলেছেন, রাজীব গান্ধী নাকি 
ওঁকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। নিশ্চয়ই, আজকে আপনাদের কংগ্রেসের, রাজীব গান্ধীর সার্টিফিকেট 
নিতে হবে। আজকে পঞ্চায়েতের টাকায় গ্রামে গ্রামে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করেছেন, ক্যাডার তৈরি 
করেছেন এবং আজকে গ্রামে যদি কোনও উন্নতি হয়ে থাকে তো সেটা ক্যাডারদের হরেছে। 
বেকার সমস্যার সমাধান গ্রামে ক্যাডারদের হয়েছে। সেখানে কাজ পাবার সুযোগ সিপিএম- 
এর লোকদের হয়েছে। আজকে পঞ্চায়েতকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছেন এবং তার 
মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার চেষ্টা করছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের হয়ত সৎ প্রচেষ্টা 
রয়েছে, কিন্তু তিন-সাড়েতিন হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতে আজকে এত চুরি হচ্ছে, এত দুর্নীতি 
হচ্ছে যে তাকে রোধ করবার ক্ষমতা তার নেই। 


(সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় মাইক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়)। 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র $ হাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমে বিরোধী দল আনাত 
ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি এবং তারপর আমার বাজেটের সমর্থনে দু'চারটি কথা 
সংক্ষেপে নিবেদন করছি। তবে আমি জানি না, আমার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমার 
সবটা বলা সম্ভব হবে কিনা, কিন্তু যে সূত্র ধরে এখানে বক্তব্য রাখা হয়েছে সেই সুত্র ধরেই 
বলতে হবে, তা না হলে বিধানসভার বিভ্রাতস্ত হবার অবকাশ থেকে যাবে। 


আমি প্রথম বলতে চাই, বিরোধী দলের সদস্যরা বক্তব্য যা রেখেছেন তার মধ্যে এত 
স্বাবিরোধিতা রয়েছে যে, কোনটা বলবো, আর কোনটাই বা বলবো না সেটাই ঠিক করা 
মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। ডঃ জয়নাল আবেদিন এখানে প্রম্ন অনেক করেছেন। তিনি জানতে 
চেয়েছেন যে, আমরা স্বায়ত্ব শাসনের যে ম্পিরিট সেটা মেনে নিয়েছি, কি নেইনি। একদিকে 
তিনি আমাদের স্বায়ত্ব শাসনের কথা বলছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে, পাওয়ারের কথা 
না-বলে ফাংশানের কথা বলুন। একদিকে ওরা রাজ্যকে বলছেন-_ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ 
করুন, কিন্তু অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতাকে ওরা কেন্দ্রীভূত করছেন। এটা স্ববিরোধিতা। 
বলছেন, পঞ্চায়েতগুলোকে স্বনির্ভর হতে হবে, আবার বলছেন-_পঞ্চায়েতগুলোকে আদায়কারী 
হতে হবে। এটাও স্ববিরোধিতার আর একটি উদাহরণ। তার মানে আদায় না করে আপনি 
কি করে সম্পদ ইত্যাদি বৃদ্ধি করবেন, অর্থাৎ স্ববিরোধিতা। জয়নাল সাহেব বলেছেন যে, এট 
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কেন আপনারা করবেন, এটা পঞ্চায়েত করবে, পঞ্চায়েতের করা উচিত। জয়নাল সাহেব 
আরও বলেছেন, পঞ্চায়েত এত কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের স্টাফ দেওয়া উচিত। আর 
একজন সদস্য বোধ হয় স্ভীব বাবু, তিনি বলেছেন যে, পঞ্চায়েতে যিনি ছিলেন তাকে কেন 
সরকারি কর্মচারী করে দিচ্ছেন? এখন সরকারি কর্মচারী যারা আছেন, তাদের পঞ্চায়েতে দেব, 
না পঞ্চায়েতে যারা আছেন তাদের সরকারি কর্মচারী করব-__কোনও দিকে যাব? এখানেও 
১ স্ববিরোধিতা। উনি বলেছেন যে উন্নয়ণ করুন। কিন্তু কুঁড়েঘর যা আছে--যদিও এখন আর 
ক্ঁড়েঘর নেই-_সেটা কুড়ে ঘর হিসাবে থাকবে, অথচ উন্নয়ন করতে হবে। ভূমিহীন যে সে 
ভূমিহীন থাকবে, অথচ ভূমি সংস্কার করে যেতে হবে। আপনারা বলছেন যে দলত্যাগ 
বিরোধী আইন করুন, কিন্তু প্রয়োগ করবেন না, একটু দেরিতে করুন। ৭৪ তম সংবিধান 
সংশোধন করুন, কিন্তু নির্বাচন করবেন না। মান্নান সাহেব কর্ণাটকের নির্বাচনের কথা বলেছেন। 
আপনি ঠিকই বলেছেন, ওটা গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচন হয়েছে। আর যেটা পড়লেন যে, 
পঞ্চায়েত সমিতি, জেলাপরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে, সেটা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু 
তথা কি বলছে সেটা আপটুডেট করা দরকার। তারপরে আবার বাতিল হয়ে গেছে। এটা 
ওধু একবার নয়, তারিখটা দেখবেন, তথ্যগুলি খবরের কাগজে আছে, একটু পড়ে দেখবেন, 
একবার নয়, পরপর ৪বার নির্বাচন ঘোষণার পরে কর্ণাটকের নির্বাচন স্থিত হয়েছে। লজ্জায়, 
অপমানে যিনি পঞ্চায়েত মন্ত্রী ছিলেন, এম.ওয়াই. গোড়পাড়ে, তিনি পদত্যাগ করেছেন। আপনি 
জানেন কি যে প্রধানমন্ত্রীকে পাঠাতে হয়েছিল কোনও এক গ্রামো্নয়ন মন্ত্রীকে কর্ণাটকে এটা 
সমাধান করার জন্য? এটা জানা দরকার। সেজন্য আমি বলছি যে, এই সব বলে কিছু লাভ 
নেই, আমি ভাল করে জানি। এই তো সেদিনটা সভা করে এসেছি। তিনবার করে সিদ্ধাস্ত 
নিতে হয়েছে। আমাদের জাতীয় স্তরে কমিটি আছে পঞ্চায়েত মন্ত্রীদের। আইন যা হয়েছে তা 
হয়েছে, আইন যারা পাস করেছেন তাদের ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। এটা হয়েছে 
কর্ণটকে। আমি বলতে চাইনি, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হল, আমাদেরই সহকর্মী অন্য 
রাজোর, আপনি দেখুন, আপনি সেই রাজ্যের যেখান থেকে প্রধান মন্ত্রী এসেছেন, তিনি 
আবার গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী, আপনাদের উচিত ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করা এবং দেখা উচিত 
যে কি ভাবে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করা যায়। যদিও আমি জানি যে ৬ মাসের মধ্যে 
নির্বাচন হ্‌.. না। তবে তারা চেষ্টা করছেন যে কি ভাবে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করা যায়। 
) এই সব বলে লাভ নেই, এগুলি হচ্ছে স্ববিরোধিতা। নির্মল মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টের কথা 
বললেন। সেজন্য আমি বলছি, নির্মল মুখার্জির এটা কমিশনের ব্যাপার নয়। আমরা তাকে 
ডেকেছিলাম এবং অনুরোধ করেছিলাম যে, আমরা কি ভাল করেছি সেসব দেখার দরকার 
নেই, আমাদের কি ক্রি আছে, দুর্বলতা আছে সেগুলি আপনি দেখুন ভাল করে এবং সেগুলি 
আমাদের বলেদিন এবং আমাদের কি করতে হবে সেটাও বলে দিন। আপনারা জানেন যে 
তিনি পাঞ্জাব ক্যাডারের অফিসার ছিলেন, ভাল বাংলা বলতে পারেন। আমাদের এখানে 
কোনওদিন ছিলেন না, দিলিতে ছিলেন, সেখান থেকে এসেছেন। ত্রুটি দুর্বলতার কথা বললেন, 
কিন্তু অনেক ভাল কথাও আছে। কাজেই পড়লে সেগুলিও পড়া উচিত। আমাদের পঞ্চায়েতের 
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কি সাফল্য, কি আমাদের শক্তি, কোথায় তা নিহিত আছে, সেগুলিও সেখানে আছে। আপনারা 
জিজ্ঞাসা করেছেন যে এটা নিয়ে কি ঠিক করেছেন? আমি বিরোধী দলের নেতা মাননীয় 
সদস্য ডঃ জয়নাল আবেদিনকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে, আলোচনার যখন আমরা 
সূত্রপাত করি তখন আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে, আমরা 
চাই এটা নিয়ে বিতর্ক হোক। আমরা সব দলকে দিয়েছি। বিধানসভার সদস্যদের মধ্যেও 
আমরা বিতরণ করেছি। আমরা বাংলা করে পঞ্চায়েতে বিতরণ করেছি, বিভিন্ন জারগায় 
বিতরণ করেছি। আপনি তো৷ হাতে পেয়েছেন। 


[5-25 __ 5-35 797.] 


কথা হচ্ছে আপনাদের মত কি, আপনারা কি চাচ্ছেন সুপারিশগুলি সম্পর্কে, কোনটা 
হ্যা, কোনটা না সেটা যদি না বলেন তাহলে কি করে আমরা বিতর্ক ইত্যাদি করব? বিতর্ক 
কি শুধু আমরা একা একা করবো, নিজেদের সঙ্গে বিতর্ক করব? আমরা এত দল মতের 
লোক আছি, আমরা একমত কিনা সেটা আমাদের বলতে হবে। তার উপর দীড়িয়ে আমরা 
একটা সিদ্ধাস্ত নিতে পারি। আমরা সেই বিতর্ক চাই। সুষ্ঠুভাবে যাতে আমরা এটা করতে 
পারি সেটা দেখতে হবে। আমরা জিজ্ঞাসা করেছি, আমরা আরও মতামত পেলে আমাদের 
সুবিধা হবে কি করবো না করবো। আমি কথায় বলছি, কনসোলিডেশন চান আপনারা? 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কনসোলিডেশন হবে এটা হ্যা বলে দিন, তাহলে বুঝি আপনাদের মতামত। 
স্ববিরোধিতায় ভুগবেন না। নির্মল মুখার্জির রিপোর্টের কথা বলবেন, অথচ রিপোর্ট সম্পর্কে 
মত কি বলবেন না? এই স্ববিরোধিতায় ভূগ্ধবেন না, একটা দৃঢ় অবস্থান নিন। এই হচ্ছে 
আমাদের অসুবিধা, এই জন্য আমাদের এই অবস্থা হয়েছে পঞ্যয়েতে। আর জিজ্ঞাসা করেছেন 
মহিলা সদস্য.ঘে হয়েছে তাদের জন্য কি করেছেন? কি ট্রেনিং দিচ্ছেন? আপনাদের অবগতির 
জন্য জানাচ্ছি আমরা প্রায় ৪০ হাজার সদস্যকে ট্রেনিং দিয়ে দিয়েছি। আমরা ৫ খানা বই 
করেছি। এই সব যে বই করেছি সেই বই আপনাদের দিয়েছি। পঞ্চায়েত তার সঙ্গে সংবিধান, 
দেশের আইন তার অবস্থান কি, এই স্বায়ত্ব শাসন অমুক তমুক এই সব। স্বায়ত্ত শাসন কি 
হবে আমি জানি না, রাজ্যই স্বশাসন হলো না। সেইগুলি মিউনিসিপ্যালিটি হয়ে আছে। আর 
মিউনিসিপ্যালিটিকে আপনারা বলছেন স্বশাসন সংস্থা করতে। যাই হোক মোটামুটি যা অবস্থা 
সেইগুলি আমরা বলেছি। কি করে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা করতে হবে এটা নিয়ে আমরা 
পুস্তিকা তৈরি করেছি। আমাদের যে গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি আছে তা নিয়ে আমরা একটা 
পুস্তিকা তৈরি করেছি। তারপর স্বাস্থ্যের উপর পুস্তিকা তৈরি করেছি, শিক্ষার উপর পুস্তিকা 
তৈরি করেছি। এইরকম ৫ খানা পুস্তিকা তৈরি করেছি। যারা লেখাপড়া জানে না তাদের জন্য 
ভি.ডি.ও ক্যাসেট তৈরি করেছি। আমাদের জেলায় সেইগুলি নিয়ে প্রশিক্ষণ হচ্ছে। যারা 
প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তাদের জেলা থেকে নাম করে পাঠিয়েছে, অফিসার বিশেষজ্ঞদের ইত্যাদি 
ইত্যাদি। তাদের আমরা রাজ্য কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন আমরা যে 
বইগুলি করেছি "ইউনিসেফ" সেইগুলির ইংরাজিতে অনুবাদ করেছে আমাদের অনুমতি নিয়ে' 
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এটা শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেবার জন্য আপনারা হয়ত 
জেনে খুশি হবেন দিলির ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি আমাদের কাছ থেকে কপি 
নিয়েছে। তাদের সারা ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব দিয়েছে প্রশিক্ষণের জন্য। যদি 
পঞ্চায়েত হয়, যদি ভবিষ্যতে নির্বাচন হয় তাহলে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, তখন তার 
ভিত্তি হযে এই বইগুলো। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী অপেন ইউনিভার্সিটি এইগুলি নিয়েছে। আপনারা 
জেনে খুশি হবেন রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন আমাদের কাছ থেকে এই বইগুলি ধার করেছে। 
আমি আরও অনেক কথা বলতে পারি, আমি বলছি যেগুলি আমরা করার চেষ্টা করছি 
সেইগুলি বিনীত ভাবে বলবার চেষ্টা করছি। খারাপ করছি এই রকম মনে করবেন না। 
বলছি যে বিরোধীদের ভূমিকা কি হবে। শৈলজাবাবু বলেছেন, আমি কৃতভ্ঞ। জেলা পরিষদে 
বিরোধী দলের যিনি নেতা তাকে আমরা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান করে দিয়েছিতিনি যে 
কোনও জায়গায় অডিট আযাকাউন্ট দেখতে পারেন। এতো বড় ক্ষমতা ভারতবর্ষের পঞ্যায়েত 
ব্যবস্থায় কোনও রাজ্যে কারা দিয়েছেন? দিয়েছেন কেউ কোথাও? বলছেন দলবাজি, বলছেন 
অডিট কিছু করা হয় না। এতো বড় ব্যবস্থা তো এই জন্যই করেছি। আপনাদের ভূমিকা 
এবারে পালন করতে হবে। যাদের লোক এখানে নির্বাচিত তাদের দেখতে হবে তারা কি 
ভূমিকা পালন করছে, এই সব কি করতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রামসভা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করছেন যে গ্রামসভা কি হল। স্ববিরোধী কথা বলছেন। বলছেন গ্রাম সভা করুন, সেটা হচ্ছে 
না। তারপর বলছেন সেই মিটিং-এ আবার কোরাম রেখেছেন কেন? বলছেন এখানে গোনাগুত্তির 
ব্যাপার কেন? গ্রামসভা করবেন, ৫ জন এলে সেও মিটিং, কোরাম থাকার দরকার নেই? 


(গোলমাল) 
যাই হোক আমি বলছি, অসুবিধাটা কি শুনুন। 
(গোলমাল) 


অনুগ্রহ করে বসুন, আমি যখন বলছি। আমি বলছি আমাদের অসুবিধার কথা। গ্রামসভা 
আমরা করেছিলাম, যত ভোটার আছে তাদের নিয়ে গ্রাম সভা হবে। সংবিধান সংশোধন করে 
হলো গ্রামপঞ্চায়েতের যত ভোটার তাদের সবাইকে নিয়ে গ্রামসভা করতে হবে। মানে ১৫ 
হাজার ভোটার, তাদের নিয়ে কি করে গ্রাম সভা হবে? সেই জন্য আমাদের আবার নতুন 
করে আইন করতে হয়েছে, আইন সংশোধন করে গ্রাম সংসদ করতে হয়েছে। আমাদের নতুন 
করে আইনটা সংশোধন করতে হল। সেজন্য আমাদের অসুবিধাটা কি তা বলছি। এই যে 
আইনটা নতুন করে করলাম, এই সেসানে করলাম, এটার উপরে দাড়িয়ে এটা আমাদের 
করতে হবে। অডিটের কথা উঠেছে, সত্যবাবু বলছিলেন। আমি একটা জবাব দিয়েছিলাম। 
আমার কাছে ফিগার আছে, আপনি শুনবেন কি? আমরা এই বিষয়ে খুব সচেতন। আমাদের 
যে অডিট হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। তথ্য দিয়ে আপনি যা৷ 
বললেন সেটা ঠিক। আমি সারা রাজ্যের কথা বলছি, আলাদাভাবে বলতে পারছি না। 
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১৯৮৪-৮৫ সালে অডিট হয়েছে, ৩,১৯৭টির। ১৯৮৫-৮৬ সালে হয়েছে ৩,১২১, ১৯৮৬- 
৮৭ সালে হয়েছে ২,৯৭৩, ১৯৮৭-৮৮ সালে ৩,১৩৪, ১৯৮৮-৮৯ সালে ৩,০২৯, ১৯৮৯- 
৯০ সালে ২,৯২৫, ১৯৯০-৯১ সালে ২৬৫৫, ১৯৯১-৯২ সালে ২২৩৫, আর ১৯৯২- 
৯৩ সালে হয়েছে ১,৫০৪। আপনি কি একটা ডিস্টিক্টের কথা বলছিলেন- মেদিনীপুরের কথা 
বলছিলেন, এটি সবচেয়ে বড় জেলা। এখানে ৫১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। ১৯৯১-৯২ 
সালে ৩৫৬ টি হয়েছে, আর ১৯৯২-৯৩ সালে ২৮৪টি হয়েছে। ৫১৫টির মধ্যে এটি হয়েছে। 
আমাদের রাজ্য সরকারের যেটা করণীয় সেক্ষেত্রে এগুলি হয়েছে। এবারে আর একটা দেখুন, 
আপনারা স্ববিরোধিতায় ভুগছেন কিনা, সেজন্য বলছিলাম। এটি কেন্দ্রের তাদের দায়িত্ব আছে 
যেখানে । সি.এজি. এবং ডি.এম. তাদের যে দায়িত্ব আছে, তারা করবেন। আমাদের ৫১৮ 
হোক আর সারা রাজ্যে তিন হাজারের বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত হোক, এগুলি আমাদের করতে 
হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ ১৭টি হয়েছে। জেলা পরিষদ, মহকুমা পরিষদ 
পঞ্চায়েত সমিতি হচ্ছে ৩৪০, এই ক'টি হয়েছে। কি হাল হয়েছে এটা একটু দেখুন। ১৯৯২- 
৯৩তে একটিও হয়নি। (েয়েস £ আপনারা পেপার্স দিতে পারেন নি) আমার কাছে চিঠিটা 
আছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি। এগজামিনার অব আ্যাকাউন্টন আমার সচিবকে বলেছেন, "] ০1 
111০ 1০ 1010োযা। ১০৪ 0100 50909 110৬০ 0991) 10107 10 ০0700101 08101 01 1100 
00০000715০1 211] 7১017131000 0110 70171011001 90110101505 ঠা 05 00001109915 
৬10) 11071055180 5061101) ৫1116 006 0007010] ১601. বুঝেছেন তো, কেন 
তাহলে দেরি হয়েছে? ভেয়েস £ আপনারা পেপার দেন নি।) এটা হচ্ছে তুমি জল ঘোলা 
করো নি, তোমার বাবা জল ঘোলা করেছিল। সেজন্য আমি বলছি একটু বোঝবার চেষ্টা 
করুন অসুবিধাটা কি? পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা পঞ্চায়েতে সদস্য থাকবেন। তবে প্রধান 
ইলেকশনে ভোট দিতে পারবেন না, কোথাও যদি প্রধান ইলেকশন করতে হয় তখন। এবারে 
আমি অন্য কথায় আসছি। গ্রামীণ কর্মসংস্থান, এ নিয়ে অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে। বাস্তব 
অবস্থাটা কি তা খবর নিয়ে একটু বলুন। তা না করে কোনও খবরের কাগজ কি লিখেছে 
তা থেকে পড়লেন। এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার, তারা আ্যানুয়াল রিপোর্ট ইভ্যালুয়েশন 
রিপোর্ট বার করেন। তুলনা যদি করতে হয়, তাহলে এটা থেকেই করতে হয়। তারজন্] 
এগুলো পড়াশোনা করা ভাল। ডিফলকেশন হয়েছে ১৪৬টি, অডিট ইত্যাদিতে গোলমাল 
থাকার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েত সমিতিতে আরও ৫টি হয়েছে। চারজন প্রধান আযারেস্ট 
হয়েছেন, এফ.আই,আর. হয়েছে, এখন পর্যস্ত যে হিসাব আমি পেয়েছি সেই অনুসারে আমি 
বলছি। 


[5-35 _- 5-45 0৭7] ১ 


গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ব্যাপারে আমি ছোট করে বলে দিই যে কেন্দ্রীয় সরকার কতটা 
দিয়েছে এবং তার কতটা আমরা পেয়েছি ব! পাই নি তার একটা হিসাব দিচ্ছি। কেন্দ্রীয় 
সরকার ১৯৯৩-৯৪ সালে ফাস্ট স্ট্রীমে এবং সেকেন্ড স্ত্ীমের জে আর ওয়াইতে এমপ্লয়মেন্ট 
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আযসুরেন্স দিয়েছে ২৬৩ কোটি ৬২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা আর খরচ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার 
যে টাকা দিয়েছেন, এক্সপেন্ডিচার রিপোর্ট যেটা আছে এই এই বছর বেরিয়েছে সেই হিসাবে. 
২৯৮ কোটি টাকা ৭৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। সুতরাং কোনটা বেশি আর কোনটা কম সেটা 
আপনাদের পাটিগণিতিক জ্ঞান আশা করি আছে তাই দিয়ে বুঝে নেবেন। তারপরে ম্যানডেজে 
রিভাইজড টাগেট তাতে জওহর রোজগার যোজনায়।........ 


(এই সময়ে ডাঃ মানস ভুইয়া বলতে শুরু করেন) 
নয়েজ 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £ মানস বাবু এটা কোশ্চেন আওয়ার নয় যে আপনি প্রশ্ন 
করবেন আর মন্ত্রী উত্তর দেবেন। 


ডাঃ মানস তুঁইয়া £ স্যার, হি ইজ টোটালি মিসলিডিং দি হাউস। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ তিনি যদি হাউসকে মিসলিড করেন আপনি তার এগেনস্টে 
প্রিভিলেজ আনতে পারেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে এটাই হচ্ছে পদ্ধতি, আপনি বসুন। 


[01 291172] 190৫0112511, 17000018001 016 51019110110 09 2111)- 
1505 085 1701 01110211911 01 000901 06 [07051510109 [01 0109 00]70110 012 
01%11920. 1300 15 016 001110179100019 0900101). ৬/০ ০01) 01001101186 11. 


11. 1)01)019 91)09161 : 11116 15 10101701011 11 06110070161) 01 
115 11010110101) 15101 06111091906, 11061) ০০ ০010170. 11 1015 11116110101) 15 1701 
061192006 ১০০ ০010100 0101161189 10. 1300 1 50৮ 00) [10০ 0190 106 15 
09110100919 11151620116 016 1100056, (1001) 0101 ৮111 0০ 0901060 0৮ 009 
011%11626 ০0101011156. 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ আমি যা বলছি লিখিতভাবে এটাই থাকবে এবং সেই হিসাবেই 
বলছি যে শ্রম দিবসের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ কোটি ৬৩ লক্ষ ৮১ হাজার। এই বছরের যে শ্রম 
দিবস তৈরি হয়েছে, এই সমস্ত গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প নিয়ে সেটা ৬ কোটি ৬ লক্ষ ৫৬ 
হাজার-_এটা এমপ্লয়মেন্ট আযসিওরেন্স স্কীম নিয়ে। এটাও লিপিবদ্ধ থাকবে। আমি আরও 
বলছি, সেইগুলিও লিপিবদ্ধ থাকবে, এখানে যেটা আ্যানুয়াল রিপোর্ট যদি দেখেন তাহলে 
দেখবেন এখানে খরচ হয়েছে স্থায়ী সম্পদ তৈরি হয়েছে। যদি রাজ্যগুলির সঙ্গে তুলনা করেন 
তাহলে দেখবেন এখানে এই রাজ্যে জুন পর্যন্ত, সেপ্টেম্বর এবং মার্চ পর্যস্ত রিপোর্ট আছে। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আমাদের টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে, কাজেই আপনার বোধহয় 
আরও ৫/১০ মিনিট লাগবে, সেইজন্য এটার জন্য আমি আরও আধঘন্টা সময় বাড়িয়ে 
নিচ্ছি আশা করি আপনাদের এতে আপত্তি নেই। 
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(গোলমাল) 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রত্যেকবারে দেখছি এক্সট্রা টাইম 
আপনি মন্ত্রীদের দিচ্ছেন। মন্ত্রীরা অতিরিক্ত সময় পাচ্ছে বক্তৃতা করার জন্য। আমরা সব 
সময়ে দেখছি, মন্ত্রী ডিবেট পার্টিসিপেট করার সময় এক্সট্রা টাইম পাচ্ছে। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ কালকে আপনাদের লিডারকে ১০ মিনিটের জায়গায় ২০ 
মিনিট সময় দিয়েছি। কাজেই আপনারা প্রত্যেকেই টাইম নিচ্ছেন। এখন হাউসের টাইম 
এক্সটেন্ড করছি, আশা করি আপনাদের এতে আপত্তি নেই। 


(গোলমাল) 


ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঃ স্যার, আ্যানুয়াল রিপোর্ট যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন 
এরিয়া কভার্ড আন্ডার সোশ্যাল ফরেস্ট্রি, সামাজিক বন সৃজন-এর এলাকার দিক দিয়ে 
পশ্চিমবাংলা সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে আছে। আপনারা যদি দেখেন তাহলে 
দেখবেন ড্রিক্কিং ওয়াটার এর ক্ষেত্রে ১ নম্বর হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, ডেভেলপমেন্ট অফ হাউস 
সাইটস এক দিক দিয়ে ১ নম্বর হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, মহিলা মন্ডল এর দিক দিয়ে ১ নশ্বর 
হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, ২ নম্বর কয়েকটি জায়গায় আছে, স্থায়ী সম্পদ ইত্যাদির ব্যাপারে মাইনর 
ইরিগেশন ইনব্লুডিং কনস্ট্রাকশন অফ ভিলেজ টান্ক, এখানে পশ্চিমবঙ্গ ২ নম্বরে আছে। 
স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ২ নম্বরে আছে। এই সমস্ত সম্পদ তৈরি হয়েছে, তার 
বিবরণ এখানে আছে। এটা আমি গ্যানুয়াল রিপোর্ট-গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার থেকে বললাম। 
ইন্দিরা আবাস যোজনা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার একটা স্টাডি 
করেছে, তার রিপোর্টও প্রকাশ হয়েছে, এখানে মূল বিষয় কি, আপনাদের বলি, সিলেকশন 
ক্রাইটেরিয়া যেটা ছিল, সিলেকশন ফর অল ওভার ওয়েস্টবেঙ্গল মানে গ্রাম পঞ্চায়েতে 
4১117050011 076: 80109117195 00 00115000107 119৬6 ১০) (01109%/50 1] /651 
73979]. [0 ০0110201015 07 10100161701) 10৬6 090] 11$01/60 17) 00119117101101) 
০1 0958 1)00599 1) ড/65 7301759]. [1 01015 50010 016 ৬/011 1095 02671 0019 
01010 6 (116 0910960101 17005011010 01 09 018 01০0) [07010)01. সেকেন্ড 
হচ্ছে হরিয়াণা এবং অন্ধপ্রদেশ। অন্যান্য রাজ্যে অনেক বাড়ি তৈরি হয়েছে, এটা ঠিকই, কিন্ত 
মুশকিল হচ্ছে সেই বাড়িতে লোক থাকে না, বাড়ি তৈরি হয়েছে, কিন্তু লোক থাকে না। 
পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে একমাত্র রাজ্য যেখানে একটিও আন অকুপাইড হাউস পাওয়া যাবে না। 
বিভিন্ন রাজ্য নিয়ে আমি আপনাকে বলতে পারি সোল্ড আউট, ইন্দিরা আবাসনের বাড়ি 
বিক্রি করে দিচ্ছে, 'ইন্দিরা গান্ধীর যারা প্রিয়পাত্র। আসামে, কর্ণাটকে, তামিলনাড়ুতে রেন্টেড 
হাউস, খালি আছে অন্ধ প্রদেশে, আসাম, উড়িষ্যা, গুজরাট, কর্ণাটক, রাজস্থান। 


[5-45 __ 5-55 0.1] 
ড্যামেজড বাই সাইক্লোন স্টর্ম, এটা বাদ দিচ্ছি, এটা হতেই পারে। হাউস ইনকমপ্লিট 


[01১0055910৭ /£0 ৬০010 01 10511101008 05 347 


থেকে গেছে কেরালা, ইউ.পি-তে, ইউসড এজ স্টোর, ঘর ভাড়া হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে 
কর্ণাটক ও উত্তরপ্রদেশ। আমাদের মত খুব কম রাজ্যই আছে, পশ্চিমবাংলায় প্রত্যেকটি বাড়ি 
ব্যবহৃত হচ্ছে। যে বাড়িতে লোক থাকে না, যে বাড়ি ভাড়া হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই বাড়ি . 
তৈরি করে লাভ কিঃ আই.আর.ডি.পি. নিয়ে এখানে দু-একটি কথা বলা দরকার। 
আই.আর.ডি.পি. নিয়ে আপনারা ঠিকই বলেছেন, আমরা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারিনি। 
আমরা পর পর কয়েক বছর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছিলাম, কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে 
পারিনি। এই আশঙ্কটা আমাদের অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্তু আমরা একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলাম গত বছর। আই.আর.ডি.পি. ব্যাঙ্ক স্যাংশন করে দেয়, কিন্তু টাকা আমরা হাতে 
পাই অনেক দেরিতে । বছরের শেষে যখন আমরা পর্যালোচনা করে দেখি, যে ব্যাঙ্কের স্যাংশন 
করা টাকা বেনিফিসিয়ারিদের কাছে পৌছল কিনা? কিন্তু আমরা দেখি প্রাপকদের কাছে 
পৌছায়নি। সেইজন্য আমরা ঠিক করেছিলাম আগে ব্যাঙ্কে টাকা দিয়ে দিতে হবে, তারপর 
অনুদান খণ পরে দিয়ে দেব। প্রত্যেকটি জেলায় একটা! লিঙ্ক ব্যাঙ্ক করে দিয়েছি এবং 
আমাদের টাকা আমরা সেখানে রেখে দিয়েছি। আগে ব্যাঙ্ক ডিসবার্স করার পর এখান থেকে 
ক্লেইম করব। তাই এই বছর আমাদের একটু অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু আমি আত্মবিশ্বাসের 
সঙ্গে বলতে পারি এই বছরের আগের আগের বছর পর্যস্ত যত আনডিসবার্স কেস ছিল, 
আর এই বছর যা ডিসবার্স হয়েছে আমাদের গত বছরের চাইতে ছাড়িয়ে গেছে। সেইজন্য 
আমরা চেষ্টা করছি, কোয়ালিটির ব্যাপারে, গুণগত দিকের ব্যাপারে কোনও কন্প্রোমাইজ করব 
না। সেইজন্য এটা তুলনা করে কোনও লাভ নেই। কত কি হল, কিন্তু লোকে যদি না পায় 
তাহলে কি লাভ হবে। ট্রাইসৈমেও একই হিসাব আমরা বলতে পারি। ট্রাইসেম হবে কিসের 
জন্য? ট্রেনিং দিয়ে স্ব-নিযুক্তিতে তাদের আনতে হবে। আপনারা যদি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার 
রিপোর্ট দেখেন, রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট যদি দেখেন তাহলে দেখবেন- মান্নান সাহেবের 
কাছে রিপোর্টটা আছে আপনি অনুগ্রহ করে দেখুন--সারা ভারতবর্ষের যে গড় তাতে আমাদের 
পশ্চিমবাংলা সব সময় এগিয়ে আছে। সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট এবং ওয়েজ এমপ্লয়ঘেন্ট দুটোতেই 
আমরা এগিয়ে আছি। যদি আপনারা এ রিপোর্ট দেখেন তাহলে দেখবেন আমাদের প্রোগ্রেসটা। 
তবে আই.আর.ডি.পি. যদি না পাই, তাহলে শুধু ট্রাইসেম ট্রেনিং দিয়ে লাভ কি? আপনারা 
দেখবেন না এতসব রিপোর্টের মধ্যে কোনও রাজ্য এগিয়ে আছে। এত যে ট্রেনিং দেওয়া হল, 
তার মধ্যে কতজন আই.আর.ডি.পি. পেল? ৫,৫২৫ জনকে আমরা আই.আর.ডি.পি. দিতে 
পেরেছি। আমাদের গুণগত দিকটার উপর জোর দিতে হবে। সংখ্যাগত দিক এবং পরিমাণগত 
দিক দুটোতেই আমাদের জোর দিতে হবে। একজন সদস্য বললেন যে ১৩০ কোটি টাকা নাকি 
আমাদের ব্যাঙ্কে সুদে খাটেছে। এসব তথ্য কোথায় পেলেন, কোথায় খাটছে, আমি জ্বানি না। 
এটা অসত্য কথা। আপনারা আরও বলেছেন যে জওহর রোজগার যোজনা ছাড়া পঞ্ঝায়েতের 
আর কোনও গতি নেই। পধ্যায়েতের নাকি আর কোনও কাজ নেই। আজকে গ্রামে পথ্যয়েতের 
কর্মক্ষেত্র নতুন নতুন ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। পঞ্চায়েতের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে সাক্ষরতা। 
পঞ্চায়েত ছাড়া সাক্ষরতা অভিযান পশ্চিমবাংলায় কোথাও হয়নি। আমরা স্যানিটেশন নিয়ে যে 
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মুভমেন্ট আরম্ভ করেছি, ভর্তুকি ছাড়া হাজার হাজার পায়খানা তৈরি হচ্ছে। আজকে গ্রামে 
পঞ্চায়েত টিউবওয়েল মেইনর্টেইন করছে, টাদা তুলে টিউবওয়েল মেইনটেইন করছে। এইগুলো 
জেনে হয়ত আপনারা আনন্দিত হবেন না, দুঃখিত হবেন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের 
রাজ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করছে। অন্য রাজ্যের মন্ত্রী মহাশয়রা এখানে এসেছিলেন, তারা 
এখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে গেছেন, আপনারা তা নিশ্চয়ই কাগজে দেখে থাকবেন। বিশ্বস্তরে 
সংস্থাগুলো এখান থেকে অভিজ্ঞতা নেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমি আশা করি তাদের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে আপনারাও অভিজ্ঞতা নেবেন। আপনাদের ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে 
আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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/106101061 0116 ৪০৬11111011 1105 00165011000 01) 1001115 11) 0115 1500114 ? 


91171 1১829591802 01712 ১০] 295, 00016 15 0 60010911179 10115 15 00 
11056 ৮10 016 1101 ০011]1110 1] 0109 1150 01 070 1011701211001700. 11 01০১ 9০1 
[10109 0110) 50% 17011511019 01110 6/2111117211015, 6.6.171010 990011421) 
5821010001017, 0799 019 210011104 10 691 00110155101) 11011 [116 9091৩ 00৮1.১ 
01010. 


৩111 0391) ৩1170]) 90119110901] £ 9117, ৬1760101110 20৬91101701]0 1705 501 
00910 07 ৪017117011560 01119561৬60 01 5৩91 001 006 11010091115 01 9901৮01 
0195595. 11 701, ৬/11610101 0116 6০0০1710011 ৬/111 001151401 1103 40511001111) ০01 
100৬1150716 50905 16561৬6৫ ০0 01 016 0০9৬1. 00000 001 01952 1[৬/০ 
০0816£01105 ? 


91011 1১10591)60 100017091 907 2116 01900110915 17৩10৬৩5001) 1001)৩১ 
০0176, 1116 ১1203 0309৬০11011] 00001005 11101). 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ আপনি কোটার ব্যাপার বলছিলেন যে, ডাঃ জয়নাল আবেদিন 
এবং শ্রী সোমেন মিত্র-কংগ্রেস দলের এই দুইজনের রেকমেন্ডেশনকে কনসিডার করা হয়েছে 
আমার প্রম্ম, অতীতে চিফ মিনিস্টারকে কোটা কি এইভাবেই পূরণ করা হয়েছে? 


91) চ1852102 10111121 90] 2 4৯16115৮405 ৮4110101109 9111 9011191 
1100 17 000 00121655 19110 17620 0100 1106 10011). 15 (0101 01 ১৪০] 
150006505 ০01111)6 0] 0116 001101021 10011) 01169 016 9009100100 0৮ 07৩ 9101৩ 
00৬61017017. 


৩1] 9900919 [২0৬ ২ 91, 006 1091111 1৬11115101 105 5010 1121 17৩ 110 
000910160 0178 1101119 01 0116 160011)11011090101) 01 01৩ 1200. 0195106110. 01৬ 
10106 017. 0179 19001717017000101) 01 5111 30017951) 010151100. 1100. 0010 0৩ 
1151 1180 000 ০01 101] 10017)05, 1৮0 1701795 016 001 1110 10010101119 00101101111) 
010 1৬/0 07907055990) (0 ৩ 0910176170 (0 17111 1710965-10155. 4১108 01601 
270 9111 1017151) 91181. 5০0১1709105 0317010101১ 170101) 7৮11115161 
৬/11601001 81770100076 1951 01 016 1701065 [1101৩ 15 017) 90, 9 01 ৮%০$- 
৬0৫ 01855 ০8177010903 0110 1 50, 9) ৯4110111169 170 ১১৫1) 19001717৩1100. 


0306511015 /0 25৬55 355 


91011 1১195281712 16017019017 11005501580) 17001706008] 11 
0৬6 016 0608115 0) 0115 6৬০1717%, 


শ্রী ধীরেন সেন ঃ পলিটিকাল পার্টির রেকমেন্ডেশন ছাড়া অনাগুলো কি মেথডে পূরণ 
করা হয়েছে! 


91011 1১2591109 600)91 ৯872 11706151681) 00 5001) 1000 01৫ 
19 1016. 17100110110 00150100110165, 001101001 1910165 010 016 ১০ 070 
ও], 7100111) 0011110111195-0780110211) 0195৩ 016 1116 02565 ৯110 
0৩160110176 00175100100 010 11 0106) 016 1১০01006100 10 01১ 
00007 0001101119, ৮/০ 9০০০] 11101). 


শ্রী সুভাষ বসু £ আমার প্রশ্ন, শিডিউল্ড কাস্ট, শিডিউল্ড ট্রাইব এবং পলিটিক্যাল 
পার্টির ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষদের রেকমেন্ডেশনে কত পারসেন্ট এবং জেনারেল কত পারসেন্ট 
পূরণ হয়েছে? 


91111 1১129591129 10010001১01 5100956 0৩ 10911) 016 00565 ৬৩100 
1110 0015106101101)] 9901) 010 17101৬10001 02505 50101011), 1051 111৬ 1 ০0) 


10] 08001 50106 01106 09010 010, 91011190 /01161010507, 0511194 


॥ ্ 
|) এ) 00010010010 1001 0101 501) ৮25 10001170164 0১ 010 9101৩ 0০0৬- 


১1111701105 0176 10191 ০017010900৩. 
[11-10--11-20 এনা] 


শ্রী সপ্ভীব দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে যাদের নাম রেকমেন্ড, কর! 
হয়েছে তাদের কি জয়েন্ট এন্ট্রানসে বসা কম্পালসরি, না না বসলেও তাদের নাম রেকমেন্ড 
করা হয়? 


১])71 1১0591)2 16011)017 ১872 09010019119 070) 109৬5 00 511 11 01৩ 
10011 21010101000 5417110110], 


শ্রী পদ্মনিধি ধর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা ১৯৭৭ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গে 
€কটা নতুন নিয়ম বামফুন্ট সরকার গ্রহণ করেছে। এখানে বিরোধীদের সংখ্যা কম হালও 
দের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 


মিঃ স্পিকার এসব হবে না। আপনি বসুন। 


১111 99116851711 00190101)801)999 : ৬/11| 010৩ 1010171010 11111510 09 
01৩75০4 (0 51016 ৯4110110076 55197, 01 9৬০11170010 04010 15 
0৪0) 17107008090 ১) 0176 160 71010 01 016 55121, 105 0001) 11) 
০89০ 0000 [1910/ 1076 0176? 


৩111 1785017029 (81100798121 0091701100৬ 90101 111705 06৫1। 
১৪1 0 ঢা এ 1018 111০ 01101. 1301 1015 £0118 01. 014 ৩ 06 


356 /59271131% 17001227070 
| 30 30076, 1994 | 


(0110/1705 012. 


শ্রী মানবেন্দ্র মুখার্জি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু এম বি বি 
এস পরীক্ষায় সাধারণ ভাবে সুযোগ পায় রাজ্যের সবচেয়ে সেরা এবং মেধাবী ছাত্ররা। 
কাজেই কোটায় যারা আসছে তাদের ন্যুনতম শিক্ষার মান যা আপনি ব্যক্ত করেছেন, আপনি 
বলেছেন যে ৫০ পারসেন্ট। কিন্তু ৭৫ পারসেন্ট, ৮০ পারসেন্ট যারা পাচ্ছে, তাদের সঙ্গে 
এ ৫০ পারসেন্টের ছেলেরা ভর্তি হচ্ছে। কাজেই ন্যুনতম মান ৫০ পারসেন্ট যেটা বলেছেন, 
সেটাকে আর একটু উপরের দিকে তোলার কথা বিবেচনা করবেন কি? 


শ্রী প্রশান্তকুমার শূর ই আমাদের ৫৫টি সিট আছে। যারা খুব ভাল রেজাল্ট করে তার! 
মোটামুটি আকোমোডেট হয়ে যায়। আর সুপ্রীম কোর্টের জাজমেন্ট অনুযায়ী ১৫ পারসেন্ট 
গভর্নমেন্টের কোটায় দেওয়া হয়। সাধারণত যারা জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষায় বসে তাদের 
পার্টিকুলার কেসগুলি মেরিট দেখে করা হয়। আর এটা কখনও ৬০ পারসেন্ট হতে পারে, 
কখনও ৭০ পারসেন্ট হতে পারে। কাজেই বলা হয়েছে যে ৫০ পারসেন্টের আ্যাবাভ হতে হবে' 


চালকলগুলি থেকে লেভির মাধ্যমে চাল সংগ্রহ 


*১৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০১) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল $ খাদ্য ও সরবরাঃ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) ১৯৯৩-৯৪ সালে এ-রাজ্যে চালকলগুলি থেকে লেভি মারফত চাল সংগ্রহে 
কোনও লক্ষ্যমাত্রা ছিল কি না; 


(খ) থাকলে, লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল; এবং 

(গ) সংগৃহীত চালের পরিমাণ কত? 

শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ 

(ক) হ্যা। লক্ষ্যমাত্রা ছিল। 

(খ) লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। 


(গ) ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৭ মেট্রিক টন (২৫-৫-৯৪ তাং পর্যন্ত) অর্থাৎ ৫৭১ 
শতাংশ। গত পরশুর ফিগার বললাম। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ স্যার, আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে ঘাটতি রাজ 
'এখানে গণবন্টন ব্যবস্থাকে ঠিকভাবে রাখতে গেলে বেন্ত্ীয় সাহায্য প্রয়োজন, কিন্তু তার 
প্রয়োজন মতো বরাদ্দ করেন না, যাও বা বরাদ্দ করেন, সরবরাহ কমিয়ে দেন এবং ঘঘ' 
সময়ে আসে না। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারকে চালকলগুলির উপর থেকে লেভি সংগ্র 
করতে হয়। আমি জানতে চাইছি, কি হারে চালকলগুলি থেকে লেভি ধার্য হয় এবং সংগঃ 
করেন? 


চে 


৩02১11091৭5 4৭0 £৭5৬/21২5 3357 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ$ আমাদের দুটি পদ্ধতি আছে, চালকলগুলি থেকে লেভি ধার্য করা 
এবং সেখান যে টোটাল প্রোডাকশন হয়, সেখান থেকে, প্রত্যেকটি মিল থেকে শতকরা 
তিরিশ ভাগ লেভি দিতে হবে। অথবা সেই চালকল মালিকদের সঙ্গে বসে একটা চুক্তি হয়, 
সেই অনুযায়ী লেভি দেয়। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ বিগত আর্থিক বছরে ১৯৯৩-৯৪ সালে এই চালকলগুলো 
থেকে লেভি বাবদ যে চাল সংগ্রহ করা হয়েছে, বিগত ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে 
সাধারণ মানে চাল, মিহি এবং অতিমিহি চালের প্রকিওরমেন্ট প্রাইসটা কি ছিল? 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ ১৯৯২-৯৩ সালে সংগ্রহ মুল্য, সাধারণ চালের ক্ষেত্রে ছিল 
৪৩৩.৮০ টাকা, ১৯৯৩-৯৪ সালে সেটা হয়েছে ৪৮৮.৫০ টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালে মিহিচালের 
সংগ্রহ মূল্য ছিল ৪৫৩.৩৫ টাকা, এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে সেটা হয়েছে ৫৩০.৯০ টাকা। 
১৯৯২-৯৩ সালে সুপারফাইন, অতিমিহি চালের সংগ্রহ মূল্য ছিল ৪৬৮.৫০ টাকা, আর এই 
বছরে ১৯৯৩-৯৪ সালে সেটা হয়েছে ৫৬১.২০ টাকা। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে আপনি যা বললেন, 
তাদের কাছ থেকে প্রায় ৫৮ পারসেন্ট কম সংগ্রহ হয়েছে। এই অবস্থায় গণবণ্টন ব্যবস্থাকে 
যথাযত রাখতে হলে যতগুলো চালকল আছে, তাদের কাছ থেকে বে হারে আদায় করছেন, 
তা থেকে বেশি হারে করা যায় কিনা-_হারটা বাড়াবার কোনও পরিকল্পনা আপনার আছে কিনা? 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে £ আমাদের রাজ্যে যতগুলো চালকল আছে, তাতে যে মোট ধান 
ভাঙা হয়, বড় কলগুলো থেকে শতকরা ২০ ভাগ, আর বাকিগুলো থেকে ৮০ ভাগ ধান- 
আমাদের ছোট ছোট যেসব হাঙ্কিং কল আছে, সেখানে থেকে নেওয়া হয়। আমরা একটা 
উদ্যোগ নিয়েছি, সেখানে কিছু লেভি সংগ্রহ করার জন্য। 


রী দেবপ্রসাদ সরকার £ স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মন্ত্রীরা যে উত্তর 
দিচ্ছেন তা রুলস অনুযায়ী দিচ্ছেন না। এখানে দেখুন প্রশ্ন করা হয়েছে ১৯৯৩-৯৪ সালে 
লক্ষামাত্রা কত ছিল এবং সংগৃহীত চালের পরিমাণ কত? মন্ত্রী উত্তর দিলেন, লক্ষ্যমাত্রা ছিল 
আড়াই লক্ষ মেট্রিক টন, কিন্তু সংগ্রহ হয়েছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৭০ মেট্রিক টন ১-৬- 
৯৩ পর্যন্ত। প্রশ্নটি ছিল ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট কত সংগৃহীত হয়েছে, স্পেসিফিক প্রশ্ন 
ম্পেসিফিক উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। সুতরাং যে ফিগারটা উনি দিলেন তা কনফিউসিং 
শাগছে। এর উত্তরটা উনি দেবেন, এবং এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 
ছিল আড়াই লক্ষ মেট্রিক টন, সেখানে সংগ্রহ এত কম হওয়ার কারণ কি? 


|11-20-_11-30 ৪.7.] 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে £ ১৯৯৩-৯৪ সালের যে তথ্য দিয়েছি ১.৬ এই বিষয়ে কনফিউসন 
হওয়ারই কথা, এতে কোনও অস্বাভাবিক নয়। তবে আমাদের আর্থিক বছর অর্থাৎ ফসলের 
সাল হচ্ছে ১৯৯৩-৯৪ সালে অক্টোবর থেকে সেপ্টেম্বর। সেই অনুযায়ী তথ্য দিয়েছি। এখনও 
১৯৯৩-৯৪ সালের আর্থিক ফসলের বছর শেষ হয় নি। এখনই প্রায় ৫৯ শতাংশ আদায় 
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হয়েছে। লেভির যে লক্ষ্যমাত্রা তাতে বোরো ধান আসবে। সুতরাং আরও কিছুটা যোগ হবে। 
দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে, আপনি যেটা বলেছেন যে কেন কম হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে যে 
সাধারণভাবে বাজারে যে দাম থাকে সেটা আমাদের যে লেভির দাম তার থেকে কম থাকে 
বলেই আদায় করতে অসুবিধা হচ্ছে। এইবার এফ সি আই যে চাল আদায় করবে সেখানে 
যখন পিক ইয়ার যেমন নভেম্বর-ডিসেম্বর সেই সময়ে বেশি চাল আদায় হয়। বর্ধমান, 
বাঁকুড়া, বীরভূম সেই সব জেলায় বেশি চাল পাওয়া যায় সেখানে. এফ সি আইয়ের গো- 
ডাউন খোলা ছিল না, এরফলে আদায় করতে অসুবিধা হয়েছে। এরফলে ১ মাসের মতো 
সময় দেরি হয়েছে এবং এছাড়া ডিলের আরও কিছু কারণে হয়েছে যারজন্য কম আদায় 
হয়েছে। 


শ্রী সুভাষ বসু ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ১৯৯৩-৯৪ সালে যে সংগ্রহ 
মূল্য তাতে কেন্দ্রীয় সরকার চালের দাম বাড়িয়ে যে সরবরাহ করছেন তার থেকে আপনাদের 
দামের পার্থক্য কতটা? এই দাম বাড়ার ক্ষেত্রে আপনাদের সংগ্রহ মূল্যের পার্থক্য কত? 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে £ এর উত্তর দেওয়ার অসুবিধা আছে। 


শ্রী জটু লাহিড়ি $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে লক্ষ্যমাত্রার কথা বলেছেন তাতে লেডি 
আদায়ের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অর্ধেক বা কম হচ্ছে কেন এবং এই লেভি আদায়ের ব্যাপারে 
আপনারা কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা? 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে $ লেভি আদায় অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপরে নির্ভর করে। স্থানীয়ভাবে 
জেলা শাসক, জেলা পরিষদের সকল সদস্যর নিয়ে যাতে লেভি আদায় হয় তার চেষ্ঠা কর! 
হচ্ছে। এরজন্য জেলায় জেলায় সভা করে মিল মালিকদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে, এমন কি 
সেখানে কোনও মিল মালিক যদি লেভির গরমিল দেখায় তাহলে তার বিক্রি পর্যন্ত বন্ধ করে 
দেওয়া হবে এই কথা বলা হচ্ছে। 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে চালকল মালিকদের কাছ থোব 
অর্থাৎ হান্কিং মেশিনের মালিকদের কাছ থেকে লেভি আদায় করবেন, কিন্তু যে প্রচুর বিন' 
লাইসেন্ে হাঙ্কিং মেশিনগুলো চলছে এই ব্যাপারে কি উদ্যোগ নিয়েছেন? তাদের কাছ থেকে 
লেভি আদায় করতে পারেন নি উপরস্তূ উৎপাদনের কাজ চলছে, এরসঙ্গে আমাদের কাছ্ছে 
খবর আছে বিনা লাইসেলের মালিকদের সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ আছে, সুতরাং এই 
ব্যাপারে আপনার! কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে £ আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত হাক্কিং মিল লাইসেন্স প্রাপ্ত আছে 
সেগুলির মতো কেন্দ্রীয় সরকারের যে বীজের ধানী মিল সেখানে তারা পয়সা নিয়ে ধা" 
ভেঙে দেবে। তাদের উপর আমরা লেভি ধার্য করতে পারি না। যেগুলি লাইসেন্স ছাড়া চলছে 
চেষ্টা করি। কিন্তু সেটাও এখন হাইকোর্ট কেস হয়ে গিয়ে এখন থমকে আছে। আমরা চেষ্ট 
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পাওয়! যায় লেভি আদায় হবে, হাঙ্কিং মিল যেগুলি মিনি রাইস মিলে কনভার্ট করি তাদের 
থেকে আমরা লেভি নেব এবং কয়েকটি মিনি রাইস মিল থেকে ইতিমধ্যে আমরা ল্লেভি 
আদায় করেছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ এখানে মাননীয় মন্ত্রী জবাব দিয়েছেন কৌশলে ২ লক্ষ ৫০ 
হাজার মেট্রিক টন ধার্য, এবং ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৭ মেট্রিক টন সংগ্রহ। কিন্তু আপনাকে 
জানাতে হবে মোট উৎপাদন কত হয়েছে, ১ থেকে ২ শতাংশও লেভি আদায় হচ্ছে না 
টোটাল যা৷ প্রোডাকশন। আপনার লেভি কম আদায় হচ্ছে এর জন্য আপনি লেডি আদায়ের 
ধার্য পদ্ধতি কিভাবে ঠিক করেন? 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে £ আমি আগেই বলেছি, আমাদের রাজ্যে লেভি আদায় হয় কেবলমাত্র 
বড় বড় চালকলগুলি থেকে, যেখানে শতকরা ২০ ভাগ ধান ভাঙা হয়। এর বাইরে যে 
অংশটা রয়েছে সেখানে থেকে যাতে লেভি আদায় করা যায় তার জন্য আমরা এঁ নতুন 
পদ্ধতিতে মিনি রাইস মিলের কথা ঘোষণা করেছি। যেটা এখন হাইকোর্টে বাধা হয়ে আছে। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহতা £ স্যার, আপনি ডিসট্রেস সেল এর ব্যাপারে প্রতি বছর ধান 
চাষের মরশুমে ডিসট্রেস সেলের জন্য গরিব মানুষগুলি সেটা কম পয়সায় বিক্রি করে এবং 
রবি ও খরিপে ডিসট্রেস সেল আপনার দপ্তর বা সমবায় এদের দিয়ে এ ধানগুলি ক্রয় করার 
(কানও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ ডিসট্রেস সেলের কথা আমাদের মধ্যে গত বছরে এসেছিল। 
আমরা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে ডিসট্রেস সেল হয়ে সেখানে 
সাপোর্ট প্রাইস-এ তারা যেন চাল কিনে নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা কয়েক লক্ষ টাকা 
জেলা শাসককে দিয়ে রেখেছিলাম যাতে কোনও অসুবিধা না হয়। 


“বেনফেডের' দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত কমিটি 


*১৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৭) স্ত্রী আব্দুল মান্নান £ সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) একথা কি সত্যি যে 'বেনফেডের' দুর্নীতি নিয়ে যথাযথ তদন্তের জন্য কমিটি 
গঠিত হয়েছে রথ 


(খ) সত্যি হলে, এ তদন্ত কমিটির সদস্য কারা; এবং 
(গ) তদত্ত কমিটি কোনও রিপোর্ট পেশ করেছে কি না? 
শ্রী সরল দেব ঃ 


(ক) কোনও কমিটি গঠিত হয় নি। তবে বেনফেডের দুর্নীতি প্রসঙ্গে উক্ত সংস্থার 
বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত এই সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সমবায় বিভাগের 
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মহাসচিবকে প্রশাসনিক তদস্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
(খ) যেহেতু কমিটি গঠিত হয়নি সেজন্য প্রশ্ন ওঠে না। 


(গ) মহাসচিব বিগত ৫-৫-৯৪ তারিখ থেকে তদন্তের কাজ শুরু করেছেন। বর্তমানে 
শ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে সাবুদ ইত্যাদি ও শুনানির কাজ চলছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান $ মাননীয় মন্ত্রী বললেন, যে কোনও কমিটি গঠিত হয়নি। প্রিন্সিপাল 
সেক্রেটারির তত্বাবধানে তদন্তের ব্যবস্থা চলছে। আপনি অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, কোন 
কোন সংগঠন রয়েছে, কি কি অভিযোগ কাদের বিরুদ্ধে এনেছেন এটা স্পেসিফিক বলুন। 


[11-30--11-40 ৪1). ] 


শ্রী সরল দেব £ মাননীয় সদস্যর অবগতির জন্য জানাচ্ছি ওখানে দুটি সংগঠন 
আছে। একটা হচ্ছে টি ইউ সি সি এবং অপরটি হচ্ছে সি আই টি ইউ। এই দুটো 
সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগগুলো এসেছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে থেকে আমরা অভিযোগগুলো 
পেয়েছি সেগুলোর ভিত্তিতি আমরা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি এবং অভিযোগগুলো নানা ধরনের। 
যেমলন--- 


(ক) পারাদীপ ফসফেট লিমিটেডের এন পি কে সার বণ্টনে বেআইনি কার্যকলাপ। 
(খ) বেনফেডের হুগলি শাখায় ২০ মেট্রিক টন সার চুরি, 

(গ) আরামবাগে মজুত সার থেকে প্রচুর পরিমাণে টুরি ; 

(ঘ) বেনফেডের নিজস্ব গুদাম থাকা সত্তেও বেশি ভাড়ায় গুদাম ঘর নেওয়া ; 
(উ) ১৯৮৯ সালে ১৬০০ মেট্রিক টন ডি এ পি (পরস) সার চুরি; 

(চ) মালয়েশিয়ান কাঠের ব্যবসায় দুর্নীতি ; 

(ছ) পাট কেনা-বেচা এবং পাট বস্তা নিয়ে বাবসায় দুর্নীতি ; 


(জ) ক্যাশ ক্রেডিট লোন পরিশোধ না করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাক্কগুলিতে “ফিক্সড ডিপোজিট' 
করা; 


(ঝ) নতুন পরিচালকমন্তলী গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্বাচন না করা; 


(ঞ) বর্তমানে কার্যরত ম্যানেজিং ডিরেক্টর উদ্দেশমূলকভাবে বেনফেডের সমস্ত ব্যবসা 
পত্রাদির কাজে মনোনিবেশ করছেন না; 


পরে আরও দুটি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে 
(ক) কুচবিহারে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত বেনফেডের জন কর্মচারীকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, 
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কিন্ত পরে তদাস্তীন বোর্ডের চেয়ারম্যান (শ্রী আলি আমেদ) তাদের পুনর্বহাল 
করেন। বেনফেডের কর্মচারী সংগঠনগুলি এই বিষয় নিয়ে অভিযোগ করে। 


(খ) বেনফেডের বারাসাত গুদামে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, 
বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ শাখাগুলিতে সার চুরির অভিযোগ করা হয়েছে। 


(৩) মোট ৮টি সংগঠন বা ব্যক্তির কাছে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। 


(৪) ১৩ই মে ১৯৯৪ তারিখ থেকে সমবায় বিভাগের মহাসচিবের কক্ষে শুনানির কাজ 
আরম্ত হয়েছে। শুনানির সময় 'যেসব ব্যক্তি (বেনফেডের অফিসার অথবা কর্মচারী) 
নাম উঠেছে তাদেরও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেই শুনানির কাজ এখনও 
চলছে। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, প্রধান অভিযোগ বলেছেন এর জন্য ওনাকে 
ধন্যবাদ। প্রায় চোদ্দ, পনেরোটা অভিযোগ এসেছে। এই অভিযোগগুলো সরকারি দলের পক্ষ 
থেকে আনা হয়েছে। এই অভিযোগগুলো আসার পর আপনারা কোনও অভিযোগ দায়ের 
করেছেন কিনা। এর বিরুদ্ধে আপনারা বিচার-বিভাগীয় কমিটি করবেন কি না? 


শ্রী সরল দেব £ মাননীয় সদস্যর অবগতির জন্য বলছি, অভিযোগগ্ুলি টি ইউ সি 
সি এবং সি আই টি ইউ-র পক্ষ থেকে আনা হ্য়েছে। সরকার পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি 
করা হবে কিনা এই জন্য প্রিলিপাল সেক্রেটারি প্রাইমাফেসি তদত্ত করছে অভিযোগগুলো 
কতটা সত্যি। 


শ্রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এটা করতে কতদিন সময় 
পশাগবে এবং বেনফেডের চেয়ারম্যান শ্রী আলি আহমেদের পদত্যাগের কারণ কি? কারণ 
সংবাদপত্রে অনেক রকম খবর বেরিয়েছি। 


উর সরল দেব £ মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে উনি পদত্যাগ করেন 
নি। উনি হাইকোটের শরণাপন্ন হয়ে ২৪ বছরের উপর ওখানে চেয়ারম্যান আছেন। মহামান্য 
আদালত এখন তাকে যে পাওয়ার দিয়েছেন তাতে তাকে ডে টু ডে ফাংশন করতে দিয়েছেন 
কিন্তু ম্যানেজিং ডিরেক্টর একজন আই এ এস অফিসার। আর বিভিন্ন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 
নির্বাচনের ব্যাপারে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল সেই নির্বাচন করার প্রস্তুতি আমরা নিয়েছি, 
হাইকোর্ট থেকে একজন ইলেকশন অফিসার ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে তিনি বিশাল অভিযোগ 
পয়েছেন। আমার যেটা ছোট্ট অভিযোগ সেটা হচ্ছে, প্রতিটি জেলাতে বেনফেডের যে গোডাউন 
আছে সেখানে থানার প্রাইমারি মার্কেটিং সোসাইটির চেয়ারম্যানর! সেখান থেকে সার পাচার 
করে দেয়, চাষীরা সেই সার পায় না-_এই ধরনের অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
আছে কিনা, থাকলে সেই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? 


শ্রী সরল দেব £$ আমার কাছে এ পর্যন্ত কোনও থানার প্রাইমারি মার্কেটিং সোসাইটি 
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সম্পর্কে কেউ লিখিত অভিযোগ দেন নি। তবে জেলায় জেলায় ঘুরে আমি মৌখিক অভিযোগ 
পেয়েছি এবং তারজন্য তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। আপনাদের কারুর স্পেসিফিক অভিযোগ 
থাকলে লিখিতভাবে দেবেন, আমি তদস্ত করব। 


শ্রী প্রবোধ পুরকায়েত ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন বিভিন্ন জেলার গো-ডাউন 
থেকে জিনিস পাচার সম্পর্কে যে অভিযোগ পেয়েছেন বা যে সমস্ত জিনিস গো-ডাউনগুলি 
থেকে চুরি হয়েছে সব মিলিয়ে টাকার অঙ্কে তার পরিমাণ কত? 


শ্রী সরল দেব £ এই অতিরিক্ত প্রশ্নটি মূল প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড নয়। পনি 
এরজন্য নোটিশ দেবেন, আমি জানিয়ে দেব। 


আ রবীন ঘোষ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে দুর্নীতির তদন্ত হয়েছে, ধরাও 
পড়েছে। আমার প্রশ্ন যারা দুর্নীতি করছে তারা কতদিন ধরে ওখানে কাজ করছে? কংগ্রেস 
আমল থেকে না আমাদের আমল থেকে। যে কোনও ইউনিয়ন করতে পারে কিন্তু কংগ্রেস 
আমল থেকে তারা কাজ করছে কিনা সেটাই আমি জানতে চাই। 


থেকেই দুর্নীতি নিয়েই শুরু করেছে। এই সঙ্গে সভাকে আরও জানাই, ঘিনি চেয়ার 
আছেন হাইকোর্টের অর্ডারে সেই আলি আহমেদ সাহেব তিনি, কংগ্রেসের সদস্য। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়-এর সঙ্গে আমি একমত নই। তিনি সতা ত% 
হাউসে দিচ্ছেন না। আলি আহমেদ বলে কংগ্রেসের কোনও সদস্য নেই আগে তিনি প্রমাণপঃ 
দাখিল করুন তারপর এসব কথা বলবেন। তিনি এইরকম ইরেসপনসিবল আ্যালিগেশন ন' 
করলেই ভাল। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাই, বেনফেডের এখন আকুুলেটেও 
লস কত বা মোট লোকসানের পরিমাণ কত এবং তার ফলে বেনফেডের যে শেয়াণ 


শ্রী সরল দেব ঃ মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমি এই দপ্তরের ডা 
নেওয়ার পর ত্যাকুমুলেটেড লস কত, ক্যাশ লস কত তা জানবার জন্য বার বার চে 
করেছি। আমি অডিটপার্টি পাঠিয়েছি। ডাইরেক্টার, অডিট বলে একটা সেপারেট ডিপার্টেন্ 
আন্ডার কো-অপারেটিভ হয়েছে। যতবার পাঠানো হয়েছে দেখা যাচ্ছে তারা খাতাপত্র প্রডিউস 
করছেন না। যখনই কোনও ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি তারা হাইকোর্টে যাচ্ছেন। আনুমানিক ব 
আ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় ২৪ কোটির মতোন এদের লস চলছে, আমি আাকিউরেটটা বলতে 
পারছি না যেহেতু অডিটেড ফিগার আমার কাছে নেই। 


|11-40-- 11-50 এশা). ] 


শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আপনি যখন দায়িত্ব নিলেন তখণ 
বেনফেডের ক্যাশ ক্যাপিটাল কত ছিল, আজকে এখন ক্যাশ ক্যাপিটাল কত? 


শ্রী সরল দেব £ এটা নোটিশ দিতে হবে। এটা এর সঙ্গে রিলেটেড নয়। অডিঃ 
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রিপোর্ট না পেলে আমরা কী করে বলব? 


শ্রী শক্তিপ্রসাদ বল ঃ মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আপনি যে দুননীতির তালিকা দিলেন, 
দুর্নীতির সঙ্গে বেনফেডের যে সমস্ত অফিসার জড়িত তারা কি এখন স্বপদে বহাল আছেন, 
জেলাতেও যে সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মী আছে বিভিন্ন গোডাউনে তারাও স্বপদে বহাল আছে? 


শ্রী সরল দেব ৪ হ্যা, তারা বহাল আছেন। কারণ যতক্ষণ না তদন্ত করে রিপোর্ট 
পাচ্ছি ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছি না। 


রাজ্যে আন্ত্রিকরোগের প্রকোপ 


*১৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯৪) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এ-বছর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী এ-রাজো আন্তরিক রোগে কত জন আবক্রাস্ত 
হয়েছে এবং তার মধ্যে কত জন মারা গিয়েছে; এবং 


(খ) আন্ত্রিক রোগাক্রান্তদের দ্রুত চিকিৎসা এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য রাজা স্বাস্থ্যদপ্তর 
জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ কী পদক্ষেপ নিয়েছে? 


শ্রী প্রশাত্তকুমার শুর £ 
(ক) আক্রান্ত ২০,৩৩৫ জন এবং মৃত ২৪৭ জন। 


(খ) আন্ত্রিক রোগাক্রান্তদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারি হাসপাতাল 
এবং চিকিৎসা কেন্দ্রণুলিতে ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় ওযুধপত্র এবং 
ও আর এস প্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে এগুলি আরও সরবরাহ 
করা হবে। রোগীদের প্রয়োজনবোধ আই ভি ক্লুয়িড দেবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
এছাড়া, এই রোগের প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন পানীয় জলের উৎসগুলি জীবাণুমুক্ত 
করা, ক্রোরিনযুক্ত পানীয় জল ও হ্যালোজেন বড়ি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। তদুপরি জনগণ যাতে নিজেদের স্বাস্থ সম্পর্কে সচেতন হয় তার জন্য 
স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য গ্রহণ ও পরিশ্রত পানীয় জল পানের জন্য নিয়মিত বিভিন্ন 
গণ মাধ্যমের মারফত প্রচার চালানো হচ্ছে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, এই যে রোগাক্রান্ত হয়েছে, 
এর মধ্যে শতকরা কত শতাংশের দেহে কলেরার জীবাণু পাওয়া গেছে? 


্রী প্রশান্তকুমার শুর £$ আমাদের আই ডি হাসপাতাল থেকে যে রিপোর্ট নেওয়া 
হয়েছে, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন আর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কলেরা আ্ান্ড এন্টারিক 
ডিজিজ, তারা যে সব নমুনা নিয়েছে, তাতে দেখা গেছে ৩৯ পারসেন্ট কেসের মধ্যে ভিব্রিও 
কলেরি 'ও” পজিটিভ পাওয়া গেছে। তবে তারা একথাও বলেছে এই যে ভিত্রিও ও ওয়ান, 
বোথ আর ইকোয়্যালি ইনফেকশাস। এই দুটোতেই সেস টকসিক এফেক্ট আছে। যে কারণে 


364 8958৬ 7২005500005 

| 30 100779, 1994 ] 
ওরা বলেছেন দি ট্রিটমেন্ট প্রসিডিয়োর ত্যান্ড প্রিভেনটিভ মেজার্স আর অলসো সেম ইন বোথ 
দি ডিজিজেস। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনার রিপোর্ট অনুয়ায়ী আপনি 
বলতে চাইছেন পরিস্থিতিটা তত ত্যালার্মিং নয়। কিন্তু ফ্রম দি ফাইন্ডিং ৩৯% কলেরার 
জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে এবং তার মধ্যে ক্লাসিক্যাল কলেরার জীবাণু রয়েছে যে শতাংশ তা 
এতই বেশি যে তাতে নিশ্চিত্ত থাকা যায় না। ক্ল্যাসিক্যাল কলেরার মহামারি দেখা দিতে 
পারে। যাতে মহামারি না হয় তার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরমার্শ নিয়ে কলেরার ভ্যাকসিন 
দেবার বা অন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ভাবছেন কি? আপনি বলছেন ইতিমধ্যেই 
২৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এটা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার। অতএব বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামশ 
করে যুদ্ধকালীন বা আপদকালীন জরুরি ব্যবস্থা হিসাবে কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি? 


্্ী প্রশাস্তকুমার শূর ঃ স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন আমাদের দেশের সব চেয়ে 
পুরানো প্রতিষ্ঠান এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এন্টোরিক ডিজিজেসও 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দুটোই রিসার্চ অর্গানাইজেশন। ওরা উভয়েই বলেছেন। 13010 11). 
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কনভেনশনাল ওয়ের কথাই বলেছেন আজকেই এবিঘর়ে একটা কলিং আযটেনশন 
আছে। সেই আলোচনার সময় আমি এটা আরও পরিষ্কার ভাবে বলব। তবে এখন যেটা 
বলতে চাই সেটা হচ্ছে, ফ্রম ১৯৯০ অনওয়ার্ড আমি বলতে পারি যে, থে ভ্যারাইটিসই হোক 
না কেন পারসেন্টেজ অফ ডেথ কমে আসছে। ১৯৯০ ডেথ ছিল৪.৭% , ১৯৯১ কাে 
৩.২% , ১৯৯২ আরও কমে ৩.১% এবং ১৯৯৩ সালে কেস সব চেরে বেশি হয়েছিল, 
কিন্ত ডেথ নেমে এসেছিল ২.৫%। সুতরাং ভীত সন্ত্রন্্র হবার কিছু নেই। কনভেনশনাল 
মেথড অফ ট্রিটমেন্ট, প্রোসিডিয়র গ্রহণ করা হয়েছে। এটা আমাদের কথা নয়, ওয়াল্ড হেলথ 
অর্গানাইজেশনও এ কথা বলেছেন। সমস্ত কিছু আমি কলিং আযাটেনশনের উত্তরে বলব। 


[11-50-_ 12-00 1০০01] 


গ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি যেভাবে আশ্বস্ত করছেন সেভাথে 
সত্যিই যদি আমরা আশ্বস্ত হতে পারতাম তাহলে খুশি হতাম। কিন্তু উদ্বেগের যথেষ্ঠ কারণ 
রয়েছে, তাই আমাদের জিজ্ঞাসা গত বছর এই রকম ক্ষেত্রে ৮৫০ জনের মতো মানুষ মার, 
গেছেন, স্যাড এবং বিটার এক্সপিরিয়ে্স আমাদের হয়েছে, এবং তিন বছর ধরে এরকম ব* 
বেশি হচ্ছে-_এগুলো থেকে একটা শিক্ষা নিয়ে সরকার প্রতিরোধের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবেন কি? কারণ আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছে তাতে কলেরা বা আত্তরিককে 
মানুষ মারা যাবে, ইট ইজ নট এক্সপেকটেড। গভর্নমেন্ট আ্যালার্ট থাকা সত্তেও অল ওতা 
দি স্টেট এই জিনিস ঘটছে, ২০ হাজার মানুষ আক্রাত্ত হয়েছে। এই অবস্থায় আমার আপনার 
কাছে স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন হচ্ছে শুধু হ্যালোজেন ট্যাবলেট দিলে হবে না, আপনি ডাট 
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দিয়ে, ফিগার দিয়ে বলুন আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? কত ওষুধ গেছে বা কত 
ওষুধ দিয়েছেন সেটা বলুন, তা না হলে আশ্বস্ত হওয়া যায় কি করে? 


্্ী প্রশান্তকুমার শুর £ মাননীয় বিধায়ক বোধ হয় আমি যে তথ্াটা দিয়েছি সেটা লক্ষ্য 
করেননি। কেস হতে পারে এবং এটা ঠিক, কম-বেশি আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু আমরা যে 
কমব্যাট করছি সেটাও প্রতিয়মান, কারণ ইট হ্যাজ কাম ডাউন ফ্রম ৪.১ পারসেন্ট টু ২.৫ 
পারসেন্ট ফ্রম ১৯৯২-৯৩। উই আর কমব্যাটিং ইন দি ওয়ারফুটিং সুতরাং কি করে বলছেন 
এটা যেখানে আমরা সতন্ত্র ব্যবস্থা নিয়েছি, কনভেনশনাল যে যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার 
নিয়েছি? ওদিকে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছেন ভ্যাকসিন ইজ নট দি রেমেডি, ইট 
ইজ নট এ প্রিভেন্টিভ মেজার, এবং আপনি তাদের ভাষা দেখবেন, ওরা বলছেন, এতে এত 
অর্থ ব্যয় করবেন না; আদার রিসোর্সেস, আদারওয়াইজ আডগ্ট করুন এবং উই আর 
আযডপ্টিং দোজ মেজারস। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ প্রিকশানারী মেডিসিন সাপ্লাই করেছেন বলেছেন এবং এটা ঠিক 
ঘে সি এম ও এইচ পর্যন্ত সঠিক পরিমাণে সবটা গেছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি, 
সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার এবং প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে সেসব সি এম ও এইচ, অফিস 
থেকে পৌছায় না কো-অর্ডিনেশনের অভাবে। বারাসতে এরকম দেখেছি। জানি না অন্যত্র 
এরকম ঘটছে কিনা। যাতে কো-অর্ডিনৈশনটা আপ-্টু-ডেট হয় সেটা দেখবেন কি? 


রী প্রশাত্তকুমার শুর £ আমার মনে হয়, মাননীয় বিধায়ক খবর রাখেন না, কারণ 
আমরা বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিতে ওষুধ সরবরাহ করে থাকি। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে 
পারি, দুই বছর আগে হয়ত স্থাস্থ্যকেন্্রগুলিতে ওষুধ পাওয়া যেত না, কিন্তু আজকে প্রতি 
স্স্থ্যকেন্্র যাতে আমাদের তালিকাভুক্ত ৫০টি ওষুধ যাতে ঠিকমতো পায় ভারজন্য বিকেন্ত্রাৃত 
ডিষ্ট্রিকট রিজার্ভড স্টোরগুলিতে প্রকিওর করছি যার চেয়ারম্যান হচ্ছেন সভাধিপতি, ডিদ্টি্ট 
্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন তার ওয়ান দি মেম্বার এবং সি এম ও এইচ ইজ দি কনেভনর। তারা 
আ্যাসেস করে কোথায় কত ওষুধ দরকার বলার পর কোয়াটারলি ওষুধের জন্য আমরা টাকা 
মঞ্জুর করছি যাতে তারা সাফিসিয়েন্ট ওঘুধ ডিস্ট্রিধিউট করতে পারেন। শ্রাজকে হেলথ 
সেন্টারগুলির অবস্থা অনেক ভাল। 


ডাঃ তরুণ অধিকারী ঃ ভিভরিও কলেরি ও-ওয়ান আ্যাঙ নন-৩-৪য়ান ঘা পাওয়া 
গেছে সেটা গত বছর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরার পঞ্চ থেকে জানানো হয়েছিল 
এবং সে খবর লন্ডনের ল্যানসেট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ পত্রিকায় মাধ্যমে ওয়াল 
হেলথ অর্গানাইজেশন সেটা জানতে পেরে তারা ভারত সরকারকে চাপ দেন যে, পশ্চিমবঙ্গে 
কলেরার মহামারি ঘোষণা করুন। আপনার কাছে খরবটা ছিল এটা ঘটনা, কারণ ১৯৯২- 
র পর থেকে এটা ক্রমশ কমে আসার কথা নিজেই বললেন। কিন্তু আপনি কলেরার কথা 
স্বীকার করেছিলেন নাকি? কলেরা ডিক্রেয়ার করলে সরকারের কি কি দায়িত্ব থাকা উচিত 
সেটা জানাবেন কি? 


সী প্রশান্তকুমার শূর £ আমি এখানে বলেছি যে সমস্ত মেথড আমর! আ্যাপ্লাই করছি। 
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আপনি ৩-৯ এবং নন ৩-৯-এর কথা বলেছেন। আপনি আজকে প্রন্ম করেছেন, আগে যদি 
প্রশ্ন করতেন তাহলে আমি বলে দিতাম। এখন কথা হচ্ছে, এখানে পরিষ্কার ভাবে বিশেষজ্ঞরা 
রিপোর্টে বলে দিয়েছেন যে দেয়ার ইজ রিয়েলি নো ভার্চুয়াল ডিফারেন্স। উই আর টু গো 
বাই কনভেনশনাল মেথডস অব ট্রিটমেন্ট অর প্রিভেনশন, বাট নট বাই এনি আদার ওয়ে। 
আপনাকে জল ফুটিয়ে খেতে হবে, পরিস্ফুট জল খেতে হবে, অন্যন্য জিনিসপত্র পরিষ্কার 
রাখতে হবে, ওয়ারেশ ব্যবহার করতে হবে। এই সমস্ত জিনিসগুলি জানার অভাব আছে। 
আমাদের গ্রামাঞ্চলে কি পরিবেশ আছে সেটা দেখতে হবে, পুকুর যেগুলি আছে সেগুলি 
সংস্কার করতে হয়। আমরা কতখানি করতে পেরেছি, না পেরেছি, সেটা আমরাও জানি, 
আপনারাও জানেন। এখন কথা হচ্ছে, ওয়াল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন একটা কথা বলছে, 
সেখানে আমরা অন্য কি পদ্ধতি নেব? 


শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বললেন যে কলেরা, আন্ত্িক 
স্থায়ীভাবে নিল করা, সেই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই প্রতিষেধক মূলক ব্যবস্থা দরকার। 
আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আমাদের রাজ্যে এই থে কলের! হচ্ছে, এটা কি 
আমাদের রাজ্যের বৈশিষ্ট, না সারা ভারতবর্ষের এই রকম বৈশিষ্ট আছে। তা যদি থাকে 
তাহলে অনা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের রাজোর অবস্থান কতখানি, সেটা জানাবেন কি? 


রী প্রশান্তকুমার শুর £ সারা দেশে হচ্ছে, বিশ্বে হচ্ছে। কথা হচ্ছে, এটা প্রতিরোধ কি 
করে করা যায়, প্রশাসনে কি ব্যবস্থা আছে। ওয়ার্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যেভাবে সাজেস্ট 
করছেন সেই ভাবে আমরা করছি। ৃ 


শ্রী ভূপেন শেঠ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বলেছেন যে আদ্বিক, কলেরা সব 
জায়গায় দেখা দিয়েছে, এটা স্বীকার করেছেন এবং ওষুধ গ্রামাঞ্চলে পাঠাবার চেষ্টা করছেন। 
আপনার কাছে কি কোনও খরব আছে, এই ওঁষধগুলি যাচ্ছে হেলথ সেন্টারে কিন্তু সেখানে 
কোনও ডাক্তার নেই। ডাক্তারের অভাবে যখন আন্তরিক রুগীদের চিকিৎসা হচ্ছে না? বনু 
হেলথ সেন্টারে এই যে ডাক্তার নেই, এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবার কথা চিন্তা করছেন কিনা? 


রী প্রশাস্তকুমার শুর £ আপনি জানেন আজকে স্বাস্থা দপ্তরের বাজেটের আলোচনা 
আছে। আপনাকে আমি তখন ভাল করে বুঝিয়ে দেব। 


112-00-- 13-10 [.] 


শ্রী নটবর বাগদি £ বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য দপ্তরের অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে 
গ্রামাঞ্চলে সব শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এখন যে প্রবলেম হয়েছে, শহরে ওষুধপত্র যাচ্ছে 
ঠিকই, গ্রামাঞ্চলে কিন্তু যখন এই অসুখ দেখা দিচ্ছে, ওষুধগুলে৷ থাকা সত্তেও পূর্ণ সদ্ধযবহার 
করা যাচ্ছে না-এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে শর্টেজ অব স্টাফের জন্য। আমার প্রম্ম হচ্ছে, আপনি 
তাড়াতাড়ি এই স্টাফ ফিল আপ করার ব্যবস্থা করছেন কিনা? 


শ্রী প্রশান্তকুমার শুর ঃ আমরা সমন্ত স্বাস্থ্য দপ্তরকে সচেতন করে দিয়েছি। এই ধরনের 
সব অসুখ এবং বিভিন্ন ধরনের যে অসুখ দেখা দেয় সবই পি এইচ সি নানা ধরনের ব্যবস্থা 
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গ্রহণ করে। আন্ত্রিক যখন দেখা দেয় তখন প্রত্যেকটি অফিসারকে বলে দেওয়া হয়েছে যে 
তারা যেন নিজ নিজ কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে কাজ করেন। তারা যেন সমস্ত প্রতিরোধের ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন, সেই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


শ্রী সুনির্মল পাইক ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, আমাদের এই যে আন্তরিক 
রোগ ছড়িয়ে পড়েছে বা ভয়াবহতা যেটা খবরের কাগজে বেরিয়েছে বা অনেকে বলছেন, 
এটাকে নিরোধ করবার জন্য, এটা যাতে সম্প্রসারিত না হয় তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা 
'' সঠিক কি পদক্ষেপ নিয়েছেন, যার ফলে কিছুটা প্রতিরোধ করা যাবে? 


শ্রী প্রশাস্তকুমার শুর £ আপনারা জানেন, আমরা আগে ভ্যাকসিন ব্যবহার করতাম। 
'₹" বলেছে ভ্যাকনিস ব্যবহার করবেন না। এতে এনার্জি নষ্ট হয়। এই এনার্জি নষ্ট না করে 
ওরা যে সাজেশন দিয়েছেন, সেইসব মেজার্স আমরা এখন গ্রহণ করছি। 
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*১৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮৭) শ্রী অগ্তান চ্যাটার্জি ৫ জনশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) একথা কি সত্য যে, বর্ধমান জেলায় সাক্ষরতা প্রকল্পে একটি “পাইলট প্রোজেক্ট” 
গ্রহণ করা হয়েছে; 


(খ) সত্যি হলে, উক্ত কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ কি 
জনশিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) হা 

(খ) বর্ধমান জেলা সাক্ষরতা সমিতি সাক্ষর উত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর জনশিক্ষা 
নিয়মের মাধ্যমে নবসাক্ষরদের প্রবহমান এবং অর্দসাক্ষর নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্যে একটি “পাইলট প্রোজেক্ট" গ্রহণ করেছে এ প্রোজেক্ট অনুবারী প্রতি ৩০০০ 
জন সংগ্যায় একটি এই ভিত্তিতে সমগ্র বর্ধমান জেলায় ২০০০টি. জনশিক্ষণ 
নিলয়ম খোলা হবে। প্রতিটি জনশিক্ষণ নিলয়মে সর্বাধিক ৫০০ জন সব সাক্ষর 
থাকবে। এই জনশিক্ষণ নিলয়মগুলিতে নব সাক্ষরদের অজিতি শিক্ষণ বজায় রাখা 
ও উন্নতি করা, লাইব্রেরি ব্যবস্থা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ও 
আলোচনার ব্যবস্থা প্রভৃতি থাকবে। 


প্রকল্পটির সব ব্যয়ভার বহন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার। কর্মসুচিটির প্রথম বছরের 
জন্য ২৮০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। 
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পুরুলিয়া জেলায় রেশন কার্ডের সংখ্যা 


*১৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪৭) শ্রী নিশিকাত্ত মেহেতা £ খাদ্য ও সরবরাহ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) পুরুলিয়া জেলায় রেশন কার্ড-হোল্ডারের সংখ্যা কত; এবং 


(খ) ১৯৯৩-৯৪ সালে এ জেলায় প্রতি মাসে কত পরিমাণ গম, চাল, চিনি ও 
কেরোসিন বরাদ্দ করা হয়েছে? 


খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ৩০-৪-৯৪ পর্যস্ত পুরুলিয়া জেলার রেশন কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা হল 
২৪১৪১,৬৫২। 


(খ) পুরুলিয়া জেলায় এপ্রিল ৯৩ হইতে মার্চ ৯৪ পর্যন্ত প্রতি মাসে গম, চাল, চিনি 
ও কেরোসিনের বরাদ্দ নিম্নরূপ £- 





২১০০ কিঃ লিঃ 
২১০০ কিঃ লিঃ 
২১০০ কিঃ লিঃ 















২০৮০ কিঃ লিঃ 
২১০০ কি লিঃ 
২২৬০ কিঃ লিঃ 
২২৬০ বিঃ লিঃ 
২২৪০ কিঃ লিঃ 
২১৪০+১০০ এম.এল পি 


২১৪০+১০০ এম.এল.পি 





২১৪০+১০০ এম.এল.পি 


1)99015 01 170/1)011) 1)91)105 11) 1.0, 10817 11001091 001106 


*20 (4১001060 0069001) 0. %238) 91771 99809091505 : ভা 
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(৫) 10601601166 195 (01) 11101001701 09901)5 01 50116 16৬/00] 
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(0) 1 50, 7010061 01 5001) 0990)5 ; (77010115159) 
(৫) 012 1085015 00 0116 09801) 25001151160 50 1; 0170 


(৫) 5605 (9161) ০১ 009৬০110161] 11 018 11180161? 
11170150074171-019756 01 11091007) 8770. 59171190109 10010910701: 
(8) ১95. 


(9) 01708 94 : 16 
76009 194 : 16 
10101 94 : 20 
/80111194 225 
1৬19১ 194: 23 


11017 179250175 016 : 


রণ 


(9 
(1) £১501/514 
(1) ১9101101171 
(111) 12161091010 0911৬০1% 
(1) 00015. 

(৫ 


সস 


[01101105025 112৬6 09611 1910017 : 

(1) 13910161 [75010101110 01 19900] 1২09017/0)001011017 1176906, 
(1) 111)010861। ৬4851017006 01 18001 (001) ; 

(1) 4১001901017 01 11015910010 7109250116 [7016 119109051 3. 


(1) 91701 50109715101) 109 11680 01 0106 1901001011017/১0109111005100210. 


সমবায় কৃষিবিপণন সমিতির সংখ্যা 


*২১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৮) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ সমবায় বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ | 


(ক) বর্তমানে রাজ্যে প্রাথমিক সমবায় কৃষিবিপণন সমিতির সংখ্যা কত; এবং 


(খ) বিগত ১৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে উক্ত বিপণন সমিতিগুলির মাধ্যমে মোট কত 
পরিমাণ কৃষিমঞ্জুর করা হয়েছে? 


সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) বর্তমানে রাজো প্রাথমিক সমবায় কধি বিপণন সমিতির সংখ্যা ২৬৯ 
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(খ) কৃষি বিপণন সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিধণ দেওয়া হয় না। এই সমিতিগুলি 
কৃষক সদস্যদের সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। 


রাজ্যে কালাজরের প্রকোপ 


*২২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৮) শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


কে) ১৯৯৪ সাল এ পর্যস্ত রাজ্যে কালাজুরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কত; 
(খ) কত জন এঁ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে; এবং 


(গ) এ রোগ প্রতিরোধের জন্য রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছে? 


স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯৪ সালে এ রাজ্যে কালাজ্বরে আক্রান্ত 
রোগীর সংখ্যা ১৯৪ জন। 


খে) কেহ মারা যান নি। 


(গ) কালাজুর রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ 
শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি কালাজুর আক্রান্ত রোগীর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করেছেন। তাছাড়া স্বাস্্যকর্মীরা কালাজুর প্রবণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগীদের 
রক্তের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করছেন। এছাড়া যাদের জুর হয়েছে 
তাদেরও রক্তের নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 


সরকার বিগত মার্চ মাসে কলকাতার স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিক্যাল মেডিসিন, 
মালদা জেলা হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, ক্যানিং রুর্যাল 
হাসপাতাল, ও বারাসত ডি্টিক্ট হাসপাতাল ও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও 
হাসপাতালের ল্যাবরেটরিগুলির মনোন্নয়নের জন্য ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার বায় 
মঞ্জুর করেছেন। 


এছাড়া গত বৎসর কালাজ্বর চিকিৎসার জন্য রাজ্য সরকার ওষুধের জন্য ৫ লক্গ 
টাকা মগ্ত্রর করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারও কালাজবর চিকিৎসার জন্য ওষুধ সরবরাহ 
করেন। প্রয়োজন বোধে রাজ্য সরকার এ বৎসরও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবেন। 
কালাজুর প্রবণ এলাকায় এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ডি 
ডি টি স্প্রেকরার ব্যবস্থা প্রতি বছর নিয়ে থাকেন। 


জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে প্রচার চালানো হচ্ছে। 
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৩1/া চারার 0৭ 01710 ভোটের 373 


রী প্রশাস্তকুমার শুর £ বিগত কয়েক বৎসরের মতো এবারও এরাজ্যে ডাইরিয়া দেখা 
দিয়েছে তবে এ বছরের ডাইরিয়া/আস্ত্রিক রোগের প্রকোপ গত বছরের তুলনায় অনেক কম। 
নিচের তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট হবে। 


জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যস্ত ১৯৯৩ ১৯৯৪ 
আক্রান্তের সংখ্যা ৬৭,৫৮৫ ২০,৩৩৫ 
মৃতের সংখ্যা ৮৫৮ ২৪৭ 


এ বছর এই রোগের ব্যাপকতা এতই কম যে কোনওভাবেই একে মহামারি আখ্যা 
দেওয়া যায় না। 


সাধারণত রোগাক্রান্তের সংখ্যা পূর্বের চার বছরের গড়ের চেয়ে যদি ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি 
পায় তবেই সেই রোগ মহামারি আকার ধারণ করেছে বলে ধরে নেওয়া হয়। 


বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালের কিছু রোগীর মলের নমুনা নিয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট 
অব কলেরা আ্যান্ড এন্টোরিক ডিজিজেস, কলকাতা এবং কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল 
মেডিসিন পরীক্ষা করে শতকরা ৩৯ ভাগ ক্ষেত্রে কলেরার জীবাণু (ভিব্রিও কলেরি ০১) 
পেয়েছেন। অন্যান্যগুলিকে ডাইরিয়া বা সাধারণ আন্ত্রিক রোগ বলা যেতে পারে। এতে 
আতঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই। অবশ্য গত বছরে ডাইরিয়া বা আন্ত্রিক রোগের কারণ 
ছিল একটি বিশেষ ধরনের জীবাণু যাকে “ভিক্রও কলেরি নন ০১” হিসাবে চিহ্তি করা 
হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই (কলেরা বা অন্যান্য ডাইরিয়াজনিত রোগ) রোগ সংক্রামণের সম্ভাবনা 
প্রবল এবং রোগীর ওপর তার প্রভাব একই ধরনের। চিকিৎসা পদ্ধতি এবং প্রতিরোধমূলক 
ব্যবস্থা উভয়ক্ষেত্রে একই প্রতিষেধক হিসাবে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে কলেরার টাকা দেবার ব্যবস্থা 
পর্বে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৯৮৫ সালে ড/170 তাদের 010911105 [0ো 01016 
00100] পুস্তিকায় বলেছেন যে, “৮79 ০87751101) 25211016 01101012. ০০০1195 216 
1011191000] ঠা) 0110159 ০00001, ৬9001790101) 81৬95 ৪. 09155 527156 01 99০0710 
[0 110059 ৬8001118190, 0190 6891175 ০01 80001711)115110701)( 0100 ০0111180010 10 
|6910 00101011095 170 ১৯৯২ সালে প্রকাশিত 0010911195 00 0170168 001001 
পৃস্িকাতেও এ একই কথা বলেছেন। **[116 ৬০০০1195 ০0101101) 92118160০৪১ 701 
1010) 17) ০0101011170 01)01018...... %2001180101) 01) 016 ৫ 08152 58159 ০01 
58011) 10 11056 ৬৪০০172160 2170 00 1)9210) 21011010195 ৬/1)0 179 (100) 
1611601 71016 60600%০ 1706250165”', 70-র এই মস্তব্যের ফলে স্বাস্থ্যবিভাগ 
থেকে সম্প্রতি কলেরার টীকা দেবার ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়ে অন্যান্য প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থার 
ধতি জোর দেওয়া হয়েছে। 


নং রোগের চিকিৎসা এবং ০০০০০০০০০০৪ নিন্নলিখিত 
যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছেন £ 


নীরা রানা ব্রনিযারাক রা 


3714 


/১9912131% 2500777)705 
| 30 1016, 1994 | 


চিকিৎসার ব্যবস্থা। যেমন ও আর এস প্রয়োজনবোধে স্যালাইন প্রয়োগ এবং 
প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রয়োগ 


(খ) পানীয় জলের উৎসগুলি জীবাণুমুক্ত করণ। 


(গ) বিভিন্ন জনপ্রিয় গণমাধ্যমের মারফত ব্যাপকভাবে জনস্বাস্থ্য শিক্ষার প্রচারের ব্যবস্থা 
যাতে জনগণ জল ফুটিয়ে খান, হ্যালোজেন বড়ি দিয়ে জল পরিশুদ্ধ করেন, 
রাস্তার কাটা ফল না খান, বাড়ির ভিতরে এবং বাইরের পরিবেশ যথাসম্ভব 
পরিষ্কার রাখেন ও নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ হন। 


(ঘ) এই রোগ মোকাবিলার জন্য ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগমুক্ত এলাকা থেকে 
রোগপ্রবণ এলাকায় নিয়োগ। 


(উড) প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সরবরাহ সুনিশ্চিত করণ। 


(5) হাওড়া ও কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং জেলাগুলির স্বাস্থ্য ও 
আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়োমিত যোগাযোগ রাখা। ইতিমধ্যেই কলকাতা মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশনের কমিশনারকে পানীয় জলের উৎস পরিশুদ্ধ করা এবং জনগণের 
মধ্যে স্বা্্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানোর অনুরোধ করা 
হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। 


(ছ) বিভিন্ন স্থান থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনভিত্তিক 
ক্লোরিন দিয়ে জল জীবাণুমুক্ত করণ। 


(জ) এছাড়৷ এই বিভাগ থেকে বিভিন্ন রোগ প্রবণ এলাকায় বিশেষ টিম পাঠিয়ে এই 
রোগের জীবাণু পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ। 


210 17001 


1 9169101 : 10৮ 2010 11001, 1017016 810 11179 17001095 [01 101911£ 


0166110 11000675 0 2210 11087. 000 01 17116, 0101 [007 111 06 10101. 


[12-10--1-00 7..] 
শ্রী আব্দুল মান্নান $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সমবায় মন্ত্রী এখানে উপস্থিত 


আছেন, আমি ওনার মাধ্যমে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বৈদ্যবাটি শেওড়াফুলি 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক গত ৪ বছর আগে ডিরেকটার বোর্ডের নির্বাচন হয়েছিল, কংগ্রেসের 
১২ জন ডিরেকটার সেখানে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু গত ৪ বছর ধরে সেখানে আমাদের 
ডিরেকটার বোর্ডকে গঠন করতে দেওয়া হয়নি। সেখানে বামফ্রন্ট মনোনীত ফরোওয়ার্ড ুককে 
দিয়ে কমিটি গঠন করে কাজ চালানো হচ্ছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের একজনকে চেয়ারম্যান করে 
কাজ চালানো হচ্ছে। এখন শোনা যাচ্ছে, সেখানে খাদ্যমন্ত্রীর সি এ কে চেয়ারম্যান করা হবে 
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কোর্টের অজুহাত দেখিয়ে নির্বাচিত বোর্ডকে গঠন করতে দেওয়া হচ্ছে না ৪ বছর ধরে, ১২ 
জন ডিরেকটার জেতা সত্ত্বেও সেখানে বেআইনিভাবে পিছনের দরজা দিয়ে লোককে ঢুকিয়ে 
যে ভাবে কাজ চালাচ্ছে সেই ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ফরওয়ার্ড রকের 
হাত থেকে অস্তত এই জেলাটিকে বাঁচান। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের রাজারহাট, বাগুইআটি 
বিনোদিনী সিনেমার পাশে সেখানে ১৮ বিঘা জমি আছে। দীর্ঘদিন বাদে এই জমি আমরা 
অনেক চেষ্টা করে উদ্ধার করেছি, আগে এটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড ছিল। এটা রাজারহাটের 
জনগণের চাহিদা অনুযায়ী এবং ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ওখানে ক্রীড়া কমপ্লেক্স 
করার জন্য ৮৩ সালে একটা নাগরিক কনভেনশন করে ওখানে একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স 
করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেখানে ল্যান্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছুটা জমি 
পুলিশকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে ডিস্টার্ব করা হচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, 
সেখানে যাতে একটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স করা হয়, সেইজন্য ত্রীড়ামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ 
দাবি করছি। 
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শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজের কোষাগারের যে অবস্থা 
এরকম একটা পরিস্থিতিতে গত এক মাসের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে ঠিকমতো নজর না 
দেওয়ার ফলে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়ে গেল। বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 
মেদিনীপুর জেলার এগরায় যে কুদিরমোড় চেকপোস্ট রয়েছে সেখানে কমার্সিয়াল ট্যাক্সের 
ডিউটিরত 'ইন্সপেক্টারের উপর পুলিশ এবং পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তিরা হামলা করে গত ২৫ 
তারিখে। তারপর ২৬শে এপ্রিল থেকে সীইব্রিশ, আটত্রিশ দিন হয়ে গেল সেই চেক পোস্টের 
সমস্ত কাজ বন্ধ, রাস্তা অবাধে খোলা। যেখানে থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতিদিন রাজস্ব আদায় 
হত সেই রাজস্ব আদায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং ইতিমধ্যে অর্থ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়ে 
গিয়েছে। আমি এই ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অবিলম্বে যাতে 
সেই চেকপোস্ট কাজ শুরু হয় তার দাবি আমি জানাচ্ছি। 


রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিধানসভা কেন্দ্রে একটি 
উর্দু একাডেমী ভবন তৈরি করা হবে বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন 
করেছিল ১৯৮৪ সালে। কিন্তু আজ ১৯৯৪ সাল হয়ে গেল সেখানে এখনও কোনও কাজ 
হয়নি। সেখানে এখন কুকুরে প্রসাব করছে। কলকাতা, আসানসোল, হাওড়া এবং ইসলামপুরে 
উর্দু একাডেমী ভবন নির্মাণ হোক এটা উর্দু দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে রেকগনিশন দেওয়া হোক 
এটাও ছিল তাদের দাবি। কিন্তু এই ব্যাপারে সরকার একেবারে নীরব। আমি আজকে তাদের 
হয়ে বলতে চাই এই দুটি বিষয়ে রাজ্য সরকার তার স্পষ্ট মনোভাবের কথা এই বিধানসভায় 
গাঁ়িয়ে ঘোষণা করুক, উর্দু একাডেমি কবের মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং যেখানে বিহার এবং 
নতপ্রদেশ উর্দূকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে স্থীকৃতি পাচ্ছে সেখানে কলকাতা, আসানসোল, 
হারার রানগারা রাজার নার 
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ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ অন এ পয়েন্ট অব ইনফরমেশন স্যার। 


মিঃ স্পিকার £ হোঁয়াট ইজ ইয়োর পয়েন্ট অব ইনফরমেশন 


ডাঃ মানস ভূইয়া £ স্যার, আমরা এইমাত্র খবর পেলাম যে বিখ্যাত চিকিৎসক, 
প্যাথালজিস্ট, বিশ্ববিখ্যাত মানুষ ডাঃ দিলীপ ভট্টাচার্য আমিও তার ছাত্র ছিলাম--তার উপর 
এবং তিনি যে ল্যাবোরেটরিতে কাজ করেন সেখানে সেই অশোক ল্যাবোরেটরিতে হামলা 
হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশনের কিছু হেলথ ইন্গপেক্টার সঙ্গে বেশ কিছু যন্ডামার্কা লোক 
নিয়ে গিয়ে গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাকে থ্রেট করছে এই বলে যে তিনি পরীক্ষা করে 
যে রিপোর্ট দিয়েছেন যে জলে কলিফ্রম ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গিয়েছে তা অসত্য একথা তাকে 
লিখে দিতে হবে। স্যার, ডাঃ ভ্াচার্য একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক, 
প্যাথালজিস্ট। ব্যকটিরিওলজিস্ট। সবাই তার নাম জানেন। সেই রকম একজন মানুষকে 
কলকাতা কর্পোরেশনের হেলথ ডিপার্টমেন্টের কিছু সিনিয়ার ইনসপেক্টার সঙ্গে যন্ডামার্কা কিছু 
লোক নিয়ে গিয়ে ভয় দেখিয়ে বলছে যে তার রিপোর্ট তাকে উইথড্র করতে হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
জানেন যে তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক, সেই মানুষ ল্যাবোরেটরিতে 
পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট তৈরি করেছেন তা উইথড্র করার জন্য এইভাবে যে তাকে ভয় 
দেখানো হচ্ছে এ ব্যাপারে আমি স্বাস্থ্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি 
জানাচ্ছি। কলকাতার মানুষ যে কোনও মুহূর্তে আন্ত্রক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। এই 
অবস্থায় তাকে এইভাবে ভয় দেখানো বন্ধ করা হোক। তার প্রটেকশনের ব্যবস্থা সরকার 
থেকে করা হোক। 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ স্যার, মানসবাবু যে কথা বললেন তার সঙ্গে আমি একটু আযাড 
করতে চাই এই বলে যে আজকেই মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর আস্তিকের ব্যাপারে কলিং আযাটেনশনের 
' জবাবে একটা উত্তর হাউসে দিয়েছেন। সংবাদপত্রে যা বেরুচ্ছে সেটা আমরা দেখেছি অথচ 
হাউসে অন রেকর্ড তিনি বললেন যে এটা মারাত্মক নয়। স্যার, বৃহত্তর কলকাতায় এই রোগ 
ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। সংবাদপত্রে বেরিয়েছে যে ডাঃ দিলীপ ভট্টাচার্য এক রকমের 
জীবাথু পেয়েছেন জলে। এই অবস্থায় ডাঃ দিলীপ ভট্টাচার্যের উপর প্রেসার দেওয়! হচ্ছে এই 
রিপোর্ট উইথড্র করার জন্য। এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। উনি এক রকমের উত্তর দিচ্ছেন 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঘটনা অন্য রকম। আপনি স্যার, মন্ত্রী মহাশয়কে বলুন যে ডাঃ দিলীগ 
ভট্টাচার্যের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় তারজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। 


শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কলকাতা শহরে হঠাৎ করে দুধের ভীষণ 
আকাল দেখা দিয়েছে। তার কারণ ১৭ বছর ঘুমিয়ে থাকার পর বামফ্রন্ট সরকার হঠাৎ করে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তারা খাটাল উচ্ছেদ করবেন কলকাতা শহর থেকে। কলকাতা শহরে 
খাটাল যে স্বাস্থ্যকর নয়, তাদের সরিয়ে দেওয়া উচিত-_ডাঃ রায় একথা বলে গিয়েছিলেন। 
১৭ বছর বামফ্রন্ট সরকার কিছু করেন নি। হরিণঘাটাও টোটালি ফেল করেছে। এখন কিছু 
প্রোমোটারের চাপে তারা খাটাল উচ্ছেদ করবেন বলে বলছেন। কিন্তু তারা গরুগুলি কোনও 
জায়গায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন নি। হরিণঘাটা থেকেও দুধ সরবরাহের কোনও ব্যবস্থা 
করেন নি। বামফ্রন্ট সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে শিশু, রোগী, মায়েরা দুধ পাচ্ছেন না। 
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এ বিষয়ে সরকার তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন। 
(এই সময় মিঃ ডেপুটি স্পিকার পরবর্তী বক্তার নাম ডাকায় মাইক বন্ধ হইয়া যায়) 


শ্রী রবীন্দ্রনাগ্গ মন্ডল £ অন পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা 
বেশ কিছুদিন যাবৎ দেখতে পাচ্ছি যে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এই সভার যে গান্তীর্য এবং 
গুরুত্ব সেটা ক্ষুন্ন করার জন্য বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করে সভার গারতীর্যকে নষ্ট 
করছেন, কলুশিত করছেন। সেই জন্য আপনার কাছে আমার আবেদন প্রকৃত অর্থে কোন 
বিষয়গুলো সভায় প্রাধান্য পাওয়া উচিত, সেইগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে তারপর পারমিশন 
দেওয়া উচিত, এটাই আমার পয়েন্ট অব অর্ডার। 
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শ্রী সুব্রত মুখার্জি ঃ এই কলেরার ব্যাপারে এই হাউসে এস ইউ সি থেকে আর্ত 
করে কংগ্রেস দলের সদস্যর উদ্দিগ্র ভাবে বিষয়টা জানতে চাইছেন। হেলথ মিনিস্টার এখানে 
আছে, তিনি এই বিষয়ে কিছুই বলছেন না। কর্পোরেশন থেকে ডাক্তারকে গিয়ে ধমক দেওয়া 
হচ্ছে কেন তিনি কলেরা বলছেন। আজকে মেয়ো হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, 
মাতৃসদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন কলেরার এক লোক মারা যাচ্ছে, কিন্তু সরকার 
থেকে কলেরা বলা হচ্ছে না। কলেরা বললে সব খরচটা সরকারকে দিতে হয়। এখন শুধু 
নো মিনিস্ট্রি। আজকে হেলথ মিনিস্টার এখানে রয়েছেন এই বিষয়ে বলুন, কেন ডাক্তারকে 
ধমক দেবেন, উনি কে, ধমক দেবার? 


রী প্রশাস্তকুমার শূর £ আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই হাউসে প্রশ্নোত্তরের 
সমর কলিং আযাটেনশনের সময় এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের 
দপ্তর ওয়াইজ যখন আলোচনা হবে তখন এই বিষয়ে আরও বিশদ ভাবে বলতে পারেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ বাজেট আলোচনার সম্নয় আপনারা বলবেন, এখন ডিমান্ড নং 
৪০, সৌগত বাবু বলুন। 


[1-10-_1-20 7.7.] 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমি মাননীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রশান্তকুমার শুর মহাশয় যে 
বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন ২৮ কোটি ২১ হাজার টাকা, তার বিরোধিতা করে আমি বক্তবা 
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রাখছি। আমরা জানি যে এই যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে, এটা সবটাই হচ্ছে নন- 
প্লযান্ড এক্সপেন্ডিচার। তার মানে নতুন কোনও কাজ করার জন্য নয়, উদ্বান্ত পুনর্বাসন দপ্তরের 
একজিস্টিং যে সব কর্মচারী আছেন তাদের বেতন দিতে হয় এবং যে বাড়িগুলো আছে 
সেইগুলোর মেন্টেনেল্সের জন্য সমস্ত টাকা চলে যায়। আমি গত কয়েক বছর ধরে পুনর্বাসন 
দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের আলোচনার অংশ গ্রহণ করছি। আমি প্রতি বারই দেখছি, প্রশান্ত শুর 
এই দপ্তরের বাজেট বরাদ্দের বন্তৃতাটাকে একটা কেন্দ্র বিরোধী, পূর্বতন কংগ্রেস নেতৃত 
বিরোধী বিষোদগারের প্ল্যাটফর্মে, একটা অকেশনে পরিণত করেন এবং ৪8৭ সালে কি 
হয়েছিল--তার একটা বিকৃত ইতিহাস উত্থাপন করেন। আমি তাই প্রত্যেক বারই করি এবং 
এবারে তার মূল বক্তব্যকে খন্ডন করার চেষ্টা করছি। উদ্বাস্তদের এখনও যেটুকু সমস্যা রয়েছে 
সেই সমস্যার পিছনে বামপন্থীদের দায়িত্বের প্রতি আর একবার অঙ্গুলি নির্দেশ করছি। এটা 
আমরা সকলেই জানি যে, দেশ বিভাগ ভারতবর্ষের সব চেয়ে দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে একটা। 
আমাদের যে দেশ ভাগ হয়েছিল-_ পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিম-পার্জাব, পূর্ব পাঞ্জাব, এই 
দুটো দেশ ভাগের মধ্যে একটা তফাৎ ছিল। তফাত ছিল এই যে, পাঞ্জাবে পপুলেশন 
ইন্টারচেঞ্জ হয়েছিল। সমস্ত হিন্দু এবং শিখরা পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে চলে এসেছিল এবং সমস্ত 
মুসলমানরা পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পাকিস্তানের চলে গিয়েছিলেন। তার ফলে পশ্চিম পাঞ্জাবে যে 
উদ্বাস্তরা এসেছিলেন তাদের পুনর্বাসনের কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এটা ঠিক যে, 
স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বান্তদের জন্য বেশি টাকা খরচ করা হয়েছিল। 
কিন্তু এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের মধ্যে 
পপুলেশন এক্সচেঞ্জ হয় নি। আমাদের মুসলমানরা সবাই ব্যাপকভাবে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে 
যান নি। আমাদের বাংলার কালচার তা ছিল না এবং আমাদের মনে রাখতে হবে স্বয়ং 
মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় অনশন করেছিলেন এবং তিনি কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের দা্গ। 
ঠেকাতে পেরেছিলেন। ফলে আজও আমাদের পশ্চিমবাংলায় ২২ শতাংশ মুসলমানের বাস। 
তার ফলে আমাদের উদ্বাস্ত সমস্যা একটু অন্য রকম দাঁড়িয়েছে। স্যার, আপনি জানেন বিশেধ 
করে ৪৭ সালের পর থেকে যখন উদ্বান্ত্রা ব্যাপক ভাবে আসতে শুরু করেছিলেন তখন 
৪৮ সালের প্রথম দিকে ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই ভাঙা বাংলার। অত্যন্ত 
কঠিন অবস্থার মধ্যে ডাঃ রায় দৃঢ়তার সঙ্গে উদ্বাস্ত্র সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করেছিলেন। 
আজকে যাদবপুর, টালিগঞ্জের উদ্বাস্ত কলোনিগুলি ডাঃ রায়ের প্রত্যক্ষ প্রশ্য়ে তৈরি হয়েছিল। 
তিনি সাহায্য করেছিলেন যাতে উদ্ধান্তুরা জায়গা পেতে পারে। কিছু কিছু প্ল্যান টাউনশিপ 
তৈরি হয়েছিল যেমন অশোকনগরে হয়েছিল। উদ্বাস্তদের জন্য কিছু কিছু সংস্থাও তৈরি 
হয়েছিল যেমন রিহ্যাবিলাইটেশন ইন্ডাষ্ট্রিস কর্পোরেশন। কিন্তু যেহেতু এখানে পপুলেশন ইন্টারচেঞড 
হয় নি সেহেতু পশ্চিমবাংলার ওপর একটা জনসংখ্যার চাপ ছিল। ডাঃ রায়ের যে দৃষ্টিভঙ্গি 
ছিল তাতে তিনি বলেছিলেন, পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব এক মাত্র পশ্চিমবঙ্গ 
নেবে কেন? এটা ঠিকই পার্বত্য ত্রিপুরায় অনেক উদ্বান্ত গিয়েছিল। কুমিল্লা বা সিলেট সীমান্ত 
দিয়েও আসামে অনেক উদ্বান্ত গিয়েছিল। কিন্তু বান্ক, ৯০ শতাংশই এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে 
যেটা পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার ওপর একটা অসুবিধা বা চাপ সৃষ্টি করেছিল। সে জন্যই ডাঃ 
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চন্দ্রপুরে কিন্বা উত্তরপ্রদেশের পিলভিটে যান, আপনি বাংলা কথা শুনে আশ্চর্য হবেন। 
সেখানে উদ্বাস্তু ক্যাম্প আছে, সেটেলমেন্ট এবং তার দায়িত্ব তারা নিজেরাই পালন করছে। 


কিন্তু পঞ্চাশের দশকে বামপন্থীদের যে আন্দোলন ছিল, প্রশাস্তবাবু ছোট হলেও যার 
অঙ্গ ছিলেন, সেই বামপন্থী আন্দোলন ছিল উদ্বাস্ত্দের ভুলপথে পরিচালনা করবার, তাদের 
মিস গাইড করবার আন্দোলন। সে সময় তিনটি জায়গায় উদ্বাস্তদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা 
করতে চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু বামপন্থীরা প্রত্যক্ষভাবে তার বাধা দিয়েছিলেন। 
যখন উদ্বান্তদের আন্দামান পাঠাবার কথা বলা হয়েছিল তখন ট্রেন থামিয়ে বামপন্থীরা সেই 
উদ্যোগ বন্ধ করেছিলেন। তারপর যখন দন্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি হল এবং সেখানে 
উদ্বাস্তদের পাঠাবার ব্যবস্থা হল, তখন বামপন্থীরা, বিশেষ করে এই সি পি এম দল তাতে 
বাধা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন বাংলার উদ্বাস্তরা বাংলার বাইরে যাবেন না। কিন্তু আন্দামানে 
যে সকল উদ্বাস্তরা গিয়েছিলেন তারা সেখানে ওয়েল সেটেল্ড হয়ে গেছেন। আজকে আন্দামানে 
এম পি একজন বাঙালি এবং আজকে তারা আর পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার কথা ভাবেন 
না। দন্ডকারণ্যে যারা গিয়েছিলেন প্রথমে তাদের কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের 
একটা লার্জ সেকশন সেখানে ইনটিগ্রেটেড হয়ে গেছেন। সে সময়ে উদ্বান্তদের যদি সার৷ 
ভারতবর্ষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারতাম, যেকথা আপনারা বলে থাকেন, আজ এ 
হোল দায়িত্বটা কেন্দ্রের নেওয়া উচিত, এটা আজকে আর সমস্যা হিসাবে থাকত না। আজকে 
৪৭ বছর কেটে যাবার পর উদ্বাস্তুদের অধিকাংশ আর রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের 
উপর নির্ভরশীল নন, তারা নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছেন। সরকার 
আইন বা পরিকাঠামোগত সাহায্য দিতে পারেন, কিন্তু তার বাইরে ডোল ইত্যাদির জন্য তারা 
আর সরকারের উপর নির্ভরশীল নন। বর্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৭২ 
সালে এখানে যখন কংগ্রেস সরকার হয়েছিল তখন আমরা উদ্বাস্ত্র পুনর্বাসনের জন্য একটা 
মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছিলেন ১৫০ কোটি টাকার এবং তখন সমস্ত উদ্বান্ত কলোনিগুলিতে 
সি এম ডি এর উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছিল। আজকে প্রশান্তবাবু যে টালিগঞ্জে থাকেন 
সেখানকার কলোনিগুলির রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সকলপ্রকার উন্নয়নমূলক কাজ কংগ্রেস 
আমলে সি এম ডি এর মাধ্যমেই হয়েছিল। তারপর প্রশাত্তবাবু যখন মন্ত্রী হলেন তখন 
সেখানে তাই কিছু করার আর বাকি ছিল না। এঁ সময় যে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা 
হয়েছিল আর একটি অংশ মাত্র রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছিল। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যেটা ছিল 
কি করে ৪৫০টি জবরদখল কলোনির উদ্বাস্ত্দের দলিল দেওয়া হবে। বামফ্রন্ট সরকার 
ক্ষমতায় এসে উদ্বান্ত্রদের জমির লিজ ডিড দেবার কথা বলেছিলেন, কিন্ত ৬০৭টি কলোনিতে 
এ লিজ দলিল দেবার ব্যাপারে তারা যে শর্ত দিয়েছিলেন সেটা ছিল অবমাননাকর। এবং 
আমি জানি, টালিগঞ্জের সর্বত্র বামফন্টের দেওয়া এ লিজ দলিল উদ্বাস্তরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। 
১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার এলাকায় এলাকায় ক্যাম্প করে যে লিজ 
বিশেষ করে শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি বারবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বলে ৬০৭টি উদ্ধাস্ত 
কলোনিতে লিজ-দলিল দেবার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে করিয়েছিলেন। বুটা সিং সে- 
সমরে টালিগঞ্জে প্রশাস্তবাবুর বিধানসভা কেন্দ্রে এসে বলেছিলেন ৬০৭টি উদ্বাস্তু কলোনিতে 
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লিজ দলিল দেবার ব্যবস্থা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে করেছি। এবং তারপর 
৮৪.৩৬ কোটি টাকা ব্যয় করে লিজ দলিল দেবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। 
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এই হচ্ছে বাহ্ম অব কোয়াটারস। জবরদখল কলোনির বেশির ভাগ নিঃশর্ত জমির 
দলিল দেবার সিদ্ধান্ত একতরফা ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার করেছিলেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার 
যেটা বলেছিলেন, বামফ্রন্ট সরকার যে শর্তে দলিল দিতে চেয়েছিলেন, সোটা অপমাননজক 
শর্তে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তর্দের নিঃশর্ত জমির পাট্টা দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। 
আমি প্রশাস্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করছি, যে ৬৬০টি কলোনি সম্পর্কে ১৯৮৬ সালে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছিল, আজ পর্যস্ত সেই ৬৬০টি জবরদখল কলোনির উদ্বান্তুরা তাদের জমির দলিল 
পাননি, পাট্টা পাননি। এটা একটা জাইগ্যান্টিক ব্যর্থতা আপনার দপ্তরের। এর কোনও 
এক্সপ্ল্যানেশন আপনার কাছে আছে কি? আপনারা টাদা নিয়ে রিহ্যাবিলিটেশন দিচ্ছেন। এই 
কলোনিগুলিতে পাট্টা দেবার আগে যে ইউ সি আর সি আছে, তারা বলতেন যে তোমাদের 
পাটা দেওয়া হবে, তোমরা ৫০ টাকা করে চাদা দাও। তারপরে একদিন আ্যানাউন্স করে সি 
পি এম-এর পক্ষ থেকে পাট্রা দেওয়া হচ্ছে। এটা বেশির ভাগ কলোনিতে হচ্ছে। এখন 
প্রশান্তবাবুর নিজের এলাকায় সমস্ত কলোনিতে পাট্টা দেওয়া হয়নি। মন্ত্রী তার নিজের এলাকা 
থেকে মাত্র ৩ শত ভোটে জেতেন কেন? তার কারণ হচ্ছে এই পাট্টা দিতে দেরি হওয়া। 
উদ্বাস্তদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। মানুষ এটা স্বীকার করেছে যে কংগ্রেস আমলে 
যে উন্নয়ন হয়েছিল, এদের আমলে তা হয়নি। প্রশাস্তবাবু, তিনি সি পি এম-এর বিশেষজ্ঞ। 
তিনি যেটা করেন সেটা হচ্ছে, তিনি মাঝে মাঝে একটা কাগজ তৈরি করেন এবং একটা 
আ্যান্ট্রোনমিক্যাল আযামাউন্ট দাবি করে বলেন যে এত টাকা দিতে হবে ১৮ শত ২৭ কোটি 
টাকা দিতে হবে। এটা কেন কমবেশি নয় সেটা বোঝা যায় না, সেটা একমাত্র উনিই জানেন। 
এই উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের জন্য এবারে বলেছেন যে ১৭ শত ২৫ কোটি টাকা দিতে হবে। এটা 
আবার কখনও হোল নাম্বারে হয় না। এই হাউসে কি করে সার্কুলেট করা হল? এম এন 
ভোরা, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি, তার একটা চিঠিতে বলেছেন যে স্টেট 
গভর্নমেন্ট কি দাবি করেছেন। স্টেট গভর্নমেন্ট বলেছেন যে স্টেট গভর্নমেন্টের যে যে জমিতে 
উদ্বাস্তু কলোনি বসেছে তার কমপেনসেশন কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে। কি যুক্তিতে দিতে 
হবে? যদি রাজ্য সরকারের জমি হয় তার জন্য দায়িত্ব কার? স্টেট গভর্নমেন্টের জমিতে 
উদ্বাস্্ব বসেছে তার জন্য একটা আ্যাবসার্ড টাকা, ১৩৭ কোটি টাকা দাবি করেছেন। এটা 
সঠিক ভাবে বলা হয়েছে যে জবর দখল কলোনির জন্য যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, 
৮৪.৩৬ কোটি টাকা যে দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সেই টাকা রাজ্য সরকার পেয়ে 
গেছেন। এখন রাজ্য সরকার বলছেন যে আমাদের নিজেদের জমিতে যে উদ্বাস্তু বসেছে তার 
জন্য যে লোকসান হচ্ছে সেটা না দেওয়ার জন্য উদ্বাত্ত্রদের জন্য কোনও ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে 
না। দীর্ঘদিন ধরে এই বস্তাপচা শ্লোগান এখন আর মানুষ শুনতে চায় না। আমরা ছোটবেলায় 
যখন উদ্বাস্ত কলোনিতে যেতাম, আমরা দেখেছি যে সি পি এম-এর কারও নামে কোনও 
কলোনি নেই। আপনারা দেখবেন যে কলোনিগুলির নাম হচ্ছে, আজাদগড় কলোনি। গান্ধী 
কলোনি, নেহেরু কলোনি, বিজয়গড় কলোনি। কিন্তু লেনিনের নামে, মার্কস-এর নামে কোনও 
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কলোনি নেই। বাঘা যতীনের নামে, নেহেরুর নামে, সুভাষের নামে এগুলি হয়েছে। কারণ 
কংগ্রেসের লোকেরা উদ্যোগ নিয়ে তাদের বসিয়েছিল। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি যে সেখানে 
টিনের চালের ঘর ছিল। কিন্তু এখন সেখানে পাকা বাড়ি হয়ে গেছে। এই বস্তিবাসীরা 
প্রশান্তবাবুর উপরে নির্ভর করে নেই। তারা নিজেরা পরিশ্রম করে তাদের নিজেদের আর্থিক 
ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। 


আপনারা আলাদা করে উদ্বাস্তু, খাতে টাকাই চাইছেন কেন? আপনারা যদি স্টেট 
(ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানের জন্য টাকা চান তাতে আমরা সাপোর্ট করতে রাজি আছি। স্টেট 
(ডভেলপমেন্টে প্ল্যানের জন্য আপনারা টাকা দিতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় সরকার আপনাদের 
প্যান আযাসিস্ট্যাস দিতে তৈরি। আপনারা নিজেরা টাকা তুলতে পারলে তো৷ সেই টাকা. 
আপনারা প্ল্যান আ্যাসিস্ট্যান্সে দেবেন। আপনারা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে চেয়ে বসে 
আছেন। এখানে আপনারা চেয়ে বসে আছে ১১০০ কোটি টাকা ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশনের 
জন্য, ডেভেলপমেন্ট অফ কলোনিসের জন্য ৪০০ কোটি টাকা। হোয়াইট ইজ দি ব্রেক আপ? 
আপনারা কি ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশন করবেন? আপনাদের প্ল্যান কি, পরিকল্পনা কি? সেই 
্যানটা জেনারেল ইকনমিক প্ল্যানের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে অসুবিধা কি আছে? কলোনি 
(ডেভেলপমেন্ট যদি কলকাতার পাশাপাশি হয় তাহলে সেটা মেগাসিটি প্রকল্পের মধ্যে আনতে 
অসুবিধা কি আছে? এক দিকে মেগাসিটি করবেন ১৬০০ কোটি টাকা পরিকল্পনা করেছেন 
আবার অপর দিকে বলছেন কলোনি ডেভেলপমেন্টের জন্য ৪০০ কোটি টাকা চাই। কোনও 
দল যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বারে বারে টাকা চাই এবং এই টাকা চাওয়া নিয়ে 
রাজনীতি করে তাহলে সেই দল আস্তে আস্তে বিশ্বাস যোগ্যতা হারায়। উদ্বাত্তদের জন্য এক 
সময় সি পি এম-এর উদ্যোগ ছিল, এখন সামগ্রিক ভাবে সি পি এম তাদের বিশ্বাস যোগ্যতা 
হারিয়েছে। নির্বাচনের সময় তারা কোথাও কোথাও যায়, এখন সেই বিশ্বাসযোগ্যতা নতুন 
করে তৈরি হয়ে ওঠে নি। আমি একটা কথা এখানে বলতে চাই, এখানে রাজ্য সরকারের 
নিজের একটা মস্ত সমস্যা রয়েছে। একটা উদাহরণ দিই কি রকম হচ্ছে। যোধপুর কলোনিতে 
একটা কি সাইড আছে। যোধপুর কলোনি, সেটা ডিফেন্সের জমি ছিল। ডিফেস সেটা আযাকোয়ার 
করার জন্য মামলা করেছে, কংগ্রেস সেই আযাকুইজিশন বন্ধ করার জন্য মামলা চালিয়েছে 
কংগ্রেস মামলা করে সেটাকে আযাকোয়ার করেছে। এখন সেই কলোনিতে কলোনি কমিটি 
ছিল। সেই কলোনি কমিটিতে সি পি এম দলের লোকেরা মাপ করছে জমির। যখন জমি 
মাপের ব্যাপারে হয় তখন প্রতিটি কলোনি কমিটিতে সি পি এম এর লোকেরা গিয়ে মাপ 
নেবে। তারা মাপ দিয়ে যেটা ফাইনাল করবে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দণ্তরকে বলা আছে সি পি 
এম-এর লোকেরা যে রকম বলে দেবে সেই রকম ভাবে তারা ওনে যেন চলেন। এই 
সুযোগে ইউ সি স্তার সি কিছু টাকা তুলে নেবে। আমি বলতে চাই রাজ্য সরকারের 
দণ্ুর ন্যুনতম যেটা করার কথা সেটা তারা করছে না। রাজ্যে বিল্ট আপ 

কলোনি আছে, সেখানে মেনটেনেন্সের জন্য কিছু দিচ্ছেন না। যে ক্যাম্পণ্ডলি আছে সেখানে 
কোনও মেনটেনেন্স হচ্ছে না। কুপার্স ক্যাম্পের অবস্থা দেখে আসুন, সেখানে রিহ্যাবিলিটিশেন 
দপ্তরের যে কাজকর্ম ছিল সেইগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে কিছু লোককে মাইনে 
 মাত্র। শুধু মাঝে মাঝে একটা দাবি তুলছে আমাদের এত কোটি টাকা চাই। যে রকম 
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প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আপনারা একটা রিয়ালিসটিক প্ল্যান দিন, যে রেসিডুয়াল সমস্যা 
গুলি আছে সেটা বারে বারে না করে একটা আ্যাবসার্ড ফিগার না দিয়ে আপনারা একটা 
প্রপোজাল দিন। সেই প্রপোজালটা আদায় করার ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
আমরা রাজি আছি। ১৩৭ কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা তৈরি করে দেবেন, ১১৫০ কোটি 
টাকার একটা পরিকল্পনা তৈরি করে দেবেন, এই রকম নয়। উদ্বাত্্দের যে রেসিড়ুয়াল 
প্রবলেম আছে তাদের সেটেল্ড করতে আউট সাইড দি একজিসটিং অর্গানাইজেশন, সি এম 
ডি এ মেগাসিটি এর বাইরে একটা রিয়ালিসটিক প্ল্যান তৈরি করে পাঠান। সেন্ট্রালের কাছে 
আ্যাবসার্ড দাবি করে তারা দিতে পারবে না এবং সেটাকে নিয়ে বস্তা পচা রাজনীতি করবেন 
এতে রাজনীতি করা হয় কিন্তু উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান হয় না। আজকে আপনারা একটা 
কমপ্লিট কনস্্রাকটিভ প্ল্যান তৈরি করুন যাতে ২০০০ সালের মধ্যে উদ্বান্ত্দের সমস্ত সমসা! 
মিটে যায় এবং তারা যাতে মেন স্ট্রিমের সাথে মিশে যেতে পারে তার জন্য যে পদক্ষেগ 
গ্রহণ করার দরকার সেটা করুন। এই কথা বলে বাজেটের বিরোধিতা করে আমি আমার 


বক্তব্য শেষ করছি। 
[1-30--1-40 0৭7.] 


শ্রী ননী কর ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ৪০ নম্বর 
খাতে মাননীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছেন, আমি তাকে সমথন 
করার জন্য উঠেছি। মাননীয় মন্ত্রী তার লিখিত ভাষণে বিস্তারিত ভাবে বামফ্রন্ট সরকাব 
সরকার কি কি অবহেলা করেছেন, কি ভাবে বঞ্চনা করেছেন, কি ভাবে দায়িত্ব অস্বীকার 
করেছেন তা বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। আমি আশা করেছিলাম, বিরোধী পক্ষের সৌগতবাধু 
যখন বলছিলেন তখন তিনি অন্তত এই বক্তব্যকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করবেন। কিন্তু আমি 
জানি, রাজনৈতিক কারণে ওর পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং সমর্থন না করার 
জন্য আমাদের কাছে অর্থসত্য কথা বলেছেন। আমি তারমধ্যে পরে যাচ্ছি। আমি প্রথণে 
বলছি যে, ১৯৭৩ সালে রাজ্য সরকার যে হিসাব করেছিল তাতে মোট উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল 
৮ লক্ষ। আর স্বাভাবিক ভাবে যে বৃদ্ধি হয়েছে সেই অনুযারী ১৯৮১ সালে আর আঃ 
কমিটির যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে উদ্বাস্তু সংখ্যা হচ্ছে ৮০ লক্ষ। আর 
আজকে যে অবস্থা, ২.৫ পারসেন্ট বৃদ্ধি ধরে ১৯৯৪ সালে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১০ লর্দ' 
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এরমধ্যে ১৯৭১ সালে যারা এসেছিল যারা ফিরে যান নি, কিম্বা পরে এসেছেন, তাদের 
কোনও হিসাব ধরা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭০ সালে একটি হিসাব করেছিল, তাতে 
বলেছেন উদ্বাস্ত সংখ্যা ৫২ লক্ষ ৮২ হাজার। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদ্বান্ত পুনর্বাসনের 
কাজ পাঞ্জাবে সমাধা হয়েছে, আমরা এর জন্য খুব খুশি। কিন্তু এটা খুবই পরিতাপের বিষয়, 
আজ অর্ধ শতাব্দী হয়ে গেছে আমরা স্বাধানীতা লাভ করেছি, আজকেও আমাদের পূর্ব বাংলা 
থেকে যে উদ্বাস্তু এসেছিল তাদের পুনর্বাসনের বিষয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে। আমি আপনাকে 
হিসাব দিতে চাই। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা এসেছিল তাদের জন্য বাড়ি করে দেওয়া 
হয়েছিল ১ লক্ষ ৬৬ হাজার। আর সংখ্যা বেশি যারা এসেছিল পুর্ববাংলা থেকে, তাদের জন্য 
বাড়ি করা হয়েছিল ১১ হাজার। আর উপনগরী তৈরি করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 
যারা এসেছিল তাদের জন্য, যেখানে পৌরসভা আছে, স্কুল আছে, কলেজ আছে, বিদ্যুত 
আছে, জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে এই রকম ১৯টি তৈরি করা হয়েছে। শহরের আশেপাশে 
কলোনি তৈরি করা হয়েছে ৩৬টি, তাতে শহরের সমস্ত সুযোগ ছিল। আর পশ্চিম বাংলার 
ব্যাপারে নিস্ক্রিয়তা ছাড়া কিছু বলা যাবে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অর্ধেক যে উদ্বাস্তু 
এসেছিল এবং যে সম্পত্তি তারা ফেলে এসেছিল, তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯১ কোটি ১৬ 
লক্ষ টাকা দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান-এর উদ্বাস্তরা এক পয়সা পায় নি। চাকুরির ক্ষেত্রে 
পশ্চিমপাকিস্তান থেকে উদ্বান্ত্রা পেয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল ২৮৪ লক্ষ। আমি এটা 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হিসাব থেকে বলছি। পুর্ববাংলা থেকে যারা এসেছিল তাদের চাকুরি 
দেওয়া হয়েছিল ১.১০ লক্ষ লোককে। পশ্চিমপাকিস্তান থেকে আসা উদ্বান্তদের বৃত্তিধণ দেওয়া 
হয়েছিল ৩ হাজার টাকা করে, আর পূর্বপাকিস্তান থেকে যারা এসেছিল তাদের দেওয়া 
হয়েছিল দেড় হাজার টাকা করে। আমি এই বিষয়টি আপনাকে বিশেষ করে সৌগতবাবুকে 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। 


১৯৭৩ সাল পর্যস্ত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব অনুযায়ী লোক 
এসেছিল ৪৭ লক্ষ ৪০ হাজার এবং তারজন্য পুনর্বাসন বাবদ ৪৫৬ কোটি টাকা লাগে। 
কেন্দ্রীয় সরকারের মতো হিসাব মতো পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গের থেকে ৫৮ লক্ষ এসেছিল এবং 
তারজন্য পাওয়া গেছিল ৮৫ কোটি টাকা এই পর্যন্ত শুধু পুনর্বাসন বাবদ। সবচেয়ে আশ্চর্যের 
বিষয় যে এতদিন পরে কেন্দ্রীয় সরকার সব হিসাব চেয়েছেন। আমাদের মন্ত্রী প্রশান্ত শুর 
আজকেই লিখিতভাবে এর হিসাব দিয়েছেন, সৌগত বাবুর পড়ার সময় নেই, তাই পড়েন 
শি। তিনি এর পুরো হিসাব দিয়েছেন। ১৭২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার হিসাব দিয়েছেন। 
১৯৪৭ সালে যখন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় তখন এই পুনর্বাসনের ব্যাপারে নতুন নতুন 
মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়। তখন প্রয়াত নেতা নিরঞ্জন সেন, যার নামে আজও কলোনি 
আছে, তিনি যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেটা ছিল ২৫০ কোটি টাকা। ১৯৪৭ সালের পরে 
১৯৭২ সালে কংগ্রেসিদের পক্ষ থেকে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে আরও 
১২৫ কোটি টাকার প্ল্যান করেছিলেন। এরপরে ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যষ্ঠ 
ফিনা্স কমিশনের কাছে চাওয়া হল ৫০০ কোটি টাকা। তারপরে আর আর কমিটি তৈরি 
করা হয়েছিল, যার রিপোর্ট এখানে দেওয়া হয়েছে। সেই সম্পর্কে আপনারা তো কিছুই 
বললেন না। যেখানে চালের দাম ১৯৪৭ সালে ১ টাকা করেছিল, সেখানে আজকে ১৯৯৪ 
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সালে ১০ টাকা। তাহলে এই হিসাব ধরে তো ২৫০০ কোটি টাকা হবার কথা ছিল। 
সেখানে মাত্র তিনি ১৪২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা চেয়েছেন। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
দিক থেকে বলিষ্ঠ গঠনমূলক কোনও সিদ্ধান্ত দেখলাম না ওই টাকাও ঠিকমতো আসছে না। 
এরফলে ৬ই এপ্রিল ১৯৯৪ সালে হোম সেক্রেটারি মিঃ ঘোরা আমাদের চিফ সেক্রেটারিকে 
চিঠি দিলেন, সেই চিঠির কিছু অংশ আমি পড়ে শোনাচ্ছি 1015 700 [90551016 10 16001 
(11656 155095 2 0115 519. তারপরে আরও বলেছেন 1[ 15 101 700551016 00 10 
০ ৮০/০০7৫ 06 5০009 01 06 ০801161 01015101. মিঃ ঘোরা যে চিঠি লিখেছে তার 
উত্তরে চিফ সেক্রেটারি উত্তর দিয়েছিলেন এবং 'তাতেও আবার উত্তর এসেছিল। তার উত্তরে 
মিঃ ঘোরা বলেছিলেন যে ক্যাবিনেটের ডিসিসন নাকি পাল্টানো যায় না। এ কখনও হতে 
পারে? ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিলে ক্যাবিনেট সেই সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে পাল্টাতে পারে না? 
আসলে ওনারা দেবেন না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী সুন্দরভাবে হিসাব দিয়ে সমস্তটা বুঝিয়ে 
দিয়েছেন এবং হাউসে সেটা প্লেসও করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বান্ত পুনর্বাসনে 
কিছু দেবেন না, সেই কারণে নানা টালবাহনা করছেন। আমি ওই চিঠির আরও একটি অংশ 
পড়ে শোনাচ্ছি “116 015010060 70015079 1) /69 [31159] 1700 011620 0907 
0109৬1450 16005501 191191 210 ৬/616 (110161016 0961760 10 170৬6 170764 
৬/10) 016 90065 70000101010]. 
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কেন্দ্রীয় সরকার কেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত জমির দাম দেবেন_হ্থা, 
আমি বলছি, জমির দাম তাদের দিতে হবে কারণ উদ্ধান্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব কেন্দ্র 
সরকারের। আপনি জেনে যান, রেলের জমি, কেন্দ্রীয় সরকারের এত জি, সেই সমস্ত জমির 
দাম আজকে সি পি দেন ২০ টাকা, ২৫ টাকা বিঘায় কি আরও কম দামে আযাকোয়ার 
করেছিল যে জমি, সেই জমি আজকে .যেখানে উদ্বান্ত কলোনি হচ্ছে, পশ্চিমবাংলার কাছ 
থেকে সমস্ত টাকা নিয়ে নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকার সেতো টাকা নিয়ে 
আ্যাকোয়ার করেছে, অন্য কারণে, কখনও ইরিগেশন কখনও অন্য কাজের জন্য সেটা 
দরকার আছে। উদ্বান্তদের দায়িত্ব যখন কেন্দ্রীয় সরকারের, সেখানে টাকা কেন দেবেন না, এা 
তো আমি বুঝতে পারছি না। আমি শুধু হিসাবের জন্য বলি, কেন্দ্রীয় যে জমি তাতে থে 
কলোনি তৈরি হয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে ৮৮৬.৪৭৭ একর। আর রাজ্যের যে জমি সেটা 
হচ্ছে ১৭ হাজার ৪৭৩.৮৬২ একর, অনেক বেশি জমি। কিন্তু তার দায়িত্ব ওরা নেবেন না! 
আমি আপনাকে বলি আজকে রাজ্য সরকারের এলাকায় য়ে কলোনি আছে, সরকারি কলোনি 
হচ্ছে ৫১৭টি, আর সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারি কলোনি, তার পরিমাণ হচ্ছে ২৪৯, আর 
শিক্ষিত জবরদখল কলোনি, উনি যেটা বললেন যাদবপুরের সব কলোনি করেছে, কংগ্রেসে? 
যেহেতু সরকার কোনও রকম প্রস্তাব করছে না, তখন পোড়ো জমি, কখন খানা খন্দ, জর্গদ 
এসব দখল করে জবরদখল হয়েছিল। পুলিশ লাঠিপেটা করেছে, আমাদের মতো বহু মানুষণে 
জেলে নিয়ে গিয়েছে, সৌগতবাবু তখন কোথায় ছিলেন আমি জানি না, উনি নিজেকে উদ্াং 
বলে স্বীকার করছেন, আমি খুশি হলাম, ওর বাবা কিন্বা ঠাকুরদা হয়ত পূর্ববঙ্গের লোব' 


17015০05910] খা ৬০10 0৭ 08140 60২ 02/41খাও 385 


উনি কিনা জানিনা। কিন্তু আমি এই কথা বলছি, তখন কংগ্রেস বাধা দিয়েছিল, এই যে 
কলোনিগুলি হয়েছিল-_আমি আপনাকে বলি কলোনি স্বীকার করেছে অনেকে, উনি ৬০৭ 
নিয়ে বললেন, তারও আগে স্বীকার করেছে, প্রথম স্বীকার করেছিলেন ওরা ১৪৯টা, এবার 
লড়াপেটা হতে হতে ৯ বছর কেটে গেল, তখন ওরা স্বীকার করলেন ৭৮ সালে ১৭৫টি 
তারপর আরও লড়াপেটা হতে হতে সেদিন স্বীকার করলেন ৬০৭টি, এ পর্যস্ত ৯৩১টি 
জবরদখল কলোনি স্বীকার করেছেন, না সরকারি কলোনি নয়, আইন ভেঙে জবরদখল 
করেছিল বলে, জবরদখল কলোনি বলেছেন। আজও ৭০০ কলোনি পড়ে আছে, এইগুলি 
এখনও স্বীকৃতি পায়নি। স্যার, রাস্তার পারে, রেলের পারে বস্তিতে যারা বাস করছেন, 
সেইজন্য ইউ সি আর সি পক্ষ থেকে আজকে নয়, যেটা ওদের আপত্তি ১৯৫৮ সালে একটা 
প্রথম অল্টারনেট রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি হাজির করেছিল, সেই পরিকল্পনা যখন হাজির 
করেছিল তার জবাবে ওরা বলেছিলেন, বিধানবাবু বলেছিলেন পাঞ্জাবে যা করা হচ্ছে, 
পশ্চিমবাংলার জন্য তা করা হচ্ছে না। কিন্তু স্যার, ওরা বলতে 'গিয়ে কি বললেন 1[ 1793 
9901) 51289515৫11) 50176 001917015 01081 01 1176 0776 01701101001) 8 5011 0 
গা] 10910010110 ৬/05 81501) 00 109 12851 [01015021) 00019 000 019 [10121 
(00101) 15 17101011% 19500051916 [0 81%1178 45 [0001) 01701500101. 85 [99551016 
[0 010 [50016 ০011176 [0োণা। 18115(07, ০ 1060101 101181 10909550111 111[)1195 
(16000650101) 01 81৬11)6 (11217) 191161 0100 16100011101101) 09109105 15 & 0100017 
|101101 0100£600101. স্যার, এটা ওরা বললেন। এটা শুধু ওখানে নয়, পশ্চিমবাংলার দেশ 
ভাগের জন্য দায়ী তো পরিপূর্ণভাবে কংগ্রেসের! স্যার, আবুল কালাম আজাদ যে বই 
লিখেছিল ভারত স্বাধীন হল আমি তার ১৯৩ পৃষ্ঠাটা আপনাকে দেখতে বলব। সেখানে 
বলেছেন কংগ্রেস বরাবর ভারতের 'স্বাধীনতা ও এক্যর জন্য লড়াই করে এসেছে। এখন সেই 
কিনা দেশকে ভাগ করার সরকারি প্রস্তাব নিয়ে মাথা ঘামাতে বসেছে। 


(এর পর মাইকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়) 


শ্রী আব্দুল মান্নান $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, শরণার্থী, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন মন্ত্র 
মানণীয় প্রশাস্ত শূর মহাশয়, তার দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি এখানে পেশ করেছে, সেই 
বিতর্কে অংশ নিয়ে আমি এখন দু-একটি কথা বলতে চাই। আমি একটু আগে ননীবাবুর 
বক্তব্য শুনছিলাম। ভেবেছিলাম রাজ্য সরকার উদ্বাস্তর পুনর্বাসনের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিতে 
পেরেছেন সেটার উল্লেখ করে কৃতিত্ব দাবি করবেন। কিন্তু তার বক্তব্যের মধ্যে সেটা কোথাও 
(লাম না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার ডিপার্টমেন্টের যে ভাষণের কপি তৈরি করেছেন সেটা 
উনি নিজে পড়েছেন কিনা জানি না। উনি স্বাধীনতার পর থেকে একটা ইতিহাস তৈরি 
করেছেন এবং এটা একটা বিকৃত ইতিহাস, এতে শুধু কেন্দ্রীয় সরকার এবং কংগ্রেস দলকে 
গালাগালি করেছেন। এমনকি জাতীয় নেতাদেরও তিনি কটাক্ষ করেছেন। এখানে তিনি ১৯৪৯ 
সালে ইতিহাসের কথা বলেছেন। ওনার বক্তৃতার মধ্যে উনি বলেছেন ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি 
মাসে শরণার্থীদের এক মিছিল কলকাতা ময়দানে প্রধামন্ত্রীকে এক স্মারকলিপি দিতে গিয়ে 
পুলিশি আক্রমণের শিকার হল। সর্বোচ্চ জাতীয় স্তরে রাজ্যের শরাণার্থী পুনর্বাসন সমস্যার 
এতে এক জাতীয় সমস্যার প্রতি এই ছিল দৃষ্টিভঙ্গি। ওনাদের আমলে ওনারা উদ্ধাস্তদের ৩০ 


386 4998, 2২008701059 ৃ 
| 3৫ 10110, 1994 | 
বছর মরিচঝাপিতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওনাদের এক মন্ত্রী তার নামটা আমি বলছি 
না তিনি দন্ডকারণ্য থেকে উদ্বান্তদের নিয়ে এলেন ময়দানে, তখন পুলিশ তাদের উপর গুলি 
চালালো। আমরা জানি, আপনারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন, তখন উদ্বান্ত্দের নিয়ে রাজনীতি 
করতেন। আজকে আপনারা এখানে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের কথা বলছেন, ঠিকই সারা 
ভারতবর্ষে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ষড়যন্ত্র করেনি। 
আর আপনারা পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তদের নিয়ে রাজনীতি করছেন। আপনার শুধু তাদের 
খেপিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, উদ্বাস্তর পুনর্বাসনের জন্য আপনারা কোনও 
কলট্রাকটিভ চিন্তা-ভাবনা করেননি। তাই আজকে উদ্বান্তদের এই রকম অবস্থা হচ্ছে। মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় তার ভাষণে বলেছেন দশম অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্য সরকার ১৭২৬ কোটি 
টাকার একটি প্যাকেজ প্রস্তাব ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠায়। আমরাই একমাত্র 
পজিটিভ বক্তব্য রেখেছিলাম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলিনি। 
উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করা হোক এটাই আমার চেয়েছিলাম। আপনারা তো আগে 
কমিশনগুলোর কাছে কোনও বক্তব্য রাখতে পারেননি, সরকার পক্ষ থেকে আপনারা কোনও 
কলট্রাকটিভ বক্তব্য রাখতে পারেননি। আপনারা কুয়োর ব্যাঙের মতো। আমরা ছাত্রাবস্থায় 
দেখেছি, আপনারা ভিয়েতনাম নিয়ে খুব আন্দোলন করেছেন, আপনারা হোয়াইট হাউসের 
টনক নড়াতে চেয়েছেন, কিন্তু এতে ওদের কিছু হয়নি। আপনাদের একজন মন্ত্রীও কেন্দ্রীয় 
কোনও মন্ত্রী বা রাষ্্রমন্ত্রীর কাছে গিয়ে কথা বলতে পারে না, মুখ কীচুমাচু করে থাকে। আর 
এখানে ভাষণে বলে দিলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করেছেন। ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫ 
সালে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে রাজীব গান্ধী এবং বুটা সিংয়ের হস্তক্ষেপে লিজ দলিল 
সমস্যার সমাধান করা হয়। 
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আপনারা রাজীব গান্ধীর ভয়ে ভীত ছিলেন কিন্তু রাজীব গান্ধীই এই উদ্বাত্তদের সমস্যার 
সমাধানের জন্য চেষ্টা করে গেছেন, আপনারা কিছু করেন নি। এর পর আমি মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের দৃষ্টিতে কয়েকটি বিষয় আনব। রিফিউজিদের জন্য একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন 
আছে, বোধহয় সেটি এই দপ্তরই চালায়। এর উপর অনেক লোক নির্ভরশীল। সেটা কিন্ত 
বছরের পর বছর লসে রান করছে। সেখানকার অনেক লোক এসে আমাদের বলেছেন, এ 
ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু করতে পারেন কিনা দেখুন যাতে এটাকে ভ্যায়াবল করা 
যায়। আপনি তো স্বাস্থ্য দপ্তরে এসে স্বাস্থ্য দপ্তরকে ডুবিয়েছেন, এই দপ্তরকে ডুবিয়েছেন তবুও 
আপনাকে বলছি, এটাকে কি করে ভ্যায়াবল করা যায় সেটা একটু চিত্তা করে দেখুন। এর 
পর আমি যে সমস্যাটির কথা বলব সেটা নিয়েও মন্ত্রী মহাশয়কে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। 
আপনারা জানেন যে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চকে একটা ডেডলাইন করা আছে। বলা আছে 
তারপর ওপার বাংলা থেকে আর কোনও উদ্বাত্তত আসবে না বা এপার বাংলা থেকে কোনও 
উদ্ধাত্তর ওপারে যাবে না। এটা ইন্দিরা মুজিব চুক্তির অনুযায়ী হয়েছিল বাংলাদেশ একটি রার্ট 
হওয়ার পর। এ ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হল, যে সমস্যার কারণে লোকে উদ্বাস্ত 
হয়ে আসতেন সেই কারণটা কিন্তু দূর হয়নি ফলে এখনও উদ্বান্তুরা আসছেন। এই মানুষগুলি 
কিন্তু স্বীকৃতি পাচ্ছেন না। কখনও তাদের অনুপ্রবেশকারী বলে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কখনও 
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অন্য কারণ দেখিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ফলে ভয়ে তারা লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে। 
ভাটের সময় আমরা দেখি সীমাত্তবর্তী এলাকাগুলিতে আপনাদের লোকরা তাদের নিয়ে এসে 
ভোট দিইয়ে আবার ওপার বাংলায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আমার কথা হল, এই অনুপ্রবেশ 
যাতে না হয় সেটা দেখতে হবে। বিভিন্ন কলোনিতে তারা লুকিয়ে থাকছে। ওপার বাংলায় 
হয়তো চাকরি করে, এখানে এসে থাকছে, কিম্বা ওপার বাংলার কিছু কাজ করে এপার 
বাংলায় থাকছে- এইরকম ঘটনা ঘটছে। অর্থাৎ আগেই বলেছি যে কারণে তারা উদ্ধান্ত হয়ে 
আসতেন সেটা দূর না হওয়ার ফলে তারা লুকিয়ে থাকছেন, এর একটা সমাধান করতে 
হবে। তারপর বিভিন্ন কলোনিগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মিউনিসিপ্যালিটিগুলিও সেখানে 
কিছু করতে পারে না আবার আপনার ডিপার্টমেন্টও করে না ফলে সেখানকার রাস্তাঘাট 
অত্যন্ত খারাপ অথবা রাস্তাঘাট নেই, নর্মদা নেই, লাইট নেই, যে কোনও বস্তির থেকে এই 
কলোনিগুলির অবস্থা খারাপ। আপনারা ৩০ বছর ধরে তাদের নিয়ে অনেক রাজনীতি 
করেছেন। আর তাদের নিয়ে রাজনীতি না করে তাদের সমস্যায় সমাধানের চেষ্টা করুন। 
কংগ্রেস রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে না, কাজেই আপনাদের বলব, আপনারাও রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সমস্যাকে না! দেখে প্রকৃত যাতে এর সমাধান হয় তারজন্য সচেষ্ট হন। 
সে কাজ করলে আমরা আপনাদের সাহায্য করব। সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আপনারা 
পরিত্যাগ করুন এবং উদ্বান্তদের সমস্যার সমাধান করুন। 


রী সুভাষ বোস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, উদ্বাস্ত ও ত্রাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় তার দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি এই সভায় পেশ করেছেন তা সমর্থন করে 
কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, আমরা আশা করেছিলাম অন্তত এখানকার কংগ্রেস দল এ 
ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সমর্থন করবেন, কিন্তু তা তারা করলেন না। দেশ ভাগটা 
কিন্তু ওরাই করেছিলেন এবং এ দেশে উদ্বান্তদের আসতে বাধ্য করেছিলেন। আজকে যদি 
সেই উদ্ান্তরদের কথা ভুলে যান তাহলে উদ্ধাস্তদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আর কিভাবে হতে 
পারে? ওরা উদ্বান্তর পুনর্বাসনের দপ্তরটাই তুলে দিলেন। আমাদের তো আইনগত কোনও 
দায়িত্ব ছিল 'না। কিন্তু মানবিকতার দিকে তাকিয়ে এখন উদ্বান্ত কলোনিগুলোকে দেখতে হচ্ছে, 
সেইগুলোর উন্নয়ন করা হচ্ছে। এখনও ক্যাম্প রয়েছে, ৪৫ বছর পরেও উদ্বাস্ত ক্যাম্প 
রয়েছে, লজ্জা করে না, তাদের পুনর্বাসনের জন্য এখনও আপনারা কিছু করেন নি। গত 
বছর আমরা গিয়েছিলাম উদ্বান্ত দপ্তরে নয়, শিলা কলের কাছে গিয়েছিলাম। সুব্রত বাবু 
ছিলেন, প্রশান্ত শূর মহাশয় ছিলেন, ননীবাবু ছিলেন, এবং সেখানে বলেছিলাম কিছু টাকা 
দিন, উদ্বান্ত্র পুনর্বাসন যেগুলো হচ্ছে, সেখানে রাস্তাঘাট, পানীয় জলের জন্য, আলোর জন্য 
কিছু টাকা দিন। শিলা কল বললেন এক পয়সাও নেই। প্রণব বাবুর কাছে গেলাম, উনি 
সুরত বাবুকে বললেন এখন তো কোনও টাকা ধার্ করেননি উনি। প্রথম উদ্ধাস্ত মন্ত্রী যিনি 
হয়েছিলেন মেহের চাদ খান্না, তিনি খেসারত পেয়েছিলেন ১৯১ কোটি টাকা। সেই ৫০এর 
দশকে পাঞ্জাবের রিফিউজিরা পেয়েছিল। আমরা একটা পয়সা পাইনি। লিয়াকত আলির সঙ্গে 
৷ উরত সরকার চুক্তি করেছিলেন, বলেছিলেন পূর্ব বাংলা থেকে যে সব উদ্বাস্ত বর্তমানে 

ংলায় এসেছে, তারা কোনও খেসারতের টাকা পাবে না, অনেক চিত্ত করে আবিষ্কার 
কা গেল, তারা নাকি আবার ফিরে যেতে পারে। আলাদা রাষ্ট্র হয়ে গেল, তারা আবার 
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ফিরে যাবে? একটা পয়সাও এই সব উদ্বান্তরা পেল না। অথচ মেহের টাদ খান্না প্রচুর টাকা 
পেয়েছিলেন। তিনি পান ভাল কথা, তাতে আমাদের কোনও দুঃখ নেই। আমি তিনবার 
পাঞ্জাবে গেছি, সেখানকার উদ্বাত্ত্র কলোনিগুলো দেখেছি। সেখানকার উদ্বাস্তদের বিজনেস লোন 
দেওয়া হয়েছে, বাড়ি করে দেওয়া হয়েছে, খেসারত দেওয়া হয়েছে। উনি বললেন বিধানচন্্র 
রায় উদ্ধাস্তদের পুনর্বাসন দেবার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে পাঠাতে চেষ্টা করেছিলেন। আমি দণ্ডকারণা 
গেছি, কোরাপুটে গেছি, জগদ্দল গেছি, অমর কোট গেছি, সেখানে একটুও পানীয় জল নেই, 
কোনও চাষের জল নেই, এখানে চৌরঙ্গিতে বসে সাহিত্য লিখেছেন, গ্রামের উদ্বাস্তু সম্পর্কে 
জানেন কতটুকু? মান্নান সাহেব নানা কথা বলে গেলেন, আজকে তাও আমরা বলেছিলাম, 
সমর মুখার্জি কমিটি বলেছিলেন আমাদের ৭৫০ কোটি টাকা দিন আমরা উদ্বাস্ত পুনর্বাসন 
করব। তারা এক পয়সাও দিলেন না। আজকে গয়েশপুর দেখুন, সেটা নোটিফায়েড এরিয়া 
অথরিটি হয়েছে, দেখে মনে হবে যে কোনও একটা ভাল শহর। নদীয়ার কুপার্স ক্যাম্পে 
গেছেন, জীবনে যাননি। রূপস্রী পল্লী, তাহেরপুর এই সব ক্যাম্পে কোনওদিন গেছেন। 
আর ওরা এখানে এসে না জেনে গালি গালাজ করে গেলেন, নিজেদের দায়িত্ব এই ভাবে 
এড়িয়ে গেলেন। আপনাদের অপদার্থতার ঢাকবার জন্য আজকে আমাদের উপর দোয চাপিয়ে 
দিচ্ছেন। আবুল কালাম আজাদের ইন্ডিয়ান ফ্রীউম বইটাকে আপনারা ব্যান করে দিলেন। দেশ 
বিভাগ হল ২০-২১শে, একটা সংখ্যার ব্যবধানে দেশটাকে ভাগ করে দিলেন। তার ফলে ৪৫ 
বছর পরেও আজকে উদ্বাস্ত্দের ভুগতে হচ্ছে। রেল লাইনের পাশে, ৭২ ইঞ্চি পাইপের মধে৷ 
আজকে উদ্বান্তুরা দিন যাপন করছে। পৃথিবীর কোনও দেশে এই জিনিস হয়নি। জার্মানিতে 
রিফিউজি প্রবলেম ঘটেছিল, তার দ্রুত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু আজকে ৪৫ বছর পরেও 
এখানে কিছু হল না। এখনও লোক আসছে, এর দায় দায়িত্ব সব আপনাদের, আপনাব! 
টাকা নিয়ে লোক ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। 


[2-00-- 2-10 107.] 


কেন্দ্র আমাদের সঠিক পরিমাণে টাকা দিলে আমরা সব সমস্যার সমাধান করে দিতে 
প্রস্তুত আছি। এটা মনে রাখতে হবে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটা এক্সেপশন, এখানে 
৬০ ভাগ অবাঙালি শ্রমিকের বাস। আমার উদ্বাস্ত সমস্যার সমাধানের আমাদের দায়ি 
সাধ্যমতো পালন করছি। আমরা তো ওদের সঙ্গে এক সঙ্গে দিলিতে উদ্বাত্তদের জন্য দাবি 
জানাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কি হল? আমাদের শুন্য হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগর 
উদ্বাস্ত্দের দলিল দিচ্ছি। নদীয়া জেলায় আমরা কয়েক হাজার দলিল মাননীয় প্রশান্ত শুরাঞ 
নিয়ে গিয়ে কয়েক মাসের মধ্যে দিতে সক্ষম হয়েছি। আমরা জানি যারা তাদের দায়িত্ব পালন 
করেন নি ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। এই কথা বলে এই ব্যয়-বরাদ্দের দাবিকে সমর্ণ 
করে বিরোধীদের আনা ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি 


(এই সময় উদ্ধাস্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দের দাবির ওপর আলোচনার 
সময় ১৫ মিনিট বৃদ্ধি করা হয়।) 


রী প্রশাস্তকুমার শুর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমেই মাননীয় সদ, 
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সৌগত রায়ের কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। বিরোধী দলের মাননীয় নেতা ডাঃ জয়নাল 
আবেদিন এখন উপস্থিত আছেন তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৬ 
জনের উদ্বাস্তু; এটা আমরা কথা নয়, শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কথা। সুতরাং আমি বিরোধী 
সদস্যদের অনুরোধ করব বিষয়টাকে মানবিক দিক দিয়ে বিবেচনা করতে। সেই বিবেচনার 
মাধ্যমে যে সমস্যা এখনও সমাধান হয় নি, সেই সমস্যার সমাধান আমাদের সকলকে করতে 
হবে। দেশ ভাগ কেন হল, দেশ ভাগের পর কারা ক্ষমতায় বসলেন, সেই বিতর্কের মধ্যে 
আমি যাচ্ছি না। কিন্তু ক্ষমতায় বসে তারা কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, না, এদের পুনর্বাসনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। কংগ্রেস দলের নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, কিছু দিন আগেও তিনি এখানে 
বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, তিনি ৭৩ সালে যে বইটা লিখেছিলেন সেই বইটার কয়েকটা 
সেন্টেস আমি এখানে পড়ছি। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, তার মাস্টার প্ল্যানের ৯ পাতায় বলেছেন 
5৬61) 1 ৬০ 00106 11100 90001]. [116 2117098170 509180 01) 161180111180101) ০0 
14 12115 ০0 6951 139199] 161010995 5০(016 11) 101702150101198, 0770 
[6 1001 01170005001 0 (116 [90177217610 161090111090107 0 38 19115 
0609 13917001 1২2000965 15 11001) 1955 0101) [1001 1100 1180 0991 5210 
0ো. 47191115০01 ৬651 221051017 191005655. 10 ৮0106 0181 06 10110011102- 
1011 010910]) 1) ৬৮651 8321769] 16710105 0116501/90 6৮1] 0000 25 ০15 01 
100]0011001)09. 


[2-10 - 2-20 0071] 


আমি বিরোধী দলের নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারণ সৌগতবাবুকে বলে লাভ হবে 
না। ১৯৭১ সালে এই হাউসে একটি মোশন গৃহীত হয়েছিল এবং ১৯৯১ সালে সেপ্টেশ্বর 
মাসে অল পার্টি কমিটি একটা জায়গায় এসেছিলেন যে, যেসব কলোনির উন্নয়ন হয়নি তার 
উন্নয়নের জন্য ৪০০ কোটি টাকা আমরা চাই। সে সময়ে এম কিদোয়াই ছিলেন কেন্দ্রের 
পুনর্বাসন মন্ত্রী। আমরা তার কাছে গিয়েছিলাম। সুব্রতবাবুও সেই দলে ছিলেন। দেখা করবার 
পর তিনি কি বলেছিলেন জানেন? সুব্রতবাবুই প্রশ্ন করেছিলেন। মন্ত্রী বলেছিলেন--টাকা 
দেওয়া যাবে না। সুব্রতবাবুই বলেছিলেন, তাহলে বিষয়টা প্ল্যানিং কমিশনে রেফার করুন। 
তিনি বলেছিলেন প্ল্যানিং কমিশনে রেফার করেছি, কিন্তু তারা বলেছেন এরজন্য টাকা দেওয়া 
যাবে না। উদ্বান্তরা কেউ আপনাদের ভোট দেন, আবার কেউ আমাদের ভোট দেন, কিন্ত 
আমরা তো উদ্বান্ত স্বার্থ রক্ষার জন্যই কথা বলতে গিয়েছিলাম। আর এইরকম একটা সর্সস্যা 
যখন রয়ে গেছে তখন তার সমাধানই বা হবে না কেন? নিশ্চয়ই হবে। এখন আমরা 
ক্ষমতায় আছি, কিন্তু আপনারা ২৮ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। একজন হোম সেক্রেটারি, মিনিস্টার 
অফ স্টেট (হোম), এমন কি প্রাইম মিনিস্টার সেখানে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন-_এব্যাপারে 
ক্যাবিনেট ডিসিসন হয়ে গেছে, কাজেই সিদ্ধাত্ত পাল্টানো যাবে না। কোনও একটি ব্যাপারে 
ক্যাবিনেট যদি কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এটা হবে না বলে এবং সেই ক্যাবিনেটই যদি 
পরে অনুভব করেন যে, বিষয়টাতে করণীয় কিছু আছে তাহলে পূর্বের সিদ্ধান্ত পাল্টানো যাবে 
শা? সুব্বতবাবু আপনি তো গিয়েছিলেন এবং সেখানে মহসীনা কিদোয়াই এর নর্ম অনুযায়ী 
& ৪০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল। প্রাইম মিনিস্টার আমাদের আ্যাস্ুয়োর করেছিলেন এবং 
বলেছিলেন যে. সিমপ্যাথিটিকালি বিষয়টা তিনি দেখবেন প্রবলেম যদি সত্যিই থেকে থাকে। 
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| 34 0119, 1994 ] 
সেখানে সোমনাথ চ্যাটার্জি গিয়েছিলেন, ইন্দ্রজীৎ গুপ্ত গিয়েছিলেন এবং অন্যান্য লোকসভার 
সদস্যরাও অনেকে গিয়েছিলেন। সেখানে বলেছেন 716 015017090 790150175 17 ০১ 
8217591 180 21680) 0601) [00190 17060695581) 161161 210 ৬০19. (1)0191016 
0601720 (0 108৬6 17761090101) (16 91195 [0000181101) 810 7) 00100 
85515121700 (0 0061]. 1 00%/ ০0115106760 1706069501/ 9170010 06 [070%1060 0) 
016- 009%]1]]010 06 ৬০5 3017891 ি0া। 10191 ০৬1) [01091 09৬০1007701 
01275. এমন কোনও পাগল আছে যে পশ্চিমবাংলায় তাদের এতবড় সমস্যার সমাধান হল 
না, সেই সমস্যাটুকু সমাধান করার চেষ্টা সকলে মিলে করব না? কাজেই আমি আপনাদের 
কাজে আবেদন করব, ননীবাবু বলেছেন যে, পুনর্বাসনের জন্য ১৯৬৭ সালে ২৫০ কোটি 
টাকা চাওয়া হয়েছিল, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ১৫০ কোটি টাকা চেয়েছেন আমরা সিক্সথ ফিনান্গ 
কমিশনের কাছে ৫০০ কোটি টাকা চেয়েছি। ১৯৮১ সালে রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি ৭৫০ 
কোটি টাকা চেয়েছেন। আমরা টেনথ ফিনা্গ কমিশনের কাছে ১৭ শত ২৬ কোটি টাকা 
চেয়েছি। এখানে যে কথা বলা হয়েছে, 115 1001 700551916 (0 19061) (115 15506 এ! 
0015 50280. যদি প্রবলেম সমাধান না হয় তাহলে রি-ওপেন করা যাবে না? সুতরাং কথা 
হচ্ছে যে উদ্বাত্তদের বিরোধিতা করবেন না। ওয়ান-সিক্সথ অব দি পপুলেশন, তাদের বিরোধিতা 
করে পশ্চিমবাংলার এই মঞ্চে আপনারা থাকতে পারবেন না। পশ্চিমবাংলার মানুষ জাগ্রত। 
তারা জানে ২৮ বছর শাসনের পরে কি করে ওভার কাম করতে হয়। সুতরাং আমি আবার 
আবেদন করছি €য গোটা পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তদের বিষয়টা সহ্দয়তার সঙ্গে বিবেচনা করুন! 
[0 05 50 10 00 11100 1117015001, 2]1 2 11700, 0110 00019991 10 110) 10 1011, 
5016 1116 [0010]. এই কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডাঃ তরুন অধিকারী $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থামন্ত্ী প্রশাস্তবাবু স্বাস্থ্য 
দপ্তরের বাজেট ডিমান্ড নম্বর ৩২, ৩৩, ৩৪ যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তার বিরোধিতা 
করে এবং আমাদের আনা কাট মোশনকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। রাজ্যের 
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কোন পর্যায়ে নেমে গেছে মাননীয় সদস্যদের আর নতুন করে অবহিত করার 
দরকার নেই। আজকে একটা চূড়ান্ত জায়গায় চলে গিয়েছে। আজকে সাধারণ মানুষ চিকিৎসার 
গিয়ে ভিড় করছে। যখন পশ্চিমবাংলার মানুষ চিকিৎসার জন্য চন্তীগড়, দিল্লি, ম্যাড্রাস ভেলোরে 
দৌড়ে যাচ্ছে তখন এই ঘটনার পর মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশাত্তবাবু বোধোদয় হল না দিব্যচক্ষু 
খুলল না। তিনি রাজ্য বাজেটের স্টেট প্ল্যান এক্সপেন্ডিচারে এই বছর এমন কিছু দেখাতে 
পারলেন না যাতে নাকি পশ্চিমবাংলা মানুষ বাজেট দেখে উৎফুল্ল হতে পারে। আবার দেখুন 
স্টেট এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্ল্যান সব চেয়ে কম। ১.৮১ পারসেন্ট দি টোটাল 
বাজেট স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে। এর থেকে আর দুঃখের কথা, লঙ্জার 
কথা পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে কি হতে পারে? টোটাল মাত্র ৩০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা 
ধার্য করা হয়েছে প্ল্যান বাজেটের জন্য। অর্থাৎ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আপনি বরাদ্দ 
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বাড়াতে পারেন নি। অর্থাৎ ডিমান্ড নম্বর ৩২, মেজর হেড ২২১০ ডিমান্ড নম্বর ৩৩, মেজর 
হেড ২২১১ এই তিনটি ডিমান্ডের জন্য মোট ধার্য করেছেন ৫৩৭ কোটি টাকা। এটা বিশ্লেষণ 
করলে কি দাঁড়াচ্ছে? টোটাল বাজেটের নন-প্লানে খরচ করেছেন ৪৩৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। 
অদ্ভুত ব্যাপার। এখানে ৭৩ কোটি ৬৬ লক্ষ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সেন্ট্রাল স্পনসর্ড প্রোগ্রামের 
জন্য। ফ্যামিলি প্ল্যানিং বাদ দিলে ২৮.৬০ কোটি টাকা আপনার প্লানের জন্য রেখেছেন। 
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অর্থাৎ ননপ্্্যান যেখানে রেখেছেন ৪৩৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা সেখানে প্ল্যানে রেখেছেন 
২৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। আমাদের কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন? কোন জায়গায় আপনারা 
পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য দপ্তরকে ঠেলে দিচ্ছেন? মাইনে দেবার জন্য, ওযুধ কিনতে বাড়ি মেনটেন 
করতে, পথ্য দেবার জন্য সব টাকা আপনাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এর পরে 
আপনার টাকা কোথায় যে আপনি পশ্চিমবাংলার মানুষকে নতুন আলোর দিশা দেখাবেন? 
এই বাজটে দেখে পশ্চিমবাংলার মানুষ আগামীদিনে উন্নতমানের চিকিৎসা পাবে কিনা ভাবতে 
পারছে না। কলকাতার বুকে এই সরকার সুপার স্পেশালাইজেশনের সুযোগ করে দিতে 
পারবেন? গত ১৩ই এপ্রিলে এক প্রম্নের উত্তরে আপনি বলেছিলেন যে পশ্চিমবাংলার 
কোনও হাসপাতালে এম আর আই ইন ভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা নেই। আমারই এক প্রশ্নের 
উত্তরে আপনি এই কথা বলেছিলেন। আপনি আপনার ভাষণে বলেছিলেন এস এস কে এম 
এবং নীলরতন হাসপাতালে নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের বিরাট উন্নতি করেছেন। পাশাপাশি ১৩ 
তারিখে আপনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন যে কিডনি ট্রাগপ্ল্যানটেশন হয় না। 
তাহলে বলুন, কোথায় দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমবাংলার এই স্বাস্থ্য দপ্তর? আপনি ভাষণে বলেছিলেন 
যে সি টিস্ক্যান একটা আছে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে প্রশ্ন ছিল, বছরে কতদিনে চালু 
থাকে বলুন তো? আপনি উত্তর দিয়েছিলেন, বছরে দশ মাস বন্ধ থাকে, দু মাস চালু থাকে। 
তাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষ সি টি স্ক্যান করতে কোথায় যাবেন? আপনি মেডিক্যাল কলেজে 
কার্ডিও থোরাপিকের "উদ্বোধন করে রাজত্ব জয় করে ফেলেছেন। কিন্তু একবারও ভেবেছেন 
কল্যাণীর গান্ধী মেমোরিয়াল হসপিটাল, যেটির অনেক ইকুইপমেন্ট, মডার্ন ইক্যুইপন্টে, যারা 
কার্ডিওলজিতে পশ্চিমাবাংলায় উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছিল আজকে আপনাদের বার্থতার 
জন্য সেই গান্ধী মেমোরিয়াল হসপিটালের পারফরম্যান্স শূন্যে নেমে গেছে। এর উত্তর আপনি 
দেবেন না? আপনারা পশ্চিমবাংলার মানুষকে উন্নয়নের আলো দেখাতে পারছেন না, মানুষের 
স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না। কিন্তু আপনাদের কৃতিত্ব আছে। যে সমস্ত রোগ 
বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গিয়েছিল সেগুলো ঘুরেফিরে আসছে আপনাদের কৃতিত্বে। আপনাদেরই 
কৃতিত্বে আজকে গুটি গুটি করে কলকাতার বুকে প্রবেশ করছে ডেঙ্গুজুর, কালাজুর। যেগুলো 
বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সেগুলো সব ঘুরেফিরে আসছে আবার। পশ্চিমবাংলায় স্থান করে 
নিয়েছে ম্যালেরিয়া। উত্তরবঙ্গের চা বাগান থেকে দক্ষিণবঙ্গে ম্যালেরিয়া জুর ছড়িয়ে পড়েছে। 
এর জবার পশ্চিমবাংলার মানুষ জানতে চাইবে না? যে কলেরা মুছে গিয়েছিল, ৬ধু 
পশ্চিমবাংলায় নয়, ভারতবর্ষ থেকে নয়, সারা বিশ্ব থেকে মুছে গিয়েছিল, সেই কলেরা 
আপনাদেরই অপদার্থতার জন্য আজকে নতুন করে স্থান করে নিয়েছে পশ্চিমবাংলায়।.আপনি 
আজকে উত্তর দিয়েছেন যে, এই ৰছরে আন্ত্রিকে আক্রাত্ত হয়েছে ২০,৩৩৫ জন, আর মৃত্যু 
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হয়েছে ২৪৭ জনের। তাহলে বুঝুন, কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন আপনারা? শুধু কলকাতায় 
নয়, দক্ষিণ বঙ্গের প্রতিটি জায়গায়, কলকাতার মহল্লায় মহল্লায় আন্ত্রিক রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। 
খোদ রাজভবনে ঢুকে পড়েছে আন্ত্রিক। ৮০ জন এই রোগের আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে 
গিয়েছিল। এর কৈফিয়ত দেবেন না? রাজ্যপালের ড্রাইভার কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। কলেরা 
বীজাণুর মধ্যে দিয়ে আছে তা নিয়ে আপনার দপ্তর চিন্তা করে? 'ল্যানসেট' কাগজে ব্রিটিশ 
পাবলিকেশন, সেখানে বেরিয়েছে-_ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কলেরার যে রিপোর্ট তাতে 
বলেছে কলেরাতে “ভিব্রিও কলেরি-_-ও-ওয়ান এবং জিরো-ওয়ান বীজাণু পাওয়া গিয়েছিল। 
আপনারা কোনও খবরই রাখেন না, যখন ডব্লিউ এইচ ও থেকে জানাল যে রাজ্যে একটা 
বিরাট একটা কিছু ঘটে যাচ্ছে তখন আপনাদের টনক নড়ল এবং স্কুল অফ ট্রপিক্যাল 
মেডিসিন এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা এটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগল। 
সেখানে তারা পরীক্ষা করে দেখলেন যে মানুষের যে আন্ত্িক রোগ হচ্ছে, মানুষের যে মল 
তাতে কলেরার জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে আজকে দেখুন অবস্থা কোথায় গিয়ে দীড়িয়েছে। 


আজকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চাপ দিচ্ছেন যে, পশ্চিমবাংলায় কলেরাকে মহামারি হিসাবে 
ঘোষণা করতে হবে। সুতরাং আজকে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৫৩৭ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ 
এখানে পেশ করেছেন সেটা কি সত্যি পেশ করা উচিত? আমরা অন্তত এই ব্যয় বরাদ্দকে 
পেশ করতে দিতে পারি না। আপনারা তো অনেকেই জেলা থেকে এসেছেন জেলার 
হাসপাতালগুলোর অবস্থা কি দেখুন-_ কোনও জেলাতে হেলথ সেন্টারগুলোতে কুকুরে কামড়ানো 
€যুধ পাওয়া যায়? সাপে কামড়ানোর ওষুধ পাওয়া যায় দুরারোগ্য ব্যাধির কোনও ওষুধ 
গাওয়া যায়ঃ পাওয়া যাচ্ছে না। এরফলে আজকে গ্রামে গ্রামে বিভিযন রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। 
আজকে গ্রামে গ্রামে জলাতঙ্ক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। এই অবস্থা যদি চলে আগামীদিন এমন 
একটা দিন আসবে আজকে যেমন কলেরা আউট ব্রেক হয়েছে, আগামীদিনে জলাতঙ্ক রোগও 
মহামারি আকারে পশ্চিমবঙ্গের বুকে ধারণ করবে। এই ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাবধান 
হবেন কি? এই সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেবেন কি? আপনারা কি প্রিভেনটিভ কি 
কিউরেটিভ কোনওদিকেই কি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেখাতে পেরেছেন? আপনারা সেখানে কোনও 
পারফরমেন্স দেখাতে পারেন নি। আজকে এরফলে সমস্ত স্বাস্থ্য দপ্তর ব্যর্থ প্রমাণিত হয়ে গেছে 
মানণীয় মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, আমি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি গত 
১৬ই ফেব্রুয়ারি ৯৪, পিয়ারলেস হাসপাতাল উদ্বোধন করতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে 
খলেছেন পাশে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বসা তার সামনে ঘোষণা করলেন যে রাজ্যের স্বাস্থযব্যবস্থা 
সত্যি ভেঙ্গে পড়েছে। যারফলে রাজ্যের মানুষ আজকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যাচ্ছে। যে 
অবস্থায় আজকে চলে গেছে তাতো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাসত্রেও পশ্চিমবঙ্গের 
বব দপ্তরের উন্নতি করতে পারেন নি। সাধারণ মানুষের কাজে আর্থিক চিকিৎসার সুযোগ 
পাছে দিতে পারেন নি। আপনারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারেন নি কিন্তু একটা 
চিনিস করতে পেরেছেন সেটা হচ্ছে যে অস্বস্থ্য দপ্তরের কর্মচারিদের আপনারা রাজনৈতিক 
উবেদোরে পরিণত করেছেন। রাজনৈতিক ভাবে তাদের চক্রান্তকারী করে রাজনৈতিক জ্ঞান 
গুদের অন্তত দিতে পেরেছেন এবং সেইদিকটার থেকে আপনারা নিশ্চয় সাফল্য লাভ করেছেন। 
ঈগনারা আরও কি করেছেন-_কো-অর্ডিনেশন কমিটির মধ্যে দিয়ে শুধু কর্মচারিদের কন্ট্রোল 
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নান আজকে ডাক্তারদের যে একটি মাত্র সংগঠন ছিল হেলথ সার্ভিস আযশোসিয়েশন, 
সেটাকেও রাজনৈতিকভাবে কন্ট্রোল করার জন্য ডাক্তারদের আযশোসিয়েশন ভেঙ্গে দিযে 
আযশোসিয়েশন ফর হেলথ সার্ভিস, ডক্টরস তৈরি করলেন। সেখানে নেতাদের হাতেই সব. 
রাজ্যের থেকে শুরু করে ব্লক পর্যন্ত সর্বত্রই আপনাদের মদতে ওই নেতাদের হাতে ক্ষমত 
দিয়ে দিলেন। তাদের হাতেই ট্রাফার এবং পোস্টিং ডাক্তারদের থাকবে। তারা ডাক্তারদের 
ট্রাসফার এবং পোস্টিংয়ের সমস্ত লিস্ট রেকমেন্ড করে আপনার দপ্তরকে পাঠাবেন। তাদের 
হাতেই পোস্টিং ট্রা্সফার সব কিছু এইভাবে আপনাদের মদতপুষ্ট সংগঠন দিনের পর দিন 
বাড়তে শুরু করেছে এবং সেই সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতাগুলোও গোল্লায় পারে 
দিচ্ছেন। ওই হেলথ সার্ভিসের ডাক্তাররা আজকে ওই আযাশোসিয়েশনের খাতায় নাম লেখালে 
পরে তাদের আর হাসপাতালে যেতে হয় না। বাইরেই চিকিৎসা করবে, প্রাকটিস করবে, 
হাসপাতালে যাবে না। যারা আযাশোসিয়েশনে নাম লেখাবে তারা নার্সিং হোমে গিয়ে অপারেশন 
করবে তাতে সাতখুন মাপ হয়ে যাবে, তাদের ট্রা্সফারের কোনও ভয় নেই, শাস্তির ভয় নেই, 
যা ইচ্ছে মনে চাও করে যাও, শুধু আযশোসিয়েশনে নামটা লেখা থাকলেই হল। আপনার, 
হেলথ সার্ভিসটাকে কোথায় নিয়ে গেছেন, কিভাবে পলিটিক্যালাইজড করার চেষ্টা করীদ্ন। 
সাবজেক্ট কমিটি ফর হেলথ যেটা আছে তারা মেডিক্যাল এডুকেশনকে আপ লিফট করবা« 
জন্য, তার সার্বিক উন্নয়নের জন্য এম ই এস চালু করলেন। 
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আজকে আপনার রাজনৈতিকভাবে ডাক্তারদের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন, শিক্ষা ব্যবসা 
কতটা উন্নতি করা যায় সেটা চেষ্টা করলেন না। সেই ডাক্তারদেরকে রাজনীতিগত ভাবে 
কিভাবে তাবেদারির পর্যায়ে আনা যায় সেটার চেষ্টা শুরু করলেন। একসঙ্গে জঘেন কর 
ডাক্তাররা ভাগ হয়ে গেল একটা হচ্ছে হেলথ সার্ভিস আর একটা হচ্ছে এম ই এস এনে 
একজন ৫৮ বছর বয়সে রিটায়ার্ড করবে আর একজন ৬০ বছর বয়সে রিটারার্ড করবে" 
আবার আপনি আইন করে দিলেন ৬০ থেকে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত যারা কাজ করকে 
তারা এক্সটেনশন পাবেন, এক্ষেত্রে কোনও নিয়ম থাকবে না। একটাই নিয়ম হবে আমাদের 
যারা তাবেদারি করবেন তারা এটা পাবেন। শুধু তাই নয়, এই বিলটা যখন ত্যামেন্ডমেন 
করলেন ১৪০০ পোস্টের মধ্যে ৩০০ চাচ্ছেন, তখন আপনারা পি এস সিকে বাদ দি; 
কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, নিজেদের দলের লোককে ঢোকাবার জন্য, সেইজন্য যে আইন ভাঃ 
সেটা আপনারা ত্যামেন্ডমেন্ট করে নিলেন। আজকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে গিঃ 
স্বাস্থ্য দপ্তরকে আপনারা জলাগ্রলি করে দিলেন, স্বাস্থ্যের উন্নতি অব্যাহত হরে গেল। এ 
ফলে আজকে যে ৩৫০ জন ডাক্তার নিচ্ছেন তাদেরকে আজকে যে অবস্থায় মন্ত্রী গিঃ 
গেছেন, এই ব্যাপারে আপনাদেরও বলা উচিত, আপনারা বলতে পারছেন না তাই মনে মর 
সাপোর্ট করছেন, চুপ করে শুনছেন, ঘটনাটা কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছে। ৩৫০ জন ডাক্তারবে 
যাদেরকে আপনারা নিয়োগ করতে চাচ্ছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন থাকছে * 
তাদের একটাই মাপকাঠি হবে নিজের দলের তাবেদারি করতে পারছে কিনা। পশ্চিমবঙ্গে 
বিজ্ঞানের উন্নতি যেখানে হচ্ছে সেখানে আজকে দলাদলির ফলে পশ্চিমবাংলার মানুষ চিকিৎদ 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আপনাদের অপদার্থতা, আপনাদের দুনীতি এমন জায়গায় £ 
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গিয়েছে তার নজির পাবেন না। আপনারা চিস্তা করে দেখবেন মালদা হাসপাতালের ঘটনা, 
সুপারিনটেনডেন্ট অচ্যুত ব্যানার্জিকে আপনারা ডাক্তাররা তাকে নিগৃহীত করেছিল কিন্তু তাদেরকে 
আপনি শাস্তি দিতে পারেন নি উপরস্তু সেই সুপারিনটেনডেন্টকে আবার ট্রান্সফার করে দিলেন, 
কারণ এরা ছিল আপনাদের আ্যাশোসিয়েশনের সদস্য। মেদিনীপুর জেলার কীথি হাসপাতালে 
২ জন ডাক্তার ট্রান্সফার হয়ে গেল, সেখানে তাদের রমরমা ব্যবসা নার্সিং হোম চালাচ্ছিল 
তাদের নিজেদের বাইরে প্রাকটিস ছিল, সেখানে আপনার দপ্তর তাদের জায়গায় রিলিভার' 
পাঠিয়ে ছিল তারা জয়েন করল কিন্তু এ ডাক্তাররা তাদের জায়গা ছাড়ল না। আপনি 
সেখানে কি করলেন, কিছুই করতে পারেননি। কারণ তারা আপনার আযশোসিয়েশনের সদস্য। 
নর্থবেঙ্গলের মেডিক্যাল কলেজে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান ৯১ সালে জানুয়ারিতে 
রিটায়ার্ড করে গেলেন, সেখানে তাকে এক্সটেনশন দিলেন, এক্সটেনশন এবং অবসরের মাঝামাঝি 
সাড়ে ৯ মাস তিনি হাসপাতালে যাননি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে তার আটেনডেদে ছিল 
না, আপনি সেই ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধানের মাইনে পাইয়ে দিলেন ১ লক্ষ ২৮ 
হাজার ২৬৭ টাকা। কারণ তিনি হচ্ছেন নর্থবেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে আশোসিয়েশনের 
সভাপতি, আপনাদের দলের সদস্য। বীরভূমের তারাপুরে একজন নবীন ডাক্তার সে যখন 
গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করছে, যেহেতু সে আপনাদের সদস্য নয় তাকে আপনি ট্রাপফার করে 
দিলেন। 


আবার যখন সাধারণ মানুষ খেপে গিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল, তখন আপনাদের 
পুলিশ গিয়ে সেখানে গুলি চালিয়ে তিনজন মানুষকে হত্যা করল। আবার আপনি তাকে 
ওখানে রেখে দিতে বাধ্য হয়েছেন। আজকে আপনি স্বাস্থ্য দপ্তরকে কোন জায়গায় নিয়ে 
গেছেন। আজকে আপনারা যে ঘটনা স্বাস্থ্য দপ্তরে ঘটিয়েছেন, তার ফল আপনাদের ভোগ 
করতে হচ্ছে। আপনার কথা আপনার দপ্তর শুনছে না। আপনি একটা অর্ডার দিচ্ছেন, আর 
সেই অর্ডারের ফাইল মাঝখানে হারিয়ে যাচ্ছে, অর্ডার ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না। আমি একটা 
উদাহরণ দিচ্ছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, হেলথ সাবজেক্ট কমিটি করে দিয়েছিলেন, আমি সেই 
কমিটির একজন সদস্য ছিলাম, সেই কমিটি সি এম ও এইচদের নিয়ে একটা বৈঠক 
করেছিল। সেখানে একজন সি এম ও এইচ বলেছিল, আমি তার নাম করছি না, তিনি অফ 
দিরেকর্ড বলেছিলেন-_- আমাদের ক্ষমতা দিন, আমরা তিন বছরের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক 
করে দেব। কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং হেলথ সার্ভিস ডক্টরস আযশোসিয়েশন যেন আমাদের 
উপর খবরদারি না করে। তবেই আমরা তিন বছরের মধো সমস্ত ঠিক করে দেব। এই টাকা 
দিয়েই হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা ভালো করে দেব। কোন জায়গায় আজকে 
আপণারা পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য দপ্তরকে নিয়ে গেছেন। আপনি নিজেও জেনে গিয়েছেন যে আর 
পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়, হাসপাতালের উন্নতি আর হবে না। আপনি তাই আর 
ইসপাতালের দিকে তাকাচ্ছেন না। হাওড়া হাসপাতালে আল্ট্ীসোনোগ্রাফি মেশিন সারানো 
ইচ্ছে না, আর পাশেরই একটা জায়গা আপনি আল্লীসোনোগ্রাফি মেশিন উদ্বোধন করার জন্য 
গেছেন। মেয়ো হাসপাতাল, নিরাময় হাসপাতাল আগে প্রাইভেটে ছিল, আপনারা সরকারি 
অধিগ্রহণ করে রেখে দিলেন। আবার এখন ভাবনা-চিস্তা করছেন প্রাইভেটে দিয়ে দেওয়া যায় 
কিশা, তাই এখন ডানকানদের খুঁজছেন। এরজন্য আজকে সরকারের কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি 
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হয়ে গেল, হাসপাতালগুলো এখন বন্ধ হয়ে রয়েছে। আপনারা এখন খুঁজছেন কোথায় এন 
আর আই পাওয়া যায়। আজকে তাই বিদ্যুত গাঙ্গুলিকে ধরেছেন কোনও ইন্ডান্ত্িয়ালিস্ট 
পাওয়া যায় কিনা হাসপাতালের জন্য। আজকে এই অবস্থায় ডি এন বিড়লা হাট রিসার্চ 
সেন্টার, পিরায়লেস হাসপাতাল, কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার, আর পি জি গ্রুপ হাসপাতাল 
করছে এবং তারা রমরমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে। আজকে সরকারি ব্যবস্থার চিকিৎসা ব্যবস্থা 
ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আজকে বেসরকারি ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবাংলার বুকে চিকিৎসার নাম করে 
ব্যবসা করার সুযোগ পাচ্ছে। কেন আজকে আপনাকে প্রশ্ন করবে না পশ্চিমবাংলার মানুষ? 
আপনারা মেডিক্যাল এডুকেশনকে কোন জায়গায় নিয়ে গেছেন। সাবজেক্ট কমিটি বলেছিল এম 
ই এস করা দরকার। শুধুমাত্র এটা করলেই চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হবে না, যে ১৪০০ 
ডাক্তারকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের সার্ভিসটা যাতে টোটাল ইউটিলাইজ 
করা যায় তারজন্য হাসপাতালের মধ্যে কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে এমন একটা 
জায়গায় কোয়ার্টার কমপ্লেক্স করতে হবে যেখানে থেকে সরকারি যানবাহনের মাধ্যমে তাদের 
হাসপাতালে নিয়ে আসা যায়। আমরা বলেছিলাম শিক্ষক চিকিৎসকদের ল্যাবরেটরি রিসার্চ 
ওয়ার্ক-এর ব্যবস্থা নয়, তাদের বাংসরিক অনুদানের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। 
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বইপত্র বা জার্নাল কেনার জন্য একটা অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা বলেছিলাম, 
মেডিক্যাল কনফারেল যেগুলি হচ্ছে, সায়েনটিফিক কনফারেল্স যেগুলি হচ্ছে সেখানে প্রতি 
বছর প্রতি চিকিৎসককে একটি দেশীয় কনফারেনে আযাটেন করে একটা পেপার পাবলিশ 
করতে হবে এবং দু বছর অন্তর একজন করে শিক্ষক চিকিৎসককে বিদেশে অরিজিনাল 
পেপার প্লেস করার সুযোগ দিতে হবে। কোনওটাই আপনারা করেন নি। আপনারা একটা 
জিনিস করেছেন, আপনারা এ প্রাকটিসিং এবং নন-প্রাকটিসিংকে সামনে রেখে ডাক্তার এবং 
ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটা দ্বন্দ লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। ডাক্তারে ডাক্তারে অবিশ্বাস 
সৃষ্টি করছেন। প্রশাত্তবাবু আমি একজন ডাক্তার হয়েও বলছি, এই নন প্রাকটিসিং ডাক্তার 
শিক্ষক যারা হয়েছেন তাদের মাহিনা বাড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু তাদের সার্ভিস আপনাদের 
পাচ্ছেন না এবং ৯০ ভাগ এই শিক্ষক চিকিংসকরা ফাঁকি দিয়ে প্র্যাকটিস করছেন। কেউ 
বউ-এর নামে কেউ বন্ধুর নামে এইভাবে বেনামে প্র্যাকটিস করছেন। ফলে আপনাদের এই 
মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিসের যে মুল বিষয় মুল উদ্যোগ সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। 
আপনারা আজকে মেডিক্যাল প্রফেশনের ডাক্তারদের চোরে পরিণত করেছেন। তাদের মরাল 
ব্রেক ডাউন করিয়ে দিয়েছেন আপনারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। এটা আজকে সত্য ঘটনা। 
যাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায় সেই মেরুদন্ডবিহীন শিক্ষক চিকিৎসকরা কি কখনও শিক্ষার মাণ 
উন্নত করতে পারেন? আমরা কি তাদের কাছে আশা করতে পারি যে তারা শিক্ষার মান 
উন্নত করে দেবেন? শুধু তাই নয়, এর ফলে আমরা দেখছি আজকে বনু শিক্ষক চিকিৎসক 
তারা চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কেউ নেই পড়ানোর জন্য। প্রশান্তবাঞ 
আপনাকে উদাহরণ দেব, আপনি কি তদন্ত করবেন?! মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রিনসিপ্যা 
সুকুমার মুখার্জিকে টেলিফোনে অনুরোধ করা হয়েছিল এই বলে যে আপনি এসে ক্লাশ নিন। 
খবর নিয়ে দেখুন ১০ দিন আগে মেডিক্যাল কলেজে সুকুমার মুখার্জি গিয়ে টিচার হিসাণে 


0150)05910৭ /&ব0 ৬০]]]ঘ0 0৭ 19514) 70 01২5 397 


ছাত্রদের পড়িয়ে এসেছেন। অলিখিতভাবে ছাত্ররা আবার তাকে অনুরোধ করেছে পুনরায় এসে 
পড়িয়ে যাবার জন্য কিন্তু তিনি রিফিউস করেছেন এই বলে যে আমি তো তোমাদের 
কলেজের নই, তোমরা অনুরোধ করেছিলে তাই একবার এসেছি, আর আসব না। আজকে 
আপনাদের আমলে মেডিক্যাল এডুকেশন এই জায়গায় চলে গিয়েছে। তারপর এমন অনেক 
শিক্ষক পড়াচ্ছেন যাদের নিয়ে ছাত্ররা ছড়া লিখছে, পোস্টার লিখছে তারা পড়াতে পারেন না 
বলে, যোগ্যতা নেই বলে। এরজন্য কি আগামী প্রজন্মের মানুষরা আপনাদের প্রশ্ন করবে না? 
তারপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনারা যা করছেন সেটা একটু বলি। 


এডস নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরাট একটা সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
্স্থ্য দপ্তর এডস নিয়ে কি করছেন সেটা একটু বলি। বিশ্বব্যাঞ্ষের দেওয়া প্রায় ২৫ কোটি 
টাকা রাজ্য সরকার পেয়েছেন কিন্তু সেখানে তার প্রপার ইউটিলাইজেশন কোথায়? আমি এই 
বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যে প্রতিটি বর্ডারে বনগাঁ থেকে আরম্ভ করে ফুংসোলিং পর্যন্ত 
হেলথ কোয়ারেনটাইনের ব্যবস্থা থাকবার জন্য। বিদেশি মানুষ যারা আসবেন রক্ত পরীক্ষার 
পর তারা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকবেন। আমি বলেছিলাম, এরজন্য এয়ারপোর্ট, ডক ইত্যাদি বিভিন 
জায়গায় হেলথ কোয়ারেনটাইনের ব্যবস্থা করা দরকার। আপনারা কিন্তু সেণ্ডলি করেন নি। 
আপনারা এই টাকা নিয়ে সেমিনারের নামে নয়ছয় করেছেন। কেউ গিয়ে হয়ত বলল যে 
আমি এডস নিরে পাবলিসিটি করব আর আপনারা টাকা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করে দিলেন। এ 
ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার মানুষ আপনাদের কোনও সাফল্য দেখতে পাচ্ছেন না। এর পর আমি 
ফ্যামিলি প্র্যানিং এবং ইম্যুনাইজেশনের ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলব। আমি এর আগেও 
বলেছি যে একটা উন্নয়নশীল দেশে এ ব্যাপারে বড় সমস্যা হচ্ছে ড্রপ আউট। এটা নিশ্যয় 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করবেন। আমি এর আগেও বিধানসভায় প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে 
ইমুনাইজেশন কমপ্লিট করার পর প্রতিটি শিশুকে ইম্যুনাইজেশন কমপ্লিশনের সার্টিফিকেট 
দওয়া হোক রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। একটা শিশু যখন স্কুলে ভর্তি হয় তখন তার 
যেমন বাথ সার্টিফিকেট লাগে ঠিক তেমনি স্কুলে ভর্তি হতে গেলে এই ইম্যুনাইজেশন 
কমগ্রিশনের সার্টিফিকেট না দেখালে সে ভর্তি হতে পারবে না__এরকম আইন করার ব্যবস্থা 
করা হোক। এটা হলে আপনারা ড্রপ আউটটা বন্ধ করতে পারবেন এবং ইম্যুনাইজড শিশু 
উপহার দিতে পারা যাবে আগামী প্রজন্মের মানুষের কাছে। এছাড়া রোগ নিরাময় করতে 
পারা যাবে। আপনারা কিন্তু এসব কথা ভাবছেন না। এর পর আমি ফ্যামিলি প্লযানিং-এর 
ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এ ব্যাপারে আপনারা টার্গেট টাগেটি করে মাথা খেয়ে 
(লছেন। জেলার জন্য আপনারা একটা টার্গেট ঠিক করেছেন এই বলে যে অমুক জেলায় 
এত তমুক জেলায় এত ইত্যাদি 


আমি পাশাপাশি একটা প্রস্তাব বিবেচনার জন্য রাখছি। আজকে আমদের পাশের 
পিশগুলো চায়না, বাংলাদেশ, তারা যদি পরিবার পরিকল্পনাকে সাফল্য দিতে পারে, আমরা 
এস পারব না? আমি মনে করি শুধু আজকে স্টেরিলাইজেশন নয়, আজকে পপুলেশনের 
পর টার্গেট করে দিন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় যদি ১০ কোটি লোক থাকে তাহলে এই 
এর জেনারেশন হবে ৫০ হাজার, এইভাবে প্রতিটি জেলা ভিত্তিক জেনারেশন টাগেট করে 
দিন, তাহলে পপুলেশন কন্ট্রোল করা সম্ভব হবে। এটা রক লেভেলে যদি করতে পাবেন 
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তাহলে এটা বাস্তবে ভারতবর্ষ দেখবে। এই বিষয়ে বিতর্ক তুলুন যাতে পশ্চিমবাংলার বুক 
থেকে এই আলোচনা হতে পারে। যাতে ভারতবর্ষের কাছে বলতে পারি এবং পথ দেখাতে 
পারি। এই কথা বলে ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করে, আমাদের আনা কাট মোশনের সমর্থনে 
বক্তব্য রেখে আমার কথা শেষ করছি। 


শ্রী নারায়ণ মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট 
পেশ করেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে দু-একটি কথা বলতে চাই। যখন পশ্চিমবঙ্গে 
বামফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিজ্ঞান ভিত্তিক নীতি গ্রহণ 
করে তার সফল রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে এই বিভাগের অগ্রগতি ঘটিয়ে চলেছে, তখন বিরোধী 
পক্ষের সদস্যদের গাত্রদাহ হচ্ছে এবং তারা বলে চলেছেন ঘে কোন হাসপাতালে সাপে 
কামড়ানোর ওষুধ নেই, কোন জায়গা কোন ডাক্তার ট্রাসফার হয়েছে, কোন জায়গায় বিশেষজ্ঞ 
পদত্যাগ করল, এইগুলো তুলে ধরে এই সাফল্যকে ব্যর্থতার কাহিনী হিসাবে বলে যাচ্ছেন 
কিন্ত এই সাফল্য ক্রমাগত এগিয়ে যাবে। ভারতবর্ষে কোনও রাজ্য নেই যা পশ্চিমবঙ্গে 
আছে। পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য চিকিৎসা পরিকাঠামো বহু বিস্তৃত। ভারত এর অন্য রাজ্যগুলোর চেয়ে 
পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্যে ব্যয় বরাদ্দের আনুপাতিক হার বেশি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলো বাদ 
দিলে। প্রতি তিন জন সরকারি কর্মচারী তাদের মধ্যে একজন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী। 
পশ্চিমবাংলার সমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে শতকরা ৭৬ ভাগ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এবং সরকারি 
পরিচালনায় চলে। মাত্র ২৪ শতাংশ বেসরকারি হসপিটাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালিত হয়। 
ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এই চিত্র বিপরীত। সেখানে দেখা যায় যে বেসরকারি ভাবে শতকর৷ 
৫০ ভাগ থেকে ৭৬ ভাগ এই চিকিৎসা কেন্দ্রগ্ুলি বা হাসপাতাল বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে। 
আমরা সাবজেক্ট কমিটি অন হেলথ আ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এর সদস্য ছিলাম দু বছর। 
মাননীয় সদস্য ডাঃ গৌরী দত্তের নেতৃত্বে আমরা কয়েকটি রাজ্য ঘুরেছি। আমরা সেখানে 
দেখেছি যে সরকারি পরিচালনায় এই হাসপাতালের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে, 
কমার্শিয়াল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেখানে হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো চলে। আমরা গুজরাটে 
গিয়েছিলাম, সেখানে এক বন্ধু বললেন, একজনের দুটো ফ্যাক্টরি আছে তেমনি আর একজন 
ভদ্রলোকের তিনটে হাসপাতাল আছে। 


[2-50-_- 3-00 [90] 


আর একজন বললেন, তার চারটে স্কুল আছে। এইভাবে অন্যান্য রাজ্যের পরিষেবা 
চলছে। আমাদের রাজ্যে গ্রাম থেকে মহকুমা, জেলা শহর এবং কলকাতা মহানগরে চিকিৎসার 
যে পরিকাঠোমা আছে তা৷ অন্য কোনও রাজ্যে নেই। আমাদের এখানে চিকিৎসকের সংখ্যা 
জনসংখ্যা অনুপাতে অন্য যে কোনও রাজ্যের তুনলায় অনেক বেশি। জন-সংখ্যার ঘন 
কেরালার পরেই আমাদের রাজ্যে সব চেয়ে বেশি। আমাদের ৪৮ হাজার . আযালোপাথিক 
চিকিৎসক আছেন, ১০ হাজারের বেশি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক আছেন, ২০ হাজারের ওপঃ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন এবং ৫ হাজারের ওপর ইউনানী চিকিৎসক আছেন। এটা 
ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। সেইজন্য ওদের এত লাগছে। গাত্রদাহের আর একটা কারণ 
হচ্ছে, এখানে মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিস গঠন করা হয়েছে এবং সেটা সুপ্রিম 
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কোর্টের অনুমোদনও পেয়েছে। মাননীয় সদস্য তরুন অধিকারী নিজে একজন ডাক্তার হয়ে 
বললেন, অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সার্ভিস ছেড়ে চলে গেছেন। কারণটা কি? মেডিক্যাল 
এডুকেশন সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হলে ডাক্তার বাবুকে অবশ্যই নন-প্রযাকটিসিং হতে 
হবে। এই কারণে অনেক ডাক্তার বাবু চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, তা কি করা যাবে! আমরা 
যে ব্যবস্থা করেছি তা কোর্ট মেনে নিয়েছে। সুতরাং এখন আর কিছু করার নেই, তাই 
অনেকের গাত্রদাহ হয়েছে। আমাদের এখানে পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে 
যুক্ত। এটাই স্বাবাবিক। সারা ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে জন্মের হার হচ্ছে ২৯ ; আর আমাদের 
রাজ্যে ২৪.৬। ওপর দিকে গোটা ভারতে মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৭৯, আমাদের রাজ্যে 
৬৪। আমাদের রাজ্যে ৩৭.৬% এলিজিবল ক্যাপ্নকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত 
করা সম্ভব হয়েছে। যা ভারতবর্ষের অন্য কোনও রাজ্যে সম্ভব হয় নি। আমি মনে করি 
তরুনবাবু তার বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের যুক্ত কর্মীদের এবং ডাক্তারবাবুদের 
অপমান করলেন। স্বাস্থ্য বিভাগ এবং পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীরা যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে 
কাজকর্ম করছেন বলেই আমরা এই সাফল্য লাভ করতে সফল হয়েছি। এই সাফল্য এমনি 
এমনি আসে না। তবে এটা গ্রিক কথা সমস্ত রকম সাফল্যের মূলে বামফ্রন্ট সরকারের গৃহীত 
আর্থ সামাজিক নীতি। আমরা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তাই বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে 
শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সঙ্গে আমরা 
পঞ্চায়েতকে যুক্ত করেছি। কারণ আমরা জানি শুধু সরকারি প্রচেষ্টার দ্বারা কখনই পরিবার 
পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারে না। আমরা সাক্ষরতা আন্দোলনের মধ্যেও স্বাস্থা 
সচেতনতা এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে অন্তর্ভূক্ত করেছি। আমাদের সরকার চিকিৎসা 
ক্ষত্রেও বিজ্ঞান ভিত্তিক নীতি গ্রহণ করেছেন ওয়ার্ড হেলথ অর্গানাইজেশন-এর নীতির সঙ্গে 
সামগ্তস্য রেখে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে বলা হয়েছে, 1169110. 45 0০100 1 (19 
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10110 0110 $00181 /০1| 1১917. তরুনবাবু একজন ডাক্তারবাবু হয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার 
মানে যা করলেন তাতে দাঁড়াচ্ছে, একটা হাসপাতালে কিছু বাড়ি-ঘর থাকবে, কয়েক জন 
াপ্তার বাবু থাকবেন, কয়েক জন নার্স থাকবেন, রাশি রাশি ওষুধ থাকবে তাহলেই স্বাস্থা 
রগার কাজ চলবে, চিকিৎসার কাজ চলবে, পরিবার পরিকল্পনার কাজ চলবে। ওটা বস্তা পচা 
কথা, ব্যাক ডেটেড চিন্তা ভাবনা আজকে আর এভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না, চিকিৎসা ব্যবস্থা 
টলে না। সেই জন্যই আজকে প্রিভেনটিভ ইজ বেটার দ্যান কিউরেটিভ, কথাটার ওপর জোর 
রে হচ্ছে। রোগ প্রতিষেধকের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 


(রোগ হবে না এরকম একটা পরিবেশ সৃষ্টি করুন। এটা যেমন করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে 
গণেশের উন্নতিও করতে হবে, প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং রোগ হলে 
গর চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু এই নীতির বিরুদ্ধে আজকে একট। যড়যন্ত্ 
'ছে। আজকে হাসপাতালে এক শ্রেণীর চিকিৎসক আছেন, বিশেষজ্ঞ আছেন, আপনাদের 
*$ কেউ থাকতে পারেন__যারা হাসপাতালের চিকিৎসা পদ্ধতির, স্বাগ্ঠ নীতির বিরোধিতা 
রা এবং তারা আওয়াজ তুলছেন হাসপাতালে কিছু হয় না বলে। এরা বাইরে নার্সিং 
খন খুলে বসে আছেন এবং হাসপাতালে রোগীরা এলে তাদের বলছেন এখানে কিছু হবে 


400 /557218914 7২902201795 
| 30 10116, 1994 | 


না, বাইরে নার্সিং হোমে যান। একটি রোগীর আযাপেন্ডিক্স অপারেশন হবে। ডাক্তার তাকে 
বলছেন এখানে আযাপেন্ডিক্স অপারেশন হলে কি হবে বলা যায় না; পাশেই নার্সিং হোম 
আছে, সেখানে গিয়ে অপারেশন করান। ওরা বলেছেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা নাকি পদত্যাগ 
করছেন হাসপাতাল থেকে। একজন ডাক্তার, তিনি পড়াবেন, আবার বাইরে প্রাকটিসও 
করবেন-_একসঙ্গে দুটো জিনিসতো হয় না। আজকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে 
যে নতুন নীতি গৃহীত হয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগের কাজ চলছে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষকে 
সচেতন করবার কাজ চলছে বামফ্রন্টের বিভিন্ন ক্রিয়াকান্ডের মধ্যে দিয়ে। এরজন্য কোনও 
আওয়াজ কিন্তু কংগ্রেস পক্ষ থেকে ওঠেনি। তারা চাইছেন, আজকে প্রাইভেট হাসপাতাল 
এবং নার্সিং হোমগুলি রমরমা হয়ে উঠকু যাতে সরকারি হাসপাতালে যাবার ইচ্ছা মানুষের 
আর না থাকে। তবে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ থাকা উচিত এবং তার 
ব্যবস্থা আছেও, কিন্তু এটাই সব নয়। যদি হাসাপাতালে এ আর ডি বা আ্যান্টি ভেনাস থাকে 
তাহলেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভাল হয়ে গেল তা নয়। আজকে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরের সঙ্গে 
জেলার সি এম ও এইচদের কো-অর্ডিনেশন ঘটিয়ে জেলায় ওষুধ সরবরাহের ব্যাপারে একটা 
পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং সেখানে সরকারের নির্ধারিত ৫০ রকমের ওষুধ পর্যন্ত পরিমাণে 
দেওয়া হচ্ছে। সেখানেও ষড়যন্ত্র চলছে, কারণ যে ওষুধের কোনও দরকার নেই সেসব ওষুধ 
ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রাইব করছেন। হেলথ সাবজেক্ট কমিটির একটি রিপোর্টে দেখেছি, মেডিক্যাল 
কলেজে এক্স-রে করবার জন্য যারা আসছেন তাদের অনেকেই এক্স-রে করবার কোনও 
দরকার নেই। আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত দেশ ইংলন্ড, সেখানেও এটা হয় না। 
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বিনা প্রয়োজনে টাকা ব্যয় হচ্ছে, এক্স-রে করানোর দরকার নেই, তবু বলছে যে এন্স- 
রে কর, ওষুধের প্রয়োজন নেই অথচ এক গাদা ওষুধ কেনার জন্য লিখে দেওয়া হচ্ছে। 
এগুলি করে তারা বাজিমাত করার চেষ্টা করছে। অপর দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ 
নীতির মূলে কুঠারাঘাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেজন্য আমাদের সাবধান হতে হবে। আব 
ওষুধের কথা কি বলব। ওষুধ তো পাওয়াই যায় না। ওষুধের দুস্প্রাপ্যতার কারণ হচ্ছে এ 
ডাঙ্ষেল প্রস্তাব। ডাক্কেল প্রস্তাবের ফলে ওষুধের দাম কত বেড়েছে সেটা আপনারা সকলেই 
জানেন এসব কথা তরুনবাবু একবারও বললেন না। ডাঙ্েল প্রস্তাব পাস হওয়ার ফলে 
ইন্ডিয়ান পেটেন্ট আ্যাক্ট, ১৯৭২ যেটা পার্লামেন্টে সকলের সম্মতিতে পাস হয়েছিল, তার 
খোলনলচে পাল্টে যাবে এবং বহুজাতীক সংস্থাগুলির রমরমা বাজার হবে। কম দামে ৫ 
ওষুধ যেত সেটা আর পাওয়া যাবে না। তার কারণ হচ্ছে এ পেটেন্ট আ্যাক্ট। আমি সেজনা 
মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন তাকে পরিপূর্ণ সমর্থন করে আগা? 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খ 
দপ্তরের যে ব্যয়-বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করে এবং আমারে 
দলের তরফ থেকে যে কাটমোশন আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে করেকটি কথা ক. 
আমাদের দলের মাননীয় সদস্য তরুন অধিকার সমস্ত বিষয়টি খুব সুন্দর ভাবে উপদ্থাপ 
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করেছেন। আমি যে কথাটা মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই সেটা হচ্ছে, এখন আমাদের দেশে 
একটা স্লোগান আছে, হেলথ ফর অল। সারা দেশে এই স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হওয়ার যে প্রবণতা 
বিশ্বের পটভূমিকায় তাতে পশ্চিমবাংলা পিছনের দিকে হাটছে। হেলথ ফর অল বাই ২০০০ 
এ ডি এটা ভারতবর্ষের আর যেখানেই বাস্তবায়িত হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গে বাস্তবায়িত হবে 
না। হেলথ ইনফর্মেশন ইন ইন্ডিয়া বলে একটা বই এর আগে আমি আপনাকে দিয়েছিলাম 
এবং তাতে দেখিয়েছিলাম যে হেলথ ইন ইন্ডিয়ায় পার ক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার পশ্চিমবঙ্গের 
স্থান সব চেয়ে নিচে। এই বই আপনি আমার কাছে থেকে নিয়েছিলেন এবং স্টাডি করেছিলেন 
এবং নিজে অনুধাবন করেছিলেন এবং স্বীকার করে বলেছিলেন যে হ্যা, এই বইটার গুরুত্ব 
আছে। আজকে আমার মূল কথা হচ্ছে, আপনার দপ্তরের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করবে না। 
আমরা সকলেই বলি যে স্বাস্থ্াই সম্পদ। কিন্তু আপনার যে বরাদ্দ পান এবং নন-প্লানে তাতে 
দেখা যাচ্ছে যে আপনার পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে শতকরা ৯০ ভাগ টাকা খরচ হচ্ছে। আর 
পরিকল্পনা খাতে শতকরা ১০ ভাগ টাকা খরচ হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজের যে পরিধি সেটা 
যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তাহলে তার জন্য টাকার প্রয়োজন। কিন্তু সেই তুলনায় 
টাকা কম। কাজেই আপনাকে টাকা আনতে গেলে আরও তৎপর হতে হবে। কারণ এই 
রাজ্য সরকার হচ্ছে দেউলিয়া সরকার। এরা পিয়ারলেসের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে 
সরকার চালাচ্ছে। প্রভিডেন্টের টাকা ভেঙ্গে মাইনা দিতে হচ্ছে। সরকারের কাছে আপনার 
পরিকল্পনা থাকতে পারে, কিন্তু ১৭ বছরে একটা রাজ্য সরকার তার কাজে প্ল্যান আউট লে 
করতে পারলেন না। সুতরাং আপনি তার ভিকটিম হচ্ছেন। আজকে সারা রাজ্যে আন্তরিক, 
কলেরা ইত্যাদিতে একটা চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে 
পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর এবং কলকাতা কর্পোরেশনও এর সঙ্গে 
জড়িত হয়ে আছে। আপনি জানেন যে সমস্ত অভিযোগ আপনার দপ্তরে আসছে। সংবাদপত্র 
আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। সংবাদপত্রে আপনাকে আাকিউসড করছে। আমি আপনাকে 
বলব যে আপনি চিফ মিনিস্টারকে চেয়ারম্যান করে একটা কমিটি করুন এবং এই ৪টি 
দপ্তরের মধ্যে একটা কো-অর্ভিনেশন তৈরি করুন। 


এই সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে আন্ত্রিক রোগের মোকাবেলা করুন। এই কলেরা যেটা সারা 
পৃথিবীতে থেকে চলে গেছে কলেরা রোগ আজ নিশ্চিন্ন, কিন্তু এখানে কলেরা রোগের 
প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। সরকারের দেওয়া হিসাব থেকে আমি বলছি এই পশ্চিমবাংলায় 
আস্তিক রোগে ৮৭,৯২০ জন আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের রাজ্যে গত ২ বছরে আন্তরিক রোগে 
আক্রান্ত হয়েছে ৮৭,৯২০ জন এবং তাতে মৃত্যু হয়েছে ১১০৫ জন। সংখ্যাটা অবহেলা 
করার মতো নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে একটা কনসিসটেন্ট আ্যাফোর্ট, একটা মাস্টার প্ল্যান 
করতে হবে। তা না হলে হঠাৎ হঠাৎ রোগে আক্রাত্ত হবে, কিছু দিন বাদে সেটা নিরাময় 
হবে এবং আপনি আশ্বস্ত হবেন। এটা হলে হবে না। একটা ইমাজিনেশন রাখতে হবে, একটা 
ফার সাইটনেস রাখতে হবে, একটা প্ল্যান তৈরি করতে হবে, এবং একটা ম্যানেজারিয়াল 

য়ঙ্সি তৈরি করতে হবে। তা না করতে পারলে স্বাস্থ্য দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর 
কাজ করতে পারবে না। আপনাকে আমি একটা সাজেশন দেব। এই স্বাস্থ্যের ব্যাপারে 
মাপনার যে কর্মকান্ড তাতে টাকা প্রয়োজন রয়েছে অনেক। আমরা অনেক অভিযোগ পাই 
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ওষুধ কেনার ব্যাপারে টাকা চুরি হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় হাস্পাতালে দামি দামি যন্ত্রপাতি 
কেনা হচ্ছে, অথচ সেটা ব্যবহার হচ্ছে না। অর্থ দপ্তর যে টাকা বরাদ্দ করছে আপনার 
দপ্তরের জন্য তা প্রয়োজনের তুনলায় আপনার অনেক কম। কিন্তু যে টুকু টাকা তার! 
আপনাকে দিচ্ছে সেই টাকা প্রপার ইউটিলাইজ হচ্ছে না। সেই জন্য আপনাকে আমি বলছি 
আপনি হেলথ ডিপার্টমেন্টে একজন ফাইনাঙ্সিয়াল আযাডভাইসার নিয়োগ করুন। আপনি একট 
মান্থলি সিস্টেম অফ অর্ডিট রিপোর্ট তৈরি করুন। আপনার দপ্তর পরিচালনা. করতে কত 
টাকার প্রয়োজন, কোন খাতে কত টাকা লাগবে, কত টাকা আপনি খরচ করতে পারবেন, 
কত টাকা পাওয়া যাবে এই সমস্ত হিসাব আপনি পেয়ে যাবেন। তখন টাকা তছরপের 
অভিযোগটা আপনার কাছে আসবে না। আপনি মান্থুলি সিস্টেম অফ অডিট রিপোর্ট আপনার 
হেলথ ডিপার্টমেন্টে চালু করুন। আপনি একজেমপেলারি ডিসিসন নিন। অর্থমন্ত্রীকে আদি 
বলছিলাম, সব দপ্তরে এটা ইনট্রোডিউস করুন। আপনার স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা আজাক 
রাজ্য সর্বত্র স্বীকৃত। সেই জন্য বলছি আপনি এটা ভেবে দেখুন প্রায়রিটি নির্ধারণ করার জনা 
নজর দিন। আজকে সকলে বলছেন যে কিউরেটিভ নয়, প্রিভেনটিভ মেজারের দিকে চিকিংস' 
ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। তাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, যে প্রাইমারি হেলথ সেন্টাব 
এবং সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার তুলে দেবার কথা ভাবছেন। গৌরীবাবু চিকিৎসক মানুঘ, 
তিনি এই স্বাস্থ্য বিভাগের সাবজেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান, আমি যখন সাবজেক্ট কমিটিতে 
ছিলাম, তখন দেখেছি তিনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। আমরা অনুসন্ধান করে যেট 
দেখেছি, আমাদের কাছে যে অভিযোগ আছে তা হল আপনি খুব একগুঁয়ে খুব গৌঁয়ার। বং 
বিখ্যাত চিকিৎসক এই কথা বলেছেন। জাস্টিস ইজ বিইং ডিনায়েড দেম, তাদের বিচার হান, 
না, তাদের কথা বলার সুযোগ নেই। আপনি নন-প্র্যাকটিসিং ব্যবস্থা চালু করার কৎ 
ভেবেছেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত। আপনি মাইনে তাদের বাড়িয়ে দিয়েছেন ভা 
আপনি আ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের র্যাঙ্ক করে মাইনে ডবল করে দিয়েছেন। কিন্তু অনেক নণ- 
প্রযাকটিসিং আযালাউন্স নিয়ে প্রাকটিস করছে। এমন অনেক নামি দামি চিকিৎসক আছেন 
তরুন অধিকারী একজন চিকিৎসকের নাম করেছেন আমি ভুরি ভুরি নাম বলতে পারি যার 
আপনার ওই ব্যবস্থার মধ্যে আসতে চায়। তারা ছাত্রদের প্রতি মমতা বোধ থেকেই হোক, 
দীর্ঘ দিন ছাত্রদের সঙ্গে আত্মিক যোগ থাকার ফলেই হোক তারা আসতে চায়। আগণি 
আবার আবেদন করুন, আপনি আর একবার আপিল করুন। আপনি একটা ব্রড পেঙঃ 
আযাপিল করুন, লেট দেম কাম ব্যাক, তাদের ফিরে আসার সুযোগ করে দিন। আমি দায়ি 
নিয়ে বলছি বহু চিকিৎসক আপনার এই আবেদনে সাড়া দেবে এবং তারা ফিরে আসবেন 
আপনি এই বিধানসভা থেকে ডাক দিন, এই বিধানসভা থেকে আবেদন জানান, আমি অ$ঃ 
১০ জন বড় ডাক্তারকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব সরকারের তরফ থেকে নিচ্ছি। আপনার এ 
নন-প্র্যাকটিসিংটা শুধু কলকাতায় করলে চলবে না, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে দরকার আছে। সঃ 
ডিভিসন লেভেলে হাসপাতালগুলিতে যারা চিকিৎসকের সঙ্গে যুক্ত তাদের আপনি চেষ্টা কর্ণ 
এতে ইনভলভড করতে, আপনি এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিন। কারণ প্রাইভেট প্রাকটিস করব 
প্রবণতা একবার বৃদ্ধি পেলে তখন সরকার চিকিৎসা করবার প্রবণতায় ঘাটতি দেখা দে" 
এটা অটোর্মেটিক হয়। 
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কিন্তু তারজন্য 'তাদের আরও কিছু বাড়তি ফেসিলিটি, বাড়তি সুযোগ সুবিধাগুলো কি 
দেওয়া উচিত, এগুলোর জন্য আলোচনার দরজাটা আরও বেশি খুলতে হবে। আপনি একটা 
গ্রিভিল সেল খুলুন অভিযোগ জানানোর দপ্তর খুলুন। আপনি মন্ত্রী, আপনাকে সারা রাজ্যের 
উদ্বেগ নিয়ে কাজ করতে হয়। আপনাকে যদি এই বিষয়ে কনুসেনট্রেট করতে হয় তাহলে 
আপনি একটা গ্রিভেন্স সেল খুলুন। সেখানে ডাক্তারবাবুরা আসুন, তাদের কথা বলুন। আপনি 
তাদের সাজেশন দিন। হাসপাতালগুলোকে কি করে আরও উন্নত করা যায় তারজন্য আপনি 
একটা উদ্যোগ নিন। আমার যেটা মনে হয়েছে, আপনি আশা করি এই বিষয়গুলোকে নিয়ে 
ভাববেন। কথা উঠেছে যে গ্রামে ডাক্তার যাচ্ছে না। আপনি আপনার একটা বক্তব্যে বলেছেন 
যে ৩৫০ এর মতো ডাক্তারের পদ খালি আছে। ভয়ানক কথা। এত পদ খালি থাকার জন্য 
একদিকে যেমন ছাত্রদের অসুবিধা হচ্ছে, অন্যদিকে যারা চিকিৎসা করাতে যাচ্ছে, তাদেরও 
অসুবিধা হচ্ছে। গ্রামে কেন ডাক্তার যাচ্ছে না, তারজন্য আপনাকে অনুসন্ধান করতে হবে। 
তারা বলছেন গ্রামে কোনও ইনফ্রাস্ট্রীকচার নেই। রাত্রিবেলা যে বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়, 
সেখানে দেখা যায় ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ছে। গ্রামে ডাক্তার যাচ্ছে না। তার কারণ 
পশ্চিমবাংলার সর্বত্র বিদ্যুত পৌছায় নি। গ্রামে বিদ্যুত নেই। সর্বভারতীয় হিসাবে এই ব্যাপারে 
পশ্চিমবাংলা এগারোটি রাজ্যের পরে আছে। ডাক্তারবাবুরা বলছেন যে, তারা রাত্রিবেলাতে 
কলে বেরোচ্ছেন তখন অন্ধকারের মধ্যে সাপে কামড়াতে পারে। গ্রামে সাপে কাটলে সাপে 
কামড়ানোর ওষুধ নেই। অর্থাৎ আজকে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো সব মিলিয়ে সম্পূর্ণভাবে এমন 
জায়গায় গিয়ে পৌছেছে যে, মানুষের ট্রেন্ড হচ্ছে কলকাতার হাসপাতালগুলোতে চলে আসা। 
তারফলে কলকাতার হাসপাতালগুলো ভয়ানক ভাবে ওভার ক্রাউডেড হয়ে যাচ্ছে। গ্রামে যে 
সমস্ত ডাক্তার যাচ্ছে, আমি আপনাকে দুটো এগজাম্পল দেব, সত্যি মিথ্যা আপনি অনুসন্ধান 
করে দেখবেন। একটা হচ্ছে হাবড়া হাসপাতাল। সেখানে একজন ডাক্তার গিয়েছিলেন। গ্রামে 
কিভাবে রাজনীতি করা হচ্ছে দেখুন। সেই ডাক্তারবাবুকে ওখানকার একজন রাজনৈতিক 
দলের নেতা চিকিৎসার জন্য তার বাড়িতে ডেকে পাঠান। তিনি যেতে অস্বীকার করেন। 
তারপর সেই ডাক্তারবাবু যখন হাসপাতালে চিকিৎসা করছেন, তখন একজন মহিলাকে তার 
ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে সেই মহিলা চিৎকার করে ওঠেন যে তার উপরে 
শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। এখন তার শ্লীলতাহানি হয়েছে কিনা তা আমি বলতে পারব না। 
আপনি অনুসন্ধান করে দেখবেন। এরপর এ ডাক্তারবাবুর উপরে নানাভাবে মানসিক পীড়ন 
করা হয়েছিল। তারফলে তিনি কিছুদিন পরে দিল্লি নিয়ে চলে যান। একই ঘটনা বর্ধমান 
হাসপাতালে ঘটেছে। সেখানে একজন কম্পাউন্ডার ওষুধ সরাবার সময়ে একজন ডাক্তার 
তাকে ধরেন। এই কম্পাউন্ডার শাসকদলের একজন সমর্থক। তারপর, ১৫ দিন থেকে তিন 
সপ্তাহ পরে সেই ডাক্তারবাবু হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছেন। তারা এসে আমাদের কাছে কথা 
বলেছেন। তারা বলেছেন নাম বললে জীবন বিপন্ন হতে পারে। কাজেই আমি আপনাকে 
রেফারেন্স দিলাম। তারা বলেছেন আপনি মন্ত্রীকে বলুন, তিনি অনুসন্ধান করে দেখুন। এই 
পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর পরে দেখছি যে হাসপাতালগুলোতে কাজের পরিবেশ থাকছে 
না। আপনি দেখেছেন যে গতকাল মেডিক্যাল কলেজের সুপারিনটেনডেন্টকে ঘেরাও করা 
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হয়েছে। আমি হেলথ সাবজেক্ট কমিটির সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে 
শুনেছি যে সেখানে সুপার পনের দিন ধরে আসছেন না। হাসাপাতালগুলোতে সবকিছু কো- 
অর্ডিনেশন কমিটি করছে। পুরো ঘটনাকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। তারা দিক নির্দেশ করে দিলে 
কিছু এদিক ওদিক হয়। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আপনি তাদের নজর এড়িয়ে কিভাবে 
চালাতে পারবেন? 


আপনারা পশ্চিমবঙ্গে নাকি হাসপাতালগুলোর অনেক উন্নতি সাধন করতে পেরেছেন 
বলে বড়াই করেন। কিন্তু আপনারা যদি ভারতবর্ষ বা বিশ্বের দিকে তাকান তাহলে পাবেন 
যে সারা বিশ্বে যে পরিমাণ ইলট্রমেন্ট ইক্যুপমেন্ট এসেছে বা ভারতেও যা এসেছে তার ২০ 
পারসেন্ট এখানকার হাসপাতালগুলো কভার করতে পারেনি। সব চাইতে আ্যালার্মিং হচ্ছে যে, 
এখানে রিসার্চের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। একটা রিসার্চ করতে গেলে যে অনুপ্রেরণার 
দরকার সরকারের কাছ থেকে সেই সাহায্য পাচ্ছে না। ফলে এর একটা পরিবেশ নষ্ট হয়ে 
গেছে। আপনি তো আগে হাসপাতালগুলোতে সারপ্রাইজ ভিজিট দিতেন সেটা বন্ধ করে 
দিলেন কেন? কেন আগে তো খবর না দিয়ে হাসপাতাগুলোতে সারপ্রাইজ ভিজিট করতেন। 
আপনি হাসপাতালগুলোর পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিন। মানুষ আজকে পরিচ্ছন্ন জায়গা 
পাবার জন্য হাসপাতাল ছেড়ে নার্সিং হোমে টাকার অভাব থাকা সন্বেও যেতে বাধ্য হচ্ছেন। 
তাতে অন্তত অপরিচ্ছন্নতার শিকার হতে হবে না। সেইকারণে সাধ্যের বাইরে হলেও 
নার্সিংহোমগুলোতে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীতো নিজে পিয়ারলেস হসপিট্যাল 
ওপেন করতে গেছেন এবং ডানকান আযপোলোর ফিতে কেটেছেন। সুতরাং হাসপাতালে 
ভর্তির কথা বলে লাভ কি। যেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নিজে বেসরকারি হাসপাতাল খুলতে 
যাচ্ছেন। অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতাই হাসপাতালগুলোর একটা বড় ব্যাপার। আপনি যে ফটোগ্রাফার 
নিয়ে, কাগজের সাংবাদিকদের নিয়ে সারপ্রাইজ ভিজিট করতেন কলকাতার হাসপাতালগুলোর 
মধ্যে, তা করলে চলবে না। আপনার যদি সারপ্রাইজ ভিজিট করার মন থাকে তাহলে 
এইসব ফটোগ্রাফার বা সাংবাদিকদের নিয়ে নয়, নিজে গ্রামে হাসপাতালগুলো পরিদর্শন করন। 
এবং এই ব্যাপারে একটু উদ্যোগ নিন। আপনার সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের ৫০ পারসেন্ট 
গভর্নমেন্ট এডে ওষুধ নেওয়া হয়, ৪০ পারসেন্ট স্মল স্কেলের থেকে নেয় এবং ১০ পারসেন্ 
মাল্টি ন্যাশনাল থেকে নেয়। এই সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সে যে ওষুধ রক্ষণাবেক্ষণ হয় সেটা 
খুব খারাপভাবে হয়। ওষুধগুলো ঠিকমতো চেক করা হচ্ছে না। মাল্টি ন্যাশনাল থেকে যে 
ওষুধ নেওয়া হচ্ছে সেটা কি ধরনের ওষুধ সেটা আপনারা দেখেন না। আপনারা সব সময়ে 
বলে বেড়াচ্ছেন যে গ্যাট চুক্তির ফলে ওষুধের দাম বেড়ে যাবে। জানি না এই গ্যাট চু্তি 
পড়েছেন কিনা, আপনি তো পড়াশুনো জানা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, আপনি আমাদের আযাসুরে্স দিন যে 
ওষুধের মান উন্নত করেছেন। আজকে স্কেল থেকে এবং মাল্টি ন্যাশনাল থেকে যে ওষু' 
কিনছেন ১০ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট। গভর্নমেন্ট এডস যে ৩০ কোটি টাকার এসেছে এবং তাই 
দিয়ে ব্রিটিশ প্রকল্প যে হাতে নিয়েছেন সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু জানান। আমি জানি না 
অথচ আমার বিধানসভা কেন্দ্রে ৮০-৯০টি বেডবিশিষ্ট একটি আমুর্বেদিক হাসপাতাল তৈরি 
করলেন। আমি নিজে সেখানে গিয়ে হাসপাতালটি ঘুরে দেখলাম এবং দেখলাম যে ৫০৬৬ 
ছাড়া বাকি সব খালি বেড পড়ে রয়েছে। আপনি তো হোমিওপ্যাথিক, আমুর্বেদিক এব 
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ইউনানি হাসপাতাল করেছেন কিন্তু কতজন এই হাসপাতালগুলোতে যায় বা জানে বলতে 
পারেন? হোমিওপ্যাথিক ডাঃ ভোলা চক্রবর্তী ছাড়া তো ডাক্তার নেই। তার ত্যাপয়েন্টমেন্ট 
পেতে গেলে তো চিঠি করে দিতে হয়। আমার কেন্দ্রে যে আয়ুর্বেদিক হাসপাতালটি রয়েছে 
তাতে প্রায় ৭৫-৮০টি বেডই খালি, কেবল ৫-৬টি বেডে রোগী আছে। আমি নিজের থেকেই 
তাদের কাছে উৎসাহ দিয়ে এলাম, আপনি আমাকে এই ব্যাপারে কিছু জানালেন না। এখন 
মানুষের এডস রোগ হলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার বিরাট অসুবিধা হচ্ছে। এডস মানসিক 
রোগী এবং ক্যালার রোগীদের চিকিৎসার একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ক্যালগার হলে 
মানুষকে. আজকে ক্যাল্সার হাসাপাতালে ছুটতে হচ্ছে এবং এম এল এদের এই ব্যাপারে 
একটা চিঠি লিখে দিতে হচ্ছে। 


[3-20-- 3-30 0] 


আজকে লোকে ক্যানগার হলে এম এল এ-র থেকে চিঠি নিয়ে চিত্তরঞ্জন ক্যালার 
হসপিটালে যাচ্ছে। এইডস এর রোগী, মাদকাশক্ত রোগীর তাদের হাসপাতালে আসন সংখ্যা 
অত্যস্ত কম! আপনাকে আর একটা কথা বলি, বি সি রায় পলিক্লিনিক রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে 
আপনি ওখানে গিয়েছেন, শ্বনামধন্য এ ব্যক্তির নামে যে পলি ক্লিনিক যেহেতু বিধান রায়ের 
নামে পলিক্রিনিক সেইজন্য ওটাকে আপনি খাটো করার চেষ্টা করছেন। আসলে দেখাতে 
চেয়েছেন বিধান রায়ের থেকে জ্যোতিবাবু বড় ব্যক্তি। ওখানে মেডিসিন, ডায়োবেটিক, সার্জিকাল, 
গাইনোকোলজি, আই ডেন্টাল সবগুলির বিভাগ ছিল, এখন সবগুলি বন্ধ। আপনি ওখানে 
আমার সঙ্গে ৩ বার গিয়েছেন, ১লা জুলাই ওখানে গিয়ে আপনি মালা পরিয়েছেন, আমার 
মঞ্চে বক্তৃতা করেছেন তার ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি, দূরদর্শনে তার ছবি বেরিয়েছে। বি সি 
রায় পলি ক্লিনিক আজকে টোটালি মেস হয়ে গিয়েছে, ওখানে রঞ্জিত ঘটক ২০ বছর ১০ 
মাস ধরে আছে, হেমেন সেনগুপ্ত ২৩ বছর ১০ মাস ধরে আছে, শিপ্রা সেনগুপ্ত ১৬ বছর 
৬ মাস, লক্ষ্মীকাস্ত ঘোষ ২৭ বছর ৭ মাস, আশিষ বসাক ২৫ বছর ৮ মাস, অজিত দাস 
২৪ বছর ৫ মাস ধরে ওখানে আছে। ওখানে টোটাল ব্যাপারটা একটা মেস হয়ে গিয়েছে। 
বিসি রায় পলিক্লিনিক আপনি মডার্নাইজ করার চেষ্টা করছেন না। সমস্ত সুযোগ সেখানে 
আছে, সমস্ত ইনস্রান্ট্রীকচার সেখানে আছে। সেখানে এক্সরে মেশিনারি আছে কিন্ত ৮টি দপ্তর 
কোনও কাজ করতে পারছে না। ১২ জন ডাক্তারের থাকার কথা সেখানে ৩ জনের বেশি 
ডাক্তার নেই। একজন সুপারিনটেনডেন্ট চার্জ নিয়ে আছে তিনি আই ডি-হাসপাতালে চার্জে 
তাকে এখানে কানেকটেড করা হয়েছে। তিনি রোজ সকালে আসছেন একটা হাওয়াই চটি 
পায়ে দিয়ে ফট ফট করে ঘুরে আবার কিছুক্ষণ পরে চলে যাচ্ছেন। এটা একটা বড় ব্যাপার, 
আপনি এই ব্যাপারটা দেখবেন আমরা আশা করব। আজকে যে স্বাস্থাই সম্পদ কথাটা বলা 
ইয় হেলথ ইজ ওয়েলথ, একটা সামশ্রিক জন চেতনার যে উদ্যোগ একটা মাস্টার প্ল্যান 
করার যে উদ্যোগ আপনি প্রথমে বলেছেন আপনার একটা নীতি আছে বলেছেন, কিন্তু সেই 
লক্ষ্যে আপনি পৌছাতে পারছেন না। তার জন্য আজকে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতি মানুষের যে 
আস্থা সেই আস্থা বা বিশ্বাস আছে কিনা সেটার জন্য আপনি একটা স্যাম্পেল সার্ভে করুন। 
আপনার উদ্যোগ থাকতে পারে, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থাকতে পারে কিন্তু তার মানে যে সমস্ত 
দপ্তর আপনার সঙ্গে ইকোয়ালি রেসপন্স করছে তা নয়। আজকে যে আন্ত্রিকের ব্যাপারটা 
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সমস্ত লিডিং ডেইলি নিউজপেপারগুলি বলছে একটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, সেখানে 
আপনার দপ্তর বলেছে এটা মারাত্মক কিছু নয়। গত ২ বছরে এই রোগের আক্রান্তের সংখ্যা 
এবং মৃত্যুর সংখ্যা দেখলে কখনই প্রমাণ হয় না, এই রোগ কি রকম মারাত্মক আকার 
নিয়েছে। সেইজন্য আমি বলব রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে সাধারণ মানুষের যে প্রত্যাশা ছিল 
সেটা পূরণ হচ্ছে না। কলকাতাতে আপনি নিজে একবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন একটা অল 
ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স স্থাপন করা যায় কিনা, এর জন্য দিল্লির সাহায্য 
দরকার। এই ব্যাপারে দরকার হলে আমরা সুবিধা অসুবিধার বিষয়গুলি নিয়ে একবার 
সর্বদলীয় প্রতিনিধি নিয়ে দিল্লি যেতে পারি। আজকে মানুয চিকিৎসার জন্য ম্যাড্রাসে ছুটছে, 
বাইপাস সার্জারির জন্য ম্যাড্রাসে ছুটছে। চোখের জন্য নেত্রালয়ে যেতে হচ্ছে, হাট অপারেশনের 
জন্য ডাঃ শেঠির কাছে যেতে হচ্ছে বি এম বিড়লা হার্ট রিসার্ঠ সেন্টারে। এখন যদি অল 
ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়ে্গ ধাঁচে একটা সেন্টার হয় ভাহলে ভাল হয়। 
বস্থযমন্ত্রীকে বলব রাজ্যের স্বাস্্যদপ্তর সম্বন্ধে আপনি আস্থা পুরণ করতে পারেননি হেলথ ফর 
অল বাই ২০০০ এডি. যে শ্লোগান তা পূরণ হচ্ছে না। স্বাস্থ্য দপ্তর পিছন দিকে ছুটছে তাই 
এই বাজেটের বিরোধিতা করে কাট মোশনগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সৌমেন্দ্রন্দ্র দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, স্বাস্থ্য দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে 
উপস্থান করা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি দু-চারটি কথা এখানে বলতে চাই। এতক্ণ 
ধরে কংগ্রেসি বন্ধুদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল যে আমরা বোধহয় অনা গ্রহের মানুষ। 
ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য হচ্ছে পশ্চিমবাংলা, সুতরাং পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের বাইরে 
নয়। ভারতবর্ষের অর্থনীতি, ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য নীতি, ভারতবর্ষের শ্রমনীতি, ভারতবর্ষের আর্থ- 
সামাজিক অবস্থা, সমস্ত কিছুই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আমরা কোনও ভিন্ন গ্রহ বা 
গ্রহাত্তরে অবস্থান করছি না। স্বাধীনতার পর ৪৭ বছর পার হয়ে গিয়েছে এবং স্বাস্থা দপ্তর 
হচ্ছে এমনই একটা দপ্তর যাদের কর্মী গ্রাম পর্য্ত রয়েছে। বিরোধীরা বলছেন সেই কর্মীর 
কিছু করছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে তার ভাঘণে বলেছেন আমার বিভাগের প্রশাসন 
ব্যবস্থা ক্রটিহীন বলে আমি দাবি করি না। আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থাকে আমরা ক্রটিহান বলে 
আমরা মনে করি না। আমার এটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছি। আমাদের ক্রুটিবিচ্যুতি যা আছে 
তা আমরা দ্যার্থহীনভাবে স্বীকার করি। যারা কাজ করে তাদের কিছু ভুলক্রটি থাকতে পারে। 
আপনারা কাজ করতেন না, তাই আপনাদের কোনও ভুল ক্রটি থাকেনি। মাননীয় মন 
মহাশয় একটা কথা বলেছেন কেবলমাত্র রোগ নিরাময়ের প্রবণতাই নয়, রোগ নিবারণই হচ্ছে 
আমাদের উদ্দেশ্য। সমাজের সর্ব অংশের মানুষের কাছে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌছে দেওয়ার 
স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্দেশ্য। মানুষের কাছে যদি সামান্যতম খরচায় হোমিওপ্যাথি, আযুর্বেদি, ইউনানি 
চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পৌছে দেওয়া যায় তার জন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে তিনি অগ্রসর 
হচ্ছেন। আমি এবারে ইকনমিক রিভিউ থেকে ভারতবর্ষের জন্ম-দৃত্যুর হারটা বলছি। ১৯৮৮ 
সালে ভারতবর্ষে জন্মের হার ৩১.৫, আর সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ২৮৪ ; ১৯৮৯ সাল ভারতবর্ষে 
জন্মের হার ৩০.৬ আর সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ২৭.২; ১৯৯০ সালে ভারতবর্ষে জন্মের হার 
৩০.২, আর পশ্চিমবঙ্গে ২৮২; ১৯৯২ সালে ভারতবর্ষে জন্মের হার ২৯.০, আর পশ্চিমবঙ্গে 
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২৪.৬। মৃত্যুর হার ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১৯৮৮ সালে ১১.০, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ৮.৪; 
১৯৯২ সালে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ১০.০ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ৮.৩; শিশু মৃত্যুর হার, ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রে ১৯৮৮ সালে ভারতবর্ষে ৯৪, আর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ৬৯; ১৯৯২ সালে ভারতবর্ষে 
৭৯, আর পশ্চিমবঙ্গে ৬৪। স্বাস্থ্য দপ্তর যে ১০০ ভাগ কাজ করছে এটা মন্ত্রী মহাশয় নিজেও 
দাবি করনে না। পরিকল্পনা কর্মসূচির নামে কংগ্রেসি আমলে সঞ্জয় গান্ধীর নেতৃত্বে মানুষের 
উপর এক ভয়াবহ অত্যাচার শুরু হয়েছিল। 


আজকে মানুষের চেতনা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে এই কর্মসূচিকে সফলতার দিকে এগিয়ে 
নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপর বন্ধ্যাত্বকরণের ব্যাপারে মায়েরা যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করছেন সেখানেও স্বাস্থ্য দপ্তর একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছেন। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
মহাশয় এখানে আরও পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেছেন যে স্বাস্থ্যকেন্্রগুলিতে আসবাবপত্র 
এবং যন্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া ১৯৯৩-৯৪ সালে পি এস সি থেকে ৬৬৮ জন নতুন 
ডাক্তার নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এরমধ্যে ৩৩২ জন ডাক্তারকে শীঘ্রই নিয়োগ করা 
হচ্ছে৷ ২০ জন সিস্টার নার্স, ২০ জন সিনিয়র নার্স, ৭৭৮ জন জি এন এম নিয়োগ করে 
বস্তা পরিষেবাকে মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সাথে সাথে মানুষের কাছে 
হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পৌছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে মেডিক্যাল 
এডুকেশন সার্ভিসের ১৪শো পদের মধ্যে মাত্র ৩। শো পদ খালি আছে। এখানে আলোচনা 
প্রসঙ্গে প্র্যাকটিসিং এবং নন প্র্যাকটিসিং ডাক্তারদের কথা উঠেছে। নন প্র্যাকটিসিং ডাক্তারদের 
বিশেষ আ্যালাউন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক চিকিৎসক যারা শিক্ষক হিসাবে কাজ 
করেছিলেন তারা চলে যাচ্ছেন, তাদের ক্ষেত্রে আযাপিলের যে ব্যবস্থা আছে সেটা আপনারা 
সাবজেক্ট কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে জেনে নেবেন। একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে যেখানে যে যাই 
উৎপাদন করুক"না কেন তার লক্ষ্য থাকে [0 ৩) 17710077007 010010, 1001 00 50175 
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ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য, কারণ ডাক্তাররা এই আর্থ সামাজিক অবস্থার মধ্যে বড় হয়ে সে তাই 
সব সময় চেষ্টা করে বেশি রোজগার করার। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে একটি বিষয় ভাবার 
গন্য বলব, যদিও আমি জানি যে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই ভারতবর্ষের মধ্যে তা হয়তো 
সব নয়, তবুও বিবেচনার জন্য বলছি। আমাদের যত মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় 
মাছে তার প্রতিটি ইট বহন করেছে যে সব শ্রমিক, মজুর স্বাধীনতার পর ৪৭টা বছর কেটে 
শলেও তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা এইসব বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল কলেজগুলিতে পড়ার 
ঘতোন সুযোগ পায় না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ, যেমন মাননীয় 
মস্ত, রাজ্য সরকারের কোটা আছে সেই রকম যার অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া 
শমুষ তাদের জন্য বিশেষ কোনও কোটা এই সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রাখা 
যর কিনা চিন্তা করে দেখুন এবং সেই কোটায় যোগ্যতার ভিত্তিতে যারা আসবে তাদের 
“ক্ষীর পূর্ণ দায়িত্ গ্রহণ করতে পারেন কিনা চিন্তা করে দেখুন। এটা হলে মানুষের কাছে 
শমরা একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারব। তারপর ইউনানি এবং আমুর্বেদ চিকিৎসা সম্পর্কে 


দমত গড়ে তোলা দরকার এবং জনগণকে এ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে ওয়াকিবহাল করানো 
'রকার। 
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আর একটা এই যে মৃত্যুর হার যেটা আস্ত্রিক রোগের ক্ষেত্রে ছিল ১.৫ শতাংশ, এর 
আগে সেটা ছিল তিন শতাংশ, নেমে এসেছে। নেমে আসার জন্য আমাদের আত্ম সন্তুষ্টির 
কোনও সুযোগ নেই। একটা মানুষও যাতে আন্ত্রিকে মারা না যায় সেই জন্য আমাদের যত্ববান 
হতে হবে। আর একটা ব্যাপার, হাসপাতালের ক্ষেত্রে ডাক্তার বাবুদের একটা অংশ যেমন 
তাদের উপর যে অর্পিত দায়িত্ব, তা যথাযথ ভাবে পালন করার চেষ্টা করেন, আবার একটা 
বড় অংশ ডাক্তারবাবুদের মধ্যে আছেন, যার! নিজেদের ডাক্তার হিসাবে সমাজের প্রতি তার 
যে একটা দায়বদ্ধতা আছে, কোনও দায় দায়িত্ব আছে, সেটা মনে করেন না। অথচ তাদের 
ডাক্তারী পড়বার ক্ষেত্রে পয়সাটা আসে কিন্তু সমাজের সাধারণ মানুষের ঘর থেকে, পয়সা 
আসে। এই ডাক্তারদের একটা অংশ তারা হাসপাতালে চিকিৎসা করবার থেকে নার্সিং হোমে 
চিকিৎসা করবার ক্ষেত্রে অধিক সময় ব্যয় করেন। কুচবিহার যখন স্বাস্থ্মন্ত্রী গিয়েছিলেন, এটা 
ওখানে আলোচিত হয়েছে, এটা অত্যন্ত সঠিক এবং বাস্তব যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবার পরে প্রশান্ত 
বাবু একেবারে প্রতিটি জেলায় প্রচন্ড ভাবে ঘুরেছিলেন, হাসপাতালগুলো পরিদর্শ করে বাস্তব 
অবস্থা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছিলে করেছিলেন এবং হাসপাতালের কাজে একটা গতি 
এসেছিল। কিন্তু সেই সময় আমরা কুচবিহারে দেখলাম, কুচবিহারে একজন চিকিৎসক আছেন, 
সার্জেন, ডাঃ এস আর সাহা, আমি এখানে স্বাস্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ডাঃ এস আর 
সাহা রোগীর সাথে নার্সিং হোমে চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা চুক্তি করেন তিন হাজার টাকা হলে 
এই অপারেশনটা হবে, চুক্তি করে অপারেশন টেবিলে নিয়ে গিয়ে অর্ধেক কেটে দিয়ে আট 
হাজার টাকা না দিলে আর কারা যাবে না, ভয়ানক অবস্থা তোমার হয়ে গেছে এবং এই 
ডাক্তারকে কুচবিহার থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেবার জন্য আমরা বারে বারে জেলা শাসক, সি 
এম ও এইচ তাদের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছি এবং কুচবিহারের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ 
থেকেও বলা হয়েছে এঁ ডাক্তার জন্াদ হয়ে গেছে ও আর ডাক্তার নেই, আমি আজকেও 
মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব, উনি যদি ভাল ডাক্তারও হয়ে থাকেন, উনাকে 
অন্য জায়গায় দিন, আমরা কুচবিহারের মানুষ আর ওকে চায় না। বহু মানুষকে উনি বিপথে 
পরিচালিত করেছেন, এবং তার বিভিন্ন দালালরা রয়েছে সাইকেল রিক্সা স্ট্যান্ডে, মোটর 
স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে ওরা আসামের রোগীদের নিয়ে এসে এই কাজটা 
করে, কুচবিহারে লোকাল মানুষ তার কাছে যায় না। কিন্তু কুচবিহারের ডাক্তারদের কাছে 
নির্ভরশীল, ধুবড়ির মানুষ, সেখানকার মানুষেরা প্রতারিত হচ্ছে, এই ডাক্তারের দ্বারা। ডাঃ 
এস আর সাহার কাছে তারা প্রতারিত হচ্ছে। আর একটি বিষয়, এটা অত্যন্ত সঠিক, কিছু 
কিছু হাসপাতালে কিছু কিছু ডাক্তার রয়েছে ২০/৩০ বছর ধরে, তারা সেখানে মৌরসি পাটা 
গেড়ে ফেলেছে। কুচবিহারের এমন বেশ কিছু ডাক্তার আছেন আমরা চাই একটা নির্দিষ্ট 
নীতির মধ্যে দিয়ে ডাক্তারদের একটা সময় অন্তর বদলির একটা ব্যবস্থা কায়েম করা হোক 
সারা রাজ্যে। নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তির বিষয় নয়। সারা রাজ্যে ডাক্তারদের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট 
সময় অস্তর অন্তর বদলির ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ কিছু সংখ্যক ডাক্তার এমন মৌরসী 
$ পাটা গেড়ে বসেছে, কোন কাজ তারা করছে না মাস গেলে শুধু মাইনে নিচ্ছে আবার কিছু 
ডাক্তার সঠিক কাজ করছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এই বেঠিক কাজ করার ডাক্তারদের জন্য 
যারা সঠিক কাজ করছে, তাদের বদনাম হয়ে যাচ্ছে এই ডাঃ এস আর সাহার জন্য। ওখানে 
জি সি ভট্টাচার্য একজন ডাক্তার আছেন, অত্যন্ত ভাল ডাক্তার, অথচ দুনমি হয়ে যাচ্ছে। আর 
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একটা বিষয় আমি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন হাসপাতালগুলোতে 
রাজ্যের কোনও নির্দিষ্ট নয়, -গোটা রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে রোগীদের জন্য যে খাদ 
সরবরাহ করা হয়, এই খাদ্যের গুণগত মান এবং পরিমাণগত দিক এইগুলো পরীক্ষার 
একটা স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা দরকার। কি খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে কেমন খাদ্য সরবরাহ করা 
হচ্ছে সেটা 'রোগীর খাবার যোগ্য কি না এবং কুচবিহারের ক্ষেত্রে যেটা আমরা মাঝে মাঝে 
| অভিযোগ শুনি, মন্ত্রী মহাশয় এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই বিষয়ে যথাযথ তদস্ত সাপেক্ষে 
বাবস্থা গ্রহণ করবার জন্য যে কুচবিহারের যিনি খাদ্য সরবরাহ করেন আর যারা খাদ্য নিচ্ছে 
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, এদের মধ্যে একটা অশ্ডত বিষয় রয়েছে। যার ফলে সঠিকভাবে খাদা 
সরবরাহ হয় না। এই ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কুচবিহারের অশাতির সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টার প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরের বিষয়টা হচ্ছে, মানসিক রোগ নিরাময়ের যে কেন্দ্রগুলো 
রয়েছে, গোটা রাজ্য জুড়ে, এই বহরমপুরে যেটা রয়েছে মেন্টাল হাসপাতাল, আমাকে সেখানে 
একজন রোগীর দেখাশুনা করবার জন্য কয়েকবার যেতে হয়েছিল। আমার সেখানে গিয়ে মনে 
হয়েছে জেলখানার সঙ্গে এর কোনও ফারাক নেই। অবস্থাটা সেই জায়গায় পৌচেছে। এই 
বিষয়গুলোর উপর আর একটু দৃষ্টি দেওয়ার দরকার। আর একটু যত্নবান হওয়া দরকার। 
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মাননীয় স্বস্থম্ত্ী কুচবিহারের নিশিগঞ্জের বংশীরহাটে গিয়ে একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্বোধন 
করেছিলেন, কিন্তু সেখানে এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা যথাযথ ভাবে মানুষের কাছে পৌছে 
দেবার ব্যবস্থা হয় নি। তাই আমি বিষয়টির প্রতি মাননীয় স্বাস্থ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
নং যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য তাকে অনুরোধ করছি। কুচবিহার শহরে রাজবাড়ির প্রাঙ্গনে 
পাত স্বাস্থ্য মন্্ী, উত্তরবঙ্গের গণ-আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ননী ভট্টাচার্য একটা হোমিওপ্যাথিক 
মেডিক্যাল কলেজের শিলান্যাস করেছিলেন। আজ পর্যন্ত সেখানে কোনও কাজ হয় নি। সেটা 
ইবে, কি হবে না, সে বিষয়ে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা, যদি হয় তাহলে কত দিনের 
এধ কাজ শুরু হবে, আশা করি মন্ত্রী মহাশয় তা আমাদের জানাবেন। কুচবিহারের সাহেবের 
হাট এক নং ব্লকে ৮০ সালে একটা গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা 
1১৪ বছর হয়ে গেল আজ পর্যন্ত সেই জমিতে কোনও কাজ হয় নি। আদিবাসী 
অধৃষিত এ এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য ১৪ বছরেও সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত 
ৃধিত হল না। আমি দাবি করছি আদিবাসী অধাষিত এলাকার জন স্বাস্থ স্বার্থে অবিলঙ্ে 
পূর্বের সরকারি সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা৷ হোক। কংগ্রেস আমাদের স্থাহ্য বাজেটের বিরোধিতা 
ছে! আমি তাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি আগামী দিনে আমাদের দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা বলে 
ক্ছি আর থাকবে, তো? কারণ গ্যাট চুক্তির মধ্যে দিয়ে ওষুধ-পত্র আমাদের দেশের সাধারণ 
এর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রীর বাজেটের মধ্যে কিছু ক্রটিবিটযৃতি 
আছে সেটাই স্বাভাবিক, কারণ যারা কাজ করেন তাদের কিছু ক্রটিবিচযুতি হয়, যারা কোনও 
এজ করেন না তাদের কোনও ক্রুটিবিচ্যুত হবার প্রশ্নই থাকে না। আমরা জানি আমাদের 
মী একজন কাজের মানুষ। তিনি আরও দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত রকম ক্রটিবিচযুতি দূর 
দর এই দপ্তরকে সামগ্রিক সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এই আশা রেখে তার 
কিকে সমর্থন জানিয়ে, বিরোধীদের কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বরা নাস 
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করছি। 


শ্রী জটু লাহিড়ি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ৩২, ৩৩, ৩৪ নং 
দাবির অধীনে যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে উপস্থিত করেছেন তার বিরোধিতা করে, আমাদের আনা 
কাট মোশনকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, কিছুক্ষণ ধরে আমাদের শাসক 
দলের সদস্যদের বক্তব্য শুনলাম এবং মন্ত্রী মহাশয়ের বাজেট ভাষণটি পড়লাম। দুটো মিলিয়ে 
আমার মনে হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় স্বাস্থ্যের কোনও সমস্যা নেই, তারা পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত 
সমস্ত অভাব পূরণ করে ফেলেছেন। আমার মনে হচ্ছে ওরা খরগোশের তো গর্তে মুখ গুঁজে 
এঁ সমস্ত কিছু ভাবছেন। তাই ওরা বাস্তব অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছেন না। ওরা ভাবছেন যেহেতু 
ওরা দেখতে পাচ্ছেন না, সেহেতু কেউ বাস্তব অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছে না। এই অবস্থায় এসে 
ওরা আজকে দাঁড়িয়েছেন। সরকারি দলের মাননীয় সদস্যরা কি নিজেদের এলাকার অসহায়, 
গরিব মানুগ্ুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখেন না? মানুষগুলো একটু চিকিৎসার জনা. 
একটু সেবা পাবার জনা হাসপাতালে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে কি ব্যবহার পাচ্ছে তাও কি 
দেখতে পান না? প্রকৃতপক্ষে আমার মনে হয় ওরা সবই জানেন, কিন্তু যেহেতু সরকারি 
দলের আছে সেহেতু সত্যি কথা বলবার ওদের সাহস নেই। তাই আবোল তাবোল কথা 
বকে যাচ্ছেন। আজকে যে কোনও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, যে কোনও মহকুমা হাসপাতালে, যে কোনও 
সদর হাসপাতালে গেলেই বোঝা যায় অবস্থাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। এক একটা বেডে 
দুজন করে রুগী শুয়ে আছেন, মাটিতে কেবল মাত্র একটা করে চাদর বিছিয়ে রুগীদের রেখে 
দেওয়া হয়েছে, তারা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, কেউ তাদের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না। এই হচ্ছে 
প্রতিটি হাসপাতালের চিত্র। এই হচ্ছে আজকে পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবার বাস্তব অবস্থা! 
অথচ বামফ্রন্ট তথা সি পি এম বার বার বলেন তারা গরিব মানুষের জনা কাজ করেন। 
অথচ আজকে তারাই রাজ্যের গরিব মানুষদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছেন। আজকে সর্ব স্তরের 
সরকারি হাসপাতালগুলিকে তারা নরক-কুন্ড পরিণত করেছেন। অপর দিকে আজকে বামফ্রন্ট 
প্রাইভেট নার্সিং হোম এবং পিয়ারলেসের হাসপাতালকে উৎসাহিত করছেন। 


আজকে তাই আমি এই বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করছি। আজকে সমস্ত 
হাসপাতালগুলির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন যে তার কি অবস্থা। আমাকে কয়েকবার কিছু 
রোগীর ব্যাপারে আপনার কাছে আসতে হয়েছিল। কারণ তারা মুঘূর্যু রোগী, কিন্তু ফ্রি বেড- 
এর সুযোগ পাচ্ছিল না৷ বলে তারা হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছিল না। পেয়িং বেডে? 
ভাড়া দেওয়াও তাদের ক্ষমতা ছিল না। একটি রোগীকে ভর্তি করেছিলাম গি জি হাসপাতানে। 
মুমূর্যু রোগী, পেয়িং বেডে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু ওষুধ কেনার পয়সা নেই। আমি আপনাকে 
বলবার পর তিন দিন পরে আপনি সময় দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন রোগী মারা গেছে। 
আজকে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর যদি রোগী বলে যে, তার ওষুধ কেনার পয়সা নেহ, 
তাহলে কি সেই রোগী বিন! চিকিৎসায় মারা যাবে? রোগী ভর্তির ব্যাপারে বিধায়করা চিঠি 
দিলে বলা হচ্ছে ওতে হবে না, মন্ত্রীর চিঠি লাগবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কি মন্ত্রীর চিণির জনা 
রোগীর মৃত্যু আটকে থাকবে? কাজেই এদিকটা একটু ভাববেন। আমি নিজে ৩২ বছরের 
একটি হার্টের রোগীকে পি জি হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন 
সে জন্ডিসে আক্রাস্ত হল। আশ্চর্যের বিষয় হল, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বললেন, জন্ডিস রোগাবে 
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থানে রাখা যাবে না, তাকে চলে যেতে হবে, যে কিনা হার্টের রোগের কারণে সেখানে ভর্তি 
রছে। আজকে পি জিই হোক বা মেডিকাল কলেজই হোক, ভর্তির জন্য হাসপাতালে রোগী 
লেই বলে দেওয়া হচ্ছে এখানে রোগীর চাপে ভর্তি করতে পারছি না, অন্যত্র দেখুম। এর 
'শাপাশি আমরা দেখছি, অনেক হাসপাতাল, বিশেষ করে হাওড়ার সাউথ জেনারেল 
সপাতাল, যে হাসপাতালে এখন চারজন ডাক্তার রয়েছে, ছয়জন নার্স আছেন, সুইপাররা 
[ছে এবং তাদের থাকাবর জন্য কোয়ার্টারও রয়েছে, কিন্তু হাসপাতালে কোনও বেড নেই, 
ণী নেই। হাসপাতালে এ বিশাল বাড়িটিতে বহিঃরবিভাগ ছাড়া আর কোনও চিকিৎসার 
বস্থা নেই, কিন্তু সেখানে অনেক রোগীর চিকিৎসা পাবার সুযোগ রয়েছে। কলকাতা এবং 
ওড়া সদর হাসপাতালে যখন চিকিৎসার কোনও সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে না তখন হাওড়া 
উথ জেনারেল হাসপাতালে কেন চিকিৎসা এবং অপারেশনের সুযোগ করে দেবেন না? এর 
দগও আমি বেলগাছিয়ার কিসমৎ হাসপাতালের কথা বলেছি। একজন সহাদর় মহিলার দান 
টা। এ হাসপাতালেও ডাক্তার আছেন, নার্স আছেন, কিন্তু কোনও রোগী বা বেড নেই। 
শগে সেখানে ছয়টি বেড ছিল, কিন্তু তার একটিও সেখানে রাখেননি। এ ব্যাপারে বারবার 
[এম ও এইচকে বলেছি, কিন্ত তিনি আজও কোনও ব্যবস্থা নেননি। আপনাকে বা।পারটা 
নাবাব পর আপনি সি এম ও এইচকে বাবস্থা নেবার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু আজও তিনি 
নও ব্যবস্থা নেননি। 
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অর্থাৎ একদিকে দেখছি যে অনেক হাসপাতাল, অনেক হেলথ সেন্টারকে পঙ্গু করে 
'খছেন, সেখানে ডাক্তার আছে, কিচেন আছে, নার্স আছে, কিন্তু রুগীর সেবার জনা থে 
ন্' সেটা করছেন না। সেই ব্যাপারে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার জনা দৃষ্টি দিতে বলব। 
'হুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য বললেন যে প্রশাসন এবং পরিঘেবা দিয়ে অনেক কিছু কর। 
৷ আপনি হোমিওপ্যাথি কলেজের ব্যাপারে যে কথা বলেছেন. আমার হাগড়া কেন্দ্র 
'পর্কে এখানে লিখেছেন যে ১৯৯৩-৯৪ সালের আর্থিক বছরে নবনিমিত ১০০ শখা। 
শিট মহেশ ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালটি চালু করা হয়েছে। 
পনি এই অসত্য কথা লিখবেন কি করে? আপনি জানেন যে এই মহেশ ভট্টাচার্য 
ঃমিওপ্যাথি কলেজ উদ্বোধন করার জন্য জ্যোতি বসু দিন দিয়েছিলেন। তিনি যাবেন বলে 
ঠিক হয়েছিল, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জেনেছিলেন যে ৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে ১০ বছর 
স্থানে ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালের শধ্যা, অপারেশন থিয়েটার, ডাক্তার, নার্স 
শ্তাদি সেই সবের ব্যবস্থা তারা করতে পারেন নি। তার ফলে সেখানে জ্যোতি বসু মহাশয় 
ঠ্বীধণ করতে যান নি। তারপরে সেখানে বেসরকারি ভাবে সেটা উদ্বোধন করা হয়েছে, 
*৪ শুধু বহিঃ্বিভাগ চলছে এবং তাতে এক টাকা দিয়ে কার্ড করিয়ে চিকিৎসা চলছে। আর 
ধানে স্পেশালিস্ট হোমিওপ্যাথি ক্লিনিক আছে সেখানে ১০ টাকা করে নিয়ে চিকিৎসা করা 
। ১০০ বেডের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই অসত্য কথা তিনি বললেন কি করে? কাজেই 
'ইসব কারণে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ এনেছেন, তাকে বিরোধিতা করে আমাদের 
না কাট মোশনের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী ক্ষিতি গোস্বামী £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী প্রশাস্তকুমার 
শুর মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি এখান রেখেছেন, তাকে সমর্থন করে কয়েকটি কথা 
বলতে চাই। এখানে অনেক উদ্বেগের কথা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বললেন এবং 
বেশ কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। এই বাস্তব চিত্রে তারা কিছু ব্যর্থতার কথা 
তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং তার জন্য বামফ্রন্টের নীতি, স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নীতি দায়ী সেটা 
দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিষয়টা এইভাবে দেখলে চলবে না। দেশ আজকে অনেকদিন 
হল স্বাধীন হয়েছে। আপনারা কেন ন্যাশনাল হেলথ পলিসি এতদিনেও করে উঠতে পারলেন 
না? আমাদের এই দেশ বিশাল জনসংখ্যার দেশ। আমাদের এই সুন্দর দেশের কর্তৃতে 
আপনারাই প্রথমদিকে ছিলেন। আপনারা পরিকল্পনা অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিকধীচে সমাজ ব্যবস্থা 
এই সমস্ত ভাল ভাল কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনও জাতীয় 
নীতি করলেন না। সেই নিরিখে যদি বিচার করা যায় তাহলে বোঝা যায় যে কাদের ব্যর্থতা 
কতটুকু। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসুবিধা আছে, সকলের কাছে চিকিৎসা পৌছে দেওয়া যাচ্ছে না, 
মানুষের আর্থিক সঙ্কট আছে। এই সব বাস্তব কথা তুলে এগুলির জন্য বামফ্রন্টের ব্যর্থতা, 
এটা বলা যাবে না। এর জন্য আমাদের সকলেরই দায়িত্ব আছে এবং এই বিষয়ে আপনাদের 
অনেক বেশি দায়িত্ব ছিল। শুধু এই নয়, ১৯৭৮ সালে কাজাখাস্তায় আন্তর্জাতিক স্বাস্থ 
সম্মেলন হয়েছিল। সেখানে ভারতবর্ষ থেকেও যাওয়া হয়েছিল। সেই সম্মেলনে বলা হয়েছিল 
যে ২০০০ সালের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে এই কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে, এই 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৯৭৮ সালে ভারত সরকার সেখানে সই করেছিলেন যে ২০০০ 
সালের মধ্যে সকলের কাছে স্বাস্থ্য পৌছে দেওয়া হবে। সেই সময় থেকে যদি আমরা দেখি 
তাহলে দেখা যাবে যে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্যের খাতে যে টাকা ব্যয় করেন, আমাদের রাজ্য 
সরকার তার থেকে বেশি টাকা ব্যয় করেন। 


এই অবস্থার মধ্যে তারা করেন। তাহলে কি করে আপনারা দাবি করবেন যে রাজ্য 
সরকারের কোনও চিত্তা ভাবনা নেই? আমরা ভাবছি না, চিন্তা করছি না এটা বলার কোনও 
জায়গায় থাকছে না। এই কথা ঠিক যে এখন পর্যন্ত সমস্ত মানুষের কাছে সমস্ত বিষয়গুলি 
পৌছে দেওয়া যাচ্ছে না। বিরাট আর্থিক দায়-দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, কিন্তু ক্ষমতা অত্যন্ত 
সীমিত। সেইজন্য সমস্তটা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমরা লক্ষ্য করছি এক দিকে যেমন 
মানুষের স্বাস্থ্য যাতে নষ্ট না হয় সেটা দেখা হচ্ছে, স্বাস্থ্য চেতনা বোধ বাড়ানো বন্ুমুখী কর্মসূচি 
গ্রহণ করা হচ্ছে অন্য দিকে যে শিশু গর্ভে আসছে সেই দিন থেকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। 
মায়েদের এবং সমস্ত শিশুদের সমস্ত রকম সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং ইম্যুনাইজেশণের 
ক্ষেত্রে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আজকে পশ্চিমবাংলায় আর একজন শিশও 
ইম্যুনীইজেশনের বাইরে যায় না। কংগ্রেস আমলে এটা ছিল না। বহুমুখী প্রকল্প এই কষে 
নেওয়া হচ্ছে। দরিদ্র শিশু থেকে আরম্ভ করে সমস্ত শিশু যারা জন্মগ্রহণ করছে তাদের প্রথম 
থেকে ইম্ুনাইজেশন স্বীমের মধ্যে আনা হচ্ছে এবং এই ব্যাপারেগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখ 
হচ্ছে। তারা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিলেন, এটা তারা করতে পারেননি। আগে দেখা যেত শিশু 
বড় হয়ে চোখে অন্ধ হয়ে যেত, কেউ রাতকানা হয়ে যেত, তারপর তাদের হাসপাতালের 
দোরগোড়ায় দৌড়তে হত। আগের পরিসংখ্যান এবং এখানকার পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখুন 
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শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, যক্ষা রোগ কমেছে, প্লেগ রোগ কমেছে। আপনারা বিচার করে 
দেখবেন প্রতিষেধক দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে'এই জিনিস হয়েছে। এই 
ব্যাপারে নিশ্চয়ই সরকার কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। “ইউনিসেফ” সারা পৃথিবী জুড়ে কাজ 
করে, “ইউনিসেফ” যে কাজ করছে সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। কিন্তু রাজ্য সরকার 
তৎপরতার সাথে সেই কাজটা করছে এবং সেই পরিষেবা সকলের কাছে পৌছে দিচ্ছে। এটা 
একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপনাদের আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি পশ্চিমবাংলায় একজন 
শিশু জন্ম নিয়েছে, সেই শিশু ইম্যুনাইজেশন প্রকল্পের মধ্যে আনা হয় নি এই রকম নেই। 
এটা একটা বিরাট সাফল্যের দিক। আপনারা স্পেশালাইজড হাসপাতালের কথা বলেছেন। 
এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বসে আছেন তাকে অনেক আপনারা গালাগালি করলেন। 
প্রশান্তবাবুকে সুদীপবাবু বললেন গৌয়ার। ব্যক্তিগত ভাবে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে সুপার 
ম্পেশালাইজড হাসপাতালগুলি দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্জয় করে পশ্চিমবাংলায় ক্ষেত্রে সুপার 
ম্পেশালাইজড হাসপাতাল করে সুপার স্পেশালাইজ সার্ভিসের ব্যবস্থা সীমিত আর্থিক ব্যবস্থার 
মধ্যে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হাড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে কার তুলনা 
আছে? হাড়ের ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলার তুলনা নেই। পরিসংখ্যান 
থেকে বলা যায় চক্ষু চিকিৎসার ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে 
হাসপাতালগুলিতে। হার্ট সার্জারির ব্যাপারে মেডিক্যাল কলেজে নতুন ইউনিট খোলা হয়েছে। 
সন্প্রতি যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে হাসপাতাল স্তরে যেটা সম্ভব সেটা করা হয়েছে। চক্ষু হার্ট, 
কিডনি চিকিৎসার ব্যাপারে এক একটা হাসপাতাল নির্বাচন করে সেই সেই হাসপাতালে 
সেইভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কথা ঠিক নয় যে চিস্তা ভাবনা 
করা হচ্ছে না। চিকিৎসা পরিষেবার নানাভাবে পৌছে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। পরিবার 
পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটা কঠিন কাজ। আমাদের যে আর্থ সামাজিক 
কাঠামো তাতে যেভাবে দারিদ্র বাড়ছে তাতে এটা একটা কঠিন কাজ। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে 
পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বলতে পারি পশ্চিমবাংলা যে কোনও রাজ্যের থেকে এগিয়ে। 
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একথা ঠিক যে আমাদের রাজ্যে বছরে ১৩ লক্ষ করে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মাননীয় 
মন্ত্র শ্রীমতী ছায়া বেরা সেকথা পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন। এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। 
এরজন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে যে চেষ্টা করা দরকার তা এই সরকারের পক্ষ থেকে করা 
ইয়েছে। আমি আপনাদের কাছে বিনয়ের সঙ্গে বলব যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বক্তব্যের 
মধ্যে মিথ্যা বক্তব্য লেখেন নি বলে তার বাজেট স্পীচ শ্লিম বলে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যেটুকু 
বলা যায়, যতটুকু করা যায়, সেই কথাটুকুই তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে রেখেছেন। তিনি আন 
পপুলাস হতে পারতেন, কিন্তু আনন্কুপুলাস হন নি। এরজন্য আপনাদের তাকে ধন্যবাদ 
দেওয়া উচিত ছিল। এই যে ওঁদাসীন্য রয়েছে, সর্ব ভারতীয় স্তরে যে ওুঁদাসীন্য রয়েছে, তার 
থেকে আমরা বাইরে নেই। তবে আমরা যে কিছু করতে চাই-_আপনারা বলেছেন বেশিরভাগটাই 
মাইনে দিতে চলে যায় তা হচ্ছে এই পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ। কর্মচারী যারা কাজ করছেন 
তাদের তো মাস গেলে মাইনে দিতে হবে, এটা তো করতেই হবে। এতে মাথাভারী হয়ে যায়, 
কাজকর্ম হয় না, তা ঠিক নয়, ডাঃ সেন আপনি তো ভাল ভাবেই জানেন, প্রাইভেট 
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প্রাকটিস বন্ধ করার ব্যাপারে আমরা, বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে প্রথম থেকেই এর বির 
বলেছিলাম। আপনাদের আমলে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবেন না বলে অনেকে লিখতেন। কিছু 
বাইরে তারা প্র্যাকটিস করতেন। আপনাদেরই মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য পর্যন্ত এ সমন 
ডাক্তার, যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে তাদের কাছে চিকিৎসার জন্য যেতেন। আপনিই 
বলুন তো, একজন ইপ্রিনিয়ার যদি বলেন যে তিনি ঠিকাদারীর ব্যবসা করবেন, তাকে 
মানবেন? একজন আ্যাডভোকেট যদি বলেন যে তিনি উকিলের কাজ করবেন, এটা কি 
আপনারা মানবেন? ঠিক তেমনি একজন শিক্ষক যদি বলেন তিনি প্রাইভেট টিউশনি করবেন, 
তাকে কি সমর্থন করবেন? সেইজন্য বলছি ডাক্তারবাবুররা যেটা করছেন তাকে বন্ধ করবূ? 
জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বার বার চেষ্টা করা হয়েছে, এর জন্যই তো প্রাইড) 
প্রাকটিস বন্ধ করার জন্য-_ এবারে আমরা বিল এনেহিলাম। তাতে তো পরিষ্কার করে ব' 
হয়েছে কারা টিচিংয়ে থাকবেন আর কারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস থাকবেন। এতসব বলা সন্তে€ 
যে এথিক্স, যে নৈতিকতা তাদের কাছে আশা করেছিলাম, সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। আমন 
দেখছি সেই কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে। এখন বলুন কার গায়ে দেব? গায়ে হাত দেবার ক্ষে০ু 
আমাদের এথিক্স দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কাদের গায়ে হাত দেব? শেষ পর্যস্ত যাবে হাউস স্টাফের 
উপরে সব চাপ গিয়ে পড়বে। সুদীপবাবুই তখন দেখা যাবে নীলরতন হাসপাতালে গিযে 
বলবেন একজন রোগী সেখানে আসলে। হাউস স্টাফের গায়ে হাত দিতে পারবেন না। 
জায়গায় একটা হৈচৈ পড়ে যাবে। সেজন্য বাস্তব দিকের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করা দব 
মাননীয় মন্ত্রী আমাদের রাজ্যে এ আই আই এম এস এর মতো একটি হাসপাতাল কণ 
চেয়েছিলেন। পূর্বাঞ্চলে, আমাদের কলকাতায় এটি হওয়া দরকার, যেখানে এটি একটি ধিবি 
পপুলেটেড এরিয়া, নানা সমস্যা এখানে রয়েছে। কিন্তু তা সত্তেও এ আই আই এম এ, 
এর মতো হাসপাতাল আমাদের রাজ্যে করা গেল না। আমরা জয়েন্ট ডেপুটেশনে জল পা? 
গিয়ে বলেছিলাম। উনি বলেছিলেন এ আই আই এম এস এর মতো একটি হাসপাতালে 
ব্যাপারে মুভ করছেন। আপনারা এই বাস্তব অবস্থাটাকে বোঝার চেষ্টা করুন। আমবা সা? 
করেছিলাম যে আপনারা এই বাস্তব অবস্থাটা বুঝবেন। কিন্তু তা না করে বলে গলে 
এখানে ওষুধের ব্যাপারে কথা উঠেছে। একশোটি ওষুধের জায়গায় বর্তমানে ৩২টি ওধুধ ৫ 
হয়েছে হাসপাতালগুলিতে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, ডাক্তারবাবুরা যা প্রেসক্রিপশন করছে? 
সেই ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। এখন এই ৩২টি ওযুধও হাসপাতালে দেওয়া যাচ্ছে “ 
ডাক্তারবাবুরা যে সমস্ত ওষুধের কথা লিখছেন, এমন ব্রান্ড নেম লিখছেন যারফলে রোগাছে 
সেই সমস্ত ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে বহু দাম দিয়ে। ফলে তারা এসে বলছেন £ 
বেশি দাম দিয়ে তাদের ওষুধ কিনতে হচ্ছে। এইক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুদের দৃষ্টিভঙ্গি একটা £ 
এসে যাচ্ছে এবং এর সাথে সাথে আমাদের অর্থের প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। হাসপাতালে থে ৫৮ 
অপ্রতুল হয়ে যাচ্ছে, এটা বাস্তব। এই বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে যে ভাবে আপণি ঝা? 
স্পীচ রেখেছেন, তাতে যে কথা বলার চেষ্টা করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এ 
কংগ্রেসের পক্ষে যারা এখানে বললেন তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। 


রী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় স্বস্যমন্তী প্রণান্তর 
শূর মহাশয় তার দপ্তরের ব্য় বরাদের যে দাবি পেশ করেছেন আমি সেই দাবির বিরেধি 
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করছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এসেছে, সেই মোশনের সমর্থনে 
আমার বক্তব্য আমি রাখছি। আমাদের সরকারি পক্ষের মাননীয় সদস্যরা এমনভাবে বক্তৃতা 
করলেন সেটা শুনতে গিয়ে মনে হল যে আমাদের রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা এমন একটা পর্যায়ে 
রয়েছে যেখানে সমস্ত রকমের চিকিৎসার সুযোগ আমরা পাচ্ছি এবং কংগ্রেসিরাই শুধু এর 
নিন্দা করছেন। আজকে ভাবতে লজ্জা লাগে যে সেই বিংশ শতাব্দির আমলে সাহিত্যিক 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে উপন্যাসে আমরা দেখেছি ম্যালেরিয়া, কালাজুর এবং কলেরা 
রোগের কথা। আজকে সেই ম্যালেরিয়া, কালাজুর এবং কলেরা রোগ আবার ফিরে এসেছে। 
৩০ বছর পরে মানুষ আবার এইসব রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এমন কি টিবি রোগের প্রকোপ 
হেলথ পলিসি ভালো হত। আজকে এই পলিসি ঠিক না হওয়ার জন্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো 
করা যায় নি। আজকে আপনারা ন্যাশনাল লেপ্রেসি প্রোগ্রামকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন নি। 
ন্যাশনাল টিবি ইরাডিকশন প্রোগ্রাম কতটুকু ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছেন। কৌনওটাই ইমপ্লিমেন্ট 
করতে পারেন নি। তারপরে ন্যাশনাল ব্লাইভ্ডনেস ইরাডিকেশন প্রোগ্রামও ইমপ্লিমেন্ট করতে 
পারেন নি। আজকে কেন্দ্রীর সরকারের টাকা রাজ্য সরকার ঠিকমতো কাজে লাগতে পারছেন 
না, পলিসি কোনও গ্রহণ করতে পারছেন না। রাজ্যের যে হাসপাতালগুলো আছে সেখান 
আমরা কাকে কাজ করতে বলব, কাজের কোনও পরিবেশ নেই। হাসপাতালগুলো যে আছে 
তার হাউস স্টাফই ম্ডরসা, তাদের দিয়েই বলতে গেলে চলে কারণ বড় ডাক্তারদের তো 
আবার এক একটা দিন আছে দেখবার, তারমধ্যে তো অর্দেক সময় হাসপাতালে থাকেনই 
না। একে তো হাসপাতালগুলো কেবল হাউসস্টাফ এবং ইন্টানি দিয়ে চলছে, ওনছি সেটাও 
তুলে দেবার কথা হচ্ছে। একে তো হাউস স্টাফের সংখ্যা অপ্রতুল, তাতেও থা চলে ওরাই 
বলতে গেলে চালায়। এতে যেটুকু চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যেত এরপরে সেটাও পাওয়া 
যাবে না। এরপরে শুনছি এম ডিরা থাকবে। একে তো এম ডি ছাত্র সংখ্যা কম তারপরে 
হাউস স্টাফ তুলে দিলে কি করে হাসপাতাল চলবে আমাদের জানা নেই। আমি আরেকটি 
বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে, এম বি বি এস কোর্স যে পড়ানো 
হয় ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ, এস এস কে এম, নীলরতম সরকার হাসপাতালে এবং 
আর জি কর হাসাপাতলে, সেখানে ডুয়েল সিস্টেম চালু আছে। এইসব হাসপাতালে একদিকে 
প্রিদিপাল সেখানে ছাত্র-ছাত্রী পঠন পাঠনের দিকে নজর রাখবেন, পড়াগুনার ব্যাপারগুলো 
দেখেন আর আরেক দিকে সুপারেনটেনডেন্ট হাসপাতালের চিকিৎসা দেখেন। এই যে মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতালগুলোতে এই ডবল আ্যাডমিনিষ্টরেশন, এতে অকাজই বেশি হচ্ছে। সেখানে 
বলা হচ্ছে প্রিন্সিপালের উপরে সব দায়িত্ব দিলে ওভার বার্েনড হয়ে যাবে আবার 
সুপারেনটেনডেন্টের ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন দীড়াচ্ছে। এরফলে চিকিৎসকদের উপরে প্রিলসিপালের 
কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আবার ডাক্তার শিক্ষক যারা আছেন ভাদের উপরে সুপারেনটেনডেন্টের 
কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সুতরাং এইক্ষেত্রে যদি প্রিন্সিপালের অধীনে ভাইস প্রিগিপাল করে 
সুপার পোস্ট কে ভাইস প্রিঙ্গিপাল পোস্টে আনা যায় তাহলে ভালো হয়। সেক্ষেত্রে আশার 
মনে হয় পোস্টের মধ্যে এবং আ্যাডমিনিষ্ট্রেণনের মধ্যে একটা ইউনিটি আসবে। কেউ কাউকে 
মানবে না এই জিনিসটা থাকবে না। তারপরে হেলথ ডাইরেক্টরেট এটা কংগ্রেস আমলেও 
ছিল এখনও আছে। কিন্তু এই ডাইরেক্ট্রেট পদে অনেক ভালো ডাক্তার নিয়ে আসছেন। 
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আমরা দেখছি ডি এইচ সব ক্ষমতা হেলথ সেক্রেটারি থেকে অনেক বেশি। ডি এইচ এস 
ইচ্ছামতো হেলথ সেন্টারগুলোতে ডাক্তার ট্রান্সফার করেন, হেলথ সেক্রেটারিকে ঠুটো জগনাথের 
মতো বসিয়ে রাখা হয়েছে। ডি এইচ এসের নিচে আবার এ ডি এইচ এস পদেও ডাক্তার 
নিয়োগ করা হয়েছে। এরা ডাক্তার মানুষ আযাডমিনিস্ট্রেশনের কিছুই বোঝে না অথচ ওদের 
হাতে ক্ষমতা বেশি থাকে। কোনও ডাক্তারকে বদলি করতে হলে ডি এইচ এস সই করবেন, 
সেখানে হেলথ সেক্রেটারি কোনও ক্ষমতা নেই। এইসব ডি এইচ এসদের এখানে নিয়ে এসে 
হাসপাতালে যে চিকিৎসার সুযোগটা ছিল তার থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। 
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অথচ আ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ থাকার ফলে চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলেও 
ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। এটা অন্তত আপনি ঠিক করুন কিভাবে নজর রাখবেন। 
আর এটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন জায়গাতে এ ভি এস, এ আর ডি নেই, মন 
মহাশয়কে বারবার বলেছি, উনি গতবারে বলেছিলেন চলুন কোথায় যাব, আমরা বলেছিলাম 
ঠিক আছে চলুন আমাদের সঙ্গে, আমরা আপনাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব এ ভি এস আর 
এ আর ডি কোনও হাসপাতালে নেই। চ্যালেপ্ত করতে পারি, আপনি ডেট দিন, আমি নাম 
করে বলছি এই তিনটি হাসপাতালে যদি এ ভি এস এ আর ডি থাকে তাহলে আমি অন্তত 
বিধানসভার সদস্য থাকব না। আমি একটা জেলার মধ্যে ঘুরিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিতে 
পারি খানাকুল পি এইচ সি তে এ ভি এস, এ আর ডি নেই, সাপে কামড়ানোর ওষুধ 
নেই, কয়েকদিন আগে রোগী গিয়েছিল সেখানে থেকে ফিরে চলে এসেছে। আরামবাগে সাব 
ডিভিসনাল হাসপাতালে ওষুধ নেই, শ্রীরামপুর হাসপাতালে গুঁষধ নেই, সেখানে কুকুরে 
কামড়ানোর উঁষধ নেই। আজকে হাসপাতালে উষধ নেই, আমরা যেমন বলেছি, তেমণি 
বিধায়করাও জানেন কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ নেই। বিংশ শতাব্দীর শেষে যখন মানুষেরা জন 
গ্রহে যাওয়ার কথা চিস্তা করছেন তখন সেখানে বিংশ শতাব্দীর শেষে সাধারণ মানুষকে 
আজকে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। আপনি জবাবি ভাষণে স্পেসিফিক ডেট দিন, 
আমরা কংগ্রেস সদস্যরা আপনাকে নিয়ে যাব। আপনি হাসপাতালগুলিকে নার্সিং হোমের 
মতো ব্যয় বহুল করে তুলেছেন, বেডের ভাড়া দিতে হবে, খাবারের জন্য পয়সা দিতে হবে! 
কিন্ত যে কন্ট্রাকটার খাবার দিচ্ছে তা খাওয়া যায় না। আজকে হাসপাতালে বেড চার্জ দিত 
হবে, খাবারে জন্য চার্জ দিতে হবে। নার্সিং হোম থেকেও হাসপাতালে এখন খরচ অনেক 
বেশি। এই সরকার গরিবের সরকার, আজকে আপনাদের সরকার চোখের মণি নয় চোখে? 
ছানি হয়ে গেছে। গ্রামবাংলার মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত, তারা হাসপাতালের উপর আই 
রাখতে পারছে না, তারা নার্সিং হোমে যেতে বাধ্য হয়, হাসপাতালে গিয়ে মানুষ চিকিৎসার 
সুযোগ পাচ্ছে না। যত বঞ্চিত হচ্ছে ততই নার্সিং হোমে যাওয়ার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে 
আপনারা কি করে বলেন সাফল্যের কথা, আপনার কর্মচারিরা অসুস্থ লোককে বেড গা" 
দিতে চায় না, অসহায় রোগী যখন সে আর্তনাদ করে তখন বেড প্যান চেয়েও সে পায়ন, 
এই তো অবস্থা। আপনারা বাইরে গিয়ে মানুষের কাছে বলবেন হাসপাতালের স্বস্া বাধ 
ভেঙে পড়েছে আর এখানে বলবেন সব ঠিক আছে, তাই আমি আপনার এই ব্যয় বরার্দে 
দাবিকে সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে এবং আমাদের কাট মোশনগুলিকে সমর্থন করে আগ 
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বক্তব্য শেষ করছি। 
[42094 4-30 0-1.] 


ডাঃ অনুপম সেন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে ব্যয়- 
বরাদদ এখান উত্থাপন করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে 
যে কাট মোশন এখানে আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি এখানে দু-চারটি কথা বলতে 
চাই। আমাদের দলের মাননীয় সদস্যরা হেলথ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, পরিকল্পনা থেকে 
আরন্ত করে অনেক কিছুরই এখানে অভিযোগ আনলেন। আমি সেইসবের মধ্যে না গিয়ে 
বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে হেলথ স্ট্রাকচার রয়েছে সে সম্বন্ধে দুচারটি কথা এখানে বলব 
এবং যেটা নাকি এতদিন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ফলো করা হত সেটা কিভাবে আস্তে আস্তে 
ভেঙ্গে পড়েছে সেটা আমি এখানে জানাতে চাই। সর্বপ্রথমে আমি আপনাকে হাসপাতালগুলির 
গরিচালনার ক্ষেত্রে কাজের যে পদ্ধতি রয়েছে সেখানে আমরা সমস্ত জেলা হাসপাতাল থেকে 
আরম্ভ করে হেলথ সেন্টারগুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি সেই ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। . 
আমি স্পেসিফিকভাবে আমার জেলার সদর হাসপাতাল সম্বন্ধে বলব। সদর হাসপাতালে 
৪১০টি বেড আছে, সেখানে ১৬ জন সার্জন আছে। তার মধ্যে জেনারেল সার্জন হচ্ছে পাঁচ 
জন, গায়নি হচ্ছে পাঁচ'জন, ই এন টি সার্জন তিন জন। আই সার্জন তিন জন, মোট ১৬ 
জন সার্জন। কিন্ত সেখান ও টি রয়েছে একটি। আরেকটি ও টি সেখানে তৈরি করেছিল 
বামফ্রন্ট সরকার, সেখানে এয়ারকুলার থেকে সব কিছু ছিল সেগুলি এখন চুরি হয়ে গিয়েছে, 
কিন্তু সেই ও টি এখনও চালু হয়নি। সেখানে কোনও নার্সিং স্টাফ প্রভাইড করা হয়নি। 
কয়েকদিন আগে সেই ওটিটা নতুন করে ওপেনিং করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, সেটা কতদিন 
চলবে জানি না। স্বাধীনতার আগে থেকে ওখানে একটা মেডিকেল স্কুল ছিল, সব মেডিক্যাল 
স্কুলকে আজকে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করা হয়েছে, কিন্তু এ মেডিক্যাল স্কুলটিকে 
এখনও মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করা হয়নি। ওখানে পাঁচটা ই সি জি মেশিন আছে, সেই 
পাটা মেশিন মাসে একদিন বা দু-দিন করে চলে। হাসপাতালের ডাক্তাররা ইনডেন্ট করে 
দিচ্ছে, আর তাদের একক্ট্রা পয়সা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই রকম অবস্থা সেখানে চলছে। 
এবারে মেডিসিন অফ সাপ্লাই সম্বন্ধে বলব। হেলথ সাবজেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান একটা স্কীম 
তৈরি করেছিল এক টাকা করে একটা কার্ড সবাইকে করতে হবে হাসপাতালে রোগী দেখাতে 


হলে। লোকেরা এক টাকা দিয়ে সেই কার্ড করেন, কিন্তু হাসপাতাল থেকে তার কোনও 
মেডিসিন পান না। 


এমন কি সামান্য স্যালাইন থেকে কমন ত্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত সেখানে পাওয়া যায় না 
ধা দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করা যায়। আমি নিজে একজন ডাক্তার মানুষকে যখন আমি 
বলি যে হাসপাতালে যান চিকিৎসার জন্য তখন দেখি তারা বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন যে 
€খানে কিছুই পাওয়া যায় না, ওখানে .আমরা যাব না। আজকে হাসপাতালগুলি্র এইরকম 
একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কিছুদিন আগে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল। কিছুদিন 
খাগে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের আ্যাডভাইসারি কমিটির আমরা যারা মেম্বার, আমাদের 
এক সি এম ও এইচ টি এগ ও ক 'লাকজন বারি ১২টা পর্যস্ত আটকে রেখেছিল. এ 
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আর ভি সাপ্লাই-এর দাবিতে আ্যাসিওর্ড হওয়ার পর আমাদের মুক্ত করা হয়েছিল। আমাদের 
জলপাইগুড়ির যিনি মন্ত্রী, তিনি স্বাস্থযমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
আ্যান্টি ভেনাম এটা খুব এসেনসিয়াল। মফস্বল শহরে সেগুলি একদম পাওয়া যায় না। 
ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে ম্যালেরিয়া দারুণভাবে বেড়ে গিয়েছে। একজন বক্তা বললেন যে এটা 
 ডুয়ার্স থেকে আসছে। তা কিন্তু নয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য যেগুলিতে ম্যালেরিয়া 
ইর্যাডিকেশনের কাজ ভালভাবে হয়নি সেখানে থেকে আসছে। এখন ম্যালেরিয়া ইর্যাডিকেট 
করতে গেলে যে ওষুধটা দরকার সেটা হচ্ছে প্রেমাকুইন। এটা খুব এসেনসিয়াল। ওয়ার্ড 
হেলথ অর্গানাইজেশন যেটা সাগ্নাই করে তার সাপ্লাই খুবই অপর্যাপ্ত। তার সাপ্লাই পেতে 
গেলে এত নিয়ম কানুনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যে আমাদের মতোন ডাক্তার যারা ৪২ বছর 
ধরে চিকিৎসা করছেন তাদের পক্ষে ম্যালেরিয়া চিকিৎসা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যাই হোক, 
আমি যে কথাটা বলছিলাম, সাপ্লাই অব মেডিসিন ইন মফস্বল হসপিটাল সম্পর্কে অনেকে 
অনেক কথা বলেছেন, আমি কিন্তু বলব, এই সাপ্লাই অব মেডিসিন ইন মফস্বল হাসপাতাল 
এটা এত পুওর যে তা দিয়ে চিকিৎসা চলে না। এর ফলে সাধারণ মানুষরা হাসপাতালে 
যেতে চান না। আপনারা যে কোনও মফন্কল টাউনে যান দেখবেন যে ব্যাঙে-এর ছাতান 
মতোন নার্সিং হোম গজিয়ে উঠেছে। সেখানে কারা কাজ করছে? আমাকে হয়ত নার্সিং হোমে 
থাকতে হয়, সেখানে আমি এমন দেখেছি যে সদর হাসপাতাল থেকে ডি এম ও রিকোয়েস্ট 
করছেন নার্সিং হোমের মালিককে যে দুটি ক্যাটগার্ড লোন দিন মেজর অপারেশন করার জন্য। 
সরকারি হাসপাতালের সুপার বা সি এম ও এইচ লোন চাইছেন নার্সিং হোম থেকে দুটি 
ক্যাটগার্ড দিন অপারেশন করব। স্যার, মফস্বলে যে স্বাস্থ্য বাবস্থা আগে ছিল সেটা এখন 
ভেঙ্গে পড়েছে। আপনি জানেন যে আগে প্রত্যেক ব্লকে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ছিল এব 
২০/২৫ টা করে বেড তাতে ছিল! সেখানে সার্জেন, গায়নাকোলজিস্ট, মেডিসিন ইত্যাদিব 
বিশেবজ্ঞরা থাকতেন, ডেলিভারি থেকে মাইনর সার্জারির চিকিৎসা হত। তারপর সাবসিডিয়াবি 
হেলথ সেন্টার সেখানেও ৫/৬টা বেড থাকত। সেখানে মেটারনিটি বেড, আযাকিউট কেস" 


ডাইরিয়া ইত্যাদির চিকিৎসা হত। 


(এই সময় মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয় পরবর্তী বক্তার নাম ঘোষণা করার জন্য 
মাইক বন্ধ হইয়া যায়।) 


যাই হোক, এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের কাট মোশনগুলি সমর্থন ক 
শেষ করছি। 


রী সুভাষ রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মানশীৎ 
ত্র প্রশাত্ত শুর মহাশয় ৩২, ৩৩, ৩৪ নং দাবি সম্বলিত ব্যয় বরাদ্দের যে প্রস্তাব উখাগ” 
করেছেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীরা যে ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তাঃ 
বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এই পর্যন্ত বিরোধী দলের সদস্যরা যে ব্তব 
রাখলেন তাতে করে মনে হচ্ছে, যেমন এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে, যে সম্পূর্ণ চিকিৎস 
ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, জনসাধারণ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ রা? 
বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু আসল অবস্থাটা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা লক্ষ্য করি বিধার? 
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সাবে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রতিদিন আমাদের কাছ থেকে আয় সম্বলিত সুপারিশ পত্র 
তে আসেন এবং সেখানে তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে, হাসপাতালে গিয়ে তার চিকিতসা 
রানোর সুযোগ এবং আনুসঙ্গিক পরীক্ষা করার সুযোগ লাভ করতে পারছেন। যে কথা 
লা হচ্ছে ক্রটি বিচ্যুতি সম্পর্কে, এই ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলে বিরোধী সদস্যরা আজকে 
ই স্বাস্থ দপ্তরের যে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা, কয়েকটি ক্ষেত্রে যা গ্রহণ করতে পেরেছেন, 
দইগুলো আড়াল করার চেষ্টা করছেন। ক্রটি বিচ্যুতির কথা মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট 
কূভায় পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করেছেন, এই ত্রুটি বিচ্যুতি সব্বেও আমরা দেখব ব্যাপক 
খাক দরিদ্র বঞ্চিত মানুষ, তারা আজকে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ লাভ করার 
নবস্থায় রয়েছেন। তারা বিধায়কদের কাছ থেকে এই সমস্ত সুপারিশ পত্র নিয়ে যাচ্ছে এবং 
কিৎসার সুযোগ তারা লাভ করছে। আজকে এখানে যে কথা বলা হয়েছে যে ক্রি বিচ্যুতি 
গাছে এবং অব্যবস্থা আছে, আজকে আমাদের চিত্তা করতে হবে, এই যে দপ্তর, দপ্তরের 
চাটা হচ্ছে প্রধানত সেবামূলক এবং সামাজিক দায় বদ্ধতার অনুভূতি যদি না থাকে, যারা 
ই প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তার মধ্যে সেবার মনোভাব যদি না থাককে তাহলে ত্রুটি 
ব্যাতি দেখা দিতে বাধ্য। আজকে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি 
বেং নীতি, সেই নীতি মনে রাখার ফলে ৭৫ ভাগ লোক চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে। তার 
দন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কিছু কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, অপূর্ণতা থাকা সত্তেও বিভিন্ন রকম 
বাবস্থা নিয়েছে। আজকে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সেখানে যে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারি 
সছে, সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে, এই চিকিৎসা 
কে্্রুলোতেও ঠিক মতো চিকিৎসা হয় না, এই জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন, 
গুলো ভাল করে খোঁজ খরব দ্িন। এই যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ, বঞ্চিত মানুষ 
এটি খাইয়া মানুষরা যাতে নিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করুন। বিস্তমান মানুষরা তাদের 
দজেদের পয়সা খরচ করে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করতে পারেন, তারা নার্সিং হোমে যেতে 
পরেন অনা যে সব বেসরকারি চিকিৎসালয় আছে, সেখানে যেতে পারেন। কিন্তু সাধারণ 
এণুষ যাদের পয়সা খরচ করার সামর্থ নেই, তারা আজকে এই যে সরকারি হাসপাতালে 
চিবিংসার জন্য যাচ্ছে, তার জন্য প্রতিনিয়ত বিধায়ক হিসাবে আমরা সেই দায়িত্ব পালন করে 


প্কি। 
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আজকে আর এ রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকৌশল শুধুমাত্র প্রশাসন যন্ত্রের ওপর শিভর 
ছে না। বিশেষ করে হাসপাতালের এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রশাসনিক কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে 
টল তা দেখার জন্য ভিজিটিং কমিটি আছে, বিধায়করা তার সদস্য। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ 
'॥ বিধায়কদের মিটিং-এ না ডাকেন এবং তাদের পরামর্শ যদি না গ্রহণ করেন তাহলে 
প্রয়করা অভিযোগ করতে পারেন এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই মন্ত্রী মহাণয় 
থা নিতে পারেন। সুতরাং বিধায়করা এ ক্ষেত্রে তাদের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করতে পারেন 
৯ বিরেধীরা এখানে আজকে ব্ৃতা রাখতে গিয়ে কোনও ক্ষেত্রের সামান্য কিছু ক্রটিবিচুতিকেই 
ও করে দেখাচ্ছেন এবং সেগুলিই উল্লেখ করছেন। এই দপ্তরের সাফলতার দিকগুলি তারা 
এ্পথ করছেন না। যে সমস্ত বিষয়গুলির বিস্তারিত তথ্য দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার 
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বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন। এ রাজ্যের বহু গ্রাম পঞ্চায়েতে হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারি 
চালু করা হয়েছে। রাজ্যে যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু আছে তারও উন্নতি সাধনের 
চেষ্টা হচ্ছে। সব রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা মিলিয়ে সামগ্রিক ভাবে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের 
স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতি-_অর্থাং 
খেটে খাওয়া দরিদ্র বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার 
বাজেট ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন রাজ্যে ৪৩৯টি হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারি আছে এব 
তিনি ৩১৫০টি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি করতে চান। এবিবয়ে আমার তার কাছে আবেদন, 
প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের যাতে একটা করে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি চালু হয় তার জনা 
তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। সেগুলি যাতে ঠিক ঠিক তাদের যেগুলি বর্তমানে চাল 
আছে-_দায়িত্ব পালন করে তার জন্যও তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সঠিক চিকিৎসা 
ব্যবস্থা চালু রাখার স্বার্থে ডিসপেনসারিগুলিকে সঠিকভাবে চালু করার জন্য তিনি সচেষ্ট 
হোন। আমাদের সাবজেক্ট কমিটি সুপারিশ করেছেন, আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রশাসনিক এবং 
পরিষেবামূলক পরিকাঠামোর পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন নেই। সাধারণভাবে সাবজেক্ট কমিটিব 
এই সুপারিশকে অবশ্যই সমর্থন করা যেতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত পিছিয়ে পড়া এলাক' 
আছে, যেখানে বেশিরভাগ গরিব মানুষরা বাস করেন-যে সমস্ত তফসিলি জাতি এব 
উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা আছে, সে সমস্ত এলাকায় প্রয়োজনে পরিকাঠামোর পরিব্" 
ঘটাতে হবে। অবশ্য সাবজেক্ট কমিটিও একথা বলেছেন। সুতরাং তারা সঠিক সুপারিনং 
করেছেন। তাদের সুপারিশ বা সিদ্ধান্তকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। এইমূল ণীতিব ফর 
আমাদের রাজ্যের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ চিকিৎসার সুযোগ লাভ করবেন। এই প্রসঙ্গে আদি 
উল্লেখ করছি যে আমাদের গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বর্তমানে অনেক শুন্য পদ রয়েছে৷ 


সেই নার্সের পদ পুরণ করবার জন্য তিনি ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করোছন। প্রায় এ 
হাজার চিকিৎসক নিয়োগ করবার কথা। তারমধ্যে ৩৩২ জন ডাক্তার নিয়োগ করবার সিদ্ধাঃ 
ইতিমধ্যেই সরকার গ্রহণ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সাধারণ মানুষ ব্যাপক” 
উপকৃত হবেন। এই আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় হয়ত চিকিৎসার সবরকম সুযোগ করে দেও, 
যাচ্ছে না, কিন্তু বেশি সংখ্যক মানুষকে যে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া হে 
এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। আগে এখানে বিশেষ বিশেষ চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা ছি 
না বলে অনেবকে পশ্চিমবাংলার বাইরে যেতে হত, কিন্তু বর্তমানে তার অনেক বাব: 
এখানে করে দেওয়া হয়েছে, যার উল্লেখ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট বন্তৃতায় উ্লে 
করেছেন। যেমন ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে বাইপাস সার্জারি, এস এস কে এম কি 
ট্রাপ্ল্যানটেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে জলাতন্ক রোগের ওযুধ বিদেশ থেকে অ্ 
হোত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য পাস্তুর ইনস্টিটিউটে ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে এ ৪ 
প্রস্তুতির কাজ শুরু করা হবে। উল্লেখযোগ্য এসব দিকের কথা কিন্তু বিরোধী সদস্যরা উদ 
করেননি। আজকে স্বাস্য দপ্তরের কৃতিত্ব কিন্তু এসব কার্যকলাপের মাধ্যমেই প্রমাণিত হা 
সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ' দাবি গেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমথন + 
সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদের আনিত কাটমোশনের বিরোধিতা করে বক্তব্য শেষ করছি। 


রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্বাস্থ মনত্ীযে বায় বর 
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পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে, আমার কাট মোশনের সমর্থনে আমি বক্তব্য রাখছি। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের যে স্বাহথ্য পরিকাঠামো 
এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যে স্বাহাচিত সেটা অত্যন্ত করুন। আজকে পশ্চিমবঙ্গ, ঘে স্থান 
বাব্থা তাকে কোনও অথেই স্বাস্থ ব্যবস্থা বলা চলে না এই কারণেই বলা চলে না কারণ 
বর্তমানে এই রাজ্যে জনগণের এক পঞ্চমাংশও আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না, 
পঞ্চাশ শতাংশের বেশি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত এরকম একটা 
বসা প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রাজ্যে কলেরা, আস্রিক, ম্যালেরিয়া, টি বি ইত্যাদি 
রোগে আব হচ্ছেন এবং তাদের মধ্যে শত শত মানুষ মারা যাচ্ছেন। বর্তমানে রাজ্যে ডগ 
মাডিকশন বেড়েছে এবং তারফলে মানসিক রোগীর সংখ্যাও বেড়েছে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে 
গাটা রাজ্যের সবাহথ্য পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়েছে। যদিও ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ 
পরিকাঠামো সবচেয়ে বড় এবং সরকারি কর্মচারিদের এক-তৃতীয়াংশই এই পরিকাঠামোর 
কিন্তু উপযুক্ত নির্দেশনা, পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং কর্মদক্ষতার অভাবে এতবড পরিকাঠামো 
নরেও ননবাহয রক্ষায় সরকার চরম ব্যর্থ। আজকে এটা একটা দুর্নীতির আখড়ায় পর্যবসিত 
ইয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অত্যন্ত বেদনার কথা হল, আগে এই রাজ্যের মেডিক্যাল 
চকতসা-বাবস্থা এমন উন্নত জায়গায় ছিল যারজন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে মানুষ চিকিৎসার জনা 
ই রাজ্যে আসতেন। কিন্তু আজকে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যারজন্য রাজ্যের মানুষকে 
সত চিকিৎসার কারণে বাইরে চলে যেতে হচ্ছে। অধিকাংশই চলে যাচ্ছেন দক্ষিণ ভারতে 
আাজকে পশ্চিমবাংলার চিকিৎসার বাবস্থার এমনই একটা করুণ অবস্থা। 
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এই সরকার জনমুখী সরকার বলে দাবি করে, কিন্তু আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে চিকিৎসা 
হ ঈলছে সেটা কার্যত দুই ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা তারা ঢালু করেছেন। ভি আই পিদের 
শা কিছু সরকারি হাসপাতালে সুযোগ-সুবিধা আছে, চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনে, 
'য়োজনে সরকারি টাকায় তারা বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ পান। কিন্তু রাজোর আপামর 
সাধারণের জন্য যেটুকু চিকিৎসার ব্যবস্থার সুযোগ ছিল সেগুলি আরও সঙ্কুচিত করা 
“থেছে। আজকে আপনি" প্রকাশ্যে নগ্রভাবে বাজেট ভাবণে বলেছেন যে গ্রামাঞ্চলে মানুষের 
সন আধুনিক চিকিৎসা নয়, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, আযুর্বেদের উপরে তাদের ভরসা করে 
“ হবে। আজকে সরকার এই দৃষ্টিঙ্গি নিয়ে চলেছেন। আজকে জনসাধারণের জন্য এই 
১ম একটা ব্যবসা করা হচ্ছে এবং সমস্ত অপকর্মের দায়-দায়িত্ব ডাক্তারদের উপরে চাপিয়ে 
এ চাচ্ছেন। উনি বলেন যে ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না। কিন্তু কেন যেতে চান না? 
মরা দেখছি থে নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা চলছে এবং সেখানে স্বজন-পোষণ, দলবাজি, 
" এগুলি আছে। তারপরে ডান্তারদের নিরাপত্তার অভাব আছে, স্াসথ্যকেন্দ্ে উপযুক্ত চিকিৎসার 
টস নেই। যে মানসিকতা নিয়ে তরুন ডাক্তাররা গ্রামে যাবেন তাদের মানসিকতা 
উঙ্গ দিচ্ছে আপনাদের নিজেদের অক্ষমতার দায়-দায়িত্ব সমস্ত ডাক্তারদের উপরে চাপিয়ে 
লুপ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মেডিক্যাল শিক্ষার ভারতবর্ষের মধো গণি 
সংগে বনজ ছিল। আজকে মেডিক্যাল শিক্ষার ফেরে, এম বি বি এস, ভিতর ভিলা 
জর ডি চিলোন গায় রেডিকাল, টেকনিকাল ইনি যে সা ভি সাম 
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আছে সমস্ত শিক্ষায় আজকে পশ্চিমবাংলায় একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে টব 
দুর্নীতি হচ্ছে, পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে ক্রমশ অবনতি ঘটছে। এই ব্যাপারে যেমন সরকা 
তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের চর উদাসীনতা এবং অকর্মণ্যতা দেখা দিয়েছে এ' 
তার ফলে এই জিনিস ঘটে চলেছে। আজকে শিক্ষার মান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে একে য 
টেলে সাজানো না যায় তাহলে ভবিষ্যতে আরও বিপর্যয় দেখা দেবে। মাননীয় উপাধা 
মহাশয়, উনি মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিস চালু করলেন। এটা চালু করার নামে এম বি: 
এস শিক্ষা ক্রমে একটা চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। এটা ঠিক যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সরব 
নিষ্ঠাবান শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু যা করছেন সেই ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার দিকে তাকা! 
হবে। বাস্তব ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। সেটা না দেখে যদি একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া ই 
তাঁহলে সেটা ফলপ্রধু হতে পারে না। এটা করতে গিয়ে যে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার মে 
হল শিক্ষার কাঠামো, বাসস্থান, লাইব্রেরির সুযোগ-সুবিধা, এগুলি সমাধান করা। কিন্তু এপ্ড 
তিনি করলেন না অথচ এই রকম একটা সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন। দিল্লিতে ইন্ডিয়ান ইসটিটিউ" 
অব মেডিক্যাল সায়েন্স, চক্তীগড়ে, পি জি এস আই যে সমস্ত ইন্সটিটিউশন আছে তা 
সেখানে খানিকটা এই সব জিনিসের দিকে নজর দিয়েছে এবং তার ফলে এগুলি অনে 
কার্যকর হয়েছে। কিন্তু আপনি এটা করলেন না। আপনি বাজেট ভাষণে বলেছেন যে ৩৫০ 
পদ থালি রয়েছে। এই রকম অবস্থায়, আমি নাম করে বলছি যে ডাক্তার অবনি রায়চৌধ 
কল্যাণ মুখার্জি, সুকুমার রায় প্রমুখ এই রকম প্রথিতযশা ডাক্তাররা হাসপাতালে কলেডপ 
থেকে চলে গেলেন। তার ফলে মেডিক্যাল শিক্ষার মান অবনমন ঘটল। মাননীয় মন্ত্রী মহ" 
এই সম্পর্কে বলবেন। এই যে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি না করে কোটা সিস্টেম করলেন, £ 
কি গণতান্ত্রিক এটা কি শিক্ষার মান উন্নয়নের পরিপূরক? 


আপনারা আসার ১৭ বছরের পরেও কোটা সিস্টেম রেখে দিয়েছেন, আগে 
আজও আছে। ইন্টারনির ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে হাউস স্টাফ হিসাবে থাকার এ 
সুযোগ ছিল। আপনারা সেখানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের নাম করে রেসিডেনসিয়াল এডকেশ 
নাম করে সেটাকে তুলে দিচ্ছেন। হাউস স্টাফ হিসাবে থেকে ডাক্তারদের সাহাযা কর্ণ 
নিজেদের শেখার একটা প্রয়োজন ছিল এব তার মধ্যে যথেষ্ট যৌক্তিকতা ছিল, এটা ভু 
প্রয়োজনীয়। কিন্তু আপনারা সেটা তুলে দিতে চাইছেন। এর মাধ্যমে আপনারা শিক্ষার ** 
নি্নগামী করতে সাহায্য করছেন। আজকে হাসপাতালের পরিকাঠামোর অবহা কি? আগ 
হাসপাতালের উন্নতি করার জন্য চার্জ বাড়ালেন। আপনারা বললেন এর থেকে যা আহ 
তা হাসপাতালের পরিকাঠামোতে বায় হবে। কিন্তু আজকে অবস্থাটা কি? হাসপাতাল? 
বেশির ভাগ ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে এমন অবস্থা যে কলকাতার বর 
হাসপাতালগুলিতে নার্সিং হোমের মতো বায় বছল হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে রে 
বলা হয় তোমরা গজ ব্যান্ডেজ গজ, সেলাই-এর সুতো কিনে আনো। হাসপাতালগুলি “ 
আর এইগুলি সাপ্লাই করে না। ওষুধের কথা তো ছেড়েই দিলাম। আজকে এই * 
অবস্থায় গিয়ে দাড়িয়েছে হাসপাতালগুলি। কি করুণ অবস্থা বুঝুন। আভকে জলাত 
্রতিবেধক পাওয়া যায় না। আজকে জলাতঙ্ক রোগের আন্টি র্যাবিস ভ্যাকসিন পা 
না৷ সাপে কামড়ানোর ত্যান্টি নেক ভেনাম পাওয়া যাচ্ছে না। কি করুন অবস্থা! ৪ 
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বিনা চিকিৎসায় মরতে হচ্ছে। আজকে ডাক্তাররা কি অসহায়, তারা এই ওষুধ দিতে পারছেন 
না। র্যাডিক্যাল কেয়ারের জন্য যে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। টি বি-র ওষুধ 
পাওয়া যাচ্ছে না। এইগুলি তো মিনিমাম জিনিস, আগে এই রকম প্রবলেম ছিল না। 
গ্যাসট্রোএনটারাইটিসে উন্নত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার যুগে হাসপাতালে রোগী মারা যাচ্ছে 
এর চেয়ে বেদনা দায়ক আর কিছু নেই। এর কোনও প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেই। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আজকে এই রকম একটা অবস্থায় গিয়েছে। নার্সদের ক্ষেত্রে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রেনি নার্স যারা আছে তাদের দিয়ে কার্যত হাসপাতালের কাজগুলি 
করানো হচ্ছে। তার ফলে তাদের ট্রেনিং ব্যহত হচ্ছে, অপর দিকে যে সমস্ত নার্স পাশ করে 
বসে আছে তারা বেকার হয়ে বসে আছে। ২০০০ নার্স আজকে আ্যাডিকোয়েট কোয়ালিফিকেশন 
নিয়ে পাশ করে বসে আছে, তাদের চাকুরি হচ্ছে না। এই রকম করুণ অবস্থা । 


(এই সময় লাল বাতি জুলে উঠে) 


আজকে গ্যাসট্রো-এনটারাইটিশ প্রতি বছর হচ্ছে, গত বছর মারাত্মক অবস্থা হল, এই 
বছরের জন্য যে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সেটা করা হল না। প্রতিবছর কি কারণে 
হচ্ছে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা সতর্কতামূলক যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সেটা করা 
হচ্ছে না। জনগণের প্রতি ন্যুনতম দায়িত্ব নেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার সময় কম, 
আপনি লাল বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছেন। আমি যে কাট মোশন এনেছি সেইগুলিকে সমর্থন করে 
এবং বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সত্যরঞ্জান বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ দপ্তর সম্বন্ধে 
আলোচনা করার আগে আমি এই সর্বহারাদের প্রতিনিধি যারা এখানে এসেছেন তাদের বক্তব্য 
শুনলাম। এত দিন ধরে তারা বিধানসভায় বলে গেল আমার এলাকায় হাসপাতাল নেই, 
হাসপাতালে ওষধ নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে এই বিধানসভায় চিৎকার 
করে তারা যে কথাগুলি বলে গেল আজকে তাদের কথাগুলি শুনে মনে হল এইগুলি মিথ্যা 
ছাড়া কিছু নয়। মোশনের সময় বলেন আমার এলাকায় ওষুধ নেই, আমার এলাকায় 
হাসপাতালে ডাক্তার নেই, কোনও চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। এই সর্বহারার প্রতিনিধি যারা 
এখানে আছেন তাদের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর যে দপ্তর সেটা হল সব 
চেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দণ্তর.এবং সেটা হল পুলিশ দপ্তর এবং অস্বাস্থ্াকর ডিপার্টমেন্ট যেটা আছে 
সেটা হল স্বাস্থ্য মন্ত্রীর স্বাস্থ্য দপ্তর। এর চেয়ে অস্বাস্থ্যকর এবং দুর্নীতি পরায়ণ দপ্তর পুলিশ 
দপ্তরের পর আর কিছু নেই। মন্ত্রী মহাশয় চেষ্টা করেন বলে তার ভাষণে উল্লেখ করেছেন। 
কিন্ত তার পরিকাঠামো শুধু নয়, মানসিকতার শুধু অভাব নয়, সরকার এর তরফ থেকে 
কিভাবে বঞ্চনা করা হচ্ছে, সেই ইতিহাস আমি আপনার কাছে রাখতে চাইছি। লোক বাড়ছে, 
রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, দিনের পর দিন চিকিৎসার খরচ বাড়ছে, পথ্যের খরচ বাড়ছে, আর 
আপনাদেরই বামফ্রন্ট সরকার বাজেটের টাকা যা দিচ্ছেন ১৯৯৩-৯৪ সালে বাজেটে আকচুয়াল 
পেয়েছিলেন মোট বাজেটের ২.৩ পারসেন্ট। 
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আর এবারের বাজেটে কি পেয়েছেন ১,৪৩৯ কোটি টাকার মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর পেয়েছে 

২.২ পারসেন্ট টোটাল বাজেটের। এর মানে তাহলে কি দাঁড়ায়? গত বছরের বাজেটে যে 
টাকা ছিল এই বছরে তা আরও কমে গেল স্বাস্থ্য দপ্তরে । ওষুধের দাম বেড়েছে, চিকিৎসার 
খরচ বেড়েছে, রোগীদের পথ্যের খরচ বেড়েছে, ডাক্তারবাবুদের মাইনে বেড়েছে, সমস্ত খরচ 
বেড়েছে আর বাজেটে টাকা কমেছে। এ হচ্ছে আপনাকে বঞ্চনা করা হয়েছে। আমরা প্রতিবাদ 
করলে অন্য কথা বললেন, বামফ্রন্ট সরকারই বলছে এটা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে স্বাস্থ 
দপ্তরের টাকার দরকার নেই। কিন্তু অন্যদিকে পুলিশ দপ্তরের টাকা বেড়ে যাচ্ছে। কারণ 
পুলিশের প্রয়োজন আছে ভোটের জন্য। সারা পশ্চিমবাংলার মধ্যে গ্রামবাংলায় মানুষের চিকিৎসা 
কথা একবার চিস্তা করে দেখেছেন? সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই বলে আজকে কলকাতার 
বড় বড় হাসপাতালগুলিতে ভীড় হয়। সেখানে শতকরা ৭০ ভাগ লোক বাস করে, কিন্ত 
কি করুণ অবস্থা সেখানকার হাসপাতালগুলিতে। হেলথ সেন্টার প্রাইমারি সেন্টার, সাবসিডিয়ারি 
হেলথ সেন্টারগুলির কি করুণ অবস্থা তা আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনার ডিপার্টমেন্টের 
কি করুণ অবস্থা! কারও একটা অসুখ করলে বিড়লা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে, কোঠারি রিসার্চ 
সেন্টারে, ক্যালকাটা মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে চলে যেতে হয়। চক্ষু চিকিৎসার জনা 
যেতে হয় শঙ্কর নেত্রালয়ে, আর সব রকম চিকিৎসার জন্য. যেতে হয় ভেলোরে। অথচ ডাঃ 
ভট্টাচার্য, যিনি শঙ্কর নেত্রালয়ে চিকিৎসা করেন, তিনি এই কলকাতারই একজন ডাক্তার। 
তিনি এখানে চিকিৎসার সুযোগ পান না। আপনার চেষ্টা থাকা সত্তেও কেন হচ্ছে না? তার 
কারণ পরিকাঠামো নয়, তারজন্য, যে মানসিকতা দরকার হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যাপারে 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাছ থেকে বাধা পেতে হবে। হাসপাতালের সুপার ঘেরাও হয়ে যান। 
কো-অর্ডিনেশন কমিটির কথা শুনলে তাকে ঘেরাও হতে হবে। মেডিক্যাল কলেজেন 
সুপারিনটেনডেন্ট ঘেরাও হয়েছেন। সমস্ত জায়গায় কো-অর্ডিনেশন কমিটিই হচ্ছে শেষ বথা। 
কো-অর্ডিনেশন কমিটি না বললে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করতে পারেন না। কো-অর্ডিনেশন 
কমিটির কথায় চিকিংসা হয়, তারাই ব্যবস্থা করে। জি ডি এ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করে। তারা যদি (জি ডি এ) কাজ না করে তাহলে সব বন্ধ হয়ে যায়। তাদের হাতে 
প্রত্যেকটি হাসপাতাল দীঁড়িয়ে আছে। আপনার হাসপাতালের মধ্যে অবস্থাটা কী, আপনি যে 
স্ট্যাটিসটিক্স দিয়েছেন, এরমধ্যে কি আছে? ১৯৮৪ সালে হেলথ ক্লিনিক্স ছিল ১,১১৭টি। 
আজ তা হয়েছে ১,১১৭। ১৯৮৪ সালে যা ছিল, আজও তাই আছে। যে বই আপণি 
আমাদের দিয়েছেন, তাতে হেলথ ক্লিনিক্স-এর সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি ১,১১৭। হাসপাতাল, 
১৯৯১ সালে ছিল ৩৯২, ১৯৯২ সালে এ ৩৯২ এবং ১৯৯৩ সালেও এ ৩৯২, অর্থাৎ 
এক জায়গায় দাড়িয়ে আছে। হেলথ সেন্টারগুলো একটা জায়গাতেই দাড়িয়ে আছে। হেলথ 
সেন্টারগুলো যে সংখ্যা ছিল এখনও সেই সংখ্যাতেই রয়ে গেছে। এই হেলথ সেন্টারগুলে 
গ্রামাবাংলার লোকেদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করার জন্য করা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা 
যাবে যে, এই সেন্টারগুলোতে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, অথচ রোগী আছে। চিকিৎসার 
কোনও ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ জায়গায় জীবণদায়ী ওষুধের ব্যবস্থা নেই। তারপরে রাড বাহে 
রক্ত পাওয়া যায় না। তারপরে রুর্যাল হসপিটালগুলোর অবস্থা সেই একই রক* 
হাসপাতালগুলোতে যেসব ওষুধ আছে সেগুলো বেআইনি পথে বাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। 
একটা অসাধু চক্র সব সময়ে কাজ করছে। এমন কি রোগী ভর্তির ক্ষেত্রেও টাকা পয়সা? 
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লনদেন চলছে। শুধু তাই নয়, সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স থেকেও বহু টাকার ওষুধ চুরি হয়ে 
[চ্ছে। সরকারের কোনও নজর নেই। রাত্রে বেলা রোগীর বিছানাতে কুকুর ঢুকে যাচ্ছে। 
[াসপাতালে শুয়োর কুকুরে বেডের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারজন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া 
চ্ছে না। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে, মালদহ হাসপাতালে সদা প্রসূতির শিশুকে 
ঢকরে টেনে নিয়ে গেছে। তারপরে এ ছাড়া তো সন্তান চুরি করার ব্যাপারটা রয়েই গেছে। 
দুর কুকুরে উপদ্রবে প্রসূতি মায়েরা শাম্তিতে হাসপাতালে থাকতে পারে না। তাছাড়া 
টাসপাতালগুলোতে তো সমাজ বিরোধীদের আড্ডাখানা রয়েইছে। এইসব সমাজ বিরোধীদের 
মত্যাচারে মানুষ টিকতে পারে না। মহিলা রোগিনীদের উপরে অস্বাভাবিক এবং পাশবিক 
গ্ত্যাচার করে এইসব সমাজ বিরোধীরা এবং তার কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। বেশিদূরে 
মতে হবে না। কলকাতার হাসপাতালগুলোর অবস্থা কি সেখানে বড় বড় হাসপাতালগুলো 
যমন চিন্তরগ্ন সেবা সদন নীলরতন প্রভৃতি হাসপাতালগুলোতে সাধারণের কোনও চিকিৎসা 
নই। এমন কি এম এল এ হলেও তার কোনও নিস্তার নেই, তাকেও কোন কেয়ার নেওয়া 
চচ্ছে না। কোমরে বুকে ব্যাথা হলে যদি কেউ এক্সরে করাতে যায় হাসপাতালে তাহলে দেখা 
চবে যে বেশিরভাগ সময়ে এক্সরে মেশিন খারাপ। আর গরিব লোকেদের পক্ষে বাইরে গিয়ে 
এক্সরে করানো খুব অসুবিধা । কিন্তু তাসত্তেও লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বাইরে গিয়ে এক্সরে 
করাতে হয়। আর যাদের অবস্থা একটু ভালোর দিকে তারা আর এখানে চিকিৎসা না করিয়ে 
বাইরে চলে ঘায়, হয় আমেরিকা বা ইউরোপ গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে আসে। এইভাবে 
এখানকার মানুষ তারা পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা না করিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে চিকিৎসা করানোর 
জন্য, বা হাসপাতালে না গিয়ে নার্সিং হোমে চিকিৎসা করাচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থায় আমাদের 
স্স্থামন্ত্রী গর্ব করছেন যে আমাদের এখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এত ভালো। 
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শ্রী সুনির্মল পাইক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় স্থাস্থামন্ত্রী যে বাজেট প্রস্তাব 
তিনি আমাদের সামনে উত্থাপন করেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন কেন 
জানাচ্ছি তা আমি বলছি। আজকে এই বাজেটকে সমর্থন করছি এই কারণে মেডিক্যাল 
এডুকেশন এটাও একটা বিরাট অঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগের। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 12000200) 
15106 170101095001101) 01 [0160001) 017020 1) 1701. আমাদের এখানে চিকিৎসার . 
যে অঙ্গুলি আছে হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ইত্যাদি যে চিকিৎসা বাবস্থাগুলি আছে সেখানে 
ইতিপূর্বে বাংফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতার পূর্বে তার .কোনও সমন্বয় সাধন করবার চেষ্টা হয়নি। 
এটা জোর গলায় বলা যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা একেবারে ভেঙে 
পড়েছিল মানুষ মনে করতেন এইসব চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারা মানুষের উপকার হত, আজকে 
পিখা যাচ্ছে সেইসব চিকিৎসার ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে। যে এডুকেশন অর্থাৎ 
পারফেকশন অর্থাৎ সম্পূর্ণতা, সেই সম্পূর্ণতা আনবার একটা বিশেষ প্রচেষ্টা চলেছে এবং 
ময় সাধন করে মানুষের যে উপকার করতে পারে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এবং আয়ুর্বেদিক 
চিকংসা সেটা আজকে তার পরিবর্তন এবং তার শিক্ষার উন্নয়নে দেখা যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী 
তর যথেষ্ট চিন্তা যথেষ্ট প্রচেষ্টা নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন কিভাবে সমন্বয় সাধন করে 
গুলিকে মানুষের উপকারে লাগানো যাবে। আজকে প্রত্যেকটি সাবসিডিয়ারি হসপিটালে 
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হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলছে। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে একটা গণ: 
প্রচেষ্টায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। বামফ্রন্ট সরকারের আগে এই প্রচেষ্টা ছিল না। পঞ্চায়ে 
ব্যবস্থাকে এর সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতি রাজের মাধ্যমে চিকিং 
ব্যবস্থাকে আরও চাঙ্গা করার চেষ্টা হচ্ছে। যেটা মূল স্পিরিট এই চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকেন্ত্রীক 
ও তৃণমূলে মানুষের উপকার করার যে মনোভাব সেটা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দে 
যাচ্ছে। আজকে এর যে সুফল এই সুফল হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন 
স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেন তার মধ্যে যেমন এন আর এস মেডিকা 
কলেজ ত্যান্ড হসপিটালে কিডনির চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। এই কিডনির চিকিংস 
জন্য লোককে আগে ভেলোর ছুটে যেতে হতো। এখানে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু ক! 
একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আমাদের কোস্টার বেল্টে ফাইলেরিয়ার আক্রম৷ 
মানুষ জর্জরিত। ফাইলেরিয়া এমন একটা জিনিস যাতে মানুষকে বিকলাঙ্গ করে দেয়। এ 
রোগের জন্য যদি একটা বিশেষ উদ্যোগ নেন তাহলে ভাল হয়। উড়িষযার সংলগ্ন কোস্টা 
বেল্টে খেজুড়ি, দক্ষিণদদদীড়িতে এই ফাইলেরিয়া নিধনের জন্য যাতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হ 
তার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এই ব্যয় বরাদ্দকে পুনরায় সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বন্তঃ 
শেষ করছি। 
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রী প্রশান্ত প্রধান ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে উথাগ। 
করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে দু-একটি কথা বলতে চাই। আমি প্রথম থেকেই বিঝেঃ 
দলের সদস্যদের বক্তব্য শুনছিলাম। তারা গেল গেল রব করলেন, স্বাস্থ্য দপ্তর বলে বি: 
নেই, ডাক্তার নেই ইত্যাদি। সত্যবাবু কি সবই অসত্য কথা বলবেন, কোনও সভা ক: 
বলবেন না। ডাক্তার তরুন অধিকারী কোনও দিকটা বললেন। এই স্বাস্থ্য দপ্তরের দুটো নি 
আছে একটা হচ্ছে কিউরেটিভ এবং আরেকটা হচ্ছে প্রিভিনটিভ। তিনি কিউরেটিভের দিক 
বললেন না। পুরানো প্রশাসনের যে স্ট্রাকচার সেই স্াকচারকে নতুন ধাচে নিয়ে আসতে গে 
অনেক সময় লাগে। আজকে গ্রামে ডাক্তার যেতে চাইছে না। কিন্তু এখন এটা আন্তে আছে 
সম্ভব হচ্ছে। মাস এডুকেশনের মাধ্যমে রোগ প্রতিষেধক এটাকে আমরা আজকে গ্রামে গ্রাণে 
ছড়িয়ে দিতে পেরেছি। খেটে-খাওয়া মানুষ সাধারণ মানুষ যাদের কাছে শিক্ষা এবং হব 
ব্যাপারটা ছিলই না বলতে গেলে তাদের আমরা এর মধ্যে নিয়ে আসছি, এইসবগুে 
আপনাদের চোখে পড়ে না। আজকে আমাদের এখানে মৃত্যুর হার কমছে, সেনসাস রাগ 
কি বলছে। অল ইন্ডিয়া মৃত্যুর হার এক হাজার পপুলেশনে আমাদের এখানে মৃত্যুর ₹" 
৮.৩ এবং ইন্ডিয়াতে সেখানে ১০.০ পারসেন্ট। তাহলে কোনটা বেশি কোনটা কম। শি 
মৃত্যুর হার দেখুন ১৯৯২ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিল ৬৪ পারসেন্ট, আর অল ইন্ডি 
ফিগার হচ্ছে সেখানে ৭৯ পারসেন্ট। এটা আপনারা দেখবেন না। আজকে আমর 
পশ্চিমবাংলাতে যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি করেছি গ্রাম পঞ্চায়েতকে যুক্ত করে, পঞ্চায়েং 
সমিতিকে যুক্ত করে, বিভিন্ন কমিটি করা হয়েছে এম এল এ-রা সেই কমিটিতে থাকবে” 
মিউনিসিপাল এলাকায় চেয়ারম্যান সেই কমিটিতে থাকবেন, এইসব করা সত্তেও কিছু ফা 
আছে জেনেও বলছি, এই কাঠামোর মধ্যে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে যেটুকু করা যায় সে 
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করার চেষ্টা আমরা করছি। আমরা চাই বিরোধী দল আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। 
্বসথ্যর ব্যাপার নিয়ে এখানে রাজনীতি করা ঠিক নয়। আমরা আশা করি আপনারা সেই 
সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন। আপনারা বলছেন হাসপাতাল বাড়েনি, কিন্তু হাসপাতালের 
বেড বেড়েছে। পরিসংখ্যান দেখুন নতুন নতুন চিকিৎসার দিক খুলেছে। আমরা অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে আজকে দেখছি। তিনি এখানে এসে চিকিৎসা করালেন। দেখা গেল কি? দেখা গেল, 
শিবের ব্রত করে তিনি উপবাস করেছিলেন এবং সেই অবস্থায় মন্দিরে গিয়ে পুজা দিয়েছিলেন। 


তার নার্ভের যন্ত্রণা হচ্ছিল। সেখানে শুধু শুধু ২।॥/৩ হাজার টাকা দিয়ে তিনি সি টি 
ক্যান করিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন। ওখানকার ডাক্তারবাবু তাকে যে ওষুধ দিয়েছিলেন এখানকার 
স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার তাকে সেই ওষুধ একই ওষুধ দিলেন, শুধু ওষুধের নামটা চেগ করে 
দিলেন। কাজেই আমার প্রশ্ন কেন, নেত্রালয়ে যাবেন? নেত্রালয়ে যাবার তো কোনও প্রয়োজন 
' নেই। আমাদের এখানে মেডিক্যাল কলেজে আই এস রায়ের মতোন চোখের ডাক্তার ছিলেন, 
সুনীল বাগচির মতোন ডাক্তার অছেন রনবীর মুখার্জির মতোন ডাক্তার আছেন, এই কলকাতা 
শহরে কাজেই এখান থেকে নেত্রালয়ে যাবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি 
না। হাট অপারেশন মেডিক্যাল কলেজে হতে পারে। তা যদি হয় তাহলে এরজন্য কেন 
আপনারা অন্যত্র যাবেন? অবশ্য কেন যান তার কারণ আমি জানি। তার কারণ হচ্ছে কিছু 
লোকের আর্থসামাজিক অবস্থার একটু পরিবর্তন হয়েছে। বামফ্রন্টের আমলে অর্থনৈতিক অবস্থার 
বিকেন্দ্রীকরণ হওয়ার ফলে গ্রাম, শহরে মানুযের হাতে কিছু পয়সা এসেছে এবং সেখানে 
গ্রামে লোকরা তাদের প্রতিবেশিকে বলতে পারবেন যে কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে 
এলাম এইজন্য তারা গ্রাম থেকে এখানে আসছেন এবং শহরের বিস্তবানরা পশ্চিমবাংলার 
বাইরে যাচ্ছেন। অর্থাৎ তারা যে বিত্তবান এটা জাহির করার জন্য বা অন্যের কাছে স্টাটাস 
মেনটেন করার জন্য তারা এটা করছেন। তা ছাড়া এ কংগ্রেসিদের কিছু কিছু ফ্যান আছেন 
যারা কলকাতায় বসবাস করেন কিন্তু যেহেতু কালকাতায় বামফ্রন্ট সরকার আছে অতএব 
এখানকার হাসপাতাল খারাপ কাজেই চলো নেত্রালয়ে-__এই বলে তারা বাইরে যাচ্ছেন। এটা 
করা আমি মনে করি ঠিক নয়। এখানে ভাল চিকিৎসা হয় এবং তার সমস্ত ব্যবস্থাই আছে। 
কলকাতার মতোন বড় বড় চাইল্ড স্পেশালিস্ট ভারতবর্ষের আর কোথায় আছেন। ডাঃ 
শিশির বসু, ডাঃ খাটুয়া, রফি আহমেদের মতোন চাইল্ড স্পেশালিস্ট ভারতবর্ধে আছেন কিনা 
আমার সন্দেহ আছে। কাজেই আপনাদের জেনে রাখা ভাল যে এখানে সঠিকভাবেই চিকিৎসা 
হয়৷ এর পর আমি আরও কয়েকটি কথা বলব। যে সমস্ত ক্রটিবিচ্যতি আছে সেগুলি 
কাটানো দরকার। যেমন হাসপাতালের কমিটি মিটিংগুলি যাতে সঠিক সময় সঠিক ভাবে হয় 
সেটা দেখা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তার রিপোর্ট আসছে কিনা তাও দেখা দরকার। হাসপাতালে 
যৈসব ওষুধ দেওয়ার কথা তার চার্ট টাঙ্গিয়ে দেওয়া দরকার। সুদীপবাবু যে প্রস্তাব দিয়েছেন 
তার সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি যে অল ইন্ডিয়া 
ইসটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সের ধাঁচে কলকাতায় যাতে একটি হাসপাতাল তৈরি হয় 
তার জন্য আপনি চেষ্টা করুন। কেন শুধুমাত্র দিল্লির মধ্যেই সমস্ত রকমের এক্সপেরিমেন্ট বা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজ সীমাবদ্ধ থাকবে? কলকাতাতেও যাতে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঠিকভাবে 
ইতে পারে তারজন্য এখানেও অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সের ধাচে একটি 
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হাসপাতালে হোক। এরজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা নেওয়া দরকার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তা 
নিন। স্যার, এই পরিকাঠামো এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতার ভেতর দিয়েও মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
এগিয়ে চলেছেন এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নতুন নতুন দিক খুলে দেবার চেষ্টা করছেন। আগামীদিনে 
তিনি আরো বেশি বেশি করে এগিয়ে যেতে পারবেন এই আশা করে তার বাজেটকে আবার 
সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনা সমস্ত কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমি শেষ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এতক্ষণ ধরে স্বাস্থ্য দপ্তরের বাজেটের 
উপর আলোচনা শুনলাম। আমি প্রথমেই এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমাদের কাট 
মোশনগুলি সমর্থন করছি। স্যার, এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা হল তাতে আপনি বুঝেছেন থে 
বামফ্রন্ট সরকারের আর কোনও দপ্তর সম্পর্কে এতবেশি সমালোচনা হয়নি। বামফ্রন্ট্রে যার 
বললেন তারাও বলতে পারেন নি যে এই দপ্তরে কাজ ভাল হচ্ছে। স্যার, এই স্বাস্থ্য দপ্তরের 
চেহারা একটা সিক এলিফ্যান্টের মতোন। বিরাট চেহারা নিয়ে যে নড়তে পারছে না, গুডস 
ডেলিভারি দিতে পারছে না। স্যার, প্রশাত্তবাবু বড় ডাক্তারও নন, বড় প্রশাসকও নন কিন্ত 
উনি যখন মন্ত্রী হলে তখন লোকে আশা করেছিল যে উনি ওর পারসোন্যাল আযাটেনশন দিয়ে 
এই স্বাস্থ্য দপ্তরের নূন্যতম পরিষেবার কাজের উন্নতি করতে পারবেন। কিন্তু প্রশান্তবাবুর প্রথম 
দিকের উৎসাহ কোনও কারণে চলে গিয়েছে, স্বাস্থ্য দপ্তর আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমি 
দু রকমের আ্যাপ্রোচ থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজকর্ম-এর সমালোচনা করব। একটা হচ্ছে ম্যাত্ে৷ 
আযনালিসিস থেকে যে ওভার অল ফিগারের দিক থেকে পশ্চিমবাংলা কোথায় আছে এব' 
ভারতবর্ষ কোথায় আছে এবং আর একটা ত্যাকচুয়াল এক্সপিরিয়েস থেকে। আমার অবশা 
বলার, বিশেষ দরকার নেই তার কারণ আমার বন্ধু তরুন অধিকারী এবং ডাঃ গৌরীপদ দত্ত 
আমার কাজকে সহজ করে নিয়েছেন। সাবজেক্ট কমিটি যে রিপোর্টটা দিয়েছেন সেটা যদি মন্ত্র 
মহাশয় ভালোভাবে পড়েন তাহলেই বুঝবেন যে ওর ৭ বছরের মন্ত্রিত্ব বার্থ। সাবাডেক্ট 
কমিটির রিপোর্টে বলছে যে ন্যাশনাল প্রোগ্রামে ইট ওয়াজ "'] ৯405 50100117810 
1016 11001 01] (10 ৬0101001 [01001010179, 9১০30 0010181 510০৩$১ 01191]11, 
১6100 19108101010 010 0011১, 1700 1701 ০০) 0019 19 1011111 9৬০] 115 
[1901101710011) 011090190 00195. 411 11956 [0108101))1705 0010 1101 1111]10৮0 
016 1190101) 50015 01 1116 [90019 45 9১0০0(90. 11110 [017991111৬6 015১0১৬১ 
116 71010112, 1110110, 110091081001515 010. 


তিনটে অসুখ যার উপর ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, 
টিউবারকিউলোসিস, তার টার্গেটে আপনি রিচ করতে পারেন নি। সাবজেক্ট কমিটি বলছে, এ 
গুলো বাড়ছে। তার কারণ বাজেটারী আলোকেশন গন্ডগোল আছে। বিশেষ করে এই ঘ' 
মোট বাজেট ৫১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে ৭১ ভাগ চলে যাচ্ছে মাইনে দিতে! 
স্বাস্থ্য দপ্তরের বাজেটের ৭১ ভাগ চলে যাচ্ছে মাইনে দিতে, ১৩ পারসেন্ট যাচ্ছে ড্রাগ 
ইত্যাদিতে, আর বাকিটা হচ্ছে এস্টাববলিশমেন্টের জন্য খরছ। তার ফলে আপনার দপ্তর 
হয়েছে একটা মাইনে দেবার দপ্তর, ৭০ পারসেন্ট টাকা মাইনে দিতে চলে যাচ্ছে। অঞ্চ 
আপনি মুখে বড় বড় কথা বলছেন, স্ট্যাটাস ইমপ্রভ করতে চান, গরিব মানুষদের চিকিৎসা 
দিতে চান। 0 50900 15 %0% 7০01. কিন্তু আপনি পাবলিক হেলথের জন্য কও 
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পারসেন্ট দিয়েছেন বাজেটে, ১৪ পারসেন্ট, যেটা বলছে প্রিভেনটিভ মেজারের জন্য। কিন্তু 
কলকাতায় গত বছর গ্যাসন্রো এনট্রাইসিস এপিডেমিক হয়েছিল, এই বছরও কলেরা এবং 
গাসট্রোএনট্রাইটিজে ২০ হাজার লোক আযফেকটেড হয়েছে। 08910-6710105 15 (11 
1010 10176 0110160. 0110 11979005৩. আজকে এটাই হচ্ছে অবস্থা। আজকে হেলথ মিনিস্টারের 
আ্ডমিশন মতো ২০০ বেশি এই রোগে মারা গেছে। বড়লোকরা তো এই রোগে মারা যায় 
না, পুয়োর লোকেরা যারা আন্ডার প্রিভিলেজড তারা রাস্তা থেকে জল খায়, পুকুরের জল 
খায়, তারাই এইসব রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে। অথচ আপনারা বলছেন, 
আপনারা গরিবের সরকার, আপনারা গরিবদের বাঁচাতে পারেন নি। গরিবদের জন্য কোনও 
বড় প্রিভেনটিভ মেজার নিতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রোগ্রামগ্ডলো ছিল, সেইগুলো 
ছিল টাইম বাউন্ড প্রোগ্রাম। সেখানে লোক নেবার উপর আপনারা জোর দিয়েছেন, তারপর 
সেই সব টাইম বাউন্ড প্রোগ্রামণ্ডলো শেষ হয়ে গেলে, সেই লোকগুলো স্বাস্থ্য দপ্তরেই থেকে 
যাচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্য দপ্তরের সেটা বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে। **] 15 01100110111016 11101 110 
00001 05515191706 টি 80878080101) 01 06 00519010 9104 0970900108109। 
50109 00 0116 01901 16৬০ 001010 1701 09 1171101911010064 0116 10 09211) 01 
0378900910215(." কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা আপনি কাজে লাগাতে পারেন নি। এটা আমার 
রিপোর্ট নয়, আপনার দলের লোক, তিনি এই রিপোর্ট ভৈগি করেছেন। আর কি বলছেন, 
[00 90017055501 1169101) 167911017010 101 01390101) 01 1১৬/ 009515 ৬/৩1 
001 000/09৬০৫ 6১ 110 (010010010৩9. আপনি শুধু পোস্ট তৈরি করেছেন, কয়েকট। 
লোককে চাকরি দিয়েছেন, মানুবকে সার্ভিস দিতে পারেন নি। এবারে আমি আযকচুয়াল 
ফিগারে যাচ্ছি, ডাঃ তরুন অধিকারী এই সম্পর্কে বলেছেন। মিনিমাম নিডস ঘেটা দেবেন, 
তার হচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং বাসম্থান। তা আপনারা দিতে পারেন নি। অসীম বাবুর ঘা 
বাজেট, মোট বাজেটের ১.৮১ পারসেন্ট হেলথের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। সেইজন্য হেলথের 
ইন্রানট্রাকচারটা স্ট্যাটিক হয়ে গেছে। ফিগার দেখুন, আপনার বেডের সংখ্যা ছিল ১৯৮৫ 
সালে ৬৫ হাজার ৩১৯, সেটা মাত্র আজকে ৬৭ হাজার ৭৫ হয়েছে। হেলথের ব্যাপারটা 
রাজকে স্ট্যাটিক হয়ে আছে। দু বছর ধরে এই সংখ্যা হয়েছে। যেখানে এই রাজোর টোটাল 
পপুলেশন হচ্ছে প্রায় ৬।| কোটি, সেখানে টোটাল হসপিটাল কেড হচ্ছে মাত্র ৬৭ হাজার 
4৫1 প্লানের টাকা নেই, মাইনে দিতে চলে যাচ্ছে। এই নিয়ে নতুন ইনফ্রস্ট্রীাকাচর হবে কি 
করে? আমি আর একটা ফিগার দিচ্ছি, ডাক্তার এবং নার্সের রেশিও কমার কথা, কিন্তু বেড়ে 
যাচ্ছে। 
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মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বোধ হয় অল ইন্ডিয়া স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখেন নি। অন্যান্য স্টেট 
কত এগিয়ে গেছে তা আপনি দেখছেন না। প্রশাস্তবাবু আপনার জানা দরকার প্রাইমারি 
হলথের প্ল্যান আযালোকেশনের ক্ষেত্রে সেভেম্ব প্ল্যানে মহারা্র আালট করেছিল ২৮১ কোটি 
২২ লক্ষ টাকা। সে জায়গায় পশ্চিমবাংলার আালোকেশন হচ্ছে ৯৮ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। 
সদর ২৮১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, আপনার ৯৮ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা লেস দ্যান ওয়ান 
পও। আপনি বলবেন মহারাষ্ট্র বড় রাজ্য। কিন্তু পশ্চিমবাংলার মতো রাজ্য তামিলনাড়ু 
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আালট করেছে ১৫০ কোটি টাকা। আর আমাদের চেয়ে ছোট রাজ্য রাজস্থান করেছে ১২১ 
কোটি টাকা। আর ইউ পি-র ৪৪০ কোটি টাকার সেভেম্থ প্ল্যানে আউট লে ছিল। এ ক্ষেত্র 
পশ্চিমবাংলার পজিশন ছিল ১০ নম্বরে। তারপর এইটথ প্ল্যানে উত্তরপ্রদেশের আ্যাপ্রভড 
প্লান আউট লে হচ্ছে ৫১৭ কোটি টাকার, মহারাষ্ট্রের ৫৫৩ কোটি টাকার, আর পশ্চিমবাংলার 
২৮১ কোটি টাকার! জাস্ট হাফ। রাজস্থানের মতো ছোট রাজ্যের ৩৯০ কোটি টাকার। 
আমাদের প্ল্যান আযালকেশন যদি প্রতিটি রাজ্যের চেয়ে কম হয় তাহলে কি করে আপনারা 
এই রাজ্যের স্বাস্ত্ের উন্নতি করবেন! এরপর দেখা যাক পারফরমেন্স-_আযাডিশনাল ফান্ড ফর 
হেলথ কেয়ার, এই স্কীমে আপনি দেখুন, ন্যাশনাল ম্যালেরিয়া ইর্যাডিকেশন প্রোগ্রাম-এর জন্য, 
এন এল ইপিতে ব্ল্যাইন্ডনেস এবং টি বি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, এই চারটে ক্ষেত্রে আপনাদের 
পজিশন হচ্ছে ৮ থেকে ১৯ নম্বরে। এবং এটা গৌরীবাবু তার ড্রাফট রিপোর্টে স্বীকার 
করেছেন। তবে উনি অল ইন্ডিয়া স্ট্যাটিসটিক্স দেন নি। এই চারটে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সমস্ত 
বড় রাজ্যের চেয়ে আপনার আযালকেশন কম। আপনি জানেন এগুলো মেইনিল সেন্ট্রালী 
ফান্ডের প্রোগ্রাম। কিন্তু এর ও ফল কি হচ্ছে? সাবজেক্ট কমিটি বলেছে-_মেক্যানিক্যালি 
ফিক্সড টােট যেগুলো আছে সেগুলোতেও আপনি রীচ করতে পারেন নি। এটা আপনার সব 
চেয়ে বড় ফেলিয়র। সে ন্যাশনাল টি বি কন্ট্রোল প্রোগ্রামই হোক, ন্যাশনাল ম্যালেরিয়া 
ইর্যাডিকেশন প্রোগ্রামই হোক, ন্যাশনাল লেপ্রসি ইর্যাডিকেশন প্রোগ্রামই হোক, ন্যাশনাল ব্রাই্জনস 
কন্ট্রোল প্রোগ্রামই হোক, আপনি কোনওটারই টাগেট বীচ করতে পারেননি। হ্যা, ফ্যামিলি 
প্লানিং আপনার সাকসেস আছে। তবে আই পি পি ফোরের বেশিরভাগ টাকাই ইন্ডিদ। 
গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আসে, আপনারা রিলেটিভলি সাকসেসফুল-_পশ্চিমবাংলার বাথ নেট 
কম, অনেক কমে গেছে। কিন্তু ওভার অল ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের হিসেব আমি আপনাবে 
দিচ্ছি, এক্সেপটিং স্টেরিলাইজেশন সমস্ত প্রোগ্রাম টার্গেট ফেল করেছে। আমি একটা একট 
করে বলছি ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের কি টার্গেট, কি আযাচিভমেন্ট দেখুন। 


স্টেরিলাইজেশন টাগেট ছিল ৪ লক্ষ, হয়েছে ৩ লক্ষ। লুপে টার্গেট ছিল। ৩.২৫ লক্ষ 
করেছেন ১.৪৯ লক্ষ। ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার রিলেটিভ সাকসেস হয়েছে, মেকানিকাল টা; 
রিচ করতে পারেননি। সি সি ইউ, সেখানে টােট ছিল ৪.৫০ লক্ষ। এটা ফ্যামি” 
ওয়েলফেয়ারের একটি অংশ। সেখানে গৌছেছেন ৩.৪২ লক্ষে। ও পি ইউজার টাগেট ছি 
২৪৪ লক্ষ, পৌঁছেছেন ১.২৫ লক্ষে এক্ষেত্রে ন্যাশনাল পপুলেশন কাউ্িলের টার্গেটে বি 
করতে পারেননি। টি টি ইম্ুনাইজেশন ফর এক্সপেকটেড মাদার, সেখানে টা ছিল ১৯ 
লক্ষ, পৌছেছেন ১৫ লক্ষে। ডি পি আই ইম্যুনাইজেশন, সেখানে টাগেট ছিল ১৮১ লগ" 
করেছেন ১৫৭ লক্ষে। গত বছর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের টার্গেটে রিচ করতে পারেননি। 
পোলিও ভ্যাকসিনেশনে টার্গেট ছিল ১৮.১৩ লক্ষ, পৌছেছেন ১৫.৯৫ লক্ষে। বি সি জি 
ভ্যাকসিনেশনে টার্গেট ছিল ১৮.১৬ হাজার, পৌছেছেন ১৫.৯১ লক্ষে। মিজলস ভ্যাকসিনেশনে 
টার্গেট ছিল ১৮.১৬ লক্ষ, করেছেন, ১২.৭৮ লক্ষে। এদিকে বলছেন যে, প্রিভেন্টিভ মেড 
নেওয়া হচ্ছে! ডি টি ইম্যুনাইজেশনে টার্গেট ছিল ১৪.১৭ লক্ষ, পৌছেছেন ৬.৮৪ লক্ষে টি 
টি ভ্যাকসিনেশনে টাগেট ছিল ১২.৪৩ লক্ষ, গৌছেছেন ৫.৮৩ লক্ষে। আমার কাছে ১৬7 
ডিফারেন্ট চার্ট আছে। তাতে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে কম্পেয়ার করে দেখলে দেখা যাবে 
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ফ্যামিলি ওয়েলফেষার এবং ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপারে কোনও টাগেট আপনারা রিচ করতে 
পারেননি। সেজন্যই বলছি, রাজ্যে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এবং হেলথে মিনিমাম সার্ভিসটুকু 
পর্যস্ত দেওয়া যায়নি। আমি একটি দপ্তরের ব্যাপারে মাইক্রো আযানালিসিম দিচ্ছি। আজকে 
প্রইমারি হেলথ সেন্টারগুলির কি অবস্থা-_ তমলুক হাসপাতাল, সেখানে বেড সংখ্যা ২৫০, 
কিন্ত রোগী রয়েছে মাত্র ১২৫ জন। অবিনাশ দত্ত মেটারনিটি হোম, সেখানে ১২০ টি বেড 
বরেছে, কিন্তু পেশেন্টদের কোনও খাবার দেওয়া হচ্ছে না। গত 8৫ দিন ধরে তারা দুধ এবং 
কটি খেয়ে আছে। মাইক্রো লেভেলে এরকম অনেক উদাহরণ আছে। কলকাতার হাসপাতালগুলির 
উন্নতির স্বার্থে ম্যানেজমেন্ট কমিটি করেছেন এবং তারজন্য পি জি হাসপাতালে সাজেন 
সুপারিনটেনডেন্টের ঘরে দুজনকে বসিয়ে দিয়েছেন, যাদের নাম গোপাল এবং পিন্টু। তারা 
সর্ঘদা এস এস এর ঘরে বসে থাকেন। তারা অর্ডার দিলে তবে সেখানে রোগী ভর্তি হয়, 
মাপনি বললেও সেখানে রোগী ভর্তি করা যায় না। আজকে আপনি এফ আর সি এস, 
এম আর সি পি ডাক্তারদের পাটি কমরেডদের নিয়ে নির্দেশ দেবার জন্য ম্যানেজমেন্ট কমিটির 
নাদে হাসপাতালের মধ্যে পাটি অফিস করেছেন। কিন্তু তাতে হাসপাতালগুলির ইমপ্রভমেন্ট 
হয়নি। সেখানে সি টি স্ক্যান ১০ মাস বন্ধ। ই সি জি, যেটা বাইরে একদিনে করা যায়, 
ভারজনা সেখানে দিনের পর দিন ঘুরতে হয়। সেখানে রোগী গেলেই বলে দেওয়া হচ্ছে 
কোঠারিতে যাও, ডানকানে যাও। এর বিরুদ্ধে কি স্টেপ নিয়েছেন? এভাবে সরকারি চিকিৎসা- 
বাবস্থা চলতে পারে না। তাই এই বাজটে বরাদ্দের বিরোধিতা করছি। 


|১-30-- ১-40 0-].] 


শ্রীমতী ছায়া বেরা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ 
“দুবের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে মাননীয় সদস্য যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং একে 
দমুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কয়েকটি কথা এখানে 
প্লাতে চাই। আপনারা সকলেই জানেন যে ১৯৮৩ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের 
দধামে যে স্বাস্থ্য নীতি তৈরি হয়েছিল সেই স্বাস্থ্য নীতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির উপরে 
প্জ সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে, বিশেষ করে পরিবার কল্যাণের 
ধব্তায় কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির উপরে নির্ভরশীল। স্বভাবতই আমার বক্তব্যে অনিবার্ধ 
উবে দেশের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু কথা এসে যাবে। আপনারা জানেন যে স্বাস্থ্যের 
উপরে আলোচনা শুধুমাত্র কিউরেটিভ বা প্রতিষেধক দিক নিয়ে আলোচনা করলে চলে না। 
করণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে গোটা সামাজিক যে উন্নয়ন তার পরিপ্রেক্ষিতে 
নাদের বিচার করতে হবে। তবে আমি আমার বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা সারিবদ্ধ রাখার 
সষ্টা করব। আপনারা জানেন যে ১৯৮৩ সকালে জেনেভায় যখন ইউ এন এতে পপুলেশন 
শয়ার্ড নিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিয়া গান্ধী গিয়েছিলেন তখন সেখানে তিনি 
তর দিয়েছিলেন। তিনি সেই বন্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন, শুধুমাত্র জনসংখা৷ বৃদ্ধি সংযত , 
এ মানের কাজ নয়। আমাদের কাজ হবে শিশুর স্বাস্থা মানের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা 
“ক সমৃদ্ধ করা। সুতরাং শিশুকে স্বাস্থ্যবান করে গোটা দেশকে সমৃদ্ধ করতে গেলে যা 
কার ছিল, সেটা কি ফরা হরেছিল? এখন কথা হযে পরিবার কল্যাণের কথা যি 
শি যায তাহলে আপনারা জানেন যে পরিবার কল্যাণের কাজ মুলত হচ্ছে জনসংখ্যা 
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নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে কতকগুলি বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দিতে 
হয়। যেমন শিশুর মৃত্যু হার কমানো, স্বাস্থ্যবান শিশুর সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, সংসদ গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে মহিলাদের মতামতকে মর্যাদা দেওয়া, নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত 
করার পরিবেশ তৈরি করা, তাদের কাজ এবং শিক্ষার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। এক 
কথায় স্বাভাবিক উন্নয়নের গতিকে শক্তিশালী করার মধ্যে দিয়ে এই কাজগুলি করা সম্ভব 
হবে। এবারে আসুন বিচার করে দেখি যে ভারতবর্ষে আমরা এই ব্যবস্থাগুলি কি ভাবে 
করতে পেরেছি। এটা আমার কথা নয়, 116 91016 ০01 06 /0110 ০01110101. 1994 
[]াখাখে2ছে যেটা প্রকাশ করেছে, তাদের প্রতিবেদন তারা উল্লেখ করেছে যে ৪৭ বছর পরেও 
'ভারতবর্ষে এখনও প্রায় ১৬ শতাংশে বেশি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল পায়না। আমাদের 
এখানে ভারতবর্ষের মানুষ মাত্র ১৬ শতাংশ আ্যাডিকোয়েট সেনিটেশন বলতে যা বোঝায়, সেই 
আযাডিকোয়েট সেনিটেশন শুধু মাত্র ১৬ শতাংশ মানুষের জন্য প্রযোজ্য এবং ইউনিসেফ-এর 
এই প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের এই বছরের যে ইকোনমিক সার্ভে 
রিপোর্ট বেরিয়েছে, সেই রিপোর্টে হ্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আমরা ইউনিসেফের প্রতিবেদনে 
দেখছি যে সেখানে বলা হয়েছে 101010৬০৫ 11610) 13 0170 01 0100 10931 0০9১0110 
৬/০210015 00 00901076 [0৬০ অথচ যেখানে সকলে একথা বলছেন, সেখানে আপনার 
জানেন যে এখনও ৪৮ শতাংশ মানুষ আমাদের দেশে দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে। যার! 
স্বাস্থ্য নিয়ে চিৎকার করছেন, যারা একথা বলছেন যে আমরা সকলের জনা স্বাস্থ্য চাই, আমি 
সেখানে আশা করব যে এই রকম একটা দেশে কেন্দ্রীয় সরকার সেই গুরুত্ব দিয়ে, সেই 
দৃষ্টিভঙ্গিতে সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। 


কিন্তু আমরা এসে কি দেখতে পাচ্ছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার 
জন্য আমাদের যে জি ডি পি, মাত্র ৩.৩ শতাংশ প্রথম পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায়। প্রথম 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যাও বা করা হয়েছিল, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেটা দাডালে৷ 
১.৯ শতাংশ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিছু বাড়ল। কিন্তু মুদ্রাম্ফীতি যে জায়গার 
রয়েছে তাতে বাড়াটা কোনও বৃদ্ধি বলে গণ্য হবে না। ১৯৯৩ সালের বিশ্ব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে 
বলা হয়েছে উন্নয়নশীল দেশ যেগুলি রয়েছে সেই উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ গঞ্জে 
সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলি ব্যয় করে মাথা পিছু ৪১ ডলার আর 
সেখানে ভারতবর্ষ সামগ্রিকভাবে ব্যয় করে ২১ ডলার। সব রাজ্যের ব্যয় নিয়ে বলছি। 
নয়, ব্যক্তিগত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হবে। এই পরামর্শ ভারা দিচ্ছে! বর্তমান কেন্দ্র 
সরকার, তাদের যে বাজেট বরাদ্দ তাতে তাদের নীতি যে গ্রহণ করেছেন সেটা স্পষ্ট বোধ 
যাচ্ছে। বিশ্ব্যাঙ্কের এই পরামর্শ তারা নির্দেশ বলে মেনে নিয়েছেন সেই ভূমিকা আমর 
দেখতে পাচ্ছি। আমরা সেই জন্য দেখতে পাচ্ছি এই বছরের ভারত সরকারের আধিব 
সমীক্ষার বলা হচ্ছ স্বাস্্য পরিষেবা এটা কিভাবে হবে। গ্রামীণ এলাকায় এটা আরও সংহঃ 
করা হয়েছে, সম্প্রসারণ নয়, কনসোলিডেশনের কথা বলা হায্রেে। সুদীপবাবু বলেছেন সক 
জন্য স্বাস্থ্য ২০০০ সালের মধ্যে। এই শ্লোগান থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পেছিয়ে এসেছে। "_ 
বছর এখানে প্ল্যানিং কমিশনের জে এস বাজাজ সাংবাদিক সম্মেলন করে বলে গিয়েঘ 
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নট হেলথ ফর অল 16911) [0 010 01700 [11116200। কাজেই শুরুতে আসছি, 
মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে এই জন্য শুধু বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে নয় আর্থিক সমীক্ষার 
রিপোর্টে কি বলছে? বলছে কিউরেটিভ, রেফারেল কেসে এই উভয় পরিষেবার ক্ষেত্রে ইউজারদের 
কাছে থেকে চার্জ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এক রকম 
বলছে আর আপনারা রাজ্যের কাছে দাবি করছেন অন্য রকম। আমরা দেখতে পাচ্ছি 
১৯৯৪-৯৫ সালের যে আর্থিক বাজেট সেই বাজেটে ৩৬৫ কোটি টাকা স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং 
পরিবার কল্যাণের জন্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। সমগ্র বাজেটের শতাংশ দিয়ে হিসাব করে 
আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের ৯০ কোটি লোকের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ধরা হয়েছে ১.৪ 
শতাংশ। আজকে শুধু ইউনিসেফের রিপোর্টে নয় ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক এবং এমন কি কেন্দ্রীয় 
সরকার যে সমস্ত কমিটি করেছে সেই কমিটিগুলির রিপোর্টে বলছে সমস্ত জায়গায় সার্বিক 
উন্নয়নের জন্য সামাজিক' উন্নয়নের জনা সব চেয়ে বেশি খরচ করতে হবে শুধু স্বাস্থ্য দপ্তরের 
জন্য নয় প্রধানত ৯টি বিভাগ আছে যেমন কৃষি সেচ, বন্যা, নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা স্বাস্থ্য, আরবান 
ডেভেলপমেন্ট এবং হাউসিং এই সমস্ত ডিপার্টমেন্টে। এতগুলি দপ্তর নিয়ে ১৮ হাজার কোটি 
টাকা খরচ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট তার ১১.৬ শতাংশ 
এই সমস্ত ডিপার্টমেন্টে বরাদ্দ করা হয়েছে। আর খণ শোধ করতে চলে যাচ্ছে, ৪৮ হাজার 
রে টাকা। অর্থাৎ সিংহভাগ চলে যাবে, কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ থেকে বা অন্যান্য জায়গ৷ 
থেকে যে খণ নিয়েছে তা শোধ করতে। 
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তাহলে স্বাস্থ্য কী হবে? কিভাবে আপনারা স্বাস্থ্াকে রক্ষা করতে পারবেন বলতে 
পারেন? এটা আপনাদের বিবেচনা করতে বলছি। এবারে আসুন, স্বাস্থা সম্পকিত বাপারে 
১৫ সদস্যের কমিটি, পি উপেন্্র কমিটি, তারা গত লোকসভার অধিবেশনে প্রতিবেদন পেন 
করেছেন, ভাতে তারা কি বলেছেন? তারা বলেছেন, রুরাল ফামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টারে 
গত বছরে ১৫২ কোটি টাকা ছিল, আজকে তাকে কমিয়ে ১৩১ কোটি টাকা করেছেন। 
আর্ধান ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ২৮ কোটি টাকা ছিল, এবারে সেটাই রেখে দিয়েছেন। মুদ্রাস্ফ্ীতি 
খে জায়গায় গিয়েছে আপনাদেরই নীতির জন্য, সেখানে পরিবার কল্যাণ বলুন, যাই বলুন, 
ঘা সেবা কি করে সম্ভব হবে? এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কি করে করা সম্ভব হবে? গুধু তাই 
য়, পি উপেন্ত্র কমিটি এরজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পরিবার কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় 
মরকার যে টাকা বিভিন্ন রাজ্যের জন্য ধার্য করেন, সেখানে জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে 
টাক ধার্য করেন। ৬০ শতাংশ জনসংখ্যার উপরে মূল্য দেওয়া হয়, আর বিভাগীয় কাজকর্ম 
খরা করেন, সেই ব্যাপারে এক শতাংশ মূল্য দেওয়া হয়। পি উপেন্ত্র কমিটি বলেছেন এটা 
*$বে দেখা দরকার। যে সমস্ত রাজ্যে লোকেরা ভাল কাজ করে তাদের উৎসাহ দেওয়! 
কার প্রি-্যাটাল ডায়াগনস্টিক যে বিল যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য 
লা হয়ছিল তারা ডিসেম্বর মাসে তা বিবেচনা করে পাঠিয়েছেন অথচ আজও আপনারা 

একে আইনে রূপান্তরিত করেন নি। সেজন্য অবিলম্বে আইনে পরিণত করার জন্য তার৷ 
মেন করেছেন। আমি শুধুমাত্র মন্ত্রী হিসাবে নয়, একজন মহিলা হিসাবে দাবি করছি, 
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আমাদের দাবি থাকছে পরিবার কল্যাণ বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে যাতে আইনগুলো পাস 
হয়। এতগুলো কথা আপনাদের কাছে তুললাম এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। আমাদের বিভাগের 
সম্বন্ধে যেটুকু বলতে চাই সেটা হচ্ছে, আমাদের রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধতার কথা আপনারা 
জানেন। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও আমরা ৫৩৮ কোটি টাকা এই বিভাগের জন্য রেখেছি, এটা 
মোট বাজেটের ৫.৭ শতাংশ। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দের থেকে ধার্য 
করেছেন ২৬ টাকা। আর আমরা মাথাপিছু ধার্য করতে পেরেছি ৭৬ টাকা। এই কাজ করার 
পরেও এখানে আপনারা ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো কেন দিয়েছেন তা জানিনা। ছাঁটাই প্রস্তাবগডলো 
আমি অগ্রাহ্য করছি। আপনারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন না। সৌগতবাবু এখানে ভাসা ভাস৷ 
ভাবে বলে গেলেন, আমাদের উদ্দেশ্যটা কি, টাটা কি? আমরা তো এর বিরোধিতা করে 
এসেছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার বলেছি, টার্গেট এখানে দেবেন না। কোন রাজ৷ 
কি কাজ করছে তা দেখুন। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশু মৃত্যুহার কমানো। মৃত্যুর হার যাতে 
কম হয়, জন্মের হার যাতে কমে এবং জনসংখ্যাকে যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এগুলো করাই 
দরকার। এক একটা পরিস্থিতিতে দীড়িয়ে আজকে পরিকল্পনা করা দরকার। আশা করি থে 
কেন্দ্রীয় সরকার এটা মেনে নেবেন। আশা করি যে তারা এটাকে পরিবর্তন করবেন। তাব' 
এটা ভাবছেন। এখানে সৌগতবাবু ছাঁটাই প্রস্তাব রেখেছেন। আরও অনেকে রেখেছেন। কেউ 
বলেছেন, আমরা ভালভাবে কাজ করি না। এটা আমরা তো সমীক্ষা করি না, কেনা 
সরকার করেন। বার্থ রেটে যে পজিশন আছে, আমরা বার্থ রেটে চতুর্থ স্থানে আছি। আৰ 
ডেথ রেটে ভাল পজিশনে আছি। তাহলে খারাপ কোথায়? সৌগতবাবু বলছেন জিরোতে 
আনতে হবে। তিনি হয়ত কিছু জানেন না, নয়তো বলতে হবে, যেহেতু ছাঁটাই প্রস্তাব আনা 
হবে, তাই বালসুলভ বলেছেন, চপলতা দেখিয়েছেন। জিরোভে কোথাও পৌছলো না, পশ্চিমবাংল 
জিরোতে পৌছে যাবে? কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন দুহাজার সালের মধ্যে ১.২তে আগভে। ১ 
হাজার সালের মধ্যে জিরোতে আসতে হবে বলছেন। ২ হাজার ১৬ সালের মধো জিবো 
পৌছাতে হবে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে যদি ২ হাজার সালের মধো জিরোতে ভাসতে হ? 
তাহলে ভারত সরকারকেও জিরোতে আসতে হবে। সুতরাং এইসব হাস্যকর প্রস্তাব করা? 
কোনও যুক্তি আছে? এইসব প্রস্তাব কখনই সমর্থন করা যাবে না। ডাঃ তরুণ অধিকারী থে 
প্রস্তাব দিয়েছেন আমরা তার বিবেচনা করব। উনি দেশের কল্যাণ চেয়েছেন এবং বলেছে, 
বাজেট বরাদ্দ বেশিরভাগ টাকা যাতে গ্রামেগঞ্জে গরিব মানুষদের চিকিৎসা খাতে খরচ কর 
হয় এবং তারজন্য তারা সব রকমের চেষ্টা করবেন। এটা শুনেও ভাল লাগল, যাহাহাব 
এইকথা বলে আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করার ৬” 
আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


সী প্রশান্তকুমার শুর £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের সহকারি শ্রীমতী ছাযা (৫ 
ভারতবর্ষের সার্বিক পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি মনে করি বিরোধীদল 
বন্ধুরা এতে বিতর্ক থাকা সত্তেও এটা ভাবতে চেষ্টা করবেন। আমাদের বিরোধীদলের প্র 
বক্তা সৌগত রায় নেই, ডাক্তার তরুণ অধিকারী বক্তব্য রেখেছেন তিনি বললেন যে আমা 
এখানে মেডিক্যাল এডুকেশন সিস্টেমটাই খারাপ। এখানে স্বাস্থ, শিক্ষা যে ব্যবস্থা আন 
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করেছি সেই ব্যবস্থার ফলে ভাল ভাল চিকিৎসকরা হাসপাতাল ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে এবং 
এতে খুব ক্ষতি হচ্ছে। তারফলে আজকে নার্সিং হোমগুলো গজিয়ে উঠছে। এরফলে মানুষ 
ভর্তি হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছে না। আমাদের নাকি শয্যা সংখ্যা বাড়েনি। 
আমারও বেশি বাড়ানো দরকার। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে, এই শয্যা সংখ্যা শতকরা ৯০ 
গৃতাংশের বেশি অবৈতনিক। আমাদের দেশের বর্তমান যে অবস্থা তাতে প্রায় ৫০ শতাংশ 
মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে এবং সেখানে যে চিকিৎসা পায় তাতে সরকারি 
টিকিৎসার থেকেই পেয়ে থাকেন এবং তাদের জন্যই এই বেডের ব্যবস্থা। আর আপনারা 
বললেন যে এখানে কোনও চিকিৎসার পরিবেশ নেই, জনসেবার কোনও ব্যবস্থা নেই যারফলে 
বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে লোকে চিকিৎসা পায় তাতে শতকরা কতজন এই চিকিৎসা 
পায় বলতে পারেন? কতজন লোক এই চিকিৎসার সুযোগ পায় সেটা একটু বিবেচনা করে 
দখবেন। এবং যারা প্রথমে সেখানে ভর্তি হয় আবার সেখান থেকে ফিরে এসে সরকারি 
হাসপাতালের চিকিৎসা নেয়। বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে গেলে প্রথমেই ৩ হাজার, 
৫ হাজার ১০ হাজার মতো টাকা জমা দিতে হবে। এই ডিপোজিট না দিলে ভর্তি হতে 
পারবে না। সেখানে সরকারি হাসপাতালে এই জমা টাকা দেওয়া তো দূরের কথা বিনে 
পয়সায় ভর্তি হয়। আপনারা যদি তথ্য চান তাহলে আমি দিতে পারি এই ধরনের বেসরকারি 
ঘসপাতাল থেকে কত রোগী আমাদের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে বা হয়েছে। যখন 
ঘথা সর্বস্ব খুইয়ে ফেলছে তখন আর কোনও গতি থাকে না, ওদিকে চিকিৎসারও দরকার 
এবং টাকা জোগাড় করার কোনও সুযোগ থাকে না, তখন আমাদের এই সরকারি হাসপাতালে 
এসে চিকিৎসা নেয় এবং তারা সুস্থ হয়ে এখানে চিকিৎসা পেয়ে বাড়ি ফিরে যায়। 
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এই তথ্য আমি দিতে পারি যদি আপনারা চান, এই তথ্য আমার কাছে আছে। আমি 
মনে করি বিধায়ক সৌগত রায় তিনি নিশ্চয় জানেন, তিনি যে হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত 
মাছেন এই হাসপাতালে বেশি সংখ্যক এই ধরনের রোগীরা চিকিৎসা পেয়ে বাড়িতে যান। 
আমরা এই কথা বলতে পারি এই যে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা এটা কিন্তু আপনাদের রাজনৈতিক 
ওক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘিনি শুধু ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক নন, আত্তর্জাতিক 
“কিত্রে তার সুনাম আছে, তিনি এটা ওরু করেছিলেন। তিনি আপনাদের থেকে কম বুদ্ধিমত্তা 
লোক নন। বরঞ্চ আপনাদেরকে তিনি অনেক উপদেশে দিতে পারেন, শিক্ষা দিতে পারেন। 
বিধান্্র রায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেটা আমি অনুসরণ করছি, শুধু 
আমি নই, আমার আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী যিনি ছিলেন ননী ভট্টাচার্য মহাশয় তিনিও সেটার 
চি্টা করেছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টের ইনজাংশনের ফলে তিনি সেটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য 
ইেছিলেন। আমি শুধু এটা মনে করি প্রশাসনকি নির্দেশ দিলে হবে না, আইন করে লড়াই 
করে এই ধরনের তথাকথিত চিকিৎসককে শিক্ষা দিতে হবে। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিসন 
বঞ্চ এবং সুপ্রীম কোর্টে েখানে দিনে ৩০-৪০ হাজার টাকা ব্যয় করে সুকুমার মুখার্জির 
বে বড় বড় ডাক্তাররা কেস করেছিলেন, সেখানে আমরা জয়ী হয়েছি। শুধু তাই নয়, সেই 
মার বলেছে ভারতবর্ষের কোনও বিচারালয়ে যদি এই রকম কেস পেন্ডিং থাকে সেইগুলিও 
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বাতিল হয়ে গেল। সুকুমার মুখার্জির মতো ৪ জন ডাক্তার আজকে তাদেরকেও রাখ 
চেয়েছিলাম, অপশন দেননি বটে তাদেরকে পোস্টিং করেছিলাম, কিন্তু তারা থাকেননি। এক 
বুঝতে পারে কি? আমরা তো এই ব্যবস্থা করেছিলাম একদিকে যেমন তারা ২ বছরের বে 
শিক্ষকতা করতে পারেন এবং আমরা কিছু আযালাউসও দিয়েছিলাম, কিছু সুযোগ সবিধা 
কথা বলেছিলাম, কিন্তু কেন তারা গ্রহণ করলেন না! বড় বড় চিকিৎসা যারা শিক্ষক, তা; 
আমাদের নতুন প্রজন্মের যারা চিকিৎসক হবেন তাদেরকে ভালভাবে পড়াবেন এই মানসিক 
কেন তাদের থাকবে না। কেন এখিক্স থাকবে না। এখানে শিক্ষকতা করার পর তারা নার্স 
হোমে সারাদিন কাটাবে। আপনারা এটা চান, কিন্তু আমরা তা চাই না। আমরা নতুন নত 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক, গবেষক তাদের আমরা উৎসাহ দিচ্ছি। ১৮৪৫ সালে প্রথম মেডিকাঃ 
কলেজ হয়েছিল। আমরা তখন পরাধীন ছিলাম। পরাধীন থাকাকালীন কলকাতা শহবে, 
চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু যখন আপনারা দিল্লির গদিতে বসালেন তখন থে 
এই চিকিৎসা ব্যবস্থা অবনতি হতে শুরু করল। আপনারা তার দিকে কোনও নজরই দিলে; 
না। আজকে আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের সাহায্য ছাড়া আমাদের দিন চলে না, সংসার চট 
না। বেসরকারি শয্যা সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যে যা আছে, আমাদের এখানে তার থেকে ক. 
আছে। এস এস কে এম নিউরোলজির ক্ষেত্রে একটা ফ্লোর আলাদা করে করা হরেছে। € 
টি-র দুটো ফ্রোর করা হয়েছে। সেখানে আজকে কিডনি ট্রাসপ্ল্যানটেশন শুরু হয়েছে এবং সে 
পারসেন্ট অপারেশন আজকে সাকসেসফুল হচ্ছে। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি আশাদে 
এখানকার গ্যাক্ট্রো-এন্ট্াটাইটিস ডিপার্টমেন্ট ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার মধো বেস্ট। হাটের রোগগেপ আপঃ 
ভালো চিকিৎসার জন্য গান্ধী হাসপাতালে আমরা আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাচ্ছি। মেডিকাঃ 
কলেজের কার্ডিও থোরাসিক ডিপার্টমেন্ট খুব ভালো। বাইপাস সার্জারি, ওপেন হাট সাজীত্ি 
ভালভ বসানো পেস মেকার বসানোর এস এস কে এমের রেজাল্ট খুব ভালো। আগন* 
বলেন লোকে নাকি ভেলোর যাচ্ছে, যশলোক হাসপাতালে যাচ্ছে, আপোলো হাসপতিগ 
যাচ্ছে, বিড়লা হার্ট ক্লিনিকে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের কাছে খবর অন্য রকম। আমাদের কায 
লোকে আসছে, তারা বলছে আমাকে একটা চিঠি করে দিন, অন্য জায়গায় দু লক্ষ টাৎ 
খরচ করে চিকিৎসা করাবার ক্ষমতা আমাদের নেই, আমরা অত টাকা দিতে পারব খা। ৩ 
হাসপাতালেই ভালো চিকিৎসা পাচ্ছে। অন্যান্য জায়গার থেকে এখানে তারা ফিতে চিকিও 
ব্যবস্থা পাচ্ছে সুতরাং আমাদের ভাবতে হবে আপনারা এত সব কথা বলছেন কাদের ড. 
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আমাদের দেশটা কাদের জন্য? আমরা কি এ ১০ পারসেন্ট যারা রিচ পিপল ভা 
কথাই ভাবব তাদের জনাই বড় বড় বক্তব্য রাখব, না গ্রামে যে ৭০/৭৫ ভাগ মাণুধ ৭. 
করেন এবং যারা দরিদ্র মানুষ তাদের কথা ভাবব? আমরা নিশ্চয় গরিব মানুষ যারা তা 
কথাই ভাবব এবং তাদের জনা চিকিৎসা ব্যবস্থা আগে করব। সেইজনাই আপনারা (রেখ? 
গ্রামের মানুষ যারা তাদের জন্য ১২৫০টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভামাদের রয়েছে, মহকুমা হাসপার” 
রয়েছে রুর্যাল হাসপাতাল রয়েছে, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল রয়েছে, ডিসি হাসপ £. 
রয়েছে। অর্থাৎ ডিস্টিক্ট হাসপাতাল পর্যন্ত বলতে পারেন সেটা গ্রাম্য পরিবেশে রয়েছে। £" 
দরিদ্র কৃষক ক্ষেতমজুর এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষ যারা দু বেলা ঠিকমতোন খেতে প. 
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সেই মানুষদের জন্য আমাদের আগে ব্যবস্থা রয়েছে। উধুধ নিয়ে আপনারা যারা বলেছেন 
[দের কথা আমি শুনেছি আমি যাব সেখানে। এ আর ভি, এ ভি এস ইত্যাদির কথা 
'লছেন। আমি বলছি, ওুধুধের ব্যবস্থা বর্তমানে যেটা করেছি সেটা আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। 
য় প্রাথমিক হাসপাতাল যত জায়গায় আছে তারা বলছে এখন আমরা সমস্ত ওযুধ পাচ্ছি। 
বপ্রসাদ সরকার মহাশয় বললেন, গজ ব্যান্ডেজ পাওয়া যায় না। আমি ওকে বলছি, একটা 
টান্ত দেবেন, জায়গার নাম দেবেন আমি যাব আপনার সঙ্গে। আজকে আর সেদিন নেই। 


(গোলমাল) 


আমি যাব আপনার সাথে। আমি বলছি, ডিসেন্ট্রালাইজেশন হবার পর আপনারা জানবেন 
₹ আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ওষুধ সরবরাহের ক্ষেত্রে আমরা ৪টি কোয়ার্টারে টাকা দিই। 
প্রা ঘে কমিটি করেছি তাতে সভাধিপতি মহাশয়কে চেয়ারম্যান করে, ডি এমের 
ন্প্রুজেনটেটিভকে সদস্য করে, সি এম ও এইচ ওয়ান যিনি ওযুধপত্র ইত্যাদি ব্যাপারগুলি 
দন স্টোর দেখেন তাকে দায়িত্ব দিয়েছি। তাছাড়া আযডমিনিস্ট্রেটর অথবা একজন কন্ট্রোলার 
“ন আকাউন্টস জানেন তাকে সদস্য রেখে পারচেসটা করছি। চিফ মেডিক্যাল অফিসার ইজ 
; সারে ফাস্ট আান্ড আসেস দি টোটাল রিকোয়ারমেন্টস অব দি ডিস্টিক্ট। সেইভাবে আমাদের 
এধটা সরবরাহ করা হয়। এখন এই অবক্ষয় কেন? মিঃ সরকার মাননীয় সদস্য, তিনি 
চাদের সমাজের কথা জানেন, অধিক বলে লাভ নেই। ইউ মাস্ট নো হায়াট ইজ হোয়াট 
»* দি সোসাইটি । ইট ইজ এ ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটি । ইট ইজ নট এ সোসালিস্টিক 
"দহইটি। এই কাপিটালিস্টিক সোসাইটিতে কি হয় আপনি সবই জানেন সুতরাং সেইভাবে 
“দের সব কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে | এই অবস্থাতে আমরা চিন্তা করছি যাতে গ্রামের 
“বদের উপকার করতে পারি। আজকে আমি বলতে পারি, আমর। লেপ্রসি পেশেন্টদের 
" তিন টাকা করে বাড়িয়েছি তাদের খাদ্যের জন্য। এক সময় গৌরীপুর থেকে ডাক পেয়ে 
'ঘন গ্রিয়েছিলাম। তারা বললেন, আমাদের প্রোটিন একটু বেশি দরকার। তাদেরও একই 
গর ডায়েট ছিল। সেখানে তিন টাকা করে আমরা বাড়িয়েছি। হিল স্টেশনের জন্য যেমন 
১কা করে এখনই বাড়ানো হল তেমনি টি বি রোগীদের জন্য স্পেশ্যাল দু টাকা করে 
"৭ বুডিয়েছি। সাধারণ ক্ষেত্রে রোগীদের ৭ টাকার জায়গায় ৯ টাকা করেছি। আনেকে দাবি 
£ বলেছিলেন যে আপনরাও কিছু টাকা চার্জ করছেন না কেন অনান্য স্টেটও তো কিছু 
_ জ করে। এটা আমার অবশ্য ঠিক জানা নেই। আমরা বলেছিলাম, ন৷ গরিব মানুষকে 
পর টাকাটা দিতে হবে তা হয় না। আমরা সেখানে নিই নি। তারপর স্পেশ্যাল 
“ডেন্টদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। সমস্ত কাট মোশনের বিরোধিতা করে 
২ এ সম্বন্ধে দেখলাম কিছু ক্ষোভ বিরোধীদের রয়েছে। স্পেশ্যাল আযাটেনডেন্টদের সম্পর্কে 
'£ গিয়ে মাননীয় সৌগতবাবুকে খাটো করতে চাই না। কিন্তু পরিষ্কার বলছি দেয়ার ইজ 


, +$ আমি এই দপ্তরের ভার নিয়ে অর্ডার দিয়েছি দেয়ার ওড নট বি এনি আপয়েন্টমেন্ট 
(০ 53 
' শপশ্যাল ভ্যাটেনডেন্ট। এর দুর্নীতিগ্রস্ত। আমি ফ্রী বেড দিচ্ছি, অসহায় লোক, কিন্ত 
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তার থেকে একজন স্পেশ্যাল আযাটেনন্ডেট পাঁচ জনের থেকে টাকা নিয়ে এই ধরনের দু্ী 
করছে। আপনি কত উদাহরণ চান? আমি সেই জন্য বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা স্পেশ্য 
আযাটেনডেন্ট রাখব না। আমাদের অভাব অনটন আছে, মেয়েদের কাজের দরকার আছে, কি 
দেয়ার ইজ এ লিমিটেশন। এর বেশি করতে পারি না। আমরা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধা 
সঠিক পদ্ধতিতে নিয়োগ করতে পারি কি না, সেই ব্যাপারে কতকগুলো পথ নিয়ো 
সেইগুলো চেষ্টা করছি। একটা কথা বারবার বললেন, আন্ত্িকের কথা, কলেরার কৎ 
আপনারা একটু আযাডভাইস করুন তো, আমি আপনাদের আ্যাডভাইস নেব। ওয়ার্ড হেল 
অর্গানাইজেশন বলছেন যে ভ্যাকসিন ইজ ইনএফেকটিভ, তাহলে আমরা ভ্যাকসিনের ক 
ভাবব না চিকিৎসার কথা ভাবব? এই ভাবে নতুন করে কিছু ভাবা যায় না। কনভেনশনা, 
মেথডে আমরা যেভাবে কাজ করতে চাই, তাকে উৎসাহিত করুন। এতদিনেও সার ভারত; 
সেন্ট পারসেন্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের ব্যবস্থা হল না কেন? আমি আরবান ডেভেলপমেন্ট দণ্তাব 
চার্জে ১০ বছর ছিলাম। ভারত সরকারের নিরিখ ছিল একটা ভিলেজে একটা টিউবগার 
হলে ইট ইজ টু বি টেকেন দ্যাট দি ভিলেজ ইজ সাফিসিয়েন্টলি আ্যান্ড ফুললি সাপোর্টে 
বাই দি সেফ ওয়াটার সাপ্লাই, তার মানে কি কেউ আযাকসেপ্ট করতে পারেন? আপন 
একটা টিউবওয়েলে চলবে কি আমি যে কথাটা বলছি, এই যে আন্তিক হচ্ছে, এই ধবনে, 
এক ভিলেজে একটা টিউবওয়েল হলে, তাহলে আন্িক বন্ধ করতে পারবেন? সে তে 
ব্যবহার করবে যেখান থেকে জল পাবে। সুতরাং কথাটা ভারতবর্ষের চেহারাটা দেখে বলুন 
লেট দি ওয়ার্ড হেলথ অর্গাহনাইজেশন আ্যাডভাইসার্স ডিসাইড। হোয়াট গুড ডিসকাশড। 


চা 


শ্রী সৌগত রায় ঃ কলেরার ভ্যাকসিন মা দিতে বলছে ডবলিউ এইচ ও 


্্ী প্রশাত্তকুমার শুর £ ইয়েস। আর একটা কথা, আমি একটা পেপারে গড়ে? 
ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে তারা বলছে ইউ ডিক্লেয়ার ইন্ডিয়া আজ আন এপিডেমিক ইন কলের 
আপনারা পড়ে দেখবেন। আমি কিন্তু এর বিশ্বাসযোগ্যতা জানি না, কিন্তু আমাদের ডিল্টে? 
জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া, তিনি বলছেন না, উই আব *" 
গোয়িং টু ডিক্রেয়ার সো। সুতরাং কথাটা হল, আমাদের আজকে সমন্ত জিনিসটা দেখতে হা 
আমরা কি ভাবে, যা আমাদের আর্থিক অবস্থা আছে এর মধ্যে করতে হবে। এটা ঠিক, নে 
আপনারা বলছেন, আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করছি, না, স্বাস্থ্য দপ্তরের সপ 
আলোচনা করছি? আমি বলতে চাই পি ডবলিউ ডি, পি এইচ ই, সোশ্যাল অগ্গানাহডে 
পাবলিক হেলথ, এইগুলো সবকে নিয়ে একটা কো-অর্ডিনেটেড ওয়েতে কাজ করতে হ 
এইভাবে যদি না হয় তাহলে আপনারা যেমন উত্তরাধিকারী, আমরাও তেমনি উত্তবাধ্ব 
মতো কাজ করে যাব। কিন্তু আজকে আমাদের দেখতে হবে সাধারণ মানুষ এর যদি € 
রক্ষা করতে চাই, তাহলে আমাদের যে পরিমাণ অর্থ আছে, সেটাকে কি ভাবে পরিক্ট, 
মাফিক কাজে লাগাতে পারি, সেটা দেখতে হবে। সেটা কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি। স' 
বার বার আমরা বলছি, উই ওয়ান্ট কন্সোলিডেশন এবং এটা বোধ হয় সাবজেনঠ কি 
বলছে__যা আছে তা অন্তত সঠিকভাবে ব্যবহৃত হোক, সেই জায়গাগ্লোতে ভাল 
হোক, সব জায়গার চিকিৎসক থাকুক। কিন্তু আমাকে খুবই দুখের সঙ্গে বলাতে € 
আমরা এখন পর্যন্ত ১৯৮ জন ডাক্তার দিয়েছি। শুধু তাই নয়, ৭৮ সাল থেকে £: 
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১০০০ জনকে, তারপর ৬৬৮ জনকে, তারপরেও ৩৩২ জনকে নিয়োগপত্র দিয়েছি এবং 
আরও ৫০০ জনের নাম লিস্ট করে রেখেছি। কিন্তু পারসেন্টেজ অব জয়েনিং কত? ৭৮ 
সালে ৫২% ৮১ সালে ৫০%, ৮৪ সালে ৩৫%, ৮৭ সালে ৪৮%, এবং ৮৯ সালে 
৫৭%। আর এ বছরের পারসেন্টেজটা একটু বেশি। প্রকৃত অবস্থাটা রিপোর্ট ব্যাক হলে 
বুঝতে পারব। এখন ৬২% এখানে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের কথা বলা হল। আমাদের 
সাড়ে বারো শো হেলথ সেন্টার আছে। তারপর রুর্যাল হাসপাতাল, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, 
সাব-ডিভিসনাল হাসপাতাল এবং ডিস্টিক্ট হাসপাতাল আছে। সব জায়গায়ই ডাক্তার দেওয়ার 
দরকার আছে। একজন সদস্য বললেন যে, ডাক্তাররা ডিস্ট্রিট হসপিটাল, সাব-ডিভিসনাল 
হাসপাতালে বেশি যেতে চায়। ইট ইজ ক্যারেক্ট। আমরা এক একজন ছাত্রকে ডাক্তার করতে 
৫ লক্ষ, ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করছি। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী এক একজন পি জি টি 
(ক তিন বছর ধরে ৯৫০ টাকার জায়গায় ১৮৫০ টাকা করে দিচ্ছি। তাদের রেসিডেনসিয়াল 
করেছি যাতে ক্লিনিক্যাল সাইড দেখতে পারে-_ দে ক্যান আযাটেন্ড পেশেন্টস। চিকিৎসা 
ধাবস্থার স্বার্থে যেখানে ডাক্তার প্রয়োজন সেখানেই ডাক্তার বাড়াবার চেষ্টা করছি। ডাক্তারীর 
ছাত্ররা ১৮ টাকা, ২০ টাকা, ২১ টাকা মাইনে দেয়, আর আমাদের ছাত্র প্রতি খরচ হচ্ছে 
৫ লক্ষ, ৬ লক্ষ টাকা। অথচ এ যে ১৮/২০ টাকা মাইনে দেয়, তারজন্য তারা গ্রামে 
যাবেনা! আমার কথা হচ্ছে ডাক্তাররা কেন গ্রামে যায় না তা আমাদের একটু চিস্তা করে 
দেখতে হবে। চাকরির জন্য দরখাস্ত করছে, ইন্টারভিউ দিচ্ছে, সিলেকশন হচ্ছে, ভাইভা ভেসি 
হচ্ছে-_তারপর আ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেবার পর বলছে, “আমি যাব না।” এই হচ্ছে অবস্থা! 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ প্রশান্তবাবু, ১ মিনিট। আমার মনে হচ্ছে এই আলোচনা নির্দিষ্ট 
সময়ে শেধ হবে না। সুতরাং সভার অনুমতি নিয়ে আমি আলেচনার সময় আরও ১৫ মিনিট 
বাড়িয়ে দিচ্ছি। আশা করছি এতে কারও আপত্তি নেই। 


(১৫ মিনিট সময় বৃদ্ধি করা হয়।) 


রী প্রশাত্তকুমার শুর £ আপনারাও বিষয়টা একটু ভেবে দেখুন। আমি যোগেশবাবুর 
বক্তব্য শুনেছি। আমি ত্যাপ্রিসিয়েট করছি। ডাক্তাররা যে পরিবেশে মানুষ হয় সেই পরিবেশ 
থেকে গ্রামের পরিবেশে গিয়ে বসবাস করার মানসিকতা তাদের বেশির ভাগেরই থাকবে না। 
যে সব ফ্যামিলি থেকে তারা আসে এবং ঘে সব ফ্যামিলিতে তারা বিয়ে করে, সেসব 
কামিলির ছেলে বা মেয়েরা শুরু থেকে যেভাবে মানুষ হয় এবং যেভাবে শিক্ষালাভ করে 
হাতে তারা গ্রাম্য পরিবেশে বসবাস করতে চায় না। যার ফলেই তারা গ্রামে যেতে চায় না। 
কিন্তু হোয়াট উই ওয়ান্ট? আমরা রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কি চাই? আমরা চাই গ্রামের 
গরিব মানুষরা, যারা ঠিকমতো খাদ্য পাচ্ছেনা, পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছেনা তারা একটু পুষ্টিকর 
ধদ্য পাক, একটু পানীয় জল পাক এবং একটু প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ পাক। সেদিন 
একটা পত্রিকায় পড়লাম-_চিনের কৃষিযোগ্য জমির এবং আমাদের কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ 
ইয় সমান। অথচ তাদের প্রোডাকশন ৪০ কোটি টন, আর আমাদের প্রোডাকশন ১৯ কোটি 
শ। দিস ইজ ডিফারেন্ট। আমি তাদের বলেছি__আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। 
গম কল্যাণীতে গিয়েছিলাম। দিস ইজ ফার্ট টাইম আই হ্যাভ সিন, সেখানকার জে এন 
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এম হাসপাতালের ভ্যান্টিং সুপারিনটেনডেন্ট একটি সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করেছেন। সিস্টেমটা 
হল, কোনও ডাক্তার লেট করে এলে হি উইল হ্যাভ টু প্রডিউস লেট শ্লিপ। লেট শ্লিপ 
দেবার পরই তিনি জয়েন করতে পারবেন। এই সাত বছরে এই সিস্টেমটা আমি প্রথম 
দেখছি এবং এটাই হওয়া উচিত, কারণ হাসপাতালে ডাক্তার হচ্ছে লিডার অফ দি টিম। 
এমারজেন্সি ওটিতে সার্জেনের প্রবেশের জন্য ও টি শুড বি কেপ্ট রেডি বাই এইট থার্টি। 
ইফ দি সার্জন ইজ ডিটারমাইন্ড টু গো ওটি বাই এটি থার্টি, আই আযাম শিওর, উইদিন এ 
উইক ইচ আ্যান্ড এভ্রি এমপ্লয়ী উইল বি রিয়ালি ডিসিপ্রিন্ড। এই জিনিস ইন্ট্রোডিউস করতে 
হলে মোস্ট ম্যান শুভ বি সিনিয়িরার সুতরাং আমি জে এন এম হাসপাতালের কথা যা 
বলছিলাম সেটা খুবই আনন্দের কথা। সেখানে কো-অ়িনেশন, ফেডারেশন, নার্সিং স্টাক, 
ডাক্তার সবাই বলেছেন যে, তারা সবাই খুশি এই সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করবার জন্য। তারা 
সবাই বলেছেন, আমরা এই সিস্টেমকে গ্রহণ করেছি। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার 
মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে আমাদের কোনও দোষ 
ক্রুটি নেই বলছি না কিন্তু প্রাইভেট হসপিটালের উপর নির্ভর করবেন না। আপনারা যা 
সার্ভিস করেন তাদের জন্য এটা নয়। 


যা হোক, আলোচনা ভাল হয়েছে বলে আমি আনন্দিত। আশা কপি আপনাবা সবঃ 
আমাকে সমর্থন করবেন। আর একটি কথা, পাঁচটা মেডিক্যাল কলেভে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিৎ 
বলে একটি পত্রিকা লিখেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, গভর্নমেন্ট হসপিটালে স্টাফেরা আসে 
যা মাইনে পায়। কিন্তু বাঙ্গুর হসপিটাল সম্পর্কে কেউ ঘদি এটা বলেন আমি তাকে চ্যালে 
করছি। ইট ইজ দি বেস্ট হসপিটাল। আজকে মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার 
রোগী আযডমিশন নিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ডিসচারজড হয়েছেন ১ লক্ষ ৫০ হাজার 
মেডিক্যাল কলেজে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার, ও পি ডি তে ৩৫ লক্ষ ৪৯ হাজার। কথা হচ্ছে 
এটাই শুধু নয়। আমাদের থাউজ্যান্ড আন্ড ল্যাকস অব পিপল আর বিইং সার্ভড বাই দিড 
হসপিটালস। মেডিক্যাল সায়েদের কথা বলছি, লিডার অব দি অপোজিশন সমস্ত পেগা 
নিয়ে গেছেন, ১৫০ কোটি টাকার স্কীম করা হয়েছে এবং ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কনসালচেচবে 
দিয়ে আমরা করিয়েছি। আপনাদের মিনিস্টার এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান অব দি প্লানিং কমিশন, 
তিনি আমাদের আযাসিওর করেছেন টাকা দেবেন বলে। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে আমাদেশ 
গভর্নরের কথা হয়েছে, প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে আমাদের চিফ মিনিস্টারের কথা হরেছে। 
প্রাইম মিনিস্টার এই বিষয়ে সন্মতি দিয়েছেন। লিডার অব দি অপোজিশন যদি এক 
ইনিসিয়েটিভ নেন তাহলে উই ক্যান গো টুগেদার ফর দিস পাটিকুলার পারপাস। আন? 
১১৬ একর জমি কল্যাণীতে পেয়েছি, ১৫০ কোটি টাকার স্ীন হয়েছে। ধীরে ধারে যদি ফেও 
অনুযায়ী আমরা কমপ্লিট করতে পারি তাহলে এটা ভাল হবে। উই ওয়ান্ট ইওর (কো? 
অপারেশন। | 
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শ্রী আব্দুল মান্নান $ স্যার, আপনি কি অপোজিশনকে বয়কট করেছেন? আজকে 
আমাদের একটি কোয়েশ্চেনও নেই। 


মিঃ স্পিকার £ যেদিন রুলিং পার্টির কোনও কোয়েশ্েন থাকে না, অপোজিশনের সব 
কায়েশ্চেন থাকে, সেদিন তো এই প্রম্ন তোলেন না? সুতরাং এই কথা ঠিক নয়। বসুন। 


১৫৪17 (00005010105 
(60 ৮1101) 0191 9185%/015 ৬61০ 101)) 


কৃষি জমির খাজনা 


*২৩। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *১৯২) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, সম্প্রতি এক বিভাগীয় নির্দেশে এই রাজ্যে সেচ এলাকায় 
১২ বিঘা এবং অসেচ এলাকায় ১৮ বিঘার কম কৃষি জমির খাজনা রেহাই 
দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত পুনঃ বিবেচনা করা হচ্ছে ; এবং 


(খ) সত্যি হলে, পুনরায় সরকারি নির্দেশ জারি করার কারণ কি? 
শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ 

(ক) না। কোনও পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে না। 

(খ) প্রন্ন ওঠে না। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে 
১২ বিঘা এবং ১৮ বিঘা জমিতে সেচ এবং অসেচ এলাকায় খাজনা মুকুব করা হয়েছিল, 
হা বহাল আছে, কোনও পরিবর্তন হয়নি। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, আপনি জানেন কি 
সরকারি যে সার্কুলার, তার নম্বর হচ্ছে ডি. এস. কালেকশন। ৩২০৭৫২৫৬) এল অ্যান্ড 
এস. আর. এস., ডেটেড ১২1৭।৯৩, এই তারিখের যে সার্কুলার, তাতে জোর করে যাদের 
*২ বিঘা এবং ১৮ বিঘার কম পরিমাণ কৃষি জমি আছে, তাদের খাজনা দেওয়া থেকে 
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রেহাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের রেহাই দেওয়ার বিষয়টি স্বয়ং সিদ্ধ কিভাবে বিবেচনা 
করা সম্ভব নয়। এরফলে ১২/৭/৯৩ তারিখে যে সার্কুলারটি দেওয়া তারপর থেকে ১২ 
বিঘা ১৮ বিঘার কম যাদের জমি তাদের সুদ, তস্য সুদ নিয়ে বকেয়া খাজনা আদায় করা 
হয়েছে। আমি আপনাকে একেবারে স্পেসিফিক ইন্সট্যান্স, ডকুমেন্ট দিতে পারি। পশ্চিমবাংলার 
বিভিন্ন জেলায় এই রকম ঘটনার উদাহরণ আছে। 


রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ মাননীয় সদস্য প্রবোধ পুরকাইত এবং কমল গুহ এই বিষয়ে 
জানতে চেয়েছিলেন। আমি আজকেই এই বিষয়ে বিবৃতি দেব, সব পরিষ্কার করতে। সরকারের 
কোনও সার্কুলার নেই। আপনি এঁ যে সার্কুলারের কথা বললেন, ওটি আমাকে দেবেন, আমি 
দেখব। সরকারের যে কোনও সার্কুলার নেই সেটা আমি আজকে পরিষ্কার করব। আজকে 
স্পিকারের নির্দেশে, এই পর্ব হয়ে যাওয়ার পর আমি বিবৃতি দেব, তখন যে প্রশ্ন করবেন, 
আমি সব উত্তর দেব। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ তাহলে এই যে সার্কুলার, এটা কি প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয়েছে? 

শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ৫ সেটা আমি দেখে নেব। এখানে আছে কি কি আমরা সার্কুলার 
করেছি। তবে আপনি যখন বলছেন সেটা সার্কুলার করেছি। যাইহোক ওটা দেবেন, তারপর 
সব দেখে ব্যবস্থা নেব। কিন্তু আগে সমস্ত অবস্থাটা শুনুন। 


আপনি এটা জেনে রেখে দিন যে সার্কুলার দেওয়ার অধিকার শুধু বোর্ড অফ 
রেভিনিউয়ের, এটা ডি. এম. বা ডি. এল. আর ও দিতে পারে না। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, তাহলে ডি. এম. বা এ 
ডি. এম যে সাকুলারগুলো দিচ্ছেন সেগুলো বিধিবদ্ধ হচ্ছে না? 


রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ আপনি একটু ধৈর্য ধরে থাকুন একথা আমি আবার রিপিট 
করছি, এর উপরে আমি স্পিকারের নির্দেশে কোয়েশ্চেন আওয়ারের পরে কলিং আযাটেনশনে 
জবাবে উত্তর দেব। সেখানে আমি পরিষ্কারভাবে ১৯৯২ সালে বোর্ড অফ রেভিনিউয়ের বি 
সার্কুলার ছিল এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে কি সাকুলার হয়েছে, কত তারিখে হয়েছে, তার জে 
ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলব। ১৯৯৩ সালে কোনও সার্কুলার হয়নি। আপনি আপনা 
নাম্বার দিয়ে দেবেন এবং খাজনা রায়তিদের যেসব কাগজপত্র আপনার কাছে আছে সেগুলে 
দিয়ে দেবেন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার $ আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে, যারা নির্দিষ্ট জমিব 
মালিক এবং ১৮ বিঘার নিচে যাদের জমি, তাদের খাজনা, জমি রেকর্ড করার ক্ষেত্রে এব 
রায়তিদের হাল দাখিলা খাজনা শোধ করার ক্ষেত্রে বঙ্গাব্দ ১৪০০ মধ্যে যদি প্রমাণ * 
দেখাতে পারে তাহলে ১৩৬২ সাল থেকে ১৩৮৫ সাল, এই ১৫-১৬ বছরের খাদ 
শ্রমাংসা সাপেক্ষে খাজনা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এটা কি আপনার অনুমতি পি 
দেওয়া হয়েছে? 
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শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ অসেচ এলাকাতে তো কোনও খাজনা নেওয়ারই কথা নয়। 
মন যেটা ছিল এবং আপনি যেটা বললেন তাতে কথা হচ্ছে এটা বিধিবদ্ধ করা হবে কিনা। 
গামি সব প্রশ্নের উত্তর দেব, আপনি একটু ধৈর্য ধরে থাকুন। তবে আপনি কাদের কাদের 
গছ থেকে এই ধরনের খাজনা নেওয়া হয়েছে তার কাগজপত্রঙ্লো দেবেন। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ আপনার সার্কুলার প্রমাণটা কি ২নং জমাবন্দি খাতায় লেখা 
গাকে? এই ব্যাপারে বারে বারে বলা সত্তেও ওরা জানাতে চাইছে না, তাই আপনার কাছ 
থকে জানতে চাই। 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি $ আপনি যেটা বললেন সেটা টেকনিক্যাল ব্যাপার। আপনি যে 
পরশ্নের এখানে জবাব চাইছেন এরসঙ্গে এটা ওঠে না। আপনি প্রশ্নটা পড়ে দেখুন, সেখানে 
পাপনার ৪ একর ৬ একর সম্পর্কে যে নির্দেশে ছিল, আইন যা ছিল সেটা পুনরাবৃত্তি 
চরেছেন কিনা জানতে চাওয়া হয়েছে। তারপরে আপনি যে প্রশ্ন করলেন তার সঙ্গেও এটা 
[ক্ত নয়। সুতরাং এই ব্যাপারে বোর্ডের যেসব নির্দেশ আছে সেগুলো ভাল করে দেখতে 
বে 


[11-10 -_ 11-20 47.] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ এই যে ১৮ এবং ১২ বিঘা জমির নিচে যারা মালিক তাদের 
কাছ থেকে যে জমির খাজনা নিচ্ছে_আপনি তাদের বিরুদ্ধে, যারা বেআইনিভাবে খাজনা 
নচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন কি? 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ আমি এই ব্যাপারে লিখিত জবাব দেব আপনি তার কপি 
গাবেন। আমি একমাত্র লোক যে কোনও কিছু পিছনে করি না, যখন হাতে পাবেন তখন 
প্রশ্ন করবেন আমি বেঁচে থাকলে, আর আপনি বেঁচে থাকলে তখন অনেক প্রশ্ন করতে 
পারবেন, তখন জানতে চাইবেন, আমি বলব। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি যেটা উত্তর দিলেন দেবপ্রসাদবাবুর 
প্রশ্নের উত্তরে এটা খুব পরিষ্কার হল না। আপনি যেটা বললেন পিছনের দরজা দিয়ে কিছু 
করি না, এই ব্যাপারে আমি বলি, ১৭ বছর পরে আপনারা বকেয়া খাজনা মিটিয়ে দেবার 
জন্য সুদ সমেত, একটা নোটিশ জারি করেছেন, খাজনা মুকুব এটা কংগ্রেস আমলে হয়ে 
গয়ছিল, এখন আবার এই বকেয়া খাজনাগুলি কিসের ভিত্তিতে চাইছেন? 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ৫ প্রশ্ন হচ্ছে বকেয়া ব্যাপার নয়, বকেয়া যদি বলেন তাহলে 
, বকেয়া জোতদার হবে এক রকম আর এ বকেয়া ৪ একর সেচ এলাকায় আর ৬ 
একর অসেচ এলাকায় তাদের বকেয়া। এখানে সমস্ত বকেয়া সুদ সমেত দিতে হবে, এই 
কিম কোনও সার্ুলার থাকলে আমাদের দেবেন তারপরে কথা বলবেন। কারণ দুটো জিনিস 
পরবে না, এর তো লিস্ট বেরোয় এখানে দেখুন যতবার কথা উঠেছে। দুর্ভাগ্য দেখছি, 
'চেয়ে বেশি টাকার মালিক তাদের অনেক জমি আছে তাদের কাছে এই ধরনের নোটিশ 
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গিয়েছে, তারা কিছু বলছে না। এই ইমিডিয়েটলি এই সম্বন্ধে আমরা কিছু করতে পারি, 
আমরা গত ২৩ বছরে যেটা বুঝেছি, আমাদের বর্তমান আইনের যে ফাক যেগুলি প্রা 
খাজনা হয়ে গেছে, যাদের কাছে প্রাপ্য যে সমস্ত খাজনা আছে সেস, রয়ালটি ইত্যাদি বিষ 
যেটা আগের বছরে দেয় হওয়া দরকার তার থেকে অনেক কম নেওয়া হয়েছে সেটা যা? 
যথোপযুক্ত পুরোপুরি আদায়ের চেষ্টা হয় এটা হচ্ছে বকেয়া। এর পরে আর একটা £ 
আছে সেখানে কয় বছর দেয় বাকি আছে কত আছে সেটার উত্তর আছে। সেইজন্য এক 
চেষ্টা যে কোনও সরকারকে করতে হবে যে আইন আছে, সেই আইন অনুযায়ী যাদের ক 
যেটা প্রাপ্য সেই প্রাপ্যটা আদায় করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে পর তারা কে 
কিছু দেবেন না, দেয় নেই এই কথাটা বড় মিষ্টি। এই রকম সবাই যদি দেয় নেই কথা 
বলেন তাহলে সেটা যারা বলছেন তারা এবং সকলেই এটা করবেন। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে ১২ এবং ১৮ বিঘার জি 
ব্যাপারে যে প্রশ্নটা আছে সেখানে জমির একটা খাজনা আছে এবং একটা সেস আছে। গ 
হাল থাকলে তার একাট ট্যাক্স আছে। বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ১২ এ 
+১৮ বিঘার ক্ষেত্রে খাজনাটা মকুব করা হল কিন্তু সেসটা সেখানে মকুব করা হয়নি। এ 
সেসটা অনেক জায়গায় আদায় হয়, অনেক জায়গায় আদায় হয় না। সেসটা তো দিতে ব! 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা ক্রিয়ার করে দেবেন কি যে কৌনটা মকুব ক' 
হয়েছে--১২ এবং ১৮ বিঘার ক্ষেত্রে খাজনা এবং সেস দুটিই মকুব হয়েছে, না, খাজন? 
শুধু মকুব হয়েছে? 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ মাননীয় সদস্য জানেন যে যেটা ছাড় হয়েছিল সেটা হচ্ছে ও 
খাজনাটা। সেস যেটা সেটা ছাড় হয়নি। আপনারা জানেন যে সেসের পরিমাণটা অত্যন্ত ক" 
তখন অনেক লোক বলেছিলেন যে এই যে খাজনাটা তুলে দিচ্ছে এর মতলব সুবিধার «7 
দেখে কি হবে। তখন তারা বলেছিলেন একমাত্র রেন্ট রিসিপ্ট হচ্ছে 076 01 1100 1001 
01901 01 1070 ০১1079110 01 1070 1010. সেইজন্য তখন আমাকে বোঝাতে হয়েছি 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে যে দেখ এই সেস রিসিপ্টটাও আজ গুড আজ জমির মালিকানা এস্টাবলি 
করার পক্ষে। এখন যেটা ব্যাপার সেটা গভর্মেন্টের দোষ নয়, সেটা কর্মচারিদের । এখা: 
বলে শুধু নয়, গভর্নমেন্ট যে সিদ্ধান্ত করেন সমস্ত কর্মচারিরা যদি সেটা মনপ্রাণ দি 
একান্তভাবে করেন, তাহলে বাকি পড়বে কেন? যায় না। গ্রাম গ্রাম থেকে আমার ক 
কমপ্লেন করেছে আযামাউন্টটা অত্যন্ত কম বলে যায় না। আর বাকি ব্যাপার যেটা বলেছে 
সেটা আমি দেখব। এখনই ১৬ বছরের হোক, ১২ বছরের হোক একসাথে দিতে হবে 
গরিবকেও দিতে হবে__এটা কোন কালন্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোকের কথা নয়। আদায় করতে £? 
কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করতে হবে-_এট্ুকু কমন সেন্স আমার আছে। সেইজন্য বলছি, এ+ 
নয়, এটা আমাকে দেখতে হবে যে খোদার উপর কে খবরদার করেছে। কার নির্দেশে করে 
কাদের তারা ডিক্ক্েডিটেড করতে চায়। ল্যান্ড রিফরমসের ব্যাপারে এখানে যেটা হচ্ছে £ 
ব্যাপারে শুধু এখানে নয়, ভারতবর্ষেই শুধু নয়, বাইরেও কাদের গায়ে জালা ধরছে দেখ” 
হবে। তারা বলছে এটা কিছুই নয়। এর কোনও ভিত্তি নেই-__এটা প্রমাণ করার জনা ত£ 
উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের খুঁজে বের করে লোকের কাছে তুলে ধরব। 
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শ্রী শৈলজাকুমার দাস $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, গত আর্থিক 
বছরে--১৯৯৩/৯৪ সালে খাজনা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল এবং কত আদায় হয়েছে? 


মিঃ স্পিকার ঃ না, না, এই অতিরিক্ত প্রশ্ন হবে না, এরজন্য নোটিশ দিতে হবে। 
| লোক আদালত 

*২৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১১) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৪ বিচার বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 

(ক) বিগত ১৯৯৩ সালে রাজ্যে অনুষ্ঠিত লোক আদালতের সংখ্যা কত ; 

(খ) উক্ত সময়ে মোট কতগুলি মামলা আপোস-মীমাংসার জন্য লোক আদালতগুলির 
সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল ; এবং 

(গ) তন্মধ্যে কতগুলি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে? 

শ্রী আবদুল কায়ূম মোল্লা £ 

(ক) ২ (দুইটি) 

(খ) ১৪৬ টি। 

(গ) ৯৬ টি। 

11-20 -_ 11-30 8.]).] 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথা তাতে ১৪৬টা মামলা আপোষ 
“মাংস দুটি অনুষ্ঠিত লোক আদালতের সামনে হাজির করা হয়েছিল, তার মধ্যে ৯৬টা কেস 
টমাংসা হয়েছে। এই যে ৯৬টা নিষ্পত্তিও হল, এই মামলাগুলোতে ক্ষতিপূরণ বাবদ কত 
সক! দেওয়া হয়েছে? 


শ্রী আবদুল কায়ুম মোল্লা $ ইন্ডিভিজুয়াল কেস বলা যাবে না, এক সঙ্গে যে ক্ষতিপূরণ 
তারি বযাডে তি ১৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫০০ টাকা আর একটায় ১৩ লক্ষ 
২০ হাজার ৫০০ টাকা। 


রী আবু আয়েশ মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ১৪৬ টার মধ্যে ৯৬ টা 
“মলার নিষ্পত্তি হয়েছে, যে টাকা আপনি বললেন দেওয়া হয়েছে, অবশিষ্ট মামলা সমেত 
"মানে কতগুলো এই ধরনের মামলা আছে যেগুলোর নিষ্পত্তি হয়নি? 


_ শ্রী আবদুল কায়ুম মোল্লা £ যখন নোটিশ করা হয়, তখন যে সমস্ত কেস উপস্থিত 
৭" সিইগুলো মোটামুটি মীমাংসা করা হয়। মোট কত মোকর্দমা হয়েছে তা বলা যাবে না, 
ভাবে নোটিশ দিলে বলা যাবে। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ৯৪ সালে এই সমস্ত 


লো নীমংসা করার জনয কতগুলো লোকমাদালত বসাবর ব্য করেছন, তার 
কত? 


450 49971, চ২007)0109 
[60 0016, 1994] 
শ্রী আবদুল কায়ুম মোল্লা £ ১/৪/৯৪ পর্যস্ত কুচবিহারে একটা করা হয়েছে, সেখানে 
১৪ লক্ষ টাকা ত্যাওয়ার্ড হয়েছে। এরপরে আবার নিশ্চয়ই করা হবে, বর্ধা চলে গেলে লোক 
আদালত করা হবে। 


শ্রী দীপক মুখার্জি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কলকাতা হাইকোর্টে একটা 
লোক আদালত বিচারপতি দিলীপ বসুর নেতৃত্বে চলছে। তার সঙ্গে সরকারি লোক আদালতও 
চলছে, এটার সঙ্গে সরকারি যে লোক আদালত তার কোনও সম্পর্ক আছে কি না? 


শ্রী আবদুল কায়ুম মোল্লা ঃ মাননীয় বিচার পতি দিলীপ বসু তার নিজের কায়দায়, 
তিনি হাইকোর্টে একটা লোক আদালত করেছেন। আমার মনে হয় সরকারি যে সমস্ত লোক 
আদালত আছে, তাদের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ । আমাদের যে নিয়মে করা হচ্ছে, আমাদের 
বিভিন্ন জেলায় একটা আ্যাডভাইসারি বোর্ড আছে, ডি. এম. তার চেয়ারম্যান এবং জন 
প্রতিনিধিরা সেই কমিটির সদস্য। তারা এক সঙ্গে মিটিং করে লোক আদালত আ্যারে্ 
করেন। আর দিলীপ বসু যা করছেন সেটা উনার নিজস্ব কায়দায় করেছেন, নিজম্ব কিছু লোক 
নিয়ে তিনি লোক আদালত করেন হাইকোর্টে। 


শ্রী অগ্রান চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে ১৪৬টা কেস এই লোক আদালতে 
এসেছে, কিন্তু আপনি জানেন রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে প্রচুর কেস দীর্ঘদিন ধরে বিচারাধীন 
রয়েছে এই পেন্ডিং কেসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য লোক আদালতের মাধ্যমে বাবসা 
নেবেন কি? 


শ্রী আবদুল কায়ুম মোল্লা 8 আপনি জানেন, বর্তমানে লোক আদালতে মোটর দুর্ঘট' 
সংক্রান্ত কেসগুলো নেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য বিভিন্ন যে কেসগুলো সিভিল এবং ক্রিমিন্যাল 
সেইগুলো হাইকোর্টে মীমাংসা হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ৮৭ সালের প্রস্তাবিত লিগ্যাল এই 
সার্ভিসের অথারিটিজ ত্যাক্ট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন, সেটা পাশ করানো গেলে আমাদের 
আশা সারা ভারতবর্ষে এই ধরনের কেসগুলো লোক আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে, 
এ ছাড়া এখন কিছু করার উপায় নেই। 


্্ী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ বিচারপতিরা আইন এবং বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু তা? 
নিশ্যয়ই আইনের উধের্ব নন। এখানে আইনসভা আছে, রাজ্য সরকার আছে__এখানে 
কোনও লোক-আদলত হলে তা তো নিশ্চয়ই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী__কম্পোজিশন, ফরমে”! 
আ্ান্ড ডাইরেক্টিভ মতোই তো চলবে, না, কি সরকারি ব্যবস্থার বিরদ্ধে দাঁড়িয়ে, সরকা 
ব্যবস্থাকে কালিমালিপ্ত করে লোক-আদালত গঠনের কারও কোনও অথরিটি আছে? 


শ্রী আবদুল কায়ূম মোল্লা £ হাইকোর্টের বিচারপতি ইচ্ছা করলে ওটা করতে পা 
সরকারের ঠেকাবার কোনও উপায় নেই। 

শ্রী ননী কর ঃ মাননীয় বিচারপতি দিলীপ বসু এবং আমি একই থানায় বাস রি 
হবড়া থানায় তার বাড়ি। তিনি সরকারি গাড়ি নিযে, সরকারি স্টাফ নিয়ে সেখানে যা 
সেখানেও লোক-আদালত করেন। সাধারণ লোকের ধারণা হয় বিচারপতি সরকারি বণ 
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নই এ কাজ করছেন। এই কাজ কি তিনি করতে পারেন? এর ফলে আইনের প্রতি, 
র ব্বস্থার প্রতি সাধারণের আস্থা নষ্ট হতে চলেছে। যাতে মানুষের আস্থা নষ্ট না হয় 
জন্য সরকারের তরফ থেকে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি? 


শ্রী আবদুল কায়ুম মোল্লা ঃ হাইকোর্টের বিচারপতিদের সরকারি গাড়ি দেওয়া হয় বা 
রপতির নিজেদের ব্যবহার করেন, বিনিময়ে টাকা দেওয়া হয়। আমরা বর্তমানে ঠিক 
'ছি সবাইকে সরকারি গাড়ি দেওয়া হবে। হাই কোর্টের বিচারপতিরা এ জাতীয় কোর্ট 
তে পারেন, সেই ক্ষমতা তাদের আছে। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। 


মিঃ স্পিকার £ আমাদের দেশে যে বিচার ব্যবস্থা চালু আছে তাতে নিয়ম হচ্ছে সুপ্রিম 
স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং হাই কোর্ট ও লোয়ার কোর্টের স্তরে রাজ্য সরকারকে 
? কিছু বাবস্থা করে দিতে হয়। ঘর-বাড়ি, ট্রান্সপোর্ট স্টাফ, সিকিউরিটি ইত্যাদি সরকারকে 
₹ হয়। 


|11-30 __ 11-40 ৪.7. ] 


কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্ব যেটা__আমার মনে হয়-_রাজ্য স্তরে হাইকোর্টের এবং রাষ্ট্রীয় 
সুপ্রিম কোর্টের আছে যেটাতে রাজা সরকার এবং রাষ্ত্রীয় সরকার বিচার বাবস্থায় 
টভাবে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সাংবিধানিক বাধা আছে। কোনও জুডিসিয়াল 
সার যদি কোনও অন্যায় করে, মিস-ইউজ অফ অফিস করে তার তদন্তের ব্যাপারে, 
মানিক ব্যাপারে দায়িত্ব রাজ্য স্তরে চিফ জাস্টিস, হাইকোর্টের আছে আর রাষ্ট্রীয় স্তরে চিফ 
'টিস সুপ্রিম কোর্টের আছে। রিসেন্টলি আপনারা দেখেছেন সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস রামস্বামীর 
বস। হাইকোর্টের জাস্টিস থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল। সুপ্রিম কোর্টকে 
মিটি করে লোকসভায় রিপোর্ট দিতে হয়েছিল। সংবিধান অনুযায়ী তাকে ওখানে চাকরিতে 
রন্ত করা যায় না। লোকসভায় একটা নোটিশ এনে বাই ইমপিচমেন্ট সরিয়ে দেওয়া যায় 
"" সেটার জন্য সুপ্রিম কোর্ট বলেন। এটা একটা কঠিন পদ্ধতি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
নার এই জিনিস হয়েছিল। রবি রায় যখন স্পিকার ছিলেন তখন রামস্বামীর ইমপিচমেন্ট 
। হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট এ ব্যাপারে ৩ জন সদস্যের একটি কমিটি করেছিলেন। তারা 
কায়ারি করে মনে করেছিলেন কিছু একটা মিস-ইউজ অফ অফিস হয়েছিল। তারা 
গমেন্ট প্রসিডিওয়ের জন্য লোকসভাতে রিপোর্ট পাঠাল। পরে অবশ্য ভোটের কারণে দাঁড় 
নি গেল না। এটা কঠিন পদ্ধতি, বিতর্ক আছে, বলার ব্যাপার আছে, আমাদের দেশের 
খ্থা আছে তাতে জুডিসিয়াল অফিসারের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ডিসিপ্লিনারি আযাকশন 
২ গারে না। সো মাচ সো কোনও জুডিসিয়াল স্টাফ, ক্লারিকাল স্টাফ, ক্লাশ ফোর স্টাফ 
৯৫ আছে যতক্ষণ পর্যন্ত না রিপোর্ট করেন তার বিরুদ্ধে কোনও ডিসিপ্রিনারি ব্যবস্থা 
" গারি না। এটাই হচ্ছে পদ্ধতি। কঠিন ব্যাপার। এর পরিবর্তন আনা উচিত কিনা সেটা 
» ব্যাপার। আমি মন্ত্রী থাকাকালীন একাধিকবার হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসের সঙ্গে কথা 
শিম। করা যায়নি। এটা নিয়ে ডিবেট চলছে। সুতরাং কি করা যাবে। 
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ইলিশ মাছ আমদানি 
*২৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮৩) শ্রী প্রশান্ত প্রধান ঃ মৎস্য বিভাগের ভারপ্র 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 
(ক) আগামী মরশুমে বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছ আমদানির কোনও ব্যবস্থা গ্র 
করা হবে কি না; এবং 
(খ) হলে, কলকাতাসহ মফস্বল জেলার বিভিন্ন শহরে উক্ত মাছ বিক্রয়ের জনয নু 
কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? ্‌ 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ 


(ক) আগামী মরশুমে বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ ক 
হচ্ছে। 

(খ) কলকাতাস্থিত “বেনফিশ”-এর (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিশারমেন্স কো-অপার্কে 
ফেডারেশন) নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রগুলি থেকে ইলিশ মাছ বিক্রয়ের ব্যবস্থা ব 
হবে। মফস্বল জেলাগুলিতে জেলাভিত্তিক সেন্ট্রাল ফিশারমে্স কো-অপা্বে 
সোসাইটিগুলির মাধ্যমে বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করা হবে। 


আমদানি বেশি হলে এবং “বেনফিশ” ও জেলায় সেন্ট্রাল ফিশারমেন্স বে 
অপারেটিভ সোসাইটিগুলির চাহিদা মেটাবার পরে উদ্বৃত্ত ইলিশ মাছ পাই 
বাজারে বিক্রয় করার কথা চিস্তা করা হবে। 


রী প্রশান্ত প্রধান $ মাছ আমদানি করার ব্যাপারে কারও সঙ্গে কি কথাবাতা এ? 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ ইতিমধ্যে আমরা ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ থেকে ভ. 
পাই। বাংলা দেশ হাইকমিশন জানিয়ে দিয়েছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ খোর; 
ধরনের চুক্তি করা যাবে না। পরবর্তীকালে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ কনসোরিা? 
কাছ থেকে দরখাস্ত পেয়েছি হাইকমিশনের মাধ্যমে, বাংলাদেশ সরকার ট্রেডিং কর্পোরেশন 5 
বাংলাদেশকে এবারে রপ্তানি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় হাইকমিণ 
আপত্তি থাকার জন্য চুক্তি করতে পারছি না। আমরা আমাদের হাইকমিশনারকে জানিয়েই 
নতুন ভাবে তারা যদি সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আমরা এগুতে পারব। 


রী প্রশান্ত প্রধান ই গত বারের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, এই মাছ আমদানি হ৫ 
ফলে বাজারে এক শ্রেনীর মাছের ব্যবসায়ীরা বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা এই মাহ: 
বাজারে বিক্রি করছে এবং প্রচার করছে এটা বাংলাদেশের পর্মার ইলিশ, এ মাছ টিবি? 
যাতে ভাবে ওরা প্রচার না করতে পারে এবং এই মাছ যাতে সঠিকভাবে বিক্রি কর ? 
সেই ব্যাপারে আপনি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? 

শী কিরণময় নন্দ £ আমরা বাজারগুলি নিয়ন্ত্রণ করি না, সংবাদপত্র, দুরদণ 


কা 
আকাশবাণীর মাধ্যমে সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল যে, গতবারে বাংলাদেশ থেকে যা 
করেছিলাম__কেন না একেবারে শেষের দিকে সেপ্টেম্বরের ২৯ তারিখে বাংলাদে " 


0৩০65১11015 /৭0 া৩৬/25 453 


গ মাছ আসে এবং নভেম্বরের মধ্যে তা শেষ হয়ে যায়, ৮২ মেট্রিক টন মাছ 
ছিল-_সমস্ত বেনফিস কলকাতা এবং জেলাগুলিতে সেন্ট্রাল ফিসারমেন কো-অপারেটিভ 
[ইটি, বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, কপোঁরেশন এবং বিধায়করা যাদের রেকমেন্ড করেছেন 
কম এজেন্সির মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছিল, একটা ইলিশও পাইকারি বাজারে যায় নি। 
ধরনের প্রচার যেমন হয়েছে আমরাও প্রচারের মাধ্যমে জানিয়েছি এবং ভাল সাড়া 
ছি। 


রী প্রবীর ব্যানার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি_যে গত বছর যখন বাংলাদেশ 
£ ইলিশ মাছ আসত মাননীয় বিধায়করা রেকমেন্ড করলে সেভাবে বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা 
ছেন। বহুবার যেখান দিয়ে মাছ আসে সেই বনগাঁ, ঠাদিপাড়ায় মাছ বিক্রির কোনও ফিক্সড 
আছে কিনা আর সরকারী বাজার থেকে পাবলিক মার্কেটে অনেক কম দামে বিক্রি হচ্ছে, 
নে কোনও ফিক্সড প্রাইস আছে কিনা? 


শ্রী কিরণময় নন্দ $ গতবারে আমরা ফিক্সড প্রাইসেই বিক্রি করেছি। চোরা পথে কত 
[ছে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আমরা ফিক্সড প্রাইসেই বিক্রি করেছি। 


শ্রী ইউনুস সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি__যে, সরকারি ভাবে যে মাছ 
1 হয়েছে এ ছাড়া চোরাপথে যে মাছ আসছে সেই মাছের ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণের কোনও 
স্থা আছে কিনা? 

শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ চোরাপথে মাছ আসার ব্যাপারে কোনও নোটিশ নেই, আমাদের 
? টুক্তি করে আসে না, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না। 


শ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে ফিক্সড দামে বিক্রি 
[ছন, ওখানকার বাজারে কম দাম হওয়া সত্তেও কি মাছ বেশি দামে কিনতে হচ্ছে? 


শ্রী কিরণময় নন্দ ঃ গত বছর আমাদের হাতে সময় কম ছিল, একটি মাত্র এগ্রিমেন্ট 
[ছিল, এবারে যখন এপ্রিমেন্ট করা হবে তখন বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন রকম এগ্রিমেন্ট 
" হবে। 


শ্রী কৃষ্চন্দ্র হালদার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানালেন যে, গত বছর কলকাতার 
রে বেনফিস মফস্বলে কোনও কোনও স্তরে ইলিশ মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন, এবারে 
আমদানি করবেন তাতে বর্ধমান সহ মফস্বলে বিক্রির ব্যবস্থা করবেন কিনা? 

শ্রী কিরণময় নন্দ $ অনেকগুলি জেলার মৎস্যজীবী সম্প্রদায় সমবায় সমিতি সভাপতির 
কনে নিয়ে মাছ নিয়েছিলেন, তাতে বর্ধমানও ছিল। এবারেও যাতে যায় তার ব্যবস্থা 
| 
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১ হী আবদুল মাল্ান আমি দুটি প্রশ্ন করছি। বাংলাদেশ থেকে যে দামে কেনা হয়েছিল 
» ৯ মূল্যের উপর এখানে বিক্রয় মূল্য কত ধার্য করা হয়েছিল, আর এম. এল. এ- 
প্িকমেন্ডের কথা বলছেন তাহলে মুগবেড়িয়ায় কটা স্টল দেওয়া হয়েছিল? 


454 459৬, ২0205 
[611 10179, 190, 
আনতে আমাদের যা খরচ হয়েছে তার উপর নমিনাল একটা প্রফিট যুক্ত ক. 
বেনফিশের কমিশন এজেন্টদের একটা নমিনাল কমিশন দিয়ে মাছটা বিক্রি করা হয়েছে। অ 
এই এজেন্সির ব্যাপারে আমি মুগবেরিয়ার একজনের নামও রেকমেন্ড করিনি। 


শ্রী তপন হোঁড় £ কলকাতা এবং বিভিন্ন মফস্বল শহরে বর্তমানে ইলিশ মাছ্রে দ 
কত? 


শ্রী কিরণময় নন্দ £ এখনও ইলিশ ধরা শুরু হয়নি, সুতরাং এ-সন্বন্ধে কিছু বল 
পারব না। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ গতবার যখন ইলিশ আমদানি করা হয় শহরে একট 
উৎসাহ এসেছিল এবং প্রথম দু-তিনদিন স্টলগুলিতে ঢোকাই যাচ্ছিল না। সে সময় আগ 
চিত্রাভিনেতা তাপস পালের স্ত্রীকেও স্টলের একটা সুযোগ দিয়েছিলেন যেখান থেকে তিনি 
মাছ বিক্রি করেছেন। তখন একটা ভয়ঙ্কর চাহিদা ছিল। কিন্তু আপনি কি মার্কেট সার্ভে কা; 
দেখেছেন যে, চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে পার্থক্য কতটা? কারণ আগে যেখানে মাছ 
পেয়ে মানুষকে ফিরে আসতে দেখেছিলাম, পরে কিন্তু সেই একই মাছ স্টলগুলোতে বিন 
হচ্ছিল না। কাজেই এবারে থু স্টাডি রিক্যুইজিশনটা করছেন কিনা? 


শ্রী কিরণময় নন্দ 8 আমাদের এখানে 'আমদানি এবং চাহিদার মধ্যে পার্থক্য রায়োহ্‌ 
গতবারই বলেছি, ইলিশ মাছ আমদানি করবার ব্যাপারে শুধুমাত্র এখানকার মানুষকে মু 
খাওয়ানো বা লাভটা জড়িত নয়, দু-দেশের মধ্যে ট্রেড রিলেশন গড়ে তোলাটাও একটা চু 
উদ্দেশ্য। গতবার যতটা পেরেছি ততটা আমদানি করেছি, কিন্তু একটি ইলিশ মাছও পচে 
হয়নি, সবটাই বিক্রি হয়েছে। | 


শ্রী রবীন দেব £ বাংলাদেশ থেকে যে ইলিশ মাছ আসছে সেগুলো বেনফি? 
স্টলগুলির মাধ্যমে বিক্রি হবে বলেছেন। আমার প্রশ্ন, এই বিক্রিটা কি শুধুমাত্র চালু স্টল 
থেকেই হবে, নাকি নতুন স্টল দেওয়া হবে? আর একটি প্রশ্ন, এই স্টল পাবার ক্ষেত্রে 
কি? 

শ্রী কিরণময় নন্দ $ আমরা কলকাতা কর্পোরশেন এবং তার সংলগ্ন এলাকায় ৫০ 
স্টল খুলবার সিদ্ধান্ত করেছি এবং তারমধ্যে কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে স্টলের 
যতগুলো স্থানে জায়গা পাওয়া গেছে সেখানে স্টল চালু করেছি। বাকি জায়গাগুলো হ' 
পাওয়া যায় তাহলে শুধুমাত্র ইলিশ নয়, সেখান থেকে বেনফিশের অন্যান্য প্রডান্টাও বিঃ 
করা হবে। 

্্ী সুভাষ বসু ঃ রানাঘাটে চার-পাঁচ দিন আগে লালগোলা করে প্রায় দেড়শ ঝুড়ি *: 
এসেছে। ব্যাপারটা আপনার নজরে এসেছে কিনা যে, মাছটা কোথায় গেছে এবং সুষুঁজঃ 
সেটা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে কিনা? 

রী কিরণময় নন্দ £ মাছের বাজার আমরা নিয়ন্ত্রণ করি না ; অন্যান্য জিনিসগ্র 
দাম যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেভাবে এটার দামও নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং লালগোলায় মর্ধ 
ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করবার দায়িত্ব আমাদের নয়। 
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শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ৪ ভারতের হাই কমিশনার ট্রেডিং কর্পোরেশনের আপত্তির 
কারণটা জানিয়েছেন কি? 


শ্রী কিরণময় নন্দ 8 আমি যতদূর জেনেছি, ভারত থেকে বাংলাদেশে বা বালংদেশ 
থেকে ভারতে যেসব জিনিস রপ্তানি বা আমদানি হয় তার পারফর্মে গ্যারান্টির একটা টাকা 
আটকে ছিল এবং পরবর্তীকালে এ টাকার ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। শুনেছি, তারজন্যই 
নাকি আপত্তিটা উঠেছে। 


রুগ্ন শিল্প 


*২৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩২৯) শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ শিল্প-পুনগঠিন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


পশ্চিমবঙ্গে মোট কতগুলো শিল্প সংস্থা কি কি কারণে রগ হয়ে পড়েছে? 
শ্রী পতিতপাবন পাঠক £ 
১৬৩ (একশত তেষট্ি) 
সাধারণত শিল্প সংস্থাগুলি নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য রুগ্ন হইয়া থাকে £-_ 
(ক) শিল্পের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বা বাহিরের বা উভয় বিষয়ই ইহা সৃষ্টি করে থাকে; 


(খ) অভ্যন্তরীণ অবস্থা বলিতে পরিচালকবর্গের বিভিন্ন রকমের ব্যর্থতা যথা যন্ত্রপাতি 


আধুনিকিকরণে অক্ষমতা ও উৎপাদিত শিল্প সামগ্রীর চালুবাজারের সুরক্ষা ও 
নতুন বাজার অধিকারের জন্য উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের প্রয়োজনীয় রূপান্তরের সঠিক 
সময়োপযোগি কার্যকর বাস্তবায়নে আগ্রহী হইতে বিরত থাকা ; 


(গ) কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিচালকবর্গ পূর্ব-পরিকল্পিত উপায়ে নিজেদের স্বার্থে খে) 
অংশে উল্লিখিত কারণগুলির সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; 


(ঘ) পরিচালকবর্গের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ ; 


(ঙ) কোনও শিল্পসংস্থায় রুগ্নতার লক্ষ্যণ দেখা দিলেও উহা অবিলম্বে প্রতিকারের 
জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা আর্থিক লগ্নিকারি সংস্থাগুলির ব্যবস্থা অবলম্বনে 
ব্যর্থতা ; 

(চ) সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্পের রুগ্রতা সরকার অনুসৃত আর্থিক ও শিল্পনীতি হইতে 
সৃষ্টি হইয়া থাকে ; 


উল্লিখিত নীতি সমূহের প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই রাজ্যে ১৬৩টি রুগ্ন 
শিল্প আছে, তার মধ্যে সুস্থ করার জন্য রাজ্য সরকার কি আর্থিক সাহায্য করেছেন, করে 
থাকলে তার সংখ্যা কত! 
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শ্রী পতিতপাবন পাঠক £ এটা নোটিশ দিলে আমি ডিটেলস দিয়ে দেব। 


শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি ২৬৩টি পশ্চিমবাংলায় রুপরশিল্প 
আছে, এই তথ্য দিলেন। এর মধ্যে স্টেট পাবলিক সেক্টর এবং সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টরে 
কতগুলি আছে এবং হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন যেটা রুগ্ন হয়ে পড়ে আছে, এই 
ব্যাপারে আপনি হস্তক্ষেপ করে এর রুগ্নতা কাটানোর ব্যাপারে কী সাহায্য করতে পারেন 
জানাবেন কি? 


শ্রী পতিতপাবন পাঠক £ এই প্রশ্ন আসে না। আমি প্রশ্নে বলেছি যে কতগুলি 
কারখানা প্রাইভেট সেক্টরে এবং পাবলিক সেক্টরে এই অবস্থায় আছে। 


শ্রী শাস্ত্রী চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, আপনি 
যতগুলি শিল্প সংস্থার উল্লেখ করলেন, তার মধ্যে কতগুলি বি. আই. এফ. আরে গেছে এবং 
কতগুলি বিবেচনাধীন আছে, আপনার দপ্তর এগুলি রক্ষা করার জন্য কী ভূমিকা পালন 
করছেন? 


শ্রী পতিতপাবন পাঠক £ বি. আই. এফ. আর.-এর ৩০/৪/৯৪ পর্যস্ত আমার কাছে 
হিসাব আছে, আমি সেটা বলে দিচ্ছি। এই ১৬৩টির মধ্যে প্যাকেজ আ্যাপ্রভড হয়েছে ৩২টি। 
প্রাইমাফেসি কনব্লুশন ফর ওয়াইন্ডিং আপ ত্যান্ড অবজেকশন ইনভাইটেড ৬টা-_এর মধ 
২টো প্রাইভেট সেব্রুরে, ৪টি 'পাবলিক সেক্টুরে। ফাইনাল অর্ডার পাশড ফর ওয়াইন্ডিং আপ 
৩৯টি। এগুলি প্রাইভেট সেক্টরে । রিজেব্টে্ড/দ্রপড/নট মেন্টেনেবল ২১টা-_এগুলি প্রাইভেট 
সেক্টরে। ফ্যাক্টরি আউট সাইড দি স্টেট ৭টি। এগুলি প্রাইভেট। পেন্ডিং ১৮টা প্রাইভেট 
সেক্টরে, ১২টা পাবলিক সেক্টরে । জুট মিলস আযন্ড আদারস ইউনিট লুক আফটার বাই সি 
আন্ড ডিপার্টমেন্ট ২৫টা প্রাইভেট সেক্টুরে। হেয়ারিং হেল্ড আজ পার অর্ডার অব হাইকোট 
১টা। এটাও প্রাইভেট সেক্টর। নো হেয়ারিং হেল্ড সো ফার ২টো। এটা প্রাইভেট সেক্টর 


শ্রী দেওকিনন্দন পোদ্দার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন এই ১৬৩টির মধ্যে 


গ্রী পতিতপাবন পাঠক £ সবই ছোট, বড়, মাঝারি ভাগ করে এখন আমার পক্ষে বলা 
সম্ভব নয়। আপনি যদি চান আমি পরে দিয়ে দিতে পারব। 


[11-50 __ 12-00 [০001] 


রী সুভাষ বোস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, রুগ্ন শিল্প হিসাবে চিহিত এবং 
কোম্পানি যেগুলি উল্টোডাঙ্গা এবং কৃষ্ণনগরে অবস্থিত-_এর মধ্যে একটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, 
একটা ধুঁকছে, এই শিল্পগুলির অবস্থা কি? এই স্মল টুল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিকে বি. 
আই. এফ. আর.-এ পাঠানো হয়েছে কিনা এই ব্যাপারে যদি একটু আলোকপাত করেন 
তাহলে ভাল হয়। 
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শ্রী পতিতপাবন পাঠক £ এই কোম্পানি বি. আই. এফ. আর.-এ পাঠানো হয়নি 
[র আমার কাছে খবর আছে সেটা বলছি। আমি এটা রেকর্ড থেকে দেখতে পাচ্ছি। 
নি জানেন এটা বি. আই. এফ. আর.-এ যাক বা না যাক এই ব্যাপারে আমি ২-৩ 
চেষ্টা করেছি। আমি নিজে গিয়েছি সেখানে। যারা এই কারখানার মালিক তাদের সম্পূর্ণ 
হযোগিতার জন্য আমি বেশি দূর এগোতে পারিনি। 


শ্রী দৌগত রায় ২ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় রুগ্ন কারখানার একটা হিসাব দিয়েছেন। 
নীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই রুগ্ন কারখানা উনি কাদের বলছেন, কি হিসাবে 
ছেন? কোনও কোনও কারখানা পর পর তিন বছর লোকসান করলে তাকে রুগ্ন বলা 
৷ সিক ইন্ডাস্ট্রিস কন্ট্রোল আক্টে এটা বলা হচ্ছে। আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গাইড লাইনে 
। হচ্ছে কোনও কারখানা যদি নিট ওয়ার্ক যদি জিরো হয়ে যায়, যদি লস তার শেয়ার 
পিটালকে ইরোড করে দেয় তাহলে সেটাকে রুগ্ন কারখানা বলছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
| ক্লারিফাই করে বলে দিন কী হিসাবে রুগ্ন ধরছেন। আমি জানতে চাই কারখানা যাতে 
না হয়ে যায় তার জন্য রাজ্য সরকার কোনও মনিটরিং কমিটি করেছেন কিনা? শ্রম 
র এবং অন্যান্য দপ্তর যেগুলি লেবার দপ্তরের সঙ্গে কনসার্ন? 


শ্রী পতিতপাবন পাঠক ৪ প্রথম প্রম্মে উত্তরে আমি বলছি এই রুগ্রটা নির্ধারিত হয় 

গনা" আইন অনুযায়ী। সেখানে যাদের রুগ্ন বলা হয় আমারও সেই গুলিকে রুগ্ন বলি। 
দের পুনর্গঠনের জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে। কোনও কমিটি না হলেও নিয়মিত 
জন দপ্তর-_ আমার দপ্তর, কমার্স আন্ত ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর, শ্রমদপ্তর- আমরা মাঝে মাঝে বসছি, 
বাপারে কতদূর কি করা যায় সেটা চেষ্টা করছি। 


শ্রী আবুল হাসানাত খান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন ১৬৩টি কারখানা রুগ্ন হয়ে 

ও রয়েছে এবং কি কারণে রুণ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে সেই ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেছেন। 
এমবাংলায় যে সমস্ত কারখানা বন্ধ হচ্ছে বা রুগ্ন হচ্ছে এর মধ্যে কোনও কারখানা শ্রমিক 
নস্থোষের বন্ধ হয়েছে বা রুগ্ন হয়েছে কিনা জানাবেন কি? এবং এই ভাবে বন্ধ হলে তার 
খা কত? 


শ্রী পতিতপাবন পাঠক £ বর্তমানে যে ভাবে কারখানা রুগ্ন হয়েছে তাতে শ্রমিক 
শপ্তোষের জন্য বন্ধ হয়েছে এটা মোটেই ধরতব্বের মধ্যে নয়। একেবারে নেই বলব না, 
৭ আগে যে কারণগুলি বললাম সেইগুলিই হল মূল কারণ। যদি কোনও শ্রমিক অসন্তোষের 
৭ বন্ধ হয় তাহলে ওই সমস্ত উদ্তৃত কারণেই হয়েছে। 


্রী শিবদাস মুখার্জি ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে উনি কৃষ্ণনগর এস. টি. এম. 
খানা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু ঠিকমতো কিছু করতে পারেন নি। আমার 
যা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কলকাতা থেকে সুদূর কৃষ্ণনগরে এসে কৃষ্ণনগরের গেস্ট 
এস এস. টি. এম.-এর মালিককে ডেকেছিলেন সাড়ে তিনশো শ্রমিকের রূজিরোজগার বন্ধ 
শা যায় তার জন্য। অথচ সেই মালিক উপস্থিত হল না মন্ত্রীর ডাকে। তারজন্য মাননীয় 
ং মহাশয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? মালিকের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, কোনও 
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শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা? কারণ আপনি তাকে ডাকলেন, কিন্তু সে উপস্থ 
হল না। পরবর্তীকালে কারখানা খোলার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেটা জানতে চাই 


শ্রী পতিতপাবন পাঠক £ আমাকে যেটা জানানো হয়েছিল তা হচ্ছে তারা ঠিক সময়ম 
খবর পাননি। যদিও ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা এবং আমাদের শ্রমিক ইউনিয়ন ওখানে যে দু 
আছে তাদের সকল প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা পরে উপস্থিত হয়েছিলেন বা; 
আমাকে জানিয়েছিলেন। পরে তারা জানিয়েছিলেন যে তারা শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা ক! 
প্যাকেজ তৈরি করে পরে জানাবেন। আমরা যা খবর পেয়েছি, সেই ব্যাপারে কিছু হয়নি 
তবে সরাসরি তারা আসবেন না এটা বলেন নি। তারা সময় মতো আসতে পারেননি বঢ 
তারজন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। 

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার সাপ্লিমেন্টারি হল এ 
যে, ইস্টার্ন পেপার মিল, যেটি ভি. আই. পি; রোড দিয়ে গেলে দেখতে পাবেন, সেখায 
১২০০ লোক কাজ করত। রাজারহাটে তারা একটা স্ট্রাকচার করেছিল। এখন সেটি » 
হতে হতে প্রায় শেষ অবস্থায় এসে পৌচেছে। সামনের জমিতে বাড়িও হয়ে যাচ্ছে। : 
ফ্যাক্টরিটা রিভাইভ করার ক্ষেত্রে আপনার কাছে কোনও ইনফরমেশন আছে কিনা, বা কোন 
পদক্ষেপ নিচ্ছেন কিনা? 

শ্রী পতিতপাবন পাঠক ঃ এটা সম্পর্কে ডিটেল্ড ইনফর্মেশন আমার কাছে নেই। ত 
ব্যাঙ্ক মারফৎ একটা আলোচনায় বসার চেষ্টা হয়েছিল এটা বলতে পারি। এখনও কোন: 
স্কীম তারা আমাদের কাছে দিতে পারেন নি। চেষ্টা হয়েছে, এর বেশি কিছু বলার মতো 2 
আমার কাছে নেই। 


মাদ্রাসার অনুমোদন 
*২৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩০১) শ্ত্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ শিক্ষা (মাদ্রাসা) বিভাগে 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 
১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে রাজ্যে কতগুলি মাদ্রাসাকে অনুমতি দেওয়া হবে ধঃ 
আশা করা যায়? 
শ্রী আনিসুর রহমান £ 
বিষয়টি ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দের উপর নির্ভরণী 
তরী শিবপ্রসাদ মালিক £$ আপনি বললেন যে এবারের বাজেটের উপরে নিভর কা? 
ঠিক করতে হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ১৯৯৩-৯৪ সালে কতগুলিকে অনুমোদন দিয়েছে 


শ্রী আনিসুর রহমান £ আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা বলি না দুটি কারণে। আপনারা জা 
যে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের যে বাজেট তাতে এখন নিয়ম আছে, সাবজেক্ট কমিটিতে আলে 
হয় তারপর বিধানসভায় পেশ করা হয়। খুব সঙ্গত কারণেই সেজন্য সংখ্যাটা বলি ? 
দ্বিতীয়ত, সাধারণ বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষার যে বরাদ্দ তা একই হেডে আছে। ₹ 
ফলে সাধারণ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও কিছু বলি না, মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও কিছু বলি না। গত 
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যেটা বলেছেন যা হয়েছে, গত বছরের নির্ধারিত সংখ্যা ছিল ৩২টি। এর মধ্যে ২৩টি ছিল 
ক্লাশ এইট থেকে টেন পর্যস্ত এবং ৯টি ছিল ক্লাশ সিক্স থেকে এইট পর্যস্ত। পরবর্তীকালে 
হাইকোর্টে কেস হয়। যদিও এর পরবর্তী সময়ে আমরা ২০টি হাই মাদ্রাসা এবং ৫টি জুনিয়র 
থেকে জুনিয়র হাই মাদ্রাসা করেছি। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ আমি জানতে চাইছি, ১৯৯৩-৯৪ সালে নতুন বিদ্যালয় কট 
হয়েছে? 


শ্রী আনিসুর রহমান £ ১৯৯৩-৯৪ সালে কোনও নতুন বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ছিল 
না। তবে দু'ধরনের কাজ অবশ্য হয়েছে। ক্লাশ সিক্স থেকে এইট পর্যস্ত এবং ক্লাশ এইট 
(থকে ক্লাশ টেন পর্যন্ত যে আপ-গ্রেডেশন হয়েছে তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩ এবং ৯টি। 


তরী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাদ্রাসা শিক্ষার 
বাপারে শিক্ষকদের প্রচুর অভিযোগ আছে যে তারা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। স্কুলগুলির 
রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না, অস্বাস্থ্যকর একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। বাচ্চারা যে খেলাধূলা করবে 
তার ব্যবস্থা নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার একটা ফারাক আছে। 
এখানে যারা পড়াশোনা করছে তাদের এই সমস্ত অসুবিধাগুলো দূরীকরণে, মাদ্রাসা শিক্ষা 
ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার কি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? এই সমস্ত স্কুলে যেসব 
ছাত্ররা যা বা যেসব স্কুল নতুন করে খোলা হচ্ছে, সেখানে যে সমস্ত ছাত্ররা পড়াশোনা 
করতে য়ায়, তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা থাকবে কিনা? 
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শ্রী আনিসুর রহমান ঃ যদিও বিষয়টা প্রাসঙ্গিক নয়, তবুও সুবিধার জন্য বলছি, 
আমার একটা জিনিস খুব ভাল লেগেছে যে সুদীপবাবু মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে জানার চেষ্টা 
করেছেন। আপনারা জানবেন যে, হায়ার মাদ্রাসা। এবং সিনিয়র মাদ্রাসাতে একই সিলেবাস, 
একই কারিকুলাম এবং একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা শিক্ষকদের । কিছু সিনিয়র মাদ্রাসাতে 
কিছুটা পার্থক্য ছিল, তারা একসঙ্গে বেতন পেতেন না। এখন সেই পার্থক্য কাটিয়ে ওঠা 
(গছে। তাছাড়া সিনিয়র মাত্রাসার যে সুপার ছিলেন তাকে হেড মাস্টারের সমতুল্য করে 
আগে তিনি যে স্কেল পেতেন না, এখন সেই স্কেলের ব্যবস্থা করেছি এবং হেড মাস্টারের 
স্কেল পাচ্ছেন। সুতরাং হায়ার এবং সিনিয়র মাদ্রাসাতে অন্যান্য স্কুলে যে রকম সুযোগ সুবিধা 
এক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা। তবে এই মাদ্রাসা স্কুলগুলো কয়েকটি জায়াগায় অবস্থিত সেই কারণে 
কিছু সমস্যা রয়েছে, সেগুলোও কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি এবং এই বিষয়ে সমবেত চেষ্টা 
দরকার। 
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ল-ক্রার্কস কাউন্সিল 
*২৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩২৫) শ্রী মোজাম্মেল হক £ আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
তরী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি_ 
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(ক) রাজ্যের আইনজীবীদের অধীনে কর্মরত “ল-ক্লার্কসদের” স্বার্থে “ল-ক্লার্কস 
কাউন্সিল” গঠনের জন্য আইন প্রনয়নের কোনও প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন 
আছে কি ; এবং 

(খ) “ক' প্রশ্নের উত্তর হ্যা হলে, কবে নাগাদ এই আইন প্রণীত হবে বলে আশা 
করা যায়? 

আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) প্রস্তাবটি রাজ্য সরকারের পরীক্ষাধীন আছে। 

(খ) এখনই বলা সম্ভব নয়। 

চিংড়ি মাছ বিদেশে রপ্তানি 

*২৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫৪) শ্ত্ী প্রশান্ত প্রধান ৪ মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 

(ক) রাজ্য থেকে গড়ে প্রতিবছর বিদেশে রপ্তানি করা চিংড়ি মাছের পরিমাণ কত ; 

(খ) ১৯৯২-৯৩ ও .১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে এ বাবদ বিদেশি মুদ্রার পরিমাণ কত; 
এবং 

(গ) ভবিষ্যতে চিংড়ি চাষ বাড়ানোর জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে? 

মৎস্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) গড়ে প্রায় ৭,০০০ টন চিংড়ি প্রতি বছর বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। 


(খ) চিংড়ি রপ্তানি থেকে অর্জিত বিদেশি মুদ্রার পরিমাণ ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে 
১৫৯.৩১ কোটি টাকা এবং ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে ২০৯.২৭ কোটি টাকার 
সমান। 


(গ) ১। বাগদা চিংড়ি চাষ বাড়ানোর জন্য এই রাজ্যের উপকূলবর্তী তিনটি জেলায় 
বি. এফ. ডি.-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক খণ ও সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


২। গলদা চিংড়ি চাষের বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি জেলাতেই ব্যাঙ্ক খণ ও সরকারি 
অনুদানের ব্যবস্থা আছে। 


৩। বিশ্বব্যাক্কের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ১৬৭১ হেঃ এলাকায় নোনা জলে চিংড়ি 
চাষের প্রকল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ চলছে। 


৪। চিংড়ির বীজ উৎপাদনের জন্য দীঘাতে একটি হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে। 
ভূমি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা 


*৩০| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৩৩) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ ভূমি ও ভূমিসংক্কার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 
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(ক) বিগত ১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে রাজ্যে ভূমি 
রাজস্ব আদায়ের কোনও লক্ষ্যমাত্রা ছিল কিনা ; 
(খ) থাকলে, বছরওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা কত ছিল ; এবং 
(গ) প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ বছরওয়ারি কত ছিল? 
ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) হ্যা। 

(খ) আর্থিক বছর টাকার পরিমাণ 
১৯৯১-৯২ ১,১০০ লক্ষ 
১৯৯২-৯৩ ৭৬০ লক্ষ 
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শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
জরুরি এবং সাম্প্রতিক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ 
মুলতুবি রাখছেন। বিষয়টি হল--১৪ই জানুয়ারি গভীর রাতে সাগরমেলায় সাগরদ্বীপের কাছে 
চেমাগুড়িতে ডুবে গিয়েছিল লঞ্চ “মা অভয়া” সঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছিল, তদন্তের ফল 
প্রকাশ যা দু'মাসের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল, তা চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এরই মধ্যে 
একই জায়গায় ঘটে গেল আরেকটি মর্মান্তিক নৌকাড়ুবির ঘটনা। ৬৬ জনের সলিল সমাধি 
ঘটল। এইসব দুর্ঘটনার নৈতিক দায়িত্ব পরিবহনমন্ত্রী নেবেন না। সাগরদ্বীপে মুড়িগঙ্গা এলাকায় 
বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। রাজ্য সরকার নীরব সাক্ষী। সমগ্র ফেরি সার্ভিস চলাচলের ব্যাপারটাকে 
রাজ্য সরকার নিজের পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসুন। অবিলম্বে তদন্তের প্রকাশ করুন। 
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্রী প্রবীর ব্যানার্জি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি গত 
এক্রবার ৩রা জুনে সংবাদপত্রে প্রতিদিন” বলে একটি কাগজে যে খবর বেরিয়েছে সেটা 
্ামি পড়ে শোনাচ্ছি__মাননীয় কংগ্রেস বিধায়কের সপরিবারের ফিজিওথেরাপির খরচ পড়েছে 
২৬ হাজার টাকা। 


এক কংগ্রেস বিধায়কের পারিবারিক ফিজিওথেরাপির বিল দেখে পে আ্যান্ড আযাকাউন্ট 
শরফিসের কর্মীরা বিস্মিত। সম্প্রতি বিধানসভা সেব্রেটারিয়েট থেকে বিলটি পে আন্ড আযকাউন্টস 
স্রফিসে এসেছে। মাত্র ৮০ দিনের ফিজিওথেরাপি বাবদ বিল ২৫,৬০০ টাকা । বিলে দেখা 
যাচ্ছে এক ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওই বিধায়ক, তার স্ত্রী, পুত্র ও বন্যা। 
চারজনে ৮০ দিন ফিজিওথেরাপিস্টের সেবা নিয়েছেন এবং প্রতিদিন তার জন্য ৮০ টাকা 
করে দিতে হয়েছে। বিধায়ক হলেন উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা কেন্দ্রের প্রবীর ব্ানার্জি। 
এখানে আরও অনেকের কথা আছে, চশমা নিয়েও লিখেছেন। আমি এটা এইজন্য বলছি, 
আজকে যে বিল নিয়ে সম্প্রতি ২৫,৬০০ টাকা নেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে এটা সত্য নয়। 
দ্বিতীয়ত, স্যার আর একটি জিনিস ওরা বলছেন, বিধানসভার সেক্রেটারিয়েট থেকে বিলটি 
(প আন্ত আ্যাকাউন্টস অফিসে গিয়েছে বলা হয়েছে, এখানে উল্লেখ করা দরকার, পে আন 
আ্যাকাউন্টস অফিস থেকে আমি কোনও বিল নিই না ; আমি ওখানে জমাও দিইনি। আর 
একটি জিনিস বলা হচ্ছে, আমার পুত্রের নামে বিল নিয়েছি, আমি পরিষ্কার জানাচ্ছি, আমার 
কটি পুত্র আছে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার সকলের কাছে প্রার্থনা, ভবিষ্যতে তার জন্য যেন 
কোনও বিল নিতে না হয়। চতুর্থত, আমার কোনও কন্যা সন্তান নেই, একটি মাত্র আমার 
পূত্র আছে। অথচ বলা হয়েছে, আমি কন্যার নামে বিল নিয়েছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, 
এখানে সংবাদপত্র এই তথ্য কোথা থেকে পেলেন? আজকে স্যার, এই নিউজ বেরোনোর পর 
থেকে যখন রাস্তায় যাচ্ছি, মানুষ একটু বক্র দৃষ্টিতে দেখছে, একটু মুচকি হাসছে, এটাতে 
সার সামাজিক সম্মান নষ্ট হচ্ছে বলে আমি মনে করি। স্যার, আর একটি জিনিস, মজার 
ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি, রাস্তাঘাটে, বাইরে, আ্যাসেম্বলির ভেতরে ওরা ধরেই নিয়েছেন, শুধু 
আমি নই, যে কোনও বিধায়ক যদি বিল করেন সবটা যেন বানানো, ফিকটিসিয়াস--এই 
ধারণাটা হয়ে গেছে। মেডিক্যাল বিল মানে__ফিকটিসিয়াস। এখানে আমাকে বলার পর, 
লাস্টে যেটা বলা হচ্ছে, বিধানসভার যে আইন, যে আইনে আপনি সবাইকে প্রোটেকশন দেন, 
সেখানে বলা হচ্ছে একটা জায়গায় কারুর চশমার ব্যাপারে। এক বিধায়ক হাউসে ৫ দিন 
এসে ১৩ হাজার টাকা বিল নিয়েছেন গত হাউসে, সে কথাও বলা হয়েছে। তার পরে 
ক্পনের ব্যাপার নিয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরে বলেছে, আপনাকে উদ্দেশ্য করে, 
আসলে ১৯৫০ সালের নিয়মনীতি আজও চলছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার পরিবর্তন 
বা সংশোধন হয়নি। বিধানসভার এন্টাইটেলমেন্ট কমিটি এ ব্যাপারটি দেখেন। যেমন নিয়ম 


464 /১557/81,% 1২002270105 

[607 10111, 1994 
অনুযায়ী ট্রেনে বা বিমানে কাজে গেলে ট্রেন ভাড়ার অর্ধেক এবং বিমান ভাড়ার সিকি ভা? 
বিধায়করা ইন্সিডেন্টাল চার্জ হিসাবে পেয়ে থাকেন। লক্ষ্যণীয় হল কোনও সরকারি অফিসাঃ 
এমন কি খোদ মুখ্যমন্ত্রাও এক্ষেত্রে ৩৯ টাকার বেশি পান না। আগে রেলভাড়া কম ছিল 
বিমানভাড়াও ছিল কম। সেই অনুযায়ী এটা ঠিক হয়েছিল ১৯৫০ সালে। ইতিমধ্যে রেলভাড' 
বিমানভাড়া বহুগুণ বেড়ে গেছে। নিয়ম সংশোধন হয়নি। অনেক কিছু লেখা আছে। আম্মার 
পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে, এতে আমার সামাজিক সম্মান নষ্ট হয়েছে, হাউসের বিধায়ক হিসাবে 
আমার সম্মান নষ্ট হয়েছে। হাউসের অবমাননা করা হয়েছে। স্যার, এটা যদিও আপনার 
ব্যাপার, আপনি যদি মনে করেন ভবিষ্যতে অসুখ আমার হতে পারে, যদি প্রয়োজন হয় 
অবশ্যই বিল নেব, এতে আমার প্রিভিলেজ আছে। আমার যদি ভারি অসুখ করে- অনেকে 
আমেরিকা গিয়েছেন, নাম বলতে চাই না, নিয়েছেন__ভবিষ্যতে অসুখ হয় তাহলে আপনাব 
কাছে আমি দাবি করব আমেরিকা পাঠানো হোক, সেক্ষেত্রে ২৬ হাজার কেন, প্রয়োজনে ২৬ 
লক্ষ টাকা নেব। আজকে যে ভাবে নিউজ বের করে আমার সামাজিক সম্মান নষ্ট কর! 
হয়েছে-আর যদি প্রয়োজন হয়, বন্ধ করে দিন, নেব না__এই ধরনের সংবাদ দেওয়া ঠিক 
নয় তাই এই ঘটনাটার জন্য আশা করব আপনি আমাকে প্রোটেকশন দেবেন। 
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রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ 
ননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 


খাজনা আদায় সংক্রাত্ত বিষয়ে মাননীয় সদস্য শ্রী প্রবোধ পুরকায়েত এবং শ্রী কমল 
/হ উল্লেখ করেছেন যে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে, সেচ সেবিত জমির ক্ষেত্রে ৪ একর এবং 
সচ সেবিত নয় এমন জমির ক্ষেত্রে ৬ একর পর্যন্ত জমিরও খাজনা আদায়ের জন্য জোর 
?লুম করা হচ্ছে। 


মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী আমি এ বিষয়ে আমার বক্তব্য পেশ 
*রছি। সরকারের নীতি এ বিষয়ে পরিষ্কার। ৪ একর (সেচ সেবিত) এবং ৬ একর (সেচ 
সবিত নয়) জমির জন্য কোনও খাজনা দিতে হয় না। এই আইন পাস হবার পর এতদিন 
£ বিষয়ে বিশেষ কোনও অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। ১৯৯২ সালে এই ধরনের কিছু 
ঘভিযোগ পাওয়ায় ১৯৯২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ১০৪৮ সি. আযান্ড এস. নং 
লজ পর্যদের পুনঃ-নির্দেশের তৃতীয় অনুচ্ছেদের মাধ্যমে এই বিষয় আবার সবিস্তারে বলা হয় 
যে সেচ সেবিত ৪ একর এবং সেচ সেবিত নয় এমন জমির ক্ষেত্রে ৬ একর পর্যন্ত জমির 
মালিককে কোনও খাজনা দিতে হবে না। জমির সেস নির্ধারিত এবং তা আদায়ের জন্যই শুধু 
স*-প্রকৃতির জমির খাজনার পরিমাণ ধরে সেসের হিসাব করা হয়। 


খাজনা আদায় সংক্রান্ত সর্বশেষ যে নির্দেশ রাজস্ব পর্যদ থেকে এই বছর দেওয়া হয়েছে 
1*-২০০৪ সি. আ্যান্ড এস. তারিখ__২২শে মার্ট, ১৯৯৪) সেখানেও রাজস্ব পর্ষদের উপরোক্ত 
১১৯২ সালের নির্দেশের তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 


সুতরাং, সরকারি নির্দেশ যথাযথই আছে। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা যখন এ বিষয়ে 
*্রকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তখন আমি দপ্তরকে বিস্তারিত তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি 
“কে প্রকৃত অবস্থার বিবরণ আনতে নির্দেশ দিয়েছি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ 
শওয়া হয়েছে। 


এখন দেখা যাচ্ছে এটা পর্যদের ব্যাপার নয়। সেইজন্য এই ব্যাপারটা জন্য পর্যদ দায়ী 
'। এই ব্যাপারটা ২৪-পরগনায় এ. ডি. এম. দেখছে। সুতরাং এই ব্যাপারে তদন্ত না করে 
'অিমেন্ট কিছু বলতে পারে না। আজকে এই ব্যাপারে একজন মাননীয় সদস্যর প্রশ্ন ছিল। 
টা ঠিকই যে আমরা খাজনা আদায়ের উপর জোর দিচ্ছি। 


তারপর যেটা তুললেন যে লক্ষ্যমাত্রা আছে কিনা সে সম্পর্কে বলছি, লক্ষ্যমাত্রা না 
উদ না। সৌজন্য হেন করা হয়েছিল, আমরা যখন থেকে জোর দিয়েছি, ১৯৯০/৯১ 
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সালে যে খাজনা আ্যাকচুয়ালি আদায় হয়েছে আমরা চেষ্টা করেছিলাম তার ডবল হয় বি 
দেখতে । দেখলাম, এটা হয় না। পরের বছর থেকে ২৫ পারসেন্ট- এখানে সব পুরানো শু 
সুদ সমেত দিত, তা তো হয় না, তা হলে ১০/১২ গুণ হত, আযাকচুয়ালি যে খাজনা আদ 
হয় সেটা বলে দিচ্ছি। সেখানে আমি ফিগারগুলি দিয়ে দিচ্ছি। ১৯৯১/৯২ সালে আদায় ₹ 
৬ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। তারপর ১৯৯২/৯৩ সালের ব্যাপারে। এর আগের ফিগারপ্ু 
দেখলে দেখবেন যে একটু বেশি, একটু কম হয়েছে। তারপর ৭ কোটি লক্ষ্যমাত্রা সবে 
আদায় হল ৮ কোটি ৬২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। তাহলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হল। এ 
আমরা বুঝলাম। সেইজন্য এটা হচ্ছে, যেটা পাওনা, নতুন করে তা নয়, বকেয়া শুধু ; 
শুদ্ধু তা নয়। আপনারা জানেন যে রিয়েলাইজেশনটা অনেক সময় অনেক কম হয়। ঢে 
রিয়েলাইজেশনটা আমরা কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করছি কতখানি আমরা তুলতে পারি। তা; 
দেখা গিয়েছে যে বাড়াতে পেরেছি। এরপর আরও বাড়বে। ইতিমধ্যে ৬ কোটি ৫৪ ল 
হয়েছে, সেটা প্রায় ৮ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। আগের ফিগারগুলিও দিচ্ছি এবং তাহ 
বুঝবেন কি ভাবে বাড়ছে। যেমন ধরুন, ১৯৮১/৮২ সালে মাত্র ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাব 
তারপর ক্রমশ ৩ কোটি ৩০, ৫ কোটি ৮২ লক্ষ, ৫ কোটি ৪০ লক্ষ, ৫ কোটি ২৯ লঙ্গ 
আবার একটু কমে ৪ কোটি ২২ লক্ষ, ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ, ৫ কোটি ৮ লক্ষ, ৫ কো 
২৮ লক্ষ, ৫ কোটি ৫০ লক্ষ, আবার ৬ কোটি, তারপর ৭ কোটি ৯৫ লক্ষ হয়েছে। এক 
কথা বলি, কেউ কেউ যেটা ইন্ডিকেট করতে চাইলেন যে এরকম নির্দেশে দেওয়া হয়েছে, % 
নির্দেশ দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র যাদের কাছ থেকে যেটা প্রাপ্য খাজনা সেটা যাতে যথাসন্ত 
সবটা আদায় হয় তারজন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা হচ্ছে। তাতে কিছু কিছু কালেকশন হচ্ছে 
এরকম ভাবে কোনও জায়গায় বলা হয়নি, সেই রকমের কোনও নির্দিষ্ট সার্কুলার এখন: 
পর্যন্ত আমার হাতে কেউ দিতে পারেননি। আরও একটা মজা হচ্ছে, দুটোর তফাৎ দেখবেন 
নিয়ে বাজার গরম করার চেষ্টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে, ওরা সেচ এলাকায় ৪ একর আর অসে 
এলাকায় ৬ একর জমিতে ছাড়ের কথা যেটা বলছেন সেটা মুখে বলছেন আর দেখ, কায 
কি করছে। এই সরকার নাকি ১৬ বছরের সুদ সমেত আদায় করছে। এত মাথা খাব 
হয়নি। লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে যে মুহূর্তে আমরা বুঝেছি এটা বাস্তব সম্মত নয় বা হয়নি সে 
মুহূর্তে ২৫ পারসেন্ট করে বাড়াবার চেষ্টা করছি। সেখানে যারা আছে তাদের কি এ 
কান্ডজ্ঞান নেই যে যাদের ছাড় দেওয়া হয়েছে, যাদের কাছে প্রাপ্য নয়, ১৬ বছর ধরে যাদ 
কাছ থেকে আদায় হল না, কেন হল না সেটা না দেখে করবে? আর যাদের নেওয়া হয? 
সে ক্ষেত্রে এইটুকু কান্ডজ্ঞান আছে যে এক সাথে দিতে পারে না। আযাকুমুলেটেড লোন বে 
হলে সব সময় কিস্তি হয়। সেসের পরিমাণ জানেন যে কি পরিমাণে সেটা আছে। অনে? 
সময় যায় না, আমরা জানি তারা যায় না কারণ অল্প। যদি সেখানে বাদ থাকে তাহলে এ 
সঙ্গে দিতে পারে না। উপরের দিকে দেখবেন, সেখানে কিন্তু আসছে না। তাহলে কি বাম" 
সরকারের নীতি এটা বলতে চান? 


যে গরিবকে মারে, তারা নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছে এবং যারা জমিদার পাত 
তারা ফাঁকি দিচ্ছে। সেই লিস্ট দিয়ে দেব। যেমন ইনকাম ট্টযাক্সের ক্ষেত্রে যারা যারা ডিফর্ট, 
তারা হচ্ছে বড় বড় ফিল্ম স্টার, যে সমস্ত বড় বড় ক্যাপিটালিস্ট, মনোপলিস্ট, সেই ৫4” 


াঠ 


117ব]108 05659 467 


তাদের ক্ষেত্রে করছে না, এদের ক্ষেত্রে করছে, এটা সাধারণ কমন সেঙ্স থেকে চিস্তা করা 
উচিত। সেই জন্য বলছি কেন এনকোয়ারি করছি আমার বক্তব্যের শেষে আছে। কারণ আমি 
জানি এবং আপনারও ভাল করে জানেন আমার নিজের অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
কি করেন সেই খবরও আছে। সেই জন্য সেই ক্ষেত্রে কিছু হওয়ার দরুণ গোটা বামফ্রন্টের 
যদি ইমেজের উপর আঘাৎ আসে তাহলে আপনাদের থেকে আমি বেশি কনসার্ন হব। হোল্ডিং 
সম্পর্কে জানেন, ৫৮ লক্ষের বেশি। যদি ১০ হাজার আপনাদের বের করতে বলা হয়, 
আপনাদের মাথা ঘুরে 'যাবে। কিছু কিছু এখানে ওখানে করে রয়েছে। তারজন্য এই সমস্ত 
হয়েছে। আপনাদের তরফ থেকে অনেক কংক্রিট কেস দিয়ে গেছে। সেই সব কেস নিয়ে 
এনকোয়ারি করছি, আমার বক্তব্যের শেষে আছে। কারণ আমি জানি এবং আপনারাও ভাল 
করে জানেন, আমার নিজের অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কি করেন, দপ্তরে দপ্তরে ঘুস 
দিয়ে কাজ হচ্ছে। একজন আমাকে এও বলে গেছে, আমি বিষয়টা এনকোয়ারির জন্য বলেছি, 
খাজনা নেবার জন্য ঘুষ চাইছে, আমি এনকোয়ারি করছি, সব রকম আছে। সেই কংক্রিট 
কেস দেবেন। দু চার জনের জন্য হোল্‌ আযাডগঘিনিস্ট্রেশনকে ক্লেম করবেন না, এই ভাবে 
চলতে পারে না। কংক্রিট কেস দিলে আমি কোনওটা ফেলে রাখব না। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ এই সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। 


মিঃ স্পিকার £ মন্ত্রী বলার পর আর কোনও ডিবেট হয় না। আই আম সরি, আই 
কান্ট আযালাও ইউ। 


[াযাখা0৭ 0855 
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শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে রাজ্যের আই. এ. এস. 
অফিসাররা অপমানিত বোধ করছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং বিদ্যুত মন্ত্রী দুজন মিলে ঠিক করেছিলেন 
যে তথ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব দীপক ঘোষ বিদ্যুত সচিব হচ্ছেন, এই কথাটা কৃষ্ণমূর্তি দীপক 
ঘোষকে জানিয়েছেন। কিন্তু পূর্বতন বিদ্যুৎ সচিব অন্য একজন সচিবকে দায়িত্ব দিয়ে চলে 
গেছেন। কিন্তু আমরা সংবাদপত্রে যা দেখেছি সেটা হচ্ছে রাজোর আই. এ. এস. অফিসাররা 
এতে ক্ষুব্ধ এবং তারা আজকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারক পত্র পর্যস্ত দিতে চাইছেন। 


তারা মিট করছেন। আমি মনে করি আই. এ. এস.-দের সম্মান রক্ষা করা দরকার। 
বায সরকারের দ্বারা ওদের সম্মান ভুলুষ্ঠিত হচ্ছে। একজন সিনিয়র আই. এ. এস. অফিসারকে 
জনসমক্ষে হেয় হতে হচ্ছে এবং মুখ্যমন্ত্রী কোনও সদুত্তর দিতে পারছেন না, এটা নিন্দনীয়। 
মামি রাজ্য সরকারের মনোভাবের নিন্দা করছি। এ বিষয়ে আমি আই. এ. এস. 
সাশোসিয়েশনের মুভমেন্ট এবং বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এই সরকার আমলাতন্্রের 
উপর নির্ভর করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হন। যখন তারা ওদের প্রশস্তি করেন তখন ওরা 
তাদের প্রশংসা করেন। আর যখনই তারা সরকারের ভুল বা অন্যায় ধরিয়ে দেন তখনই 
'াদাহানি করা হয়। তাদের মর্যাদা যাতে রক্ষিত হয়, দীপকবাবু তে তার কাজে যোগদান 
করতে পারেন তারজন্য আমি বিষয়টির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে বিদ্যুত 
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দপ্তরের প্রশ্নের দিন ছিল, আমরা ঠিক করেছিলাম শঙ্করবাবুকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। 
কিন্ত তিনি আজকে এখানে এসে উপস্থিত হননি এবং তার প্রশ্নও আসেনি। জানি না বি 
এ. কমিটিতে এ বিষয়ে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত হয়েছে কিনা। যাই হোক আমি দাবি করছি 
আই. এ. এস. অফিসারদের অবমাননা থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। 


শ্রী রহীন দেব £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের সামনে 
একটা বিষয় উত্থাপন করতে চাইছি। আমি এর আগেও এখানে উল্লেখ করেছি যে, কেন্দ্রীয় 
সরকার যথেচ্ছভাবে বিভিন্ন সরকারি ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারিকরণ করছে। শুধু তাই নয়, 
বিদেশি সংস্থার কাছে আমাদের দেশকে তুলে দিচ্ছে। এ রকম একটা ডিপার্টমেন্ট, রেলের কথা 
এর আগেই বলেছি-_রেলের যাত্রী নিবাস বেসরকারিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে অনেক 
ঘটা করে। কিন্তু আজকে আমি যেটা উল্লেখ করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে__অত্যন্ত গুরুতপৃণ 
টেলি-কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের অনেকগুলি নিগমকে সঠিকভাবে কার্যকর করার বদলে-_এত 
দিন ছিল বিভিন্ন মেশিনারি তৈরি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পাশাপাশি কিছু 
বেসরকারি সংস্থাকেও ব্যবহার করা হমত__-এখন নতুন যে টেলি-কমিউনিকেশন পলিসি ডিক্রেফর 
করা হয়েছে তাতে একেবারে বিদেশিদের হাতে, মাল্টি-ন্যাশনালদের হাতে সমস্ত কিছু তুলে 
দেওয়া হবে। তাদের জন্য ১৬% প্রফিট গ্যারান্টি করা হবে। কিন্তু আজ থেকে ১৩ বছব 
আগে, ৮১ সালে সারিন কমিটি যে সুপারিশ করেছিল সেটাকে তোয়ান্কা না করে কেন্দ্র 
সরকার টেলি-কমিউনিকেশনের বেসিক সার্ভিসকে প্রাইভেটের হাতে তুলে দিচ্ছে। আমি আপনা 
মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভয়ঙ্কর পলিসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এর বিরুদ 
যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজা সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, এ রাজো প্রায় ২০০ কোটি টাকা পি. এফ.-এর বকেয়া পড়ে 
আছে। এই নিয়ে আমি এর আগে এই হাউসে অলোচ্া করেছি। পি. এফ. কমিশনার এ 
রাজ্যে যাদের পি. এফ. বকেয়া আছে তাদের আ্যাকাউন্ট সিজ করার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, 
কিন্তু সম্প্রতি রাজা সরকারের একটা সিদ্ধান্ত প্রশ্নে উঠছে যে, পি. এফ. বকেয়া রাখাব 
ব্যাপারটাকে রাজ্য সরকার সঠিক গুরুত্ব দিচ্ছে কিনা। মোট ১৩৫-টা ডিফালকেটিং ইউনিটের 
ব্যাঙ্ক আকাউন; সিজ করা হয়েছিল। কি রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব প্রত্যক্ষভাবে পি. এফ 
কমিশনারকে লেছেন-_কয়েকটা সরকার সংস্থার আ্যাকাউন্টকে যেন ফ্রি করে দেওয়া হয়। 
তিনি নিজে চিঠি লিখে রিকোয়েস্ট করেছেন যে, এতগুলি আযাকাউন্টকে ফ্রি করে না দিলে 
ওরা মাইনে দতে পারবে না। এর সব চেয়ে বড় উদাহরণ রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ। 


যাদের ২৬ কোটি টাকা বাকি ছিল। উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে পারি, রাষ্ট্র 
পরিবহন কর্পোরেশন। কলকাতা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকাব 
আসিওরেন্স দিয়েছেন এর পরে ওরা নিয়মিতভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা দেবেন। কিন্ত 
যেখানে রাজ্য সরকারি সংস্থায় এত টাকা বাকি থাকছে সেখানে প্রভিডেন্ট ফান্ড আদায় কর? 
ব্যাপারে একটা সিরিয়াস প্রশ্ন উঠছে। রাজ্য সরকারের রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ক্ষেত্রে মাসে * 
কোটি টাকা জমা দিতে হবে। তারা আগে প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা দেননি, তারা এখন ৩ কেটি 
টাকা জমা দেবেন কিনা এটা সন্দেহের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ পর্যস্ত রাজ্য সরকারে 
পুলিশ কানোরিয়ার পাশারিকে ধরতে পারেনি যে রেমিংটন নিয়েছে। ইনক্রাবের মালিক 


1%7151৭ 11৬51৭ ₹-/৮1০৩ 4০9 


ঢাপোরিয়াকে ধরতে পারেনি। এর থেকেই বোঝা যায় রাজ্য সরকার প্রভিডেন্ট ফান্ডের 
াপারে সিরিয়াস নয়। 


[12-30 __ 12-40 0.7.] 


শ্রী রাজকুমার মন্ডল £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় ভূমি 
; ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উলুবেড়িয়া মহকুমা শহরে সংলগ্ন যে সমস্ত সেচ 
ভাগ, পি. ডবলু, ডি. এবং কালেকটোরেট-এর জমিগুলি আছে সেই সমস্ত জমিগুলির উপর 
বভাগীয় অনুমতি না নিয়ে বহুতল বাড়ি তৈরি হচ্ছে। এর আগে এ সমস্ত জমিগুলির উপর 
₹দু বাড়িঘর তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তারা লিজ নিয়েছিলেন। সেটা প্রায় ২০/২৫ বছর 
প্ণগকার কথা । এখন সেই লিজ ওভার হয়ে গেছে, পুনরায় তারা লিজ নেয়নি। ইদানিং যে 
নমন্ত বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে, বিভাগের কাছ থেকে কোনও রকম লিজ না নিয়েই তৈরি হচ্ছে। 
ই বাড়িঘর তৈরি করার জন্য, বহুতল বাড়ি তৈরি করার জনা প্রভিসনাল পারমিশন 
টলকেড়িরা পৌরসভা দিচ্ছেন। আমি যে কথাটা বলতে চাই, সরকার ওদের কাছ থেকে 
কানওবকম রেভেনিউ পাচ্ছে না, অথচ বাড়ির মালিকরা বছরে প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকা 
কডগার করছে, কারণ তারা সেই সমস্ত বাড়িগুলি ভাড়া দিচ্ছেন, বাবসা করছেন আর 
ননুকার রেভেনিউ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমি তাই সবিনয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
নবেদন করতে চাই এই ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে দেখুন। যারা বাড়িঘর তৈরি করছে তাদের 
ছু থেকে রেভেনিউ পেতে পারেন কিনা। 


শ্রী সত্যরপ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় মন্ত্রী 
হশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ভুটভুটি নিয়ে, মেকানাইসড বোট নিয়ে ইতিপূর্বে বন 
চাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে এবং তারজন্য মাননীয় মন্তী শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী মহাশয় একটি কমিটি 
হবছেন তার মধ্যে আমি ১ জন মেম্বার আছি। এখন সেই কমিটির রুলস আযন্ড রেগুলেশল্স 
.হরি হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কিছুদিন আগে সাগরে একটা বিরাট আক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। 
প্রশাসন যন্ত্র সম্পূর্ণ উদাসীন। আজকে যে ভুটভুটিগুলি চলছে সেগুলি চলার জনা লাইসেন্স 
নই। আর ট্রলারে করে মানুষ নিয়ে যাবার তো কোনও অধিকারই নেই। পুলিশ আছে, 
পণ্সন আছে, কিন্তু কোনও তদারকি ব্যবস্থা নেই। ইতিপূর্বে রায়দিঘিতে, পাথর প্রতিমা, 
ককছ্বীপ, নামখানায় আ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এর ফলে ২৬ জন মানুষ মারা গেছে, বহু মানুষ 
গল ডুবে গেছে। এই যে ভুটভুটি বা মেকানাইসড বোটগুলি চলে এগুলির কোনও সায়েনটিফিক 
হ'রেপ্তমেন্ট নেই। ছোট বোট আর বিরাট মেশিন বসানো। এইসব বোটগুলাতে কত লোক 
বে তার কোনও নিয়ম বাধা নেই, কোনও কিছু ঠিক নেই। পারাপার ঘাটে কোনও পুলিশ 
“কে না, প্রশাসন এ ব্যাপারে দেখে না। আজ পর্যন্ত প্রশাসনের তরফ থেকে কন্ট্রোল করার 
“হান কিছু নেই। দিনের পর দিন আ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। সরকার দেখছে, মানুষ ডুবছে, মরছে, 
“বপব সংবাদপত্রে খবর বেরুচ্ছে। তারপর তদন্ত হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এইসব ত্যাক্সিডেন্ট 
“তে নহয় তারজন্য সরকারি তরফ থেকে আজ পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেই। যার জনা 
শীকউন্টে হচ্ছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব, এ ব্যাপারে অবিলম্বের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভুটভুটি বা মেকানাইসড বোট চালানোর ব্যবস্থা করা হোক। 


শ্রী কালীপ্রসাদ বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি বিষয়ের 
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প্রতি আমি কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমাদের রাজ 
সরকার যখন চিট ফান্ডগুলির বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন এবং যখন গ্রামাঞ্চলের 
সাধারণ মানুষ পোস্ট অফিসে টাকা জমা রাখার জনা নূতন পাশ বই খোলার জনা শহে 
শয়ে আসছে তখন হুগলি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট পোস্ট অফিসগুলিতে প'* 
বই সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার ধারণা চিট ফাল্ডগুলিকে উৎসাহিত কব 
এবং রাজ্য সরকারের স্বল্প সঞ্চয় থেকে যে অতিরিক্ত আয়ের সন্তাবনা ছিল তাকে পরোক্ষভাবে 
বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছোট ছোট পোস্ট অফিসে পাশ বই সরবরাহ করা বন্ধ হয়েছে এ₹ 
সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সেজন্য নিয়মিত পাশ বই সরবরাহ করে যাতে সাধাঝ 
মানুষ টাকা রাখার সুযোগ পায় তার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রাথমি 
শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি একটি বিষয়ে আকর্ষণ করছি। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে এবং নদীয়া” 
হরিণঘাটায় বড় জাগুলিয়ায় জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং বিদ্যালয় দুটি সরকারি নির্দেশে বন্ধ ক 
দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষকরা বেসিক ট্রেনিং নিতে পারছেন না। সেই সরকাবেণ 
নির্দেশ অনুযায়ী বেশিক ট্রেনিং বিদ্যালয় দুটি বন্ধ করে দেওয়া হল। আমি আশ্চর্য হচ্ছি 
প্রাথমিক শিক্ষকদের জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং হচ্ছে তাদের শিক্ষকতা করার জনা হারে, 
ক্রাইটেরিয়া সেখানে কিসের ভিত্তিতে বিদ্যালয় দুটি বন্ধ কাণ দেওয়া হল? এতে নিক্ঘক 
বেসিক ট্রেনিং থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, এমন কি যারা অধাপনা করছেন কৃষ্ণনগরের এ 
আজকে কি করবেন? তার বেকার হয়ে গেলেন তারা বেতন পাচ্ছেন, বরখাস্ত হননি দি? 
কাজ কিছু হচ্ছে না এবং যারা অশিক্ষক কর্মচারী আছেন তারা কাজ করছেন না, দিনের পণ 
দিন বসে আছেন। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এই নির্দেশ প্রত্যাহার করে যাতে বিদ্যালয় দুটি খে 
হয় তার ব্যবস্থা করুন। 

শ্রী ভন্দু মাঝি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রাথমিক শিপ 
এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এরটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দ্বিতীয়, বেতন কমি" 
যে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে পুরুলিয়া প্রাথমিক শিক্ষকরা এখন পর্যন্ত সেই বকেয়া টাকা পান 
ফলে জেলার সর্বত্র একটা ক্ষোভ সংগঠিত হচ্ছে এবং তারা ডেপুটেশন দিচ্ছেন। ডি পি 
সি. কর্তৃপক্ষ এবং ডি. আই. বলেছেন যে আলাদা ২ কোটি টাকা দিচ্ছেন। আমি মানা 
অর্থমন্ত্রীকে জানাচ্ছি যে অবিলম্বে এমবার্গো তুলে দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকরা যাতে বকেয়' ট* 
পান তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 

|1১-40 -- 13-50 0া1.] 

শ্রী সপ্ভীবকুমার দাস ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পরিবহন মু 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকা শ্যামপুরের পরিবহন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে 
হাওড়া থেকে গাদিয়াড়া, শিবগঞ্জ ইত্যাদি যেসব বাসরুটের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে সে” 
রুটে সুষ্ঠুভাবে বাস চলে না। ওয়ান ফাইন মর্নিং শিবগঞ্জের বাস চলাচল একেবারে বন্ধ ₹ঠ. 
গেছে। এ-বাপারে হাওড়ার ডি. এম. আর. টি. ও., এমন কি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক * 
কিন্তু সবাই নীরব দর্শক। বাসগুলি যেভাবে চলাচল করছে তাতে মানুষকে প্রাণ হাতে ক | 
চলাচল করতে হচ্ছে। ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করবার পরও শ্যামপুরের মানুষ বাসের “ 
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: না। মালিক পক্ষকে ডাকলেও তারা আসেন না। আমার প্রশ্ন, পরিবহন ব্যবস্থাটা কি 
দুকে মালিক পক্ষের হাতে চলে গেছেঃ তাহলে পরিবহন মন্ত্রীর থাকার প্রয়োজনটা কি বা 
ডার আর. টি. এ. থাকবারই বা প্রয়োজন কি? তাই আমি আপনার মাধামে মাননীয় 
বহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, শ্যামপুরের মানুষ যাতে নিরাপত্তা নিয়ে যাতায়াত 
"্ত পারেন তারজন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


প্রী সমর হাজরা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি বিদাত মন্ত্রীর দৃষ্টি 

কর্ণ করছি। কুটির জ্যোতি প্রকল্পের মাধ্যমে তফসিলি এবং আদিবাসী মানুষদের বিদাত 
"ব ব্যাপারে একটি স্বীম গ্রহণ করা হয়েছে যে, একটি পোল থেকে ৩০ ফুটের মধ্যে 
7 দেওয়া হবে। এরফলে তার দূরব্তী মানুষরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, কেন 
“4 এব্যাপারে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যাতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সকল তফসিলি এবং 
এবমীদের বিদ্যুত দেওয়া হয় তারজনা আমি আবেদন রাখছি। 


শ্রী জটু লাহিড়ি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি স্বারষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি 
“রণ করতে চাইছি। গত শনিবার চারজন সমাজবিরোধী রামরাজাতলা মন্দিরের মধ্যে ঢুকে 
পিতা বাবলুকেগুলি করে মারে এবং সেখানে সে চার ঘন্টা পড়ে থাকবার পর মারা 
; কিন্ত পরদিন সকাল ৮টা পর্যস্ত পুলিশ সেখানে যায়নি। আমি নিজে সকাল সাড়ে 
“এল সময় থানায় ফোন করেছি, কিন্তু তারা বলেছেন যে, তাদের কাছে এরকম কোনও 
“ নেই। একটি লোককে গুলি করে মারা হোল যেখানে, তার ৫০০ মিটারের মধ্যেই 
;% বামরাজাতলা পুলিশ ফাড়ি, চক্রবেড়িয়া বা চ্যাটার্জি হাট পুলিশ ফাড়িও একই দূরত্বের 
৮, ম্চ পুলিশ বলছে যে, তারা কোনও খবর পাননি। রামরাজাতলা মন্দিরের আশপাশ 
৮৮ যত্রতত্র আজকে মদ বিক্রি হচ্ছে। ইতিমধ্যে সেখানে পাঁচটা খুনও হয়ে গেছে। 
“নল আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, অবিলম্বে অপরাধীদের গ্রেপ্তারের 
ণ্' করা হোক এবং মদ বিক্রি বন্ধ করা হোক। 


রী প্রশান্ত প্রধান ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি 
“৭ কুবছি। বাজকুল-এগরা রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা দি'ঘা যাবার বিকল্প রাস্তা। 
“রিতপুব, পটাশপুর, এগরা প্রভৃতি অঞ্চলের বহু মানুষ এ রুটে যাতায়াত করেন। রাস্তাটির 
& ₹ুড বড় গর্ত, ফলে বাস লোক নামিয়ে গর্ত পার হয়ে আবার বাসে লোক তুলে 
ঠণত করতে হয়। ফলে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অবিলম্বে 
'ঃ ওয়াইডেনিং এবং স্ট্রেনদেনিং করবার জন্য আমি আবেদন রাখছি। 


. শ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
সপ মন্ত্রীর কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত ৩ বছরে 
“ইপুব থানা অঞ্চলে প্রায় এক শতের বেশি ডাকাতি হয়ে গেছে। থানার এক শত গজের 
” বাতি ৯টার মধ্যে ৩ মাসের মধ্যে ৪ বার ডাকাতি হয়ে গেল। আমরা বারবার 
“সনের কাছে বলা সত্তেও যেহেতু পুলিশ এবং ডাকাতদের মধ্যে একটা যোগসাজস রয়েছে 
মা কোনও ডাকাতকে ধরা হচ্ছে না। জনৈক সি. পি. এম. অঞ্চল প্রধানের বাড়িতে ৫ 
* অকাতকে শেল্টার দেওয়া হয়েছিল। এই খবর পুলিশকে দিলে পুলিশ আগাম সেই খবর 
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প্রধানকে জানিয়ে দেয়। ফলে সেই ৫ জন ডাকাতের মধ্যে ৪ জন পালিয়ে যায়, ঃ 
একজনকে ধরা হয়। আজকে গোটা বারুইপুর অঞ্চলে ডাকাতরা অবাধে বিচরণ করা 
পুলিশ এবং ডাকাতদের মধ্যে যোগসাজস থাকার ফলে ডাকাতরা যে সমস্ত ডাকাতি কর 
তার শেয়ার তারা নিচ্ছে। আমি বারবার এস. পি.-র কাছে বলেছি, স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ 
বলেছি কিন্তু কোনও ফল হয়নি। তাই, আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রীর দু 
আকর্ষণ করছি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য। 


- জ্রী ইউনুস সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুত মণ 
প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৩ এবং ৪ তারিখে যে ঝড় হয়ে; 
সেই ঝড়ে মুর্শিদাবাদ জেলা বিপর্যস্ত হয়েছে। এর আগেও কয়েকটি ব্লকের খুবই ক্ষতি 
হয়েছিল এবং মানুষের জীবন এবং ধন-সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এই ঘট 
হবার পরে বিশেষ করে বিদ্যুতের যে বেহাল অবস্থা হয়েছিল তাকে পুনরুদ্ধার করার জ 
সঠিক পরিকল্পনা সব ব্লকের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়নি। যদিও মুর্শিদাবাদ জেলার কেন্দ্র বহরমগ 
একটু চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু বর্ডার এলাকায় যেখানে প্রতিদিন চুরি-ডাকাতির প্রশ্ন থর 
যেমন জলঙ্গি, রানিনগর, ডোমকল ইত্যাদি জায়গায় টেলিফোন বিপর্যস্ত, বিদ্যুত বাবস্থা বিগ 
হওয়ার ফলে প্রায় সব কিছু অচল অবস্থা হয়ে পড়েছে। কাজেই এগুলি পুনরুদ্ধার কল 
জন্য আমি আপনার মাধ্যমে বিদ্যুত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ডাঃ তরুণ অধিকারী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুপে 
বিষয়ে এই হাউসের কাছে রাখছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে নৈহাটি মিউনিসিপাল এন 
এবং পঞ্চায়েত এরিয়ার মাঝখানে হচ্ছে রেল লাইন এবং সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভ, 
পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের সত্যিকারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাহত হচ্ছে। এই ব্যাপারে ল 
সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরের কাছে আবেদন করেছিলাম। কেন্দ্রীয় 
দপ্তর আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৮৯ সালের ১লা মার্চ পি. ডবলিউ. ডি.-র সেক্রেটারিকে চি 
দিয়ে জানিয়েছিলেন যে নৈহাটি স্টেশনের পাশে একটি সাবওয়ে করার প্রশ্নে রাজা সরব” 
পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের কাছে একটি আবেদন পাঠানো হোক। কিন্তু আজবে 
বছর হয়ে গেল এখনও পর্যস্ত একটা প্রস্তাব রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানোর ৬৮" 
তারা নিতে পারলেন না। আজকে মতীশবাবু বাজেট প্লেস করতে যাচ্ছেন, আমি তাব ₹? 
আবেদন করব যে এই ধরনের একটা প্রস্তাব পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক। 


রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব £ 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন 
রায়তদের জমি দখল করার চেষ্টা করছেন, সেই সময়ে বিগ রায়তরা ভূমিজীবী সংঘেও ৮৭ 
হয়ে সরকারকে বৃদ্াঙগুষ্ঠ দেখাছেন। এই রকম অবস্থায় কিছু সরকারি কর্মচারী কিভাবে এ ? 
রায়তদের হাতে এই জমিগুলি তুলে দিচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে তুলে ধরছি 
৩১শে মে হরিশচন্দ্রপুরে বি. এল. আর. ও. এবং বি. ডি. ও , মিলে ১৬০ বিঘা জি £: 
১২ শত আম গাছ কেটে বাগানকে জমি করেছে। যে কারণে এই জমি ভেস্ট হওয়া: 
সেই জমিত ভেস্ট করেনি, বি. এল. আর, ও. ঘুস খেয়ে প্রায় এক শত বিঘা জমি + 
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কতকগুলি দীলালের মাধ্যমে জোতদারের লোকেদের হাতে তুলে দিয়েছে। তাছাড়া এর জমিগুলিতে 
যারা আজকে ৫০ বছর ধরে বসবাস করছে তাদের এসে বলছে যে এর মধ্যে ভেস্ট জমি 
আছে, আর ভেস্টটা রায়তদের বলে দেখিয়ে দিয়েছে। আমি মন্ত্রী মহাশকে লিখিতভাবে দেব। 
আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করব যে কি উদ্দেশ্যে এই জমিগুলি জোতদারের হাতে 
তুলে দেওয়া হল সেটা তদন্ত করা হোক এবং এই মাপ সঠিক হয়েছে কিনা সেটা দেখার 
জন্য কলকাতা থেকে লোক নিয়ে গিয়ে আবার মাপা হোক এবং এ জমিগুলিকে উদ্ধার করা 
হোক। 


[12-50 -_ 1-00 [7).7.] 


শ্রী অর্জন চ্যাটার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিচার বিভাগের 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র কাটোয়ায় একটা আযাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট 
জাজের আদালতের জন্য আমাদের ওখানকার বার আশোসিয়েশন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে লিখিত প্রস্তাব দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে আবেদন জানিয়েছি। আমাদের কাটোয়া সাব ডিভিসনে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের 
বাস। এখানে আডিশনাল ডিষ্টিক্ট জাজ আদালত স্থাপন করবার জন্য যে পরিকাঠামো দরকার 
সেই পরিকাঠামো প্রস্তুত। এখানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে একটা তিন তলা বিল্ডিং হয়েছে, 
সেই বিল্ডিং-এ এখনও কোনও কাজ হচ্ছে না। এখানে সমস্ত রকম ফারনিচার সহ সমস্ত 
রকমের ইনফ্রান্ট্রীকচার রয়েছে। এখানে যদি আদালত খোলা হয় আমাদের মহকুমার সমস্ত 
মানুষ উপকৃত হবে। শুধু তাই নয় এই যে বিলম্বিত বিচার ব্যবস্থা রয়েছে তার সুযোগ 
সম্প্রসারিত হবে। দীর্ঘ দিন ধরে বহু মামলা যেগুলি বর্ধমান কোটে জমা হয়ে রয়েছে সেইগুলি 
সত্বর বিচারের সুযোগ পাবে। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি আপনার 
মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তথ্য এবং বেতারমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে, আমরা সংবাদপত্রে 
দেখলাম ঘোড়দৌড় যেটা কলকাতার রেসকোর্স মাঠে হয় তার প্রদর্শন দুরদর্শনের মাধ্যমে 
প্রচার করা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা ঘোড়দৌড়-এর বিরোধী । আমাদের এক প্রশ্নের উত্তরে 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই ব্যাপারে বলতে একট্র কুষ্ঠা বোধ করছিলেন। করের স্বার্থে এখনও এটা 
তোলা হয়নি। এখান থেকে কয়েক কোটি টাকা কর হিসাবে তোলা হয়। ঘোড়াদৌড় মাঠে 
যাওয়ার ব্যাপারে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলন আছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই 
প্রভাব পড়েনি। এটা যদি দূরদর্শনের মাধ্যমে করা হয় তাহলে এটা সাধারণ মানুষের মধ্যে 
প্রভাব পড়বে। এমনিতেই তো আমাদের রাজ্যের সংস্কৃতির উপর আঘাত নেমে আসছে 
দূরদর্শনের অনেকগুলি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আমরা এর বিরুদ্ধে বলেছি। তারপর যদি এই 
ঘোড়দৌড় দুরদর্শনের মাধ্যমে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ, গ্রামের মানুষের 
উপর এর প্রভাব পড়বে। আমার দাবি রাজ্য সরকার যোগাযোগ করুন কেন্দ্রায় সরকারের 
সাথে যাতে দূরদর্শনের মাধ্যমে এই ঘোড়াদৌড় দেখানো না হয় তার ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমাদের রাজ্যে বেশ 
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কিছু শহর এবং গঞ্জ এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নিয়ে সমস্যা দেখ 
দিয়েছে। এই সমস্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। তার উপর বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘর 
নেই, শিক্ষক নেই, ছাত্র-ছাত্রিদের চাপ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এই সরকার প্রথম 
থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা দরকার সেটা করে আসছে এবং তার 
ফলও যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে। ভর্তির জন্য যদি ছাত্র-ছাত্রিদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয় 
তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু থাকে না। আমার বিধানসভা কেন্দ্র ছাতনায় ছাতন! 
বাসুলি বালিকা বিদ্যাপীঠে ৪টি ক্লাশে সাড়ে পাঁচশ ছাত্রী পড়াশোনা করে। প্রতি বছর অষ্টম 
শ্রেণীতে ৭০/৮০ জন পাশ করে বেরিয়ে যায় নবম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য। এই বছর 
অর্ধেক ছাত্রী ভর্তি হবার সুযোগ পাচ্ছে না। ভেকেশনের আগে পর্যস্ত তারা এই সুযোগ 
পায়নি। তারা বাধ্য হয়েছে বি. ডি. ও. অফিসে অবস্থান করতে, জেলা পরিষদের অবস্থান 
করতে। অবিলম্বে যদি এই সমস্যার সমাধান না করা হয় তাহলে এই সমস্ত ছাত্রীরা বাধা 
সঙ্গতির কথা জেনে বলছি যে কোনও শর্তে যাতে এখানে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় 
তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় করেন। 


শ্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে কৃষি বিপণন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আমি বিধানসভায় এর আগেও বলেছি যে, জলপাইগুড়ি 
ফালাকাটাতে একটি রেগুলেটেড মাকেট করা দরকার। কেননা, ফালাকাটা অঞ্চলে চাষবাসের 
যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কিন্তু চাষীরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী ঠিকমতো বিক্রি করতে পাবছেন 
না। আলিপুরদুয়ারে মহকুমা বেসিসে একটি রেগুলেটেড মার্কেট এবং ফালাকাটাতে একটি 
সাব-মার্কেট করবেন বলে অফিসাররা বলেছেন। কিন্তু আমাদের দাবি যে, আলিপুবদুরাণ 
মহকুমায় যেতে গেলে শিলতোর্স৷ নদী যেটি আছে, সেখানে স্থায়ী সেতু নেই। সেজনা যাতায়াতে 
প্রচন্ড অসুবিধা আছে। তাই ফালাকাটাতে প্রিন্সিপ্যাল মার্কেট, নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন করা 
হোক। ফালাকাটা সহ মাদারিহাট ব্লক, আলিপুরদুয়ার ব্লক, পার্থ্ববর্তী কুচবিহারের মাথাভাঙ্গা 
ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চল রয়েছে। এ সমস্ত এলাকার চাষীরা যাতে তাদের জিনিসপত্র ঠিকমতে! 
বিক্রি করতে পারেন এবং আমদানি রপ্তানি করতে পারেন, সেই সুযোগ যাতে সৃষ্টি হয়, 
সেজন্য আমি মাননীয় কৃষি বিপণন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


্রী প্রবোধ পুরকাইত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বারাষ্ট্মন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকা কুলতলির অন্তর্গত মৈপিট বৈকুষ্ঠপুর গ্রা 
পঞ্চায়েতের অধীনে কিশোরি মোহনপুর গ্রামে সি. পি. এম. দলের মদতপুষ্ট কিছু গুন্ডা 
বাহিনীর লোক, যাদের নাম হচ্ছে কালিপদ সীতরা, সুবল দাশ, মাণিক হালদার, গৌর 
হালদার, প্রবীর দাস, এরা গত দু" তারিখে আমাদের দলের সমর্থক বিমল আচার্যকে মারধোর 
করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তিন তারিখে আমাদের দলের পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চানন জান! 
যখন বিমল আচার্যকে দেখে সাইকেলে করে ফিরছিলেন তখন এঁ গুন্ডা বাহিনীর লোকেরা 
তাকে মারধোর করে তার সাইকেল কেড়ে নিয়েছে। আমাদের দলের আর একজন সমর্থক 
মনোরঞ্জন মন্ডল, যে রায়তি পাটা পেয়ে বসবাস করছে, একজন গরিব মানুষ, তার জমিতে 
দেওয়ালের গোড়া থেকে মাটি কেটে নিয়ে তাকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করছে। এই সমস্ত 


1110৭ ০4555 475 


টিনার কথা পুলিশকে জানিয়েও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। কুলতলি থানাতেও এই ঘটনার কথা 
গ্রানানো হয়েছে। কিন্ত স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শক। শাসক দলের সমর্থকরা স্বরাষ্ট্র 
স্বর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই কাজগুলো অবিলম্বে বন্ধ হয়। তা না হলে এলাকার 
্রনসাধারণ এ গুন্ডা বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং তাতে শাস্তি-শৃঙ্বলা ব্যহত 
£ওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অবিলম্বে যাতে শাসকদলের সমর্থকরা এই অতাচার বন্ধ করে তার 
বকদ্ধে বাবস্থা গ্রহণের দাবিতে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাই। ূ 


শ্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুত 
্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই একটি বিষয়ে, সেটি হচ্ছে এই যে, সীইথিয়া-_বোলপুরে যে 
5৩ কে. ভি. ওভারহেড লাইন আছে, সেটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে মাঝে মাঝে শাট- 
ডাউন করে দিয়ে লাইনের রিপেয়ারের কাজ করছেন। আসলে সাইথিয়ার এই লাইনটি বু 
পুরনো, সেজন্য ঠিকভাবে কাজ করে না। সেজন্য বোলপুর এবং তার সারাউন্ডিং এলাকায় 
ঢাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা যায় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যহত না হয় তার জন্য 
োনে একটি ৩৩ কে. ভি. লাইন করা দরকার। আমি বারবার করে বলছি যে বোলপুর 
এবং শান্তিনিকেতনে বিদ্যুত ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে গেলে বোলপুরে একটি ৩৩ কে.ভি. 
নাইন করা দরকার। 
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গ্রামীণ বিদ্যালয়ের ভীষণ অভাব। সেই কারণে বেতাই ২নং ব্লকের সাধুবাজার, পাথরঘাটা 
১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গ্রাম পাথরঘাটাতে গ্রামীণ জুনিয়ার হাইন্কুল করা হোক। এছাড়া 
নেহট্র থানায় নদীর পশ্চিমপাড়ে যতটুকু তেহট্র ব্লক ২ অবস্থিত, তার পোলষুন্ডা গ্রাম 
পঞ্চায়েতের বড়েয়া গ্রামে জুনিয়ার হাইস্কুল করা অত্যস্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এখানে 
তহট্টতৈ এসে পড়া ছাত্র-ছাত্রিদের পক্ষে খুবই কষ্ট দায়ক। সেই কারণে এইসব গ্রামে গঞ্জে 
যাতে জুনিয়ার হাইস্কুল হয় তার ব্যবস্থা করুন। ক্লাশ ফোর পর্যস্ত পড়ার পরে অনেকেই 
ওখানে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। সুতরাং ওইসব এলাকাতে জুনিয়ার হাইস্কুল করা অত্যন্ত প্রয়োজন 
এবং আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র গোঘাটে এবং 
মারামবাগে যতগুলো বাস রুট আছে তাতে আমরা দেখছি যে বাসের সংখ্যা ক্রমশ কমে 
যাচ্ছে। নতুন ভাড়া বৃদ্ধি সত্তেও বাসের সংখ্যা বাড়ছে না এবং ভীষণ অনিয়মিত বাস চলছে। 
এরফলে যাত্রী সাধারণের ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সরকারি বাসও অনিয়মিত 
চলছে, অবিলম্বে এর ব্যবস্থা নেওয়া হোক এই দাবি আমি রাখছি। 


শ্রী দীপক মুখার্জি ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর 
ষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন যে, কংগ্রেসি (আই) দল নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 
যে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেবেন। কিন্তু সেখানে আমরা দেখছি যে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসের দাম ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই মুহূর্তে ১৮ টাকার থেকে ২০ টাকা পর্যস্ত চিনি 
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খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মাত্রা যেমন বোফর্স কেলেঙ্কারি একচেটিয়া হাঃ 
গেছিল তেমনি এই চিনি কেলেঙ্কারি ঘটতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেস অবাধে চি 
আমদানি করার অনুমতি দিয়েছেন, এর ফলে চিনির দাম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এটা নি: 
ফাটকা চলছে। এই [**] দল ভোটের আগে চিনির ব্যবসায়িদের কাছ থেকে দেড় হাজঃ 
দু হাজার কোটি টাকা নিয়ে বসে আছে যার ফলে আজকে এই দুরবস্থা। এর ফলে রেশ 
ব্যবস্থাও বিপর্যস্থ। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে বলেছেন। সি. পি. এমের পলিটবু্ে 
বলেছে যে এই অবস্থার অবসান হোক। মনমোহন সিং, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে চিনি 
ভরতুকি আর দেবেন না। আমাদের যে ১০ লক্ষ টন চিনি পাওয়ার কথা সেটা দেওয়া হোক, 
এই দাবি আমি আপনার মাধ্যমে জানাচ্ছি। 


মিঃ ম্পিকার $ দৌগত রায়, এই নামটা বাদ যাবে। 


শ্রী ননী কর ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আমি একটি খুব জরুরি বিষয়ে আপনা* 
মাধ্যমে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর এবং বিধানসভার সকল সদস্যর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আছ 
কাছে একটি বই এসেছে, বইটা ক্লাশ ফাইভের। বইটার নাম শিশু ব্যকরণ। বইটি লিখেছে, 
মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায়। এই বইটি কদম্বগাছি হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য। এই বইটি 
মহরমের উপরে একটি প্রবন্ধ লেখা আছে। ওই প্রবন্ধতে বলেছে যে ইসলামের পয়গন্থ 
হজরত মহম্মদ এই মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। স্যার, আপনি জানেন যে হজরত মহন্ম 
রবিয়াল আওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে বলা আছে যে হজরত মহম্মদ 
মৃত্যুর পরে তার ছেলে খালিফা হলেন। আমরা জানি যে হজরত মহম্মদের মৃত্যুর আগে 
তার ছেলে মারা যায়। এবং হজরত মহম্মদের পরে মহঃ আবুবকর এবং মহঃ ওমর খালিফ 
হয়েছিলেন। 


ছেলের মৃত্যুর পর খালিফা হলেন এর মদিনা কন্যা সন্তান মাবিয়ার সম্পর্কে এর 
বলছে মাবিয়া তার স্বামী ছিল না তার জামাতা ছিলেন হজরত আলি। তিনি এখানে যে কথ 
বলছেন মবিয়া ছিল সিরিয়ার রাষ্ট্র প্রধান, তিনি কখনও স্বামী তো নয়, তার সঙ্গে মহম্মদের 
কোনও সম্পর্ক ছিল না। এখানে আরও যে বিষয়টা বলা দরকার সেটা হচ্ছে এই থে 
বিরোধটা হয়েছিল সেখানে বিরোধ হয়েছিল হোসেনের সঙ্গে, হাসানের সঙ্গে নয়। আলির 
মৃত্যুর পর খালিফা হয়েছিলেন হোসেন এবং কারবালা প্রান্তরে ১০ই মহরম তারিখে এজাদব 
সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। এজিদ ছিলেন মাবিয়ার পুত্র। এখানে যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে 
বাচ্ছাদের বই পড়াবার জন্য এই বই মুরারিবাবু লিখেছেন, তিনি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের 
সহায়ক প্রধান শিক্ষক তিনি কংগ্রেস করতেন, বাড়ি মধ্যমগ্রামে, তিনি এখন বি. জে. পি 
ঘেঁসা হয়েছেন, বিষয়টা সেটা নয়, এখানে এই রকম ভাবে বিকৃতভাবে হজরত মহম্মদ এব 
জীবনী যে কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে সৎ মানুষের কাছে বিকৃত তথ্য উপস্থিত করলে 
ক্ষোভ জমতে পারে। অবিলম্বে বইটি বাতিল করার দরকার, মুরারিবাবুকে গ্রেপ্তার কর 
দরকার, এবং যেস্কুলে এই পাঠ্যটা চালু আছে সেটা সম্বন্ধে খোজ করা দরকার এই বইটি 
পাঠ্য হিসাবে কেন ঠিক করা হল, এই বিষয়টা আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
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শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমরা গতকালকে পত্রিকাতে দেখেছি, 
নডকাল পত্রিকাতে, দূরদর্শনের মাধ্যমে ঘোড়দৌড় দেখানো হবে। এই ব্যাপারে আবদুল মান্নান 
" বলেছেন কি ভাবে বলেছেন আমি জানি না, কিন্ত এই যে দুরদর্শনে ঘোড়দৌড় দেখনো 
কে এই ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়া আমাদের আছে। ইতিমধ্যে দূরদর্শনের মাধ্যমে মেট্রো 
নলের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে বিকৃতরুচিকে 
প্রানি করা হচ্ছে তাতে শিশু মনে যুব মনে একটা প্রভাব বিস্তার করবে। ঘোড়দৌড় 
“খানোর মধ্যে দিয়ে জুয়াকে দেখানো হবে টি. ভি-তে এতে যুবকরা আকৃষ্ট হবে, তাতে 
হলেমেয়েদের মধ্যে একটা জুয়া খেলার প্রবণতা দেখা দেবে। এর দ্বারা যুব মনকে ক্ষতিগ্রস্ত 
'বার চেষ্টা তারা করছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার একের পর এক জন বিরোধী প্রচার 
বছে এবং সারা দে'*প শিশুদের মধ্যে যে জুয়াড়ি তৈরির প্রবণতা তার ব্যাপারে আমি 
কোর জনাচ্ছি। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাছে এই জিনিস তারা প্রচার করতে যাতে 
" পারে তার জন্য সমস্ত স্তরের মানুষকে এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে। 
নইজন্য আমি দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সদস্যদের কাছে আবেদন করব এবং বলব আমরা 
কলে মিলে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি রূচিহীন এই ঘটনার ব্যাপারে সোচ্চার প্রতিবাদ 
শ্নাচ্ছি, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার 
স্ট আকর্ষণ করছি। কাশিপুর নর্থ সুর্বাবন হাসপাতাল ১৯৮১ সালে বামফ্রন্ট সরকার 
ধিগ্রহণ করেছিল। সেই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১৩৭টি। কিন্তু সেখানে ৪০-৫০টির বেশি 
ডে রোগি থাকে না, বাকি শয্যাগুলো কাজে আসে না। যেখানে কাশিপুর, বরানগর, সি্ি, 
*্ম, আলমবাজার এইসব এলাকার লোকেরা এই হাসপাতালে যেতে পারে, কিন্তু সেই 
সপতালের দুর্দশা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ওখানে কংগ্রেস দলের পক্ষ 
“কে একটা গণ অবস্থান করা হচ্ছে। স্যার, আপনি কয়েকদিন আগে মেয়ো হাসপাতাল 
'র বললেন, এটা খোলার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সরকারকে বলেছিলেন। একটি সুন্দর 
বিষ্টান, একটা ভাল হাসপাতাল কেবল সুপারভিসনের অভাবে ১০০টি আসনখালি পড়ে 
'কছে। আপনি হেলথ সাবজেক্টু কমিটিকে যেমন নির্দেশে দিয়েছিলেন মেয়ো হাসপাতালটি 
«দেখার জন্য, তেমনি আপনি এই হাসপাতালের ব্যাপারে একটা নির্দেশ দিন যাতে হেলথ 
বজেক্ট কমিটি এই হাসপাতালটি পরিদর্শন করে এসে আপনাকে একটা রিপোর্ট দেন। 
"১১ সালে সরকার এই হাসপাতালটাকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু যথাযথভাবে হাসপাতালটাকে 
লিতে সাহায্য করছেন না। 


শ্রী তপন হোড় ঃ (আ্যাবসেন্ট) 


শ্রী কমলেনুু স্যান্যাল £ স্যার, অবাধ প্রতিযোগিতার দৌড় আজকে সমস্ত জায়গাকে 
শাণিত করছে। আমি তারই একটা নমুনা রাখছি কবিতার মাধ্যমে। 
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গল্পের কচ্ছপ জেতে, খরগোস হেরে যায়। 
এ সত্য সবাই জানে, বোধ করিসেই টানে 
হাড়িচাচা ছুটে যায়। 

ফুটস্ত বসন্ত দিনে কোকিলের জলসায়। 


কুহুতানে শিখরিত মুকুলিত আমবন, 

হাড়িচাচার চ্যা-্যা” শুনে ফিয়ে রাজা রেগে যান, 
গর্দভ রাগিনী শুনি, বে রসিক কে এমন? 
হাড়ি, চাচা রেগে বলে, “তুমি বললেই হাঁড়ি? 
মহান চুক্তির বলে, 

আমি হেথা এনু চলে, 

কোকিলের জলসায়, আমিও গাইতে পারি। 


শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা মানবিক 
প্রশ্নের প্রতি এবং শিল্পি, সাহিত্যিকদের মতো প্রকাশের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রতি &ঁ 
হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন স্যার, কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের লেখি: 
ডঃ তসলিমা নাসরিন কলকাতায় এসেছিলেন এবং কলকাতার মানুষ ব্যাপকভাবে নির্বাচিত 
কলাম, নষ্ট মেয়ে, এবং লজ্জা নামক তার উপন্যাসগুলো পড়েছে। আমরা সংবাদপত্র দে; 
বিস্মিত হলাম তসলিমার বিরুদ্ধে ঢাকায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। তার মতে 
একজন সাহিত্যিককে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। তসলিমার এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রমাণ হা 
গিয়েছে মৌলবাদিরা কত সক্রিয়। এর আগে তার পাশপোর্টও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এ 
গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সারা পৃথিবীর মানুষের মত প্রকাশের বা স্বাধীনতার উপর একটা আঘ 
এবং সেই স্বাধীনতার জন্য যারা লড়াই করছেন তাদের উপর এই আঘাত করা হচ্ছে। তা 
আমি মনে করি তসলিমার মতের সঙ্গে কেউ একমত হতেও পারে, আবার কেউ একমঃ 
নাও হতে পারে, নারীর স্বাধীনতার অধিকার, এই ব্যাপারে কেউ একমত হতেও পারে 
আবার কেউ একমত নাও হতে পারে। তাই আমাদের এই হাউস থেকে সিদ্ধান্ত নেও 
উচিত, বাংলাদেশের সরকার যেন তাকে গ্রেপ্তার না করে এবং তার স্বাধীনতা যেন এ 
ব্যাপারে এই হাউস থেকে আমরা দাবি করছি। 


্্ী দীপক মুখার্জি £ স্যার, ঘটনাটা দ্বিতীয়বার হাউসে উঠছে, এর আগে রবীন মর 
মহাশয় ব্যাপারটা উত্থাপন করেছেন। দিল্লি, মাদ্রাজ, কলকাতা, বোম্বে এবং হায়দ্রাবাদ এ 
পাঁচটি জায়গাতে ঘোড়দৌড় হয় এবং টার্ফ ক্লাব মান্ডি হাউসকে আ্যাপ্রোচ করেছে যখন রে 
চলবে তখন যেন সেটা লাইভ টেলিকাস্ট করা হয়। আজকে কেন্ত্রীয় সরকার চাইছে ঘ? 
ঘরে ছেলে-মেয়েরা যেন জুয়ায় মেতে উঠুক। আমাদের সংস্কৃতির উপর আক্রমণ জোর ক: 
চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেওয়া জন্য। দূরদর্শনের ডিরেইর দে 
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যাপারে কাজে নেমে পড়েছেন। আমাদের আশঙ্কা যে কোনও মুহূর্তে এটা দেখানো আরম্ত 
ইবে। আপনার মাধ্যমে আমি দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে এই আদেশ বাতিল করা হোক। 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 8 মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
গ্াপনার মাধ্যমে মাননীয় পৌরমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, কলকাতা শহরে জলনিকাশি 
ব্যবস্থার অবস্থা যা তাতে আমি আগাম জানিয়ে দিচ্ছি যে সামনের বর্ধাতে কলকাতা কিন্তু 
গলে ভাসবে। কলকাতা শহরের জল বের করে দেওয়ার জন্য যে পাম্পিং স্টেশনগুলি 
ব্য়েছে তার মেশিনপত্রগুলি অধিকাংশই অকেজো। কয়েকদিন আগে সংশ্লিষ্ট এম. আই. সি. 
বলেছিলেন যে মেশিনগুলি নাকি সারানো হচ্ছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি সেই মেশিনগুলি 
গারানো হয়নি। জলনিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকেজো। যদি এখনই সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া 
হয় তাহলে আগামী বর্ধাতে কলকাতা পরিপূর্ণভাবে ডুববে। 


সী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কয়েকদিন আগেও আমি এই 
প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে আমার এলাকাতে ৮ দিনের মধ্যে তিনটি ডাকাতি হয়েছে। আবার ১৫ 
দিন যেতে না যেতেই আবার একটা ডাকাতি হয়েছে। ওখানকার গ্রাম এলাকাতে বিহার থেকে 
কিছু কিছু অন্ত্র এসে গিয়েছে যাকে বলে থি নট। স্যার, এইসব ডাকাতি তিন জন অফিসার 
এবং একটি মাত্র গাড়ি নিয়ে পুলিশের পক্ষে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না-_-এটা প্রমাণ হয়ে 
গিয়েছে। সেখানকার মানুষরা রাত্রে ঘুমাতে পারছেন না, রাত্রে জেগে তারা গ্রাম পাহারা 
দিচ্ছেন। সামসিতে পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্তেও সেখানে ডাকাতি হয়েছে, ফতেপুরের আধ কি. 
মি. মধ্যে পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্বেও সেখানে ডাকাতি হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আমার অনুরোধ, মালদহের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হোক এবং 
সেধানে আরও কিছু অফিসার নিয়োগ করা হোক। তা ছাড়া যে সমস্ত পোস্ট খালি আছে 
সখানেও লোক নিয়োগ করা হোক। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, বি. জে. পি.-কে 
পশ্চমবাংলার মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। বি. জে. পি. পশ্চিমবাংলায় স্থান না 
পাওয়ায় তারা শেষনের নাম করে নানান রকমের অপপ্রচার চালাচ্ছে। শেষনের ডানা ছাঁটা 
হচ্ছে, এরজন্য সি. পি. এম. কংগ্রেস যৌথভাবে চেষ্টা করছে ইত্যাদি বলে নানান জায়গায় 
উরা অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং হ্যান্ডবিল বিলি করে প্রচার করছে যে সি. পি. এম. কংগ্রেস 
এক হয়ে এইসব করছে। স্যার, আমরা দেখলাম যে শেষন সাহেব পশ্চিমবাংলায় মুখ্যমন্ত্রীর 
সাঙ্গ দেখা করেছিলেন। তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর অনেক কথা হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় নাকি 
পরিচয়পত্র চালু করা হবে না এই দুক্তিতে নাকি তারা শেষন সাহেবকে সমর্থন করবেন__এই 
ঘরে সংবাদ আমরা জানতে পারলাম। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে, এটা 
উমরা সমর্থন করি না। আমরা চাই, কয়েকজন মিলে এই নির্বাচন কমিশনার থাকবেন। 
নাকে যদি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এরকম চেষ্টা করেন তাহলে সেটা গণতন্ত্রের বিরোধী 
ধব। আপনার মাধ্যমে তাই স্যার, বলব, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এসে স্টেটমেন্ট 
পণ যে এ ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার স্ট্যান্ড কি? 
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রী কৃষণচন্দ্র হালদার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পশ্চিমবাংলার 
৭ কোটি জনগণের পক্ষ থেকে বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের পক্ষ থেকে একটি দাবি 
উপস্থিত করছি। জনস্বাস্থ্য রক্ষার কারণে [010101]79 17. 00101]0110 11601091 501৬10৫ 
০০8156. এ তিন বছরের উপর শিক্ষা পেয়ে প্রায় ৩।। শো ডাক্তার যারা গ্রামগঞ্জে নিযুক্ত 
রয়েছেন বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল তাদের রেজিস্ট্রেশন না দেওয়ার ফলে তার প্রেসক্রিপশন 
করতে পারছেন না, ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারছেন না। স্যার, আপনি জানেন, বামফন্টের 
প্রয়াত জননেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের প্রচেষ্টায় ১৯৮০ সালে কলকাতা গেজেট নোটিফিকেশনে 
বলা হয়েছিল ওরা ০0111001010911৬6 0150950, 11701]101011101, 1019801101455, [091501. 
ইত্যাদি তারা চিকিৎসা করতে পারবে। ১৯১৪ সালের অ্যান্টের ৬ এর এফ আটিকল 
অনুযায়ী এদের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে বলে ক্যালকাটা গেজেটে নোটিফিকেশন হয়। কিন্তু 
কিছু ভেস্টেড ইন্টারেস্টের জন্য আজ পর্যস্ত এ ৩৫০ জনকে এখনও পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন 
দেওয়া হয়নি। ফলে গ্রামের মানুষ ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে না। গ্রামের সাত কোটি মানুষকে কোয়াকদের 
হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য অবিলম্বে কমিউনিটি মেডিক্যাল সার্ভিস কোর্সে যার' 
পাশ করেছে, তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন দেবার ব্যবস্থা করা হোক যাতে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার 
এবং সাব সেন্টারে তারা চিকিৎসা করতে পারে। 
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ডাঃ তরুণ অধিকারী £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, গত শুক্রবার হেলথ বাজেট এর পর, 
গত শনিবার আমি, সুদীপবাবু এবং প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায় আমরা তিন জন গিলে 
নর্থ সুবার্বন হাসপাতাল দেখতে গিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় সেখানে আমাদের অভিজ্ঞতা 
অত্যন্ত শোচনীয়। ১১ টার সময় গেছি, তখনও হাসপাতালে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসেননি, ডাক্তাররা 
আসেননি, বেশির ভাগ কর্মীও এসে পৌছননি। অধিগ্রহণের পর যদি একটা সরকারি 
হাসপাতালের এই অবস্থা হুয় তবে গ্রামের দিকে কি হচ্ছে সেটা সকলেই বুঝতে পারছেন! 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এর আগে আপনার নির্দেশ মতো আমাদের সাবজেক্ট কমিটিকে 
বড়বাজারের একটি হাসপাতাল খোলার ব্যাপারে পাঠানো হয়েছিল। মেয়ো হাসপাতাল সম্পর্বে€ 
কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। সেই রমক যদি আমাদের এখান থেকে হাউস 
কমিটিকে এ হাসপাতালে পাঠানো এবং সেই কমিটি যদি পরিদর্শন করেন যাতে সেখানে 
চিকিৎসা ব্যবস্থা সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করা যায়, সেই ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি 


শ্রী ননী কর £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারণ আমি 
যে ঘটনার কথা বলছি, গত শনিবার চার তারিখে দূরদর্শনের বাংলা সংবাদ আমি নিডে 
শুনেছিলাম যে পুকুর কোনা গ্রামে, সেখানে সি. পি. এম.-এর অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালা্ছে 
সি. পি. এম. তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। দূরদর্শনের উত্তর ২৪ পরগনার কংগ্রেস সভাপতি তাঃ 
নামে এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এটা আপনার নির্বাচন কেন্দ্র আপনার কাছেও লোকের 
নিশ্চয়ই এই খবর দিয়েছে। অনাথ বন্ধু হালদার একটা জমি কিনেছে, সেই জমিটা মন্দির এ 
নাম করে কংগ্রেসিরা দখল করতে চাইছে। ধর্মের দিক থেকে তিনি হিন্দু বলে জমির কিছু 
ংশ তিনি মন্দিরের জন্য ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসিরা সমস্ত জমির দ্চ 
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নিতে চাইছেন। সেই জমির দাগ নং হচ্ছে ৫৩৬/৫৫০। এটা নিয়ে গোলমাল হয়েছে। বারে 
বারে আমাদের পক্ষ থেকে ডায়েরি করা হয়েছে, ৯টা ডায়রি করা হয়েছে এবং শুরু হয়েছে 
৯০ সাল থেকে এবং শেষ ডায়রি করা হয়েছে মে মাসের ৩ তারিখে এবং এঁ শনিবার, এ 
দিনই আমাদের যে বন্ধু অনাথ বন্ধু হালদার, তার ছেলেকে বিড়ান চৌমাথায় শিবরাম 
হালদারকে তারা সেখানে মারে। মারার পর কংগ্রেস সভাপতির কাছে তারা যায়। তারপর 
খবরটা প্রচারিত হয়। 


স্যার, এই বিধানসভায় এই মুহূর্তে সকলের সঙ্গে দুরদর্শনের প্রতিনিধিও আছেন-_ 
কংগ্রেসের কোনও একজন ফোতো মানুষ কি লিখে দেবে আর তাই দূরদর্শনের মাধ্যমে 
প্রচারিত হবে। আমি বিধায়ক হিসাবে আপনার সামনে, সকলের সামনে বলছি, এ প্রচার শুধু 
ভুল নয়, উদ্দেশ্যমূলক। সেখানে কংগ্রেসের অত্যাচার আমাদের লোকেরা ঢুকতে পারছে না। 
তিনি পুলিশের কাছে নালিশ করেছেন, বিধায়ক হিসাবে আপনার কাছে নালিশ করেছেন, 
পাশের কেন্দ্রের বিধায়ক হিসাবে আমাকেও জানিয়েছেন। অবশ্য দূরদর্শনকে এ বিষয়ে দোষ 
দিয়ে লাভ নেই। কংগ্রেসের চাপে ওঁরা এসব প্রচার করতে বাধ্য হল। তথাপি আমি 
আমাদের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীকে বিষয়টি দেখতে অনুরোধ করছি। জানি না তিনি এ বিষয়ে 
আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারবেন কিনা! আমার বক্তব্য হচ্ছে দূরদর্শনের মাধ্যমে যে 
প্রচার হয়েছে ঘটনা তার ঠিক উল্টো। তাই আমি পুকুরকোণার ঘটনার দুরদর্শনের অপপ্রচারের 
নিন্দা করছি। 


মি স্পিকার ঃ এখন বিরতি। আমরা আবার মিলিত হব দু'টোর সময়। 
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শ্রী সুদীপ বন্য্যোপাধ্যায় £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, পি. ডবল: ডি দপ্তরের ২৫ 
নম্বর ডিমাণ্ড এবং ৭৯ নম্বর ডিমান্ডে যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন আমি তার 
বিরোধিতা কুরে এবং কাট-মোশনের সমর্থনে বক্তব্য রাখছি। আমি এর আগেরবার বলেছিলাম, 
২৫ নম্বর ডিমান্ডে ৩৫টি হেড আছে এই হেডগুলি বাজেট বক্তৃতায় ভাগ ভাগ করে দিন। 
২৫ নম্বর দাবির অধীনে ১৮০ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা আর ৭৯ নম্বর দাবির 
অধীনে ১৮৬ কোটি ৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন। আপনার 
এই বাজেট বক্তৃতায় পড়ে দেখলাম, আপনি প্রতিটি ছত্রে, প্রতিটি জায়গায় একটা অসহায় 
আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলেছেন পি. ডরু. ডি দপ্তর অর্থাভাবে, অর্থ কষ্টে এমনভাবে ভুগছে 
যে এখানে যে পরিকল্পনা, যে প্ল্যানিং করা উচিত অর্থের অভাবের জন্য সেই কাজ আপনি 
করতে পারছেন না। অথচ পি. ডর ডি এমন একটি দপ্তর যেখানে গ্রামাঞ্চলের যারা বিধায়ক 
আছেন বা বিভিন্ন জায়গার যারা বিধায়ক আছেন তাদের দাবি থাকে খুব বেশি এই দপ্তর 
থেকে। কিন্তু আমরা দেখছি, টাকা না পাওয়ার জন্য আপনার দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে মানুষ 
হতাশ এবং মানুষের অভিযোগ অত্যন্ত তীব্র। আমি আপনাকে প্রথমে বলি, গত ১ বছরে 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে আপনি বলেছিলেন, মূলত বন্যাজনিত পরিস্থিতিতে আপনার 
দপ্তরের অধীনস্থ রাস্তাগুলি মেরামত করার জন্য আপনার প্রয়োজন ৯ হাজার ৬১৩.১৩ লক্ষ 
টাকা। আর আপনি সেখানে পেয়েছেন ২৯৮.৮০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে 
বা প্রমাণিত হচ্ছে, প্রত্যাশার তুলনায় এই দপ্তর যে টাকা পাচ্ছে তাতে কখনও কোনও 
দপ্তরে কাজের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে না। আপনাকে জানতে হবে বর্তমান দুনিয়ার 
যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি সুদৃঢ় না হয় তাহলে ইগ্রাস্্িয়াল গ্রোথ-টা কিন্তু হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচ 
আঘাত পায়। আজকে যোগাযোগের অভাবে যেভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে আমাদের 
অভিযোগ-_ নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ তো করতে পারছেন না সেটা অন্য কথা-_কিন্তু আপনার 
যেটা হচ্ছে না সেটা একজিসটিং স্রাকচার বা সেট-আপ যেটা আপনার আছে তার রক্ষণাবেক্ষণের 
কাজ হচ্ছে না। মানুষের অভিযোগ এই জায়াগায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না, 
মেরামতের কাজ হচ্ছে না। পি. ডর ডি দপ্তর মানে এই দপ্তরের কাছে মানুষের কোনও 
প্রত্যাশা থাকবে না। কতকগুলি সেতু নির্মাণ করে দেওয়া, কতকগুলি রাস্তা তৈরি করা হবে 
বলে পরিকল্পমা নেওয়া ছাড়া এই দপ্তরের কাছ থেকে ব্যাপক প্রত্যাশা আজকে মানুষের কাছে 
কিছু নেই। সে কারণে এই দপ্তর সম্বন্ধে আমাদের মুল অভিযোগ যে, এই দপ্তর অর্থাভাবে 
ভুগছে এবং এই দপ্তরের মেরামতির কাজ হচেছ না। নতুন রাস্তাঘাট হবার চিস্তা. বাতুলত' 
মাত্র। আমরা আপনার বাজেট বক্তব্যে দেখেছি জাতীয় সড়কগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে আপনি 
বলেছেন আপনি চেয়েছিলেন ২৩২৫ লক্ষ টাকা পেয়েছেন ১৫৭৫ লক্ষ টাকা, একেবারে পান 
নি তা' নয়। কেন্দ্রীয় "সরকারের দেওয়া আপনার রাজ্য সরকারের তুলনায় পাওয়ার ক্ষে৫্ে 
এবং কেন্ত্রীয় সরকারের চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে শতকরা আনুপাতিক হারে কেন্দ্রীয় সরকার 
জাতীয় সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছেন আপনার চাহিদা অনুসারে তাতে 
আমার মনে হয় না যে সেটা অপ্রতুল।.আপনি চেয়েছেন ২৩ কোটি ২৫ লক্ষ পেয়েছেন ১৫ 
কোটি ৭৫ লক্ষ, আর আপনার সরকারের কাছে চেয়েছিলেন ৯৬ কোটি ১৩ লক্ষ পেয়েছেন 
২ কোটি ৯৮ লক্ষ। তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
বঞ্চনা, কেন্দ্রীয় ভূল পরিবহন আপনাকে অর্থ দিচ্ছে না এই কথা বলে আপনার দার 
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যতব আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। আমাদের অভিযোগ জাতীয় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের 
জের জন্য যে টাকা দিল্লী থেকে আসছে সেই ফাল্ড ডাইভারসন হচ্ছে। জাতীয় সড়কের 
বস্থা আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। জাতীয় সড়ক বছু অংশে মানুষের চলাচলের অযোগ্য 
য় পড়েছে, যে টাকা আসছে প্রকৃত ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না। এর পর আপনার নিজের 
ুরের বাইরে পঞ্চায়েত, জেলা-পরিষদ, পৌরসভার অনেক রাস্তার দায়-দায়িত্ব আপনাকে 
ণ করতে হবে। আমি বলছি আপনাকে খুব সুস্পষ্টভাবে মন্ত্রিসভায় দাঁড়িয়ে বলতে হবে। 
, ডব্লিউ. ডি. মানুষের দৈনন্দিন যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা পূরণ করার ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ 
ভ্ত যদি না করা যায় তাহলে হবে না। আমরা বলছি এই গভর্নমেন্ট ব্যাংকরাপ্ট হয়ে 
[ছে। এই গভর্নমেন্টের যে প্ল্যান আউট-লে যে টাকা ধরা হয় ইট ইজ কমগপ্লিটলি এ 
ংকরাপ্ট গভর্নমেন্ট। প্ল্যান আউট-লে ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না এবং প্ল্যান আউট-লে তে 
?০০ কোটি টাকা ইউটিলাইজেশনটা ১৫৫০ কোটি টাকার মত ৭৫০ কোটি থেকে ৮৫০ 
টি টাকার মতো। এই দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে বাজেট তৈরি করেছেন সেই বাজেট 
মনওভাবেই ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না। সুতরাং এই দপ্তর সম্বন্ধে আমাদের অভিযোগ ভারতবর্ষের 
৷ কোনও রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ন্যাশনাল হাইওয়ের 1110 ০017010101) 0 010 
910101 171215295 11 1550 301281 15 ৬0156 001) 0180 01019 0001 
180৩ 01 11019. আপনি জানেন বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, অন্ধপ্রদেশের হাইওয়ের উপর দিয়ে 
ধন গাড়ি যাবে তখন মনে হবে ছুটত্ত গাড়ি, আর পশ্চিমবঙ্গের হাইওয়ের উপর দিয়ে যখন 
ডি চলে তখন কি অবস্থা হয়। রক্ষণাবেক্ষন, মেরামতির ক্ষেত্রে এই সরকার একেবারে 
। আমি এই দপ্তরকে সেই অভিযোগে অভিযুক্ত করছি। আমরা বার বার বলছি এটা 
শ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রায়রিটি দিতে হবে। আপনার 
কার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, গভর্নমেন্ট প্রায়রিটি না দিলে হবে না। ১৭ বছর ধরে 
তায় থেকে আজ কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তুলে আমাদের বেন্ত্রীয় 'ভূতল পরিবহন 
ছু দিচ্ছে না দিচ্ছে দেখলে হবে না। ১৭ বছর ধরে এই সরকার কি কাজ করেছে। তার 
স্পষ্ট ফিরিস্তি দেওয়া যের্তে পারে। আজও আপনার বক্তব্যে দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্ব 
াংকের টাকা এবং আই. এম. এফের লোন নেওয়া সম্বন্ধে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু এই 
জ্যে এমন অনেকগুলি পরিকল্পনা হচ্ছে যেটা ডাইরেক্টলি এডেড বাই দি ওয়ার্ড ব্যাংক 
টনা্। বিশ্ব ব্যাংকের টাকা দিয়ে কি কি হচ্ছে? বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় জাতীয় সড়ক 
রাবর থেকে রানীগঞ্জ অবধি হচ্ছে আর মেদিনীপুরের শালবনীতে বনসম্পদ উন্নয়নের ভার 
দপ্তর করছেন। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থ সাহায্যে ৯টি পলিটেকনিক সম্প্রসারণের কাজ হাতে 
নংয়া হয়েছে। এই পলিটেকনিকের কাজগুলি বিশ্বব্যাংকের সহায়তার মধ্যে দিয়েই নিতে 
চৈ। সেই ৯টি হচ্ছে আচার্য জগদীশচন্দ্র পলিটেকনিক, জ্ঞানচন্দ্র পলিটেকনিক, মধ্য-কলকাতা 
প্রিন্টিং টেকনোলজি, এবং যোধপুর উইমেন্স পলিটেকনিক। 
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ওয়ার্ড ব্যাংকের টাকাতে ১৯৯৪-৯৫ সালে এগুলো সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছেন। 
ধা 
* ১৯৯৩-৯৪ সালে একইরকমভাবে আপনি ওয়াল্ড ব্যাংকের সহায়তায় আরও কতগুলো 
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পলিটেকনিকের কাজে হাত দিয়েছেন যেকথা আপনি আপনার বাজেট বক্তৃতায় ছয়ের পাত 
বলেছেন। এ-কাজগুলো যেমন ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকায় হচ্ছে তেমনি এশিয়া উন্নয়ন ব্যান্ 
আপনাকে সহায়তা করছেন। অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের টাকা বামফ্রন্ট সরকারের কতকণুে 
দপ্তর কি পরিমাণ টাকা নিচ্ছেন তার একটা সম্যক ধারণা আপনার বাজেট বক্তব্য থেকে 
নিতে পারি। সেজন্য আমাদের মূল অভিযোগ, রাজ্যের মানুষের চাহিদার তুলনায় এখানকা 
রাস্তাগুলির অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ, দুর্দশাগ্রস্ত। তারজন্য রাজ্য সরকার এই দপ্তুরকে আর 
একটি আযাকটিত করবার ব্যাপারে আপনি উদ্যোগ নিন। আপনার দপ্তরের আর একটি কা 
হচ্ছে পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা। আমরা বলেছি যে, ইন্দিরা গান্ধীর মূর্ত স্থাপনের ব্যাপা? 
আর দেরি করবেন না, এবারের তার জন্মদিনে পূর্ণাবয়ব মূর্তি যেন স্থাপিত হয়। রাজী 
গান্ধীর মূর্তি স্থাপনের ব্যাপারে গতবার বলবার পর আপনি আমাদের প্রস্তাব দিতে বলেছিলে, 
কিন্তু আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজীব গান্ধীর মূর্তি স্থাপন করা হবে কি হ 
না সে কথাটা পর্যন্ত আপনার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করতে পারেননি। ভারতবর্ষের প্রধানম্‌ 
কাদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন সেটা সর্বজনবিদিত। এর দ্বারা তাদের প্র 
অবহেলা এবং মুর্তি স্থাপনে অনিহাই প্রতিফলিত হচ্ছে। এ-ব্যাপারে আপনাদের যদি অর্থে 
অসুবিধা থেকে থাকে তাহলে স্থান ঠিক করে দিন, আমাদের দলের পক্ষ থেকে মূর্তি তৈঁ 
করে দেব এবং তারপর আপনারা মূর্তি স্থাপন করবেন। আজকে কি কারণে তাদের মু 
স্থাপিত হচ্ছে না সেটা আপনাকে জানাতে হবে। লোকমাতা রাণী রাসমনির দ্বিশত ব 
জন্মবার্ষিকি পালিত হচ্ছে, কিন্তু এ-ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোনওরকম উদো' 
আয়োজন দেখতে পাচ্ছি না। এসপ্লানেডে তার একটি মুর্তি রয়েছে, কিন্তু সেই মূর্তির মাঝখাঢ 
ফাটল ধরেছে। লোকমাতা রাণী রাসমনির সৃষ্টি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির। ব্রিটিশ আমলে তা 
যে ভূমিকা ছিল তার স্বীকৃতি পর্যস্ত রাজ্য সরকার দিচ্ছেন না। আমি দাবি জানাব, কলকাত 
শহরের বুকে লোকমাতা রাণী রাসমনির একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি আপনারা প্রতিষ্ঠা করুন। তা 
একটি মূর্তি আপনার হেফাজাতে আমি দাবি করছি, লোকমাতার মূর্তি স্থাপনে উদ্যোগ নিন 


এরপর আমি দ্বিতীয় হুগলি সেতুর প্রশ্নে আসছি। এই দ্িতীর সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্া 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগদীশ টাইটলার এসেছিলেন। এ মঞ্চে জ্যোতিবাবু বুদ্ধদেববাবু ছিলেন এবং 
আরও অনেকে ছিলেন, কিন্তু পি. বু ডি. মন্ত্রী হওয়া সত্তেও আপনি নিচে বসেছিলেন 
সেখানে পি. ডব্রু. ডি. মন্ত্রী হিসাবে আপনাকে মঞ্চে স্থান দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু 
আপনি ছোট শরিক দলের মন্ত্রী, তাই আপনার ওয়েটও কম এবং সেজন্য আপনাকে নিচ 
বসিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সেতুর কাজ আরম্ভ করা, সেটা হল না। এই হুগলি 
দ্বিতীয় সেতুর প্রশ্নে একটা পরামর্শদাতা কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা ১ কোটি ৪৭ লক্ষ 
টাকার একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এই সেতু কবে নাগাদ হতে পারে, এই ব্যাপারে কেন্রীয 
সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কতদূর এগিয়েছে সেটা আমাদের জানাবেন। কারণ বিবেকানদ 
সেতুর কাছে এটা হওয়ার কথা হয়েছে, কেন্ত্রীয় সরকার নীতিগত ভাবে এই প্রস্তাব মেদ 
নিয়েছেন। এই সেতু সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি সেটা ব্যক্ত করতে হবে। দক্ষিণেশ্ববে 
বিবেকানন্দ সেতু যেটা আছে সেটা আজকে ভগ্নদশায় রয়েছে, একটা মারাত্মক অবস্থায় রয়েছে 
আগের বছর বক্তৃতায় রলেছিলেন কেন্ত্রীয় সরকার এই কাজ করবেন। এবারে বক্তা 
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বালছেন যে ৩ শত লক্ষ টাকা চেয়েছেন। ১৫০ লক্ষ টাকা দিতে পারছে, বাকি টাকা দিতে 
পারছেন না বলে বিলম্ব হচ্ছে। আজকে রাজ্য সরকার এবং কেন্ত্রীয় সরকারের মধ্যে এই 
৩ কোটি টাকার ব্যাপার নিয়ে যদি এটা ঝুলে থাকে তাহলে বিবেকানন্দ সেতুর কাজ সম্পূর্ণ 
করার ব্যাপারে আপনাকে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে বলে আমার নিজের মনে হচ্ছে। এছাড়া 
লিলুয়াতে যে উড়াল পুল, সেটাও হচ্ছে না। তারপরে বন্ডেল গেটে একটা উড়াল পুল 
হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে, লেক গার্ডেনের উড়াল পুল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়েছে, কিন্তু 
এগুলির কোনও কাজ এখনও এগিয়ে যায়নি। আমরা বারবার বিধানসভায় লেক গার্ডেন 
উড়াল পুল, লিলুয়া উড়াল পুল বন্ডেল উড়াল পুলের ব্যাপারে উল্লেখ করেছি। রেল টাকা 
স্যাংশন করেছে, কিন্তু রাজ্য সরকার টাকা দিতে পারছে না। এই তিনটি উড়াল পুল সম্পর্কে 
মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু এই দাবি পূরণ করা হচ্ছে না। সেজন্য 
আপনার কাছে আমাদের দাবি যে আপনি এই উড়াল পুলগুলি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য 
স্পষ্ট ভাবে এখানে ব্যক্ত করুন। আমি আগেও বলেছি এবং আজও বলছি। আপনার 
দপ্তরের অধীনে দিল্লির বঙ্গ ভবন আছে। সেখানে বহুদিন ধরে মিসম্যানেজমেন্ট চলছে। আমরা 
বহুবার বলেছি যে বঙ্গভবনে একটা এস. টি. ভি. বুথ বসান। এটা বহু মানুষ চায়। সেখানে 
রুম সার্ভিস টেলিফোনের কোনও ব্যবস্থা নেই। বাইরে থেকে একটা টেলিফোন এলে সে যদি 
৭ তলায় থাকে তাহলে তাকে ডাকতে গেলে যে সময় লাগে, সেই সময়ে অপরদিক থেকে 
যিনি ফোন করেছেন তিনি ভাবছেন যে আসবে না, তিনি ফোন ছেড়ে দিচ্ছেন। অথচ খুব 
সহজভাবে একটা পি. বি. এক্স চালু করলে, একজন অপারেটর রাখলে, সমস্যাটা মি্টেটযায়। 
অথচ সেটা করা হচ্ছে না৷ এবারে আমি রাজভবন সম্পর্কে আসছি। এটা চার্জড আযামাউন্টের 
মধ্যে পড়ছে, কাজেই এটা নিয়ে বেশি কিছু বাজেট বক্তৃতায় বলা যায় না বা বাজেটে মন্ত্রীর 
ব্তৃতায়ও বিশেষ কিছু বলার থাকে না। কিন্তু আমরা দেখছি যে রাজভবনের রক্ষাণাবেক্ষণের 
জন্য ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। এর আগে একজন প্রাক্তন রাজ্যপাল ব্রিভুবন নারায়ন সিং, 
তিন এই খরচ কমানোর জন্য রাজভবনের মূল ভবন থেকে সরে এসে একটা ছোট কুটিরের 
মধ্যে থেকে গেছেন। আমি নীতিগতভাবে দাবি করছি যে এই বিশাল পরিমাণ টাকা যেটা এর 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ হচ্ছে সেটা কমানোর চেষ্টা করুন। এবারে আমি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের 
রোটান্ডা সম্পর্কে আসছি। রেনোভেশন অব রোটান্ডার জন্য প্রতি বছর ৫/৬ লক্ষ টাকা খরচ 
হচ্ছে৷ এত টাকা কি করে খরচ হচ্ছে? রেনোভেশন অর মেন্টেনেন্স যাই বলুন না কেন, 
১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য বাজেট এস্টিমেটস ধরা ছিল ৬ লক্ষ টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সালে শুধু 
রেনোভেশনের জন্য ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু বলা হয়নি। 
কাজেই এই বিষয়ে আমরা আপনার কাছে জানতে চাই। আমরা আরও আপনার কাছে 
জানতে চাই, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর খোদ রাইটার্স বিল্ডিংয়ের মধ্যে, আমরা শুনেছি যে ১২ 
লক্ষ টাকা শুধু তার ঘর সাজানো হয়েছে। আবার ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা খরচ করে 
সিখানে এয়ার কন্ডিশন প্লান্ট বসানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে ৩/৪টি মেশিন বসানো তাতে 
ম্ামাদের আপত্তি নেই। 


[-20 -- 2-30 07.] 


এই প্ল্যান্ট বসানোর যে পরিকল্পনা, হয়ত বসেছে ইতিমধ্যে, এটা ঠিক নয়। এটা 
পাওয়ার যোগ্য তারা নয়। মুখ্যমন্ত্রী পি. এ. বা সি. এ. এটা ব্যবহার করতে পারে না। মুখ্য 
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মন্ত্রীর পর্যায়েও এটা করতে পারে না। আজকে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে কে; 
করে তার যে পারসোনাল স্টাফ তারা যে সাজসরঞ্জাম ভোগ করছে বর্তমানে এটা কখন 
মেনে নেওয়া যায় না। মহাকরণে চিফ মিনিস্টারের কক্ষ সাজাতে কত টাকা খরচ করেন এ 
অমি জানতে চাই। ইকুয়ালি জানতে চাই সল্ট লেকে বাস ভবন সাজাতে আসবাবপত্র এব 
অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দিতে কত টাকা লেগেছে। আজকে এই কথাগুলি আপনাকে বলে 
হবে। সারা বাজেট বক্তৃতায় প্রতিটি র্ধে প্রতিটি ছত্রে ছত্রে বলছেন টাকা নেই এবং সে 
জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সেখানে এই খরচগুলি কেন হচ্ছে? আমরা দেখলাম সল্ট লেবে 
৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে হাই-কোর্টের বিচারপতিদের বাড়ি তৈরি করার প্রস্তাব আছে। আ? 
জানতে চাই আপনারা কি সব বিচারপতিদের সেখানে নিয়ে হাজির করবার চেষ্টা করছেন 
এটা আমাদের খোলাখুলি জানা দরকার। আরও দেখলাম এম. এল. এ-দের জন্য এবং ফো 
গ্লেডের বিধানসভার কর্মচারিদের জন্য কলকাতার ডালহৌসি এলাকায় একটা মাল্টি স্টোরে 
বিল্ডিং হবে। এটা কিসের জন্য? এম. এল. এ. হোস্টেল কি এখানে শিফট করে চে 
আসছে নাকি এম. এল. এ.-দের জন্য ইন আ্যাডিশন টু দ্যাট আরও একটা বিল্ডিং হবে যা 
জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে যেটা ডালহৌসি পাড়ায় হবে? এটা সম্বন্ধে আমাদের জানা; 
আগ্রহ আছে। এর উদ্দেশ্যটা কি, এর পারপাসটা কি? আরও একটা বিষয় এখানে লেখ 
আছে, সেখানে আপনি বলেছেন আপনার অফিস কমপ্লেক্স ক্যামাক স্ট্রিটে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন 
একদিকে আপনারা ডিসেন্ট্রালাইজেশনের কথা বলছেন অন্য দিকে সেন্ট্রাল অফিস ক্যামাব 
সিটে তরি করবার চেষ্টা করছেন। এই প্রস্তাব কোনও অবস্থাতেই সমর্থণ যোগা নয় 
আমাদের হিসাব বলছে পশ্চিমবাংলায় মোট যে. রাস্তা,আছে তার পরিমাণ হল ২৩ থেবে 
২৫ হাজার কিলোমিটার। এই রাস্তা যদি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় তাহলে আপনার দরকা? 
৭০ থেকে ৭৫ কোটি টাকা। আপনি সেখানে ২৫-৩০ কোটি টাকার বেশি পাচ্ছেন না 
ন্যাচারালি আপনার দপ্তর সমস্ত কাজ করে উঠতে পারছে না। এর পর আমি আসছি 
আপনার দপ্তরের সাথে বিল্ডিং কলট্রাকশন ছাড়া আপনার দপ্তরের অধীনে থেকে কাজ করে 
এই রকম অনেকগুলি দপ্তর আছে। যেমন স্বাস্থ্য দপ্তর, . শ্রম দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, কারিগরি 
শিক্ষা দপ্তর তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং আবাসন দপ্তর। এই আবাসন দপ্তর আপনাদের দিয়ে 
কেন করায় জানি না, তাদের নিজেদের তো স্ট্রাকচার আছে। এতগুলি দপ্তরের বিল্ি 
কদট্রাকশন করে আপনার দপ্তর, এই দপ্তরগুলির সাথে আপনার দপ্তরের একটা কো" 
অর্ডিনেশন দরকার। আমি এই কথা বারে বারে বলি কোনও বড় দপ্তরের ফিনা্সিয়াল 
ডিসিপ্লিন আনতে গেলে একজন ফাইনাঙ্গিয়াল আযাডভাইসর থাকা দরকার। এই রাজ্যে সরকৎ 
ফিনাল্সিয়ালি এত ইন্ডিসিপ্লিন এবং প্রায়রিটি ঠিক করতে এত ব্যার্থ একটা ডিপার্টমেন 
চালাতে গেলে একজন ফাইনার্সিয়াল আযাডভাইসর দরকার। সে টাইম টু টাইম মানথলি অ্ডি 
রিপোর্ট তৈরি করে দেবে। এই সিস্টেম যদি চালু করা যায় তাহলে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একট 
ফাইনাঙ্গসিয়াল ডিসিপ্লিন আসতে পারে। কিন্তু আপনার সরকার সেটা করতে পারবে প' 
আপনার দেউলিয়া সরকার, সমস্ত কাজ ডে টু ডে ঠিক করে চালাবেন। পশ্চিমবাংলার হু. 
বিধায়ক আছে তারা তাদের কেন্দ্রের জন্য একটা রাস্তা দাবি করতে পারে। কিন্তু আগণি 
১৯৯৪-৯৫ সালে ৬০ কিলোমিটার নৃতন রাস্তা তৈরি করবেন ঠিক কুরেছেন। সারা রাঙে 
মাত্র ৬০ কিলোমিটার নূতন রাস্তা হবে। এটা প্রত্যাশার তুলনায় কতখানি নগন্য সেটা বেধ 


1015০0৩১10৭ &৭0 ৬0770 0 0814/ব) 20৮২ 04বা' 487 


াচ্ছে। এর পর আমি কয়েকটি বিষয়ে মন্ত্রী হহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। মুর্শিদাবাদের 
জঙ্গিপুরের রঘুনাথপুর ব্রিজ এটা দীর্ঘ দিনের দাবি। 


আপনি এটা আর কিছুতেই করতে পারলেন না। মেদিনীপুর শহরের রাস্তার কি অবস্থা 
তা আপনি একবার স্পট ভিজিট করে দেখে আসুন। আপনি কিছু কিছু স্পট ভিজিট করুন, 
দেখবেন চলাচলের পক্ষে রাস্তাগুলো সব অযোগ্য হয়ে গেছে। পি. ডবলু, ডি. "ওয়ার্ক লোড 
নিতে পারছে না। এই দপ্তরকে আরও অনেক দপ্তরের কাজ 'দেখতে হচ্ছে এবং সব মিলিয়ে 
একটা মেস হয়ে গেছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, পি. ডবলু, ডি.-র জন্য যে আর্থিক 
বরাদ্দ হয়েছে, তা বৃদ্ধি করার জন্য আপনি সরকারকে বলুন। আপনি অত্যন্ত সচেতন, তাই 
আপনার কাছে অনুরোধ করব, আপনি রাজ্য সরকারের কাছে আরও অর্থ বরাদ্দের জন্য 
দাবি করুন। রাস্তাঘাটের আজকে যে অবস্থা দীঁড়িয়েছে, এই দুর্দশা বামফ্রন্ট আমলে তৈরি 
হয়েছে যা আগে কখনও ছিল না। আমি সেই কারণে আমাদের কাট মোশনকে সমর্থন করে 
এবং এই বাজেট বরাদ্দের বিরেধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয় 
যে বাজেট রেখেছেন, তাতে ২৫ নম্বরে আছে ১৮০ কোটি ৬১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা এবং 
৭৯ নম্বর দাবিতে আছে ১৮৬ কোটি ৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা, এই যে টাকা বরাদ্দ তিনি 
চেয়েছেন, মাননীয় সুদীপবাবু তার বিরোধিতা করে বললেন যে এটা উনি মেনে নিতে পারছেন 
না। উনি আরও বললেন যে রাজ্য সরকার একদম ব্যর্থ হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 
রাস্তার দুরবস্থা হয়েছে, রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। আমি আপনাদের একটু স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই যে, আমরা ছোট বেলায় যখন স্কুলে যেতাম তখন সাত মাইল দুরমুজ করে 
যেতাম। আমাদের খাল পেরিয়ে যখন স্কুলে যেতে হত তখন অন্য লোকজনদের লক্ষ্য করে 
আমাদের বলতে হত, আপনারা এখন অন্য দিকে তাকান, আমরা রাস্তা পার হচ্ছি, আমাদের 
অন্য জিনিসটা উপরে উঠে যাচ্ছে। এই ছিল তখন রাস্তার অবস্থা। আর এখন ওখানে রাস্তার 
সেই অবস্থা নেই। কথা হচ্ছে এই যে, মানুষ যখন বুড়ো হয়, তখন চোখে ছানি পড়ে, চোখে 
দেখতে পায় না। কংগ্রেস এখন বুড়ো হয়ে গেছে। তাই আপনাদের ছানি অপারেশন করান। 
আগে আরামবাগে কি অবস্থা ছিল সেই কথা কি আপনারা ভুলে গেছেন? তখন কি ছিল, 
মানুষের আরামটা ছিল না, মানুষ পড়ে যেত বাঘের মুখে। এখন আর সেই অবস্থা আরামবাগে 
নেই। সেখানে চওড়া চওড়া রাস্তা হয়েছে। এখন আর একটিও কাঠের ব্রিজ নেই, সব পাকা 
ব্রিজ হয়েছে। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক সময়ে নদী পার হওয়ার জন্য 
নদীতে ঝাপ দিতে হয়েছিল। আমরা মানুষের সেই সমস্ত দুঃখকষ্ট দেখে আরামবাগের চেহারা 
পাল্টে দিয়েছি, গ্রামের রাস্তাগুলোর চেহারা সব পাল্টে দিয়েছি। আমরা যে কাজগুলো করেছি 
সেই কথাগুলো একটু বলুন? কিন্তু সেই কথা না বলে আপনারা এখানে অন্য কথা বলে 
মানুষের কাছে আমাদের ইজ্জৎ একদম টিলে করে দিতে চাইছেন। পুরনো দিনে গাঁয়ের 
বাস্তাগুলোতে গরুর গাড়িগুলো তখন হাঁড়ি অবধি ঢুকে যেত, গরুগুলোকে মেরে মেরেও 
কোনও কাজ হত না। লেজগুলো মুড়ে দেওয়ার ফলে কোনও আযাকশন হত না। আমাদের 
পঞ্তায়েগুলো এখন সেইসব রাস্তায় মোরাম বিছিয়ে দিয়ে, পিচ ঢেলে অন্য রকম চেহারা 
এনে দিয়েছে। রাস্তার দু'পাশে গাছ লাগানো হয়েছে। সেই গাছে এখন পাখি ডাকে। গাছে 
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গাছে মধু হয়, আর সেই মধু আপনারা খান। এখন গ্রামের চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। 
কাজেই, আপনারা চোখে দেখুন, ছানি কাটান। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার “সতী' নদীতে সেতু 
নির্মাণ করেছে। শোধপুরে উড়াল পুল হয়েছে, শ্রীরামপুরে উড়াল পুল হয়েছে। কলকাতার 
হুগলি নদীতে ব্রিজ তৈরি হয়েছে, বিদ্যাসাগর ব্রিজ হয়েছে। জলপাইগুড়িতে প্রশাসনিক ভবন 
হয়েছে। কাজেই, এইসব কাজ যেগুলো হয়েছে সেই কাজগুলো উল্লেখযোগ্য কাজ। তবে 
একথা ঠিক যে আমাদের অর্থের অভাব আছে। এই কথা আমরা স্বীকার করি। 


[2-30 -- 2-40 [0.7.] 


বিরোধীদলের সদস্যদের যে চাহিদা তা যদি সব কিছু পূর্ণ করতে হয় তাহলে বাজেটের 
টাকায় কুলবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গ একটা অঙ্গ রাজ্য, সেই 
অঙ্গরাজ্যের মধ্যে থেকে আমাদের কাজ চালাতে হবে। এই দপ্তরের যে সাবজেক্ট কমিটি আছে, 
তারা কতগুলি রেকমেন্ডেশন বলেছেন যে, দুর্গাপুর রাস্তার যেভাবে উন্নতি হওয়া উচিত ছিল 
সেইভাবে হচ্ছে না। আপনারা তো জানেন টাকা নেই, টাকা না থাকলে কি করে কাজ কর! 
সম্ভব? কাজেই দুর্গাপুর ব্রিজের উন্নতি এখন করা সম্ভব নয়। কংগ্রেসিরা আমাদের ভালে! 
কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কারণ তাদের চোখে তো ছানি পড়েছে, ছানি না কাটালে ভালো কিছু 
দেখতে পাবে না। সাবজেক্ট কমিটি যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে পুরনো রাস্তাগুলোর যে তৈরি 
হয়েছিল সেগুলোর মেরামতি অবিলম্বে আবশ্যক। কারণ পাঞ্জাব বডির লরি এইসব রাস্তার 
উপর দিয়ে যাবার ফলে রাস্তার ক্ষমতা নেই সেই ওজন বহন করার, ফলে পটলের মতো 
ফুলে যাচ্ছে এবং পেট মোটা হচ্ছে। এইসব রাস্তাগুলোর ধারে অসংখ্য ঘরবাড়ি হয়ে গেছে 
এবং রাস্তার ধারে ধারে যে গাছগুলো রয়েছে সেগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে এবং ওইসব 
জায়গায় ঘরবাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে এটা হচ্ছে 
আমাদের জাতীয় সম্পদ। কিন্তু সেই সম্পদকে আমরা নিজেরাই নষ্ট করছি। এত ঘরবাড়ি 
রাস্তার ধারে ধারে হয়ে গেছে লোকের চলাফেরার রাস্তা নেই। এরফলে স্কুল কলেজে সাইকেলে 
করে যেতে গিয়ে রাস্তা না থাকার ফলে আযাকসিডেন্ট হচ্ছে। এমনও দেখা যাচ্ছে যে, কোনও 
বাবামায়ের একটি মাত্র ছেলে এইভাবে ইন্কুলে যেতে গিয়ে মারা গেল। সুতরাং সবাই মিলে 
রাস্তার এই এনক্রোচমেন্ট বন্ধ করতে হবে। আমাদের সম্পত্তি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় 
সম্পত্তি। তারপরে রাস্তার পাশে যে ড্রেনেজে, সেগুলো মরে গেছে, ফলে জল যেতে পারছে 
না। এবং রাস্তার নিকাশিগুলো আমাদের বার করতে হবে। তা না হলে রাস্তা আর রাখা 
যাবে না। পান্ডুয়ার জি. টি. রোডের যে জায়গাগুলো আছে সেগুলো, এনক্রোচ হয়ে যাচ্ছে 
এবং নতুন নতুন ঘরবাড়ি গজিয়ে উঠছে। অথচ জল নিকাশের কোনও ব্যবস্থা নেই। পাত্তুয়া 
হাসপাতালের অধিকাংশ জায়গা ভেঙ্গে পড়েছে। রোগি কোনও সময়ে এরফলে মারা পড়বে। 
তারপরে খয়রাতে একটি গ্রামীণ হাসপাতালে তৈরি করা হয়েছে, এর আউটডোর খোলা 
হয়েছে কিন্তু আজ পর্যত্ত হাসপাতালটি চালু করা হয়নি। ওখানে ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে টাকা 
নিয়ে আসছেন কিন্তু কাজ এখনও শেষ করা হচ্ছে না। অবিলম্বে এর খোলার ব্যবস্থা কর! 
দরকার। সুতরাং গ্রামীণ এবং শহর সব মিলিয়ে যতটুকু সমস্যা আছে তার সমাধান করতে 
হবে। এরজন্য সকলের সহযোগিতা দরকার, সেখানে বিরোধীপক্ষকেও এগিয়ে আসতে হবে। 
রাস্তা ঘাটকে সুন্দর করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের আর্থিক সঙ্গতি কম 
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ঘকার ফলে অর্েক রাস্তা মেরামতিই হয় না। একটি রাস্তা তৈরি হলে তাকে ঠিকমতো যে 
কগিয়ে রাখা খুবই মুশকিল। সেই কারণে মানুষের চেতনা বাড়ানো দরকার, রাস্তা যে জাতীয় 
সম্পত্তি এটা বিবেচনা করে আমাদের চলতে হবে এবং এই রাস্তাকে আরও সুন্দর করে গড়ে 


গুধু মাত্র সরকারকে দোষারোপ করলে হবে না, সরকারি কর্মচারীকে দোষারোপ করলে 
হবে না, আমরা সকলে মিলে যদি একযোগে রাস্তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করি এবং উপযুক্ত করে 
হলি আন্তরিকতার সঙ্গে সকলে কাজ করি তবে জাতীয় সড়কগুলি রক্ষা করতে পারব। 
ঘুষের জীবনে যে দুঃখ কষ্টগুলি নেমে আসছে সেটাকে প্রতিরোধ করতে পারব এবং 
অগামী দিনে নৃতন নৃতন যে রাস্তাগুলি করার ব্যাপারে গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করা দরকার তা 
€ধ সরকারি অর্থে করলেই হবে না, সেখানে জনগণের যে অবদান আছে তারা বিনামুল্যে 
এমি সরকারকে দিচ্ছে সেটাও নিতে হবে। ৬ কি. মি., ৭ কি. মি. রাস্তা প্রত্যেক বছরে 
বজটের মধ্যে ঢুকছে আবার চলে যাচ্ছে, বেলুড় থেকে পান্ডুয়া রামেশ্বরপুর পর্যস্ত একটা 
স্থা আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন ভবানী মুখোপাধ্যায় তখনও সেটা নিয়ে বারে বারে লেখা 
হয়েছে, সেটাকে প্রত্যেক বারে কুমিরের ছানার মতো তখনও সেটা নিয়ে বারে বারে লেখা 
১যেছে, সেটাকে প্রত্যেক বারে কুমিরের ছানার মতো একবার করে দেখানো হয়েছে, আবার 
১লে গেছে, কিন্তু এবারে দেখছি সেটা আর বাজেটে নেই ; ভ্যানিশ হয়ে গেছে। আগামী দিনে 
ই বাস্তাগুলি যাতে যত্বু সহকারে দেখা হয় তার জন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব। 
প্যাজনে বিধায়করা যাবেন এবং যেখানে কাজ হচ্ছে সেখানের বিধায়করা যাতে থাকেন 
টাও দেখা দরকার। এনক্রোচমেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা উদ্ধার করতে হবে। সেটা নিয়ে 
বগাকেনা যে করবে সেটা হতে দিলে হবে না। রাস্তায় জলের নিকাশি ব্যবস্থা করতে হবে। 
'যাকালে রাস্তা সারানোর নাম করে এ একঝুড়ি পাথর আর পিচ নিয়ে এসে ঝপাস করে 
ফলে দিল ওতে রাস্তা সারানো হয় না, চুল ছাড়া চুলের খোঁপা বাঁধা যায় না। সেইজন্য 
“কনো দিনে রাস্তা মেরামত করতে হবে। আপনার বাজেট প্রস্তাবে যে দিকগুলি নিয়ে বলা 
₹যেছে সেই দিকগুলি ভাল দিক, এর জন্য যা টাকা দরকার সেটা আপনি পাচ্ছেন না। 
শপশার যত টাকার কাজ আছে তাতে অফিসার পুষতে আপনার টাকা চলে যাচ্ছে, সাদা 
৮৩ পুবতেই খরচ হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে কাজ করলে এই রাস্তাগুলিকে সংহত করা যায় 
স্টার দিকে নজর রাখতে হবে, এবং যে রাস্তাগুলি আছে সেটার মেরামতির দিকে নজর 
নতে হবে। বহু জায়গায় ব্রিজ হয়েছে, ব্রিজের কাছ থেকে হরিণখোলায় সেখানে নদী থেকে 
লি তোলা হচ্চে, এ ভাবে বালি নিলে ব্রিজ নষ্ট হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছি এইদিকে নজর 
“খত হবে জাতীয় স্বার্থে যাতে আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তার জন্য, আমরা 
কার পক্ষ থেকে যেমন বলছি তেমনি বিরোধী পক্ষের লোককে বলব আসুন আমরা 
স্*লে একসঙ্গে কাজ করি। এনক্রোচমেন্টের একটা মামলা হল, সেই মামলায় আপনার 
শকেরা সাক্ষী দিলেন না, তাই মামলায় আপনারা হেরে গেলেন, সেখানে সেটেলমেন্ট হল 
৯১ রেকর্ড হয়ে গেল, তার পর সেখানে পাল্ডুয়া জি. টি. রোডের ধারে ৬০/৭০ হাজার 
-* কাঠা হয়ে গেল, সেখানে একটা গাছের দাম ১ লক্ষ টাকা হয়ে গেল, সেখানে এই 
গপারে কড়া হাতে শক্ত হাতে এই এনক্রোচমেন্ট বন্ধ করতে হবে। জাতীয় স্বার্থে জাতির 
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শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে পূর্ত দপ্তরের ভারপ্। 
মন্ত্রী মহাশয় ২৫ এবং ৭৯ নম্বর দাবি সম্পর্কে যে ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি ৭ 
বিরোধিতা করছি এবং আমাদের কাট মোশনগুলোর সমর্থনে আমি এখানে বক্তব্য রাখছি। 2 
বাজেট বই উনি আমাদের দিয়েছেন সেই বই পড়ে কোনও জায়গায় আমরা আশার ভাল 
দেখতে পাইনি এবং সব জায়গাতেই একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠেছে। আপনার দপ্তর ক: 
করতে গিয়ে বার বার একটা জায়গাতেই ধাক্কা খেয়েছে, সেটা হল অর্থের সমস্যা। আগনদ 
যে টাকা প্রয়োজন সেই টাকা আপনি অর্থ দপ্তর থেকে পাননি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এক 
সত্য কথা, এতবড় একটা সত্য কথা, এতবড় একটা দপ্তব, যে দপ্তরের উপর সারা পশ্চিনব 
রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ, হাসপাতাল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পলিটেকনিকের রক্ষণাবেক্ষণের লু 
করতে হয় সেই দপ্তরের জন্য প্ল্যান 'বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র দুই পারসেন্ট। সু” 
এই বাজেট বরাদর দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হবে না বলে আমরা মনে করি। মূল পণ্জ 
সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার থেকেই বোঝা যায় কি কাজ হবে না হবে, তাই আমতা প্রা 
বিতর নেকি 
মাসে তার থার্টি পারসেন্ট পাওয়ার কথা, দ্বিতীয় তিন মাসে থাটি পারসেন্ট পাওয়াপ * 
এবং পরবর্তী সময়ে ফর্টি পারসেন্ট পাওয়ার কথা। কিন্তু আপনি পেয়েছেন মে?) এ 
পারসেন্ট। প্রথম তিন মাসে আপনি ফাইভ পাবসেন্ট টাকা পেয়েছেন, দ্বিতীয় মাসে হাগ' 
ফাইভ পারসেন্ট টাকা পেয়েছেন, আর শেষে আপনি ৪৫ পারসেন্ট টাকা পেয়েছেন। সৃত 
এই টাকা দিয়ে এতবড় একটা রাজোর রাস্তা-ঘাটের সমস্যার সমাধান আপনি করানেশ 
করে। আপনার বাজেটের ২৫ নং দাবির অধীনে নন প্ল্যান এক্সপেন্ডিচানে ১২০ কেটি এ 
লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা পাশাপাশি স্টেট আপনি খরচ দেখিয়েছেন ৩২ লক্ষ ৩৮ হাজাব 2 
এটা একটা হতাশাবাঞ্জক চিত্র। এই টাকা দিয়ে আপনি কি কাজ করবেন। আমরা সমানে » 
করি বা না করি এই টাকার দ্বারা কখনও উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। আমরা দেখছ 
সন্দেশখালি উপনির্বাচনের সময়, মুখ্যমন্ত্রী সেখানে যাবেন, আপনার দপ্তর অন্য জাগা এ 
টাকা নিয়ে এসে সেখানে রাস্তা তৈরি করে ফেলল। আমরা চাইছি প্রত্যেকটি জায়গায় ণিণ* 
হোক এবং আপনারা যেখান থেকে পারুন টাকা নিয়ে এসে সেখানে রাস্তা তৈরি করে দি 
. আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রোমোটাররা পুকুর বুজিয়ে বাড়ি তৈরি করছে, ফলে * 
চাষ করা যাচ্ছে না। রাস্তার এ বড় বড় গর্ভগুলো যদি মৎসামন্ত্রী মাছ চাষের ব্যবস্থা কঃ 
দিতে পারেন তাহলে আমাদের রাজ্যে মাছের সমস্যা মিটে যাবে। এর সঙ্গে সেভেস্থ £ 
যে কন্টিনিউয়িং কাজ সেখানে মোট ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার কাজ আপনার চলছে: £' 
নম্বর বাজেটে নন-প্লানে আপনি কত খরচ করবেন, সেখানে ৭৮ কোটি ৭৯ লক্ষ £ 
হাজার টাকা। নন-প্লানে আরেকটি খরচ ধরা হয়েছে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। স্টেট £ 
৭৮ লক্ষ টাকা। 
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এটা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক--৯০ থেকে ৯২ পারসেন্ট টাকা নন প্ল্যানে কর্মচারিদের 
ম্হিনা এবং অন্যান্য মেন্টেনেল্সে খরচ হচ্ছে। এর ফলে রাস্তাঘাট তৈরি করার জন্য বা 
মন্যান্য কাজ করার জন্য যে টাকা দরকার সেই টাকা আপনার হাতে থাকছে না। তা ছাড়া 
ব্জেট বই-তেই আপনি উল্লেখ করেছেন যে সঠিক সময় যে টাকাটা বাজেটে বারদ্দ করা 
আাছে তা আপনি হাতে পাচ্ছেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার তাই জিজ্ঞাসা, 
এই দপ্তর সম্পর্কে আপনি নতুন কোনও চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা সেটা আশা করি জবাবি 
ভাষণের সময় একটু বলবেন। এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের কথাটা একটু বলতে চাই। মহারাষ্ট্রে 
আমরা দেখেছি নতুন রাস্তা যেগুলি হচ্ছে সেখানে তারা কতকগুলি রাস্তা প্রাইভেট সেক্টারের 
হাতে তুলে দিচ্ছেন। আমি নিশ্চয় আপনাকে একথা বলতাম না যে আপনি রাস্তা প্রাইভেট 
সেক্টারের হাতে তুলে দিন কিন্তু যেহেতু আপনি পারছেন না, এখানে রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে 
না এবং প্রতিটি মাননীয় সদসা যখন এই বিধানসভায় তার নিজের এলাকার রাস্তাঘাটের 
দরাবস্থা নিয়ে দিনের পর দিন মেনশন করে যাচ্ছে সেইহেতু আমি বলছি, কিছু রাস্তা প্রাইভেট 
সেক্টারের হাতে দিয়ে তাদের দিয়ে করাতে পারেন কিনা দেখুন। তা ছাড়া আপনিও নিজেও 
মাশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন যে যদি সব কিছু ঠিকঠাকভাবে চলে, টাকা পয়সা পাওয়া 
ধায় তাহলে কাজ শেষ করতে পারবেন।' সেইজনাই আমার এই প্রস্তাব যে মহারাষ্ট্র যা 
করছে যে বিশেষ রাস্তা তারা প্রাইড্টে সেক্টারের হাতে তুলে দিচ্ছে যেমন হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশনকে 
গিতে রাস্তা তৈরি করাচ্ছে এবং সেই রাস্তা থেকে টোল তুলে তাদের টাকাটা তুলে নিঞ২- এরকম 
কিছু করতে পারেন কিনা দেখুন। এর ফলে একদিকে যেমন উন্নয়নের কাজ চলছে অপর 
দকে সরকারকেও টাকা খরচ করতে হচ্ছে না। এর পব আমি রাপ্তার মেন্টেনেন্সের বিষয়ে 
ম'সছি। অনুরূপভাবে বিশেষ বিশেষ রাস্তার মেন্টেনেন্স প্রাইভেট সেন্তার বা কনট্রাক্টরদের হাতে 
? লছর বা কিছু সময়ের জন্য তুলে দিছে, হাদের বলা যায় যে এই রাণ্তার মেন্টেনেলের 
নাযিত তোমাদের দেওয়া হল। বামপন্থী পধ্ধুরা হয়ত বলবেন, এতে পি. ডবলু, ডি.-র 
কর্ঢারির। বেকার হয়ে যাবেন। আমি সেইজন্য বলছি, ব্যাপকভাবে না করে বিশেষ বিশেষ 
বাস্তা যেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের সঙ্গে যুক্ত সেগুলির ক্ষেত্রে এটা করতে 
পারেন কিনা দেখুন। কারণ এই ইনস্রাস্ট্রাকচার না থাকার জনা আমাদের রাজ্যে নতুন শিল্প 
ঘসছে না। ৫ বছরের জন্য যদি কন্ট্রা্ট দেন তাহলে সেহ ৫ বছরের রাস্তা সারাবার বা 
নেন্টেনেলের দায়িত্ব সেই কন্ট্রা্টুরের হাতেই থাকবে। তা ছাডা সরকারি তরে কিভাবে রাস্তা 
সাপানো হয় এই দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে আপনি নিশ্চয় সেটা জানেন- যেখানে তিন ইঞ্চি পিচ 
দওয়ার কথা সেখানে ১।। ইঞ্চি পিচ দিয়ে রাস্তা সারিয়ে দিয়ে চলে যায়। এরপর আমি 
ঘানার এলাকার কয়েকটি সমস্যার কথা বলব। আপনাকে আমি চিঠিও দিয়েছি এবং আপনার 
দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেও বলেছি যে ধপধপি এবং শঙ্করপুরের মধ্যে যে কাঠের ব্রিজটি 
আছে সেটা বারবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। আপনি জানেন, বারুইপুর সক্ডি এবং ফলের জন্য বিখ্যাত 
মকিসিমাম ফল এই বারুইপুর থেকে বিভিন্ন জায়গায় যায়। এই কাঠের ব্রিজটি বারবার 
১ঙ্গে যাওয়ার ফলে সব্জি এবং ফল উৎপাদকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য আনতে ভীষণ 
শসুব্ধায় পড়েন এবং এখানকার ব্যবসা বাণিজ্যের খুবই ক্ষতি হয়। অবিলম্বে এখানে যাতে 
একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা যায় ভারজন্য পুনরায় আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
বপর আপনি জানেন যে বারুইপুর একটি পুরানো শহর। এখানে কুলপি রোডে যে 
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রেলওয়ে ক্রশিংটি আছে সেটা বন্ধ থাকার ফলে সেখানে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এর ফলে 
সেখানকার সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদাররা দারুণ অসুবিধার মধ্যে পড়েন। এখানে একই 
ফ্লাইওভার নির্মাণ করার জন্য কিছুদিন আগে আমি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছিলাম 
মাননীয় রেলমন্ত্রী আমাকে বললেন, এই ফ্লাইওভার করার জন্য আমরা ৫০ পারসেন্ট দেব 
রাজ্য সরকারকে ৫০ পারসেন্ট দিতে হবে এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এই মর্মে একটি 
প্রস্তাব আসতে হবে, তা না হলে আমদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আপনি জানেন বারুইপুণ 
হচ্ছে গেটওয়ে অব দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এখানে রেলগেটে যে তীব্র যানজট হচ্ছে তা 
অবসানকল্পে আপনার কাছে এখানে একটি ফ্লাই ওভার নির্মাণের জন্য আমি এই সভায় দাবি 
রাখছি। এর পর আমি আরও দুটি ফ্লাইওভার নিয়ে বলব। যদিও এটা আমার এলাকার মধ 
পড়ে না কিন্তু সেখানকার মানুষরা এই দুটি ফ্লাই ওভার স্যাংশন হয়ে যাওয়া সত্তেও ত* 
কাজ না হওয়ায় বিক্ষুব বলে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই দুটি ফ্লাইওভার হল লেন 
গার্ডেন এবং বন্ডেল গেট। এর কাজ এখনও শুরু হচ্ছে না। 
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আর একটা প্রম্ম হল যে কাজগুলো একটা সময় সি. এম. ডি. এ. করেছিল ৭৩ সপে 
জেলা পরিষদ করছে না, পি. ডবলিউ. ডি.-ও করছে না। কে রাস্তাগুালো মেন্টিনেন্স কব 
ঠিক নেই, মেন্টিনেন্স জেলা পরিষদও করছে না, পি ডবলিউ. ডি.-ও করছে না। এ সব কু 
থেকে পিচ উঠে গেছে, খোয়া উঠে গেছে, ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। আমার এলাক' 
একটা রাস্তা নাজিরপুর রোড, এটা সি. ইউ. ডি. পি-তে ৬ লক্ষ টাকা স্যাংশন হয়েছিল ৯০- 
৯১ সালে। আমি জেলা পরিষদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানলাম, জেলা পরিষদ বলা 
সেই টাকার কোনও হদিশ দেন। সেখানকার মানুষ এই জন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। দীর্ঘ চেষ্টার পণ 
পঞ্চায়েত সমিতির মাধামে এক লক্ষ টাকা দিয়ে ইট দিয়ে সারানো হয়েছে। অথচ ৬ লক্ষ 
টাকা স্যাংশন হবার পর সেই রাস্তার কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না, টাকার কোনও হদিশ নেই 
আমার কাট মোশনে আমি বলেছি একটা পুরানো শহর হচ্ছে এই বারুইপুর শহর, আডাকে 
অনেক শহরে বাইপাস তৈরি হয়েছে, আমি আগেও বলেছি বারুইপুর ফল উৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষ স্থানে আছে। পেয়ারা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রকম ফল এবং সন্ভি 
উৎপাদন হয় বারুইপুরে। এই বৃহৎ এলাকায় হাইয়েস্ট সক্জিও উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু আজ্তাকে 
সেই রকম কোনও ব্যবস্থা নেই, মূল যে রাস্তা কুলপি রোড সেটাকে বাইপাস তৈরি কর 
ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন শহরে দেখতে পাচ্ছি বাইপাস করে শহরকে বাঁচানোর চেষ্টা হয়েছে। সেই 
জন্য অবিলম্বে বারুইপুরে এঁ বাইপাস তৈরি করার জন্য আপনার দপ্তরকে নির্দেশ দিন, 
বারুইপুর পৌরসভার সঙ্গে আমি এই সম্পর্কে যোগাযোগ করেছিলাম, তারা বলছে, তাব' 
নাকি দু বছর আগে লিখিতভানে প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও রকম ইনভেস্টিগেশন 
অথবা কোনও টেকনিক্যাল ম্যান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়নি। আদি গঙ্গার পাশ দিয়ে দেও 
কিলোমিটার রাস্তা যদি তৈরি করা হয় তাহলে পুরানো শহর বারুইপুরকে বাঁচানো যাবে এব 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার মূল সংযোগকারি যে রাস্তা তাকে বীচানো যেতে পারে এবং শহরটাকে 
বাঁচানো যেতে পারে। এটা আপনার কাছে দাবি জানাচ্ছি। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার 


[)1১০০১91০৭ 4 ৬০10 0 10214) 508. 0] 493 


কাছে জানাতে চাই, আপনার বাজেটে আপনি বলেছেন যে মাত্র নুতন করে ৬০ কিলোমিটার 
রাস্তা আপনি তৈরি করবেন। এই ৬০ কিলোমিটার রাস্তা এই বিরাট রাজ্যে, এটা কোনও 
আশার কথা নয়। প্রত্যেকটা এম. এল. এ.-দের এলাকায় রাস্তাঘাটের প্রয়োজন রয়েছে, ৬০ 
কিলোমিটার রাস্তা দিয়ে পশ্চিমবাংলার কজনের কি উন্নয়ন হবে সেটা বুঝতে পারছি না। সঙ্গে 
সঙ্গে বলি, এই রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্য আসছে না, বাইরের শিল্পপতিরা আসছে না, তার মুল 
কারণ হচ্ছে তাদের যে ইনফ্রাস্ট্রীাকচার দরকার, যোগাযোগ এবং সংযোগ করার যে ব্রাস্তা, 
সেটা তৈরি করতে পারছেন না, ফলে ৬০ কিলোমিটার রাস্তা এটা আশার কথা নয়। তবে 
আপনি বলেছেন বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট বাঙ্ক, তাদের টাকায় যে কাজগুলো 
করছেন, সেইগুলো করবেন। আমি আশা করব সেই কাজগুলো যথাযথ ভাবে হবে। অর্থমন্ত্রীর 
কগ্ছ থেকে যে টাকাশ্ডলো পাচ্ছেন সেটা ঠিকভাবে কাজে লাগানো হবে কি না, সেটা আমি 
গনি না তবে যে টাকা আপনি বিদেশিদের কাছ থেকে পাচ্ছেন সেটাকে কাজে লাগান। এই 
বাল বাজেটের বিরোধিতা করে, আমাদের কাট মোশনের সমর্থনে বক্তব্য রেখে আমার কথা 
শষ করছি। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, পূর্ত (সড়ক) এবং (নির্মাণ) 
নিডাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন তাকে আমি আন্তরিকভাবে 
সমর্থন করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সিলিয়ার কনফেশনের জন্য আমি তাকে আত্তরিকভাবে 
ধনাবাদ জানাচ্ছি। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, “আমি অর্থ পাইনি, কাজ করতে 
পাবিনি।' এটা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। এই বুকের পাটা সকলের থাকে না। কিছুক্ষণ 
হ?গ সুদীপবাবু বক্তৃতা করতে গিয়ে-_মুখ্যমন্ত্রার ঘরের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে, ইত্যাদি 
মপ্রাসঙ্গিক কথা বললেন। আমরা যদি সিদ্ধার্থ শংকর রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তার 
ঘবের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছিল ইত্যাদি বলি তাহলে ওরা কিন্তু রেগে যান। যাই হোক 
কথা এখানে বলাটা কোন রুচিবোধের পরিচয় নয়। মুখামন্ত্রার বসবাসের সুখ-সুবিধার জন্য 
শত খরচ হয়েছে, এই প্রশ্ন উত্থাপন অত্যন্ত নিচ চিন্তা ডাবনারই পরিচয় বলে আমি মনে 
+লি। ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর জন্য কত টাকা খরচ হচ্ছে তা কিন্তু বামফ্রন্ট মানুষরা 
+খনোই জিজ্ঞাসা করেন না। 


এই অভাব অনটনের মধ্যেও মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মালদায় আলাল ব্রিজ চালু করেছেন। 
এব জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি 
যে, তিনি বলেছিলেন ওখানে রাস্তা চওড়া করা হবে, কিন্তু এখনো হন্ল না। যখন ওখানে 
ব্রিজ ছিল না তখন এ রাস্তা দিয়ে যত গাড়ি যাতায়াত করত বর্তমানে তার চেয়ে দশগুণ 
বেশি গাড়ি যাতায়াত করছে। রাস্তাটা খানিকটা চওড়া করা হয়েছে, সবটা হয়নি। সেটা হওয়া 
"্নকার। আমি তাকে দোষ দিচ্ছি না। রাজ্যে তার দায়িত্বে ২২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা 
আছে। ওঁদের মতই তার ২৫% রাস্তা অবিলম্বে মেরামত করা দরকার। আর পি. ডাবলু, 
ডি. (রোড-এর মধ্যে ১২,০০০ কিলোমিটার রাস্তা আছে। তাদের নিজস্ব রাস্তা মেরামত 
করতেই ২৪০ কোটি টাকা দরকার। অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে 
পাচ্ছেন মাত্র ৩৩ কোটি টাকা। তা উনি কি করবেন! উনি অসহায়, অপারক। 
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আমাদের অভাব আছে। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা আজকের দিন 
কোনও জিনিসটাকে সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখব? সবার আগে আমাদের রাস্তা এব 
ইরিগেশনের বাঁধগুলিকে রক্ষা করতে হবে। আজকে দেশের আর্থিক উন্নতি এবং সামগ্রিক 
উন্নতি মুলত রাস্তার ওপর নির্ভর করছে। এই সত্যটা আজকে ঠিকমতো বিবেচিত হচ্ছে কিন' 
জানি না! বিধায়ক হিসাবে গ্রামে গেলে বর্তমানে আর লোকে বলেনা, জি. আর. দিন, মাইলে' 
দিন। বলে-_রাস্তা মেরামত করে দিন, রাস্তা পাকা করে দিন, পীচ করে দিন। তারা এখন 
প্রতিদিন এই দাবি জানাচ্ছে । আজকে দেশের মানুষ চাইছে রাস্তা, রাস্তা মেরামত না করা হলে 
তাদের কাছে আমাদের জবাব দেবার কিছুই থাকছে না। আমি ইতিমধ্যে বলেই এসেছি__যদি 
রাস্তা না হয় তাহলে সামনের বার আমি নির্বাচনে দীঁড়াব না। একথা আমি বলতে বাধা 
হয়েছি। 

আমাদের আগেকার সব রাস্তা-যা এখনো চলছে--৮ ফুট চওড়া। সেই রাস্তার ওপণ 
দিয়ে ১২ ফুট লরি যাচ্ছে। ফলে চাকা আর রাস্তার ওপর থাকছে না, রাস্তার বাইরের ৮ 
ভেঙে চলে যাচ্ছে। রাস্তা ভার সহ্য করতে পারছে না, রাত্তা ভেঙে যাচ্ছে। এই অবস্থা 
কেবল মন্ত্রীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি টাকা না পেলে কি করবেন! 


আজকে সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের সুযোগ্য স্পিকার মহাশয় সাবজেক্ট কমিটি কবে 
দিয়েছেন। আমি একটা সাবজেক্ট কমিটির চোরম্যান। আমি এখন পর্যন্ত কোনও রিপোর্ট দিতে 
পারি নি। কিন্তু পি. ডব্রু ডি.-র সাবজেক্ট কমিটি এবং তার চেয়ারম্যান ইতিমধ্যে ভিন তিন 
রিপোর্ট এই বিধানসভায় পেশ করেছেন। অথচ সরকারের অর্থ বিভাগ সেই রিপোর্ট পে 
দেখেছেন কিনা আমরা জানি না বা পড়ে থাকলেও গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না 
রিপোর্টে তারা বলেছেন__বছরের প্রথম তিন মাস ৩০%, তারপরে তিন মাস ৩০% এব 
শেষ ৬ মাস বাকি ৪০% বাজেটের টাকা যেন অর্থ বিভাগ থেকে পূর্ত বিভাগকে দেয় 
হয়। এ বিষয়ে এখনো কিছুই হ'ল না। এখনো বছরের শেষে সমস্ত টাকা ছাড়া হচ্ছে। 
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এবারে যে লাস্ট রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে সাবজেক্ট কমিটি লিখেছেন 1015 01৯ 
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1010056 01 10070. এখানে ৬৫৪ কোটি টাকা খরচ করা গেল না, অথচ এত প্রযো5 
ছিল। সুতরাং এটা অর্থ বিভাগকে ভাবতে হবে এবং বলতে হবে। দ্বিতীয় কথা. জষ্ট 
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৩ বছর চলে গেল, কিন্তু বাজেট বক্তৃতার কোথাও দেখতে পেল" 
না অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জেলাগুলি থেকে যে রাস্তাগুলির রেকমেন্ড করা হয়েছে তার 
সার্ভে করা হবে কিনা, ল্যাণ্ড আযাকুইজিশনের কোনও নোটিশ দেওয়া হবে কিনা যাতে শব 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাস্তাগুলি হতে পারে। এখানে কংগ্রেসের একজন সদস্য বলছিলেন। 
মহারাষ্ট্র সরকার নাকি কিছু রাস্তা প্রাইভেট পার্টিকে দিয়ে করাচ্ছে। আমাদের অর্থের সাম 
নেই, অথচ এলাকার লোকজন রাস্তাঘাট চাচ্ছেন। এইরকম ক্ষেত্রে প্রাইভেট পার্টিকে দিবে 
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প্ন' করানো যায়। যারা ইউজারস তারা লিখে দেবে যে আমরা ট্যাক্স দেব, আমরা মেরামত 
বব। জেলা-পরিষদকে দিন, তারা প্রাইভেট পার্টিকে দিয়ে করিয়ে নেবে এবং এ রাস্তা দিয়ে 
লতি গেলে তারা পয়সা দেবে, এমনকি সাইকেল নিয়ে গেলে পয়সা দেবে। পয়সা দিতে 
"বা রাজি আছে, কিন্তু তারা চায় রাস্তা হোক, মেরামত হোক। আমাদের ওখানে বাধের 
গর রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা আপনিও নিতে পারছেন না আর ইবিগেশন ডিপার্টমেন্টও 
ল্মত করছে না। ওখানে বিরাট হাট আছে, ৭৩ লক্ষ লোক এর পাশ দিয়ে যায়। সেখানে 
০ বছর ধরে রাস্তা মেরামত হচ্ছে না। আমাদের দেশের লোকেরা শান্ত, তাই কিছু বলে 

প্রুইভেট পার্টিকে দিয়ে করিয়ে দিন, আমরা গ্যারান্টি দেব। এমন লোকও আছে, উহ 
লু স্টান্ড গ্যারেন্টি ফর দি মানি, সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়ে দেব। তৃতীয় কথা, অনেকে রাগ 
"উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের যে ফারাক তা দূর হচ্ছে না। উত্তববঙ্গের জনা যে টাকা 
₹» করছেন, দক্ষিণবঙ্গে তার থেকে অনেক বেশি টাকা খরচ হচ্ছে। দক্ষিণেন্বর সেতৃ 
পপ করার জন্য ১৪৭ লক্ষ টাকা চেয়েছেন এবং আপনি ভাবছেন এর সাথে সাথে আর 
টি সেত তৈরি করার জন্য। এখানে বিদ্যাসাগর সেতু রয়েছে, হাওড়া সেতু আছে অর্থাৎ 
টি সেতু হয়ে গেল। এবার আর একটা সেতুর কথা ভাবছেন। বিগ উত্তরবঙ্গে শীলতোরয। 
"৩ শছে। ১৯৭১ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছে। ৩/১/৫ লক্ষ টাকা গগবে, 
এলি কিন্ত মেরামত করা হচ্ছে না, অথচ গঙ্গার উপর আর একটা সেতু তৈরি করার 
তা ভাবছেন যেখানে করতে গেলে ৯ডা পড়ে যাচ্ছে, তার উপর সেতু তৈরি করছেন। 
€৫বঙ্গের লোক বঞ্চিত হচ্ছে বলে তারা মনে করছে এবং সেইজন্য তারা আন্দোলনও 
বছে! এই বঞ্চনার ভাবনাটাকে দর করতে হবে। আলিপুবদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির রাস্তাগুলি 
' পি-কনষ্ট্াকটেড হয়েছেঃ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা দেয়নি তা আমি জানি। ছোট-ছোট 
“ওলি রি-কনস্ট্রাকশন হচ্ছে না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা দিচ্ছেন না, আপনি কা করবেন? 
বাং আপনাকে ভাবতে হবে এহ থে বঞ্চনার ভাবটা ফুটে উঠছে এটাকে দূর করতে হবে, 
» বিচার করবেন। উত্তরবঙ্গের মালদা জেলা হাচ্ছে আমার জেল|। এটা বারে অবস্থিত। 
15৮ এর রাস্তাগুলি মেরামতের বন্থ প্রয়োজন আছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে কনস্রাকশন 
৩ রি হয়েছিল। তারা বিশেষ কাজ করত, স্কুল বিল্ডিং করত। এখন আর তাদের 
ইসর কাজ নেই। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট আছে। মাথাভারা প্রশাসনের জন্য ডিপাটমেন্টের বনু টাকা 
4১ হচ্ছে। এখন একে তুলতে গেলে আপনার বিরুদ্ধে কথা উঠবে, ধারণ ডায়রেকটোরেট 
বে গেছে। কিন্তু তা সত্তেও আপনাকে চেষ্টা করতে হবে কি করে আ্মালগামেট করা যায়। 
নেঘবাবু অনেক কষ্টে আমালগামেট করেছেন। এরজন্য হাহকোটে বেস হয়েছে। কিন্তু এটা 
প দ্ত্রে আপনাকে ভাবতে হবে। 


হামাদের মআাথাভারী প্রশাসন কমাতে হবে। আপনার যে টাকা আপশি পাচ্ছেন 
₹পাপশনেটলি সেই টাকা কি ইউটিলাইজ হচ্ছে? আপনাপ ইনফ্রান্টাকচার আছে, আনেক 
টি না কলতে পারবেন, টাকা যখন পাচ্ছেন শা এইপ্ুলি বুমাতে হাবে। ভাবত হবে। 
“লা গ্রামে গিয়ে দেখেছি, আগে গ্রামের রাস্তা মেরামতের জন্য লোক থাকত, এখন থাকে 
- আপনার উপরের অফিসারের তো কিছু কমতি নেই। দ্বিতীয় কথা এখন রোড খালাসির 
“পথেন্টমেন্ট হয় না। একটা কথা সবিনয়ে নিবেদন করছি, এনাক্রোচমেন্ট, এর মালিককে 
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আমি নিজের টাকা খরচ করে টেলিগ্রাম আপনার দপ্তরে করেছি, আপনাকে দেখাব, 
আপনার রাস্তা ঘিরে বেগুনের ক্ষেত হয়েছে। আপনি অধিষ্ঠিত হবার পর আপনাকে মিন: 
করে বলেছিলাম আপনি আমার এলাকায় চলুন, রাস্তা মেরামতের কথা বলব না আপনি * 
দেখে আসুন যে আপনার অফিসারের গাফিলতিতে বছর বছর রাস্তা বেহাত হয়ে যাচ্চে 
ওদের তুলতে গেলে পরে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। আপনি মন্ত্রী হবার গ 
আপনাকে দরখাস্ত দিয়েছিলাম একটা লম্বা রিপোর্ট। মুসলমানরা জমি কিনছে ওখানে, কু 
করছে বি.জে.পি.*র কিছু লোক মন্দির করে রেখে দিয়েছে। ওখানকার ইঞ্জিনিয়াররা তই 
দিচ্ছে, কাজ হয় না, কেন হয় না? আপনি বলেছিলেন সার্ভে হবে, কিন্তু হল না? কেন হ 
না? দায়িত্ব আরোপ করতে হবে। রাস্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার পি. ডব্লিউ. ডি.-র লে 
রাস্তায় বাড়ি করে বসে আছেন, একটা বাড়ি করা দেখেই সেখানে ১০টা বাড়ি হয়ে দেল 
কেউ তুলতে পারছে না, এই বিষয়টা একটু দেখবেন। দ্বিতীয় কথা হল দেগঙ্গা 'হ* 
বেলিয়াঘাটা একমাত্র বারাসাত লিংক রোড মেরামত হচ্ছে না, ফলে যাতায়াতের অসুখ 
হচ্ছে, যে কোনও মুহূর্তে আকসিডেন্ট হতে পারে। সেটা কেউ দেখছে না। পুরুলিয়ার ১৯১; 
সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ঝালদা বেগুনপৌতীা ব্রীজ ১৯৪১ সালে ভেঙ্গে গিয়েছি 
মেরামত হচ্ছে না। একটা কথা বলছি, কতকগুলি থানা আমার এলাকায় ১৯৬০ সঃ 
হয়েছিল, এখন পি. ডবলিউ. ডি. বলছে ও থানা আমার এলাকায় নয়, অন্য থানাব পু 
বলছে পি. ডবলিউ. ডি. করবে, ঝরঝর করে জল পড়ছে, সমস্ত কাগজ ভেসে যাচ্ছ 
হাসপাতালের বাড়িগুলি তৈরি করছে না, তারপর রাস্তার পাশের আমের গাছপুলি কেটে শি 
যাচ্ছে। ভি. আই. পি. রোড রাস্তার পাশে এনক্রোচ করছেন মালদাতে ঘটছে, এগুলিব পি? 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা বক্তবা শেষ করছি। 


শ্রী অজয় দেঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয় আজকে €7 
বরাদ্দের বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের মাননীয় সদস7দ, 
আনীত কাটমোশন সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার কথা হচ্ছে দেশেব অগ্রণং 
যার উপর নির্ভর করে তার নাম রাস্তা। 


পি. ডব্লউ. ডির প্রধান কাজ হল রাস্তা তৈরি এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। এহাও 
তাদের বিল্ডিং নির্মাণ, ব্রিজ নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন উইং-এর কাজ আছে। মাননীয় 
বলেছেন যে, ৬০ হাজার কিলোমিটার নতুন রাস্তা তারা পশ্চিমবঙ্গে তৈরি করবেন। কিছ 
আমার বক্তব্য হল, যেভাবে এই দপ্তর চলছে তাতে নতুন রাস্তা তৈরি হওয়া তো দুদ 
কথা, যে রাস্তাগুলি আছে সেগুলোও দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে বহেছ 
এরমধ্যে ন্যাশনাল হাইওয়ের কোনও কোনওটা রিপেয়ার করা হলেও স্টেট হাইওয়ে লেঃ 
মেন্টেনেন্স হচ্ছে না এবং তারফলে মানুষকে চরম সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। রষ্ঠ * 
কেন্দ্র করে যে সমস্যা সেট প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এখানে নতুন রাস্তা নির্মাণের কথ' *ঃ 
চতুর্থ এবং পঞ্চম পরিকল্পনার অনেক রাস্তা আজও হয়নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এ+ 
পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হচ্ছে না। আমরা এও দেখেছি, ১০-১৫ কিলোমিটার একটি রদ 
কাজ শুর হল এবং এক কিলোমিটার রাস্তাও তৈরি হল, কিন্তু তারপর ২-৩ বছর ত' 
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মল কিছুই হল শা। এরপর ৩-৪ বছর পক যখন জাব'ধ পরবর্তী অংশের কাজ শুক হল 
হন দেখা গেল আগের তৈরি এক কিলোমিটার রাস্তা খাবাপ হয়ে গেছে। এরজনা পরিকঞ্পনাব 
*ট এবং মাথাভারী প্রশাসন দাখী বলে আমি মনে কবি। বর্তমানে রাজা সরকার এই 
'প্তবকে ঠটো জগয়াথ কবে রেখেছেন। এর কারণ হল, আজকে যাবা বড় বড় রাস্তাপুলিব 
তত জলা-পরিষদেব মাধামে শুরু করেছেন। এতে আমার কোনও আপি নেই। কিগ্ত প্রশ্ন 
/ল, ভোলা পরিষদে যখন টেকনিক্যাল মানের প্রচণ্ড অভাব তখন দক্ষতা নিয়ে ইঞ্জিনিষারিং 
একে শুরু কবে বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা ডিপাটমেন্ট রসে আছেন! কিন্তু তাদের দিয়ে কীভাট। 
“ করিযে জেলা পরিষদকে দিয়ে করানো হচ্ছে। ছোট শরিক দলেব মন্ত্রী বলেই আপনাকে 
' জগন্নাথ করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। যেটুকু করাব সেটাও আপনি আর্থিক কারণে করতে 
সবচছন না, কিন্তু সেটা বলতে পারছেন না, কারণ আপনার পুর্বসুরী যতীন এবার এট। 
' কী অবস্থা হয়েছে সেটা আপনি জানেন। 


শে 


আজকে রাজো যে অবস্থা এসে দাড়িয়েছে তাতে এই দপ্তরকে পঙ্গু করে রেখে দেওযা 
'থেছ্ছে। আর একটা কথা আমি বলতে চাই। এই দপ্তরের অধানে টাফ ইঠঞ্জিনিযার আছেন, 
'প'পিনটিনাডেন্ট ইঞ্জিনিযাব আছে এবং একজিকিউটি৬ ইহঞ্জিনিযাব আছেন। আনমবা দেখেছি থে 
হনে এমন একটা সিস্টেমে কাজ হচ্ছে যে একটা দপ্ুব থেকে আব একটা দপ্তবে খুব অগ্স 
2েপ মধ্যে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে পি উবপিউ ডি (রোড) থেকে নাশনাল হাইগাবেত। 
(চু, নাশনাল হাইওয়ে থেবে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ওধেতে যাচ্ছে, আবার দুগাপুব এখাপ্রেস 
7 থেকে পি. ডবলিউ ডি কনষ্টীপশনে যাচ্ছে। এইভাবে বিভিন্ন জারগায় তাদের বদলি কণ! 
"ক্ছ। আমরা দেখছি যে এবনা জাগায় এসে কাজ ভালভাবে বুঝে রঃ থে সমঘথ লাগে 
»১ সম্ঘণ্ড দেওয়া হচ্ছে না, ভার আগেই বদলি করবে দেয়া হচ্ছে। আমরা দোখেছি থে 
“পর এক্সপ্রেস ওঘেভে চিফ ইঞ্িনিধাপ মিঃ গাঙ্গুলি এলেন ১/৭/৯২ হারিথে। তিনি 
“পন চলে গেলেন ১৯/৮/৯৯ তারিখে। মাত্র ৪ মাস ভিনি সেখানে ছিলেন। তাবপণে 
৮৯২ তারিখে সেখানে এ কে দাম এলেন, ভিশি আপার চলে গেলেন ১৯/৩৬/৯৩৬1 হাদি 
”*5 প্রমোশন হয় বা বিটায়ার হয় তাহলে সেটা আলাদা কথা । কিন্ত আামবা দেখছি থে 
পডন এসে কাজ বুঝে নেবার আগেই তাকে মনা জাযগাষ বদলি করে দেওয়। হছে 
“চ্জই এই অন্গ সমযের মধ্যে যদি এইভাবে বদলি হয তাহলে কাজের গতি মহর হবেই। 
“গকে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় দেখছি থে অহেডকভাবে ট্রান্সধাগ কবে দেয়া হচ্ছে 
” এর ফলে সমস্ত কাজ থমকে যাচ্ছে। এই প্যাপারটাতো আপনি দেখতে পারেন, এব 
“তা আর অর্থের প্রয়োজন হয়না । এই বাপাবে শ্রাপনার ভাবি চামণ আশা কবি 
“শদেব জানাবেন। আর একটা বিষয় হচ্ছে জাতাঘ সড়ক। অ'্পনি এখানে লিখেছেন, আশ! 
'প যায় শান্তিপুর বাই পাশ-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে বাজটির অনুমোদন কেরা সবব্ণারের কাছ 
“খুব শীঘ্র পাওয়া যাবে।” কিন্তু আমলা জানি যে ২ কোটি ৭৪ লঙ্ষ টা হঠিআপো 
«৭ সরকার অনুমোদন করেছেশ। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্ধন্থ বুলল্পতি ছেলে 
ঙ্গলের যোগাযোগের এই াতাটি দেবি হলেও চশামোদল হযেছে ১১৯৭ সালের এধে। 
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শি সমাপ্ত কর'র কথা বলা হয়েছে উুতল পরিবহন দপ্তর থেকে। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
-*৭ জশাতে চাই যে এই কাজটি ই মারো ওক করতে পারবেন এবং শেষ করতে 
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কতদিন সময় লাগবে, কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে কত টাকা বরাদ্দ করেছেন বা ইয়া, 
ওয়াইজ কোনও টাকা দিচ্ছেন কিনা, বা কিভাবে দিচ্ছেন, সেটা মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় আমাদে, 
জানাবেন। আর একটা বলতে চাই। আমাদের জেলায় গৌরাঙ্গ সেতু আছে। সেই সেতুটি হে 
অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে যে কোনও সময়ে বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আদ 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই যে আপনার দপ্তর এই বিষয়ে কি ভাবছেন, কোনও রক 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা মেরামত করার জন্য? আমরা দেখছি যে রাজ্য সরকার পিয়ারলেসে 
কাছ থেকে সাহায্য নিতে শুরু করেছে। কিছু দিন আগে আমরা দেখেছি যে এই সরকারের 
আবাসন দপ্তর ৫০ হাজার ফ্লাট তৈরি করছেন পিয়ারলেসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। তারপবে 
ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী পিয়ারলেসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করছেন। এটা যদি হয় তাহ 
আপনি বসে আছেন কেন? আপনিও পিয়ারলেসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাস্তার কাত 37 
করুন। আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখছি যে রাস্তার প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই আপনাকে ব্লক 
যে আপনি মুখ্য মন্ত্রীকে বলে ৪/৫টি জেলা বেছে নিয়ে কাজ গুরু করুন। আমরা দেখু 
যে কোথাও হয়ত একটা স্কুল আছে, কোথাও হয়ত একটা হাসপাতাল আছে কিন্তু সেখ, 
রাস্তা না থাকার জন্য মানুষ ঠিক মত যেতে পারছে না। আজকে যেখানে রাস্তার দবক« 
সেখানে আপনার বাজেটে টাকা বেশি বরাদ্দ করা দরকার, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে টাক 
বরাদ্দ করা হয়েছে সেটাও ছাটাই করা হচ্ছে। 
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আপনি পিয়ারলেসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ৪-৫টি জেলা বেছে নিয়ে কাজ শুরু করণ 
আজকে পশ্চিমবাংলার রাস্তাঘাটের অবস্থা যে জায়গায় গিয়ে দীড়িয়েছে অন্যান্য পরনে 
তুলনায় তা একটা বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই আমি এই রাজন ক 
এবং আমাদের আনা কাট মোশনকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভায় পশ্চিমবাংলাব পঃ 
এবং সড়ক দপ্তরের মন্ত্রী যে ব্যায়-বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন কৰি 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এই দপ্তর তার নিজের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ এব 
সচেতন। এই দপ্তরের দক্ষতা এবং যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। যথেষ্ট সংবেদনশীল এবং দায়িত্ব 
হয়ে কাজকর্ম করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দপ্তরের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব রযেছে 
তার জন্য অনেক জরুরি কাজকর্মে হাত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনেক কাজকর্ম বিলি 
হচ্ছে। তাই মন্ত্রী মহাশয় তার যে বাজেট ভাষণ রেখেছেন সেই ভাষণের মধ্যে আমরা লক্ষ 
করেছি একটা হতাশার সুর, একটা করুণ আর্তনাদের সুর। কিন্তু প্রয়োজন থেমে থাকবে * 
যে কোন উপায়েই হোক এই প্রয়োজন মেটাতে হবে। আজকে এই ভাবনা কিন্তু একার পৃঃ 
দপ্তরের নয়, এই রাস্তাঘাটের সঙ্গে সকলের যোগ আছে, প্রতিটি মানুষের আছে। তাই সম 
মন্ত্রীসভাকে ভাবতে হবে এই ব্যাপারে। বর্তমান যুগ হচ্ছে গতির যুগ। আমরা চাই কঃ 
সময়ে কত দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারি। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ঘ: 
কোথাও যেতে এক ঘন্টার জায়গায় দেড় ঘণ্টা লেগে যায় তাহলে আমাদের এই গতির য়” 
উল্টো দিকে হাটতে হবে। তাই যৌথভাবে গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত মন্ত্রীসভাকে ভাবতে হবে « 
করে যে সমস্ত ভাঙ্গাচোরা রাস্তা আছে সেইগুলিকে মেরামত করে উপযুক্ত মানের করা ঘ্ং 
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হাতে করে যান-বাহনের ক্ষয়ক্ষতি কম হয় এবং যাতায়াতের কম সময় লাগে। অনেকগুলি 
কাজ যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে চলছে সেইগুলি যাতে সত্বর মেরামত করা যায় সেটা দেখতে 
হবে। এই মেরামতের কাজ যে ভাবে বিলম্বিত হচ্ছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টাকায় 
য কাজ হওয়ার কথা সেই টাকায় সেই কাজ হচ্ছে না, বরাদ্দের পরিমাণ অনেক বেশি 
কড়াতে হচ্ছে। টাকা অনেক বেশি লেগে যাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির জন্য রাস্তা তৈরি 
করতে যে সমস্ত মেটিরিয়াল দরকার তার দাম যেভাবে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে তাতে 
নর্মাণ এবং মেরামতের কাজের জনা অর্থ বরাদ্দ অনেক বেশি হয়ে পড়ছে। আমরা দেখতে 
গচ্ছি বিভিন্ন খাতে মেরামতের জনা যে টাকা দরকার সেখানে খুব কম, ৫-১০ শতাংশ টাকা 
এলছে। যার জন্য কাজগুলিকে করে ওঠা যাচ্ছে না। এখন তালি মারা এই দপ্তরের কাজ 
হতে দীড়াচ্ছে। উপযুক্ত মানের মেরামত হচ্ছে না, নতুন রাস্তা তৈরি করা প্রায় বন্ধ হয়ে 
পিঘেছে। এই যখন অবস্থা তখন আমাদের ইতিবাচক দিকের কথা ভাবতে হবে কি করে 
মা্নরা এই দপ্তরের জন্য আরো বেশি অর্থ সংস্থান করতে পারি। আমাদের ভাবতে হবে 
টব ভেইকেল রেভিনিউ যেটা দেওয়া হয় তার পরিমাণ আমরা বৃদ্ধি করতে পারি কিনা। 
্ন্ণ রাস্তাঘাট খারাপ থাকার জন্য যানবাহনের ক্ষতি হচ্ছে বেশি। রাস্তা যদি উপযুক্ত মানের 
হয ভাহলে যানবাহনের যন্ত্রপাতির ক্ষয় ক্ষতি কম হবে। আখেরে ওদেরই লাভ হবে বেশি। 
ভ রোড ট্যাক্স-এর পরিমাণ যাতে বৃদ্ধি করতে পারি সেটা এখন আমরা বিবেচনা করে 
দ্খতে পারি। 


আজকে বেশ কিছু জেলাতে আমরা দেখছি যে দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত রাস্তা নতুন করে 
*₹ল দরকার, ব্রাক টপ করা দরকার, ছোটখাট যে সমস্ত সেতু গড়ে তোলা দরকার, সেগডলো 
১কীব অভাবে হাত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোচ্ছে না। এইভাবে যদি 
একটি দপ্তর চলে তাহলে সেটা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিরই ক্ষতি করবে। আজ যখন আমর! 
ভাবছি নতুন নতুন শিল্প কল-কারখানার কথা, দেশি-বিদেশি শিল্পপভিদের এখানে পুঁজি বিনিয়োগ 
প্র'র "না আহান জানাচ্ছি নতুন নতুন ইপ্তাস্থরী করার জন্য, তখন তারা এসে যদি আমাদের 
দা এসে রাস্তাঘাটের এই হাল দেখে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা বিমুখ হয়ে যাবেন। 
ভাবা আগ্রহ দেখাবে না। যে কোনও একটি দেশের উন্নয়নের মানদণ্ড হিসাবে দেশের রাস্তাথাটের 
সণস্থাব কথা তুলে ধরা হয়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, আমরা যারা জনপ্রতিনিধি, 
সমাদের প্রথমেই যে কথাটা প্রথমে মনে আসে তা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তাধাটের দাবি, 
*হাকেন্্ের দাবি, শিক্ষাকেন্দ্রের দাবি, এই খুল বিযয়গুলিকে বারেবারে আমরা বিধানসভ। 
ক্ষ তুলে ধরি। কিন্তু আমরা যে উত্তর পাই তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক উত্তর 
পাই, টাকার সংস্থান নেই। যারজন্য সেই সমস্ত কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে না, হাত দেওয়া 
"সব হচ্ছে না। মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে, ক্রমশ তা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখছি 
রি প্রতিটি জেলাতে, বাকুড়া জেলাতে এইরকম কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আছে, সেগুলি 
সস্ার মান যা হওয়া দরকার, যে স্পেসিফিকেশনের হওয়া দরকার তা সেখানে নেই। অসংখ্য 
"বাইন চলাচল করে। সেখানে রাস্তা ওয়াইভেনিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে, তবে কবে যে তা 
শৰ হবে জানি না। বাঁকুড়া থেকে বিষুপুর, পুরুলিয়ার যে সমস্ত রাস্তায় যানবাহন বেশি 
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বেশি করে চলে সেই সমস্ত রাস্তাগুলোকে ওয়াইভেনিং করতে হবে। বাঁকুড়া, বিষুপুর রাস্তায় 
সেই রকমের কাজ চলছে। কিন্তু তা সেই রকম মানের নয়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার এ রাস্তায় 
কয়লা বোঝাই লরি, ট্রাক ১৫-২০ টন মাল বোঝাই করে চলাচল করে। যে রাস্তা এ মানে 
নয়, সেখানে দিয়ে যদি এভাবে লরিগুলো যায়__যেগুলো ৯-১০ টনের উপযোগী- তাহ 
স্বাভাবিকভাবেই রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। সেগুলো থরো রিপেয়ারিংয়ের কাজ বেশ কিছুদি, 
চলার পর বন্ধ হয়ে আছে। কারণ থরো রিপেয়ারিং করার ক্ষমতা পূর্ত দপ্তরের নেই। বিশে 
জায়গা থেকে এক, দুই, তিন কিলোমিটার করে এই কাজ করা হচ্ছে। এইভাবে অনেকট' 
এগিয়ে যাবার পর দেখা যায় যে পূর্বে যেখানে রিপেয়ারিং করা হয়েছিল সেগুলো ভাবার 
খারাপ হয়ে গেছে। সেজন্য এই দপ্তরের কাজের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য একটি 
ভিজিলেন্স সেল খোলার দরকার আছে। বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যে রাস্তা জবরদখল হে 
যাচ্ছে, হঠাৎ করে রাস্তার উপরে গুমটি বসে যাচ্ছে, রাস্তা অবরোধ হচ্ছে এবং যানবাহণ 
চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যানজট হচ্ছে, দুর্ঘটনা ঘটছে। তা সত্তেও কোনও প্রতিকার হচ্ছে ন' 
আমি তাই প্রস্তাব রাখছি যে পূর্ত দপ্তরের অধীনে একটি সেল খোলা হোক যারা রুছ 
জবরদখল হলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তা-ব্যক্তিদের নজরে আনবে যাতে তাদের সেখান থেকে টা 
দেওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে করলে কাজটি যত সহজে করা যায়, দীর্ঘাদন যদি তারা বসে খাব 
তাহলে সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করা কঠিন হয়ে পড়ে। 


|3-30 __ 3-40 [0.17.] 


এই অবস্থার প্রতি একটু নজর দেওয়া উচিত এবং এর একটা পরিকাঠামো! গু 
তোলার প্রয়োজন। অনেক সময়ে দেখি যে রাস্তার খুব ধারে ঘরবাড়ি গড়ে উঠছে। পা 
যেভাবে ঘরমুখি হচ্ছে, গ্ভানঘুখি হচ্ছে তাতে কোনও রকম নিয়মকানুন না মেনেই একটা, 
পর একটা বাড়ি গড়ে তুলছে। ফলে রাস্তাগুলো জল নালাতে পরিণত হচ্ছে। রাস্তাব উপ 
দিয়ে জল ছুটে যাচ্ছে, বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। এর ফলে যানবাহন চলাচলের দিব. 
অসুবিধা হচ্ছে। সুতরাং রাস্তাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য, জলমুক্ত রাখার জন্যে ড্রেনেজ না ক 
কোনও উপায় নেই। অনেক সময়ে জলা-জমিতে রাস্তা বসিয়ে দিচ্ছে যারজন্য চলা 
অসুবিধা হচ্ছে। সেই কারণে জমা জল বার করবার জন্যে যে কোনও জায়গায় বাড়ি কবে 
হবে না। জল ঘাতে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেই দিকটা দেখতে হবে। তারপবে £ 
সময়ে দেখা যায় যে রাস্তার ধারে এনক্রোচমেন্টে ভরে গেছে। যে কেউ এসে রান্তা আটা 
দোকানপাট বা ঘর করে নিল, তা যাতে না হয় সেই দিকটা দেখতে হবে। সবচেয়ে বড় ক 
হচ্ছে আমাদের আর্থিক সঙ্গতি খুবই কম, সুতরাং আমাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সব কঃ 
করতে হবে। যেটি আগে প্রয়োজন সেই কাজটা আগে করতে হবে, এইভাবে করলে কা 
অগ্রগতি হবে, এই কথা বলে বাজেট-বরাদ্দকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি 


জী প্রবীর ব্যানার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় পূর্তবিভাগের 
মাননীয় মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের আ” : 
কাটমোশনকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা যে বড? 
রাখলেন তাতে শুধু রাস্তাঘাট ভেঙ্গে গেছে, কোথাও কোনও উন্নতি নেই তাই গুনল* 
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'ঘকালে শুধু সমর্থন করতে হয় তাই বাজেটের সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করলেন। আমাদের 
দু এই বাজেট বইতে মাঝে মাঝেই কৃতিত্বের দাবি করেছেন। অনেকগুলো কলমে পূর্ত দপ্তর 
ডক এবং পূর্ত নির্মাণ পর্ষদ কি কি কাজ করেছেন সেটা নিয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছেন। এই 
'জেটের বরাদ্দ আমার মনে হয় আরও বেশি করে বাড়ানো দরকার। আজকে কি শহর কি 
লা সর্বত্র বেহাল অবস্থা, আপনাদের দলের লোকেরাই এই রাস্তাঘাটের দুরবস্থা কথা বর্ণনা 
রেছেন এবং সত্যিকথা বলতে গেলে এই বাজেটের বিরোধিতা করলেন। এমন কি মাননীয় 
ধমন্ত্রী পর্যস্ত ১৯৯১ সালে এই দপ্তরের সম্পর্কে কটুক্তি করেছিলেন। আমার যা মনে হয় 
ননীয় মন্ত্রীর টাকার অভাবে কোনও কাজ করতে পারছেন না। কয়েকদিন আগে আমি 
ক্তিগত ভাবে কয়েকটি জায়গায় গিয়েছিলাম, আমি নিজের চোখে সেখানকার রাস্তাঘাটের যে 
ল দেখলাম তাতে দুঃখ লাগল। আপনারা তো একটাই কথা বলবেন যে কেন্দ্রীয় সরকার 
কা দিচ্ছে না। কিন্তু যে টাকা পাচ্ছেন তা দিয়ে কেন রাস্তা সারানো হচ্ছে না, একটা রাস্তাও 
'ল অবস্থাতে নেই। 


আর কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না বলে আমরা ঠিকমতো কাজ করতে পারছি না, আজকে 
খন বিরোধিতা করছি এই জন্য, আমি কিছু সাজেশন দিচ্ছি, আমি গতবারে যেটা বলেছিলাম 
খানে দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে বর্ষা শুরু হচ্ছে, বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
টাাররা কাজ করছে এখন। সরকারও খরচ করছেন, কক্ট্রাক্টাররা টাকা নিচ্ছে, রাস্তায় পিচ 
ডছে, পাথর পড়ছে আবার সেইগুলি ভেঙে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, টোটাল গেট আপটা ভালভাবে 
রবি হচ্ছে না। আমরা কয়েকদিন আগে একটি রাজ্যে গিয়েছিলাম ব্যাঙ্গালোরে, সেখানে 
খলাম অত্যাধুনিক মেশিন দিয়ে কাজ হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ বোম্বে, দিলি, 
্গলোরের মতো রাজ্যে সেখানে যে ভাবে মডার্ন মেশিন দিয়ে কাজ করা হচ্ছে, যদিও 
থনে আর্থিক সঙ্গতি কম, তবুও তারই মধ্যে যে প্যাচওয়ার্কগুলি হচ্ছে সেইগুলি যদি বর্ষার 
"গ হত তাহলে কিছু সুফল পাওয়া যেত। ন্যাশনাল হাইওয়ের ব্যাপারে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ 
বকাব যে পরিমাণ টাকা ডিমান্ড করেছিলেন সেটা পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। সেইজন্য 
'হাককে বলতে হবে যে টাকা আমরা দাবি করছি সরকারের কাছ থেকে যেমন গতবারে 
থ স্বার্থে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মোট যে টাকা চাওয়া হয়েছিল তার অর্দ্ধেক টাকাও পাওয়া 
বনি। সেই জন্য সেখানে যাতে টাকা পাওয়া যায় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে উদ্যোগ নিতে 
+। সেতুর কাজ হয়ে গেছে বলেছিলেন, সোদপুরে উড়ালপুলের কাজ শেষ হয়েছে বলেছেন, 
& কাজটা শেষ হয়নি। আবার দেখছি পূর্ত দপ্তর-এর বারবার আপত্তি সত্তেও ফ্লাই 
অরের তলার স্টলগুলি বিক্রি হচ্ছে, এইগুলি বন্ধ হওয়া দরকার। এটা উদ্বোধন হওয়ার 
৭ পৃত্ত দপ্তর যাদেরকে দেবেন তখন তারা সেইগুলি নেবেন। আবার দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার 
হাক এম. পি-কে ১ কোটি টাকা করে দিচ্ছেন নিজস্ব এলাকাকে ডেভেলপ করার জন্য। 
রিলে দেখেছিলাম তারা ৫ লক্ষ টাকা করে দিচ্ছেন একটা টার্মে তারা ২৫ লক্ষ টাকা করে 
বিন, ফ্রম পূর্ত দপ্তর। তারা ওখানে যে কমিটি করেছেন সেই কমিটির নাম দিয়েছে পি. 
বলিউ. ডি. রোডস এবং ট্রান্সপোর্ট কমিটি, তারা পরিবহন এবং পূর্ত দপ্তরকে একসঙ্গে করে 
সছেন। সেখানে প্রত্যেক বিধায়ককে বলা হচ্ছে আপনারা ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে 
উন নিজস্ব এলাকার বিভিন্ন রাস্তার উন্নয়নের জন্য। মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাব 
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আমাদের ওখানে রাস্তা হওয়ার ব্যাপারে, যদিও সেটা বইয়ের মধ্যে ইন্ক্ুড করা হয়নি অর্থের 
অভাব থাকা সত্তেও তিনি বলেছেন সেটার কাজ আমরা শুরু করব, আশা করব সেটার কান্ত 
শেষ হবে। সেইজন্য বলব সড়ক ব্যাপারটা যেহেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে 
জঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেইটার ব্যাপারে তাই আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলব বিরোধিত' 
থাকা সত্বেও মাননীয় মন্ত্রী যে আর্থিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন সেই টাক' 
অর্থ দপ্তরের কৌলিন্যে তিনি পাচ্ছেন না। সেইজন্য কাজ শেষ করার ইচ্ছা থাকলেও অর্থমন্ত্রীকে 
বলব এই বাজেটে আরও টাকা বরাদ্দ করা উচিত। আজকে দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যাতে 
অসুবিধার মধ্যে না পড়ে, সুস্থভাবে চলাচল করতে পারে সেইজন্য শুধু রাস্তাঘাট নয়, অনেক 
বাড়ি ভেঙে পড়ছে, দমদম সেব্ট্রাল জেল আলিপুর সেন্ট্রাল জেল এর বিল্ডিংগুলি ভেঙে 
পড়ছে, সেখানে কয়েদিরা যাতে ভালভাবে থাকতে পারে তার ব্যাপারেও নজর দেওয়া দরকার, 
এই বাজেটে আরও টাকা বরাদ্দ করা দরকার, সেইজন্য এই বাজেটের বিরোধিতা কবে 
আমাদের কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শক্তি বল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ২৫ নম্বর ও ৭৯ নম্বর দাবির অধীনে হে 
ব্যয়-বরাদ্দ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করছি। মাননীয় মু 
মহাশয় তার বাজেট বক্তৃতায় অনেক নতুন নতুন রাস্তা তৈরির কথা বলেছেন এবং আগাম 
দিনে অনেক নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছেন। আমাদের মেদিনীপুর জেলায় 
এবারে বন্যার পরে আপনার পূর্ত দপ্তর থেকে ২৭ কোটি টাকা দেবেন বলেছিলেন রাস্তা 
পুননির্মাণ করবার জন্য। কিন্তু তারপর আমরা শুনতে পেলাম জেলা পরিষদের কাছে মাঃ 
চার কোটি টাকা গিয়ে পৌছেছে। এই যদি আপনার অবস্থা হয় তাহলে আপনার দপ্তর কি 
করে চলবে, রাস্তাঘাট কি করে চলবে। ফলে বেশিরভাগ রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে যাচ্ছে 
শুধু রাস্তাঘাট তৈরি করলেই হবেনা, তার মেইনটেনেন্সেরও ব্যবস্থা করতে হবে। যদি সেটাব 
ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে রাস্তাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে এটাই একটা বড় সমস্যা হা 
দাড়িয়েছে। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে একটা জায়গায় ১৮ কিলোমিটার রাস্তায় বেশিরভা? 
জায়গায় অবস্থা খারাপ, একটু বৃষ্টি হলেই সেখানে জল জমে যায়। বাসে কয়েক কিলোমিটার 
যাবার পরই লোকদেরকে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়, তাদেরকে হেঁটে যেতে হয়। ওখাণে 
মহম্মদপুরে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০টি বেড আছে এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে মহিলাদের প্রসুতিব€ 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু হাসপাতালটি ভেঙ্গে এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে যে সেই হাসপাতাল 
বন্ধ করে দিতে হয়েছে। সেই হাসপাতালটি রিপেয়ারিং-এর কোনও ব্যবস্থা আপনার দণ্ত€ 
থেকে করা হয়নি। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে হাসপাতালগুলো চলবে কি করে তা আমি 
বুঝতে পারছি না। এইজন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা দরকার এবং সেই পরিকল্পনার মা 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেইজন্য আপনার কাছে কয়েকটি প্রস্তাব দিতে চাই 
বিভিন্ন দপ্তরে যে ভর্তুকি দেওয়া সেই ভর্তুকির টাকাটা এই পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হোক। এট 
নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হোক। আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বসেও এই বাযাপারে 
আলোচনা করা হোক। ন্যাশনাল হাইওয়েগুলোর পাশে দোকান বসে গেলে একটা বিপদজ্ঞনব 
অবস্থা তৈরি হয়। এইজন্য এই দপ্তরকে সেদিকে নজর দিতে হবে। আমার কেন্দ্রের কয়েকটি 
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বাপারে আমি লিখিতভাবে প্রতিবাদ করেছি, কিন্তু এই ব্যাপারে কিছু হয়নি। জনপ্রতিনিধি 
সমসায় পড়তে হচ্ছে। রাস্তাঘাট একোয়ার করে থাকলে, বসে থাকলে সেই ব্যাপারে আইনানুগ 
নবস্থা আপনি গ্রহণ করুন এবং আইনমন্ত্রী এখানে আছেন তার সঙ্গে বসে এই ব্যাপারে 
ঘলাপ-আলোচনা করুন। নন্দীগ্রাম থেকে মালতলা পর্য্স্ত একটা রোড হওয়ার কথা ছিল 
কিন্ত সেই রোডটি এখনও হয়নি, সেইরকম অবস্থাতেই পড়ে আছে। 


দিঘার রাস্তাটিও অবিলম্বে চওড়া করা দরকার। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে 
পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের মানচিত্রে দিঘা হচ্ছে অন্যতম ব্যস্ত পর্যটন কেন্দ্র। কলকাতা এবং 
পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে অসংখ্য পর্যটক দিঘাতে যান ভ্রমণ করতে তাদের 
পরিবার পরিজন নিয়ে। এই দিঘার রাস্তাটি অবিলম্বে চওড়া না করলে মানুষের অসুবিধা 
হচ্ছে। কাজেই দিঘার রাস্তাটি যাতে অবিলম্বে চওড়া করা যায় সেটা আপনি দেখুন। এগরা, 
হগবানপুর রাস্তাটির একেবারে বেহাল অবস্থা। দিঘার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি জাতীয় সড়ক হিসাবে 
বিবেচনা করছেন কাজেই অবিলম্বে এটা চওড়া করার ব্যবস্থা করুন। যাইহোক, এসব সত্ত্বেও 
মাপনি পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তারজন্য 
ম'পনার বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের কাটমোশনের বিরোধিতা করে শেষ করছি। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, পূর্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
চার দপ্তরের যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের 
দলের পক্ষ থেকে আনা কাটমোশনগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা বলছি। মাননীয় 
দ্তী মহাশয় তার বাজেট বইতে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু একটি কথা বলেন নি সেটি 
হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ওয়েব্রিজ নেই। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে মাল পরিবহনকারি যেসব বিশাল 
পশাল ট্রাক আসে এই ওয়ে ব্রিজ না থাকার ফলে তারা পুলিশের সহায়তায় সেগুলি খালাস 
কবে দিয়ে চলে যায়। এই ওয়েব্রিজ তৈরি করার জন্য আমি দাবি রাখছি। মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয়ও জানেন, পশ্চিমবঙ্গবাসীও জানেন যে এখানে একটা অশুভ আঁতাত চলছে ইঞ্জিনিয়ার 
ও মাফিয়াডনদের সঙ্গে। এর কোনও প্রত্রিকার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় করতে পারেননি। এর 
ফলে রাস্তার টেন্ডারই হোক, হাসপাতাল বা বাড়ির জন্য টেন্ডারই হোক তা চলে যাচ্ছে এ 
অশ্ডভ আতাতে লোকেদের কাছে। আপনার দপ্তরের কর্মচারী এবং ইঞ্জিনিয়াররা এই অশুভ 
আাতাতে জড়িত থাকার জন্য এবং দুর্নীতি পরায়ণ হওয়ার জন্য আসল ঠিকাদার যারা তাদের 
হাতে কাজগুলি না গিয়ে ই অশুভ আঁতাতের মদতপুষ্ট লোকের হাতে যাচ্ছে ফলে কাজকর্ম 
ঠিকমতোন হচ্ছে না। এমন কি ৩৪ নং জাতীয় সড়ক যেটি আছে-_সেখানে কিছুদিন আগে 
আপনি নদীয়া থেকে মুর্শিদাবাদ যাবার পথে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং সেই বক্তব্য আনন্দবাজার, 
বর্তমান প্রতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ফলাও করে যে এই ৩৪ নং জাতীয় সড়কের 
কাজ যাতে ভালভাবে হয় তারজন্য আপনি তত্বাবধান করবেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে 
বলছি, কলকাতা থেকে বহরমপুর পর্যস্ত এই রাস্তাটি ভালভাবে এবং পরিকল্পনামাফিক হয়নি। 
এর কারণ হচ্ছে সেই একই যে কথা আমি আগেই বলেছি। আপনি এরজন্য কিছুই করতে 
পারছেন না। আপনি ভাল লোক হতে পারেন, আপনার সদিচ্ছা থাকতে পারে কিন্তু পুলিশ, 
প্রশাসন এবং তারসঙ্গে মাফিয়া, মস্তান, ডন ইত্যাদি ও আপনার দপ্তরের দুর্নীতিগ্রস্ত ইঞ্জিনিয়ার 
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ও কর্মীদের জন্য আপনি সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। আমরা সংবাদপত্রে দেখেছিলাম 
এখানে অনেক সময় কথাও শুনেছি, যে তৃতীয় হুগলি সেতু তৈরি করার পরিকল্পনা নাকি 
আছে, যদি থেকে থাকে এবং শুনেছি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কথাবার্তাও চলছে, আমরা সংবাদ 
পত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, যদি তৃতীয় হুগলি সেতু তৈরি হয় বা হবে কি না সেই 
সম্পর্কে আপনার বাজেট বরাদ্দে একটি শব্দও লেখা নেই। তাই আপনার কাছে দাবি করছি 
এই ব্যাপারে আপনার কাছে কোনও তথ্য যদি থেকে থাকে, বিদেশি কোনও সংস্থার সঙ্গে 
কথাবার্তা হয়ে থাকে তৃতীয় হুগলি সেতু তৈরি করার জন্য তাহলে সেটুকুও জানাবে না. 
আপনার কাছে এই অনুরোধ থাকল। পরবর্তী ক্ষেত্রে আপনি দেখেছেন যে অনেক সেতুর 
কথা আছে এবং বিভিন্ন সেতুতে টোল প্রথা চালু আছে। আমাদের চৈতন্য সেতু যেটা বর্ধমান 
সংযোগকারী সেতু এবং কলকাতা হাওড়ার সঙ্গে যুক্তকারি সেতু, সেখানে টোল তোলার নামে 
যে অত্যাচার চলছে, তা অবর্ণনীয়। কাদের দিয়ে এই টোল তোলা হয়? আপনার গাড়িতে 
যদি আপনি লাল বাতি না জ্বালিয়ে যান বা পাইলট কার না নিয়ে যদি.যান, আপনার গাড়ি 
নিয়ে যাবেন, কতিপয় আনলাইসেন্সড লোক সেই চৈতন্য সেতু থেকে কিভাবে রসিদ বিহীন 
টাকা আদায় করছে। আপনি জানেন, কারণ আপনার দলের লোক নদীয়া জেলার, তার' 
আপনাকে বলেছে, কিন্তু আপনি কিছু করতে পারেননি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি 
আপনাকে বলতে বাধ্য, উনি অনেক স্মৃতি সৌধ নির্মাণের কথা বলেছেন। পলাশির যুদ্ধকে 
স্মরণীয় করে রাখার জন্য সেখানে একটা মনুমেন্ট আছে এবং সেখানকার যে সমস্ত রেলিংগুলে' 
আছে, সেইগুলো খুলে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের দলের থেকে বর্তমানে সেখানে এম. এল. এ 
আছেন, তিনি সব জানেন, আগে আপনাদের এম. এল. এ. ছিল, সেই ইতিহাসকে ধরে 
রাখার জন্য একটা ব্যবস্থা করুন। সেই স্মৃতি সৌধকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। যারা করছে 
তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করুন। ওখানে যে রাস্তা আছে, সেই 
রাস্তা এত খারাপ যে পর্যটকরা সেখানে যেতে পারেন না। অথচ দর্শনীয় স্থান হিসাবে এখানে 
শুধু পশ্চিমবাংলার মানুষ যান না, পশ্চিমবাংলার বাইরে থেকেও পর্যটকরা এঁ স্মৃতি সৌধ 
দেখতে যান। কিন্তু রাস্তাটা খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য তারা যেতে পারছেন না। তাই অনুরোধ 
করব, পলাশির মনুমেন্ট দেখতে যাওয়ার জন্য যে রাস্তাটা আছে সেটাকে ভাল করুণ, 
রক্ষণাবেক্ষণের বাবস্থা করুন। এখানে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ৩২ নং দাবিতে আছে যে তিণি 
জাতীয় নাট্যকার, বিপ্লবি, শহিদ, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক ইত্যাদি এদের স্মৃতি রক্ষার জন্য 
মূর্তি স্থাপন করবেন। আমি আপনার কাছে দাবি করছি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, তিনি 
নদীয়ার মানুষ, তার স্মৃতি সৌধ যাতে তৈরি করা হয়, তার অবদান কোনও জাতীয় স্বাধানত' 
সংগ্রামির চেয়ে কম নয়। তিনি সাজাহান, মেবারপতন এই সব নাটক লিখেছিলেন। তিনি শুধু 
নাট্যকার ছিলেন না, তিনি সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর একটি 
মুর্তি যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটা কলকাতায় হতে পারে বা নদীয়াতেও হতে পারে, এটা করার 
জন্য আবেদন করলাম। 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বলেছেন, “নদীয়া জেলার পায়রাডাঙ্গায় গোয়া মুক্তি 
আন্দোলনের শহিদ নিত্যানন্দ সাহার একটা আবক্ষ মূর্তির মডেল পরিবর্তন সাপেক্ষে অনুমোদন 
হয়েছে। ভাস্করের কাছ থেকে সে সম্পর্কে মতামত পেলে পরবর্তী কাজ করা হবে।” আমি 
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নয়িত্ব নিয়ে বলছি ভাক্করের মতামত এসে গেছে, কিন্তু আপনার ডিপার্টমেন্টে সেটা আপনার 
নজরে এনেছে কিনা জানি না। অবিলম্বে যাতে পায়রাডাঙ্গায় এ মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয় তার 
জনা আমি আপনাকে পুনরায় অনুরোধ করছি। আমার মনে হয় হবে বা করা হবে বলার 
চয়ে না বলা ভাল। যদি করেনই তাহলে বলবেন যে কবে কাজ শুরু করবেন এবং কবে 
শেষ করবেন। আপনি কতগুলো পলিটেকনিক স্কুলের নাম এখানে উল্লেখ করেছেন, তার 
মধো কৃষ্ণনগরের নাম আছে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যেখানে আপনি বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তার 
থা বলেছেন সেখানে কৃষ্ণনগরের কথা উল্লেখ করেননি। কৃষ্ণনগরে গুধু বিপ্রদাস পাল 
ধরি পলিটেকনিকই নেই, সেখানে বিপ্রদাস পালটৌধুরি কলেজও আছে। দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
শড়িগুলোর ডিলাপিডেটেড কন্ডিশন হয়ে গেছে। এ বাড়িগুলোর সম্পর্কে অনেক দিন আগেই 
গপনার কাছে রিপোর্ট এসেছে। ওখানকার এঁ স্কুল, কলেজগুলির একটা আডভাইসারি 
শনিটি আছে, আমি তার সদস্য ডি. এম. হচ্ছেন ওখানকার গভর্নিং বডির সভাপতি। গভর্নির 
€ডির মিটিং থেকে একটা রেজলিউশন করে পাঠানো হয়েছিল আপনার কাছে। কিন্তু আজ 
প্যদ্ব সেখানে কোনও রকম মেরামতি কাজ আরম্ভ করা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি 
চজকে আবার আপনাকে অনুরোধ করছি, কৃষ্ণনগরের দীর্ঘ দিনের পুরনো বিপ্রদাস পলিটেকনিক 
“লিজ এবং বিপ্রদাস পাল চৌধুরি কলেজ যাতে ধ্বংস হয়ে না যায় তার জনা আপনি 
ইপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি আপনার বাজেট ভাষণের ৩৭ নং অনুচ্ছেদে কল্যাণী 
প্ৰবিদ্াালয়ের কথা বলেছেন। খুব ভাল কথা। কিন্তু আপনি শুধু নামটা উল্লেখ করেই ছেড়ে 
“নেন কেন? কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিল্ডিংগুলিতে বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়া প্রয়োজন। 
₹স্ আপনি সে কথার উল্লেখ করেননি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
 ঠ'হবাসগুলির অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ছাত্রিরা যেখানে থাকে সেখানে তারা 
( *ষ্ট নিরাপত্তর অভাব বোধ করছে। এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে_-ওখানে সামান্যতম গোলমাল 
নই হস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং অধ্যক্ষ ছাত্রিদের ইউনিভার্সিটি চত্বর ছেড়ে চলে যেতে 
'লন। ছাত্রিদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে অনুরোধ 
'শ্ছি, আপনি যাতায়াতের পক্ষে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বাড়ি-ঘরগুলি, 
“শধ করে ছাত্রাবাসগুলি একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, তাহলেই সমস্ত বিষয়টা আপনার কাছে 
“পট হয়ে যাবে। আপনি বাজেট ভাষণের মধ্যে শুধুমাত্র কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় নামটার 
“কথ করেছেন। সেখানে কি কাজ করবেন, কত টাকা ব্যয় করবেন, কোনও কিছুই বলেননি। 
পাব জবাবি ভাষণের সময় অনুগ্রহ করে সেটা আমাদের জানাবেন এবং যে টাকা খরচ 
পরেশ তা যাতে সঠিকভাবে খরচ হয় তা দেখবেন। 


মাণনীয় মন্ত্রী মহাশয়, হরিণঘাটায় পশুপালন কেন্দ্রের গবাদি পশু রাখার যে ঘরগুলি 
"ই সেগুলি বেআইনিভাবে জবর দখল হয়ে গেছে। আপনাকে আমার অনুরোধ সেগুলি 
** উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন। জবর দখলকারিদের উচ্ছেদ করার বাবস্থা করুন। 


মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, শুধু নদীয়া জেলা নয়, সমগ্র পশ্চিম বাংলার সরত্র রাস্তাঘাটের 
ই খুবই বেহাল। বেশির ভাগ রাস্তাই মানুষ এবং যানবাহন চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে 
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পড়েছে। পশ্চিমবাংলার যে স্থানটির নাম আজকে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি প্রচারিত হাচ্ছ 
সেই মায়াপুরে ইস্কনের দোল-যাত্রায় হাজার হাজার লোক পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আসে 
সেখানকার রাস্তাটির অবস্থাও খুবই খারাপ। সেই রাস্তাটি অন্তত একটু ভালভাবে মেবামন 
এবং পুনর্নির্মাণের জন্য আপনাকে আমি অনুরোধ করছি। 


পরিশেষে আমি আমাদের কাট মোশনের সপক্ষে এবং বাজেট প্রস্তাবের বিরোধিতখ 
আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 
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শ্রী প্রবোধচন্দ্র পুরকাইত ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পূর্ত সড়ক এবং পূর্ত নিরঘৎ 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি এখানে উপস্থিত করেছেন আমি তাল 
বিরোধিতা করছি। তিনি তার ২৫ নম্বর ডিমান্ডে ১৮০ কোটি ৬১ লক্ষ ১৩ হাজার ট্রাক' 
এবং ৭৯ নম্বর ডিমান্ডে ১৮৬ কোটি ৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা মগ্ভুরির জন্য চেয়েছেন। কিঃ 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে রাস্তাঘাটগুলির কি হাল তা এখানে মাননীয় সদস্যরা 4 
আজকে বিতর্কে অংশগ্রহণ করলেন, সরকার পক্ষের এবং যারা বিরোধাপক্ষের আছে ভাদে 
প্রতোকের কথায় একই সুর যে রাস্তাঘাটের অবস্থা ভয়ানক এবং ভয়াবহ। চলাচলের ভয়ে" 
এইরকম একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন জায়গায় যে সেতু নির্মাণ কনার কঃ 
বা যে সেতুগুলি ভেঙে পড়েছে সেগুলিকে পুনর্নির্মাণ করা, সরকারি বাসভবন এ? 
হাসপাতালগুলি পুনর্নির্াণের ক্ষেত্রে নানারকম ক্রটি-বিচযাতির কথা সদস্যরা এখানে উঃ 
করেছেন। আমি বলতে চাই, মানুষের প্রয়োজনে রাস্তাঘাটগুলির সারানো প্রয়োজন এবং যোগ? 
ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো দরকার। জীবন-যাপনের জন্য মানুষকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রা 
পৌছে দেবার জন্য রাস্তার প্রয়োজন। নতুন করে রাস্তাঘাট তৈরি করা, যে রাস্তাগুলি ভা 
সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা, বা বন্যায় যে রাস্তাগুলির ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেছে সেগুলিব পুণশিচ" 
করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। আপনার বাজেট বক্তৃতার মধো আপনি নিডে 
সেই করুণ অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন এবং আপনি বলেছেন বিগত ২ বছরে আপা 
যে বরাদ্দের দাবি করেছিলেন সেখানে ছাটাই করা হয়েছে এবং বলেছেন বরাদ্দকৃত জু? 
সবটা পাবেন কিনা অর্থ দপ্তরের কাছ থেকে সে বিষয়ে অনিশ্চিত অবস্থায় আছেন। ৩ 
আপনি বলেছেন, আর্থিক সংস্থার কাছ থেকে বিকল্প হিসাবে তাদের কাছ থেকে অর্থ শিং 
হবে। কোনও কোনও সদস্য বলেছেন আর অপেক্ষা কেন করছেন, বহুজাতিক সংস্থার ₹" 
থেকে অর্থ অন্যান্য দপ্তর নেবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, আপনি কেন অপেক্ষা করছেন? এক. 
আগে সরকারপক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রী শক্তি বল বললেন, তিনি প্রাইভেট সংস্থার কই 
থেকে টাকা নেওয়ার বিরোধী। তিনি ভরতুকির কথা বলেছেন। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী নি 
পরিচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন আগামী দিনের আর্থিক সংস্থার কাছে হাত পাতবেন। মান; 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সামনেই বর্ষা। এখন পর্যস্ত রাস্তাঘাটগুলির অবস্থা কি? সব ভেঙেচুরে “* 
রাস্তায় গর্ত হয়ে গেছে, ইট বেরিয়ে গেছে। স্টোনচিপগুলি সব উঠে গেছে। সামাদ ৫" 
হলেই চৌবাচ্চা সৃষ্টি হয়। এইসব দেখে মনে হয়, পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয় মৎসা দ৪:. 
মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এ সব গর্তে মাছ চাষের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। গা: 
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ই সব রাস্তা দিয়ে চলতে পারে না, অত্যন্ত ধীর গতিতে যায়। যে কোনও অবস্থায় আ্ান্সিডেন্ট 
ঘটে যেতে পারে। সুতরাং এইসব রাস্তাগুলি অবিলম্বে মেরামত করা দরকার এবং তারজন্য 
যে অর্থের প্রয়োজন তা গুরুত্ব সহকারে দেখার প্রয়োজন আছে। আমরা যারা বিধানসভার 
সদস্য, তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রের অর্ভগত যে সমস্ত রাস্তাঘাটগুলি আছে সেগুলির 
পুননির্মাণ বা নতুন রাস্তা যেগুলি ধরা হয়েছে সেগুলির কথা সদস্যরা বারবার উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বছরের পর বছর ধরে সেগুলি যে অবস্থায় আছে, সেই 
অবস্থাতেই পড়ে আছে। 


আপনার বরাদ্দকৃত যে স্বল্প অর্থ সেই স্বল্প অর্থের যে কাজগুলি নেওয়া হয়, সেতু 
দৃতন রাস্তা বা পুরাতন রাস্তার পুননির্মাণ যাই হোক না কেন পরিকল্পিত ভাবে টাকার 
সম্বাবহার না করেন তাহলে আপনার চাহিদা অনুসারে যে অর্থের অভাবে কাজগুলি করতে 
পারবেন না বলে মনে করি, কারণ আপনার ইঞ্জিনিয়ার দপ্তরের যে টেন্ডারগুলি হয় তখন 
দখা যায় যে এক শ্রেণীর অসাধু দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে বর্ষার সময়ে কাজ আরম্ত 
ল্রা হয়। পিচ, স্টোন চিপস রাস্তায় ফেলে কিছুদিন রেখে আর এক জায়গায় গিয়ে ফেলা 
হয়৷ একই মেটিরিয়েলস বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে মেপে দেখিয়ে টাকা নেওয়া হয়। 
ঠাবপর রোডসের জন্য যে পিপেতে পিচ দেওয়া হয় তুলনামূলকভাবে তার কোয়ালিটি ভাল, 
কন্ত পি. ডবলিউ. ডি.-র জন্য যে পিচ আপনি দেন তা চৌবাচ্ছায় ঢেলে রাখতে হয়, সেই 
পচ দিয়ে রাস্তা তৈরি হল, বর্ষার সময়ে বৃষ্টির জল ঢুকে রাস্তা ভেঙ্গে গেল। এই অবস্থা 
কন? দুটি বিভাগকে আপনি দুরকম পিচ দিচ্ছেন, পূর্ত দপ্তরের অনেক ইঞ্জিনিয়ার এই কথা 
শালোচনা করেন, তারা বলেন যে রাস্তা ভেঙ্গে যাবার এটাও একটা কারণ। অপরদিকে আমি 
তে চাই-_এটা নিয়ে বার বার আলোচনা হয়েছে, দু-একজন মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন, 
“তার কাজ হচ্ছে স্পেসিফিক সেই কাজ গ্রামের পঞ্চায়েত এবং জনপ্রতিনিধিদের উপর ভার 
তে পারেন, তাহলে স্পেসিফিক দেখাশোনার জায়গা হয়। দেখাশোনার সুবিধা হয়, এ 
*্পকে কি বাবস্থা রেখেছেন তার উল্লেখ করবেন। এ ছাড়া পি. ডবলিউ. ডি.-র রাস্তার দুটো 
পশই এনক্রোচ হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে পাকা বিল্ডিং হচ্ছে এ সম্বন্ধে আপনার দপ্তর 
'বব। এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট ঘোষণা থাকা 
'দকার। এই পাকা বিল্ডিংগুলির জন্য রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে সে ব্যাপারে 
'লাকার জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করা দরকার। 


(মাইক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাননীয় সদস্য তার আসন ন গ্রহণ করেন।) 


শ্রী সুশীল বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, মাননীয় পূর্ত পূর্ত সড়ক এবং পূর্ত 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন 
'রে এবং বিরোধীদলের আনা কাটমোশনকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি 
'* থেকে শুনেছিলাম এবং আশা করেছিলাম গঠনমূলক সমালোচনা করবেন এবং আমাদের 
কারের ভুল ক্রটি ধরিয়ে দেবেন, আমরা সেটাকে কাটিয়ে উঠব। দেখালাম ওদের উদ্দেশাটা 
| বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধিতা করা। একজন মাননীয় সদস্য বললেন আপনাদের চোখে 
দি পড়েছে, তা না হলে গঠনমূলক আলোচনা করতেন। বিরোধীদলের একজন মাননীয় 
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সদস্য বললেন এক শ্রেণীর মাফিয়া ডন তারা নাকি টাকা পয়সা খায়। ওনার বাড়ি থেকে 
১০০ গজের মধ্যে পি. ডবলিউ. ডি. রোডসের অফিস ওনার বাড়ির চারিদিক ঘিরে নীয়' 
জেলার বস্ট্রাক্টাররা বসে আছেন, উনি দাঁড়িয়ে তার নামটা বলতে পারলেন না। কোনও দলের 
কাউন্সিলার তার সঙ্গে যুক্ত। আমার যেখানে বাড়ি সেই কৃষ্ণনগর কংগ্রেসের দখলে। 


কৃষ্ণনগরের বিধায়ক শ্রী শিবদাস মুখার্জি। তার বাড়ির ১০০ গজের মধো কী ঘটন' 
ঘটছে তিনি জানেন না? আপনাদের কাজ হচ্ছে সরকারের সমালোচনা করা। এখানে দোষ 
দিচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারদের । কিন্তু পি. ডরব্রু ডি. ইঞ্জিনিয়াররা বলছেন যে, তারা কাজ করতে 
পারছেন না। এই অবস্থা কারা সৃষ্টি করেছেন পশ্চিমবঙ্গে? এখানে পি. ডু ডি. ব্যাপারে 
কথা বলছেন, কিন্তু কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার-এর নামটা তো বলতে পারলেন 
না। পি. উবু ডি.-র হয়েছিল তাতে ৮ টনের গাড়ি চলতে পারত, কিন্তু বর্তমানে রাস্তাগুলির 
বহন ক্ষমতা কত? সীমান্তবর্তী এলাকার রাস্তাগুলি কেন খারাপ হচ্ছে? ব্ডার এলাকার 
রাস্তাগুলি কেন খারাপ হচ্ছে? বর্ডার এলাকার রাস্তাগুলি দিয়ে সি. পি. ডর. ডি.-র স্টোন- 
চিপস ভর্তি যে গাড়িগুলি যাচ্ছে তার ওজন কত-_ আপনাদের আমলে তৈরি ৮ টনের রুস্ত' 
দিয়ে আজকে সি. পি. উরু. ডি. ২৫ টনের লরিগুলি চলে যাচ্ছে। আপনাদের আমলে একটি 
রাস্তা দিয়ে দিনে তিনটি বাস চলাচল করত, কিন্তু আজকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে এবং 
তারফলে দিনে অনেক বেশি বাস চলছে। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যতট্রকু করবাব 
সেটা আমরা করছি। আপনারা সমস্ত তথ্যটা বললেন না, শুধু বললেন-_কিছু হয়নি, এট' 
করতে হবে, ইত্যাদি। ১৯৭২ সালে যিনি আমার প্রতিদ্বন্বিতা করেছিলেন সেই আনন্দমোহন 
বিশ্বাস ছিলেন এখানে মন্ত্রী। তিনি শুধুমাত্র রাস্তার পরিকল্পনাই করে গেছেন ১৯৭২, ১৯৭ং 
সালে, কিন্তু সেসব রাস্তা আজকে আমাদের করতে হচ্ছে। ১৯৮৩-র উপনির্বাচনের প্রান্ধালে 
ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখার্জি নদীয়া জেলার রানাবাধ ব্রিজের শিলান্যাস করেহিল্লিন, 
কিন্তু পরে পশ্চিমবঙ্গ তারজন্য টাকা দিলেন না। এইভাবে নির্বাচনের আগে তিনি মিথ্যা কথ' 
বলে ব্রিজটির শিলান্যাস করে গিয়েছিলেন। এটা ঠিক নয়। এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে ছে? 
শরিক দল বলে একজন কটাক্ষ করেছেন। ২৯৫ জনের মধ্যে ছোট দল বলতে কি বুঝান? 
আপনাদের একটির কাজ- শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি রাজনৈতিক আক্রমণ, কিন্তু এই আক্রমণ 
করে কোনও লাভ হবে না। আমি আশা করেছিলাম, বিরোধী দল এখানে গঠনমূলক 
সমালোচনা করবেন এবং আমাদের এই বিধানসভার এঁতিহ্য বজায় রাখবেন। কথা তা এয় 
নিজেদের দুর্নীতি, নিজেদের অপকর্মের বোঝা বামফ্রুন্টেরে ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন। আমি অপ্পচঃ 
হয়ে যাচ্ছি, উনি মাফিয়া ডনের কথা তুলে যে কথা বললেন, আপনি তার নাম কেন বল? 
চাচ্ছেন না? আপনার বাড়ি থেকে এক শত গজের মধ্যে, আপনি নামটা বলুন না? আগ 
নাম বলছেন না। আজকে রাস্তার বিষয়ে যে আলোচনা চলছে, হ্যাঁ, কিছু সমস্যা আছে। বান্ত 
তৈরির ক্ষেত্রে আমার এলাকায়ও কিছু সমস্যা আছে। মেনটেনেন্সের ব্যাপারে আমাদের সরকারি 
কর্মচারী যারা আছেন, তাদের একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। এস. ইউ. সি.-র মাননীয় সদসা & 
কথা বললেন সেই সম্পর্কে আমি তাকে এ কথা বলতে চাই যে প্রত্যেক বিধায়কদের তাদ্ধে 
নিজেদের এলাকার রাস্তা-ঘাট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দপ্তর থেকে কত টাকা স্যাংশন করা হঃ 
সেই সম্পর্কে কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়। আমিও আমার এলাকার ব্যাপারে কপি 
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(পয়েছি। সেই অনুযায়ী জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমাদের দেখা কর্তব্য যে কোন এলাকায় কি 
কাজ হচ্ছে। কোনও কোনও জায়গায় হয়ত কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। কিন্তু সেই সব 
জায়গায় গিয়ে যদি কাজকর্মের খোঁজ-খবর না নেন, শুধু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যদি অভিযোগ 
করেন, তাহলে সমস্যার সমাধান হবে না। আপনাদের আমলে যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি 
হয়েছিল সেগুলিকেও এই সরকারের দেখতে হচ্ছে। প্রণব মুখার্জি যে ব্রিজ উদ্বোধন করে 
গছেন, সেটাও আপনারা করেননি। সেসব কথা মানুষকে বললে তারা সেগুলি মানতে চায় 
না। তারা বলছে যে ১৯৮৩ সালে যেটা উদ্বোধন হয়েছে সেটা কেন হচ্ছে না? কিন্তু এটা 
করতে গেলে যে টাকার .দরকার সেটা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দিচ্ছেন না। মাননীয় সদসা 
সুদীপবাবু কর্ণাটকের কথা, মধ্য প্রদেশের কথা বললেন যে সেখানে রাস্তাঘাট ভাল। আমি 
সাবজে কমিটির সদস্য হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি। মধ্য প্রদেশ শহরটি হচ্ছে 
পাহাড়ের কাছে। সেখানে তাদের রাস্তা-ঘাট করার জন্য দূর থেকে পাথর আনতে হয় না, 
সেখানে এগুলি আনার সুবিধা আছে। কিন্তু আমাদের এখানে সেই সুবিধা নেই। আমাদের 
পাথর আনতে গেলে যে টাকা খরচ পড়ে সেটা আমাদের দেওয়া হয় না। আপনাদের সময়ে 
রাস্তা তৈরি করার জন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল না। আপনারা বেশির ভাগ ন্যারো রাস্তা, 
নারো কালভার্ট করেছেন। সেই সব ন্যারো রাস্তা এবং কালভার্ট দিয়ে বাস ঠিকমতো চলতে 
পারে না। আজকে আমাদের সেগুলি দেখতে হচ্ছে এবং সেগুলি বড় করতে হচ্ছে। তাছাড়া 
জামরা দেখছি যে কিছু কিছু কাজ নুতন করে শুরু করা হচ্ছে। এবারে জেলা পরিষদের 
মাধামেও কিছু কিছু কাজ করা হচ্ছে। আজকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, জেলা পরিষদের মাধ্যমে 
8 মাফিয়া ডনদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা সেটা দেখা হচ্ছে। আপনি মাফিয়া ডন সম্পকে 
অনেক কথা বললেন। আপনি তো নদীয়া জেলার সভাপতি, নরেশ চাকি আপনাকে মানছে 
না। আপনাদের মধো এই সব আছে। আমি যে কথা বলতে চাই, কৃষ্ণনগর শহরের আপনার 
পাশের বিধায়ক বিধান সভায় আসতে পারবেন না। এঁ যে মাফিয়া ডনের যে কথা আপনি 
ন্ছেন, তারা যদি এটা শোনে তাহলে আপনি বাড়ি যেতে পারবেন না। | 


আপনি এই ব্যাপারটা বিধানসভার ম্পিকারকে জানান। আজকে উনি যেটুকু বলেছেন 
এটাই বড় কথা, কৃষ্ণনগরে উনি গেলে আর ফিরে আসতে পারবেন না। 


(এ ভয়েস ঃ-_আপনি তো দুটি খুনের আসামী) 


আমি ৫ই মে বেকসুর খালাস পেয়েছি। আমার বিধানসভা এলাকা এবং নদীয়া জেলায় 
মেরামত করা দরকার। আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানিরে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী ২৫ এবং ৭৯ 
“বর দাবি যেটা উত্থাপন করেছেন আমি তার চরম বিরোধিতা করছি এবং আমাদের পক্ষ 
থেকে যে ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে দু-চারটি কথা বলতে চাই। মাননীয় 
নদস্য সুশীল বিশ্বাস মহাশয় বক্তৃতা করতে উঠে বললেন কংগ্রেসিদের চোখে ছানি পড়েছে 
নকি। আমি ওনাকে বলছি তখন কি আপনি কানে তুলো দিয়ে বসেছিলেন নাকি যখন শঙ্তি 
ধনাদ বল মহাশয়, বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র মহাশয় বক্তৃতা করছিলেন? শক্তি প্রসাদ বল মহাশয় 
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[6101) 10176, 10994 
বলছিলেন ননীগ্রামে একটা রাস্তা আছে যেখানে বৃষ্টি হলে বাস থেকে নামিয়ে মানুষকে রাস 
দিয়ে হেটে আসতে হয়। বীরেনবাবু তো অনেক হতাশাব্যাঞ্জক কথা বলেছেন সেইগুলি জা 
নূতন করে উল্লেখ করতে চাই না। আমি এই কথা বলতে চাই শাসক দলের সদস্য হলে: 
ক্রটিগুলি স্বীকার করে জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতেন। ১৭ বছরে এই দলকে কোথ 
কোন জায়গায় নিয়ে পৌছে দিয়েছেন। ক্ষমা চাওয়া উচিত বিধানসভার অভ্যন্তরে । এখা 
কথা উঠেছে, হাঁ, আমাদের মাননীয় সদস্য শোভনদেব চ্যাটার্জি বলেছেন যখন এই দপ্তর টাক 
যোগান দিতে ব্যর্থ হয়েছে, নৃতন রাস্তা তৈরি করতে পারছে না, রাস্তা সারাতে পারছে ৮ 
তখন কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া যায় না? প্রিন্সিপ্যালি না বলছি 
কিন্তু যদি সরকারের প্রয়োজন হয়, আমাদের দাবি মতো সরকার যদি কাজগুলি করে তাহঢে 
এই প্রশ্ন ওঠে না। এই প্রশ্ন উঠছে যখন আপনারা মায়া কান্না কাদছেন। ছোট শরিক দল 
বলে কী অবস্থা। ১৯৯১ সালের একটা বর্তমান পত্রিকার কাটিং আমার হাতে আছে। যঞ্চ 
সা 
পূর্ত দপ্তর কার? না মতীশ রায়ের। এই ব্যাপারে কে বলবে? মতীশ রায় বলবে না, 
চক্রবর্তী বলবে। উনি বলছেন কে আবার মতীশ রায়? কি হবে না হবে ই উভার রা 
বলবে। এটা আমাদের কথা নয়, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কথা সেই দিন সেচ দপ্তরের বালে 
বরাদেদে অংশগ্রহণ করতে উঠে বলেছিলাম সেচ দপ্তরের মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় থে ভা 
আড়ালে আড়ালে কীদতে হয়, ক্ষোভ প্রকাশ করতে হয়, সামনে কিছু বলতে পারেন *' 
মতিশবাবুর সেই একই অবস্থা। এই বাজেট বইতে তিনি সেই কথা উপেক্ষা করেছে" 
ধন্যবাদ জানাই মন্ত্রী মহাশয়কে যে তিনি এটা স্বীকার করেছেন। 


তিনি স্বীকার করেছেন এইজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে এইজন্যই তাকে বল: 
চাই যে, তার বাজেট বইয়ের দুটি জায়গায়, একটি জায়গায় বলেছেন বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থে 
টাকা নিয়ে একটি প্রকল্প তিনি রচনা করেছেন, এবং আর একটি জায়গায় বলেছেন, এশি 
উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, আপনাকে বলি, ছোট শরিক বলে আগন' 
দপ্তরকে ওরা দাবিয়ে রাখতে চান। কিন্তু মানুষের যা প্রয়োজন, তা করা দরকার এ« 
মানুষের কাছে জবাব দেওয়াও প্রয়োজন। তাই বিশ্বব্াঞ্কের কাছ থেকে এবং এশিয় উন্নব 
ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে আপনি ঠিক করেছেন, আপনি আরও বেশি করে টাকা নিয়ে ক' 
করুন। আপনি বলেছেন যে বিদ্যাসাগর সেতু তৈরি করেছেন। আমি দক্ষিণবঙ্গের মানুঃ 
সেখানকার একজন বিধায়ক। বিদ্যাসাগর সেতু হওয়ার পরে মেদিনীপুর জেলার মানুষ কঠ+ 
উপকৃত হয়েছেন তা বলতে পারেন? কারণ তারজন্য যে রাস্তা করার দরকার ছিল জপ 
তা করতে পারেন নি। এন. এইচ. সিক্স-এর সঙ্গে সংযোগকারি রাস্তা আপনি তৈরি করেণ? 
সেজন্য সেখানকার মানুষ বাসে যেতে পারছেন না। বিদ্যাসাগর সেতুর সংযোগকাবি রঃ 
আপনি তৈরি করেননি। তাই এই সেতু যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল-_হাওড়ার যান » 
করা এবং দক্ষিণ বঙ্গের মানুষ কলকাতা মহানগরিতে আসতে পারবেন-_সেই ব্যবস্থা অ? 
করে দিতে পারেননি। আমি এখানে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখতে চাই। 'নন্দকুমার হ£ 
রোড', সেখান দিয়ে লালবাতি জলে অবসর বিনোদনের জন্য প্রায়শই কোনও না কে”, 
মন্ত্রী দিঘা যান। প্র রাস্তায় ৫৪টি বাম্প আছে। আপনার অফিসাররা সেগুলো দেখতে €' 
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না। প্রায়শই সেই রাস্তায় ত্যাক্সিডেন্ট হয়, আ্যাক্সিডেন্ট হয় এ বাম্পগুলির জন্য। সেগুলোকে 
দুরিকরণের কোনও ব্যবস্থা নেবেন কিনা তা আপনার জবাবি ভাষণে সুস্পষ্টভাবে জানতে চাই। 
আমাকে কীথি যেতে আসতে হয়, তারজন্য প্রায়ই বাসে যেতে হয়, পথে দুটি ন্যাশনাল 
হাইওয়ে পড়ে_একটি, এন. এইচ. সিক্স, বোম্বে রোড, এবং আর একটি হচ্ছে মেছেদা এবং 
হলদিয়া হাই রোড। মেছেদা থেকে হলদিয়া, এই পথে দুটি শিল্পাঞ্চল পড়ে-_একটি কোলাঘাট, 
আর একটি হলদিয়া। কিন্তু সেখানকার রাস্তাটির কি অবস্থা তা জানেন? তাই আমি মন্ত্রী 
মহাশয়ের কাছে দাবি করছি, অবিলম্বে এই রাস্তাটি সারাবার ব্যবস্থা করুন। আপনি নিজে 
গিয়ে একবার দেখে আসুন, আমার নিজের কেন্দ্র কাথি মহকুমা সদর হাসপাতালের কি 
অবস্থা? কালকেই ওখানে কথা হচ্ছিল স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে। তারা বলছিলেন, আগামীকাল 
পি ড্র ডি-র বাজেট আছে, আপনি বলুন মন্ত্রী মহাশয়কে। ওখানকার ডাক্তারবাবুরা বলছিলেন 
যে, আপনি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বলুন, মহকুমা সদর হাসপাতালের কি অবস্থা। আকাশ 
"থকে জল পড়তে না পড়তেই ঘরগুলো সব জলমগ্ণ হয়ে যায়। আমি তাই মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে দাবি করছি সেগুলো যাতে অবিলম্বে সারাইয়ের বাবস্থা করেন। কারণ তা না হলে 
"বলো সব নষ্ট হয়ে যাবে। মহকুমা সদর হাসপাতালের ঘরগুলো সারাবার যে দায়িতু 
হপনার আছে, আপনি সেই দায়িত্ব পালন করুন। এখানে এনক্রোচমেন্টের কথা অনেকে 
বলছিলেন। বিস্তীর্ণ এলাকা, পি. উবু ডি.-র রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় কোথাও কোথাও 
এখব্রণচমেন্ট হতে পারে। কিন্তু আপনার দপ্তরে যখন অফিসাররা আছেন, তারা কি এগুলো 
পখতে পান না? আমার মহকুমা শহরে আপনার দপ্তরের আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের অফিস 
যেখদন আছে, সেখানে শহরের উপরে পি. উবু ডি.-র যে রাস্তা আছে, সেখানে কোনও রকম 
“যম্থণ নেই, কোনও সুপারভিসন নেই। আমি জানতে চাই, এটি বন্ধ হবে কিনা। এখানে 
শাননায় সুদীপবাবু যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, বীরেন মৈত্র মহাশয় যে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং ক্ষোভ 
কাশ করলেন-__জ্যোতিবাবুর জনা মহাকরণে যে বিলাস ঘর, তা নিয়ে বললেন। সিদ্ধার্থ 
“৭ যখন মুখামন্ত্রী ছিলেন তখন আপনারা এই রকম প্রশ্ন ভুলেছিলেন। তিনি যখন 
পন্িঘবাংলার থেকে চলে যান, তখন বিলাস বহুল লা্রন তৈরি করেছিলেন বলে আপনারা 

রঃ শিন ওটাকে ভেঙে দাও। আপনারা বলেছিলেন যে আপনারা এই রকম বিলাসবহুল 
& তৈরি করবেন না। 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে লড়াইয়ে নামলেন কিন্তু শেষ অবধি নির্লজ্জের মতো পি. 
এুউ ডি. তারই ঘরে লিফট বসিয়ে দিলেন। সুতরাং এই দপ্তর চুড়ান্তভাবে ব্যর্থ, একে 
নও ভাবেই সমর্থন করা যায় না। কাজেই আমাদের আনীত কাটমোশনকে সমর্থন করে 
শন আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী মতীশ রায় ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, দীর্ঘ সময় ধরে বিশেষ করে বিরোধীদলের 
পির যে বক্তব্য রেখেছেন আমি সেটা ভালভাবে শুনে বিশেষভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা 
রহি। প্রথমেই আমি যেটা বলতে চাই বিধানসভাতে সেটা হচ্ছে যে, আমাদের বিরোধীদলের 
সসার' এবং আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের সদস্য বন্ধুরা একটা জায়গায় তারা এক হয়েছেন 
“ পৃঃ ও সড়ক দপ্তরের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন আমরা 
“* অথ পাচ্ছি না। সেই কথা আমার এই বাজেট বক্তৃতার মধ্যে কোথাও গোপন করিনি। 
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কিন্তু আমার প্রথমে যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে, আপনারা কতগুলি বাস্তব সত্যকে অস্বীক 
করে বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করেছেন। আজকে বিরোধীদলের বন্ধুদের কাছে যেটা আশা করেছিল 
সেটা হচ্ছে যে, বিগত বন্যায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এবং দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুর, হু 
এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার কিছু কিছু অংশে বন্যা যেভাবে ধ্বংস করে দিয়ে গেছিল এ. 
বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল তা আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। আমি আজকে বিধানসভা 
দাঁড়িয়ে গর্বের সঙ্গে শুধু এটুকু বলতে পারি যে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ কা 
জাতীয় সড়ক এবং স্টেট হাইওয়ের যে সমস্ত এলাকা ভাঙ্গন ধরেছিল এবং সেতু ভেঃ 
গিয়েছিল আমরা দু সপ্তাহের মধ্যে সেই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করে মানুষের স্বাভাবি 
জীবনযাত্রা চালু করতে পেরেছি। একথা তো কেউ একটি বারও বললেন না। আমি বিভা 
মন্ত্রী হিসাবে সেখানে ৯ দিন থেকে কাজ করিয়েছি। উত্তরবঙ্গে যখন ভয়াবহ অবস্থা, বা 
পরে ৪ দিনের মাথায় আমি যাই। তখনও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, আমি হাটা পথে জ 
ভেঙ্গে মানুষের মধ্যে গেছি, তাদের কথা শুনেছি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে যাতে তবছি 
করতে পারি তার চেষ্টা করেছি। আমি আপনাদের কাছে আশা করেছিলাম যে এই কথা 
অন্তত বলবেন। আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি এবং সড়ক ব্যক্ছ' 
যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তারজন্য বেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম। আমাদের অন; 
যে দাবি পেশ করেছিলেন তার কথা কেউ তো বললেন না। আমরা বন্যার জনা যে ৮ 
করলাম তাতে কেন্দ্রীয় সরকার একটি পয়সাও দিলেন না। আমরা কি পশ্চিমবঙ্গের মহ 
নই, আমাদের এই দুঃখদুর্দশা কি তারা উপলব্ধি করতে পারেননি? আমাদের যে ৬০০ কে” 
টাকার দাবি ছিল কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তাতে একটি পয়সাও দিলেন * 
আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর যে নীতি সেই নীতি অনুসরণ করে চলেছি। সেখানে বলা হয়ে, 
পশ্চিমবঙ্গের তার আত্মমর্যাদায় তার সম্পদ নিয়ে মাথা উঁচু করে দীড়াবে এবং সেই ভাবে 
বেঁচে থাকবে এবং দাড়াবে। 


মাননীয় স্পিকার মহাশয়, মাননীয় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন বিরোধীদলের নেতা ছিলে" 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমি আমার বক্তব্যে এই কথা উল্লেখ করেছি, যে তিনিও বললেন কিরে? 
দলের পক্ষ থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তির আদল' যেভাবে তৈরি করার প্রস্তাব দো 
রাজ্য সরকার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে সেইভাবে মুর্তি তৈরি করবেন। মাননীয় সিদ্ধাথব" 
বিরোধীদলের নেতা হিসাবে তিনি একজনকে দায়িত্ব দেন, আমার যতটুকু খেয়াল অ” 
ডেপুটি লিডার অফ দি অপজিশনকে দায়িত্ব দেন। তিনি তখন শিল্পীর ল্যাবরেটরিতে ি 
মূর্তির আদল দেখে মূর্তি নির্বাচন করে আসেন। এবং সেই মতে ডেপুটি লিডার, দি 
ডেপুটি লিডার শিল্পীর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে মূর্তি দেখেন এবং তার যে বড 
মূর্তি দেখে, সেটা বলার পরে তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অনুমতি পাওয়ার পরে মুর্তি 
করার ক্ষেত্রে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই কাজে আমরা এগিয়ে যাই। পরবর্তীকালে বর. 
বিরোধীদলের নেতা জয়নাল আবেদিন সাহেব বিরোধীদলের নেতার দায়িত্বে আসার পরে তি 
একটি চিঠি দেন এবং সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা চিঠি দিয়ে জানাই যে মূর্তি সম্পুণ2 
নির্বাচন হয়ে গেছে। তাতে উনি বললেন যে এটা মানেন না। এবং প্রস্তাব দিলেন যে ভব. 
নতুন করে মুর্তির আদল তৈরি করার চিন্তাভাবনা করছেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে সেচ 
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গান্ধীর তরফ থেকে এই ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমরা কোনও বিতর্কে না 
গিয়ে, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যখন এই বিষয়ে আলোচনা করি তিনি বললেন এটা তো 
সাংঘাতিক কথা। একজন বিরোধীদলের নেতা অনুমোদন দিয়ে যাবেন, সেই বিরোধীদলের 
মারেকজন নেতা বলবেন সেই নেতা কি করেছেন না করেছেন আমরা সেটা মানি না, এতো 
এক অন্তত ব্যাপার। যাইহোক, আমরা সেই ব্যাপারে কোনও বিতর্কে জড়িত না হয়ে আমরা 
জয়নাল সাহেবের যে অনুরোধ, সেই অনুরোধ রক্ষা করে পরবর্তীকালে বললাম, যে মুর্তি 
অতীতকালে ডেপুটি লিডার অফ দি অপোজিশন অনুমোদন দিয়েছেন তার ক্ষেত্রে যদি কোনও 
বক্তবা থাকে এই বিষয়ে, তাহলে মুর্তি দেখে সেটা মতামত জানাবেন। এবং সেটা জানাবার 
পরে আমরা আবার সেটা সংশোধন করে কাজ করব। সুতরা ওনারা যে প্রস্তাব দিয়েছেন 
কি আমরা সেটা বিশ্বভারতীর কলা ভবন, আর কারা আছেন আমার সঠিক খেয়াল নেই 
সেইভাবে আমরা কাজ এগোচ্ছি। আমরা সত্যকে গোপন করিনি, জয়নাল সাহেব কেন যে 
সভাকে গোপন করে হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন আমার জানা নেই। তাদের দলের ভিন্ন 
নত থাকায় আজকে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি বসাতে বিলম্ব হচ্ছে। 


সেখানে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, সেখানে কোনও কারণ দেওয়া আছে যে কেন 
পছন্দ হল নাঃ তার চেহারা বাকা কি আদল ভাল না বা পোজিশন ভাল না বা পোশ্চার 
ভল এই রকম কোনও কারণ দিয়েছিলেন? 


কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রতিশ্রতি মতো যদি অর্থ সাহায্য না দেয় সেক্ষেত্রে আমরা 
পশ্চিমবাংলার মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। আমার সেইজনা অর্থ না পাওয়া 
সন্তেও আমাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে সীমিত অর্থ দিয়ে কাজ 
কারছি। আমরা আশা করেছিলাম এই ব্যাপারে আপনাদের কাছ থেকে সঠিক গঠনমূলক 
বক্তব্য পাব। সেই জায়গায় আপনারা আমাদের কি হতাশ করেছেন। আমি আপনাদের কাছে 
য কথাটা বলতে চাই সুদীপবাবু আমাদের বিরোধী দলের বন্ধু তিনি তার বক্তব্র মধো 
বলেছেন জাতীয় সড়কের ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৩৩ কোটি টাকা আমরা চেয়েছিলাম, পেয়েছি ১৬ 
কাটি টাকা। আমরা সেখানে ইতিমধ্যে কাজ করেছি ২৪ কোটি টাকার। আমরা আপনাদেরকে 
গনাচ্ছি প্রতি বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত সডকগুলি আছে সেখানে আমরা যে 
পরিনাণ কাজ করি এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ বরাদ্দ করেছেন তাতে আমাদের ২১ 
কাটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখন ওরা বলছেন আমরা তো বলেছিলাম চিন্তা করব, কিন্ত 
গকা দেব এই কথা বলিনি, তাই আপনারা এখন ওটা রাজোর কোষাগার থেকে দিয়ে দিন। 
“ধন কাজ হয়ে গেল টাকার দাবি করলাম তখন বলছে টাকা দেওয়া যাবে না। অন্তত 
কেনায় সরকারের মনোভাব, এই ব্যাপারে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি পশ্চিমবাংলার 
সউক ব্যবস্থার উন্নতি সামগ্রিকভাবে আমরা চাই। আমি বিভাগীয় মন্ত্রী হিসাবে আপনাদের 
গছে বলতে চাই পশ্চিমবাংলায় এমন কোনও জেলা নেই যেখানে প্রতি বছর প্রত্যেক 
'লায় আমি যাইনি। মেদিনীপুরের দুর্ভাগ্যের কথা আমি জানি, বিগত বন্যায় মেদিনীপুর 
'লায় কি অবস্থা হয়েছিল, আমরা আমাদের সীমিত আর্থিক অবস্থার মধ্যে বিগত বছরে 
লীনায় যদিও কম। তবে সেই টাকাটা সম্পূর্ণ সহায়ক হিসাবে পরিপূর্ণ। কিন্তু আজকে 
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[60) 30116, 1994 
আপনারা যে কথাগুলি তুলছেন সেই কথাগুলি কি? আমাদের একজন বামফ্রন্টের মানন 
সদস্য উল্লেখ করেছেন বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে, প্রুল্নচন্দ্র সেনের আমলে এমন কি সিদ্ধার্থশঙ্ক 
রায়ের আমলে যে রাত্তাগুলি আপনারা করে গিয়েছিলেন আধুনিক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিপুর, 
এটা সহায়ক কিনা সেটা আপনারা চিস্তা করুন। আজকে সেই রাস্তা দিয়ে যখন বর্তমা 
পরিবহন ব্যবস্থায় সেখান দিয়ে ভারী ট্রাক যাচ্ছে তখন সেই রাস্তা সেই ওজন বহন কর 
পারছে না তার দায় বামফ্রন্ট সরকারের উপর পড়ছে। আপনারা ৮ ফুটের রাস্তা তৈ 
করেছেন, আজকে কি সেই রাস্তা দিয়ে পরিবহন চালানো যায়? সেখানে ডাবল লাইন কব 
দরকার। বর্তমানে ১ কি. মি. রাস্তা করতে গেলে ১০ লক্ষ টাকা লাগে, এই রাস্তার জ, 
কেন্জীয় সরকারের যে দায়-দায়িত্ব__সেই ব্যাপারে সুদীপবাবু বললেন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন: 
দায়িত্ব নেই, কেন্দ্রীয় সরকার কোনও অন্যায় করেনি। আমি আবার অনুরোধ করছি ত 
দলের নেতাকে উত্তরবঙ্গের সিলতোর্সা, বুড়িতোর্সার উপর যে সেতু নির্মাণের জন্য জাই" 
সড়কের সঙ্গে সংযোগকারি রাস্তা আছে, সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে দাঁড়ি; 
বললেন সেন্ট্রাল রোড ফান্ড থেকে প্রতি বছরে আমরা বিভিন্ন রাজ্যকে এই পরিমাণ টা 
দেব। পার্লামেন্টের সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হল ১৫ কোটি টাক 


সেই ব্যাপারে তো আপনারা দিল্লিতে কোনও ডেলিগেশন দিলেন না। সেন্ট্রাল বে 
ফান্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য ১৫ কোটি টাকা প্রতি বছরে আমাদের পাওনা। গত তি 
বছরে আমাদের পাওনা ৪৫ কোটি টাকা। মাননীয় সদস্যদের আমি জানাচ্ছি আমরা পথে 
মাত্র তিন কোটি টাকা। কেন্দ্র অর্থ সাহায্য করছেন জাতীয় সড়কের জন্য, কিন্তু সেই টাৎ 
আমরা পাচ্ছি না। উত্তরবঙ্গে জাতীয় সড়কের সাথে সংযোগকারি একটা সেতু তৈরি হবে সে 
এলাকাটার নাম হচ্ছে ফালাকাটা-_পুন্ডিবাড়ি, তোর্সা নদীর উপরে । এই সেতুটা হলে আব 
পাঁচটি রাজ্যের সুবিধা হবে। আপনারা গুনলে আশ্চর্য হবেন। যে আধুনিক প্রযুক্তির ছে? 
যেভাবে রাস্তা বা সেতু তৈরি করলে সুবিধা হয়, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিগত এ 
বছর আগে সেই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরের মধ্যে সেই ব্যাগ? 
কোনও সিদ্ধান্ত জানাতে পারেননি। মাত্র দেড় মাস আগে মিনিস্টি অফ সারফেস ট্রাপপে 
থেকে আমাদেরকে জানানো হল আপনারা যে প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ শুরু করুন রাড; 
অর্থাগার থেকে টাকা দিয়ে, আমরা পরবত্তীকালে সেই টাকাটা দিয়ে দেব। পরিকল্পনা হঃ 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা প্রস্তাব পাঠালাম এক বছর আগে, কিন্তু তারা এক বছরে 
মধ্যে কোনও সিধান্ত নিতে পারলেন না, আজও টাকা বরাদ্দ করতে পারলেন না। সেই ৬" 
মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুদের বলছি, হাঁ, ভারতবর্ষ একটা দেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ হে 
একটি অঙ্গরাজ্য । পশ্চিমবঙ্গ যদি এই সড়ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে তাহলে আগা" 
প্রজন্মের মানুষ আপনাকে ক্ষমা করবে না। সেইজন্য গঠনমূলক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে পশ্চিমবপে 
স্বার্থে আপনারা কিছু ভাল চিস্তা করার চেষ্টা করুন। আমি আপনাদেরকে - আরেকটা ক' 
বলতে চাই, আমাদের যে অর্থ আমরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাই রাজ্য পরিকল্পন 
ক্ষেত্রে, সেখানে বঞ্চনা শুরু হয়েছে দিল্লি থেকে। আমাদের রাজ্যের আয়ের উৎস আপন: 
বিভিন্ন কায়দায় টেনে নিয়েছেন আমি সেই কারণে বলছি, পশ্চিমবাংলার আজকে য়ে অর্থ 
সঙ্কট, তারজন্য মূলত দায়ি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থ-সামাজিক নীতি। আমাদের বিরোধী ৭ 
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পবাবু বলেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের জন্য কত খরচ হয়েছে, তার বাসভবনের 
চলা কত খরচ হয়েছে পি. ডবলু. ডি. দপ্তরকে তা বলতে হবে। যদি তিনি লিখিত প্রশ্ন 
রন নিশ্চয় আমি তার জবাব দেব। আমি মাননীয় বিরোধী বন্ধদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে 
ই পশ্চিমবাংলার মুখামন্ত্রীর নির্দিষ্ট কোনও সরকারি বাসভবন থাকবে কি থাকবে না? আগে 
শ্ঠিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি কোনও নির্দিষ্ট বাসভবন ছিল না। সেই বাসভবন আমরা 
নদিষ্ট করতে চাই এবং সেই বাসভবনের জন্য যা প্রয়োজন সেটা নিশ্চয় আমরা খরচ করব। 


বিরোধীদলের বন্ধুরা সে ব্যাপারে কি চিস্তাভাবনা করছেন আমি জানি না। আমি সেই 
“রণেই জোতিবাবুর কি খরচা হচ্ছে আমি বলতে পারব না। আমাদের বিরোধীদলের নেতা 
*ধিকারবলে তিনি একটি সরকারি আবাসন পাবার অধিকারি। তার জন্য যে আবাসন 
্মেবা নির্দিষ্ট করেছি__শুধু তার বাড়ির ফার্নিচারের জন্য পূর্ত মন্ত্রী হিসাবে আমি ১ লক্ষ 
“ক' বুরাদ্দ করেছি। 


(গোলমাল) 


তার বাড়ির ফার্নিচারের জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছি। এবং এর বাইরেও যদি 
ধন প্রয়োজন হয় রাখার-__তিনি তো প্রত্যাখ্যান করেননি। আমি সেই কারণে বলছি যে, 
৯" তার ন্যায্য প্রাপ্য বিরোধীদলের নেতা হিসাবে এবং তার মর্যাদা যে জায়গায় থাকা উচিত 
সম সেটা স্বীকার করি এবং তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার জন্যই তার বাড়ির আসবাবপত্রের 
দলা ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি সেই কারণেই বলছি, জ্যোতিবাবুর ক্ষেত্রে 
"'টিশ দেবেন, জানিয়ে দেব। আমি এবারে যে কথায় আসতে চাই সেটা হচ্ছে ইন্দিরা 
"ধার মুর্তি নিয়ে সুদীপবাবু একটা প্রম্ন তুলেছেন সেই সম্পর্কে। তিনি বলেছেন ইন্দিরা 
"ঈর মুর্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা শৈথিল্য দেখাচ্ছি। আমি বলতে চাই, আমাদের তরফ 
কে কোনও শৈথিল্য নেই। ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তির ব্যাপারে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই 
্ধানসভায় বলেছিলেন-_যখন সিদ্ধার্থবাবু এই বিধানসভায় বিরোধা দলের নেতা ছিলেন_যে, 
প্রাধা দল ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তির ক্ষেত্রে যে আদল তারা ঠিক করে দেবেন সেই আদলের 
১৪৩ ইন্দিরা গান্ধীর মুর্তি তৈরি হবে। সিদ্ধার্থবাবু যখন বিরোধীদলের নেতা ছিলেন তখন 
“র নার্দশে মূর্তির আদল যে শিল্পী তৈরি করবেন তার ল্যাবরেটরিতে গিয়েই তারা সেটার 
হান্তু সিদ্ধান্ত দিয়ে এলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, জয়নাল সাহেব যখন বিরোধী দলের নেতা 
লেন, তখন তিনি এসে বললেন, সিদ্ধার্থবাবু যে সিদ্ধান্ত দিয়ে গিয়েছেন আমি সেই সিদ্ধান্ত 
পন না। তিনি মাননীয় সোনিয়া গান্ধীর কাছে সেই ব্যাপারটা পাঠিয়ে দিলেন। সোনিয়া গান্ধীর 
থেকে একজন প্রতিনিধি এসে ইন্দিরা গান্ধীর মুর্তির আদলটা দেখে তিনি বললেন, 
খর যে আদল তৈরি হয়েছে আমার চিন্তাতে সেটা সঠিক ণয়। জয়নাল সাহেব আমাদের 
» দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, এটার পরিবর্তন হওয়া দরকার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিধানসভায় 
€তশ্রতি দিয়েছিলেন যে, বিরোধীদলের পরামর্শ এবং চিন্তাতেই ইন্দিরা গাধার মূর্তি কলকাতায় 
ইষ্টিত হবে। আমরা সেই কারণেই আবার শিল্পীকে নির্দেশ দিয়েছি যে, সোনিয়া গান্ধীর 
নিধি যে পরামর্শ দিয়েছেন সেই পরামর্শের ভিত্তিতে যেটুকু পরিবর্তন করা দরকার তা 
"্ধবর্তন করে মূর্তি ঢালাই করে এই বর্তমান আর্থিক বছরে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি যাতে 


516 455 চায়, ঢ২002ছা)0ব05 

[611 1010. 1993 
কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজ্য সরকার সে ব্যাপারে সমস্ত দিক থেকে চেষ্টা করছে 
এবং আমরা আশা করি এটা বাস্তবে কার্যকর করতে পারব। রাজীব গান্ধীর মূর্তির ক্ষেতবেঃ 
সুদীপবাবু একটি প্রশ্ন তুলেছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই, আমরা বামপন্থী ফ্রন্ট 
পক্ষ থেকে যারা আছে, আমাদের কাছে কোনও রাজনৈতিক ছুঁতমার্গ নেই। আজকে আছ 
বিস্তৃত তথ্য দিচ্ছি না, শুধু ওদের বিবেকের কাছে আবেদন রেখে বলছি, আমাদের কলকাতা 
বুকে যে সমস্ত জাতীয় নেতা, প্রখ্যাত ব্যাক্তির মূর্তি ইতিমধ্যেই আমরা স্থাপন করেছি, কংগ্রেদ 
রাজত্বে তার চার ভাগের এক ভাগও হয়নি। নেহেরুর মুর্তি বামফ্রন্ট সরকারের জামে 
হয়েছে। এমন কি ওরা বলেন যে, পশ্চিমবাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এর মৃতু 
পর প্রফুল্পচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, তারপর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল 
তারাও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুর্তি করেননি। এর পর বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে আমাদের 
মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুর্তি রাইটার্স বিল্ডিং এর উল্টো দিকে হবে। সে 
মূর্তি বামফ্রন্ট সরকার করেছে। আমরা মনে করি জাতীয় নেতা, যারা সকলের আদরণীয়, স 
মানুষের কাছে তার সম্মান আছে, তাদের সকলের মূর্তি হবে। নদীয়া জেলার সদস্য শিব 
মুখার্জি বললেন পলাশির যে স্মৃতি স্তস্ত আছে, সেটা আজকে বিনষ্ট হতে চলেছে। আমি পু 
বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিনষ্ট কিছু হবে না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে স্মৃতি সঃ 
আছে, তার উজ্জ্বলতা বেড়েছে। নিত্যানন্দ সাহা, গোয়া যুক্তি আন্দোলনের তো, তার মূ 
সম্পর্কে প্রম্ম তুলেছেন। আমি এই বিধানসভায় বলছি বর্তমান আর্থিক বছরেই নিতানন, 
সাহার মূর্তি তার এলাকা পায়রডাঙ্গায় বসাচ্ছি, তার ব্যবস্থা পূর্ত দপ্তর করেছে। এমন পি 
কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলার অন্যতম সুসস্তান কবি দ্বিজেন্দ্রলোল রায়ের মূর্তির ব্যাপারে কোন€ 
কিছু করেননি কংগ্রেস ৩০ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন। ওরা কিছুই করেননি । কৃষ্ণনগবেন 
প্রগতিশীল সাহিত্যিক তারা চিঠি দিয়েছেন যে নদীয়াতে যে সেতু আছে সেটা ডি এল 
রায়ের নামে নামকরণ করা হোক। এই ব্যাপারটা আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিচার করছি। ভন্ড 
যে সমস্ত মূর্তির প্রশ্ন আছে, আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের নীতি হল জাতীয় নেতা, আমাদের 
দেশের যে সমস্ত কবি, সাহিত্যিক, যারা দেশের কাছে বরেণ্য, তাদের মুর্তি পশ্চিমবাংলার পু 
উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে দেব। তার মধ্যে আছে আমাদের পশ্চিমবাংলার সন্তান, ভারওবযে” 
অন্যতম সুসস্তান চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিত রায়ের মূর্তি আমরা প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্ 
করছি। আমরা ক্ষবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুর্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি। এমন কি এ« 
বাইরেও আরও কয়েকজন প্রখ্যাত শেষ করব। কয়েকজন বিরোধী সদস্য যা বলেছেন, 
আমরাও আবার সেই প্রস্তাব করেছি, তারা৷ বললেন লেক গার্ডেন্সের ফ্লাই ওভারের কি হবে 
বন্ডেল রোডের ফ্লাই ওভারের কি হবে, লিলুয়ার ফ্লাইওভারের কি হবে? আমি এই হাউসের 
সামনে বলছি, এই তিনটে ফ্লাই ওভারের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুমোদন আমরা ইতিমধো কেন 
সরকারের সঙ্গে আমাদের যে এই ব্যাপারে আলোচনার বিষয় ছিল, সেটা চুড়ান্ত হয়ে 
আমরা এই প্রকল্পগুলোর কাজ বর্তমান আর্থিক বছর থেকেই শুরু করব। ওরা ক্ষ 
ছিলেন, সিদ্ধার্থবাবু প্রায় ৬ বছর ক্ষমতায় ছিলেন একটা মাত্র উড়ালপুল করে গিয়েছিলেন 
শ্রীরামপুরে উড়ালপুল করেছি, সোদপুরে উড়ালপুল ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে, পুরুলিয়ং 
উড়ালপুল সমাপ্তির পথে এবং এর বাইরে আরও কয়েকটা উড়ালপুলের প্রস্তাব আমাদে? 
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্ছে। ওরা পশ্চিম বাংলায় যোগযোগ ব্যবস্থার কথা কিছুই চিস্তা করেন নি, নিজেদের 
তদ্দ্ধ নিয়েই সময় কাটিয়ে দিয়েছিলেন। একজন বন্ধু, আগ মার্কা বামপন্থী দলের নেতা, 
:স ইউ. সি. দলের সদস্য বললেন__কলকাতার রাস্তায় এমন গর্ত যে, সে গর্তে মাছ চাষ 
রা যায়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করছি, এক বিঘত জলে যদি মাছ চাষ করা যায় তাহলে 
মখানে কি ধরনের মাছ হতে পারে? কংগ্রেস সদস্যরাও এখানে মাছ চাষের কথা বললেন। 
মি বিধানসভার সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি, যখন কংগ্রেস এখানে ক্ষমতায় ছিল 
খন তারা মৎস্য দপ্তরের দায়িত্বও ছিলেন। সে সময়ে তারা মাদারিহাট থানার রাঙাবেলিয়া 
শমে একটা গ্রামের একটা পুকুরকে মাছ চাষের উপযুক্ত মনে করে সেখানে মাছ চাষের জন্য 
লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। যখন আমরা ক্ষমতায় এলাম তখন সেই পুকুরটার তন্তাবধান 
রতে গিয়ে দেখলাম পুকুরটায় একটাও মাছ নেই, কয়েকশো ব্যাঙাচি রয়েছে, আর খরচের 
"তায় ৬ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে। ওরা এই ধরনের মাছ চাষ করতেন বলেই 
সার গর্তেও মাছ চাষের কথা বলছেন। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আমার মনে হয় এই আলোচনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হবে 
, মারও কিছু সময় প্রয়োজন হবে। সে জন্য আমি সভার অনুমতি নিয়ে আরও ১৫ মিনিট 
দর বাড়িয়ে দিচ্ছি। আশা করেই এতে কারও আপত্তি নেই। 


(এই সময় পূর্ত বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দের দাবির উপর আলোচনার সময় ১৫ মিনিট 
পি করা হয়।) 


শ্রী মতীশ রায় ঃ$ আর একজন কংগ্রেস সদস্য অভিযোগ করেছেন-_হাই কোর্টের জজ 
সহবদের জন্য বাসভবন নির্মাণের চিত্তা ভাবনা, মোটেই ভাল চিন্তা নয়। ওরা কি খবর 
* আমি জানি না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন,__হাই 
2র বিচারপতিদের জন্য এবং সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতির জন্য কলকাতায় 
'ন আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। যেটাকে উপযুক্ত স্থান হিসাবে আমরা মনে করেছি 
খণনেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির উপদেশ অনুযায়ী কাজ করতে যাচ্ছি। এখন ওরা 
হল, 'কেন হাই কোর্টের জজদের জন্য বাসস্থান তৈরি হবে? ওরা যখন পশ্চিম বাংলায় 
নায় ছিলেন তখন কোনও কাজই করেননি। আমরা যখন বিভিন্ন কাজ করছি এবং 
বও বিভিন্ন কাজ করার চেষ্টা করছি তখন ওরা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্তি করে পশ্চিম বাংলাকে 
গন করে দিতে চাইছেন। একজন সদস্য বললেন ক্যামাক স্ট্রিটে সরকারি প্রশাসনিক ভবন 
“র কী প্রয়োজন আছে? অথচ তারাই আবার বলছেন, রাইটার্স বিল্ডিংস" িষঞ্জি হয়ে 
হ। বিধানবাবুর আমলে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং তৈরি হয়েছিল। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী 
৩ বসুর আমলে আমরা নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর চেয়ে আধুনিক এবং সুন্দর 
শাসন ভবন ামক দি তৈরি করব। সেখানে আতিক রে টিং হব 

শ. দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের মতো হল থাকবে। সেই ভবন তৈরি করার উদ্যোগ আমরা 
্ি এবং ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছি। 


আমরা ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেই ভবনের কাজ শেষ করব। আমাদের রাজ্য সরকারের 
শর দিক থেকে, কাজের দিক থেকে এটা নিতাস্ত প্রয়োজন এবং সেই কারণে এই কাজ 
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করছি। এম. এল. এদের বাসস্থান এখানে আছে। আমাদের পূর্ত দপ্তরের বাইরে যে বান্টু 
আছে সেখানে এম. এল. এদের বাসভবন অর্থাৎ থাকার ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবেশ স্‌ 
যাতে হয় তারজন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আপনারা এখাদ 
সমালোচনা করবেন, আর দিল্লিতে গিয়ে বলবেন রাজ্য সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা নিচ 
এগুলি ননপ্প্যানের খরচ, যাতে না হয় আটকে দিন। আপনারা চিন্তা করে মিলিয়ে দেখ 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরা এবং এম. এল. এদের যে সমস্ত সুযোগ-স্ধি 
দেওয়া হয় পশ্চিমবাংলায় তার থেকে কম আছে কিনা? আমরা সেক্ষেত্রে সবচেয়ে শের 
সজাগ। আমরা জনপ্রতিনিধি বলে নিজেরা যখন দাবি করি তখন আমরা সেইদিকে দৃষ্টি নে 
আত্মত্যাগের মোহ নিয়ে কাজ করতে পারি এবং সেই কাজে ব্রতী হয়ে কাজ করে যা্জি 
সেইজন্য আপনাদের কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের এম. এল. এরা কিন্বা দিল্লিতে সংসদের 
সদস্য, আপনারা সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে লোকসভায় বলেছিলেন যে, কেট 
সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রতিটি সাংসদকে প্রতি বছর ১ কোটি টাকা করে দেবেন তা 
নিজেদের সংসদীয় এলাকায় কাজ করার জন্য। তার কিছুদিন পরে আপনাদের অ্ছ] 
বললেন, প্রধানমন্ত্রী সংসদের কি বলেছেন তা আমি জানি না, তবে আমি প্রতিটি সাংসদ 
১ কোটি টাকা করে দেব না। তিনি বললেন, ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়া যাবে সেই ₹: 
বলছি, মানুষকে ধাপ্লা দিয়ে লাভ নেই। আজকে আপনারা গঠনমূলক, উন্নয়নমূলক ক” 
কথা বলছেন। আজকে গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি শুধু একটি মাপকাঠির 
উল্লেখ করতে চাই। কংগ্রেসের রাজত্বের সময় প্রতি বছর ভাদ্র কিম্বা কাতিক মাসে কলকাহ; 
আমরা লক্ষ লক্ষ ভিখারির সমাবেশ দেখতাম। কারণ গ্রামে খাওয়া-পরার কাজ পেত 
তাই কলকাতায় ছুটে আসতেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর গ্রামের অর্থনীতি এ 
জায়গায় গিয়ে দীড়িয়েছে, রাস্তাঘাট এইরকম জায়গায় বলেই, অর্থনৈতিক উন্নতি হযেছে বু 
এটা সম্ভব হয়েছে। তাই আপনারা যতই সমালোচনা করুন না কেন, আমরা মানস 
অধিকারকে বিশ্বাস করি। তাই সুনির্দিষ্ট সময়ে আমরা নির্বাচনের সম্মুখীন হই এব মন 
আমাদের বিপুলভাবে সমর্থন জানায় আর আপনাদের দূরে সরিয়ে রাখেন। গত টপ এ: 
ধরে একই ইতিহাস চলছে এবং আমি বিশ্বাস করি আগামী দিনেও সেই একই ই, 
চলবে। সেই কারণে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, পশ্চিমবাংলার সড়ক ব্যবস্থার উ£% 
জন্য যে কাজের ইঙ্গিত আমরা দিয়েছি সেই ইঙ্গিত কার্যকর করার জন্য আমরা প্রতি্৫' 
এবং কার্যকর করব। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য সমস্ত মানুষের সাহায্য এবং সহঃ : 
আমাদের পিছনে আছে, আমরা সে ভাবে এগিয়ে যাব। পূর্ত দপ্তরের ব্যাপারে আমি গ! 
কোনও দুর্নীতির অভিযোগ বিরোধীদলের সদস্যরা আনতে পারেন নি। তা সব্তেও দু: 
সম্বন্ধে আমার দপ্তর সম্পূর্ণ সজাগ। ইতিমধ্যে বর্তমান আর্থিক বছরে ৪ জন অফিস 
বিরুদ্ধ আমি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়েছি সেজনয বরেধীদলের আনীত কাট মোশনের পরে 
বিরোধিতা করে আমি যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি এখানে পেশ করেছি, আশা করি সবাই সে 
রাড ূ 
জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধীর মুর্তির ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে, উনি জানেন। এট' ”" 
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কেটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। উনি বলে গেলেন মাননীয় জয়নাল আবেদিন পিছনে না করার 
ভল্য দায়ী। আমি উল্লেখ করছি ৭ই মার্চ, ১৯৯৪ উনি মিসেস সোনিয়া গান্ধীর প্রাইভেট 
সক্্টারিকে একটি চিঠি লিখেছেন। একটা রাজ্যের মন্ত্রী প্রাইভেট সেক্রেটারিকে চিঠি লিখতে 
পারেন না। 
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ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনি আইনের উধের্ব *্" 


এই কথা আপনাকে প্রথমেই জানিয়ে দিই। আমি একাধিকবার বলেছে আপনি আইনের 
উধ্র্বে নন। এই হাউস পরিচালনার দক্ষতা না থাকে, আমি অনুরোধ করব চেয়ার থে 
নেমে যান। 


(তুমুল গোলমাল) 


সাধ 0 09 527 


আজকে ৩৩২ আমি বলব বলে এসেছি। আপনি চালাতে পারবেন না, চলে যান। 
(তুমুল গোলমাল) 
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11১৩, 


আপনাকে নোটিশ দেওয়ার পরেও আপনি ৩৩২-তে বলতে দিলেন না কেন এই কথা 
এপনাব কাছে জানতে চাই। কেন ৩৩২-তে বলতে দিলেন না? ৩৩২-তে আপনাকে বলা 
রেছে, আপনি ইঙ্গিত করেছেন বলতে দেবেন। কেন দেননি বলতে? মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী এই 
'ইসে যে বক্তব্য রাখলেন সেটা গোটা হাউসকে বিভ্রান্ত করেছেন। আমি মনে করি উনি 
"'বিনেট মিনিস্টার, তিনি এখানে হাউসকে বিভ্রান্ত করেছেন। উনি লিখেছেন নট টু সোনিয়া 
'্ব' বাট টুর দি প্রাইভেট সেক্রেটারি অফ সোনিয়া গান্ধী। এই মর্যদা বোধ! এখানে কি 
পেছেন? 17 3. 94 19 05 9-799-0 ১০ 2150105900101% 10৬05. 99110 
11011, 1 017) 10101910101 ১09 150 01000 0০9৬০117001 01৬০5. 13011%2] 
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(11৩১5 1১815101010 1520119. 


সিদ্ধার্থবাবু লেখেননি, আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন। মিথ্যা কথা বলেছেন। আপনি 
নালাদী। 119 ০149 [70009] 01 00 5080000 ৬5 0001 8100৩ ০১৮ 11101) 
9৩01১ 1-09৫01 01 1116 001187055 1,5151010010 1১171. সিদ্ার্থবাবু যায়নি। অসত্য 
* ধলেছেন, বিভ্রান্ত করেছেন। প্রাইম মিনিস্টারের কাছে নয়, সোনিয়া গান্ধীর প্রাইভেট 
“ঞেটারির কাছে ক্যাবিনেট মিনিস্টার কাতর আবেদন করছে। 
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ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ স্যার, আজ এ পার্সোনাল এক্সপ্লানেশন আমি ৩৩২-তে 
বলছি। 


মিঃ স্পিকার £ ডাঃ আবেদিন ৩৩২-তে বলতে গেলে চেয়ারের একটা অনুমতি নিতে 
হয়। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন ঃ স্যার, চেয়ার থেকে অনুমোদন দিয়েছেন। এখানে উনি আমাকে 
বলেছেন। 
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মতীশ রায় সোনিয়া গান্ধীকে এই চিঠিটা লিখেছিলেন। সোনিয়া গান্ধী রাজীব গণ 
ফাউন্ডেশন থেকে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। উনি বললেন যে, তুমি একটা রিকোয়েস্ট ক 
স্যার, 
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শতরী মতীশ রায় ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, মাননীয় সিদ্ধার্থ রায় যখন বিরোধীদলের, 
(নতা ছিলেন "মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমি আমার বক্তব্যে এই কথা উল্লেখ করেছি যে তিনি 
বললেন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মুর্তির আদল যেভাবে তৈরি করার 
প্রস্তাব দেবেন রাজ্য সরকার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে সেইভাবে মুর্তি তৈরি করবেন। মাননীয় 
সিদ্ধা্থবাবু বিরোধীদলের নেতা হিসাবে তিনি একজনকে দায়িত্ব দেন, আমার যতটুকু খেয়াল 
আছে ডেপুটি লিডার অফ দি অপোজিশনকে দায়িত্ব দেন। তিনি তখন শিল্পীর ল্যাববেটোরিতে 
গিয়ে মুর্তির আদল দেখে মূর্তি নির্বাচন করে আসেন। এবং সেই মতে ডেপুটি লিডার, দি 
দেন ডেপুটি দেখে সেটা বলার পরে তৈরির তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অনুমতি পাওয়ার পরে 
মুর্তি তৈরি করার ক্ষেত্রে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই কাজে আমরা এগিয়ে যাই। পরবর্তীকালে 
পরে তিনি একটি চিঠি দেন এবং সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমর! চিঠি দিয়ে জানাই যে 
মূর্তি সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন হয়ে গেছে। তাতে উনি বললেন যে এটা মানেন না। এবং প্রস্তাব 
দিলেন যে, আবার নতুন করে মূর্তির আদল তৈরি করার চিন্তা, ভাবনা করছেন। তিনি প্রস্তাব 
দিলেন যে সোনিয়া গান্ধীর তরফ থেকে এই ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমরা 
কোনও বিতর্কে না গিয়ে, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যখন এই বিষয়ে আলোচনা করি 
তিনি বললেন এটা তো সাংঘাতিক কথা। একজন বিরোধীদলের নেতা অনুমোদন দিয়ে যাবেন 
সেই বিরোধীদলের আরেক জন নেতা বলবেন সেই নেতা কি করেছেন আমরা সেটা মানিনা, 
এত এক অদ্তুত ব্যাপার। যাইহোক আমরা সেই ব্যাপারে কোনও বিতর্কে জড়িত না হয়ে 
শ্রামবা জয়নাল সাহেবের যে অনুরোধ সেই অনুরোধ রক্ষা করে পরবর্তীকালে বললাম যে 
নৃ্ঠির অতীতকালে ড্রেপুটি লিডার অফ দি অপোজিশন অনুমোদন দিয়েছেন ভার ক্ষেত্রে যদি 
কোনও বক্তব্য থাকে এই বিষয়ে, তাহলে মূর্তি দেখে সেটা মতামত জানাবেন। এবং সেটা 
গানাবার পরে আমরা আবার সেটা সংশোধন করে কাজ করব। সুতরাং ওনারা যে প্রস্তাব 
দিয়েছেন কি আমরা সেটা বিশ্বভারতীর কলা ভবন, আর কারা আছেন আমার সঠিক খেয়াল 
নেই সেইভাবে আমরা কাজ এগোচ্ছি। আর সত্যকে গোপন করিনি, জয়নাল সাহেব কেন যে 
সম্তকে গোপন করে হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন আমার জানা নেই। তাদের দলের ভিন্ন 

11. 91968101 £ 1], 1810151) 7২০১, 016 ০০1]10া 7009061 1181 ৬95 20- 
0০০৫ 0১ [16 10900 16900 01 010 00009511101, ৮41) 185 10 41590- 
29৬০৫ ০/ 0109 51105901011. 1,99০ 01 0106 00070051010] ? 

সেখানে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, সেখানে কি কোনও কারণ দেওয়া আছে যে 
কেন পছন্দ হল না? তার চেহারা ভাল, কি আদল ভাল না বা পজিশন ভাল না, বা 
পাশ্চার ভাল নয় এই রকম কোনও কারণ দিয়েছিলেন? 
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শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, অমি একটা ইনফরমেশন এই হাউসের সামনে 
'খতে চাই। আজকে আমাদের এখানে যখন প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছিল তখন অনুমোদিত প্রশ্ন 
দর ১৮৩ উত্থাপন করেছিলেন আমাদের মাননীয় সদস্য প্রশাত্ত প্রধান। কিন্তু আড়াইটের 
দয আকাশবাণী থেকে যে বুলেটিন পড়েছে তাতে বলেছে এই প্রশ্ন রেখেছেন প্রশান্ত ঘোষ। 
9. একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এটা ইচ্ছা করেই ভুল ছেপে দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রায়ই 
'থতে পাচ্ছি আমাদের বিধানসভার সদস্যদের নাম বিকৃত করে প্রচার করা হচ্ছে। আকাশবাণা 
“কে থে সমস্ত সংবাদদাতাকে খবর সংগ্রহের জন্য পাঠাচ্ছে ভারা তাদের কাজ ঠিকমাতো 
বে না, তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছে না। এটা হাউসের প্রতি অবমাননা । 
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শ্রী সৌগত রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যে বাজে? 
এখানে পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের কাট মোশনটাকে সমর্থ: 
করে আমি এখানে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, আজকে পশ্চিমবাংলার খাদ্য দপ্তরটা হাঃ 
দাঁড়িয়েছে ভিক্ষে চাওয়ার দপ্তর এবং টাদা তোলার দণ্তর। দুর্নীতি এবং চুরিতে এই দপ্তুঃ 
পরিপূর্ণ, এই দপ্তর তার নিজের দায়-দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারছে না এবং সেট 
দায়িত্ব কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা মুক্তি পেতে চাইছে। আমি একে একে বলদ 
কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কিছু ভুলভাল কথা বলে নিজেদের দিক থেকে আধিব 
মুক্তি পেতে চাইছে। এই রাজ্য সরকার খাদ্য সংগ্রহ করতে সব থেকে বেশি ব্যর্থ এক 
চালকল মালিকদের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে রেখেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আড়াই লক্ষ ট 
গ্রহ মাত্রা রেখেছিল সেটাও তারা সংগ্রহ করতে পারেননি। গত বছর ১ লক্ষ ৪১ হাজার 
টন খাদ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে। এই সরকার শুধু বিবৃতি দিয়ে বলছে কেন্দ্র আমাদের কি 
দিচ্ছে না। আমি একটা ছোট্ট তথ্য আপনার কাছে রাখছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ 
সেন্ট্রাল পুল কতটা দিচ্ছে। চালের ক্ষেত্রে অন্ধপ্রদেশ দিয়েছে ৩,২৯৬ হাজার টন ; হরিয়া' 
৯০৯ টন ; পাঞ্জাব ৪,৫০৯ টন ; উত্তরপ্রদেশ ১,১৮৬ টন, আর পশ্চিমবঙ্গ দিয়েছে ১১৮ 
হাজার টন। তার মানে কি? পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ সেইভাবে যদি 
পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধপ্রদেশ ব্যর্থ হত তাহলে ভারতবর্ষে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেচ 
দেবার মতো কোনও চাল থাকত না। গমের ক্ষেত্রে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গ কানাকড়ি টাকাও দিচ্ছে 
ন। সেখানে হরিয়ানা দিচ্ছে ১৩ লক্ষ ৭২ হাজার টন ; পাঞ্জাব দিচ্ছে ১৪ লক্ষ ৮৯ হাজান 
টন ; উত্তরপ্রদেশ দিচ্ছে ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টন, আর পশ্চিমবঙ্গের সেখানে কোনও 
কন্ট্রবিউট নেই। এটাকে একটা ভিখারির দপ্তর বলতে পারেন। এরা কেবল কেন্দ্র দিচ্ছে ন' 
কেন্দ্র দিচ্ছে না বলে। চালকল মালিকদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত ফলে আজকে সংগ্রহেন 
লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। মাঝে মাঝেই একটা অভিযোগ তোলা হয়, কেন্দ্র থেকে চাল, গ্দ 
ঠিকমতো রাজ্য পাচ্ছে না। পশ্চিমবাংলা কি সত্যই চাল, গম কেন্দ্র থেকে পাচ্ছে না? কম 
পাচ্ছে? অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কি সত্যিই কম পাচ্ছে? 


স্যার, আমার কাছে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর পর্যস্ত হিসাব আছে। ১৯৯২/৯৩ সালের 
যে কমপ্লিট ফিগার আমার কাছে আছে সেটা যদি ধরি তাহলে দেখব যে পশ্চিমবঙ্গে যা চাল, 
গমের আলোকেশন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তা অফটেক করতে পারছে না। তার মানে কেন্দ্র দিচ্ছে 
কিন্তু সেটা অ'মরা নিচ্ছি না, নিতে পারছি না। অথচ বক্তৃতায় দেখুন, দেখবেন কেন্দ্রের 
বিরুদ্ধে বিষোদগার এবং কেন্দ্রের কাছে আরও দাবি জানানো হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ আমি 
বলতে পারি, ১৯৯২/৯৩ সালে আমাদের আ্যালোকেশন ছিল ৯৮০ হাজার টন, ৯ লক্ষ ৮০ 
হাজার টন, এটা গমের ক্ষেত্রে এবং সেখানে. অফ টেক হয়েছে ৭ লক্ষ ১১ হাজার টন। তা 
মানে প্রায় ২ লক্ষ ৬৯ হাজার টন অফ টেক করেননি । আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষ প্রচুর পরিমাণে চাল খায়। এই চালের ক্ষেত্রে ১৯৯২/৯৩ সালে আযালোকেশন ছিল 
৯৩১.৮২ হাজার টন কিন্তু সেখানে আমরা নিয়েছি ৪৯৪.২ হাজার টন। এ ক্ষেত্রে আমাদের 
অফটেক হচ্ছে লিটিল মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট। এরপর ওরা কোনও মুখে কেন্দ্রের কাছে 
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শ্রালোকেশন বাড়াবার কথা বলেন তা আমরা বুঝতে পাঁরি না। যেখানে প্রায় ৫ লক্ষ টন 
১২/৯৩ সালে অফটেক করতে পারেননি সেখানে কোনও মুখে বলেন যে কেন্দ্র দিচ্ছে না? 
অথচ দেখুন যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন তাদের অফ টেকের রেশিও কত হাই। কেরালা, 
টো একটা ডেফিসিট স্টেট। মূলত তারা চালের উপর নির্ভরশীল। কেরালার জন্য ১৯৯২/৯৩ 
সালে লোকেশন ছিল ১৭৯২ হাজার টন, সেখানে তাদের অফটেক হচ্ছে ১৭৭৮ হাজার 
ঈন--৯০ পারসেন্টের বেশি তারা অফটেক করেছে। চালের ক্ষেত্রে আপনি যেখানে ৫৫ 
গারসেন্ট অফ টেক করেছেন সেখানে কোনও যুক্তিতে আপনি আযালোকেশন বাড়াবার দাবি 
করতে পারেন? এর পর আমি তামিলনাড়ুর কথায় আসি। তামিলনাড়ুর জন্য ১৯৯২/৯৩ 
সালে আলোকেশন ছিল ৮৩৫ হাজার টন, ওরা অফটেক করেছে ৭৭৩ হাজার টন-_ প্রায় 
৮৫ পারসেন্ট। আপনি এখানে যা তথ্য দিয়েছেন তা অসত্য। টোটাল আযালোকেশনের ক্ষেত্রে 
টি ডেফিসিট রাজ্যের কথা যদি ধরি তাহলে দেখা যাবে অন্যান্য স্টেট যেখানে আলোকেশন 
কমছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু কমছে না। মহারাষ্ট্রে ১৯৯১/৯২ সালে টোটাল আলোকেশন 
বল ২ লক্ষ ৯৮ হাজার টন, ১৯৯১/৯২ সালে টোটাল আালোকেশন ছিল ২ লক্ষ ৯৮ 
হজার টন, ১৯৯২/৯৩ সালে ১৮৭৬ হাজার টন, ১৯৯৩/৯৪ সালে ১৩৬৩ হাজার টন। 
রাষ্ট্রে শার্পলি ওদের যা আযালোকেশন ছিল সেটা কমেছে। তামিলনাড়ুতে টোটাল আযালোকেশন 
১৬০২ হাজার টন থেকে কমে ১ লক্ষ ৯৫ টন, তারপর ৮১৭, এইভাবে শার্পলি কমেছে। 
ম'র পশ্চিমবঙ্গে মোর অর লেস একই রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আপনারা অফটেক করতে 
প্রছেন না কিন্তু আলোকেশন রয়েছে। আপনারা নিজেরা অফ টেক না করে কেন্দ্র বিরোধী 
কছু অপপ্রচার চালাবার চেষ্টা করছেন। তারপর আর একটা ঘটনার কথা বলি। পশ্চিমবঙ্গে 
জ্যার প্রাইস শপের নেট ওয়ার্ক ইজ ওয়ান অব দি ওয়াস্ট ইন ইন্ডিয়া। ভারতবর্ষের মধ্যে 
গুলি রাজ্যে এই নেটওয়ার্ক খারাপ পশ্চিমবঙ্গ তার মধ্যে অন্যতম। কি রকম অবস্থা 
"খুন। অন্ধপ্রদেশে ফেয়ার প্রাইস শপের সংখ্যা ৩৭.২ হাজার, আসামে ২৭ হাজার, বিহারে 
১৪ হাজার, মধ্য প্রদেশে ৩৬ হাজার, উড়িষ্যাতে ২২ হাজার, উত্তরপ্রদেশে ৭৪ হাজার আর 
গশ্চমবঙ্গে মাত্র ২০ হাজার দুশো। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ফেয়ার প্রাইস শপের সংখ্যা কম। 
পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলোকেশন কম নয় কিন্তু মহারাষ্ট্রের লোকেশন ১৯৯২/৯৩ সালে 
"৭ থাকলেও তাদের শপের সংখ্যা আপনার দেড়গুণ। পশ্চিমবঙ্গে নেট ওয়ার্ক আপনার 
রি করতে পারেননি। চালকলের মালিকদের আপনারা বলছেন যে তোমরা ইচ্ছামতো 
জেরে বিক্রি কর। তাদের বলছেন স্মাগলড করে দাও বিহার, বাংলাদেশে । আপনি নিজেই 
কটা হিসাব দিয়ে বলেছেন যে ১০ পারসেন্ট স্মাগলড হয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। আপনি 
মগলিং আটকাতে পারছেন না। আপনি আপনার কাজ করতে পারছেন না৷ অথচ কেন্দ্রের 
নহে আরও আযালোকেশন চাইছেন। এটা কোনও খাদ্যম্ত্রীর বক্তব্য? না এটা একটা ব্যর্থতার 
' হাস? আজকে যে জিনিসটা মন্ত্রী মহাশয় বুঝতে চাইছেন না, বা বুঝতে পারছেন না যে 
ন্কে উনি বারবার বলছেন যে রেশনে ইস্যু প্রাইস কেন্দ্রীয় সরকার বাড়িয়ে দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় 
কার কি করবে? ফুড সাবসিডি তিন হাজার কোটি টাকা গত বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। 
ই বছরে কি দু হাজার করে ফুড সাবসিডি বাড়বে? সাবসিডি বাড়ানো মানে কি, 
সদ্রসন বাড়ানো, ইনক্লেশন বাড়ানো মানে কি, গরিব মানুষের উপর লোড চাপিয়ে দেওয়া। 
সক তা সত্বেও, আপনাদের এত প্রচার সত্তেও কেন্ত্রীয় সরকার গত বছর ৩ হাজার কোটি: 
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টাকা ফুড সাবসিডি দিয়েছে। আপনি বলবেন যে ইস্যু প্রাইস বাড়ল কেন? একদিকে বল 
যে কৃষকদের আরও বেশি সংগ্রহ মূল্যদিতে হবে, আপনার তো এখানে সংগ্রহ নেই, বি 
যে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা, অন্ধ এবং অন্যান্য রাজ্য যারা সেন্ট্রাল পুলে কন্ট্রিবিউট বা 
তাদেরকে যদি আমরা ন্যায্যমূল্য না দিই, সেই কৃষকদের যারা বাঁচিয়ে রেখেছে, আপনি 5 
ডুবিয়ে রেখেছেন, আর আপনি যাদের চাল, গম খেয়ে পশ্চিমবাংলাকে পি. ডি. এস. বাঁচি 
রেখেছেন, তাদের সংগ্রহ মূল্য বাড়ানো হয়েছে, প্রকিয়োরমেন্ট প্রাইস বাড়ানো হয়েছে কে 
লাস্ট বেড়েছে তার কারণ আপনি জানেন যে হুইপ প্রকিয়োরমেন্ট প্রাইস ২৭৫ থেকে ৩৬ 
টাকা পার কুইন্টাল এপ্রিল জুন ৯৩-তে বাড়ানো হয়েছে, তাতে ইস্যু প্রাইস বাড়ানো হয়েছ 
৩০০ থেকে ৪০২ টাক! পার কুইন্টল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নয় ওটা এপ্রিল জুনে বেড়েছে, চু 
মাস কেন্দ্রীয় সরকার ইস্যু প্রাইস আটকে ফেব্রুয়ারি ৯৪ থেকে ইস্যু প্রাইস বাড়িয়েছে অন 
করেছে? যদি আপনি না বাড়াতেন তার মানে কি, আপনার ফুড সাবসিডির পরিমাণ ৮ 
বেড়ে যেত। বাজেট ডেফিসিট আরও বেড়ে যেত, আপনাকে তো সেটা সামলাতে হন 
সারা দেশের অর্থনীতি যাদের সামলাতে হয়, তারা এটা করে। আর ভারতবর্ষে এতদ স 
পি. ডি. এস. কত পারসেন্ট? ভারতবর্ষে এসত্তেও পি. ডি. এস. মার্কেট হচ্ছে ৫০ পারসেন 
মার্কেটে প্রাইসটা নির্ধারিত হবে, ইনফ্রেশন কি রকম রেখেছেন ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এব উপ 
মার্কেটে প্রাইসটা নির্ধারিত হবে। পি. ডি. এস. একটা স্টাচুটারি মার্জিন্যাল এফেক্ট রাখে ৮ 
পি. ডি. এস. ভারতবর্ষে এখনও বাজারে মোট চাহিদা ফুলফিল করার কাছাকাছি 2 
পারেনি। সুতরাং যখন প্রকিয়োরমেন্ট প্রাইস সরকার বাড়াবে, ইস্যু প্রাইস কগ্সিকোঘে্টগ 
বাড়াতে হবে, নইলে সাবসিডির পরিমাণ বেড়ে যাবে। এই সহজ অর্থনৈতিক তত্তুটা আপন? 
কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না কেন আমি জানি না। এবং আজকে কি হচ্ছে, আজকে দেখা ঘট 
যে হুইট এর অফটেক কমে যাচ্ছে সারা দেশে, কেন্দ্রীয় সরকারও যে হুইট বা বাহ 
আলোকেশন, তার থেকে অফটেক কমছে। কমছে কেন, কমছে তার কারণ থে আগ” 
বাজারে স্থিরতা এলে ইস্যু প্রাইস আর মার্কেটে প্রাইস প্রায় সমান সমান হয়ে যায়। ভ'* 
দেখুন, জানুয়ারি ৯৪-তে হোল সেল প্রাইস দিল্লিতে ছিল ৪৩৫ টাকা পার কুইন্টাল। *% 
সেখানে পি. ডি. এস. প্রাইস ছিল ৩৩০, আট মাস আমরা আটকে রেখেছিলাম, ২: 
পারসেন্ট ডিফারেন্স হয়েছে। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে প্রকিয়োরমেন্ট প্রাইস বাড়ানোর রেন্্রোম্পক্ীং 
এফেক্ট দিয়ে ৪০২ পি. ডি. এস. প্রাইস হল, হোল সেল প্রাইস ৪৩৫ হল। প্রাইস ২৫ 
হল। ডিফারেন্সটা কমে ৭ পার্সেন্ট এল। যেই বাজারের সঙ্গে পি. ডি. এস. এর ডিফান্ছে' 
কমে যাবে অমনি আপনার অফটেক জেনারেলি কমে যাবে এবং তাই হচ্ছে। দেখা ঘা 
৯৩-৯৪ সালের এপ্রিল ডিসেম্বরে হুইট সারা দেশে সাত মিলিয়ন আযলোকেটেড ছিল, ৪০ 
মিলিয়ন টন মাত্র অফটেক হয়েছে। রাইসের ক্ষেত্রে আলোকেশন ছিল ৯.২৯, সেঘঃ, 
অফটেক হয়েছে মাত্র ৬.৭৬। সুতরাং আমাদের পি. ডি. এস. কোনও ভাবেই কমেনি, £ঃ 
সাবসিডির পরিমাণও কমেনি। কিন্তু জেনারেলি মার্কেটে একটা স্টেবিলাইজিং ফোর্স হিস 
পি. ডি. এস.-টা কাজ করেছে, মার্কেট প্রসেস বাকিটা দেখেছে। গত বছর আপনি জা 
যে আমরা রেকর্ড হুইট প্রকিয়োরমেন্টা করেছি দেশে ১২.৮৩ মিলিয়ন টন। আপনি হে” 
বার্থ, রাইস প্রকিয়োরমেন্ট গতবার হয়েছে ১০.৯ মিলিয়ন টন। তার আগের বছর হরে 
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৩ মিলিয়ন টন। আপনি এইগুলো দেখে শেখেন না, যে পশ্চিমবাংলায় আপনি কত বড় 
এ, অথচ বলছেন কৃষিতে আপনার উৎপাদন বেড়েছে। আর প্রতি বছর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে 
“গচ্ছে, সেই ভিক্ষার ঝুলিও আপনার ভরছে না, তারপর কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কয়েকটা সস্তা 
গান দিয়ে আপনি দায়িত্ব শেষ করছেন। 


আমি আপনার এই নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। আপনি কেরোসিন নিয়ে অনেক কথা 
তলছেন। আপনার তো দায়-দায়িত্ব নেই, আপনাকে ফরেন এক্সচেঞ্জ আনতে হয় না এবং 
বারাসিনও বিদেশ থেকে আনতে হয় না। আপনি কি বলছেন, পশ্চিমবাংলা বার বার 
শবোসিনের ব্যাপারে ডিক্ত্রিমিনেটেড হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি কেরোসিন আলোকেশনের 
ন'পারে পশ্চিম বাংলার ভারতবর্ষের মধ্যে ফোর্থ। কেরোসিন আলোকেশনে হাইয়েস্ট হচ্ছে 
হারা, ভারপর উত্তরপ্রদেশ, তারপর গুজরাট এবং তারপরই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ । প্রায় 
০১১৪৭ মেট্রিক টন আমাদের কেরোসিন আযালোকেশন। আমাদের চেয়ে পপুলেশন বেশি 
করের, তাদের আআলোকেশন আমাদের চেয়ে কম। আমাদের সমান পপুলেশন মধ্য প্রদেশের, 
দর আলোকেশন আমাদের চেয়ে কম, অর্ছেক। আর আপনি চিৎকার করে আকাশ 
' টাচ্ছেন। মহারাষ্ট্র, গুজরাট আমাদের চেয়ে বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়ালি আযডভান্সড স্টেট, তাদের 
যেন আছে। উত্তর প্রদেশ সাইডে আমাদের তিনগুণ, পপুলেশন'ও আমাদের তিনগুণ, 
“দেব বেশি প্রয়োজন থাকতেই পারে। কিন্তু অন্য কোনও রাজ্য তো কমপ্লেন করছে না। 
“পণাব আআলোকেশন যেখানে ৬১,১৪৭ মেট্রিক টন সেখানে সিমিলার সাইজের রাজ্য 
চঁনলনাড়র মাত্র ৫৪,৬১২ মেট্রিক টন আলোটমেন্ট, আর বড় রাজ্য কর্ণাটকের মাত্র ৩৪,৯৯৫ 
টুক টন। বিহারের ৩৭,৯০৬ মেত্রিক টন। বাচ্ছা ছেলের মতো আবদার করলেই হ'ল। 
৮৭৪ বেশি কেরোসিন চাই বললেই কেরোসিন পাওয়া যাবে। আমাদের ৩০%, কেরোসিন 
বদশ থেকে আনতে হয। আপনারা চাইলেই দিয়ে দেবে। তারপর আপনি এল. পি. জি.- 
” গর়েটিং লিস্টের কথা বলেছেন। এল. পি. জি. আমাদের দেশে তৈরি হয় এবং বিদেশ 
“কেও আনতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করেছেন, কেরোসিন পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশনে যা 
“চ্ছেন দেবেন, সাথে সাথে কেউ যদি পারে বিদেশ থেকে এনে বিক্রি করতে তাহলে তাকে 
* সুযোগও দেবেন। ডাই করা কেরসিন বাজারে ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে, কেরসিন 
৬লাব যাদের ক্ষমতা আছে তারা সেটা কিনবেন। সাধারণ মানুষদের পি. ডি. এস. থেকে 
ধন দেওয়া হচ্ছে তেমনই দেওয়া হবে। ফলে পি. ডি. এস.-এ কেরোসিনের আলোকেশন 
€ধং অফটেক কিছুটা কমবে। এল. পি. জি.-র ক্ষেত্রে আপনি বলছেন, আমাদের রাজো বিরাট 
এটিং লিস্ট। আমাদের রাজ্যে ওয়েটিং লিস্ট হচ্ছে ৯.১৯ লক্ষ। আর উত্তরপ্রদেশে ওয়েটিং 
স্ট হচ্ছে ১২.১২ লক্ষ, মহারাষ্ট্রে ১৬২৯ লক্ষ। মহারাষ্ট্র নিজে তেল প্রোডিউস করে, 
এপি ১৬ লক্ষ ওয়েটিং লিস্ট রয়েছে। তার কারণ এল. পি. জি.-র স্টেজ রয়েছে। সমস্তটাই 
“বা নিজেরা প্রোডিউস করি না। সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন,_যখন এত ডিমান্ড 
“থেছ্ছে তখন প্রাইভেট সেক্টর এল. পি. জি. সাপ্লাই করতে পারবে, যাদের ক্ষমতা আছে তারা 
বিঃ বেশি দাম দিয়ে তা কিনতে পারবে, ব্র্যাকে কেনার বদলে। লেট দেম বাই। আপনাদের 
4 ইকনমি অফ ক্কেয়ারসিটি, বাচ্চা ছেলের মতো চাই চাই করছেন। নিজেদের ন্যুনতম দায়িত্ 
"লিন করতে পারছেন না। এটা কোনও কাজের কথা নয়। আপনাদের ফুড বাজেটের পিছনে 


536 /99াপায়া % স২০ এর) 
[690 700০6, 1994] 
এই যে ফিলোজফি, এটাকে আমি টোটালি ডিক্রাই করছি। হ্যাঁ, চিনির ব্যাপারে প্রবলেম 
হচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই কাগজে দেখেছেন যে, গত বছর মহারাষ্ট্রে ড্রট হয়েছে । আপনি চিনি 
উৎপাদন করেন না। একটা চিনি-কলও রাজ্য সরকার চালাতে পারেননি। সব কণটার ক্ষেত্রেই 
ব্যর্থ হয়েছেন। পলাশিতে, আমেদপুরে চিনি-কল ছিল, খৈতান, না, কাকে দিয়ে দিয়েছেন। 
মহারাষ্ট্রে ডট হয়েছে বলে সুগার বেড আযালকোহল পর্যস্ত পাওয়া যাচ্ছে না। চিনির দা 
কমাবার জন্য বিদেশ থেকে ইমপোর্ট করার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেটা নিয়ে একটু গন্ডগোল হচ্ছে__এফ, 
সি. আই, না এফ. টি. সি. কে করবে? আন্তর্জাতিক বাজারের দাম এবং আমাদের বাজারের 
দামের ব্যাপারেও একটা গোলমাল আছে। তবে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং বিষয়টা দেখছেন। আমাদের 
দেশে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র উত্তরপ্রদেশ চিনি উৎপাদন করে, তারা কিছু বেশি চাইলে বোঝা 
যেত-_আপনারা চিনির ন্যুনতম উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে পারেননি, গুড় পর্যস্ত উৎপাদন 
করতে পারেন না। এই হচ্ছে ১৭ বছরে বামফ্রন্টের কন্ট্রিবিউশন। 
[9-090 -_ 6-10 [)-11).] 
হাঁ, এটা ঠিকই, ইনফ্লেশন যে লেভেলে গিয়েছিল সেই লেভেল থেকে কমে গিয়েছিল, 
কিন্তু আবার বেড়েছে ইস্যু প্রাইস বাড়ার জন্য দেশের প্রধান সমস্যা ফিসক্যাল ডেফিসিট 
কন্ট্রোল করে ইনফ্রেশন কন্ট্রোল কি করে করা যায় তারজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। পি. ডি. এস 
নাকি আই. এম. এফের চাপে হচ্ছে__এটা ঠিকই নয়। তারপর বলেছেন ইন্টার-ন্যাশনাল 
মানিটারি এজেন্সি-_আপনি নামটাও তো ঠিক করে লেখেন না। আপনার বাজেট বক্তৃতার 
পেজ ২-তে আছে ইন্টার-ন্যাশনাল মানিটারি এজেন্সি। এখানে কাদের কথা বলছেন জানি না, 
ম্যানিটারি বানানটাও ভুল। কারও নির্দেশে হচ্ছে না। দেশের আজ এ হোল ফিসক্যাল 
ডিসিপ্লিনকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি। ভারত সরকার সব ক্ষেত্রেই যে সফল হয়েছে, ত 
নয়। এবারে আসি ডিপার্টমেন্টের দু-একটি করাপশনের ব্যাপারে। আপনার দণ্তরটিকে পক্ককুন্ 
বানিয়ে ফেলেছেন। আমি ১৩ এপ্রিল একটি প্রশ্ন করেছিলাম। আপনি রিটিন আনসার 
দিয়েছেন। প্রশ্নটা ছিল, রেশন দোকানে আয়োডাইজড্‌ সল্ট সরবরাহ হচ্ছে না-_এর কারণ 
কি? নিয়মিত ছিল, রেশন দোকানে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন£ঃ আপনি বলেছিলেন, সতা 
নয়, আয়োডাইজড্‌ সল্ট সরবরাহ হচ্ছে। কিন্তু ফ্যাক্টটা কি? আবার সেই বিখ্যাত নারায়ণ 
কর্মকার এসে গেছে। এর আগে অনেকবার নাম করেছি। কোথা থেকে এইসব জালি মাল 
নিয়ে আসেন জানি না। আয়োডাইজড্‌ সল্ট ৫ রেক আপনার আসার কথা ছিল। সেখানে 
৩ রেক মাত্র সেছে অর্থাৎ ৫ হাজার টন। তার মধ্যে ৪০০ টন পি. ডি. এস. এসে গেছে 
বাকিটা বাজারে রয়েছে। এটাকে দিয়েছেন? এটা ডিস্ট্রিবিউট করে মদনলাল, গৌরিশঙ্কর, এ 
পার্টি আয়োডাইজড্‌ সল্ট পেয়েছে। আপনি আয়োডাইজডূ সম্ট নিয়েও ডিপার্টমেন্টকে দুনীততি 
ডিপার্টমেন্টকে এইভাবে বিক্রি করে দিয়ে নয়, কোনও বিশেষ লোকের কাছে। আপনি নিজে 
স্বীকার করেছেন ই. সি. এস. সি.-তে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে। চাল, ডানে 
ক্ষতি হল কেন? আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন ২ কোটি টাকা ডাল ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে 
সেই নারায়ণ কর্মকার, মদনলাল, গৌরি শঙ্কর তাদের সাথে আপনাদের কি সম্পর্ক আমি 
জানি না, ই. সি. এস. সি. বলছে, ৫ হাজার টন-ডাল আপনি কিনতে চান, বাজারে ৫ ণ 
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টন ডাল লোকের লাগে। আপনি সেক্ষেত্রে ৫ হাজার টন ডাল কিনে কি করবেন? বাজারে 
ইমপ্যাক্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন? আপনার এখানে শুনছি, ই, সি. এস. সি. পামোলিন 
ইমপোর্ট করেছে। আপনি সেই ফাইল পাবলিক আযাকউন্টস কমিটির কাছে দিচ্ছেন না কেন? 
যে পার্টির কাছ থেকে কেনা হয়েছিল তার সম্পর্কে তদন্ত হোক। কেরল সরকার এই 
ব্যাপারে পাবলিক আ্যাকাউন্টস কমিটিকে দিয়ে ইনভেস্টিগেশন করেছে। ই. সি. এস. সি. যে 
পামোলিন ইমপোর্ট করল যে পার্টির কাছ থেকে তার ডিটেলস দিচ্ছেন না কেন? অথচ 
এদিকে বলছেন, পামোলিন কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না, আর ইমপোর্ট করতে হচ্ছে না, 
সেইজন্য আপনি দুঃখে আছেন। আমি আপনাকে বলি, পামোলিনের যে কোটা দিয়েছে তা 
লিফট করার ক্ষমতা আপনার নেই। আপনার দপ্তরে আমি দেখছি, ই. সি. এস. সি.-র 
ফাইলে আছে, সেখানে কমার্শিয়াল ম্যানেজার বলছে, [15 [0 ৪ 1016 01716 016 11017 
0011 11825 10902]12 ৬০1১ 510৬/. ৬০ 9110010 (216 80) ৬101005 51905 00 1049) 
]) 10015 01 01]. ২১-১-৯৪ তারিখে ই. সি. এস. সি.-র কমার্শিয়াল ম্যানেজার এই নোট 
দিয়েছেন। এক হাজার টন তেলের মধ্যে আপনি মাত্র ৪০০ মন তেল তুলতে পেরেছেন। 
মাপনি বলছেন আরও বেশি এডিবল অয়েল দরকার, আপনার তোলার ক্ষমতা নেই, কোনও 
মেকানিজম আপনার এখানে নেই। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এটা কি ঠিক আপনার এসেন্সিয়েল 
কমোডিটিজ সাপ্লাই কর্পোরেশনের লোকেরা কোনও কাজে লাগছে না, বসে আছে? আপনি 
উত্তর দিয়েছেন__কি রকম অসত্য উত্তর দেন, _-আমি জিজ্ঞাসা, করেছিলাম হোয়েদার 11 15 
॥ 901 0701 800 70901019 178% 9০1) 5110117% 1019. আপনি উত্তর দিলেন নো, 
কোয়েশেন ডাজ নট আরাইজ। আপনার এসেন্সিয়েল কমোডিটিজের প্রোজেক্ট রিপোর্টের ১১ 
পাতায় তার যুক্তি হিসাবে বলেছেন 7176 ৬/951 79782] 17555011001 (00])70011195 
51001 00170010101) 11701601705 2 (0141 17701)-09৮/0 0 808 ৮10 216 
51111 1010 06 (01801 01 005111655. আপনার প্রোজেইু রিপোর্ট বলছে লোকগুলো 
মাইডিল বসে আছে সেজন্য লেভি সুগারের ব্যবস্থা করা দরকার। আপনি যখন উত্তর দিচ্ছেন 
হখন বলছেন না আমার লোকেদের কাজ আছে, এ প্রশ্ন উঠে না। একটা কথা আপনারা 
*প্ুরটাকে পচিয়ে দিয়েছেন। আজ থেকে নয়, স্বর্গত নির্মলবাবুর সময় থেকেই ব্যাপক দুর্নীতি 
য ভাবে আপনারা করছেন যে আপনারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাতে 
পারছেন না। আপনার দপ্তরের কোনও দায়িত্ব কোনও জিনিসের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা 
মাপনার নেই। এখন কোথাও কিছু না পেয়ে আপনি আপনার এমপ্লয়িদের খাতার ব্যবসায়ে 
লাগাবেন ঠিক করেছেন। আপনাদের বোর্ড মিটিংয়ে ঠিক করেছেন সরস্বতী প্রেস থেকে ট্রেনিং 
পয়ে সেটা চালাবেন। আপনার ডিপার্টমেন্টের পুরো মেকানিজম ভেঙ্গে পড়েছে। ব্যর্থ হয়েছে। 
আপনি ডি-হোর্ডিং এ ১১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার মাল ধরেছেন। মালগুলি কোথায় ধরে কার 
*ধ্যমে বিক্রি হল--আপনাদের সেই নারায়ণ কর্মকার, না মদনলাল গৌরিশঙ্কর? গত ৫ 
বরে আপনার ডিপার্টমেন্ট যে কেস করেছেন তার এসেন্সিয়েল কমডিটিজ ত্যাক্টে কতজন 
ব্মভিকশন হয়েছে। 170%/ [1017 [90019 108৬০ ০০০) ০01৬10150 ? আমি জানতে চাই 
পনি কতদিন বড়বাজারে ডিহোর্ডিং করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ডারে কত টন স্মাগলিং চাল 
মটকাতে পেরেছেন? আপনারা যে কায়দায় সরকার চালাচ্ছেন তাতে এই দপ্তর চলতে পারে 
"। আপনারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাতে পারছেন না, তখন দিনের পর 
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দিন রেশন দোকান বেড়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা থেকে স্পিউরিয়াস রেশন কার্ড বে 
হয়ে গেছে আমি নাম করতে চাই না, আপনারা দলের একজন মন্ত্রীর এ ব্যাপারে প্রসিদ্ 
আছে। প্রকিওরমেন্টে, ডিস্ট্রিবিউশনে ট্রেডিংয়ে আপনার দপ্তর ব্যর্থ এই দপ্তর বার্থতা এবং 
দুর্নীতির পঙ্ক কুন্ডে ডুবে গেছে। কি করবেন? আমরা যখন বলছি এই দপ্তর জনগণবে 
ন্যুনতম রিলিফ দিতে পারছেন না বিবেকের খাতিরে আপনার ছেড়ে দেওয়া উচিত সেই প্রঃ 
রেখে আবার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রীমতী তানিয়া চক্রবতী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী নরেন দে মহাশ্রের 
বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করে আমি দু-একটি কথা হাজির করতে চাই। মাননীয় বিধায়ব, 
সৌগত রায় বারংবার একটা কথার উল্লেখ করেছেন ঘে ভয়াবহ দুর্নীতিতে আমাদের খাদা ৪ 
সরবরাহ দপ্তর ডুবে আছে। আমি যে দিন তারা এই কথা ঘোষণা করেছেন সেই দিনটি 
ইতিহাস তুলে ধরতে চাই। 


আজকের কাগজে সকাল বেলায় চোখে পড়েছে, পাঁচশ কোটি টাকা, আমার আপন « 
টাকা, সেই টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে চিনি আনা হয়েছে। সাবমেরিন কেলেম্ধারি, বো 
কেলেঙ্কারি, তার সঙ্গে আজকে কংঘেস যুক্ত করল চিনি কেলেঙ্কারি। সেখানে দাঁড়িয়ে €« 
যখন দুর্নীতির কথা বলেন তখন নিজেদের দিকেও তাকানো দরকার। অবশ্য একথা আমগুদল 
বলতে হচ্ছে, আমাদের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকানের যে নতি ত« 
একটা ভয়ঙ্কর দ্বন্দ রয়েছে। আমরা বারবার শুনছি, গণ-বন্টণ বাবস্থায় আর ভর কি এ 
আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার এবং ওয়াল্ড ব্যা্কের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার একথা বলে আসছেন 
যখন বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলো কৃষিতে ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে এবং তার মাধামে তা? 
রপ্তানি বাড়াচ্ছেন, তখন ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী বলছেন-_কৃষিতে আর ভরতুকি নয়। এবকঃ 
একটা পরিস্থিতিতে আমাদের রাজ্যের খাদামন্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দপ্তর পরিচালনা করছেন 
মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, এই দপ্তর সম্পর্কে বলার আগে আমি ওদের একটু জাতে? 
দিকে তাকাতে অনুরোধ করছি। ১৯৪৩ সালকে নিশ্চয়ই ভুলতে পারেননি। তখন ভারতব্ে 
বুকে ব্রিটিশ সরকার চলছে। তখন মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলবার কারণে দেশের বুকে এক) 
মন্যস্তর ঘটেছিল এবং তাতে বাংলায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তারপর ১৯১৪ হ৭ 
সিভিল সাপ্লাই দপ্তর এবং রেশনিং ব্যবস্থা চালু হবার মধ্যে দিয়ে একটা নতুন চেহারা হজ 
হোল। সৌগতবাবু এখানে বারবার বলেছন যে, পশ্চিমবঙ্গ উৎপাদনে ঘাটতি রাজা। আম? 
তাকে বিনয়ের সঙ্গে স্মরণ করতে বলি দেশ বিভাগের কথা। দেশ বিভাগের পর ভামঃ 
দেখলাম, আমাদের ধানের জমি এবং পাটের জমিগুলো পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেল। কিং 
সে সময় পশ্চিমবঙ্গের দেশপ্রেমি কৃষকসমাজ কাজটাকে মেনে নিয়েছিলেন। সে সময়ে জওহরল 
নেহরু এবং বিধানচন্দ্র রায় এক যুক্ত ভাষণে বলেছিলেন, দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে 
যে খাদ্য ঘাটতি সেটা কেন্দ্রীয় ভান্ডার থেকে পূরণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার পালন করা” 
আজকে কেন্দ্রীয় সরকারে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা প্রতিনিয়ত গণবন্টন বাবস্থা তু 
দেবার চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে তাদের যে এঁতিহাসিক দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন কৰ্থ: 
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ক্ষেত্রে তারা পশ্চাদপসারণ করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আর. এ. কিদোয়াই এর সময় 
১৯৫৩-৫৪ সালে আমরা দেখেছিলাম, পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং বাবস্থা তুলে দেওয়া হল। তারপরে 
সারা বাংলা জুড়ে শুরু হোল খাদ্য আন্দোলন। সেই খাদ্য আন্দোলনের চাপে ১৯৬৪-৬৫ 
সালে পশ্চিমবঙ্গে রেশনিং বাবস্থা চালু করতে তারা বাধ্য হয়েছিলেন। সৌগতবাবু সেদিনের 
কথা তো বললেন না। সেদিনও গরণবন্টন ব্যবস্থার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেননি, 
এফ. সি. আই. এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আজকে যারা কেন্দ্রীয় সরকারে বসে আছেন 
তাদের কাছে এতিহাসিক দায়িত্ব তারা কেন পালন করেননি তার জবাব নিশ্চয়ই আমরা 
চাইতে পারি। এফ. সি. আই. প্রথম দিকে বলেছিল যে তারা রাজ্য সরকারের কথা মতো 
কাজ করবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার আন্তজাতিক অর্থ ভান্ডারের 
ঙ্গুলি হেলানোর ফলে রেশন বাবস্থার জনপ্রিয়তা নষ্ট করার জন্য একের পর এক পদক্ষেপ 
নিয়েছে। এফ. সি. আই.-এর মাধ্যমে রাজ্যের চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ করে এবং যা বরাদ্দ 
হয় তার তুলনায় আবার সরবরাহই কম করে। মাননীয় সদস্য যে হিসাব-নিকাশ দিলেন, 
শামি সেই কন্টকিত স্ট্যাটিসটিক্সের মধ্যে যেতে চাচ্ছি না। তবে চাল এবং গম কি ভাবে 
বপ্রাদ্দ হয়, কিভাবে সরবরাহ হয়, তার একটা হিসাব আমি এখানে রাখতে চাই। ১৯৯০ 
সালে চাল এবং গমের বরাদ্দ ছিল ১৯ হাজার ৩৪০ মেট্রিক টন, কিন্তু সরবরাহ হয়েছে 
১৫ হাজার ৩৪৭ মেত্রিক টন। ১৯৯২ সালে চাল এবং গমের বরাদ্দ ছিল ১৮ হাজার ৮৯৫ 
নেট্রিক টন, কিন্তু সরবরাহ হয়েছে ১৪ হাজার ৭০ মেট্রিক টন। এই রকম একটা পরিস্থিতির 
নাধা দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে ইচ্ছাকৃতভাবে সরবরাহ 
মনিয়মিত করা হচ্ছে। শ্রমিকদের মধ্যে অযথা অসন্তোষ সৃষ্টি করার জন্য খারাপ মানের 
থদশ্যসা সরবরাহ করা হচ্ছে। এরই সঙ্গে আর একটি দিক আপনাদের নজরে আনছি। 
মামরা জানি শক্রকে ঘায়েল করার জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুযকে ঘায়েল 
করার জন্য €টি অস্ত্র এক সঙ্গে কেন্্রীয় সরকার ব্যবহার করছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা 
এরতবর্যে সাধারণ জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে একদিকে প্রশাসনিক 
আদেশ বলে জিনিসের দাম বাড়ানো হচ্ছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাজেটে জিনিসের দাম বাড়ানো 
হযেছে। রেল বাজেটের মধ্যে দিয়ে জিনিসের দাম বাড়ানো হয়েছে। সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে 
'জনিসের দাম বাড়ানো হয়েছে। এবারে লক্ষ্য করেছি যে বাজেটের আগে চাল, গম, চিনি, 
'পট্রাল, গ্যাসের দাম প্রশাসনিক আদেশ বলে বাড়ানো হয়েছে। আমরা লঙ্গন করেছি যে এ 
পদ্ধতিতে চলার ফলে খোলা বাজারের সঙ্গে রেশনের দামের ফারাক থাকছে না। ধারাবাহিক 
হালে এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে যাতে রেশনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমে যায়। মাননীয় 
সদস্য অপটেকের কথা বলেছেন। এটার অন্যতম কারণ হিসাবে আমি একথা বলতে চাই, 
খেলা বাজার আর রেশনের মাধ্যমে দামের ফারাক কমিয়ে দেওয়া। এই ভাবে গণবন্টন 
ধাবসথাকে বন্ধ করে দেবার জন্য সুচরু পদক্ষেপ নিয়ে এই জায়গায় পৌছানো হয়েছে অভিজ্ঞতার 
ভিন্ততে আমরা দেখছি যে বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার এফ, সি. আই.-র হাত থেকে বন্টনের 
গয়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করেছে। মাননীয় সদস্য সৌগতবাবু চালকলের মাধ্যমে সংগ্রহের 
থা বললেন। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, গতবার চালকল থেকে যা সংগ্রহ করা 
ইয়ে্ছিল তা সর্বকালীন রেকর্ড তেরি হয়েছিল। সংগ্রহের এই সাফল্য নষ্ট করার জন্য আমরা 
দথেছি এফ. সি. আই. চালকলের মালিকদের সময়মতো যাতে টাকা না দেওয়া হয় তার 
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জন্য কতকগুলি আসুবিধার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে তারা চালের গুণমানের প্রম্ন তুলে, 
গানিব্যাগের প্রশ্ন তুলে, গুদামে রাখার জায়গায় অভাবের কথা বলে চাল সংগ্রহের ক্ষেত্র 
বাধার সৃষ্টি করে। এটা কেন করল? তার কারণ হচ্ছে আমাদের চালের সংগ্রহের পরিমাণ 
কমিয়ে একটা সংকট সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। এফ. সি. আই. ঠিক করেছে যে তারা খোলা 
বাজারে চাল বিক্রয় করবে। তারা দেশি হোক বা বিদেশি হোক, যারা বেশি দাম দেবে তাদের 
কাছে এই খাদ্যশস্য বিস্তায় করবে, এই রকম একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে। আর 
একটা কথা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত হয়েছে যে এফ. সি. আই.-কে কোনও ভরতুকি 
দেওয়া চলবে না। সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হচ্ছে। আত্তরাজ্য কর্ডনিং প্রথার 
বিলোপ করে রেশনিং ব্যবস্থাকে চরম সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গ এতিহাসিক কারণেই ঘাটতি রাজ্য। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কারের 
মাধ্যমে, উন্নত সেচ ব্যবস্থা এবং কৃষি সহায়তার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে একটা বিশেষ 
জায়গায় এসে পৌচেছে। 


[6-20 __ 6-30 737.] 


ওনারা যখন সরকারের ছিলেন ১৯৭৭ সালে আমাদের সরকারের আসার আগে পর্যন্ত 
চালের উৎপাদন ছিল ৭৭.০১ মেট্রিক টন। আজকে ১৯৯৩ সালে চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে 
হয়েছে ১১৭.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন। ওনারা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। চাষ যোগা 
জমি বৃদ্ধি পায়নি, উৎপাদনের মান এবং যোগ্যতা বাড়িয়ে এই জায়গায় পৌছেছি। আজকে 
ঘাটতির পরিমাণ কমে এসেছে, ৩৫.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে। আমাদের এখনও যে ঘাটতি 
আছে এই কথা আমরা অস্বীকার করি না। ঘাটতির অন্য একটা কারণ আছে। এই ক্ষেত্র 
সীমান্ত রক্ষার প্রশ্ন জড়িত। আমাদের সীমান্ত দিয়ে অন্য রাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে চাল চলে 
যাচ্ছে। ফলে আমাদের তো ঘাটতি রাজ্য, তার উপর আরও সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এই 
কথাগুলি আপনারা অস্বীকার করতে পারেনঃ মূল্য বৃদ্ধির স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
বলেছেন যে চাষিদের স্বার্থে সংগ্রহ মূল্য বাড়ানোই এর কারণ। এটা সত্যের অপলাপ ছাড় 
কিছু নয়। মুল্য বাড়ানো হয়েছে ৫৪ পাসেন্ট চালের ক্ষেত্রে এবং গমের ক্ষেত্রে গড় দাম 
বেড়েছে ৯৭ পারসেন্ট। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে সেই জন্য খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে এই 
ভাবে কথাটা চিস্তা করলেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী নরেন্দ্রনাথ দে 
মহাশয় 'যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন সেই বাজেট বরাদ্দকে শুধু সমর্থন করছি না, তিনি 
যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সেই পদক্ষেপকে সমর্থন করে এবং তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের খাদ্যমন্ত্রী নরেন্দ্রনাথ দে 
মহাশয় তার দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছেন আমি সেই দাবির বিরোধিতা 
করছি। আমাদের পক্ষ থেকে কয়েকটি যে কাট মোশন আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি 
আমার বক্তব্য রাখব। সরকার পক্ষের মন্ত্রীদের বাজেট ভাষণের কপি যখন আমরা পাই তখন 
সেই বইটাতে কেন্দ্র বিরোধী বক্তব্য থাকে। সরকার পক্ষের সদস্যরা যখন আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করেন তখন একই সুরে কথা বলেন। সবাই তারা কেন্দ্র বিরোধী কথা বলেন। সরকারের 
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ব্যর্থতাটা তুলে ধরার চেষ্টা করেন না, সেটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেন না। কেবলমাত্র 
কেন্দ্রে বৈষম্যমূলক আচরণ, বিমাত্রিসুলভ আচরণ এই সমস্ত কথা তারা বলেন। এই রাজ্যে 
গণ বন্টন ব্যবস্থা ঠিক না করে আগে কেন্দ্র বিরোধী কথা বলতে দ্বিধা বোধ করেন না। 
পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, তাতে আমরা দ্বিধা বোধ করিনি। 
এটা আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনাদের কৃষিমন্ত্রী বছরের পর বছর তার 
বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে তিনি নাকি প্রতি বছর উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছেন। পশ্চিমবাংলায় 
যখন চালের উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছেন তখন সংগ্রহ এতে কম কেন? আপনি কয়েকদিন 
আগে উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন ১৯৯৪ সালের মার্চ পর্যস্ত ১ লক্ষ ১৬ হাজার টনের মতো 
আপনি চাল সংগ্রহ করেছেন। 


সেখানে অন্ধপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার ৬ মাসে ৩৯ লক্ষ টন খাদ্য সংগ্রহ করতে 
পেরেছে। আপনার থেকে ৩৫ গুণ বেশি অন্বপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার যদি এটা করতে পারে 
তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার ব্যর্থতা কেন? এর জবাব আপনি দেবেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
যাই বলুন না কেন, একই আয়তন, একই লোকসংখ্যা এবং একই চাষযোগ্য জমি সেখানে 
তারা ৩৯ লক্ষ টন খাদ্য সংগ্রহ করেছেন ৬ মাসে, সেখানে আপনি ১ লক্ষ ১৬ হাজার টন 
সংগ্রহ করতে পেরেছেন। আপনার বিরুদ্ধে বলব নাঃ আপনার দপ্তর এমন একটা জায়গায় 
এসে গিয়েছে যে মন্ত্রী বড় না আমরা বড় সেই প্রশ্ন সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আপনি 
বলছেন মুসুর ডাল কিনবেন, জোর করে কিনতে চাইছেন। নুনে আপনার আড়াই কোটি টাকা 
_ লস হয়েছে। আপনি ই. সি. এস. সি.-তে লস দিলেন। আপনি জোর করে কিনে রাখলেন, 
তারপর যে ব্যবসাদারদের কাছ থেকে কিনলেন সেই ব্যবসাদারদের কাছে গিয়ে হাতে-পায়ে 
ধরে সেটা বিক্রি করলেন। তাতে আপনি আড়াই কোটি টাকা লস করলেন। এর জন্য কি 
কন্দ্র দায়ী? নাকি সরকারি আমলারা দায়ী? আপনি মুসুর ডাল কিনতে যাচ্ছেন, আপনার 
দপ্তরের তোয়াক্কা না করে কিনতে যাচ্ছেন, আমলারা বাধা দিচ্ছেন। আমরা বুঝতে পারছি না 
আপনার কথা ঠিক হবে না আপনার আমলাদের কথা ঠিক হবে। আপনি পুরুলিয়া ফসফেটে 
কি করছেন? দার্জিলিং-এর চা বাগানের ব্যাপারে কি করলেন? যে সময়ে কেনার কথা সেই 
সময়ে কিনলেন না, আপনি কিনলেন এপ্রিল মাসে। 


সেটা এখন কাজে লাগছেনা, শিলিগুড়িতে গোডাউনে পড়ে আছে। সময়ে না কেনার 
জন্য যে টাকা লস হলো, তারজন্য আপনার দপ্তর জবাব দেবে না? দার্জিলিংয়ের চা বাগানের 
জন্য পুরুলিয়া ফসফেট ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাসে কেনা উচিত ছিল, কিন্তু তা না কিনে 
এপ্রিল মাসে কিনলেন কেন? এত দেরিতে কিনে সেটা ব্যবহার করতে পারছেন না, শিলিগুড়ির 
গোডাউনে রাখতে হয়েছে এবং তারজন্য ভাড়া দিতে হচ্ছে। এরপর আমরা বলব যে আপনি 
ধ করছেন তা ঠিক করছেন? আপনার দপ্তরের মধ্যে কোরাপশন কিভাবে হয় তা আপনি 
জানেন, অথচ তার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। কোনও সরকারি সংস্থাতে যে 
টাকা ফিক্সড রাখা হয়, তারজন্য রিজার্ভ ব্যাংকের একটা গাইড লাইন আছে। তিন চারটি 
াঙ্কে খোজ নিতে হয় কে বেশি ইন্টারেস্ট দিচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে খোঁজ নিয়ে 
নেগেটিভ করা যায় এর জন্য। কলকাতা শহরের তিন-চারটি দালাল আছে। আমি একটা নাম 
খলতে পারি, যেখানে টাকা ম্যাচিওর হয়নি, সেই টাকা নিয়ে গিয়ে এ দালালের কথা মতো 
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অন্য জায়গায় রাখা হয়েছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ থেকে এক কো 
টাকা তুলে নিয়ে গিয়ে ইউনিয়ন ব্যাক্কে রাখলেন, যদিও এ টাকার ম্যাচিওর হয়নি। কোন: 
ব্যাঙ্কে যদি এক কোটি টাকা ফিক্সড ডিপোজিট রাখা হয় তাহলে তারজন্য যে নেগোশিফে 
করে তাকে ব্যাঙ্কে এক লক্ষ টাকা হোয়াইট মানি দেয়। এইভাবে ই-সি-এস-সি.র টাকাগুলে" 
ইন্টারেস্ট মার খাচ্ছে। ই-সি-এস-সি.র টাকা যাতে মার খায়, তারজন্য দালাল আছে উৎ 
এই কাজ করেছে। তারা পরে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়েছে। ই-সি-এস-সি এু 
যে ক্ষত্তিস্ত হচ্ছে, তারজন্য আমরা বলব না? ই-সি-এস-সিতে আগে নির্মলবাবু চেয়াবমা? 
ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর নিজের দলের মধ্যে কে এ পদে যাবেন তা নিয়ে ঝগ্ড 
হচ্ছে এবং তারজন্য এ পদে কাউকে বসাতে পারেন নি এখনও । আমাদের দিদি কিছুক্ষণ 
আগে এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে খুব বললেন, কেন্দ্র চিনি দেয় না। বেখ' 
দোকানগুলো থেকে যেভাবে চিনি ব্লাক হয়, আমি একটি দোকানের নাম বলতে পারি। এ 
সপ্তাহের আগে একটি রেশন দোকান থেকে ১১।। কুইন্টাল চিনি ডিস্টিবিউট হয়ে গেল। এ 
চিনিগুলো যাদের দিয়েছেন, সেটা আপনি জেনেছেন, আপনার কাছে কমপ্লেন এসেছে। বিং 
আপনি কিছু বলতে পারছেন না। কারণ সে আপনার দলের একজন সমর্থক। ভার শত 
হচ্ছে সুশীল সাহা। দোকানের নং এ. আর. ২৫৩৪, জোড়া মন্দিরের কাছে। তারা একছি? 
৫০ কেজি চিনি ১৫৩৩ সপ্তাহে ব্রাক করেছে। আপনার কাছে কমপ্লেন করা হল যে, এঃ 
চিনি বিক্রি হয় নি। এই চিনি যারা রেশন কার্ড হোল্ডার তাদের দেওয়া হয়নি। চিশিটা বাই 
বিক্রি করা হয়েছে। যেহেতু আপনার দলের সঙ্গে যোগাযোগটা ভাল হয়েছে, তাদের সা 
ম্যানেজ করতে পারলে ভাল হয়, সেজন্য আপনি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারলেন « 
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যা আপনার দপ্তরের জন্য দেয় তা আপনি প্রপারলি ডিস্টিবিউট বণ 
পারেন না। সেগুলো কালোবাজারে চলে যাচ্ছে। ই-সি-এস-সি.তে দিনের পর দিন হেড এ 
চলছে তা আপনি জানেন। আমাদের সময়ে এটি যখন তৈরি হয়েছিল তখন একটা ডার্দে 
নিয়ে তৈরি হয়েছিল। আমরা প্রফিট দিতাম। কিন্তু আপনাদের সময়ে কোনও বছ্ছবে প্র 
একসিট করতে পারছেন না। আপনার দলের কাউকে সেখানে চেয়ারম্যান নিযুক্ত কর 
পারছেন না। আপনি পাবলিক ডিস্টিবিউশন সিস্টেমকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে এদেছে 
যে সেটাকে একটা ব্যবসায় রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। 
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আপনি সেলস্‌ ট্যাক্স নিয়েছেন দু-দুবার কিন্তু সেলস্‌ ট্যাক্স জমা পড়ছে না। ভাগ 
কোনও ট্রেড লাইসেন্স নেই। আপনি ৭.১৫ পয়সা দরে পার কুইন্টাল সুপার ফাহন * 
কিনছেন কিন্তু পি. ডি. এসের বন্টনের কোনও সুব্যবস্থা নেই। এতে না লাভ না লে” * 
চলছে। পি. ডি. এসের ক্ষেত্রে আপনার পারপাস এবং টেন্ডেঙ্গি হচ্ছে লাভ করার সে" 
সাধারণ মানুষকে আপনার খেসারৎ দিতে হচ্ছে। আপনি কেরোসিনে ব্ল্যাক মার্কেটিং « 
করতে পারছেন না। কেরোসিন তেল যতটুকু পাচ্ছেন সেক্ষেত্রেও ব্ল্যাক মার্কেটিং হয়ে ম 
বন্ধ করতে পারছেন না। সাধারণ মানুষকে ন্যায্য দামে কেরোসিন পর্যন্ত দিতে পারছেন 
আসলে আপনার আ্যাডমিনিক্টেশন, ইনফ্রানট্রীকচার বলে কিছু নেই। যার ফলে গণবন্টন ক 
আজকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিলে চলবে না। এছাড়া কর” 
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₹€ কি, আপনার একটা ছোট পার্টি ২-৩টে ডিপার্টমেন্ট, তার থেকে যে টাকা পয়সা পাচ্ছেন 
তাই দিয়ে তো পার্টি চলছে। পি. ডি. এস. সুষ্ঠভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করুন এই কথা বলে 
বাজেটের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা £ মাননীয় উপাধ্াক্ষ মহাশয়, আজকের সভায় খাদা সরবরাহ 
বিভাগের যে বাজেট বরাদা ৫৪ নং, ৮৬ নং দাবির যে উত্থাপন করেছেন সেই সম্পকে 
কঠেকটি কথা বলতে চাই। আমি এই বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ করে এই জিনিসই উপলব্ধি 
করেছি যে, বিরোধীদলের সদসারা বক্তবা রাখতে গিষে শুধু বিরোধিতাই করে গেলেন কোনও 
খন্মুলক সমালোচনা তাদের বক্তবোর মধ্যে শুনতে পেলাম না যার দ্বারা আমাদের মতো 
নওন সদসারা অনুপ্রাণিত হতে পারি। বিরোধীপক্ষ এই সরকারের ক্রটি-বিটাতি তুলে ধরবেন 
ঘর দ্বারা সরকাব আগামী বছরে শোধরাতে পারে। কিন্তু তার কিছুই দেখা গেল না। আমি 
একথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার শুধু তাই নয়, গোটা ভারতবর্ষের 
মানুষগুলো দারিদ্র সীমার নিচে আছে তাদের ক্ষেত্রে কায়েমি ক্ষমতার নামে তাদের 
নযামূলার প্রয়োজনীয় বাবস্থা, জিনিসপত্র দেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের যে শরণারি 
£সেছিল তাদেরই পরিপ্রেক্ষিতে রেশন ছিল সীমিত। আমাদের যে লোকসংখা তাভে ৫০ জন 
১শ্‌ পিছু ধরলে খাদা লাগবে ১৭৭.৩৬ মেট্রিক টন। অথচ আমাদের সংগৃহীত খাদা যেটা 
শশ্ি সেটা হচ্ছে ৯৬.৮৯ মেট্রিক টন। সুতরাং এই পরিমাণ খাদ্য নিয়ে আমরা দেশের 
শককে কিভাবে সরবরাহ করব জানি না। 


স্বভাবতই ৩৬ লক্ষ টন চাল এবং গম আমাদের রাজ্যের মানুষের জন্য যেটা প্রয়োজন 
"ই (রশন আমরা দিতে পারছি না। অপরদিকে জিনিসপত্রে দাম যেভাবে বেড়েছে সেদিক 
“কে দেখলে আগামী দিনে রেশন ব্যবস্থা ঠিক থাকবেন কিনা সন্দেহ আছে। আজকে চালের 
'* হচ্ছে ৭ টাকা, এই অবস্থায় চালের জন্য গমের জন্য যদি পয়সা দিতে হয় তাহলে 
কব পবিমাণ বাড়বে । এমন একটা দিন আসছে যেখানে হয়ত রেশন ব্যবস্থার প্রয়োজন 
কবে শা। কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি নিয়েছে তাতে রেশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে, এই 
“ তাবা একটার পর একটা জিনিসের দাম বাড়িয়ে চলেছেন। আমরা বলছি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
হচ্ছে, ওনারা বলছেন চাষীরা উৎপাদন করছেন তাদের ন্যাযা দাম দিতে হবে, সেটা যদি 
2৮৭ করেন তাহলে দেখবেন চাষীদের ক্ষেত্রে বেড়েছে ৫৪ শতাংশ, রেশনে বেড়েছে ৯৭ 
“শ, এটা কিসের জন্য? এফ সি. আই. টু স্টেট গভর্নমেন্ট, এই অবস্থার জন্য এতটা 
ওহ এটা চাষীরা পায়নি। স্বভাবতই যে ভাবে জিনিসপরের দাম বেড়েছে সেটার রে 
“ * দিচ্ছি, এই সাড়ে ৩ বছরে ২১. ৬. ৯০-তে সাধারণ চাল ছিল ২৮৯ টাকা, মিহি চ 
রি অতি মিহি চাল ৩৭০ টাকা, গম ২৩৪ টাকা। ১/১১/৯২-তে সাধারণ চাল 
কা, মিহি চাল ৬১৭ টাকা, অতি মিহি ৬৪৮ টাকা, গম ৪০২ টাকা অর্থাৎ সেইগুলি 
৭ হার ৮৫ শতাংশ, মিহি চাল ৭৮ শতাংশ, অতি মিহি চাল ৭৫ শতাংশ, গম ৭২ 
”1 ডা তাই নয়, যেটা আদিবাসী ট্রাইবালদের জন্য দিচ্ছে সেটাও সাড়ে ৩ বছরে বৃদ্ধির 
পারণ চাল ১০৪ শতাংশ মিহি চাল ৯০ শতাংশ, অতি মিহি চাল ৮৭ শতাংশ, গম 
গতংশ। এই ভাবে গম ও চালের দাম বেড়েছে, স্বভাবতই রেশনিং ব্যবস্থা উঠে যাবে। 
পরিস্থিতির মধ্যে ১০ বছরে চালের যা পারসেন্টেজ বেড়েছে ১৬৮ শতাংশ, গম ১৩৪ 
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শতাংশ, চিনি ৪ টাকা থেকে ৯.৫, পইভারেভীটকটাীডিরেছে জি 
বেড়েছে। আর একটা জিনিস শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন পশ্চিমবঙ্গে কয়লা যেটা রাণীগ 
পুরুলিয়া, আসানসোল বেল্টে আছে, আমাদের এই কয়লা আমাদের এখানেই আছে, আঘ 
যদি কয়লা পাই তাহলে এঁ গাছ কাটা বন্ধ হয়ে যাবে, এনভারনমেন্ট, ফরেস্ট তখন র. 
পাবে। আমাদের এখানকার কয়লা গোটা ভারতবর্ষে সরবরাহ হবে আর আমাদের এখা 
কেন্দ্রীয় সরকার জিনিসগুলি ঠিক দামে সরবরাহ করবেন না, সুদীপবাবু যদি এই তথ্য স 
থাকে তাহলে লড়াই করবেন। আযালোকেশন '৮৯-তে আমাদের ৭৮০ মেট্রিক টন ছি; 
সাপ্লাই হয়েছে ৪১০.৬৮ মেট্রিক টন অর্থাৎ টোটাল আালোকেশন ৫২ শতাংশ কম। ?১ 
সালে ৩৩ শতাংশ, '৯১ সালে ৩২ শতাংশ, "৯২ সালে ১৯ শতাংশ, "৯৩ সালে ১ 
শতাংশ কম। টোটাল আযালোকেশন পারসেন্টেজ এই অবস্থায় এসেছে। আমাদের যা আযালোকেশ 
সবচেয়ে বেশি নেমেছে যেটা সেটা হচ্ছে ১৩ শতাংশতে পৌচেছে। এই ভাবে বিভিন্ন ভা 
আমাদের রেশনিং ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক অবরোধ করে পশ্চিমবঙ্গকে অকোয়ার্ড অবস্থায় ফে? 
যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছেন। ভূয়া রেশনিং ব্যবস্থার সম্বন্ধে সুাপক 
বলছিলেন ফ্রি সেল গ্যাস, ও কেরোসিন কারা করছেন? কংগ্রেসের কিছু কিছু নেতা বি. 
লাইসেন্সে এল. পি. জি. এবং কেরোসিনের ব্যবস্থা করছেন, লাইসেন্সিং যারা আছে তাদে 
এক্ষেত্রে কি হবে, বেকার ছেলের! ফ্রি সেলের জন্য এল. পি. জি. এবং কেরোসিনের ব্যাপা 
তারা কংগ্রেসের এম. পি. দেরকে ধরার জন্য দিল্লি ছুটছে এই ফ্রি সেলের ব্যাপারে পশ্চিম 
সরকারের থেকে একটা লাইসেন্স ব্যবস্থা থাকা দরকার। বসিরহাটে ছাত্র আন্দোলনের সঃ 
নুরুল ইসলাম কেরোসিনের জন্য গুলি খেয়েছিল, তখন ছিল পারিবারিক রেশন কার্ড, চে 
রেশন কার্ড অনেক জায়গায় ভূয়া ছিল অর্থাৎ সেখানে অক্ষরে লেখা থাকত না, সংখা লেখ 
থাকত। একমাত্র রেজিস্টার্ড এবং প্রধানের কাছে লিপিবদ্ধ থাকত আর কোথাও কে”: 
জায়গায় এই লিস্ট থাকত না বু পাওয়া যেত না। 


আমরা নোটিফায়েড এরিয়ায় রেশন কার্ড করেছি এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে মাল? 
যাতে সঠিকভাবে পৌছাতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি। এখানে এফ. সি. আই, এম. জঃ 
ডিস্ট্রিবিউটার এবং এম. আর. ডিলারের মাধ্যমে এই মালগুলো দেবার ব্যবস্থা আছে। জার 
আগের থেকে ব্যবস্থাটাকে ভাল করেছি। সুতরাং সৌগতবাবু এখানে যা বললেন তা উদ্দে 
প্রণোদিত। আমি খাদ্যমন্ত্রীর বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী জটু লাহিড়ি £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় আজকে উ? 
দপ্তরের যে ব্যয়-বরাদ্দ এখানে রেখেছেন তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের ক? 
মোশনগুলোকে সমর্থন করে আমি এখানে দু-একটি কথা বলতে চাই। স্যার, খাদ্যমন্ত্রীর কঃ 
বক্তৃতায় গত কয়েক বছর ধরে একটা ট্রার্গেট, নিজেদের অপদার্থতা এবং দপ্তরের দু 
এইগুলিকে আড়াল করবার জন্য সব দোষ এ নন্দ ঘোষের উপর, এ কেন্দ্রীয় সরক- 
উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। উনি বছর বছর জনসংখ্যার একটা হিসাব দিয়ে যান, আমাদের 
খাদ্য ঘাটতি হয়েছে, এত খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে এবং ভূমিসংস্কারের ফলেই এত সং 
হয়েছে এসব কথা বলেন। আরও বলেন ক:গ্রেস আমলে খাদ্য উৎপাদন কম ছিল। গর? 
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বন্তবা ভূমি সংস্কারের ফলে নাকি খাদ্য শস্যের উৎপাদন অনেক বেড়েছে। কিন্তু যাদের জন্য 
বেড়েছে সেই জনসাধারণ কিন্তু পাচ্ছে না। সেটাকে কাটিয়ে উঠবার জন্য উনি জনসংখা'র 
একটা চিত্র প্রত্যেক বছরই দেখান। যেমন কালিপুজোর সময় ছেলেরা বলে, আসছে আসছে 
বছর আবার হবে, তেমনি আমাদের খাদামন্ত্রীও প্রত্যেক বছর কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষ দেন। 
আমরা দেখতে পাচ্ছি অধিকাংশ সপ্তাহেই রেশনের দোকানে চাল, গম, চিনি নেই। এর 
পাশাপাশি দেখুন ট্রেনে করে, বাসে করে হাজার মণ চাল প্রতিদিন বিধিবদ্ধ এলাকার ঢুকছে। 
একদিকে আপনারা আইনের কথা বলেন, আর সেই আইনকে ফাকি দিয়ে কিভাবে চাল 
ঢকছে। আপনারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন, আপনারা চোরাচালানকে প্রশ্রয় দেন। আপনারা 
চোরাচালানকে যখন প্রশ্রয় দিচ্ছেন তখন কর্ডনিং বাবস্থা রাখছেন কেন? এই কর্ডনিং ব্যবস্থার 
জন্য যেখানে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে। এখানে একজন সদস্য বলেছেন রেকর্ড পরিমাণ 
খাদাশস্য নাকি উৎপাদন হয়েছে। ৭৫ থেকে ৮০ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে। 
প্রুল্নচন্দ্র সেনের আমলে যখন খাদ্যশস্য উৎপাদন হত ৬৮ হাজার টন--তখন আপনারা 
তাকে জোতদারদের দালাল, মজুতদারদের দালাল বলতেন-_তখন সেখানে লেভি আদায় হত 
চার থেকে পাঁচ হাজার টন। অর্থাৎ দু-পারসেন্টেরও বেশি। এখন সেই দুই পারসেন্টও হচ্ছে 
না। এবারে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টন চাল উৎপাদন হয়েছে। আপনারা কত লেভি আদায় 
কবেছেন? মাত্র এক লক্ষ টন। অর্থাৎ এক পারসেন্টের কম। এতে আপনাদের লজ্জা করে 
নাঃ আপনারা জোতদারদের দালাল হয়েছেন, তাদের কাছ থেকে আপনারা লেভি আদায় 
করেন না। কাজেই আপনারা আপনাদের নিজেদের করণীয় কাজ না করে শুধু দোষ দিয়ে যান 
কেন্্রীয় সরকারকে । এই জায়গায় আপনি আজকে খাদ্য দপ্তরকে এনে দীড় করিয়েছেন। 
আপনারা গ্রামবাংলার মানুষদের কথা অনেক বলেন, গ্রামের দরিদ্র লোকদের কথা অনেক 
বলেন, শহরের দরিদ্র লোকদের কথাও বলেন, এ ক্ষেত্রে আমার নিজের একটা প্রস্তাব আছে, 
সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখছি বিবেচনার জন্য সম্ভবত কেন্দ্রীয় সরকারও এ 
বিষয়টা নয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন। আমার প্রস্তাবটা হল, কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল 
ইভাদি যেসব জায়গায় বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা আছে সেখানে যাদের ক্রয় ক্ষমতা বেশি 
হাদের একটা সীমা নির্ধারণ করে যাদের ক্রয় ক্ষমতা কম তাদের রেশনকার্ড দিন যাতে তারা 
খাদাটা ঠিকমতোন পায়। আর গ্রামেও যাদের ক্রয় ক্ষমতা বেশি তাদের রেশনকার্ড দেবার 
প্রকার নেই। তাতে হবে কি, যাদের ক্রয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ তাদের সত্যিকারের উপকার হবে। 
সার যাদের ক্রয় ক্ষমতা বেশি তাদের বাজার থেকে কিনতে হবে। এর ফলে কর্ডনিং যেমন 
উঠে যাবে তেমনি সরকারি কোষাগারে অর্থ বাচবে। এরপর আমি দুর্নীতি নিয়ে কয়েকটি কথা 
বলতে চাই। আমরা জানি উত্তরবাংলায় যত চাল উৎপাদন হয় তার একটা ম্যাক্সিমাম অংশ 
বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আপনার দপ্তরকে বলা হয়েছিল 
যে সীমান্তের ১০ কিঃ মিঃ মধ্যে যাতে খাদ্য শস্যের কোনও ট্রেড লাইসেন্স না দেওয়া হয়। 
মাপনার দপ্তর কিন্তু সে কথা শোনেনি। বর্ডার এলাকায় যেখানে খাদ্যশস্যের ট্রেড লাইসেন্স 
দওয়া আছে সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে একটা গ্রামে যেখানে মাসে যা খাদ্যশস্যের প্রয়োজন 
তর থেকে ১০০ গুণ বেশি খাদ্যশস্য বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ এই খাদ্যশস্য বাংলাদেশে যাচ্ছে। 
আপনারা দপ্তর এদিকে নজর দিচ্ছে না কারণ এই দণ্তরটা আকষ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে 
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আছে। সে কেরোসিন থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে এই অবস্থা । সেখানে ডিলারদের সঙ্গে 
এমন আঁতাত গড়ে উঠেছে যে এই দণ্তুর একটা দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। আপনাকে 
তাই বলব, স্বরাষ্ট্র দপ্তর যে প্রস্তাব রেখেছেন যে সীমান্ত এলাকার ১০ কি. মি. মধো ট্রু 
বাতিল করা-_সেটা আপনি কার্যকর করুন, সেখান থেকে ট্রেড লাইসেন্স উইথড্র করুন। এট' 
করলে সীমান্তে চোরা চালান কমবে, বাংলাদেশে পাচার হবে না। এই কথা বলে, বাজেটে, 
বিরোধিতা করে, আমাদের দলের আনা কাট মোশনগুলি সমর্থন করে শেষ করলাম। 
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শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজ এই সভায় মাননীয় খাদামন্ত্রী ত 
দপ্তরের ১৯৯৪/৯৫ সালের যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তা সমর্থন করে করেকটি 
কথা বলছি। স্যার, আমাদের রাজ্যের খাদ্যনীতি কি হবে সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর কবে 
কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। তার কারণ পশ্চিমবাংলা একটা খাদ্যে ঘাটতি নান 
হিসাবে ঘোষিত। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বাজেট ভাষণ যদি ভালভাবে পড়া যায় তাহলে দে 
যাবে একটা করুন অবস্থা। গোটা ব্যবস্থাটা বিপর্যস্ত, একটা ধ্বংসস্তুপ-এর উপর দাড়ি 
আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খুব সাহসিকতার সঙ্গে এটা বলেছেন এবং সেখানে কোনও 
জিনিস গোপন করার চেষ্টা করেননি। 


আজকে মাননীয় বিধায়ক আবদুল মান্নান মন্ত্রী এবং আমলাদের দুর্ণীতির কথা বললে 
কিন্তু তাকে বলতে চাই পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে এবং প্রত্যেকটি শহরে আজকে হেট 
আলোচিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে চিনি। চিনি আজকে ১৮/১৯, কোনও কোনও জায়গায় ২০ টব 
দরে পর্যস্ত চিনি কিনতে হচ্ছে। এই চিনি নিয়ে কেন্দ্রে মন্ত্রী এবং আমলাদের মধ্যে কি বি 
ভয়ানক চুলোচুলি হয়ে গেল সেটা আবদুল মান্নান সাহেবের চোখে পড়েনি। আজকে যদি এ 
বাজেটটা পড়েন তাহলে দেখা যাবে আজকে রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত কেন, কারণ কেন 
সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্যই এটা ঘটেছে। কয়লা আসছে না কেন, কংগ্রেস। এ” 
পি. জি. আসছে না কেন, কংগ্রেস। কেরোসিন আসছে না কেন, কংগ্রেস। প্রত্যেকটি চষে 
কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বাজেটের মধ্যে যথার্থ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই বিঘ 
কোনও সন্দেহ বেই। তবে এটাও বলা যায়, আমাদেরও কিছু করার আছে। আমাদের “৫ 
বন্টন ব্যবস্থা এমন জায়গায় গেছে গ্রামে, কিন্তু মন্ত্রীকে ধন্যবাদ তিনি প্রফুল্প সেন মহাশহে? 
মতো গ্রামের মানুষকে কীচকলা খেতে বলেননি, গ্রামের মানুষকে মাইলো খাওয়াননি। কিঃ 
যাতে মাইলো, কাচকলা গ্রামের মানুষকে খেতে হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র কর 
যে আর্থিক নীতির উপর দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চলছে, তার প্রভাব পশ্চিমবাংলায় পডঃ 
বাধ্য তা সত্তেও আমি বলব আমাদের এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে দীড়িয়েও এই গণবন্ত 
ব্যবস্থাকে গতিশীল করা যায়। এর মধ্যে সরকারি দপ্তরের কো-অর্ডিনেশন এর কিছু জ্ 
আছে এবং কিছু কিছু জায়গায় দুর্নীতি যে হচ্ছে না তা নয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে জা 
এটাকে চেক আপ করার দরকার আছে। এটা না করতে পারলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ এ+ 
আছে সেটা বাড়বে। কারণ জনসাধারণ পুস্তক পড়ে বা বিভিন্ন খবরের কাগজ পড়ে সংব্ে 
মাধ্যমে এই সব কিছু জানতে পারছে না, যেটা আমরা পারছি, গ্রামের মানুষ তা বু: 
পারছে না। কাজে কাজেই আজকে খুব ভাল ভাবে তাদের এটা জানানো দরকার। আপ" 
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একটা পিকচার দিয়েছেন কলকাতার বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় বিধি বন্ধ রেশনের মাধ্যমে 
চাল, গম, চিনি, ছাড়াও দেশলাই, সাবান এবং জনতা কাপড় আপনি দিচ্ছেন। কিন্তু ঘটনা 
হাচ্ছি গরিবদের কাছ থেকে একটা দাবি উঠেছে এবং বিভিন্ন বাম কৃষক সংগঠনগুলোর দাবি 
হুল যে এই ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় যে কতকগুলো জিনিস আছে, আজকে সেইগুলো 
রশনের মাধ্যমে বন্টন করার দরকার আছে। আমাদের দাবি ছিল অন্তত ছয় মাস সস্তা দরে 
দেবার আশ্বাস দিন। আমাদের সীমা বদ্ধতার মধ্যে এই চেষ্টা করে যেতে হবে। এটা করতে 
গিয়ে যা করার দরকার, তা হচ্ছে প্রচুর যে ভুয়ো রেশন কার আছে, ভূয়ো কার আছে এটা 
মেনে নিচ্ছি, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বহু গরিব মানুষ আছে যারা লোকের বাড়িতে কাজ করে তাদের 
কোনও রেশন কার্ড নেই এবং রেশন কার্ড না থাকলে ভোটার লিস্টে নাম তোলায় অসুবিধা 
হয়, মেই জন্য আপনার দপ্তরকে সমালোচনার সুরে বলতে পারি, আমি বলছি এই ব্যাপারে 
এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে ভুয়ো রেশন কার্ড সমস্ত রেশন কা বা তা না করে নুতন 
নর রেশন কার্ড করা যায় কি না। ভুয়ো রেশন কাড ধরার পাশাপাশি যেসব গরিব মানুষ 
এখনও রেশন কার্ড হোল্ড করে না, তারা যাতে রেশন কার্ডের সুবিধা পেতে পারে সে 
প্ধ্যটা আমি আপনাকে দেখতে অনুরোধ করছি। এটা আজকে € গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে 
“উিয়েছে। ইতিপূর্বে আপনি প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে, আমাদের খাদাশস্যে এখনও কিছু ডেফিসিট 
মরছে । আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকার প্রাইভেটাইজেশনের নামে, মডার্ন ইক" এ এস্টাবলিস 
নবাব নামে, বিশ্ব ব্যাঙ্কের চাপে এবং গাট চুক্তির ফলে সঠিকভাবে ফুড প্রোকিয়িরমেন্ট করবে 
”“| তাহলে এ ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় আছে? এই জায়গাটা বিশেষ ভাবে আজকে 
দপনাকে চিন্তা করে দেখতে হবে। যদিও আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে, তথাপি সামিত ক্ষমতার 
“ধোও আমাদের এ বিষয়গুলি দেখতে হবে। তা না হলে আমাদের গ্রামের মানুষদের কাছে 
মাদের জবাবদিহি করতে খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে। তারপব কয়ল' ' ক্ষেত্রে মানণায় 
ন্ট মহাশয়, আপনি যে পিকচার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা খুবই ভয়ঙ্কর। আমাদের 
বরডুম জেলার প্রায় অর্ধেক এলাকা কয়লা উত্তেলনের এখন পর্যস্ত কোনও উদ্যোগ গ্রহণ 
কবেননি। বর্ধমানের আসানসোল, দুর্গাপুর বেল্ট এবং বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বারভুম জেলার 
টির নিচে যে কয়লা সঞ্চিত হয়ে আছে, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, সেই কয়লা 
এন্তোলনের জন্য এখন পর্যস্ত কোনও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কাজেই এ বিষয়ে 
পনি আর একবার ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যাতে এ সঞ্চিত কয়লা আমরা বাবহার 
কবতে পারি। আমাদের রাজ্যে এল. পি. জি.-র যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এখানে যে এল. পি. 
৬ সরবরাহ করা হচ্ছে তার একটা হিসাব আপনি দিয়েছেন। আমরা দেখছি যে, অন্যান্য 
তের তুলনায় আমাদের রাজ্যকে যথেষ্ট কম পরিমাণে এল. পি. জি. সরবরাহ করা হচ্ছে। 
স্প্রদেশ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যের এম. এল. এ.-রা দুটো, তিনটে চারটে করে এল- পি. 
-র কোটা এনজয় করে। আমরা সাবজেক্ট কমিটির সঙ্গে এসব রাজ্য ট্যুর করে এটা 
স্শতে পেরেছি। অনেক রাজ্যে এম. পি.-দের মতো এম. এল. এ.-রাও এই সুযোগ পেয়ে 
িকস। আমরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এই ব্যাপারটা একটু দেখা দরকার। আমরা 
+₹ সুযোগটা পেলে কিছু মানুষকে এর মাধ্যমে এল. পি. জি. পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সাহায্য 
করতে পারি। পরিশেষে আমি বলব, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি নানান সীমানদ্ধতার 
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মধ্যেও আজকে এখানে যে দলিল-_ব্যয়-বরাদ্দের দাবি উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে সাবমিট করেছে, 
তাতে আপনি কেন্দ্রীয় কংগ্রেসি সরকারের নগ্ন চরিত্র প্রকাশ করে দিয়েছেন। তার জন 
আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর পাশাপাশি আমাদের যা করণীয় তা সঠিকভাবে করাব 
জন্য আপনাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এবং আপনার ব্যয়-বরাদ্দের দাবিকে সমর্থন করে 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার, স্যার, আজকে খাদ্য মন্ট' ই 
নরেন্দ্রনাথ দে-র বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করে, আমাদের কাট মোশনের সমর্থনে কিছ 
বক্তব্য রাখছি। একটু আগে মাননীয় খাদ্য খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন, যখন পি. ডাবলু, ডি- 
র বাজেট নিয়ে গোলমাল হচ্ছিল। উনি আমাদের বললেন, “ওয়াক-আউট করে চলে 
যান। আমরা যদি চলে যেতাম তাহলে ওর পক্ষে খুব ভাল হ'ত। গতবারে ওর উন্তঞ 
অসন্তুষ্ট হয়ে প্রতিবাদে আমরা ওয়াক আউট করেছিলাম। কিন্তু আজকে আমরা ঠিক করেছি 
ওয়াক আউট করব না, এখানে থাকব এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে খাদ্য বাজেট এ* 
খাদ্য দপ্তর সম্পর্কে যে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তার উত্তর মন্ত্রীর কাছ থেকে ১/২ কনে 
শুনব। গতবার ওর জবাবি ভাষণ আশানুরূপ হচ্ছিল না বলেই আমরা প্রতিবাদে চর 
গিয়েছিলাম। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আজকে কিন্তু আমরা ওয়াক 
আউট করতে পারছি না, ওকে অবলিগেটেড করতে পারছি না। 
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সৌগত রায় ১৯৯২ সালের একটা হিসাব দিয়েছেন। আমি ১৯৯০-৯১ সালের ভু 
টেকের কথা বলব। পার্লামেন্টে কোশ্চেন-আযাসারের সময় এই প্রসঙ্গ উঠেছিল। এখানে বরাদে 
যে পরিমাণ তার পুরোটা যে অফ-টেক করতে পারছেন না। এই ন্যুনতম সতাটুকু আপনা? 
মুখ দিয়ে কোনও অবস্থাতেই স্বীকার করানো যায়নি! ১৯৯১ সালের জানুয়ারি টু ডিসে 
এতে দেখা যাচ্ছে, গমের বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ১১ হাজার টন আর অফ 
হয়েছে ৯ লক্ষ ১০ হাজার মেস্্রিক টন। অর্থাৎ ২ লক্ষ মেট্রক টন অফ-টেক করলেন *' 
১৯৯১ সালে চালের ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাম ছিল ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টন আর অফটের 
করলেন ৬ লক্ষ ৯২ হাজার টন। এবার আমি ১৯৯০ সালে যাই। চালের বরাদদোর পরিম 
ছিল ৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টন। সেখানে রাজ্য তুলেছে ৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টণ 
আপনারা কত চাচ্ছেন আর কত পাচ্ছেন সেইসব প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। সব থেকে বড় ক 
বরাদ্দকৃত পরিমাণটাও আপনার অফ-টেক করতে পারছেন না। আপনারা ইচ্ছামতো চাইত 
পারেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বরা? করেছেন সেটাও আপনারা অফ-টেক কর 
পারছেন না। তাই আপনাকে ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯২ সালের হিসাব দিয়ে আপনারে 
অভিযুক্ত করছি যে আপনার সরকার বরাদ্দকৃত চাল, গম তুলতে পারছেন না। এটা আপন? 
দপ্তরের ব্যর্থতা। এরপরে আসব প্রোকিওরমেন্টের ব্যাপারে, এটা আমি অন্য দিক দিয় 
আসতে চাই। গত পরশুদিন প্রশ্ন-উত্তরের সময়ে বলেছিলাম। আপনি বললেন, এত টাগে 
করেছি_-২ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন আর আদায় হয়েছে লেভি ১ লক্ষ ৪৭ হা 
আমি কিন্তু সেইদিকে যাচ্ছি না। মোট উৎপাদনের কত পারসেন্ট লেভি আদায় করেছেন: 
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সট্টাল প্রডাকশনের ১ থেকে ২ পারসেন্টের কাছা-কাছি লেভি আদায় হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র সেন 
«হগ্ন যে সুস্পষ্ট খাদানীতি ঘোষণা করেছিলেন, আজ পর্যস্ত কোনও খাদ্যমন্ত্রী তার মতোন 
সই দিক-নির্দেশি করতে পারেননি। তিনি ভোটের দিকে তাকাননি, তিনি রাজ্যের দিকে 
₹কিয়েছিলেন। আর আপনারা ভোটের দিকে তাকিয়ে সংগ্রহের দিকে তাকাচ্ছেন না। ভোটের 
পশাপাশি আপনারা নোটের দিকেও তাকাচ্ছেন বলে কোনও কোনও সদস্য মন্তব্য করছেন। 
সতরাং সুস্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে সংগ্রহের ব্যর্থতার পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আজকে আপনাদের 
নিতে হবে। গত ১০ বছরের হিসাব যদি নিই তাহলে দেখব সরকারি তরফে সংগ্রহের চুড়াস্ত 
বর্থতা। বড় চালকল মালিকদের সঙ্গে গোপনে লেন-দেনের ব্যবস্থায় সংগ্রহের পুরো ব্যবস্থাকে 
ভঙে দিয়েছে। আপনারা তো পলিসির কথা বলেন, ধনী লোকেদের রেশন কার্ড দেওয়া হবে 
বিনা এই প্রশ্নে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। এই কলকাতা শহরে এমন মানুষ আছে 
লব কাছে রেশন কার্ড আছে, কিন্তু রেশন কার্ড দিয়ে কখনও একদিনও রেশনে চাল 
চালেনি। সুতরাং এই সব ধনী লোকেদের রেশন কার্ড রেখে একটা বিরাট চাহিদার মাত্রা 
পড়িয়ে রেখে লাভ কি? সুতরাং এ বাপারে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করুন এবং সেই সমস্ত 
লাকেদের রেশন কার্ড বাতিল করে দিন। কি মাপকাঠিতে করবেন, কিভাবে বিচার করবেন 
স বাপারে সরকারের সঙ্গে আপনার ডিপার্টমেন্ট আলোচনায় বসুন। দ্বিতীয়ত, ম্পিকার 
'হশয় বলেছিলেন, এম. এল. এদের একটা করে ছাপ মারতে হয় রেশন কার্ড নেবার জন্য। 
নশন কার্ড নিয়ে এইসব ফার্স করে কি লাভ? একটা মানুষ যখন এলাকা থেকে আসে 
খেনই ছাপ মারতে হয়। যেখান থেকে কার্ড বিতরণ হচ্ছে দালালের হাতে যদি দরখাস্ত না 
“ঙ, সরাসরি ভাবে এ দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে রেশন অফিসারের কাছে যদি জমা দেওয়া হয় 
হহলে কোনওদিনও রেশন কার্ড পাবে না। আমি চিঠি দিয়েছিলাম, হয়নি, কিন্তু যখন কোনও 
শককে বলেছিলাম যে দালালের মাধ্যমে ওখানে জমা দাও টেমপোরারি রেশন কার্ড ৩ 
“সর মধ্যে হয়ে গেছে। ২১ নম্বর রিপন স্ট্রিটে গিয়ে দেখুন। আপনি একটা সার্ভে ভিজিট 
“ন আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব কি ভয়নাক অবস্থা ওখানে চলে। কোথাও কোথাও 
চ্বর ডেথ অফ বার্থ লাগে। আপনি চোরাচালান বন্ধ করতে পারছেন না, চাল এবং 
হধেল সিউস বাংলাদেশ হয়ে নেপালে চলে যাচ্ছে। ২০ পারসেন্ট বাংলাদেশ এবং নেপালের 
ণব ক্রুশ করে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। বর্ডারে কোনও প্রপার আরেঞ্জমেন্ট নেই। বি. এস. 
“ফের সাথে একটা আযাডমিনিস্ট্রেটিভ কো-অর্ডিনেশন নেই, একটা সমন্বয় নেই। এর জন্য 
শপনাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে চোরাচালান হচ্ছে, কেন হচ্ছে? ১৭ বছর আগে বাজেট 
পবো যা বলেছিলেন ১৭ বছর পরের বাজেট বক্তব্যে বলতে হচ্ছে যে চোরাচালান হচ্ছে। 
€' আমরা মানতে প্রস্তুত নই। সুতরাং আজকে যদি ঘাটতি থাকে তাহলে আপনাদের 
“তার জন্যই সেই ঘাটতি হচ্ছে। আপনাদের ভিজিলেন্স ত্যান্টিকোরাপশন একটা হিসেব 
স্ছে যেখানে বলছে ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত কালোবাজারি, মজুতদারি এবং 
জাল দেওয়ার জন্য শ্রেপ্তার হয়েছে এদের হিসেব অনুযায়ী ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত 
“এটা হিসেব নিয়ে দেখছিলাম, পর পর আপনাদের এই বাজেট বক্তব্য থেকে ১২ হাজারের 
দু বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করেছেন। এই টোটাল ত্যারেস্টেড ১২ হাজার। যারা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্স, 
শঙ্ এবং ভেজাল দেওয়া জন্য দায়ি তাদের মধ্যে কতজনের কনভিকশন হয়েছে? 1২০! 
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০৫. আমি বলতে চাই আপনি কাউকে ধরলেন, ধরে পুলিশের হাতে ঢুকিয়ে দিলেন ভা” 
জানবেন সেই জিনিস পুলিশের হাত ঘুরে আবার সেই মজুতদারের গো-ডাউনে চলে যা 
আপনার তরফ থেকে প্রপার ড্রাইভ হচ্ছে না। তার জন্য আমি আপনাকে বলছি যে ; 
হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হল মামলার ক্ষেত্রে গাফিলতি যাতে না হয় তার জন্য আপ 
স্পেশ্যাল কোর্টের আ্যাপয়েন্টমেন্ট দিন। ভিজিলেন্স কমিশন পানিশড রেকমেন্ডেড ভেজাল দেও 
জন্য আাডালটারেশনের জন্য, যারা আজকে ব্ল্যাকমাকেটিয়ার্স যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে তাদের ড 
একটা বিশেষ আদালতের ব্যবস্থা করুন এবং এই বিশেষ আদালতের মাধ্যমে আপনি ক" 
নামুন। আপনাদের কোনও মজুত উদ্ধারের অভিযান হয়নি। এই গভর্নমেন্ট ১৭ বছরে কোন 
ডি-হোডিং অপারেশন করেননি এবং এই মজুতদাররা মনে করছে এটা তাদের একটা স্বর: 
হয়ে গেছে। গ্রেপ্তার হয়ে ছাড়া পেয়ে যেতে কোনও অসুবিধা নেই। সুতরাং বহাল বির? 
এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকছে। আমি আজকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্র 
আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব, ওয়েস্ট বেঙ্গল এসেন্সিয়েল কমোডিটিজ সাপ্লাই কর্পোরেশ! 
রাজ্য ব্যবসায় কিছু করতে পারেনি, এর মাধ্যমে ব্যবসা করবার উদ্যোগ যদি নেওয়া হে" 
তাহলে ব্যবসার চেহারা বদলে যেত। এই এসেন্সিয়েল কমোডিটিজ সাপ্লাই কর্পোরেশনে ঘ 
কাজ কর্ম করে তারা কি করে? ১৯৮-৮৮-তে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৩৪.৬২ কে" 
টাকা, ১৯৮৭-৮৮ থেকে ১৯৯২-৯৩-এর মধ্যে কত আসছে ৬০.৪৫-__এটা আপনাদের 
হিসাব, আমাদের নয়_-৫ বছরের মধ্যে এসেন্সিয়েল কমোডিটিজ সাপ্লাই কর্পোরেশনের বাবস 
২৩৪.৬২ কোটি টাকা থেকে ৬০.৪৫ কোটি টাকায় নামিয়ে আনলেন? 
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এটা দপ্তর চলছে একটা? প্রফিটের দিকটাও লজ্জাজনক। ১৯৯০-৯১ সালে প্রি 
করেছিলেন ৩.৬৪ কোটি টাকা, ১৯৯১-৯২ সালে প্রফিট করেছিলেন ১.৮৬ কোটি ট* 
১৯৯২-৯৩ সালে কোনওরকম প্রফিট হয়নি। এসেনসিয়াল কমোডিটিজ সাপ্লাই কোনে? 
১৯৭০-৭১ সালে যেখানে সাড়ে তিন-চার কোটি টাকা লাভ হয়েছিল সেখানে ১৯১২ ১ 
সালে কোন প্রফিট হয়নি। এটা আপনাদেরই বাজেট বই এর বক্তব্য। এই কর্পোরেশন ও 
উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল, আজকে সেই উদ্দেশ্য শুধু ব্যর্থতাই নয়,-এর প্রয়োজনিয়তাও ফি? 
যাচ্ছে এবং সেটা আপনাদের হাতে পড়ে। সৌগতবাবু এখানে কেরোসিন এবং পি. ডি এ 
নিয়ে বলেছেন। আমি এখানে সিমেন্ট নিয়ে বলতে চাই। গত বছর একটা চিঠি পেয়োছ, 
-_- একটি মিউনিসিপ্যালিটির কতগুলো ফর্মের প্রফর্মা ছাপিয়ে সই করে সিমেন্ট তেই 
হয়েছিল কম দামে সরকারের কাছ থেকে। পরে আমি এঁ পৌরসভার চেয়ারম্যানকে এ লে১: 
হেড নিয়ে যখন প্রশ্ন করি তখন তিনি বললেন-_এটা সম্পূর্ণভাবে ফলস্-লেটার হেড। 
ব্যাপারে আপনাকে বারবার প্রশ্ন করা সত্বেও আপনি তার কোনও উত্তর দেননি। হট ও. 
এ সিরিয়াস সিমেন্ট স্ক্যান্ডাল। সরকারি দামে যারা এভাবে বিভিন্ন কোম্পানিকে সি” 
সরবরাহ করেছিলেন তাদের কি পানিশমেন্ট দেওয়া হল সেটা আমরা আজও জানতে পাবি 
একটু আগে তপন হোড় মহাশয় গ্যাট চুক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, এর 
ভরতুকি উঠবে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবে। গ্যাটচুক্তি, যা নিয়ে পার্লামেন্টে বিতর্ক হয়েছিল" ”* 


[চে 
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চে 
নি 
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দেখেছেন সেটা উনি? গ্যাট চুক্তির ব্যাপারটা যদি উনি পড়ে থাকতেন তাহলে কখনই বলতেন 
না যে, এর ফলে সাবসিডি উঠে যাবে, দ্রবামূল্য বৃদ্ধি ঘটবে। এভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার 
ব্যাপারটা আপনাদের রাখতে হবে। 


ফেয়ার প্রাইস শপের ব্যাপারে আপনাদের পোজিশন হচ্ছে অষ্টম স্থানে । ইউ আর ইন 
£ইটথ পৌজিশন অব রিগার্ড টু ফেয়ার প্রাইস শপ ইন ইপ্ডিয়া। রুর্যাল এরিয়ার ফেয়ার 
প্রুইস শপের ক্ষেত্রে আপনাদের পোজিশন ফিফটিনথ্‌ পোজিশনে। আর কনজিউমার প্রটেকশন 
জ্ান্ট, এটা কতটুকু ইমপ্লিমেন্ট করেছেন এ রাজো সেটা তো বলছেন না! এসব কথা বলে 
ল্ড-বেসড় আউটলুক নিয়ে তো খাদ্যনীতি তৈরি করবেন। কেবলমাত্র কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে 
থকে তাদের দোষারোপ করে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা যায় না। সেজন্য খাদ্য বাজেটের 
বিবোধিতা করে, কাট মোশনকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। 


্্ী সুশান্ত ঘোষ ঃ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্ী 
“হাশয় ৫৪ এবং ৮৬ ব্যয়-বরাদ্দের দাবি যা পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। 
নিবোধীদের বক্তব্যের উপর আমি কিছু বলতে চাই। দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আমাদের পক্ষের 
তপন হৌড় এবং অন্যান্য সদস্যগণ বলেছেন, কংগ্রেস পক্ষ থেকে সৌগতবাবু সহ চারজন 
ন! তাদের বক্তবা রেখেছেন। বক্তৃতার মধো দিয়ে অনেক সংখ্যা তত্ব এসেছে, আমি তার 
নাল লাচ্ছি না। 


বিগত ঘুরেফিরে যে কথা বলার চেষ্টা করেছেন, আমরা গ্রাম-বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়ে 
এসেছি প্রতিনিধি হিসাবে, কাজেই সেই বিষয়ের উপর আমি কিছু বলতে চাই। এর আগে 
“টের আলোচনার শেষে মতীশ রায় জবাবি ভাষণে যে কথা দিয়ে শেষ করেছিলেন, আমি 
সহ কথা দিয়ে শুরু করতে চাই। আজকে পশ্চিমবাংলার উৎপাদনের যে অগ্রগতি, তার যে 
স্লা সেটা মানুষ জানে, সেকথা ব্যাখা করার প্রয়োজন নেই। একটু ফ্যান, একটু ভাতের 
“া ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে গ্রাম থেকে শহরের দিকে যাবার যে অবস্থা ওদের সময়ে ছিল, 
সহ অবস্থা আজকে নেই। এটা আজকে সকলেই স্বীকার করেছেন। আমরা গ্রাম-বাংলার 
ধতনিধি হিসাবে আগে যখন গ্রামে সভা করতে যেতাম তখন মানুষ আমাদের বলত যে 
শ্রনাদের রিলিফে মাটি কাটার ব্যবস্থা করে দিন, রেশানে চাল গম দেবার ব্যবস্থা করে দিন। 
এখন গ্রামে সভা করতে গেলে, মিছিল, মিটিং করতে গেলে সেই সব কথা আমাদের গুনতে 
£॥ না। এখন তারা আমাদের কাছে দাবি করে যে রাস্তাটা পিচ করে দিন, সেচের ব্যবস্থা 
করে দিন, বিদ্যুতের বাবস্থা করে দিন, কিন্তু খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য তারা দাবি করে 
“| গ্রামের মানুষ ওদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছে। আজকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে 
ওর যে সব কথা বলছেন, সেই সব কথা যদি গ্রামের মানুষের কাছে গিয়ে বলেন তাহলে 
“কে এসেছি। আমার বাবা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করেন। আগে কৃষকদের কাছ থেকে ওরা 
ক্ডাবে লেভি আদায় করেছে সেটা আমরা জানি। সাধারণ মানুষ, যাদের ১০ বিঘা, ১৫ বিঘা 
ঈমি আছে, তারা নিজেদের উৎপন্ন ফসল নিজেদের বাড়িতে রাখতে পারত না, সেগুলি 
পাশর বাড়িতে বা অন্য জায়গায় রাখত। কারণ কখন লেভীবাবুরা আসবে তার জন্য দিন 
খত। সেই সব কথা আমরা ভুলতে পারিনি। তাই আজকে ওরা যে সব কথা বলেছেন 
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তার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। ওরা যে সব সংখ্যাতত্বের অবতারনা করেছেন, আমি তার 
মধ্যে যেতে চাই না। কিন্তু যে কথা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে, আজকে পশ্চিমবাংলাঃ 
মানুষ খাদ্যশস্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে যে সফলতা অর্জন করেছেন তাতে ওদের প্রচ 
ক্ষোভ। আজকে কৃষককে ফসলের দাম দিতে ওদের গায়ের জ্বালা ধরে। সেজন্য পাঞ্জাবের 
কৃষকের কাছ থেকে যে গম পাওয়া যেত সেই গম না কিনে আমেরিকার থেকে ওরা গ 
কিনছেন বেশি দামে। এই জিনিস ওরা কেন করেছেন তার জবাব ওরা দিতে পারছে না। 
ভারতবর্ষের কৃষক, ভারতবর্ষের মানুষের জন্য ওদের কোনও দায়-দায়িত্ব নেই। ওরা নির্বাচনের 
সময়ে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তারপরে সেগুলি কিভাবে ভুলতে হয় সেটা ভাল 
করে রপ্ত করে রেখেছেন। তাই বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে কথা বলেছেন 
তার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ এক মত হতে পারে না। তারা আপনাদের বিরোধিত' 
করতে বাধ্য হবে। আমরা দেখেছি যে মানুষের বছরের বেশির ভাগ সময়ে কাজ থাকত না. 
তারা বসে থাকত। আজকে সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন মানুষের যখন কাজ থাকে 
না, তখন তাদের কাজ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে জন্য সাবসিডি দিয়ে ৩ 
৷ টাকা করে চাল সরবরাহ করার এক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সেই কথা আপনারা একবারও 
উল্লেখ করলেন না। ১৯৯২-৯৩ সাল, এই দুই বছরে পশ্চিমবাংলায় যে পরিমাণ চাল গ্রামে 
ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৪২ হাজার 
৪৬২ টন। এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে ৩।। টাকা দামে প্রতি সপ্তাহে এক কে.জি. করে চাল 
দেওয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য যে চাল ভরতুকি দিয়ে সরবরাহ 
করা হয়েছে তার পরিমান হচ্ছে ৪৪,০৭০,৫ মেট্রিক টন। ১৯৯৩ সালে এটা দাড়িয়েছে 
৪৬,৭৮১ মেট্রিক টন। আগে ভাদ্র মাস, কার্তিক মাসে মানুষকে খাদ্যের জন্য ঘুরে বেড়াতে 
হত। আজকে গ্রামের মানুষ ভাদ্র মাস, কার্তিক মাস বলে কিছু জানে না। 
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আজকে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রান মাস বলে আলাদা করে কিছু দেখা হয় *" 
সব একাকার হয়ে গেছে। এখন মানুষ দুবেলা দু-মুঠো নুন পাস্তা জোগাড় করতে পাবছে. 
খাদ্যের জন্য হাহাকার করতে হয় না। আজকে আর মাকে মিথ্যা সাস্তবনা দিতে হয় লা থে 
বাবা চাল আনতে গেছে। এ দিকে জল ফুটতে থাকে আর হাঁড়িতে মাকড়শার জাল বুনতে 
থাকে। এই অভিজ্ঞতা আমাদের আগে ছিল। আজকে আর সেই জিনিস নেই। আজকে 
আপনারা বাজেটের বিরোধিতা করছেন মানে অতীতের সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চাইছেন, 
আজকে আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই সরকার গণ-বন্ট 
ব্যবস্থা চালু কবার কথা বলেছিল। সেই গন বন্টন ব্যবস্থা চালু করেছে। সেটাকে আপনার 
ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। কেন্দ্র চক্রাস্ত করেও ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। এই সরকার গণ 
বন্টন ব্যবস্থার যে দায়িত্ব নিয়েছে সেটা পালন করে যাচ্ছে। দিল্লির সরকার এই গণ-বণ্টণ 
ব্যবস্থাকে চক্রান্ত করে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু এই সরকার তা হতে দেয়নি। এ: 
কথা বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে খাদ্য বাজেটের ব্যয়-বরাদে? 
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শুপর অংশ গ্রহণ করে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদসারা কয়েকটি মামলি কথা বলেছেন। 
শ্রার বিরোধিতা করা দরকার, সেটা সংসদীয় রীতি এবং সেই রীতি নিহাত বজায় রাখার 
ডন বিরোধিতা করেছেন। সৌগতবাবু প্রথমেই অভিযোগ করেছেন চাল সংগ্রহের ব্যাপারে। 
শ্র্মি আগে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছি আমাদের এই রাজো বড় বড় চাল কলগুলির লেভি 
জন্দায় টোটাল প্রোডাকশনের পারসেন্ট বলেছি। বড় চাল কলগুলির লক্ষ্যমাত্র ঠিক করেছি। 
ঢক হয়েছে আড়াই লক্ষ মেট্রিক টন। ইতিমধ্যে আমরা- সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময় আছে-_ 
শতকরা ৫০ ভাগ আদায় করতে পেরেছি। এবারে বোরো ধান ভাল হয়েছে; আরো লেভি : 
জাদায় করতে পারব। প্রশ্ন তুলেছেন আমাদের রাজো আমরা নাকি গমের লেভি আদায় করি 
ন| আমাদের রাজ্যে গম সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টন হয়। কেন্দ্রীয় সরকার গমের লেভি 
দায়ের কথা বলেন নি। সৌগতবাবু এক ধাপ এগিয়ে এসে গমের লেভি আদায়ের কথা 
কলেছেন। অফ-টেকের প্রশ্নে একটা বিতর্ক হওয়া দরকার। এখানে পার্লামেন্টের প্রশ্ন তোলা 
হযেছে। কোথায় কি অফ-টেক হয়, কোথায় কি আলাইনমেন্ট হয় সেই ফিগার যদি দেখা 
পা তাহলে দেখা যাবে অফ-টেক কম হয়েছে। এই ফিগারের মধ্যে একটা ফ্যালাসি আছে। 
ভ্রামরা অনেক সময় দেখি যে শিলিগুড়ি পয়েন্টে নর্থ বেঙ্গলে বিভিন্ন কারণে চাল দেওয়া 
হচ্ছে না বা অন্য কোন গোডাউনে, এস. সি. আই বেস গোডাউনে চাল নেই, গম নেই, তাই 
দওয়া হচ্ছে না। তখন আমরা পাই না। তখন আমাদের অফ-টেক কমে গেছে দেখানো হয়। 
কন্দ্ীর সরকারের গোডাউনে চাল গম না থাকার কারণে অফ-টেক হয় না, তখনও তার 
“ঘভারটা এসে পড়ে রাজ্য সরকারের উপর। এই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। এই 
7; লো অফ-টেক হয় এটা অধিকাংশ সময় কেন্দ্রের গোডাউনে চাল গম চিনি না থাকার 
হশা হয়। আর একটা কারণ আছে। এই প্রশ্নটা আমরা বারে বারে তুলেছি। পশ্চিমবাংলার 
উত্তরবঙ্গে দু-তিনটি জেলা, দার্জিলিং এবং চা-বাগান অঞ্চল ছাড়া বাকি জেলার মানুষ সেদ্ধ 
“ল খেতে পছন্দ করে। কিন্তু ওরা দেয় আতপ চাল। 


বারবার এই কথা বলেও আমরা এর কোন সুরাহা করতে পারি নি, আতপ চাল 
“ওয়া হয়। এরজন্য অফ-টেক কিছু কম হয়। এবারে যেভাবে চাল ও গমের দাম রেশনে 
য়ে দেওয়া হয়েছে তাতে বাজারে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে রেশনের দামের সঙ্গে বাজারের 
* সমান হয়ে গেছে, অথবা বাজারের দাম কমে গেছে। এইক্ষেত্রে অফ-টেক কম হয়েছে। 
ক একটা প্রশ্ন তুলেছেন যে চাল ও গমের দাম বাড়াতে হবে, কেননা কৃষকদের বেশি 
ঘ দিতে হবে। সাপোর্ট প্রাইস যদি বাড়াতে হয় তাহলে বারবার ভর্তুকি বাড়ানো চলে না। 
ই বাপারে আমি একটি পুস্তিকা বার করেছি। আমি দেখিয়েছি, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষককে 
"পাট প্রাইস দিচ্ছেন ৫৪ পারসেন্ট, আর ইস্যু প্রাইস বেড়েছে ৯৪ পারসেন্ট। এটা যে কি 
৪ যুক্তি হয়, এই কথাটা দিল্লিতে আমি বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, তোমরা যে যুক্তি 
“খচ্ছ, সাপোর্ট প্রাইস বাড়াচ্ছ, তাই ইস্যু প্রাইস বাড়িয়েছ, এই যুক্তি টেকে না। আমি 
"ঘয়েছি, গত চার বছরে ৯৭ পার্সেন্ট ইস্যু প্রাইস আর সাপোর্ট প্রাইস বেড়েছে ৫৪ 
িসেন্ট। এটা কি করে হয়? অতএব এই যুক্তি ঠিক না। কেরোসিন তেল আমাদের 
'উনো হচ্ছে না। সেই একই কোটা থেকে গেছে। তারই মধ্যে আমাদের ভাগ করে দিতে 
। আমাদের এখানে চাষে কিছু কেরোসিন তেল লাগে। ছোট ছোট কিছু কল-কারখানা 
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আছে, সেখানে কেরোসিন তেল লাগে। এই ব্যাপারে আমরা বারবার বলেছি। কিন্তু বে 
সুরাহা হয় নি। এল.পি.জি.র ব্যাপারে এম.পি.রা কোটা পায়, এম.এল.এ.-রা পায় না বে 
অন্য রাজ্যে তারা নাকি পাচ্ছেন, এটা বলা হয়েছে। আপনাদের বোধহয় স্মরণ ভরা 
এম.এল.এ.-রা ন্[নতম একটা কোটা পাক, এই নিয়ে এই হাউসে যে প্রম্ন উঠেছিল, শর 
সেটাই প্রতিনিধিত্ব করে বেন্ত্রীয় মন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলাম যে, ওয়েস্ট কে! 
হাউসে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এম.এল.এ.দের একটা কোটা দেওয়া হোক। আম! 
সম্পূর্ণ নেগলেট করে উত্তর দিয়েছেন যে এটা সম্ভব নয়। এখান চিনি দামের বাগ 
আপনারা দেখেছেন যে এই বিষয়ে সারা দেশব্যাপি তোলপাড় হচ্ছে। আমাদের এখানে বু 
চিনির প্রোডাকশন কম হয়েছে, সৌগতবাবু এই বিষয়ে ঠিকই বলেছেন। প্রোডাকশন থে « 
হয়েছে এটা যদি তাদের জানা ছিল, তাহলে যেটুকু কম হয়েছে তারজন্য বিদেশ থে 
আমদানি করার ব্যবস্থা আগে থেকে তারা করতে পারতেন? আমাদের এখানে চিনির ঠোট 
প্রোডাকশান যা হয়, আগে নিয়ম ছিল ৪৫ পারসেন্ট পি.ডি.এস.-এ যাবে। কেন্দ্রায় সু 
এখন বললেন যে এত দেবার দরকার নেই। তারা ৫ পারসেন্ট কম করে সেটা ৪০ পাব 
করে দিলেন। এটা কার স্বার্থে করা হল এটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখা দরকার। নিশ্চয়ই বড় 
চিনিকলের মালিকদের স্বার্থে এটা করা হল। কেন্দ্রীয় সরকার-এর দায়িত্ব হচ্ছে ওপেন মাও 
কত চিনি ছাড়া হবে তারা বলে দেবেন। অক্টোবরে তারা বললেন ৭ লক্ষ টন চিনি বাত 
ছাড়। মিল মালিকরা ৭ লক্ষ টন চিনি ছেড়ে দিলেন। নভেম্বরে বলেন ৭ লক্ষ ২০ হও 
টন ছাড়ার কথা। তারপর আমরা দেখছি চিনির কোটা যখম কমে গেল, ডিসেম্বর, জান 
ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিলে অনেক কমে গেল, মে মাস এসে গেল, তখন ৪ লঙ্ম ; 
হাজার টন চিনি তারা বিক্রি করবেন। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নিয়গ্রণ ৮ 
মিল মালিকরা যখনই দেখছে যে চিনির কোটা কমিয়ে দেওয়া হলো, বাজারে চিনির 3 
ধরবে, তখন সাগর মিলের ওনাররা চিনির দর বাড়িয়ে দিল। এপ্রিল মাসে যে দরে « 
করেছে, মে মাসে যখন ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টন নেমে এলো, তখন চিনির দর দেঙ 2. 
থেকে দুষ্টাকা করে বাড়িয়ে দিল। 
[7-30 __ 7-40 00-7.] 
আমি দিল্লিতে টেলেকস্‌ করে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি যে ওনারা যে ৫, ১. 
লক্ষ করে চিনির বিভিন্ন কোটা করে দিচ্ছেন এবং তার সুযোগ বারেবারে নিচ্ছে বাবসাদ 
আপনাদের কি চিনির কমজাম্পশন প্রত্যেক মাসেই কখনো বাড়ে কখনো কমে! জপ 
জানুয়ারিতে এক রকম, ফেব্রুয়ারিতে এক রকম এই জিনিসটা কেন হবে? চিনির কা 
একটা স্টেডিনেস থাকা তো দরকার। কিছুটা হয়ত বাড়তে পারে যখন কোনও উৎসণ 
যেমন পুজোর সময়ে বা ঈদের সময়ে বা দেওয়ালি ইত্যাদি সময়ে কিছুটা চিনির দাম বড. 
পারে। সেইসব সময়ে বাজারে চিনির দাম বাড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু অক্টোবব £ 
নভেম্বর ৭ লক্ষ ২০ হাজার এবং এপ্রিলে সেটাই হল ৫ লক্ষ ৪০ হাজার, তারপ' 
লক্ষ ৯০ হাজার এইসব হবে কেন? নভেম্বরে যা হয়েছে তারপরে সেটাই কমিয়ে যে দে 
হল আ্যাবরাপ্টলি তার সুযোগ কিন্তু নিচ্ছে ব্যবসাদাররা। আমি কেন্দ্রের কাছে দুট 
বলেছি যে আপনারা প্রত্যেক মাসে চিনি ছাড়ার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম করুন এবং সা , 
অফ কন্ট্রোল অর্থাৎ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকার দরকার। এই ওপেন মার্কেটে অর্থাৎ বাগর 
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করে বিক্রি হবে তার উপরে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না? যা খুশি 
বাবসারদাররা করবেন এ কি করে হয়। সুতরাং এইসব যে ঘটছে তা আমি জানিয়েছি এবং 
তাতে একথাও জানিয়েছি যে, এই যে চিনির ক্রাইসিস হয়েছে এটা অন্তত সামাল দেওয়ার 
জন্য আমাদের যে চিনি আছে সেটা ৬০/৪০ রেসিও না করে ৫০/৫০ রেশিও করুন, অন্তত 
হে সামালটা দেওয়া যাক। পি. ডি. এসে চিনির কোটা বাড়িয়ে দিন তাহলে অন্তত এই 
নুববস্থার থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে। গরিব মানুষ এবং সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই 
ডিনিসের মূল্য কিছুটা কক্ট্রোলে থাকবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোনওটাই শুনবেন না। 
এসব কথা তারা শুনবেন না, নিজেদের খেয়াল খুশিমতো চলবে এবং এটা করতে তাদের 
কি অসুবিধা জানি না। হঠাৎ করে চিনির কোটা কমিয়ে দিচ্ছেন আর চিনির দাম বাড়িয়ে 
2চ্ছন কোনও কন্ট্রোল নেই। সুতরাং এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। তারপরে পামোলিনের 
ন'পারে বলছি, পামোলিন আমরা তুলতে পারছি না। এটা একটা অন্তত ব্যাপার, এপ্রল 
“সে আমরা ১ হাজার টন পামোলিন পেয়েছিলাম এবং সেই সময়ে আমাদের বলা হয়েছিল 
য ২০শে জুনের মধ্যে বিক্রি করতে হবে। ইভিমধোই আমরা ৯০০ টনের মতো বিক্রি করে 
দিছি, আর তুলতে পারছি না। আমি দিল্লিতে চিঠিও লিখেছি যে পামোলিন আমরা ও. জি. 
এল আনব এবং বিদেশ থেকে ই. সি. এস. সিতে আনব কিন্তু আমাদের ২০ পারসেন্ট 
₹মপো্ট ডিউটির সুযোগ দিতে হবে। এস. টি. সি. অর্থাৎ স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন তারা পি. 
ডি এসে তেল দেওয়ার জন্য ২০ পারসেন্ট ইমপোর্ট ডিউটির সুযোগ পায়। আমি মিঃ 
হান্টোনি, কেন্দ্রীয় ফুড সাপ্লাইয়ের মিনিস্টার তার সঙ্গে টেলিফোনে কথাও বলেছিলাম। তাকে 
বলছিলাম যে আমরা ই. সি. এস. সি.-র পক্ষ থেকে পামোলিন আনব, পি. ডি. এস. দেবে। 
“পনারা বলেছেন যে পি. ডি. এসে যদি দেওয়া হয় তাহলে ৬৫-এর জায়গায় ২০ পারসেন্ট 
৩ওটিতেই চলবে। তাহলে আমরা কেন এই সুযোগ পাব না? উনি তাতে বললেন যে এটা 
এলি ফর এস. টি. সি.। তাতে আমি বললাম যে, তা কেন হবে, আমাদের তো সেটা পি. 
ও এস. দেবে, আমরা কেন এই সুযোগ পাব নাঃ তখন উনি বললেন যে চিঠি পাঠান, 
চএনা দেখছি। আমরা আবার চিঠি দিয়েছি কিন্তু এখনও পর্যস্ত কোনও উওর পাইনি। আমি 
দশকের ভোরেই দিল্লি যাচ্ছি, সেখানে আরও বলব যাতে আমরাও ২০ পারসেন্ট ইমপোর্ট 
৷ হিউটিতে বিদেশ থেকে পামোলিভ ওয়েল পেতে পারি। এই তেলের যাতে ফটিবাবাজির 
হধেগ না হয়, তেলের মূলা যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে এর উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করব। 
পমোলিনের ব্যাপারে একটি কথা বলি অন্যদের সঙ্গে তুলনা আমি করছি না, আমরা ১ 
“গর টন পামোলিন তুলে ৯ হাজার বিক্রি করেছি। সেখানে ইউ. পি. ৯৫০০ টন ভুলে 
-০০ টন বিক্রি করেছে। মুশকিল হচ্ছে কি জানেন আপনারা যেসব কথা বলেন সেগুলো 
“শক সময়ে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বলেন। আসলে আপনারা কাকে কান নিয়ে গেল 
লেন ভার পেছনে ছুটলেন। আপনারা যদি সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে কথা বলেন তাহলে 
ইুবধা হয়। এখানে যেমন আবদুল মান্নান বললেন যে মন্ত্রী আমলা বিরোধ খবরের কাগজে 
* বেরিয়ে পড়েছে। আসলে কিছু কাগজ আছে যারা প্রায় ভুল খবর ছেপে থাকে। সেই 
দ্রপে আমরা তার বিরুদ্ধে একটা পুস্তিকা বার করেছি। ওই পুস্তিকাতে বলা হয়েছে যে 
স্লো কিভাবে ভুল ছাপা হয়েছে এবং সঠিক ঘটনাটি কি। এই বিষয়ের উপরে মাত্র ২ 
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ঘন্টা সময়, তারমধ্যে যদি এইভাবে সময় নষ্ট হয়ে যায়, ভুল খবরের ভিত্তিতে যদি রন্তু 
বলতে থাকেন তাহলে তো মুশকিল। আমরা চাই কাগজ সমালোচনা করুক, কাগজ মলা 
প্রেস, এই প্রেস লিডস বাই ডিজপোজাল। সত্য ঘটনা উদঘাটনটাই প্রেসের প্রাণ। আমি সন 
ংবাদপত্রের কথা বলছি না, সঠিক সাংবাদিকতা নিয়েও কিছু কিছু সংবাদপত্র ম্যাট 
করছে। 

এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আপনারা বিধানসভায় যা বললেন তাতে কয়েক দিনটি 
চলে গেল। এখানে সারের কথা বলেছেন, সারের কথা বলেছেন, সারে ই. সি. এস. সি. 
'র কোনও লস হয়নি, ই. সি. এস. সি. যে সার কিনছে সেটা নিয়মানুযায়ী ঠিকই আছে 
আপনাদেরকে কে খবর দিয়েছে আমি জানিনা, সোর্স অফ ইনফর্মেশন ঠিক নেই। এই ? 
বললেন ব্যাঙ্কে যে টাকা রাখা হয়ে সেটার ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচিওর করার আগে আপনা 
ট্রাসফার করেছেন, এই ব্যাপারে বল, কোনও টাকাই ম্যাচিওর করার আগে ট্রা্সফার ক» 
হয়নি, আর যেটা হয়েছে ই. সি. এস. সি.-র সাথে হয়েছে, কোনও টাকা তাতে ই. সি. এস 
সি. লস করেনি। আপনাদের যে সাপ্লায়ার তাকে ধরুন যেন ঠিক ঠিক সংবাদ সরব 
করেন। মাননীয় সদস্য আবদুল মান্নান একটি রেশনিং শপের কথা বলেছেন, আমি সঙ্গে স্চ 
আমাদের এখানকার অফিসারদের বলেছি যেন রেশন শপ এনকোয়ারি করা হয়। জমাছিণ 
দপ্তরে যে দুর্নীতি নেই এই কথা বলছি না, দুর্নীতির কোনও অভিযোগ এলে টুপ কবে ক 
থাকব, এই রকম অভিযোগ শুনতে রাজি নই। আমরা ইতিমধ্যে গত বছরে অনেকদি 
রেশনিংএর বিরুদ্ধে আকশন নিয়েছি, প্রথমে বলি সিকিউরিটি ডিপোজিট ফরফিট করেছি *১ 
জনের, সাসপেন্ড হয়েছে ১০টি রেশনিং দোকান, ক্যান্সেল করতে বাধ্য হয়েছি, ৩৬টি দোকান 
অন্যান্য পানিশমেন্ট ৪০টি দোকানের ক্ষেত্রে নেওয়া হয়েছে। আমাদের এই আর্থ সামাডিৎ 
অবস্থার মধ্যে দুর্নীতি রয়েছে, দুর্নীতির খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই এবং সেখানে বাবু 
গ্রহণ সঙ্গে সঙ্গে করি। মাননীয় সদস্য জটু লাহিডি মহাশয় বলেছেন, যাদের ক্রয় ক্ষত 
নেই, রেশন ব্যবস্থার সুযোগ পায় না, তাদের জন্য ব্যবস্থা করুন। এখন বললেই বলদ 
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বলছে, সত্যিকথা বলতে গেলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বলতেই হয়। আপনাক এই 
ব্যাপারে জানেন যে নূতন খাদ্য নীতি আমাদের ভারতবর্ষে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার সেট" ? 
করলেন, কমিটিও হল, কমিটিতে প্রথম তিন জন ছিল, পরে ২ জন আমি আব হব্যি 
থেকে যুক্ত করা হল। 

মিঃ ডেপুটি ম্পিকার ঃ আপনার আর কত মিনিট লাগবে? 

শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ£ আপনি ১০ মিনিট আরও দিয়ে রাখুন, তার মধ্যে আমি শে 
করব। 

মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে ১০ মিনিট সময় বাড়ির 
নিচ্ছি, আশাকরি এতে আপনাদের আপত্তি নেই। 

(নয়েজ) 


শ্রী নরেন্দ্রনাথ দে ঃ আমরা সেই রিপোর্ট গত বছরে ৯৩ সালের জুলাই মাসে দি 
দিয়েছি। সেই রিপোর্ট এখনও কে্ত্রীয় সরকারের ঘরে পড়ে রয়েছে, কোনও উচ্চবাচা নে 
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বলতে গেলেই এটা বলতে হয়। এখানে মাননীয় সদস্য তপন হোড় মহাশয় বলেছেন, ভুয়া 
রেশন কার্ড আছে, তবে রেশন কার্ড নেই এমন মানুষও আছেন। আমরা সেখানে যতটা সম্ভব 
চাইছি ভূয়া রেশন কার্ড যাতে না থাকে, যাদের নেই তারা সকলে রেশন পাবে। আপনি 
বলেছেন, নৃতন করে রেশন কার্ড দিতে, সেটা আমাদের ভাবনার মধ্যেই আছে। আরও দু- 
কটা জিনিস বলি, ই. সি. এস. সি.-র টার্ন ওভার অনেক কমে গিয়েছে, আগে আমাদের 
এখানে কেন্দ্রীয় সরকার যা তেল দিত সেটা আমাদের এখানে রিফাইন করে রেশনে দিতাম। 
অপ্মাদের সিমেন্ট ব্যবসা কমে গিয়েছে, আমরা অনান্য ব্যবসার দিকে ঝুঁকছি। আমরা চেষ্টা 
করছি এফ. সি. আই. থেকে যে চিনি দেওয়া হয়, সেটা ই. সি. এস. সি. যাতে লিড করতে 
গারে। 
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আমরা বিদেশ থেকে রেশন দোকানে চিনি দেওয়ার জনা উদ্যোগ গ্রহণ করছি। আমরা 
৷ %৫-ছাত্রিদের জনা সন্তায় খাতা দেওয়া যায় কিনা সেটা আমরা চেষ্টা করছি। আমরা নিজেরা 
₹তা তৈরি করে রেশন দোকানে তা পৌছে দেব। আমরা গম পিষে ময়দা তৈরি করে, সেই 
চেপে থেকে যদি পাউরুটি তৈরি করি তাহলে আমরা রেশন দোকানের মাধামে পাউরুটি দিতে 
*ল্প। আমি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি, আমরা চেষ্টা করছি প্রত্যেক জেলায় 
£পর্ধিক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খোলার জন্য। আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি এই 
পারে আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা কর্ুন। মহকুমা শহরে আপনারা যদি আমাদেরকে 
একটা করে ঘর খুঁজে দিতে পারেন তাহলে আমরা সেখানে ডিপাটমেন্টাল স্টোর করব। 
বা গণবন্টন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। কেন্দ্রীয় সরকার সেভেম্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে গণবন্টন 
“ণছটাকে জোরদার করতে চাইছে। আমাদেরও সেই রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে, তাই আমরাও 
£যানে গণবন্টন ব্যবস্থাটাকে রাখব এই ইচ্ছা আমাদের আছে। অন্যান্য বড় বড় শহর থেকে 
দেব কলকাতা শহরে প্রাইস ইন্ডেকস কম। কলকাতার প্রাইস ইন্ডেক্স হচ্ছে ৬.৯ পারসেন্ট; 
"থে ৮৮৬ পারসেন্ট ; মাদ্রাজ ৭.৮ পারসেন্ট। আমরা এখানে চেষ্টা করছি। কেন্দ্রীয় সরকার 
** চেষ্টা করুক জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে আস্তে আস্তে এই গণবন্টন ব্যবস্থাটাকে মিনিং 
”» কবে দেব, চাল, গমের দাম এমন একটা জায়গায় পৌছে দেবে যখন রেশন দোকানে 
আর আসবে না। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। 
নিপল গোপা 
% হবে। আমরা সেই শস্য ভান্ডার যদি তৈরি করতে পারি, তাহলে অনেক উপকার হবে। 
“শাদর রাজ্যে সেই উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করছি। আরেকটা বিঘয় হচ্ছে টার্ন ওভার ট্যাক্সের 
পথ? অরথসত্রী মহাশয় বলেছেন টার্নওভার ট্যাক্সের জন্য চাল, গম, চিনির দাম বাড়বে না। 
_পিপট! কথা আমি বলি, এফ. সি. আই. মাঝে মাঝে ওপেন মার্কেটে চাল, গম ইত্যাদি 
“& করে। সেটা এক এক রাজ্যে এক এক দাম হয়। ধরুন ওপেন মার্কেটে যে গমটা ইউ 
528৭ ৪৪০ টাকায়, আবার 
বে সেই গমই বিক্রি হচ্ছে ৪৫০ টাকা। সারা দেশে একই দামে চাল, গম যাতে বিক্রি 
গর জনা আমরা বলেছ। আমরা বলেছি আমরা সবাই ভারতের নাগরিক। কেউ উত্ত 
সণ থকে বলে সে কম দামে মাল কিনবে, আর ভামি নাগালান্ড বা মনিগুরে থাকি বলে 
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আমরা বেশি দামে মাল কিনব, এটা হতে পারে না। 

আমরা বলেছিলাম যে ট্রান্সপোর্ট কস্ট যা হবে সেটা সমস্ত ভাগ করে চারিয়ে দিন 
তাতে ভারতবর্ষের মধ্যে জাতীয় চেতনার উদ্ভব হবে। শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লেগ 
তুললেই হবে না, কংগ্রেসের তরফ থেকেও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা বলা ই 
কিন্ত সেখানে কার্যকর ব্যবস্থা করা হয় না। আমরা তাই বলি, সমস্ত ভারতবর্ষে একই দু 
চাল, গম বিক্রি করার ব্যবস্থা করা দরকার। দিল্লিতে গিয়ে যদি আপনারা এই বক্তব্য র'খে 
পারেন, তাদের কনভিন্স বতে পারেন তাহলে অন্ততপক্ষে ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদ বো 
পক্ষে পজিটিভ স্টেপস গ্রহণ করা সম্ভব হবে। পরিশেষে আমি বলব, কেন্দ্রীয় সরকারের 
পক্ষ থেকে যতই চেষ্টা করা হোক না কেন আমাদের এই রাজ্যে গণ বন্টন ব্যবস্থা বিপর্যছ 
করার সেখানে আমাদের চেষ্টা হবে এই গণবন্টন ব্যবস্থা অট্রট রাখার। এই কথা বলে ৮” 
বাজেটকে সমর্থন করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানিয়ে এবং বিরোধীদের আনা সদ? 
কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। 
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“যুবনানস” ও “পশ্চিমবঙ্গ” পত্রিকা 
*৩১। (অনুমোদিভ প্রশ্ন নং *৩০) শ্রী আব্দুল মান্নান £ ভথ। ও সং্ৃতি বিষয়ক 
হগর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন বি 
(4) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে 'ঘুবমানস” ও *পশ্চিমবপ” পিবণ দুহটির মোট 
কত সংখ্যা ছাপা ও বিক্রি হয়েছে ; এবং 


(খ) এজন্য মোট কত টাকা বায় হয়েছে? 
শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ 
(ক) “যুবমানস” আমাদের বিভাগ থেকে ছাপা হয় না। 
পশ্চিমবঙ্গ ৪১টি সংখ্যা ছাপা হয়েছে। বিক্রি হয়েছে মোট ১১৬,১১০ কপি 
(৭) ৩২ লহ্গ ৮১ হাজার ৯৬৬ টাকা। 


৷ আব্দুল মান্নান ৪ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন পশ্চিমবঙ্গ পরিকী ১ লক্ষ ১৩ 
'গব ১২০টি বিক্রি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার দাম এক টাকা করে, কমিশন বাদ দিলে 
“৫ লঞ্ষ ১৩ হাজার ১২০ টাঃ আদায় হয়েছে। কিন্তু খরচ হয়েছে ৩২ লাম্ঈ ৮১ হাজার 
:এ১ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে ৩১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা বর্তমান আর্থিক বছরে লস 
ছে বেচা কেনা করে। আমার জিজ্ঞাস্য, বর্তমানে যে ফাইনাপিয়াল ক্রাইসিস চলছে, 
ঈদনের কাজ বন্ধ হরে যাচ্ছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রচারের জনা এত টাকা সাবসিডি 
+5 হচ্ছে, এটা বন্ধ করার জন্য কোনও পরিকল্পন| শিখেছেন কি 


ী কান্তি বিশ্বাস £ আমাদের সরকার বিভিন্ন উন্নয়নদূলক কাজ, সাংস্কৃতিক দিকওলে। 
€” সাহিত্য বিষয়ে যোগ্যতার সঙ্গে প্রচারের জন্য সরকারি পঞ্চ থেকে এই পত্রিকা প্রকাণ 
” হয়। ওধু এই রকম পত্রিকা আমাদের রাজোই নয়, অন্যান্য রাজ্য থেকেও প্রকাশ করা 


_.এ৭ং কেন্দ্রীয় সরকারও সেখানে অল্প দামে এই রকম পত্রিকা বার করেন এবং এর জন্য 


*ঃ* দেওয়া হয়। তবে যদি কোথাও এই খরচের পরিমাণ কমানোর জায়গা থাকে তাহলে 
" *্চ কমানোর জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করা হবে। 
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শ্রী আব্দুল মান্নান £ এটা একটা সরকারি প্রচারের সংখ্যা, রবীনবাবু প্রায়ই দূরদর্খ 
সম্পর্কে বলেন যে সেখানে বিরোধীদের বক্তব্য দূরদর্শনের মাধ্যমে প্রচার করা হয় না। থে 
বছরটার কথা আমি মেনশন করেছি, এতে দেখেছি বিভিন্ন যে সব লেখা আছে, আর্টিক 
যেগুলো বেরিয়েছে, তার মধ্যে কিছু পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের লেখা সম্পরে 
আমি কিছু বলতে চাইছি না। কিন্তু সরকার একটা বছরের মধ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলে, 
(কোনও ব্যক্তিত্বের আর্টিকল বার করেননি । এই যে বৈষম্য, এই বৈষম্যের কারণ কি; 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ যে সংখ্যা বেরিয়েছে, বিশেষ করে চলচ্চিত্র বিশেষ সংখ্যা, সেখ 
কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কোনও লেখা নেই, সেখানে চলচ্চিত্র জগতের ঘার বান্তিঃ 
তাদের লেখা রয়েছে। রবীন্দ্র সংখ্যা, সেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কোনও লেখা নেই 
সেখানে যারা শিল্প সাহিত্য জগতের পুরুষ বা মহিলা তাদের লেখা বেরিয়েছে। বি 
সংখ্যাতে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কোনও লেখা থাকে না। আর সাধারণ সংঘ 
সেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের লেখা বেরোয়, সেখানে আপনারা বিরোধী দলের পক্ষ থে 
যদি কোনও প্রবন্ধ আমাকে জমা দেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেইগুলো যাতে প্রকাশ কর হা 
সেহ বিষয়ে যত্ববান থাকব। 


্ী আব্দুল মান্নান ই নিয়মিত সংখ্যাগুলিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কোনও লাজ 
লেখা নেওয়া হয় না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমার আপনার কাছে জিজ্ঞাসা, আপনগুল 
বিরোধী রাজনৈতিক মনোভাবের কবি, সাহিত্যিকদের কাছে “পশ্চিমবঙ্গ” পত্রিকায় 
দেবার জন্য কখনও কোনও আবেদন করেছেন কি? 


তরী কান্তি বিশ্বাস £ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য এভাবে চিঠি লিখে লেখা 
জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু নিয়মিত সংখ্যার জন্য কারও কাছে কোনও আবেদন বিণ 2 


£ 


না। যারা নিজেরা লেখা পাঠান তাদের লেখার গুণাগ্ডণ বিচার করে তা প্রকাশ করা * 


৭ 


শ্রী লক্ষ্পণচন্দ্র শেঠ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার কাছে কি এরকম কৌনও 
আছে, যে বিরোধী দলের কোনও নেতা “পশ্চিমবঙ্গ” পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কোন€ এ" 
পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তা আপনারা বাতিল করে দিয়েছেন? 


সিঃ স্পিকার £ না, হবে না, নট আযালাউড। 


রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি থে হিসাব দিলেন তাতে হা 
দেখছি এই পত্র-পত্রিকাগুলি প্রকাশ করতে সরকারকে বেশ কিছু টাকা ভরতুকি দিতে ২: 
শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি মানুষের কাছে পৌছে দেবার জন্যই জনন্বাথে এই ভরতুকি রা ৃ 
হচ্ছে। অনুরূপভাবে পরিবহনের ক্ষেত্রেও সবটা ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে পরিচালিত 
না, ফলে সেখানে খানিকটা ভরতুকি দিতে হয়। আগামী দিনেও আপনি এই পত্র-পত্রিক 3" 
ে দৃ্টিভঙ্গি দিয়ে পরিচালিত করছেন তাই করবেন, না ব্যবস়ী দৃষ্টির মাধামে পর? 
করবেন? 


রী কাতি বিশ্বাস £ সরকারের পক্ষে কোনও পত্র-পত্রিকা কখনই ব্যবসায়ী দৃষ্টি 
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সহাযো প্রকাশ করা হয় না। সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌছে দেবার লক্ষ্যেই এগুলি 
প্রকাশ এবং প্রচার করা হয়। এক্ষেত্রে লাভ-লোকসান প্রধান বিষয় নয়। 


র রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ “পশ্চিমবঙ্গ” পত্রিকার ১ লক্ষ ১৩ হাজার সং্যা প্রকাশ 
রাত ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। অথচ আমরা দেখছি এই প্রত্রিকাটি মোটেই জনপ্রিয় নয়, 
বেদমই চলে না, এটা গণশক্তির সেকেন্ড এডিশন। সুতরাং পত্রিকাটিকে মানুষের কাছে 
পুণয়াগ্য না করতে পারলে প্রতি বছর ৩২ লক্ষ টাকা করে লোকসান দিতেই হবে। 
'ুণ করতে পারেন না কি? 


রী কান্তি বিশ্বাস $ যে পরিকল্পনা ভিত্তিতে পত্রিকাটি চলছে সেটা যথাযথ এবং বিজ্ঞান 
'ত। প্রচারের সংখ্যা আমরা যত বাড়াব ঘাটতির পরিমাণ-ও ততই বাড়বে। তথাপি আমরা 
টা করছি আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে এই পত্রিকা পৌছে দিতে। ফলে ঘাটতির 
'রমাণ যেটা বাড়বে সেটার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করবে। 


*৩২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪০) শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা £ কৃষি (ক্ষুদ্র সেচ) 
ভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি 

(ক) পুরুলিয়া জেলায় ডিপ-টিউবওয়েলের মাধ্যমে সেচের কোনও পরিকল্পনা সরকারের 

আছে কি না; এবং 

(খ) থাকলে, উক্ত পরিকল্পনা কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়? 

ডাঃ ওমর আলি £ 

(ক) বর্তমানে এরকম কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

|11-10 -- 11-20 9.1] 


রী নিশিকান্ত মেহতা £ আমি জানতে চাইছি, পুরুলিয়া জেলায় যে ডিপ-টিউবওয়েল 
ক হয়েছে, সেখান থেকে জল নিয়ে বিভিন্ন ব্লকে পানীয় জল এবং চাষের কাজে লাগানো 
চ্ছ। আমি জানতে চাইছি, এইভাবে সার্ভে করে পুরুলিয়া জেলাকে ডিপ-টিউবওয়েলের 
তার এনে ইরিগেশনের কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা 


| উঃ ওমর আলি £ পানীয় জলের জন্য ডিপ-টিউবওয়েল করা আর কৃষি কাজের জনা 
টিউবওয়েল করা এই দুটোর মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। পুরুলিয়া জেলায় পানীয় 
জনা যে ডিপ-টিউবওয়েল করা হয়েছে সেখানে জলের ব্যবহার খুবই কম হয়, 
নি জনা যদি ডিপ-টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করা হয় তাহলে অনেক বেশি জল 
টি” করা হয়। মাটির তলার জলের অবস্থান অনুযায়ী কৃষি কাজে ডিপ-টিউবওয়েল 
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1701) 1010, 199. 
ব্যবহার করলে সেই মাটির তলার জল তুলতে পারা যাবে কিনা তা বিচার-বিবেচনা » 
হয়। এক্ষেত্রে পুরুলিয়া এলাকায় মাটির তলার জল যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু কৃমি 
জন্য যদি তুলে ব্যবহার করা হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে পানীয় জলের সমস্যা দেখা সে 
তাছাড়া পুরুলিয়া জেলার এই অংশটা রিচার জোন হিসাবে কাজ করে। এই মাটির উন 
জল অন্যান্য এলাকাকে সমৃদ্ধ করে। সুতরাং এ জল তুলে নিয়ে অন্য এলাকায় জল 7 
পাবার আশঙ্কা আছে। সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি, আপাতত গণ, 
নলকৃপ চাষের জন্য বসানোর কোনও পরিকল্পনা নেওয়া হবে না। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা ঃ পুরুলিয়া জেলায় ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর কৃষি সেচ ব্যবস্থার ভ ৭ 
কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং কতটুকু সাকসেসফুল হয়েছে? 


ডাঃ ওমর আলি ঃ পুরুলিয়া জেলায় আমরা এ পর্যন্ত ১২৪টি নদীয়ার সেচ পু 
করেছি। ৯৯২০ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে। ওখানে জোড় বাধ আছে, সেখানে. 
বাঁধের উপর এম. আই. স্বীম করেছি। সম্পূর্ণ হয়েছে ৪৫টি স্কীম (সারফেস ফ্রো বান) 7 
সেবিত এলাকা! হয়েছে ৫ হাজার ৯০৯ হেক্টর জমি। ২টি সারফেস ফ্রো স্কীমের কাজ ১৪ 
সম্পূর্ণ হলে ১৫০ হেক্টর জমি সেচসেবিত হবে। পুরুলিয়া জেলার জন্য সেচ কুরো সু 
হয়েছে ৩৮২৬টি। সেচসেবিত এলাকা হচ্ছে, ৪৫৯১ হেক্টর। আরও ১৯৩৭টির কা ১" 
এটা সম্পূর্ণ হলে ২৩২৪ হেক্টর জমি সেচসেবিত হবে। আরও ৩টি এ ধরনের স্বাম ৮ 
কাজে হাত দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা ভবিষ্যতে আনুমানিক আরও ১০০ হেক্টুর ভমি ৮: 
আওতায় আনা সম্ভব হবে। মোট ৪টি সারফেস ফ্রো ইরিগেশন স্কীম তৈরির পরিবন্গন £ 
হয়েছে এবং আগামীদিনে এ স্বীমগ্ডলি রূপায়ণের মাধ্যমে মোট ১৬৯ হেক্টর জমি 2. 
আওতায় আনা সম্ভব হবে। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা ঃ পুরুলিয়া জেলায় যে সমস্ত লিফট ইরিগেশনগুলি 5; 
সেগুলি কেরোসিন এবং ডিজেলে চলে। এখন ইলেকট্রিফিকেশন করার ব্যবস্থা ক” 
আমার প্রশ্ন কতগুলি কেরোসিনে চলছে আর কতগুলি ইলেকট্রিকে চলছে? 


ডাঃ ওমর আলি £ আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত জায়গায় বিদ্যুতের সপ্রসাবণ চা 
সেইসব এলাকার নদীসেচ প্রকল্পগুলি বিদ্যুতায়িত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি ১: 
সেই অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলায় নদী সেচ প্রকল্পের কাজে বিদ্যুতায়িত করা হচ্ছে। এখন “£ 
সংখ্যা বিদ্যুতায়িত হয়েছে এবং কত সংখ্যা ডিজেলে চলছে এই মুহূর্তে আমি বলতে £ 
না। আপনি পরে আমার কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন অথবা নোটিশ দিলে পরে গু" 


দেব। 


৮ 


৫ 


আর. এল. আই. আছে ঠিকই, আর. এল. আই.-গুলিতে ওয়াটার গ্যালারি করে টি 


॥ 
দে চিত 
মু 


এল. আই. এর ব্যবস্থা করেছেন, ওয়াটার গ্যালারি সিস্টেমে নদীগুলিতে যথেন্ভ ৬৮. 


নিবিকে 


যাচ্ছে, আমার প্রশ্ন হল এই রক্স স্তরে অগভীর নলকৃপ করা যায় কিনা সেটা পু" 
করে দেখবেন? 
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ডাঃ ওমর আলি ঃ ওখানে অগভীর নলকুপ করা সহজ ব্যাপার নয়, আপনি জানেন 
টি নিচু স্তরে পাথুরে এলাকা, অগভীর নলকূপ বসাতে গেলে আমাদের যে পদ্ধতি আছে 
তে হবে না, পদ্ধতি পরিবর্তন করে অগভীর নলকুপ বসালে সেটা খুব ব্যয় সাপেক্ষ হবে। 
1 সময়ে নিশ্চিত্ত হওয়া নাও যেতে পারে, তাই সব কিছু ভাবনা চিন্তা করে মাটির তলার 
ন ব্যবহার করার দিকে পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে অন্যভাবে চিন্তা করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি-_পুরুলিয়া জেলায় যে 
র, এল. আই.-গুলি রয়েছে তার মধ্যে কতগুলি সচল এবং কতগুলি অচল? 


ডাঃ ওমর আলি £ নোটিশ দিলে বলতে পারব। 
ডঃ সুকুমার সেনের “বাংলা ভাষার ব্যুৎপত্তি অভিধান” 


*৩৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯৭) শ্রী আবু আয়েশ মণ্ডল ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক 
ভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


ডঃ সুকুমার সেন রচিত “বাংলা ভাষার ব্যুৎপত্তি অভিধান” প্রকাশের কাজটি 
বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ 


ডঃ সুকুমার সেন রচিত "বাংলা ভাযার বুৎপি অভিধান গ্রন্থটি এখন ছাপার 
কাজ চলছে। 


প্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ বাংলা ভাযা, সাহিত্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে অভিধানটি খুব 
লযবান এবং সহায়ক, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি__অভিধানটি প্রকাশের 
রে সুলভ মূল্যে ভাযা অনুরাগী বিশেষ করে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে বিতরণের কোনও ভাবনা 
তা করছেন কিনা? 


রী কান্তি বিশ্বাস $ আমরা এখন ছাপার কাজে ব্যস্ত, যাতে খুব দ্রুত বইটি প্রকাশিত 
য__আনুমানিক আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হবে-_ প্রকাশ হবার পবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
'বং বিভিন্ন গবেষণার সাথে যারা যুক্ত তারা যাতে সুলভ মূল্যে পেতে পারেন তার জনয 
ষ্টা করব। হয়ত ভর্তুকি দিতে হবে, তা হলেও যাতে মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারা 
[য় তার চেষ্টা করব। 


রী আবু আয়েশ মন্ডল £ এর সাথে সচিত্র কিশোর অভিধান প্রকাশ করছেন এই 
চিত্র কিশোর অভিধান বইটি একই সাথে প্রকাশিত হবে বলে কি আশা করা যায়? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ শেষোক্ত বইটি আগেই প্রকাশিত হবে বলে আশা করি। 


শ্রী রাইচরণ মাঝি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন_ডঃ সুকুমার সেশের 
যার ইতিবৃত্ত বইটি অত্যন্ত মুল্যবান গ্রন্থ, বাংলা ভাষা অনুরাগীদের কাছে অত্যন্ত দরকারি, 
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সব ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ করে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। বইটি কম দামে বিক্রি করার 
কোনও ব্যবস্থা করবেন? 

শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঃ মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে, কোনও ব্যক্তির লিখিত বইয়ের 

উপর আমরা কিছু করতে পারি না, যদি তিনি সত্ব ছেড়ে দেন তাহলে করা যায়, উনি থে 
বইটির সত্ব ছেড়ে দিয়েছেন তার জন্য তাকে ৫০ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। কিন্তু আপনি 
যে বইটির কথা বলছেন তার সত্বাধিকারি ডঃ সুকুমার সেন নিজে, তিনি নিজে অথবা তা? 
পরিবারবর্গ যতক্ষণ আমাদের কাছে সত্ব না ছেড়ে দিচ্ছেন ততক্ষণ আমরা সুলভ মূল বইটি 
প্রকাশ করতে পারব না। 

তবে যে সমস্ত বই মুল্যবান, সাহিত্য, গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান সেইগুলিকে আমর 

বিভিন্ন সময় প্রকাশ করার চেষ্টা করি। সত্বাধিকার একটা নির্দিষ্ট রয়েলটি দিয়ে কিনে এব 
সেই বইটা সুলভ মুল্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। আপনি যে বইটার কথা উল্লেখ কলোছ, 
এটা আমাদের বিবেচনার মধ্যে থাকবে। 

|11-20 -__ 11-30 &.]1.] 

জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌর কর্মীদের বেতন 
*৩৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৭১) শ্রী আবুল হাসনৎ খান, শ্রী ইউনুস সরকার এবং 
শ্রী শিশিরকুমার সরকার £ পৌর বিষয়ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপল্র 
জানাইবেন কি__ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, জিয়াগপ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভায় শ্রমিক কর্মচারির। নি 
১৯৯৩ সালের জুন মাস থেকে তাদের বেতন পাচ্ছেন না ; 

(খ) সত্যি হলে, এর কারণ কি ; এবং 

(গ) এই সমস্যা সমাধানে সরকার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি না? 

শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ 

(ক) পৌর শ্রমিক কর্মচারিদের বেতন দেবার দায়িত্ব পৌরসভার। জিয়াগঞ্জ আভি৭€ 
পৌর শ্রমিক কর্মচারিদের সংগঠন এবং মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক সরকারে 
নজরে এনেছেন যে এ পৌরসভার শ্রমিক কর্মচারিরা বিগত ১৯৯৩ সালের ভু 
মাস থেকে তাদের প্রাপ্য বেতন পাচ্ছেন না। 

(খ) এর কারণ পৌরসভায় আর্থিক বিশৃঙ্বলতা ও অন্যান্য অনিয়ম। ১৯৯৩ সালে 
কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে ডি. এল. বি. অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট দেয 
তাতে দেখা যায় যে পৌরসভার পৌরকর ও অন্যান্য প্রাপ্য টাকা আদায়ের 
পরিমাণ খুব কম, বহু সংখ্যক দৈনিক ভিত্তিতে মজুর বেআইনিভাবে নিয়োগ কব 
হয়েছে এবং পৌরসভার কমিশনার, কন্ট্াক্টুর এবং অনেক গৌর কর্মচার » 
টাকা অগ্রিম হিসাবে নিয়েছেন এবং তা আদায় হয়নি। উন্নয়নমূলক কাজের ড* 
যে অর্থ পেয়েছিল তা ব্যয়িত হয়েছে দৈনিক ভিত্তিতে নিযুক্ত মজুরদের বেত 
জন্যে। | 
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(গ) সরকার ১৯৯৩-৯৪ সালে পৌরসভার প্রাপ্য টাকা যথাসময়ে মঞ্জুর করেছেন। 
তাছাড়া আর্থিক সংকট কাটাতে গত মে মাসে ৫,০০,০০০ টাকা (পাচ লক্ষ 
টাকা) চাঙ্গি করের অংশ হিসাবে অগ্রিম প্রদান করেছেন। পৌরসভার আয় 
বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন পর্যদ নতুনভাবে জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ পৌরসভার 
জমি বাড়ির মূল্যায়ন শুরু করেছেন। 


শ্রী আবুল হাসানাৎ খান £$ এই পৌরসভার শ্রমিক কর্মচারিরা দীর্ঘ দিন ধরে বেতন 
পাচ্ছে না, তারা অনাহারে অর্থাহারে দিন যাপন করছেন। যার ফলে ওই পৌরসভার 
কর্মচারিরা আন্দোলনে নেমেছে। এই পৌরসভার বোর্ডের গাফিলতির জন্য এই সংকট সৃষ্টি 
হয়েছে। এই পৌরসভাকে বাতিল করে দিয়ে সেখানে ডি. এমকে নিয়োগ করা যায় কিনা এই 
বিষয়ে আপনি বলুন। 


স্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য ৪ কোনও পৌরসভা, সেই বোর্ড যে কোনও রাজনৈতিক দলের 
দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন, শুধু মাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বাতিল করি না, 
বাতিল করা যায় না। এই পৌরসভার বোর্ডের বিরুদ্ধে যে ধরনের আর্থিক অনিয়মের 
অভিযোগ এসেছে তার ভিত্তিতে ডাইরেক্টরেট অফ লোকাল বডিজ, তারা তদস্ত করছে। এই 
তদন্তে অনেকগুলি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কমিশনার এবং কিছু ঠিকাদার এবং 
কিছু কর্মচারী প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা অগ্রিম হিসাবে নিয়েছে। ৭৯ জনকে বেআইনি নিয়োগ 
করেছে। এই সমস্ত কারণে আমরা সেই পৌরসভাকে শোকজ করেছি। শোকজের জবাব 
এখনও পাওয়া যায়নি। জবাব পাওয়ার পর আমরা কি ব্যবস্থা নিতে পারি সেটা নেব। 
'গারসভাকে বাতিল করা আমাদের ইচ্ছা নয়। 


সী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ রাজ্য সরকারের প্রবণতা হচ্ছে কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড 
হলে আর্থিক অবোরোধ সৃষ্টি করে তাকে ভেঙ্গে দেওয়া। 


মিঃ স্পিকার ৪ এটাতো স্টেটমেন্ট হল, এটা তো কোয়েশ্চেন পুট হল না। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 8 আমি কোয়েশ্চেন করছি। এটা স্যার, ঘুর্শিদাবাদের ব্যাপার, 
ব্রমপুরকে একইভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তারপর সমস্ত মানুষ আপনাদের শিক্ষা 
দিঘছে। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড, এখানে একই পদ্ধতিতে ভাঙার যে 
পরিকল্পনা চলছে, যে পদ্ধতি চলছে তাতে এই বোর্ডটাকে ভেঙ্গে দেবার সমস্ত পরিকল্পনা 
পাকা। আমি প্রশ্ন করতে চাই কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড হলে তার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ 
এবং মনোভাব দেখিয়ে যে চরম অবস্থার সৃষ্টি করছেন তাতে তো শ্রমিক কর্মচারিরা মাইনে 
পাচ্ছে না, তারা অনাহারে অর্থাহারে দিন কাটাচ্ছে, এই অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দিতে 
একটা অনারেবেল সেটেলমেন্ট করার জন্য মন্ত্রী মহাশয় একটা বৈঠক ডেকে সমস্যার সমাধান 
করতে পারেন না? 


সেগুলোতে আপনাদের লোকও আছে, কংগ্রেসের লোকও আছে। সুতরাং এই ব্যাপারে 
উদ্যোগ নিয়ে কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড বলে তাদের খরচের খাতায় লিখে না দিয়ে 
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সেখানে যান, আপনার নিজের উদ্যোগ নিয়ে সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্ডে 
গিয়ে সেখানে এ পুরসভার লোকজনদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করবেন কিনা এটা আমি 
আপনার কাছে জানতে চাইছি? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য £ কংগ্রেস পরিচালিত পৌর বোর্ড বলে তাদের প্রতি কোনও 
বিমাতৃসুলভ আচরণ করা আমাদের নীতি নয়। গত ১৯৯৩-৯৪ সালে আমরা এই পৌরসভাবে 
প্রান বাবদ এবং নন-প্ল্যান খাতে মোট .২৬ লক্ষ টাকা দিয়েছি। একই সঙ্গে জঙ্গিপূর 
পৌরসভা, যেটি বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌরসভা তারা পেয়েছে ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। 
তাহলে আপনি কি ভাবে বলছেন যে জঙ্গিপুর পৌরসভাকে বেশি টাকা দিয়েছি এবং 
পৌরসভাকে কম টাকা দিয়েছি? সুতরাং এই অভিযোগটি একেবারেই সঠিক নয়। কাজেই 
এত অনিয়ম করা সত্বেও আমরা মে মাসে তাদের ৫ লক্ষ টাকা অস্টুয় বাবদ অগ্রিম দিয়েছি 
যাতে তারা এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। এছাড়া আমি কিছু আলোচনা করতে পারি 
কিনা এটা আপনি জানতে চেয়েছেন। আমি আগামী ১২ তারিখে সেখানে সমস্ত পৌরসভাগুলিকে 
ডেকেছি তাদের সমস্যাগুলো শুনব বলে। প্রতিটি পৌর বোর্ড যে নিয়ম এবং নীতি_ রুলস 
আ্যন্ড রেগুলেশনস আছে__আর্থিক নিয়ম যেগুলো আছে সেগুলো তাদের মানতে হবে। এই 
নিয়ম যদি বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌরসভা না মানে, বা কংগ্রেস পরিচালিত গৌরসটা থে 
কেউই যদি না মানে তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব। 


তরী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কর্মচারিদের বেতনের একটা অংশ রা 
সরকার দিয়ে থাকে এবং আর একটা অংশ পৌরসভাকে সংগ্রহ করে দিতে হয়। আমাৰ 
বক্তব্য হল, রাজ্য সরকার-এর দেয় বেতন. বাবদ যে অর্থ, সেইক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোনও 
গাফিলতি আছে কিনা বে, বেতনের টাকা রাজ্য সরকার সময় মভো দেননি। আমি নিন 
ভাবে জানতে চাইছি যে, রাজ্য সরকারের দেয় যে অর্থ, সেইক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন 
ক্রটি আছে কিনা? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য ঃ না, এইক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি নেই। আমাদের রাজ্য সরকারে 
পক্ষ থেকে ডি. এ. এ. ডি. এ. ৮০ শতাংশ অর্থ পৌরসভাগুলোকে দিই। আমরা সেট' 
জেলা শাসক-এর মাধ্যমে দিই। এছাড়া, অন্ুয়, এন্টি ট্যাক্স, ট্রেড ট্যাক্স, ফিকসড ডি. এ" 
আযাড-হক ফিকসড গ্রান্ট বাবদ সব টাকা আমরা পৌরসভাকে দিয়েছি। জিয়াগঞ্জ-আজিমগ& 
পৌরসভা কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে জানায়নি যে তাদের প্রাপ্য টাকা আমরা দিইনি! 


শ্রী আব্দুল মান্নান ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদিও এটা জিরাগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভা? 
ব্যাপার, তবুও আপনি সুীপবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ইন জেনারেল কতকগুলো উত্তর দিলেন: 
আপনি যে অতিরিক্ত উত্তর দিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কাছে ভান 
চাইছি__পৌরসভাগুলোর ম্যাকসিমাম আপনাদের দল পরিচালিত, আমাদের দলেরও কিছু 
আছে-_সবাই ব্যাপক হারে আ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে চলে যাচ্ছে, যার ফলে পৌরসভাগুলে' 
লায়াবিলিটি হয়ে যাচ্ছে, অনেক পৌরসভা তারফলে বেতন দিতে পারছে না। নিবাঁচনে? 
আগে পৌরসভাগ্ডলো ব্যাপক হারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে। 
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আপনি যে হিসাব দিয়েছেন তাতে একটা বিচ্ছিরি অবস্থায় রয়েছে, এখানে পরিবর্তন 
প্র যাবার ফলে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। এই কারণে আমি স্পেসিফিক একটা 
পহরণ দিয়ে বলছি যে, কালিয়াগঞ্জে যতগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে তার পরবর্তীকালে 
গুলো পৌরসভার উপরে লায়াবিলিটি হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কী করবেন? 


পরী অশোক ভট্টাচার্য ৪ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম আছে যে, যেকোনও পৌরসভায় 
স্বত পদের এগে্সটে কর্মী নিয়োগ করতে পারেন। “সি” গ্রেডে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের 
'ধামে কর্মী নিয়োগ করতে পারেন এবং “ডি” গ্রেডের কর্মী পৌরসভা তার নিজন্ব উদ্যোগে 
তেন পারেন। 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে পৌরবোর্ড জিয়াগঞ্জে 
« আজিমগঞ্জে ৫ বছরের জন্য হয়েছে, তাদের কাছ থেতে ১৩ লক্ষ টাকার চুরির 
“যোগ পাওয়া গেছে। আপনার কাছে জানতে চাইছি যে ৩১ তারিখে ওখানকার কর্মচারির 
“পক্ষকে জানিয়েছিল যে তাদের অর্ধেক বেতন দেওয়া হোক তারা কাজে যোগদান করবে, 
স্ব কর্তৃপক্ষ রাজি হয়নি। পৌরবোর্ড রাজি হয়নি, তার উপরে চাপ সৃষ্টি করে আপনারা 
“ করাতে পারবেন কি? 


শ্রী অশোক ভট্টাচার্য £ আমি আগামী ১২ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলাতে যাচ্ছি সেখানে 
দার সঙ্গে সভা হবে, সমস্ত পৌর প্রধানদের নিয়ে। জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জের বিষয়টি তখন 
"লাচনায় উঠবে। জেলা শাসক কি প্রস্তাব দিয়েছেন আমার জানা নেই। আমি কথা বলব, 
'বা এই প্রস্তাব মানবেন কিনা জানিনা, তবে আপনি যেটা বললেন সেই বিষয়েও বলব। 


শ্রী অজয় দে ঃ স্যার, আমার অতিরিক্ত প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি এর আগে বলেছেন 
;৭৫ বোড ভাঙার পরিকল্পনা বা ইচ্ছা এই সরকারের নেই। জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জের 
বন্ধে অভিযোগ এসেছে তদন্ত হচ্ছে, আপনি শো-কজ করেছেন, ১২ তারিখে যাচ্ছেন 
নেছেন, আপনার নিশ্চয় জানা আছে, পশ্চিমবঙ্গে ৮/৯টি বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌরসভায় 
নঠারিরা অবসর নিয়েছেন, তাদের ২ কোটি টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে টাকা সেটা জমা 
ডেশ, এল. আই. সি.-র টাকা জমা পড়েনি। বর্ধমান পৌরসভায় এই রকম টাকা জমা 
ন। আপনার সঙ্গে পৌর সংগঠনের সভা হয়েছে, চেয়ারম্যানকে ডেকেছেন, আবার 
তিরিক্ টাকা দিয়েছেন, সেই টাকায় আবার কর্মচারিদের মাইনে হয়ে গেছে। সমস্ত বামফ্রন্ট 
রগলিত পৌরসভার বিরুদ্ধে কোনও শো-কজ করেছেন কি? 


এ অশোক ভট্টাচার্য ঃ পি. এফ.-এর ব্যাপারে যদি আলাদা করে নোটিশ দেন তার 
“ব আমি দেব। বামফ্রন্ট বা যে কোনও পৌরবোর্ডই হোক না কেন পি. এফ.-এর টাকা 
থে কোনও কর্মচারির টাকা তারা যদি ভেঙ্গে থেকে থাকে তাহলে সেটা অন্যায়। প্রত্যেকটি 
'ব সংস্থাকে এই ব্যাপারে আমরা চিঠি দিয়েছি, এই রকম জিনিস করা অন্যায়। কিন্তু কোন 
* পৌরসভা এটা করেছেন তার ব্যাপারে জানতে হলে আলাদা ভাবে নোটিশ দিলে আমি 
শাতে পারব। 
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রাজ্যের ডিপ-টিউবওয়েল ও আর. এল. আই. প্রকল্প 


*৩৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮৮) শ্রী অগ্তান চ্যাটার্জি ঃ কৃষি (ক্ষুদ্র সেচ) বিভাগে 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি__ 


(ক) রাজ্যের ডিপ-টিউবওয়েল ও আর. এল. আই. প্রকল্পের পাইপ-লাইনগুলি সংস্কারে 
কোনও .কর্মসূচি সরকারের আছে কি না ; এবং 


(খ) থাকলে, উক্ত কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত? 
ডাঃ ওমর আলি ঃ 
(ক) আছে। 


(খ) পাইপ লাইন বসানোর জন্য মোট খরচের শতকরা দুই ভাগ (২ শতাংশ) প্র 
বৎসর পাইপলাইন মেরামতির জন্য সাধারণ বরাদ্দ থাকে। 


শ্রী অগ্জান চ্যাটার্জি $ স্যার, আমাদের রাজ্যে বিগত কয়েক বছরে ক্ষুদ্র সেচে, 
সম্প্রসারণের ফলে সেচ সেবিত এলাকার পরিমাণ বেড়েছে। কিন্তু এই যে পাইপ লাইনে, 
সংস্কারের অভাবে বহু সেচের জল বিপুল পরিমাণে নষ্ট হচ্ছে, আপনি বললেন শতকরা ২ 
ভাগ টাকা বরাদ্দ আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে যে অবস্থা হয়েছে তাতে করে এ রুটিন মাবিব 
সারালে যে বিপুল পরিমাণে জল নষ্ট হচ্ছে তাকে রক্ষা করা যাবে না, এই ব্যাপারে আপনি 
কোনও কমপ্রিহেনসিভ প্রোগ্রাম নেওয়ার কথা ভেবেছেন কিনা জানাবেন কি? 


ডাঃ ওমর আলি ঃ '৭৯-৯০ সালে একটা নর্মস ঠিক হয়েছিল মেরামতির বিষে 
সেখানে বলা হয়েছিল যে একটা পাইপ লাইন-এর আয়ু ৫০ বছর হতে পারে সেটা ৮ 
নিয়ে পাইপ লাইন এর কাজ করতে যত টাকা খরচ হবে তার শতকরা ২ ভাগ সেই গঠ? 
লাইনগুলি মেরামতির কাজে ব্যবহার করা হবে। ইতিমধ্যে পাইপ লাইন বসানোর হল 
অনেক বেড়ে যাওয়ার ফলে শতকরা ২ ভাগ মানে প্রায় বছরে পাইপ লাইন এব কা 
মেরামতির জন্য ১০ হাজার টাকা লাগবে। কিন্তু আগেকার নর্মস অনুযায়ী যে টাকা আমাদে 
দপ্তর পাচ্ছে সেই টাকার পরিমাণ না বাড়ার ফলে আমরা সমস্ত খারাপ হয়ে যাওয়া গণ? 
লাইনগুলিকে একসঙ্গে মেরামতি করে উঠতে পারছি না। তাই আবার নৃতন নর্মস তৈরি কর 
অর্থ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে তাদের অনুমোদন নিয়ে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি এ 
সেটা করতে পারলে আমরা আরও বেশি সংখ্যক খারাপ হয়ে থাকা পাইপ লাইন মেরা : 
করতে সক্ষম হব। পাইপ লাইন মেরামতি না হওয়ার ফলে যে জল অপচয় হচ্ছে সেই জু 
ব্যবহার করে আরও বেশি এলাকাকে সেচ সেবিত করতে পারব। 


[11-40 __ 11-50 ৪..] 
ড 


শ্রী অগ্রন চ্যাটার্জি ই পাইপ লাইনের সঙ্গে সঙ্গে বু জায়গায় পাম্প হাউসগুলিও € | 
হয়ে গেছে। আমরা সাবজেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করতে গি 
দেখলাম পাম্প হাউসগুলি খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে মেশিনগুলো নষ্ট হচ্ছে। স্টাফ সে” 
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থেকে কাজ করতে পারছে না। পাইপ লাইন মেরামতের সঙ্গে সঙ্গে পাম্প হাউসগুলো 
মেরামতির কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? 


ডাঃ ওমর আলি ঃ ব্যাপারটা একই রকম দাঁড়াচ্ছে। আমাদের অপারেশন মেইনটেনেলের 
জন্য যে অর্থ বরাদ্দ থাকে তার একটা অংশ আমরা এই পাইপ লাইন এবং পাম্প হাউস 
ইত্যাদি মেরামতি করে থাকি। পাইপ লাইন মেরামতি বা পাম্প হাউসের জন্য আলাদা করে 
কোনও টাকা ধরা থাকে না। আগেকার নর্মস অনুযায়ী ক্যাপিটাল কস্টের যে পারস্নেন্টেজ 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধরা হয় সেটা বাড়াতে না পারলে আগরা এইগুলো মেরামতি করতে 
পারছি না। আমরা চেষ্টা করছি এবং অনেকগুলির মেরামতির কাজ আমরা হাতে নিয়েছি 
এবং আরও অনেক কাজ আমরা হাতে নেব। তবে সবটা নির্ভর করছে বরাদ্দকৃত অর্থের 
পরিমাণের উপর। 


হ্ঁ অগ্ন চ্যাটার্জি £ পাম্প হাউস এবং পাইপ লাইনের মেরামতির ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে 
ডিপার্টমেন্টের লোকেরা তা করবেন। কিন্তু এই ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্ঝায়েতকে সরাসরিভাবে যুক্ত 
করার কোনও পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কি? 


ডাঃ গুমর আলি ঃ হাঁ, সেই পরিকল্পনা নিশ্চয় আছে। সর্বস্তরে আমরা পঞ্চায়েতকে 
যুক্ত বু কাজ করতে চাই। এই ব্যাপারে আমরা জেলা পরিবদের সভাধিপতিদের সঙ্গে কথ। 
বলেছি, আমরা বলেছি আপনাদের হাতে ক্ষুদ্র সেচ বাবদ যে টাকা আছে সেটা আপনারা ব্যয়. 
করতে পারেন এবং তার একটা অংশ থেকেও এই কাজগুলো আপনারা করিয়ে নিতে 
পারেন। সেখানে যত রকমের টেকনিক্যাল দেওয়া সেগুলো আমাদের দপ্তর দেবেন। আমি 
আবার আমার দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের বলব জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং কর্মাধ্ক্ষদের 
সঙ্গে যোগাবোগ রাখতে। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি পাইপ লাইন সংস্কার সম্বন্ধে 
যা খরচ করছেন সেটা তো বলতে পারে না। পাইপ লাহন সংস্কারের জন্য আপনার কত 
খর হয়েছে? 


ডাঃ ওমর আলি £ আমি তো আগেই বলেছি পাইপ লাইনগুলো মেরামতির জন্য এবং 
গাম্প হাউসগুলো মেরামতির জন্য এই খাতে আলাদাভাবে কোনও টাকা বরাদ্দ থাকে না। 
থা খরচ মেইনটেনেন্সের জন্য ধরা হয় তার শতকরা ২ ভাগ। এই দুইভাগ টাকা যদি ধরা 
হয় তাহলে হিসাব অনুযায়ী আমাদের ডিপ টিউবওয়েলের পাম্প হাউস বা পাইপ লাইন 
নৈরামতির জন্য ১৯২০ টাকা এবং আর. এল. আইয়ের 'জন্য চার হাজার টাকা ধরা হয়। 
কিন্তু এখন, যেহেতু মেরামতি করতে গেলে আরও বেশি টাকা লাগছে, তাই অর্থ দ্তরের 
সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। 


শ্রী শক্তি বল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, এই পরিকল্পনা অনুযারী 
সব কে এখনও ডিপ টিউবওয়েল নেই সেং গুলি করার পরিকল্পনা আছে কিনা? যে সব 
পলকে ডিপ টিউবওয়েল পাম্পগুলি সম্পূর্ণ অচল বা ডিফাম্কট হয়ে পড়ে আছে সেগুলি 
শারানোর জন্য ইতিমধ্যেই কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন জানাবেন কি 
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ডাঃ ওমর আলি £ আমাদের বিশ্বব্যাঙ্কের যে প্রকল্প সেই প্রকল্পের মেয়াদ ৩১শে মা 
শেষ হয়েছে। মাননীয় সদস্য জানেন যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রকল্প গ্রহণ করার সময় জেলাওয়ারি 
যে বরাদ্দ সংখ্যা ছিল সেই অনুযায়ী প্রত্যেক জেলার সাইট সিলেকশন কমিটি তাদেন 
অনুমোদিত তালিকা আমাদের কাছে পাঠিরেছেন। তার সবগুলিই আমরা করব। ঘে যে ব্লকে 
নেই আর জেলা পরিষদ আমাদের কাছে পাঠান নি নতুন করে সেগুলি করতে পারব না। 
দ্বিতীয় দফার যে পরিকল্পনা বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে জমা দিয়েছি সেটা এলে তাতে যে সংখা' 
নির্ধারিত হবে তখন জেলাতে যে বরাদ্দ হবে-যেগুলি এবারে হয়নি_তারা যদি অনুমোদন 
করে আমাদের কাছে পাঠান তাহলে সেগুলি আমরা নিশ্চয় করব। আর অচল হরে থাক' 
ডিপ টিউবওয়েল, আর. এল. আই, আমাদের জ্যাগ্রো ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেক্টরেট থেকে যেমন 
ঠিক করা হয় তেঘনি মাইনর ইরিগেশন কর্পোরেশন থেকেও করা হয়। মাইনর ইরিগেন। 
কর্পোরেশনের খুবই আর্থিক সংকটের জন্য অনেকগুলি অচল গভীর নলকূপ, আর. এল 
আই. চালু করতে পারিনি। তবে যেভাবেই হোক না কেন এই অচল নলকৃপের সংখা 
শতকরা ১০ ভাগ বা ১১ ভাগের বেশি নয়। যেগুলি মেরামত করতে পারিনি আর্িক 
কারণে সেগুলি আমাদের ডাইরেক্টরেটের অধীনে নিয়ে এসে যাতে চালু করা যায় সেইজন, 
আমরা একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে সমুদ্রেপকুলবর্তী স্যালহ। 
এলাকার ৬০টি ব্লকের মানুষরা এই ডিপ টিউবওয়েলের পরিকল্পনাব ক্ষুদ্রসেচ থোকে বপিচং 
হচ্ছে। এইসব এলাকায় ডিপ টিউবওয়েল করার কী পরিকল্পনা মাননায় মন্ত্রী গ্রহণ কবেছে, 
জানাবেন কি? 


ডাঃ ওমর আলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মূল প্রশ্নের সঙ্গে এর সঙ্গতি না থাকলেও 
মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে পশ্চিমবাংলার ৪টি জেলার ৬০টি সমুদ্বোপকৃঁলবঃ' 
ব্লকে অল্প গভীরতায় জলটা লোনা । এখানে শ্যালো টিউবওয়েল বসানো উচিত নয়। ডি? 
টিউবওয়েল বসালে অনেক গভীরে গিয়ে সেখানে দেখছি ইতিমধ্যে এই ৪টি জেলার ১৮ 
ডিপ টিউবওয়েল জল লোনা হয়ে গিয়েছে। এই যে লোনা হয়ে গেল তাতে চাষের বড 
ব্যহত হয়ে গেল। গুধু তাই নয় সেখানে সেই লেয়ারটা লোনা হয়ে গেল। ফলে পানান জগ 
হিসাবে ভবিষ্যতে এটা ব্যবহার করতে পারা যাবে না। সেইজন্য সতর্কতা অবলম্বন করত 
হয়েছে। সমুদ্োপকুলবর্তী এলাকার ৬০টি ব্লকের মাটির তলার জল খুবই পরিকল্পিত উপ 
ব্যবহার করতে হবে। সেইজন্য গভীর নলকৃপের কাজ হাতে নেওয়া উচিত হবে না, নিই নি 
অন্যভাবে চিস্তা করছি। আমরা দেখছি কি করে অন্য উপায়ে সেচের সুযোগ বাড়ানো বায় 


শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাঝি £ মালভূমি এলাকাতে যেখানে আর. এল. আই. রয়েছে, ভন 
রিসোর্সেস যেখানে রয়েছে সেখানে পাইপ লাইন আছে। সেখানকার গরিব চাবীরা এক্সটৈন* 
পাইপ লাইনের জন্য আমাদের কাছে বারে বারে আবেদন করেন। এক্সটেনেশন করে 
সেবিত এলাকা বাড়ানোর কথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিশেষভাবে চিন্তা করবেন কি 
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ডাঃ ওমর আলি £ আমাদের প্রত্যেকটি নদী সেচ প্রকল্পে কিংবা ডিপ টিউবওঘেছে 
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এলিট যে কমান্ড এরিয়া ধরা হয় তার জন্য নির্দিষ্ট দৈঘ্যের পাইপ লাইন তৈরি করা হয়, 
নও কোনও ক্ষেত্রে যদি এক্সটেনশনের প্রপোজাল আসে, এটা সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব 
প্মোদের কাছে আসে তখন আমরা বিবেচনা করে দেখি যে সেই নদী সেচ প্রকল্পে জলের 
ঠপযুক্ত সরবরাহ আছে কি না, পাইপ লাইন সম্প্রসারিত করলে সেই এলাকা পর্যস্ত জল 
গছে দিতে পারব কি না। মাননীয় বিধায়ক নির্দিষ্টভাবে যদি কোনও পরিকল্পনা দেন, কোন 
বান নদী সেচ প্রকল্পে পাইপ লাইন এক্সটেন্ড করতে হবে, আমরা গুরুত্ব দিয়ে যদি জলের 
ূর্য থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই পাইপ লাইনের এক্সটেনশন করে দেব। 


শ্রী ইউনুস সরকার ঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাইপ লাইন অকেজো হয়ে রয়েছে আর 
পপ লাইন অকেজো হয়ে থাকা ছাড়াও ফিল্ড চ্যানেল যেগুলো রয়েছে। মাটির উপর যে 
€ চানেল আছে, সেইগুলোকে পাইপ লাইন করা অথবা পাকা করার কোনও পরিকল্পনা 
গেছ কি না, যাতে জলের অপচয় বন্ধ করা যায়? 


ডাঃ ওমর আলি £ সাধারণ ভাবে আমাদের নদী সেচ প্রকল্প কিংবা গভীর নলকৃপ 
কল্পে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে, কাচা নালা দিয়ে জল 
:স্ববাহ করা হয় না। তবে যেগুলো এখনও পর্যন্ত পাকা যায়নি বা পাইপ লাইন করা 
শনি, অথচ কৃষকরা জল চাইলেন, সেখানে আমরা তখন মাঠ নালার মধো দিয়ে গ্রাভিটি 
বে ইরিগেশনের কথাটা বিবেচনা করে মাঠ নালার মধ্যে দিয়ে জল পাঠাই। তারপর পরে 
্ুঞেলা পাকা করে দিই, অথবা পাইপ লাইন করে দিই। তবে আপনি যে কাচা নালার 
'*" ধলছেন সেটা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, এই সব কাজগুলো সি. এ. ডি. এ. করে। যাই 
“ক যেখানে এই ধরনের প্রকল্প আছে কিন্তু পাইপ লাইনের ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত হয়নি, 
স্থণে আমরা পাইপ লাইন করে দেব। 


কৃষি সেচে ভত্ুকি 


"৩৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬০) শ্রী তপন হোড় £ কৃষি (ক্ষুদ্র সেচ) বিভাগের 
১পপ্প্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্য যে, রাজ্যে চাষাবাদে জন্য সেচের ক্ষেত্রে কৃঘকদের ভরুকি দেওয়| 
হয়ে থাকে ; এবং 


(খ) সত্যি হলে, ভূর্তকির পরিমাণ কিরূপ? 
ডাঃ ওমর আলি 

(ক) সত্য নয়। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী তপন হোড় $ সেচ এলাকা এবং অসেচ এলাকার একর প্রতি কত (সেচ কর ধার্ধ 
১: হর এবং এই সেচ করের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি একটা নীতি নিয়েছে যে 
২ম রাজ্যে কি পরিমাণ সেচ কর দেওয়া হতে পারে। আমাদের রাজ্যে যে নির্দি্ট পরিমাণ 
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[711 101৩. 190. 
সেচ কর আছে, যেটা আপনি বলবেন তার সঙ্গে আরও ১৪ গুণ সেচ কর বাড়াবার বে 
প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন কি না, জানাবেন? 


ডাঃ ওমর আলি £ আমাদের গভীর নলকুপ কিংবা নদী সেচ প্রকল্প থেকে প্রতি € 
একর ইঞ্চি জলের জন্য খরচ হয় ১৮ টাকা। আর আমরা কৃবকদের কাছ থেকে হে শু 
কর নিই, সেটা পাঁচ টাকা পার একর ইঞ্চি। হিসাব করলে দেখা যায় যে, ৫ টাকা £₹ 
ইঞ্চি হিসাবে বোরো ধানের সময় প্রতি একরে ২৪০ টাকা করে ধার্য করা হয়। বৈদান' 
কমিটির সুপারিশ মানতে হলে এটাকে ১৪ গুণ বাড়াতে হবে। আমাদের মাননীয় সেচ দ' 
সেদিন এই বিধানসভায় বলেছেন যে, আমাদের পক্ষে এ সুপারিশ মেনে নেওয়া সম্ভব 7 
আমাদের এ রাজ্যে ভূমি সংস্কারের ফলে ল্যান্ড হোল্ডিং-এর প্যাটার্ন একদম পাল্টে গে 
এখন আমাদের ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অধীন যে কৃষকরা আছে তাদের বেশিরভাগই প্রন্থ 
এবং ক্ষুদ্র কৃষক। এমনিতেই চাষের খরচ বেড়ে গেছে-_সার, কীট-নাশক, কৃথি যুগ 
ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে চাষের খরচ বেড়ে গেছে এবং কৃষকরা তাদের ফসলের লাভজনক 
পাচ্ছে না। কলকারখানায় তৈরি জিনিসের দামের সঙ্গে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলেব দ্ 
কোনও সমতা থাকছে না। সুতরাং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারপর যদি জল-কর বাঙাতে £ 
তাহলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের অনেক সমস্যা দেখা দেবে। সেজন্য আমরা ভ৪-*' 
বাড়াবার বিষয়টা আপাতত বিবেচনা করছি না। 


শ্রী তপন হোড় £ বৈদ্যনাথ কমিটির সুপারিশ মানতে রাজা সরকারকে বেন্ধাঘ সপ" 
বাধ্য করবেন কিনা, এ বিষয়ে আপনার কাছে কোনও খবর আছে কি? 


ডাঃ ওমর আলি ঃ না, এরকম কোনও খবর আমাদের কাছে নেই। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কমান্ডিং এরিয়ার চাধারা ডিপ টিউব৩ট 
বা আর. এল. আই.-থেকে জল নেবার জন্য টাকা জমা দেবার পর যদি কোনও ব ৭, 
জল না পায় তাহলে তাদের সেই টাকা ফেরৎ দেবার কোনও ব্যবস্থা আছে কি? 


ডাঃ ওমর আলি ঃ নিয়ম হ'ল-_জল-কর অগ্রিম নেওয়া হয়। যদি কোনও কাবাত ৪ 
নেবার পরে জল সরবরাহ করা সম্ভব না হয়, তাহলে পরবর্তী সেচের ক্ষেত্রে মং: 
আযাডজাস্ট করার নিয়ম আছে। মাননীয় সদস্যর কাছে এরকম যদি কোনও থি্ি। £" 
থাকে যে, টাকা আযাডজাস্ট করা হয়নি জল না পাওয়ার জনা ভাহলে তিনি সেট: ভ* 
নজরে আনতে পারেন। আমরা নিশ্চয়ই সেটা দেখব। 


রী সত্যরপ্ান মাহাতো £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বিভিন্ন জেলার সেচের অবস্থা দি 
রকম। পুরুলিয়া জেলায় খুবই কম জল পাওয়া যায়। এই অবস্থায় সেচ করের রেট; 
জেলায় কি একই? 

ডাঃ ওমর আলি ঃ করের রেট জেলাওয়ারি আলাদা নয়, ফসলওয়ারি আলাদা 
এক রকম, রবিতে আর এক রকম এবং বরো অন্য রকম। যেখানে জল ৫৮ 
সেখানেই কর নেওয়া হয়। যেখানে টাকা নেওয়া সত্তেও প্রকল্প থেকে জল দেওয়া সন্ত * 
না সেখানে পরবর্তী সেচের ক্ষেত্রে টাকাটা আযাডজাস্ট করা হয়। 
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শ্রী শোভনদেৰ চট্টোপাধ্যায় £ জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি এবং সাম্প্রতিক 
“ট শির্দিন্ত বিয়ে আলোচনার জন্য এই সভা .আপাতত তার কাজ মুলতুবি রাখছে। 
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“2৩ হল £ 





পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতা নিয়ে ব্যাপক প্রহসন চলছে। প্রাথমিক অবস্থায় যখন কেন্দ্রীয় 
“বাবের অনুদান এসেছেন তখন বামপন্থীরা সেই অর্থের ব্যাপক অপচয় করেছেন এবং 
'স্ছভাবে খরচ করে দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করেছেন। এখন শতকরা ১০ ভাগ স্কুলও পরিচালিত 
স্থ না কারণ বিনা পারিশ্রমিকে মাস্টার ট্রেনার ও ভলান্টিয়ার ট্রেনাররা পড়াতে রাজি 
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রী প্রশাত্তকুমার শূর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত শনিবার রাত্রি সাড়ে ৮" 


হর 
সি ও 


সময় অমূল্য দাস বলে একজন ব্যস ব্য, তার ছেলে এসে আমাকে বলে, বাবার হু. 


হয়েছে, তাকে এখনই ভর্তি করতে হবে। ওকে বাড়িতে রাখা যাচ্ছে না। আনি 5. 


সার্জেন সুপারিনটেন্ডেন্টকে টেলিফোন করে বলি তাকে ভর্তির ব্যবস্থা করুন। উনি রন 


পার্কের নেতাজী নগর কলোনির অধিবাসী। তার ছেলে এবং তার ৩ জন বন্ধু 2৮ 
তাকে যখন নিয়ে যাচ্ছেন তখন তিনি ট্যাক্সিতে উপ্র হন এবং তার নিজের এবং তার“ 


ট্যাক্সি ৫" 


স্্ 
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জামা-কাপড় ছিড়ে ফেলেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের যে নির্দেশ ছিল সেটা হল এই, যদি 
এ ধরনের কোনও রোগী রাত্রিবেলা যায় তাকে যে কোনও জায়গায় রেখে দিতে হবে, 
রাত্রিতে তাকে ভর্তি করতেই হবে। কোনও রোগীকে আপনারা রাত্রিতে ছেড়ে দেবেন না। 
যেহেতু আমাকে বলা হয়েছিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে তখন এস. এস. এমারজেঙ্গি 
বিভাগে বলে রেখেছি যে কািওলজিতে পাঠিয়ে দিতে। কাডিওলজিতে পাঠিয়ে দেবার পরে 
(সথানে একজন ডাক্তার ছিলেন, আর একজন হাউসস্টাফ ছিলেন, তার নাম বোধহয় শতাবী 
সরকার। তাকে ভর্তি করতে চায় না। তারপরে অনেক আবেদন নিবেদন করার পরে তাকে 
ভর্তি করেছে, করার পরে হাত, পা, বাধে, তাও ছিড়ে ফেলে। তখন ওরা বললে তাকে 
একটা গার্ড রেলিং দেওয়া হোক যাতে পড়ে না যায়, আর একজন আর. এম. ও.-কে ডেকে 
পাঠান। তখন সিস্টার ইন চার্জ আটেব্ডেনটদের বলেন রেল গার্ড বা রেলিং দিয়ে দেওয়া 
হোক। আ্যাটেন্ডেন্টরা বলে আমরা পারব না, আমরা কোথায় রেলিং পাব, আমাদের পক্ষে 
সঞ্ডব নয়। তারপরে প্রায় পৌনে একটা পর্যন্ত ছেলে এবং ৩ বন্ধু তারা চেষ্টা করছে, 
মনুনঘ, বিনয় কাল্পেছে, বলেছে এর একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা ককন। হাউস স্টাফ বলেন থে 
সা” পেন্ট আনবেন না। পরের দিন সকালে আমাকে বলেন ভারা অনেবন্ণ চেষ্ট। করেছে 
কিন্তু কোনও প্রতিবিধান না হওয়ায় প্রায় পৌনে একটা বা একটা-দেডটার সময়ে ভারা যখন 
দখল কোনও ব্যবস্থা হল না তখন এ ৩ বন্ধু এবং তার ছেলে তার! পেশেন্টকে নিয়ে বাডি 
চলে যায়। আমি রবিবার কার্ডিওলজি বিভাগের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট ডাঃ এ. কে. 
মাইতি, তাকে ফোন করে বলি সোমবার পৌনে ১১টার সময়ে আপনার অফিসে থাকবেন, 
সার্জন সুপারিন্টেন্ডেন্ট থাকবেন, সিস্টার ইন চার্জ থাকবেন এবং যে ডাক্তার ডিউটিতে ছিলেন 
মহ ডাক্তার থাকবেন হাউস স্টাফ থাকবেন, ৪টি ছেলে যারা পেশেন্টকে নিয়ে গিয়েছিল 
ভাদের নিয়ে বাব এবং আমি এই জিনিসটা গুনতে চাই। সেই অনুযারী গতকাল সোমবার 
গোনে ১১টার সময় আমি হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ কারডিওলজি ডাঃ এ. বে, মাইতির 
ফিসে যাই, সবাই থাকেন। আরও একজন কার্ডিওলজিস্ট সেই সমঘে উপস্থিত ছিলেন। 
হিণও সমস্ত কথা গনেছেন, আমি প্রথমে বলি যে, শনিবারের ঘটনা সন্বন্ধে ছেলে এবং 
সুরা এখানে বলুক, সেই সময়ে তারা হাউস স্টাফকে দেখিয়ে বলে যে উনি বলেছেন কাচ 
পশেন্ট আনা চলবে না। ভর্তি করা হবে না। আমি যে ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন তাকে 
জিন্তাসা করি আপনি শুনেছেন এ কথা? তিনি বলেছেন আই হ্যাভ নট লিসন, আমি 
বললাম ঠিক আছে, সিস্টার ইন চার্জকে আমি ডাকালাম, সিস্টার ইন চার্জ যথাবাতি বলেন 
পণেন্ট খুব ভায়োলেন্ট ছিল, আমি বলেছিলাম এখানে রেলিং দিতে আ্যাটেডেন্টরা অস্বাবার 


লালে চি | 


ওরা বলেছিল যে আপনারা আর. এম. ও.-কে কল দিন। কল বুক পাঠিয়েছিল এবং 
সং কল বুকে দুটি কথা লিখেছিল স্ট্রোক দিয়ে মেডিসিন স্পেশ্যালিস্চকে আসতে হবে এবং 
এদের যে নিউরোলজিস্ট আছে, যদি আযাভেলেভেল হয় তাদের চান। দুটি কথা ষ্ট্োক দিয় 
নিেছিলেন। কেউ আ্যাভেলেভেল হয়নি, কেউ আসেনি। সেই অবস্থায় তারা বার বার চেষ্টা 
বরে দেখেছিল। তারপর তারা দেখল অসহায় বাবাকে নিয়ে কি হবে, তখন তারা বাড়িতে 
শে গিয়েছিল। এই কথা ঠিক যখন তারা চলে যার তখন তারা বলেছিল সই করে যান। 
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তারা সই করে যায়নি, চলে গিয়েছিল। আলোচনার মধ্যে সবাই ছিল, একজন কার্ডিওলজিস 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি তার কথা বলেছেন, সিস্টার ইন চার্জ কথা বলেছেন, ওখানকার হেড 
অফ দি ডিপার্টমেন্ট ডাঃ মাইতি ছিলেন, ডাঃ স্যান্ন্যাল ছিলেন, তারা তাদের কথা বলেছেন। 
আজকাল পত্রিকায় দেখলাম লিখেছে যে, “মন্ত্রীর সুপারিশে রোগী ভর্তি বন্ধ করতে হবে: 
আমি অধিক রাতে, প্রায় ১টা, ২টো, আড়াইটার সময় মন্ত্রীর টেলিফোন পাই, এম. এল. এ. 
দের টেলিফোন পাই, এম. পি.-র টেলিফোন পাই, বিভিন্ন এলাকার জনপ্রতিনিধিদের টেলিফোন 
পাই যে খুব কঠিন রোগ সেরিব্রাল আযাটাক হয়েছে, হার্ট আযাটাক হয়েছে, কিডনির ট্রাকে 
দেখা দিয়েছে, সাপে কেটেছে, এদের এখুনি ভর্তি করতে হবে। এই রকম নানা টেলিফোন 
পাই। সুতরাং সেখানে আমাকে বলতেই হয়, অনুরোধ করতেই হয় এই ধরনের রোগীকে 
আপনারা ভর্তি করবেন। যদি জায়গা না থাকেও তাহলে রাত্রে কোনও রোগীকে ছেড়ে দেবে 
না। এই ইনস্ট্রাকশন আমি দিয়েছি। আমি যখন এই হাউস স্টাফকে বলেছিলাম তখন সবাই 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বিশেষ করে সৌগতবাবুর এলাকা এব, 
তিনি সেখানে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যও বটে, তিনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তাদের সবাইকে 
অসভ্যতা করেছে, মেজাজ দেখিয়েছে। এই কথা কেউ বলেননি । ছেলেরো আবেদন কনেছে 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। ওঁষধ যা লিখেছে অন্যান্য ডাক্তার সবাই বলেছেন যে সঠিক ওধঃ 
লিখেছেন এবং সেই ওঁধধ প্রয়োগ করলে রোগী শান্ত হত। হাউস স্টাফ যা বলেছে তা 
পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছি যে মন্ত্রীকে কেন এই ধরনের কেসে অনুরোধ করতে হয় ভর্তি কবাব 
জন্য। বলেছি রাত্রে কাউকে ছাড়বেন না। কারণ পথে যদি দুর্ঘটনায় মারা যা. তাহলে 
আমাদের সরকারকে নানা ভাবে সমালোচিত হতে হবে। এটা আমি সকলকে বলেছি, সমস্ত 
হাউস স্টাফকে বলেছি, সমস্ত হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টকে বলেছি, হাসপাতাল কর্ঠপক্ষকে 
বলেছি। এটা আমি সাধারণভাবে পশ্চিমবাংলায় যারা চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত তাপে 
সবাইকে বলেছি। দিস ইজ মাই জেনারেল ইনস্ট্রাকশন টু অল কনসার্নড। সুতরাং যে বাবহা* 
সেই দিন করা হয়েছে আমার মনে হয় এটা অমানবিক ব্যবহার কর৷ হয়েছে এবং কল বুব 
পাঠানো হয়েছে কিন্তু ডাক্তার আসেনি। যদি তাদের বলা হত আপনারা একটু বসুন আমর 
চেষ্টা করছি। তাদের যদি একটু সহানুভূতি দেখানো হত তাহলে অনেক কাজ হত। রেলি 
দিতে হবে তারা বুঝবে কি করে। এটা ভায়োলেন্ট রোগী, তারা বুঝবে কি করে? কার্ডিওলভি 
ব্যাপারটা তারা বুঝতে পারবে না। সুতরাং এই অবস্থায় আমি শুধু এই হাউস স্টাফবে 
বলেছি এই ধরনের কথা ভবিষ্যতে বলবেন না। মন্ত্রী হিসাবে আমার দায়িত্ব আছে, সেং 
দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে। 


আমি লোক পাঠাব এবং সেই লোককে ভর্তি করতে হবে, এই ধরনের পেশেদে 
ভর্তি করতে হবে। তারপর, আজকে আমি দেখছি যে, দেবাশীষ ব্যানার্জি বলে একজন-_ ৬" 
বেঙ্গল ট্রেণী ডক্টরস' আযাশোসিয়েশনের সম্পাদক-_তিনি বলছেন, তারা নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছে" 
ধর্মঘট করছেন। আজ থেকে সমস্ত ধর্মঘট। এবং আমাকে বলেছেন, এখানেও লেখা আছে 
যে__হাউস স্টাফদের দাবি যে স্বাস্থমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে। ক্ষমা আমি চাইব না। ২ 


চু 


আমার মুখ্যমন্ত্রী কোনও নির্দেশ দেন, সেই নির্দেশ আমি পালন করব। তবে আমি যদি * 
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কি, এই ধরনের রোগী ভর্তি করতে হবে। না হলে হাসপাতালের কোনও মূল্য থাকে না। 
। হাউস স্টাফ বলেছেন “ক্যাচ পেশেন্ট', এই ধরনের হাউস স্টাফকে আমাদের দরকার 
ছে কিনা? তার হাসপাতালে থাকার অধিকার আছে কিনা? এই ধরনের যখন যা খুশি 
রব এটা আমি বরদাস্ত করব না। 
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|13-30 -- 13-300-7.| 
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্্ী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার আজকে এক বোনের অপারেশন 
হয়েছে, আমি সকাল বেলায় এখানে আসতে পারিনি, আপনার কাছে নোটিশ দিয়েছিলাম 
কিন্তু রক্ত দিতে দেরি হওয়ার জন্য আর ট্যাক্সি পেতে দেরি হওয়ার জন্য আমার সভায় 
মাসতে দেরি হয়ে গেছে। সেইজন্য আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, সভার কাছে ক্ষমা 
চইছি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও ক্ষমা চাইছি, ভবিষ্যতে এই জিনিস আর হবে না। 
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[13-30 -- 12-40 0-া).] 


্্ী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে আছেন, ভ? 
এই বিষয়টা তার দৃষ্টিতে আনতে চাইছি। গত কালের পেপারে আমরা দেখলাম কেশ 
খাদ্যমন্ত্রী একটি মিটিং ডেকেছিলেন ইন্ডিয়ান সুগার মিল আ্যাশোসিয়েশনের কর্মকতীদেব ৯ 
এবং তারা বলেছে সাড়ে টোদ্দ থেকে সাড়ে পনেরো টাকাতে তারা চিনি দেবে। আগ 
কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে আগে বাজারে আট টাকা করে চিনি পাওয়া যেত। মাঝখানে ?ি” 
বেড়ে দাড়াল ১৮ থেকে ১৯ টাকা। এখন আবার সেটা সাড়ে চৌদ্দ থেকে পনের টাকায় ক? 
হচ্ছে। এই চিনি নিয়ে যে কেলেঙ্কারি হল তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত ₹: 
গেছে। এরজন্য তিনি আমলাদের দোষারোপ করেছেন। উদারনীতি চিনি শিল্পের ক্ষেতে প্রযেত 
হওয়ার ফলে এবং রেশনে চিনি না থাকার ফলে এই চিনির দ্রব্মূল্যবদ্ধি ঘটেছে। জবি” 
তাই ১০ লক্ষ মেদ্রিক টন চিনি এই রেশন সরবরাহের মাধ্যমে আনা দরকার। ইতি 


120 042৩ 585 


মরা খবরের কাগজে দেখলাম যে পাবলিক আকাউন্টস কমিটি এই ব্যাপারে তদন্ত করবেন। 
কন্তু সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী এটা সময়-সাপেক্ষ। আমার দাবি এই ব্যাপারে 
সবি আই. তদস্ত করুন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই ব্যাপারে 
টি আকর্ষণ করতে চাই। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে সমাজ কল্যাণ 
্্ হাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটা একটা মর্মান্তিক ঘটনা। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের 
শছচার্য বলে মহিলাদের একটি হোম আছে। কয়েক বছর আগে বু ব্যয় করে এই হোমটি 
তরি করা হয়েছিল। এখানে চল্লিশ, পঞ্চাশ জন মহিলার থাকার ব্যবস্থা আছে। সেখানকার 
পার সুধা সরকার তিনি মেয়েদের মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে অত্যাচার করেন এবং 
গব ফলে মালিতা মণ্ডল গায়ে আগুন লাগিয়ে মৃত্যু বরণ করেন। সেখানকার মেয়েরা 
কভিন্রকনভাবে নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এই ব্যাপারটা দেখার জন্য আমি মন্ত্রী 
.শেয়কে অনুরোধ করছি। 


শ্রীমতী নন্দরাণী দল $ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ঘাটালের একটা 
ব্যধের প্রতি মাননীয় স্বরাষ্রমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিরোধীদলের 
রন্* থেকে মাননীয় সদস্যা সাবিত্রী মিত্র বার বার নারী নির্যাতনের ঘটনা এই বিধানসভায় 
£খ'পন করেন। কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক সত্য মণ্ডল গত 
.ই মে স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে এবং মহিলা চিৎকার করার ফলে 
সথন থেকে পালিয়ে ষায়। এই ব্যাপারে এফ. আই. আর করা হয়েছে এম. ও. নম্বর ৩৭৯। 
“*১মবাংলার নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণের যে ঘটনা ঘটেছে, বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তিকে 
৮ করার জন্য কংগ্রেসের এটা একটা পরিকল্পিত চক্রান্ত এই বিষয়টা খতিয়ে দেখতে আমি 
হনবোধ করছি। 


৷ সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
₹ছ উত্থাপন করছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বর্ডার এলাকায় যে সমস্ত জেলাগুলি আছে 
সহ সমস্ত জেলার অঞ্চল প্রধানরা দু-হাতে রেশন কার্ড বিলি করছেন। ইতিমধ্যেই ৪ লক্ষ 
এণনকাঙ ধরা পড়েছে। অঞ্চল প্রধানদের ক্ষমতা আছে রেশন কার্ড দেওয়ার। এর ফলে 
“'লাদেশ থেকে বা ওপার থেকে লোক এসে এখানে একটা রেশনকার্ড করে নিয়েছে এবং 
১ করে ভোটার লিস্টে নাম লিখিয়ে নিচ্ছে। তারা এপারে এসে এখান থেকে জিনিসপত্র 
পাবে নিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি হাউস থেকে যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আমি 
“কে বললাম যাবেন না, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য রাখব যে অঞ্চল প্রধানরা 
হিতে রেশন কার্ড বিলি করে সমস্যার সৃষ্টি করছেন এবং এই অধিকারটা তাদের হাত 
একে কেড়ে নিন। ইতিমধ্যেই ৪ লক্ষ রেশন কার্ড ধরা পড়েছে, আরো কত ধরা পড়বে 
ঈন না। প্রধানরা এইভাবে দুহাতে টাকা নিয়ে রেশনকার্ড বিলি করছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
শর বললেন, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, আমরা লক্ষ্য করছি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, এ 
ক্ষ একাই তিনি উদ্যোগ নিয়ে ব্যবস্থা করুন। 
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শ্রীমতী সন্ধ্যা চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনা; 
মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী ও মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরের 
সঙ্গে পূর্ত দপ্তরের কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় না থাকার ফলে কিছু কিছু অবাঞ্থিত ঘটনা ঘটছে 
সম্প্রতি চন্দননগর হাসপাতালে জরুরি ভিত্তিতে একটি ঘরের" কড়ি বরগা বদলানোর সিদ্ধ 
নেওয়া হয়। পি. ডবলু. ডি'র মনোনীত সহ্থা যারা সেই কাজ করছিলেন সেখানে স্পেসিফিকেশ: 
অনুযায়ী যে কাঠ দেওয়ার কথা তা না দিয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের কাঠ দিয়ে কড়ি বরগা তৈথি 
করে কাজ শুরু করেন। এর ফলে ভবিষ্যতে একটা বড় ধরনের অবাঞ্কিত ঘটনা ঘটে যো 
পারে, অশ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। স্থানীয় কাউন্সিলার এবং সমস্ত জনসাধারণ এ 
অভিযোগ নিয়ে এম. এল. এ. এবং সেখানকার মেয়রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাদে, 
দৃষ্টিগোচর করেন এবং তাদের হস্তক্ষেপে এই কাজ বন্ধ করা হয়। হাসপাতালের আযাডমিনিক্ট্ের 
তিনি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন কিন্তু তার কোনও অধিকার নেই, তিনি করে, 
নি। এরকম আরো অনেক ঘটনা ঘটে। আমার অনুরোধ, এসব ব্যাপারে অবিলম্বে হস্তক্ষেৎ 
করা হোক। 
শ্রী জ্যোতি চৌধুরি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধরের পণ 
আপনার মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র শ্রীরামপুরে হেস্টিঃ 
জুট মিল আজ দীর্ঘ ৯ মাস ধরে বন্ধ থাকার ফলে ৫ হাজার পরিবার অনাহারে, অর্ধ; 
দিন কাটাচ্ছেন কিন্তু শ্রম দপ্তর এ ব্যাপারে উদাসীন। দীর্ঘ ৯ মাসের মধ্যে মাত্র তিন/চা্ল' 
মিটিং হয়েছে কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। উদাসীনতার হাত থেকে শ্রমিক কর্মচারিরা 2৫ 
পাওয়ার জন্য দু মাস আগে তাদের এক প্রতিনিধিদল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা কনে 
কিন্তু সেখানেও উদাসীনতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই অসহায় অবস্থা থেকে সেখানক 
শ্রমিক কর্মচারিদের বাঁচানোর জন্য আমার দাবি, অবিলম্বে এই মিলটি খোলার ব্যবস্থা কু 


হোক। 


শ্রী দেবনাথ মুমু £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবয়ের প্রতি ভাগ । 
মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, একদিকে গাজল ব্লকের গাজল হ 
এবং অন্যদিকে বাধুনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট-_এই দুটি হাটের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকাবা 
রাস্তা সেই রাস্তায় টাঙ্গন নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের জন্য বহুদিন পূর্বে তৎকাল' 
সেতুর কাজ হাতে না নেওয়ার ফলে সেখানকার মানুষদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়ছে। ছে 
কারণে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানাব যাতে অবিলদধে “ 
সেতুটি নির্মাণ করা হয়। 

|12-40 __ 12-50 7.7] 

শ্রী আবদুস সালাম মুন্সি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মানণ' 
সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী এলাকার কালিগঞ্জের দুটি গ্রাম পঞ্চানে 


এলাকা জুড়ানপুর এবং হাটগাঝার ১০টি গ্রামে ৫/৭ হাজার বিঘা জমি জল মগ্ন হয়ে থা৫ 
সেই জন্য ভাগীরথী নদীর জগৎখালি বাধে একটা শ্ুইশ গেট করা হয়, সেটা এই জন্য ক 
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হয় বেশি বৃষ্টি হলে যাতে জলটা নদীতে ছেড়ে দেওয়া যায় এবং নদীর জলটা যখন উঠ 
হবে তখন নদীর পার্বতী এলাকায় যাতে জল ঢুকতে না পারে এবং ফসল নষ্ট না হতে 
গারে। কিন্তু সেই শ্ুইশ গেটটি দীর্ঘদিন হল অচল হয়ে পড়েছে, তার ফলে এ সব এলাকার 
৫৭ হাজার বিঘা জমি জলমগ্ন হয়ে থাকে। সেই জন্য আমার মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দাবি 
যাতে এই শ্লুইশ গেটটি অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়। 


শ্রী পান্নালাল মাঝি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রী এবং 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নিম্ন দামোদর নিকাশি প্রকল্প আজকে প্রায় ১০/১২ বছর 
হল সার্ভে করে অনুমোদন হয়ে পড়ে রয়েছে, কার্যকর করার ব্যবস্থা হচ্ছে না। তার জন্য 
বু জায়গার চাষীরা মার খাচ্ছে, সেটা অবিলম্বে কার্যকর না করতে পারলে প্রতি বছর 
হাওড়ার কিছু অঞ্চল এবং হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকা জলে ডুবে যাবে এবং প্রতি বছর ডুবে 
বাচ্ছে এবং চাষীদের প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি হচ্ছে, পরবর্তী পর্যায়ে চাষীরা খণ পরিশোধ 
করতে পারছে না। সুতরাং অবিলম্বে যাতে নিম্ন দামোদর প্রকল্প কার্যকর হয়, সেই ব্যবস্থা 
করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী অজয় দে £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় ক্ষুদ্র সেচ 
স্ত্রীর একটি গুরুতর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত 
মানিকনগর গ্রাম আমাদের নদীয়ার মধ্যে হলেও এমন একটা জায়গায় এ গ্রামটা অবস্থিত 
সেটা বর্ধমান জেলায় বলা যেতে পারে। একটা দ্বীপের মতো জায়গা । সেখানকার সেচ ব্যবস্থা 
কবার জন্য দুটি রিভার লিফট সেখানে স্থাপিত হয়েছে সেখানে মোটর রয়েছে, মেশিন রয়েছে 
কিন্তু বিদ্যুত সংযোগের অভাবে সেইগুলো চালু করা যাচ্ছে না, আর. এল. আই-গুলো 
আকুজো হয়ে পড়ে রয়েছে। বিদ্যুত পর্ষদ থেকে বিদ্যুতের কানেকশন দিতে গিয়ে পর্যদের 
মীরা বিদ্যুত সংযোগ করতে পারেনি ফিরে আসতে হয়েছে। একটা সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে 
এই জিনিস করা হয়েছে। যে গ্রামের উপর দিয়ে মানিকনগর গ্রামে বিদ্যুত যাবে, সেই গ্রামের 
শোক সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে বিদ্যুত যেতে দেয়নি। কারণ এ গ্রামে অন্য সম্প্রদায়ের লোক 
৭ম করে। এই যে হীন মনোভাবাপন্ন মানুষের চিন্তা ধারা, তার জন্য এ দুটো আর. এল. 
আই-এর বিদ্যুত কানেকশন দেওয়া যাচ্ছে না। এই সম্পর্কে আসি বারবার জেলা শাসক-এর 
“ধ্দর বলা সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, বিদ্যুত কানেকশন যায়নি দীর্ঘ ১৫ বছরের 
*ধ্ে। সুতরাং যুদ্ধাকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


শ্রী নিশিকাত্ত মেহেতা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
ধাম্ত্ী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুলিয়া জেলায় দীর্ঘদিন ধরে 
পুশ এবং প্রশাসনের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। আপনি জানেন পুরুলিয়া জেলাকে বিহার 
৭ পশ্চিমবাংলার ১০টি জেলাকে ঘিরে রেখেছে। সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে, 
সশন্দমার্গিদের কার্যকলাপ চলছে। সমাজ বিরোধীদের প্রাদুর্ভাব ঘটছে, ধানবাদ ও টাটার 
বাকয়াদের যাতায়াতের পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই পুরুলিয়া। যার ফলে পুরুলিয়া জেলায় 
কটা ডামাডোল অবস্থা চলছে। সেইজন্য আমি দাবি করছি যে রঘুনাথপুর সাবডিভিসন 
ছে কিন্তু এখনও ফুলফ্রেজেড ওয়েতে কাজ হচ্ছে না। সেটা যাতে হয় তার ব্যবস্থা করুন। 
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নূতন ভাবে মানবাজার এবং ঝালদাকে আরও দুটি মহকুমাতে পরিণত করা হোক। বট 
থানায় ১৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং একটি মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে, কিন্তু সেখানে মাত্র এব 
থানা রয়েছে। ফলে সেখানে আইন শৃহ্থলা রক্ষায় অসুবিধা দেখা দিয়েছে। সেইজন্য কেটি 
একটা নৃতনভাবে থানা তৈরি করা হোক। অযোধ্যা হিলসে একটা স্থারী ফাঁড়ি করার লাক 
করা হোক। কারণ অযোধ্যা ২২ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এবং সেখানে ১৫ হাউ 
উপজাতি বসবাস করে। অথচ ওখানে কোনও পুলিশি ব্যবস্থা নেই। ফলে কোনও অসুব্ধি 
দেখা দিলে তাদের বাগমুন্ডি থানাতে নেমে আসতে হয়। বাগমুন্ডি থানায় ১,২০০ কোটি টার 
অতএব বাগমুক্ডি থানাকেও আপ-গ্রেড করে সেখানে আরও বেশি সংখ্যায় পুলিশ মোতা 
করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ডাঃ তরুন অধিকারি $ আমার বিধানসভা কেন্দ্র নৈহাটির মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 
বাসিন্দারা আজকে এক অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছে। সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে সি. ? 
এম.-এর লড়াই নয়, আর. এস. পি.-র সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্রকের লড়াই নয়, সি. পি. এ 
এর সঙ্গে সি. পি. আই.-এর লড়াই নয়, সি. পি. এম. প্রধানের সঙ্গে বিরোধী সি. পি এ 
এর ফলেই এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সি. পি. এম.-এর নির্বাচিত প্রধাদ 
সঙ্গে বিরোধ সি. পি. এম.-এর ফলে এলাকার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ আজকে বধ ₹2 
গেছে। পানীয় জল সরবরাহের কোনও কাজ হচ্ছে না, রাস্তার কোনও কাজ হচ্ছে না, ৬৭ 
এল. ই. জি. পি.-র কোনও কাজ হচ্ছে না, ডি. আর. ডি. এ.-র কোনও কাগা হছে * 
আই. আর. ডি. পি.-র কোনও কাজ হচ্ছে না। সমস্ত রকম পরিকল্পনা বাঞ্চাল হধে হেত 
বসেছে। অথচ এ বিষয়ে প্রশাসন নীরব, মন্ত্রী নীরব নির্বিকার। আমি মাননীয় পঞ্চায়েং 
মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, আপনি আর নির্বিকার হয়ে বসে থাকবেন না, নৈহাটির মামুদগর 
অঞ্চলের অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচান। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিদায় নীতি, শিল্প £ 
ফলে এবং আই. এম. এফ. ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের শর্তপুরণ করতে গিয়ে আমরা দি 
রাজ্য সহ দেশের জনগণের উপর ক্রমাগত অসহনীয় বোঝা চাপানো হচ্ছে। ইতিমধো কের 
খাদ্য মন্ত্রীর কেলেঙ্কারির কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে। যখন চিনির দাম হুহু করে বাড 
তখন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী আশ্বাস দিচ্ছেন__সেপ্টেম্বর মাসের পর চিনির দাম কমবে। জা 
বলা হয়েছিল চিনির দাম '৯০ সালের জুলাই মাসের মধ্যে নামিয়ে আনা হবে। এখন ৯১ 
সালের জুন মাসে দাঁড়িয়ে বলছেন-চিনির দাম সেপ্টেম্বরে কমবে। আমরা দেখছি একই ঈ: 
জিনিসের দাম এবং কেলেঙ্কারি হুহু করে বাড়ছে। একটু আগেই নব-নির্বাচিত নির্বাচিত বিধায়ক বলা 
কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি রাজ্য সরকারের কাছে সে বিষয়ে আবেদন রাখলেন! ভাঃ 
তার উদ্দেশ্যে বলছি,_-রাষ্ট্ায়ন্ত সংস্থা জেশপের অর্ডার কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দিয়েছে 
এইভাবে আজকে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার হাজার হাজার শ্রমিককে কর্মহীন করার প্র” 
চলছে। টেক্সমেকো, চত্তর্রন লোকোমোটিভ কারখানার মতো৷ সংস্থাগুলিকে ধ্বংস করার উদ 
গ্রহণ করা হচ্ছে। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিকরা আগ? 
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১৪ জুলাই ধর্মঘটে সামিল হচ্ছেন। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত মানুষের বিরুদ্ধে চাপ 
বেং বোঝা বাড়াবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মনমোহন সিং-এর আশ্বাসবাণী 
ছ্রকে আমাদের কাছে_ শান্তির ললিতবাণী শোনাইছে বার্থ পরিহাস। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় $ স্যার, কলকাতার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বাবস্থার সাক ব্যর্থতার 
ফলে ট্রাফিক জ্যামে কলকাতার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে" পড়েছে। একে অপ্রশস্ত রাস্তা তার 
শট-হোল এবং সর্বোপরি হকার ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ব্যর্থতার ফলে এক নব্বারজনক 
বসথার সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতার নগর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফুটপাথগুলি হকারদের 
দলে চলে গেছে। তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। এই নরারজনক অবস্থা থেকে 
ক্লকাভাবাসীদের মুক্তি দেবার জন্য, নাগরিক জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ ফিরিয়ে দেবার জন্য আমি 
আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এস. এন. ব্যানার্জি রোড দিয়ে রাণী 
ব্মমনি রোড হয়ে বিধানসভায় উপস্থিত হতেই ঘন্টাব পর ঘন্টা সময় চলে যাচ্ছে। কোনও 
ধুস স্টপেজে ঠিকমতো দাঁড়াচ্ছে না। স্টপেজ অতিন্রম করে বাস চলে যাচ্ছে। আমি দাবি 
করছি নগর জীবনের এই সংকট দূর করার জন্য অবিলম্বে ট্রাফিক প্ল্যানিং করা হোক। 
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শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী 
'হশয় গতকাল যে ধিবৃতি দিয়েছেন তাতে চাবীরা আশ্বন্ত হয়েছেন। কিন্তু সেই বিবৃতিতে যে 
নটকিকেশনের কথা অছে সেটা টেবিলে রাখার জন্য অনুরোধ করছি যাতে আমর। দেখতে 
পই এবং এক্সপ্লেন করতে পারি। জেলাতে বি. এল. আর. ও এবং ডি. এল. আর. ওর 
শাছ্ধ ১৭/১৮ তারিখে যে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম তাতে ওরা বলছে, সরকারি আইন মেনেই 
১ছে। যারা আগে দরখাস্ত করেছিলেন তারাই পেতে পারবেন, যাদের দরখাস্ত করা নেই 
উবা পাবেন না। এটা ক্লারিফাই করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। ৪ 
একর জমির জন্য দরখাস্ত করার একটা সময় ছিল, সেই সময়টা পেরিয়ে গেছে। আমি 
এুুরোধ করছি, এই ব্যাপারটা একটু ক্লারিফাই করা হোক। 


শ্রী আবদুল মান্নান ঃ মাননীয় প্রাণী সম্পদ ও বিকাশ মন্ী হ্ী মেহমুদ জাহেদি এখানে 
সহেন। তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা ঠিকই, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে, আমি এর আগেও 
ছি এখনও বলছি, আগামীকাল খাটাল মালিকরা এসপ্লযানেড ইস্টে বিক্ষোভ সমাবেশ 
দিবেন এবং দুধ সরবরাহ বন্ধ রাখবেন। আপনি জানেন, কলকাতা এবং বৃহত্তর কলকাতা 
নার সাধারণ মানুষ এই সমস্ত খাটালের দুধের উপর নির্ভর করে থাকে। এই সমন্ত 
“টের মালিকরা আগামীকাল দুধ সরবরাহ বন্ধ রাখবে। এমনকি তারা বলেছে দুধ নষ্ট 
+£ দেবে। এটা খুবই আতঙ্কের বিযয়। আমি এই কথা মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলাম। উনি 
লেন, আমি নিজে দুধ সরবরাহ করব। উনি কিভাবে দুধ সরবরাহ ঠিক রাখবেন সে 
গপারে আমাদের আম্বস্ত করুন। কারণ সিটু একরকম কথা বলছে আর সরকার এক রকম 
** বলছে। ওদের প্রস্তাব হচ্ছে, হরিণঘাটার এত দূরে না রেখে কলকাতার আশে-পাশের 
গায় ঠিক করুন। কালকে দুধ সরবরাহ কিভাবে ঠিক থাকবে আমি জানি না। কারণ ওর! 
টের কথা বলছে। আপনি আশ্বাসবাণী শুনিয়ে আমাদের আশ্বস্ত করুন। 
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শ্রী মেহবুৰ জাহেদি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনারা জানেন, আপনাদের ৯ 

পরামর্শ করেই বলতে গেলে এই খাটাল উচ্ছেদের পদক্ষেপ নিয়েছি। কারণ কলকাতীন, 
অবস্থা তাতে এই কলকাতা থেকে খাটাল না সরালে অদূর ভবিষ্যতে সাংঘাতিক অবস্থা : 
হবে। এখনই তার ফল ফলছে। সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই এটা করেছি। এখন প্রতেকে 
অধিকার আছে বয়কট করার। কিন্ত আপনি যে কথা বলছেন দুধ ফেলে দেবেন, এটা এ 
অপরাধ, এই অপরাধ কম কথা নয়। আমি তাদের বলেছিলাম হরিণঘাটায় চলুন, কল্যাণ” 
চলুন, আলো দেব, অন্যান্য সুযোগ দেব, সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। ওরা লিখিত" 
আমাকে বলেছেন, কলকাতা থেকে ৩০ মিনিট দূরত্বের আশে-পাশে জায়গায় করুন। এই" 
একটা জায়গা কলকাতার আশে-পাশে আছে কিনা আমি জানি না। আপনারা যারা কলকান। 
থাকেন বলতে পারবেন কলকাতা থেকে ৩০ মিনিটের বাইরে খাটাল দেওয়া যায। & 
১১/১২ টাকা করে দুধ বিক্রি করছে, এখনও করেন। আমি বলেছি, ১০ টাক! কণে ? 
আমাদের দাও, আমরা সরবরাহ করব এবং সেই দুধ কমপ্লিটলি পাস্তরাইজড | যেখানে দা 
অভাব হবে আমরা সেখানে বুথ করে হোক, যে কোনও ব্যবস্থা করে হোক সরবরাহ ₹ 
ওরা আমার কাছে বলতে শুরু করেছেন খাটাল কলকাতা থেকে সরিয়ে নিতে রু্ 
' সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে, আলো দিতে হবে, অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে। আমি সদ্সা 
অনুরোধ করব, আপনারা বোঝান, কলকাতা থেকে খাটাল সরিয়ে নিন। আমার ধারণ' ছি. 
কলকাতায় ১১০৪টি খাটাল আছে, আমি অনুমানের ভিক্জিতে বলেছিলাম। কি ওম. 
কাগজ দিয়েছেন তাতে ওরা বলেছেন-_হিসাব করে দেখলাম-_-১ লক্ষ ৫২ হাজার গর ১, 
মোষ কলকাতার ভিতরে আছে। এটা ওদের বক্তব্য, ধদিও আমার বক্তব্য নয়! এপিপ 
আমি অনুরোধ করব আপনাদের কাছে__আমি অসুবিধাগুলি দেখছি আপনারা আমাদের স 
থাকুন। ওদের বোঝান, যাতে খাটালটাকে বাইরে নিরে যায়। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে আনি মানা 
পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বোলপুর শান্তিনিকেতন বাস স্ট্যান্ড আজ দীর্ঘদিন € 
অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে এবং দেশ বিদেশের নানা জায়গায় মানুখ যখন বোন? 
শান্তিনিকেতনে আসেন তখন এই বাস স্ট্যান্ড অত্যস্ত কুৎসিত দেখায়। এই বাস স্টানে 
জন্য কিছু কিছু টাকাও আযালট করা হয়েছে কিন্তু সেই টাকা আমরা দেখতে পাচ্ছি শ'। ৬ 
বোলপুর পুরসভার দায়িত্বে এটা ছিল, বোলপুর একটা আন্তর্জাতিক শহর, এর একট ৩ 
আছে। এই বাস স্ট্যান্ডের ব্যাপারে যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং সংস্কার করাব »%" 
আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সৌগত রায় £ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলে চলে গেলেন, একটা ব 
বলছিলাম, নীতিগতভাবে কোনও সুস্থ লোক খাটাল অপসারণের বিরোধিতা করবে না" - 
ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। খাটালের জন্য চোকেজ হয় কলকাতার মধ্যে বিভিন্ন ধর 
অসুখ হয়। আমি জানিনা বামফ্রন্ট সরকারের হঠাৎ হঠাৎ একটা খেয়াল হয়, হঠাৎ চি 
হঠাৎ খাটাল। ১৭ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন, রাতারাতি খাটাল তুলে দিতে হবে এব নং 
খাটাল একা কলকাতা শহরে যা দুধ সাপ্লাই করে বিকল্প দুধের ব্যবস্থা না, করে কি ক 
খাটাল কোথায় নিয়ে যাবেন? গরুগুলিকেই বা কোথায় রাখবেন? আমি সেদিন প্রাণী সপ" 
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য়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোথায় রাখবেন? শুনলাম হরিণঘাটায় পাঠিয়ে দেব নয়ত 
ধিদের দিয়ে দেব। আমার বক্তব্য হচ্ছে অপারেশন যদি করতে হয় প্রতিদিন ক্লাশ হচ্ছে, 
রামারি হচ্ছে গরুগুলিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বিকল্প দুধের ব্যবস্থা করার জন্য কী উদ্যোগ 
চ্ছিন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে পাস্টুরাইজ দুধের ব্যবস্থা করবেন। বাজে কথা, যে 
রি হরিণঘাটা, বেলগাছিয়া সেন্ট্রাল ডেয়ারি রাখতে পারছেন না, মাদার ডেয়ারির উপর 
লকাতা নির্ভর করে সেখানে হঠাৎ করে খাটাল উচ্ছেদ করলে কী অবস্থা হবে। প্ল্যান করে 
নাগ নিয়ে কাজ করুন। 


(মাইক বন্ধ হওয়ায় মাননীয় সদস্য তার আসন গ্রহণ করেন।) 


রী ব্রদ্মময় নন্দ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধামে আমি মাননীয় পর্যটন 
'ভাগব মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, মেদিনীগুরে নরঘাট বিধানসভার এলাকাভুক্ত 
দদিনদীর তীরবর্তী স্থান রাজ্য সরকারের বহুল পরিমাণ জায়গা আছে, পথ্ময়েত সেখানে 
"পালা লাগিয়ে খুবই সুদৃশ্য বাবস্থা রচনা করেছেন। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি 
: €. এস. আই. থেকে দীঘা যান মাঝখানে বিশ্রাম নেবার জন্য কোনও জায়গা নেই, 
৮ বাসগুলিও অপেক্ষা করতে পারে। তাই এই রকম একটি জায়গা গড়ে তোলার জন্য 
সি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


রী সপ্ত্রীবকুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে এক কালের অধ্যাপক 
দিতির নেতা এবং বর্তমানের উচ্চ শি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বেসরকারি কলেজের 
“দর ২ থেকে ৪ মাস মাইনে পাচ্ছেন না। আমি থে কলেজে কাজ করি বামফ্রন্ট 
কারের একজন প্রভাবশালী বিধায়ক আমাকে বলেছেন যে তার পুত্রবধুও ৪ মাস মাইনে 
প্ননি। 


বামফ্রন্ট সরকারের নীতি ছিল মাস পয়লা মাইনে দেবে। অধ্যাপকরা কোথাও ২ মাস 
ইনে পায়নি, কোথাও ৪ মাস মাইনে পায়নি। আমাদের অধ্যাপক সমিতির নেতা বতমানে 
এস্শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন। তার কাছে আবেদন করব অধ্যাপকদের স্বাথে, 
“ক্ষকদের স্বার্থে, শিক্ষকদের পরিবারের স্বার্থে ভারা যাতে মাস পয়লা মাইনে পান তার 
“বহ! করুন। 
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শ্রী আবুল হাসনাত খান ঃ মাননীয় মন্ত্রী স্পিকার স্যার, আমি আপনার কাছে একটা 
ট্বেগজনক বিষয় তুলে ধরব। এটা নিয়ে এর আগে আলোচনা হয়েছে, সেটা হচ্ছে গঙ্গার 
৯৯ প্রসঙ্গে। এই গঙ্গার জল ক্রমশ কমে আসছে। ফারাক্কার ব্যারেজে জল কমে আসছে। 
-* কলে ফারাক্কার নিয়ে এক কিলোমিটার দুরে চড়া পড়ে যাচ্ছে। উপযুক্ত পরিমাণ যদি 
'ঈ'র জল প্রবাহিত না হয় তাহলে কলকাতা বন্দর শুকিয়ে যাবে, হলদিয়া বন্দর শুকিয়ে 
বে, পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি শুকিয়ে যাবে। আমাদের রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
১প দিক যাতে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ বেশি করে জল না টেনে নেয়। পশ্চিমবাংলায় গঙ্গার 
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প্রবাহ মাত্রা যাতে ঠিক রাখা হয় সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করু- 
তা না হলে পশ্চিমবাংলাকে বাঁচানো যাবে না, পশ্চিমবাংলার সর্বনাশ হয়ে যাবে। 


রী প্রবীর ব্যানার্জি $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় পূর্ত 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত কাল বাজেট বক্তৃতায় উনি বলেছেন যে পশ্চিমবাংলায় বহু বিণি 
ব্যক্তির এবং নেতার সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় ঘুর্তি স্থাপন করা হা 
রাস্তা-ঘাটের নামকরণ করা হচ্ছে তাদের নামে। আমি যে জিনিসটা বলব সেটা আইন কয 
বন্ধ করা যায় কিনা আপনি দেখবেন। আমি যখন এই হাউসে আসছিলাম তখন দেখল" 
একটা হার্ডওয়ারের দোকান একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়েছে। তাহ 
নামে মিষ্টির দোকান, বাঘাযতীনের নামে মুদির দোকান। এই রকম সমত্ত নানা মহামানতে 
নামে দোকান। আমরা অন্য কোনও জায়গায় দেখিনি লেনিনের নামে কোনও দোকান ভগ 
বা অন্য দেশের মহান নেতার নামে দোকান আছে। তারপর দেখি দুর্গা মিষ্টান্ন ভান 
জাতীয় নেতার নামে রাস্তাঘাট হবে। এই জিনিস হওয়া উচিত কিন্তু আমাদেন জা, 
নেতাদের নামে দোকান হবে এটা বাঞ্চনীয় নয়। এই সমস্ত জিনিস যাতে আইন কান 
করা যায় তার ব্যবস্থা আপনি করুন। জাতীয় নেতাকে সম্মান জানানোর জন্য রান্তা-ঘণ্ট 
নামকরণ করা হোক, কিন্তু এই জিনিস মেনে নেওয়া যায় না। এর আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি 


শ্রী দীপক মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে কৃষি বিগ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, ব্রেস ব্রিজের কাছে প্রয়াত জননেতা হেমস্ত বসুর 53 
একটা রেওুলেটেড মারবেট খোলা হয়েছে। কিন্তু কিছু দিন হল এখানে যে আইন আছেওলে 
বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মারকেটিং আ্যাক্টু ১৯৭২ আজ আ্যামেন্ডেড ভার ১৭ *ঘ 
ধারাকে অগ্রাহ্য করে আলিপুর মারকেট কমিটি হঠাৎ বেড়া লাগিয়ে ২ পারসেন্ট ট্যাক্স আপ; 
করছে। বজবজ মহেশতলা সাতগাছিয়া উপর দিয়ে থে ট্রাক যাবে, এমন কি বডবাজার 1 
খিদিরপুর হয়ে যে ট্রাকগুলি মুদিখানার জিনিস আনছে, যে ট্রাকগুলিতে কৃষি সামগ্রী 7 
তাদের উপর থেকে ২ পারসেন্ট ট্যাক্স আদীয় করছে। ট্যাক্স আদায় করছে এতে আপত্তি £! 
কিন্তু যেজন্য আপত্তি সেটা দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে এখ" 
যে মারকেট এরিয়ার যে ডেফিনেশন আছে তার বিপরীতে কাজ করছে। অর্থাৎ বজণঠ 
সাতগাছিয়া, মহেশতলা মারকেট এরিয়ার মধ্যে পড়ে না। আলিপুর রেগুলেটেড মাবূক 
কমিটির আমি একজন সদস্য, এটা যে করা হল কোনও মিটিং হল না। আমি ১ 
একজিকিউটিভ অফিসারকে জানালাম, তিনি এটা অগ্রাহ্য করলেন। এই ভাবে জোর ক” 
লেভি আদায় করার জন্য সমস্ত জিনিস-এর দাম বেড়ে যাচ্ছে। খুজরো ব্যবসায়ীর - 
অজুহাত দেখিয়ে আরও ২ পারসেন্ট চাপিয়ে জিনিস বিক্রি করার ফলে আরও জিনিসপর্দে 
দাম বেড়ে যাচ্ছে। আইনের বিপরীতে কাজ করছে, এটা দেখার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুর 
করছি। 


প্রায়ই জননেতার নামে যে মার্কেট হচ্ছে, সেটা হোক। কিন্তু এই ভাবে দূরবত্া 
যারা লাইসেন্স হোল্ডার নয়, তাদের কাছ থেকে লেভি আদায় করা যার না। এটা বদ্ধ এ 
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মননীয মন্ত্রী মহাশয় বিষয়টি নিজে একটু দেখুন। এটা অন্যায় হচ্ছে। আমি বিষয়টি আপনার 
মাধামে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে প্রতিকারের জন্য বললাম। 


শ্রী আবুল মান্নান ঃ স্যার, আমাদের ওখানেও প্রতিটি মার্কেটে ফিঃ বাবদ টাকা 
নওয়ায় হচ্ছে। শুধু এক জায়গায় নয়, প্রত্যেক জায়গাতেই এটা হচ্ছে। আমাদের ওখানেও 
আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদির উপরে টাকা নেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয় এখানে আছেন, তিনি এই 
ব্ষিয়ে কিছু বলুন! 


মিঃ স্পিকার £ আজকে তো এই বিভাগের বাজেট আছে। ভাপনি বাজেট নিয়ে যখন 
ভালোচনা হবে তখন বলবেন। মন্ত্রী মহাশয় তখন উত্তর দেবেন। 


শ্রী দেবেশ দাস £ স্যার, বাংলার সংস্কৃতি ও এ্রতিহোর সাথে জড়িত কলকাতার 
নাশানাল লাইব্রেরী। কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলায় এই লাইব্রেরীটির আজকে নাভিশ্বাস 
ই্ঠেছে। গত দশ বছরে এই লাইব্রেরিতে কোনও বিজ্ঞানের বই কেনা হয়নি। কেন্দ্রীয় অনুদান 
কনার সরকার হাস করে দিয়েছেন এবং কর্মী সংখ্যাও কমিয়ে দিযোছেন। কেন্দ্রায় সরকারের 
ঢবম অপদার্থতার জনা আজকে লাইব্রেরীটি এই অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে । এরই পাশাপাশি 
খানে কংগ্রেস সনথিত একটি ইউনিয়নের দাপটে সাংঘাতিক অবস্থা চলছে। আমি নিজে 
পয়ে দেখে এসেছি, কংপ্রেসের সমর্থকরা ডেপুটেশনের মাধ্যমে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। 
একদিন তো লাইব্রেরী থেকে একজন পাঠককে বাইরে বার করে দিয়েছেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের 
ব্যয়, কংগ্রেসের পক্ষে মদত দিচ্ছেন কংগ্রেসের এক নেত্রী, শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন, জাল 
স্টার্ট ডিগ্রিধারি শ্রীমতী ঘন্টেশ্বরি। এই লাইব্রেরীর এঁতিহোর সাথে জড়িত বহু গবেষক ও 
শর সাথে যুক্ত বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি। রাজ্য সরকার কংগ্রেস নেতাদের হাত থেকে এই 


শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা মন্ত্রীর দুগ্চি 
সবর্ধণ করছি। আমার এলাকা বারুইপুরের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু সেই অনুপাতে 
"খানে স্কুল নেই। একটিমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল আছে মেয়েদের জন্য এবং একটিমাত্র স্কুল 
শহে ছেলেদের জন্য। এক লক্ষ কুড়ি হাজার ছাত্রাছাত্রী এবং বারুইপুরের জনসংখ্যা প্রায় চার 
দ* সিখানে এত কম স্কুলে মানুষ পড়াশোনা করতে পারছে না, মাঝরান্তা থেকে সিনা 
হন দিতে হচ্ছে। অনেক দূরবর্তী স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা সম্ভব নয়, বলে মেয়েরা মাঝ 
“তে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ওখানে তনেক স্ুল অনুমোদনের জন্য আবেদন 
৫ বসে আছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি, তিনি বেন সেগুলি দেখেন এবং 
চেনা করেন। কারণ বহু ছাত্রছাত্রী, যারা পড়াশোনা করতে চায়। তাদের যাতে মাঝ 
তে পড়াশোনা বন্ধ না হয় তারজন্য তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


সী সুনির্মল পাইক $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় য় পূর্ত 


এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি বিবরের প্রতি। আমার এলাকা 
“পুর এটি মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একটি তফসিলি কেন্দ্র বলে পরিচিত। এখানে তিনটি 
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70) 101৩, 199. 
মেটাল্ড রোড-_একটি উত্তর খেজুরি টু দক্ষিণ খেজুরি, আর একটি কুগপুর টু তালপাটি এ. 
জনকা টু মেদিনীপুর, ভায়া গোপিচক-_এই তিনটি রাস্তা নির্মাণের প্রোপোজাল রয়েছে। এ 
মধ্যে দুটি অন গোয়িং এবং একটি রিসেন্টলি বাজেটেড। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ডিস্টিক্ট প্রানি 
কমিটি, মেদিনীপুর বছরের পর বছর ধরে কোনও টাকা দিচ্ছে না, যদিও প্রত্যেক বছরই 
স্টেট বাজেটে টাকা আযালটেড হচ্ছে। সেটি শিডিউল্ড কাস্ট কম্পোনেন্ট প্ল্যানের মধ্যে আছে, 
এই টাকা কিন্তু কখনও কাটা যায় না। খেজুরি ইজ হোল্ডিং দি হায়েস্ট পপুলেশন ইন দি 
ডিস্টিক্ট অব মেদিনীপুর আজ পার অফিসিয়াল এস্টিমেট অফ ডি. এম. মেদিনীপুর। তু 
আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্তমন্ত্রীর এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ দাবি করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে পরিবহ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এসপ্লানেড তথা ধর্মতলায় যে বাসস্ট্যান্ড রয়েছে, সেখান থেকে 
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাবার বাস ছাড়ে। আমিও এখান থেকে বাসে করে আমার কেন্দ্রে যাই: 
এখানে অনেক এম. এল. এ. আছেন তারাও এখান থেকে বাসে করে যাতায়াত করেন। কিছু 
বাসস্ট্যান্ডটির অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে? একেবারে ভাঙাচোরা অবস্থায় এসে দীড়িয়েছে। এবার 
বৃষ্টি আসছে। এই সময়ে অবস্থাটা আরও শোচনীয় হয়ে দীড়াবে। 
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মহানগরীর কলকাতার কেন্দ্রের বাস স্ট্যান্ডটির যে অবস্থা সেই ব্যাপারে আমি পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধর্মতলার যে বাসগুমটি রয়েছে সেটা পরিপূর্ণভাবে সারানো ন 
হলেও অন্ততপক্ষে জমা করা জলগুলো বার করার ব্যবস্থা করুন। একেবারে কর্দমাক্ত অবস্থা 
রয়েছে, এর একটা ব্যবস্থা করা হোক। এই বাসগুমটি শহরের কেন্দ্রস্থল, এখানে বিঃ 
প্রান্তর থেকে লোক এসে বাসে উঠে। সুতরাং দূরবস্থার কথা চিন্তা করে অবিলম্বে সংস্কারের 
ব্যবস্থা করুন। 


শ্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি জরুরি বিষয়ের উপ 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এবং সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে 
কুচবিহারের সংলগ্ন এলাকা শিল্প বহুল এলাকা। এই ডুয়ার্স অঞ্চলে ১৫৩টি চা বাগ" 
রয়েছে, এই চা বাগানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার চা উৎপাদন হয়। কিন্তু চা বাগাণে+ 
*।শকরা জন জীবুন যাতে স্বাচ্ছন্দে থাকে সেই দিকে কোনও দৃষ্টি দিচ্ছে না। এখানক'* 
বিভিন্ন গণ সংগঠনগুলো অনুরোধ করছে এই চা বাগানের শিশ্ন স্থাপনের সাথে সাথে ঘহু 
সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয় এই কথা চা বাগানের মালিকদের যাতে বলা হয় সেইদিকে চু 
দিচ্ছি। চা বাগানের এখানে যাতে ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠে এবং মানুষ যাতে তার 
্বাচ্ছন্দ পেতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্ব 
৪০ হাজার কিউসেক জল, কিন্তু সেখানে ১৭ হাজার কিউসেক জলে নেমে এসেছে। কে 
সরকার আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে কিছু জল বাংলাদেশে" দিতে হবে। এরফঠ 


চাট 04929 টি 
াণীরখী, ছগলির জলের পরিমাণ আরও কমবে এবং হলদিয়া বন্দর ও কলকাতা বন্দর 
বুজে যাবে। আমরা জানি যমুনার জল বন্টনকে কেন্দ্র করে ৪-৫টি রাজ্যকে যুক্ত করা হবে 
তেমনি গঙ্গার জল বন্টনকে কেন্দ্র করে উত্তর প্রদেশ, বিহারকে যুক্ত হওয়ার দরকার। 
পশ্চিমবঙ্গ নিন্নভাগে অবস্থিত, স্বাভাবিকভাবেই গঙ্গার জল বন্টন থেকে বঞ্চিত। গঙ্গার জল 
'থকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে ভাগীরথী নদীতে চড়া পড়েছে, হুগলি নদীতে চড়া পড়েছে। ফলে 
হলদিয়া বন্দর এবং কলকাতা বন্দর বুজে যাচ্ছে। সুতরাং গঙ্গার জল বন্টনের ব্যাপারে 
উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারকে যুক্ত করা হোক। 


শ্রী রাইচরণ মাঝি £ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবছি। ডাক্তাররা এখন গ্রামে যেতে চাইছে না, তারা মনে করে যে তারা তাদের পয়সায় 
পড়ে, সুতরাং ওদের ইচ্ছেতেই সব হবে। কিন্তু সরকারেরও যে এদের পড়ানোর পেছনে কত 
টাকা বায় করতে হয় সেটা ওরা জানে না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে চাষী যাদের চাষের ফসল 
থকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আসে সেখানে তারা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের চিকিৎসার 
কানও সুযোগ থাকছে না। সেখানে যদি ডাক্তার না থাকে তাহলে চলবে না, সেই কারণে 
মামি অনুরোধ করছি আমার কেন্দ্রে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পান্ডুগ্রাম আছে, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে 
*ল হয়ে পড়ে আছে, তার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
এননায় পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্ধমান জেলায় দামোদর নদীর উপর জামালপুরের 
কছে করলাঘাটে "৮২ সালে একটা কাঠের ব্রিজ তৈরি হয়েছে, কাঠের ব্রিজটি তৈরি হওয়ার 
কূল গুধু বর্ধমান জেলার একাধিক ব্লক নয়, বাঁকুড়া জেলার একাধিক মানুষ তারা দৈনন্দিন 
তায়াতের জন্য বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন, বিশেষ করে কলকাতা শহরে যাতায়াতের 
'দরে। কিন্তু বর্ষাকালে সেই ব্রিজটি খুলে নেওয়া হয়, শুধুমাত্র ৬ মাসের জন্য এই ব্রিজটি 
লু থাকে। মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ এবং দাবি ব্রিজটি যাতে স্থায়ীভাবে করা যায় 
তার জন্য আপনার মাধ্যমে এই দাবি আমি জানাচ্ছি। 


শ্রী মুণালকান্তি রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্তমন্তরীর দৃষ্টি 
আক্ষণ করছি। দীঘা কাথির গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটিতে ইপিছাবনি ব্রিজ অবস্থিত। দীঘা শঙ্করপুর 
বঙারাতের জন্য রাতদিন অসংখ্য গাড়ি এ ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করে। ব্রিজটি খারাপ অবস্থায় 
ছে, ব্রিজটির দুই প্রান্তে কোনও প্রোটেকশন নেই। গাড়িগুলি যখন বাম্প পেরোয় তখন 
নিতে দুলতে যায়। যদি কোনও রকম দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে গাড়ি ১০/১২ ফুট নিচে গড়িয়ে 
'অিবে। তাই ব্রিজটিকে তৈরি করা এবং ব্রিজের দুই প্রান্তে প্রোটকেশন দেওয়া একান্ত দরকার, 
এ এই ব্যাপারে আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


_ শ্রী পরেশনাথ দাস £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধামে পঞ্চায়েত মন্ত্রী 
£& আকর্ষণ করছি। পঞ্চায়েত নির্বাচন ১ বছর পার হয়ে গেল, এর মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় 
'্কায়েতের সদস্যগণ মারা গিয়েছেন বা খুন হয়ে গেছেন। স্বাভাবিকভাবে সেই এলাকার 
এশাধত্ব সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলিতে হচ্ছে না। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করতে চাই 
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এই সমস্ত জায়গায় অবিলম্বে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সুষ্ঠুভাবে পঞ্চায়েতের ক" 
সম্পন্ন করা যায়। 


শ্রী অর্জন চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সমাজ কলা" 
দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা এলাকায় কাটোয়ায় ১ ও ২ নন্ধ, 
ব্লকে বিরাজ সংখ্যক তফসিলি জাতি এবং দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের বাস, এদের শিওদেরান 
যাতে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের মধ্যে আনা যায়, যার অর্থ রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র 
সরকার দেন, এই প্রকল্পে কাটোয়া ১ ও ২ নম্বরকে যদি আনা যায় সেই দাবি আমি দীর্ঘ 
ধরে জানাচ্ছি। তাই আমি পুনরায় সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ 
রকম ভাবে পিছিয়ে পড়া ২টি এলাকাকে যাতে আই, সি. ডি. এস. প্রকল্পের মধ্যে আন 
যায়, তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 
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শ্রী ইউনুস সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রী চিকিৎসা সম্পর্কে কঠোর মনোভাব নিয়েছে, 
আমাদের জেলার বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য ব্যাপারে যে অসুবিধা হয়েছিল সেই ব্যাপারে ভি 
বলছি। মুর্শিদাবাদ জেলায় তিন, চারটে ব্লকে কুকুর কামড়ানো ও সংখ্যা প্রার ১৫০ 
কিন্তু সেখানে ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমি দেখা করেছিল” 
তিনি বলেছেন সি. এম. ও. এইচ নাকি রিকোয়ারমেন্ট দেয়নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশঘতে 
অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে আপনি দৃষ্টি দেবেন যাতে সেখানে কুকুরে কামড়ানোর ভ্যাকুসি' 
পাওয়া যায়। 


শ্রী অতুলচন্দ্র দাস ৪ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে আমার এলাবদ 
একটা সমস্যার প্রতি মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার নির্বাচনী এল 
গোকুলপুর ২নং ব্লকে নোটা, তেতুলিয়া, খারবাণি, এই তিনটি প্রাথমিক খ্বাস্থযাকোঞ্ে ডাঙত 
ছিল না। একটিতে ডাক্তার এসেছে, তিনি সপ্তাহে একদিন, দুইদিন ধরে আসেন। এইচ 
জায়গায় যাতে তাড়াতাড়ি ডাক্তার আসে তারজন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী শিশিরকুমার সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মনন, 
্রাণমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সভার অনেকে অবগত আছেন গত ৩রা জুন, মুর্শিলাবদ 
জেলার একটা বিরাটা অংশের উপর দিয়ে খড়গ্রাম, নবগ্রাম, লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, এইস 
জায়গায় উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহারা, টালির সমস্ত ৮? 
ভেঙ্গে গেছে। তারপর আবার বৃষ্টি নেমেছে। তার ফলে মানুষ আজকে ফীকা আকানের ০ 
দাঁড়িয়ে আছে এবং বিদ্যুতের অবস্থাও বেহাল হয়ে পড়েছে। বিদ্যুতের তার, টেলিযৌগের ৩ 
ছিড়ে সব লন্ডভন্ড হয়ে পড়েছে। এ এলাকা অন্ধকারে ডুবে আছে। তাই আমি বিপু তন 
এবং আশমত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই সমস্ত গরিব মানুষের জন্য ত্রিপলের ব. 
করা যায়। 


25২9 ৮000 595 


শ্রী কমলেন্দু স্যান্যাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধামে মাননীয় 
ম্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সারা রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি এবং 
পারেশনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বৃক্ষ প্রতিযোগিতা শুরু করা হোক। অশ্ব, 
, তেতুল, আমগাছ এইসব বড় বড় গাছগ্ডলো সংরক্ষিত করা হোক। বিপুল পরিমাণে গাছ 
টি নষ্ট করা হচ্ছে। বর্তমানে বৃক্ষ রোপণ শুরু হয়েছে। যদি বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতায় 
সাহ আমরা যোগাতে পারি বছর বছর তাহলে আমরা বৃক্ষকে দীর্ঘদিন ধরে বাঁচিয়ে রাখতে 
ন্ব। 


£010 11011 


শ্রী ননী কর £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি একটা গুরুতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
তে চাই। আপনি- জানেন যে সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে খবরের কাগজে যে পাকিস্তানি 
'েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টালিজেন্স, তার একটা চক্রান্ত ফাস হয়েছে। তাদের চক্রান্ত 
ছ কলকাতা সহ দিল্লি এবং অন্যানা জায়গায় রাজনৈতিক নেতাদের খুন করার এবং 
ভন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে তাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ধরা পড়েছে। তাদের কাছ 
কে প্রশ্ন করে জানা গেছে তারা কাশ্মীরি গোয়েন্দা বাহিনীর চর। কিন্তু সব থেকে বিস্ময়কর 
“ হল যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের কাছে একজন বিধায়কের সার্টিফিকেট পাওয়া 
'ছ। এই পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনীর সঙ্গে আমাদের এখানকার কোন কোন বিধায়ক ঘুক্ত 
) দেখা হোক। ইতিনধ্যে সেখানে টাকা-পয়সাও এই ব্যাপারে লেন-দেন হয়েছে। যখন 
পরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার প্রচেষ্টা হচ্ছে তখন এই কাজ করা হচ্ছে। আমি 
₹জনা স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে বলব এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই বিষয়টার দিকে নজর দিন। 
“৭ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এটার দিকে নজর দিন এবং সকল 
'শনতিক শক্তিকে এই ব্যাপারে সচেতন থাকার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী সত্যরপ্ন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য ননী কর থেট। 
লেন সেটা অত্যন্ত উদ্বেজনক ঘটনা। পশ্চিমবাংলায় ইতিমধ্যেই ২৫৬ জন পাকিস্তানি চর 
এব নিয়েছে। এরমধ্যে আসিক রেজ্জাক খান ধরা পড়েছে। স্যার, এহ ঘটন| থেকেই প্রমাণ 
' থে আমাদের এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং তার গোয়েন্দা বিভাগ কত অপদাথ। এখানে 
শ এক সময় পাকিস্তানি চররা বই বিক্রি করেছে, আমাদের খুন করার চক্রান্ত করেছে। 
৭ পশ্চিমবাংলাকে বেছে নিয়েছে অত্যন্ত নিরাপদ জায়গা হিসাবে। এক সময় শিখরাও এই 
“দবঙ্গকে বেছে নিয়েছিল জায়গা হিসাবে। আজকে সবাই বুঝে গিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের 
স্ন্টের সরকার একটা অপদার্থ সরকার এবং এর গোয়েন্দা দপ্তর একেবারে অপদার্থ। এই 
শম্পা দপ্তর এখানে রয়েছে শুধু সি. পি. এম পার্টিকে সাহায্য করার জন্য। আর যে 
"১ফিকেটটা ধরা পড়েছে সেটা একজন সি. পি. এম. এম. এল. এ.-এ যাতে সে জামিন 
রর সার, আমি আবার বলছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর একটা অপদার্থ এবং 
মাই পাকিস্তানি চররা পশ্চিমবঙ্গকে বেছে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, অবিলান্বে এই 
“ঈ্প দপ্তরকে ঢেলে সাজান। 
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প্রী তপন হোড় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় কারামছ 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বোলপুর সাবজেলটি দীর্ঘদিন ধরে সমাপ্ডু ₹ 
পড়ে আছে অথচ এই জেল এখনও পর্যন্ত ওপেন করা হল না। সমস্ত প্রিজনারদের বোলপ 
থেকে সিউড়িতে আনতে হয় আবার সিউড়ি থেকে রোলপুরে নিয়ে যেতে হয়। এটা এক 
রেগুলার প্রসেস হয়ে গিয়েছে। অথচ একটা মডার্ন সাবজেল বোলপুরে করা হয়েছে। জু 
লাইট সমস্ত্ব কমপ্লিট সেই ভবনের খালি কর্মচারী স্যাংশন করার অভাবের জন্য সেটা ওপে 
করা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই মডার্ন সাবজেলটির যাতে অবিলম্বে ওপেন করা হ 
তারজন্য কারামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী অজয় দে £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপ 
মাধ্যমে মাননীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুডোব হু, 
বৃদ্ধিজনিত কারণে পশ্চিমবঙ্গের তত্তজীবীরা যে সমস্যায় পড়েছেন ভার থেকে তাদের বা? 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ পারসেন্ট ভরতুকি দিয়ে ৩০ লক্ষ কে. জি. সুতো পশ্চিমবছে 
তত্তজীবীদের মধ্যে বন্টন করার জন্য একটা প্রকল্প নিয়েছেন। কিন্তু স্যার, রাজ্য সরকাে 
কার্ডের মাধ্যমে অর্থাৎ কার্ডধারী তন্তজীবীদের মধ্যে বিতরণের জ্য ১৫ পারসেন্ট ভরতুকি দি, 
৩০ লক্ষ কে. জি. সৃতো দেবেন কিন্তু সেই সুতো প্রকৃত তস্তজীবীদের কাছে রাজা সরব" 
পৌছায় তারজন্য ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি মাননায় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ কক. 
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শ্রী মতীশ রায় ঃ মাননীয় স্পিকার মহাশয়, গতকাল বিধানসভায় আমাদের বিলে? 
দলের নেতা ডাঃ জয়নাল আবেদিন একটা প্রশ্ন তুলেছেন। আমি বলেছিলাম ইন্দিব: গ%" 
মূর্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে যে বিলম্ব ঘটছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে কংগ্রেসের বিবোধ ৮৮: 
নেতা যিনি অতীতে ছিলেন শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তিনি প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর আদল কি ₹ 
তিনি এবং তার প্রতিনিধি বিধানসভায় যিনি ছিলেন, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবার পরেও - 
যে ইন্দিরা গা্ধীর মূর্তির আদল নিয়ে আমার বক্তব্য আছে। আমি মাননীয় সদসাদেন অব 
জন্য সিদ্ধার্থশ্কর রায় যখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, তার পক্ষ থেকে যে চিঠি «. 
সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছিল, আমি হাউসের সামনে সেটা পড়ে শোনাচ্ছি এবং হারার, 
স্পিকারের কাছে তা পেশ করছি। 
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সতাবাবু এখানে আছেন, তিনি নিজে যদি এই ব্যাপারে কিছু বলতে চান, আমার 
এও আপত্তি নেই। আমি যে কথা বলেছিলাম, ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকার 
ন একে কোনও গাফিলতি হয়নি। কংগ্রেস লেজিশলেচার পাটি পরবতাকালে যে প্রশ্নের 
“পভারণা করেছে, ভার জন্য দেরি হয়েছে। আমি কোনও সত্যকে গোপন করিনি। মিঃ 
কার স্যার, এই চিঠিটি আপনার টেবলে রাখছি। 
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_. শী সত্যরঞ্ন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি নিয়ে-_এটা 
কই থে মাননীয়া ইন্দিরা আমাদের প্রর়াতা প্রধান নেত্রী-_গতকাল থেকে বিধানসভায় থে 
শবস্থা শুরু হয়েছে আমি মনে করি সেটা খুব একটা হেলদি নয়। নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা 
গশানোর জন্য একটা মুর্তি বসানো হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিক করেছেন, আমাদের জানিয়েছেন 
৷ ঠবপর গতকাল থেকে একটা বিতর্কের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আমরা মৃতিটা বসাতে চাই, আমার 
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[7011 00170, 1994 


সঙ্গে মাননীয়, সৌগত রায়, শ্রী শোভনদেব চট্টরোপাধ্যার এবং শ্রী সাধন পান্ডে আমর 
কয়েকজন মিলে গিয়েছিলাম, সঙ্গে একজন শিল্পীও ছিলেন। আমরা অনেকক্ষণ ধরে দো 
কিছু কিছু পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম, আমরা বলেছিলাম যে এইগুলি পরিবর্তন কর 
দরকার, শিল্পীও উপস্থিত ছিলেন এবং এগ্রি করেছিলেন যে ফটোর সঙ্গে মিলছে না। করে 
দেব। আমরা মাননীয় সিদ্ধার্থ রায়ের সঙ্গে কথা বলে কনসেন্ট দিয়েছিলাম যে করে দিন 
আমার মনে হয় তারপর যা হয়েছে আমার সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত আলোচনা নয়, আমব 
গিয়ে মডেল আ্যাপ্রুভ করে দিয়েছিলাম। আমার মনে হয় আর তর্ক না করে যত শ্রী 
বসানো যায় সে ব্যবস্থা করলে তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। 
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তরী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় স্পিকার স্যার, আজকে ৩৮ শন্বর দাবির ৬. 
ব্যয় মগ্তুরির যে দাবি এখানে উত্থাপিত হয়েছে, তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের এ 
মোশনের সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় তথ্য মন্ত্রী প্রথমে আমাদের আলু 
আপনার দপ্তরের সচিবের কি করলেন? দীপক ঘোষ একজন সিনিয়র অফিসার, ভাবে 
রাজ্য সরকার এই যে অপকর্ম ঘটালেন এবং আই. এ. এস-দের সম্মানে হানী ঘটল, £ 
জন্য তো রাজ্য সরকারের দায় দায়িত্ব আছে। আপনি তাকে রিলিজ কবে দিলেন ৩ 
পরবর্তীকালে দেখা গেল বিদ্যুত দপ্তর তাকে নিতে চাইছে না__খেই হারিয়ে ফেলোছ। * 
যেমন আপনার দপ্তরের অবস্থা, খেই হারিয়ে ফেলেছে__-এই দপ্তরের শ্েেছত্রে সেই এ? 
অবস্থা। আপনার তথ্য দপ্তরের বরাদ্দের আনুপাতিক হার অন্যান্য দপ্তরের তুলশাঘ ভে 
বেশি। ১৯৭৬-৭৭ সালে আমরা যখন চলে যাই তখন বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৪ লট ১ 
আর ১৯৯৪-৯৫ সালে তা হয়েছে ১৭ কোটি ১৯ লক্* ৬৭ হাজার টাকা। সথৎ হিপ 
যে বৃদ্ধি ঘটেছে তা অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে আমি তুলনা করে দেখেছি যে অন্যানা। দপ্তদ : 
পারসেন্টেজ অনুযায়ী পায় না। কিন্তু কি হচ্ছে এই দপ্তর থেকে? পশ্চিমবাংলার় শন 
সংস্কৃতিকে টোটালি অপসংস্কৃতির দিকে বইয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রাজ তথা দ্ডপ 
সত্তেও আপনাদেরই মন্ত্রী সভার অন্যতম একজন সদস্য যেভাবে এই দপ্তরের উপরে রঃ 
বিস্তার করে অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দেবার চেষ্টা করছেন সেটা পশ্চিমবাংল!? ৫ 
বিরোধী। পশ্চিমবাংলার বুকে আপনাদের গণনাট্য সংঘ নামের যে পরিচিতি ছিল ঠ' ডি 
কাতকার, সোনাম, বাপি লাহিড়ি, মিঠুন চক্রবর্তী এরা সেই সংস্কৃতিকে রি ন 
দিয়েছে। এরই সাথে লি কা পিছে ক্যা হ্যায়” ইলা অরুণের কণ্ঠে গুনতে হচ্ছে ৮৭ 
অনুষ্ঠানে। কোনও লজ্জা আছে আপনাদের? পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিকে তথ্য ঠটর্ 
কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? একটা রাজ্যের, বধ সা ই 
করে। পশ্চিমবাংলার সরকার এটাকে কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে? আপনাকে এ স্‌ 
কোনও আপত্তি করতে দেখি না। সেজন্য আপনাকে বলি, আপনার আপত্তি করা বা € 
করার নেই। কারণ আমর! যখন দেখি যে রাত্রি দেড়টার সময়ে মানক্ধি টুপি পারে মান 
মুখ্যমন্ত্রী সল্টলেকে নিজে এ অনুষ্ঠান দেখতে যান, তখন বুঝতে পারি যে স্বয়ং মুখাদন্র 
ধারক এবং বাহক। পশ্চিমবাংলায় আজকে সংস্কৃতি যেভাবে চলছে, তারভান। রি 
বলছি-_শক্ত হাতে রাস্তা ধরার চেষ্টা বুদ্ধদেববাবু করেছিলেন, কিন্তু তিনি পারেননি, বু 
সুভাষবাবুর সঙ্গে লড়াইতে পারেননি-_সবকিছু নিয়ে এই দপ্তর একটা চ্যালো$৭ ? রে 
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এসে দাড়িয়েছে, সুতরাং এর বিরুদ্ধে, সংস্কৃতির অধঃপতনের বিরুদ্ধে যদি দীড়াতে না পারেন 
ত্রহলে বাংলার এতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। সেজন্য আমি বলব, আপনাকে কতকগুলো 
পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আপনি জানেন যে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে বেআইনি ভিডিও 
্রর্ণনী হচ্ছে। মোট ভিডিও প্রদর্শনীর জন্য হল আছে ৬,৫০০টি। তারমধো ৫.৯০০টি 
বমাইনিভাবে চলছে। এডলোকে রাজ্য সরকার শিয়ন্ত্রণে আনতে পারছেন না। ভিডিও অনেক 
ক্ষেত্রে অপসংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছে এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে অশুভ আতাত 
জড়িয়ে আছে, যেজন্য এই ভয়ানক সমস্যা সম্পর্কে আপনার সরকার সচেতন হচ্ছে না। 
আপনাদের সরকারকে বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠ দেখিয়ে চলেছে তারা। কলকাতার এস. এ ব্যানার্জি রোডে 
চলে যান, সেখানে 'রিগ্যাল' হলে “যোলা সাল কি জোয়ানি” ছবি চলছে দেখতে পাবেন। 
মাপনার কোনও পোস্টার হোডিং যদি মনে হয় যে এটা সমাজের ক্ষেত্রে অধ্পতনের কারণ 
হতে পারে, তাহলে সেই হোর্ডিং সেন্সর বোর্ড পাশ করলেও সেই হোর্ডি এবং ব্যানারকে 
নানিয়ে দিতে পারেন। 
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আপনার সরকার এই কাজ করতে পারেন। আজকে মধ্য কলকাতায় টৌরঙ্গি এলাকাতে 
যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে তার প্রপারলি কোনও রেড হচ্ছে না। এটা আপনার দপ্তরের 
ডান্ত ব্যর্থতা, এই সম্পর্কে সরকারের সেচতন হওয়ার দরকার। আমরা কোনও কোনও 
ব্ঘয়ে আপনাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত হইনি বা পোঘণ করিনি যেমন কেবল টি. ভি-র 
গ্রাক্জ বে চলছিল ভার মধ্যে আবার এম. টি. ভি.-তে যে যৌনতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল 
স॥! বেন্দ্রায় সরকার তৎপরতা সঙ্গে সেই প্রতিানটিকে বন্ধ করার ০ করেছেন এবং 
এত পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যে উদ্যোগ নিয়েছিল আমরা তার বিরোধিতা করিনি। আপনাদের 
"মলে সংবাদপত্রের উপরে যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে, সাংবাদিকদের যেভাবে নিরাপত্তার 
*ভাধ দেখা দিয়েছে তা আগে কখনও ছিল না। আপনাদের আমলে বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে 
*পণাদের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কিছু কিছু যদি সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহলে অমনি আপনারা 
ই সংবাদপত্রকে হুমকি দেন। আপনার জেনে রাখবেন সংবাদপত্রে স্বাধীনতার উপরে এইভাবে 
'£দেপে সুস্থ সংসদীর গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বিরুদ্ধ। আপনাদের জনন্বার্থের বিরুদ্ধে কাজে 
পারে যখন কোনও সংবাদপত্র লেখে অমনি ওরা আপনাদের শব্রু হরে ধায় এবং বরাহনগন 
শয়তান বলে আখ্যা দেন। আবার যখন ওইসব সংবাদপত্র কেন্দ্রীঘ সরকারের বিরুপ »৷ 
*স কেলেঙ্কারি সম্পর্কে লেখে যেটা একটা অসত্য ঘটনার উপরে নিউ করে লিখিত, 
গঞ্ষত্রে আপনারা তাদের বাহবা দিচ্ছেন। সুতরাং এই তো আপনাদের মানসিকতা, মনোভাব। 
'সলে আপনাদের মানসিক চেতনা খুব নি্ন মানের। আমরা বাজোর মানুষকে 1২101) 19 
11010001101) 810 099৫01) 06 [0953 13 100৮ 9০11 (91911) 90180100. সেইরকম 
কেও আমরা স্বাধীনতা দিয়েছি। কিন্তু সেই স্বাধীনতার আপনাদের আমলে নষ্ট হয়ে গেছে। 
"বার মুখাপেক্ষি হরে দীড়িয়েছি। এরপরে আনি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের বিষে তাসছি-_গত 
ক বছরে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছে ২ কোটি ৩০ লক্ষ সেখানে গণশাক্ত, আপনাদের 
"জ, কত টাকার বিজ্ঞাপন পেয়েছে বলতে পারেন? আপনার দলীয় মুখপাত্র গত বয়েক 
টপ ধরে দৈনন্দিন কলকাতা শহর থেকে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়ে থাকে ভাতে আপনাদের 
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(170) 10106, 109. 
গণশক্তি একটি দলীয় মুখপাত্রকে সরকার যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন এটা এক 
নজির স্থাপন করে যাচ্ছে। সেই কারণে আজকেই সকালে আমি বলেছি যে, কাগজটি বেলে 
এই দুটোর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আপনারা ১ লক্ষ ৩৩ হাজার কাগজ ছাপিয়ে 
আর ৩২ হাজার টাকা এরজন্য খরচ করেছেন কিন্তু কজন লোক এই কাগজ পড়ে বা 
পারেন? আসলে আপনারা সংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটাচ্ছেন। তারপরে আপনারা কি বলালেদ- 
মহাকরণে যেখানে প্রেস কর্ণার এতকাল ধরেছিল সেখানে থেকে তুলে দিলেন। এখন যেখ 
প্রেস কর্ণার করেছেন সেখানে কোনও সাংবারদিকই বসছেন না। আমাদের কাছে খবব হ” 
যে গণশক্তির সাংবাদিকও ওখানে বসছেন না। আপনাদের আমরা এটুকু বলতে পারি: 
প্রেস কর্ণারকে আপনারা ওখান থেকে সরিয়ে দিলেন সেই প্রেস কর্ণারাকে আমরা যদি ভাল 
ক্ষমতায় ফিরে আসি ওই জায়গাতে বসাব। ওদের সেই জায়গা আবার ফিরিয়ে দেব। সুর 
আপনাদের যে অগণতাপ্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে, আমরা লডব। ভাপনাবা থে ভানাছি ভাত 
দমনগীড়নমূলক ভাবে প্রেস কর্ণার ভেদ্দেছেন আমরা সুযোগ পেলে সেটা ফিরিনে ভাগ 


আপনাদের গণতান্তিক মানসিকতার বিকুদ্ধে অন্যায়ভাবে দমন গাড়ন আনে ভালেল ৬: 
দিরে প্রেস কর্ণারকে ভেঙেছেন এবং ঘে ঘটনার পট ভূমিকায় যে কাজ করেছেন ঠ" 
আমাদের ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে। আমাদের এই বিরোধাদের প্রস্তাব বি 
করুন সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বার্থে রাইট টু ইনকর্মেশন, ক্রিডম অক প্রেস এর স্বাথে চার 
ফিরিয়ে দিন। ইলেকট্রনিক বিপ্লবের কথা পুরনো সেটা ভারতবর্ষের কেন্দ্রার সরকার এন 
আমরা আনন্দিত এবারে বাজেট অধিবেশনে আপনি আপনার বাজেটে পেকে চল 
রাজ্যের হাতে তুলে দিতে হবে এটা উল্লেখ করেননি বুদ্ধদেববাবুর শতোন। ভানার 77:% 
হয়েছে এই ব্যাপারে আপনার বোধগণ্য জ্ঞান একটু বেশি বুদ্ধদেববাণুর থেকে। পি 
সরকারের যে পত্রিকা সেটাকে আপনারা দলবাজিতে পরিণত করেছেন। টি ভি-ল 
চ্যানেল রাজ্য সরকারের হাতে দিলে সেখানে আপনার পাটির কর্মসূচি হোগ ৮৬ ৭ 
আনন্দে জাগো এটাকে যে ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট করবেন না তার কোনও গ্যারান্টি নেই। প্‌. 
ভাষায় সরকারের কাজকর্ম করার কোনও সার্থকতা নেই, ব্রকে ব্লকে একটা কবে ১ 
মেশিন পাঠিয়ে দিলেই বাংলায় সমস্ত কাজকর্ম হবে সেটা আমরা ধরে নিতে পারি থা এ 
আপনাদের চরম ব্যর্থতা। আপনাদের কথা ছিল সমস্ত দপ্তরগুলিতে ব্লক থোকে ডেল 
পর্যন্ত জনসাধারণের যাবতীয় ফর্ম বাংলায় অনুবাদ কবে দেবেন। কত পারসেন্ট ঘট ৫? 
অনুবাদ করতে পেরেছেন? ওধু ব্লকে ব্রকে কতকগুলি টাইপ মেশিন পাঠিয়ে, দিলেই হে! 
সেইজন্য বলছি মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ এটার ব্যাপারে নিজেদের মানসিকতাকে উপলব্ধি €” 
হবে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বাংলায় কাজ করার যে উদ্দীপনা মানসিকতা এই সরকারে? ূ 
হয়নি। সংস্কৃতি শাখা সম্বন্ধে বলব, বঙ্গ সংস্কৃতির প্রসার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঠ 
করা উচিত, কতকগুলি মেলা হয়, আমাদের এখানে এই সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের গে : 
মেলাগুলি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এফেক্ট আছে। যেমন শান্তিনিকেতনের পৌবমেলা' টুবগি? 


নজরুল মেলা, বীরভূমের কেন্দুলিয়া মেলা, হাওড়ার ভারতচন্দ্র মেলা, জলপাইগুড়ি ভাল" 
মেলা এইগুলি লোকসংস্কৃতির প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। এই মেলাগুলির তরফে এখানে 


উঠছে রাজ্য সরকারের তথ্য দপ্তর থেকে, এখানে যত লোক সংস্কৃতি শাখা আছে হি 
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বেটা আর্থিক অনুদান আপনাদের সরকারের পক্ষ থেকে কেন দেওয়া হচ্ছে না। এই ব্যাপারে 
আপনি উদ্যোগ নেবেন এটা আমাদের আশা। রডন স্কোয়ার সম্বন্ধে বলব, আপনারা সেখানে 
চেষ্টা করেছিলেন বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স করবেন, সেখানে বাধা পাওয়াতে আপনারা বাণিজাব 
কমপ্লেক্স করা থেকে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। এমনিতেই কলকাভার সবুজ কম, পরিবেশ দূষণে 
কলকাতা ভুগছে, তা স্ডেও বলেছেন বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স করবেন, এখন আবার বলছেন 
সেখানে সংস্কৃতি কেন্্র করবেন, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেবে। এখানে কেন্দ্রায় সরকার 
। আপনাদেরকে যে টাকা দেবে সেটা কিসের ভিভ্তিতে দেবে, কলকাতার সবুজকে ধ্বংস করার 
| জনয! সেখানে তো আপনারা বাণিজ্যিক কমপ্রেক্স করবেন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করার নামে, এতে 
মারা একমত নই। কলকাতা এমনিতেই পরিবেশ দূষণে ভুগছে, কলকাতার সবুজ শেষ হতে 
নসছে এই অবস্থায় সেখানে সংস্কৃতি কেন্দ্র করার নামে উপরে সংস্কৃতি কেন্দ্র করবেন আর 
27) স্টল দিয়ে দেবেন এই জিনিস হতে পাবে না। সেইজন। বলছি দলবাভির মাধাশে 
কখনও সুস্থ সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় না, আপনাদের এহ বাপারে সজাগ ও সতব' 
গকতে হবে। 
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আপনারা চলচ্চিত্রকারদের শ্ৃতি নিয়ে বলছেন। আপনার! স্বীয় সত্যজিৎ রায়ের জন্য 
এ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বুদ্ধদেববাবু সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য যেসব 
শকর্ম করেছেন তা দেখে সত্যিই আমরা আনন্দিত। আপনারা উৎপল দর্ভকে নিয়ে অনেক 
দু করেছেন, খত্বিক ঘটককে নিয়ে যা করেছেন তা ভালো, কিগু উত্তমকুমারকে শিয়ে 
চপনারা কিছু করেননি। এখানে অনিলবাবু আছেন, যিনি শিল্পা সংসদের সভাপতি, সেই 
নিলবাবু যিনি আপনাদের সঙ্গে আগে ছিলেন, আমার সঙ্গে অনেব অনুষ্ঠানে ভিনি গিরেছিলেন, . 
এন তিনি আপনাদের দিকে গেছেন। উত্তমকুমারের স্মৃতি রক্ষার জনা আপনারা কী করেছেনঃ 
ঈন্সমকুমার যেহেতু সি. পি. এমের তাবেদারি করেননি তাই উত্তনকুমারকে একটা মালা দিতে, 
টগেকুমার সি. পি. এমের তীবেদারি করেনি, জয়ধ্বনি করেননি তাই উত্তমকুমারের স্মৃতি রক্ষাথে 
“পনারা কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ভার স্মৃতি বক্ষার জন্য আপনারা কি পদক্ষেপ 
হণ কবেছেন তা আজকে আপনাকে এই হাউসে বলতে হাবে। ইস্টার্ন মোট্রাপলিটান বাইপাসের 
“দর একটা ফিল্ম ইন্সটিটিউট করার কথা ছিল। সেই ফিল্মা ইন্সটিটিউট উদ্বোধন করতে 
ধনমন্ত্রী এলেন, কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী এলেন, বুদ্ধদেববাবু ছিলেন। কলকাতা মোট্রোপলিটান 
পাসের ধারে পুণের ফিল্ম ইন্সটিটিউটের ধাচে একটা ফিল্া ইন্সটিটিউট করার কথা ছিল, 
তর অগ্রগতি কী সেটা আপনি আমাদের জানাবেন। এখন আমরা গুনতে পাচ্ছি যে জমির 
প্রছে। রূপায়ণে আজকে চলচ্চিত্র পরিস্ুটনের কাজ হচ্ছে। আপনারা বলেছেন যারা ওখান 
“কে পরিস্ফুটনের কাজ করছে তারা দু'লক্ষ টাকা করে পাচ্ছে। কিন্তু রূপায়ণ থেকে 
পরস্ট্টনের কাজ করলে এক লক্ষ থেকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা বেশি পাওয়া যায় 
"' একটা বাংলা ছবি আটটা থেকে দশটার বেশি প্রিন্ট করতে পারেনা। আপনারা বলুনতো 
ইপারণ থেকে ফিল্ম প্রিন্ট করে দু'লক্ষ টাকা পেয়েছেন কোন প্রযোজকরা! রাপায়ণের 
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আপনার সায়েন্টিফিক মেশিনারি নেই। তাই পরিস্ফুটনের জন্য প্রযোজকরা ওড়িষ্যা চলে যাচ্ছে 
মাদ্রাজে চলে যাচ্ছে। সেখানে তারা অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ পাচ্ছে। তাহলে আপনার এখদর 
এক লক্ষ টাকায় বা এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকায় কেন তারা কাজটা করবেন। আপনি 
রূপায়ণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে করেছিলেন সেই উদ্দেশাকে সফল করতে গেলে আপনাকে বহি 
পজিটিভ আউটলুক নিতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের দুটি ভালো কাজ হয়েছে এবটা নন্দ 
আরেকটা চন্দন। এই নন্দনে আপনারা নিশ্চয় ভালো কাজ করেছেন। নন্দন আজকে বাং 
কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে একটা স্থান করে নিয়েছে। নন্দনের বিষয়ে প্রশংসা করতে আমাদে* 
কোনও আপত্তি নেই। একে আরও ভালো করতে গেলে সরকার যে পদক্ষেপ নেবে সেই 
ব্যাপারে আমরা সব সময় সহযোগিতা করব। আপনারা রাজা সরকারের সহায়তায় চলচ্চিঃ 
নির্মাণে উৎসাহিত করেন। ডবল. বি. এফ.ডি. সি. ফিল্ম করার জন্য অনুদান দিয়ে থাকেন 
ডবলু, বি. এফ.ডি.সি-র টাকায় পন্মা নদীর মাঝি পরিবেশন হয়েছে। কিন্তু এটার পবে হ'ল 
কোনও বাংলা বই ডবলু, বি. এফ. ডি. সি. পরিচালনা করেনি। আমাদের কংগ্রেস আচে 
সোনার কেল্লা তৈরি হয়েছিল। এই সিনেমা থেকে আপনাবা রাজ্য সরকাবের কৃত শু" 
হয়েছিল তা আপনি আপনার দপ্তর থেকে দেখবেন। আপনাদের তত্তাবধানে, আাপন'ল 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে বাংলা ছবিগুলি তৈরি করছেন এবং বে পরিমাণ টাকা আপনা 
অনুদান দিচ্ছেন, সেই অনুদানের শতকরা ২৫ ভাগের বেশি টাকা আপনাদের রিয়েলাইভেব, 
হচ্ছে না এবং এটা হচ্ছে না বলেই গৌতম ঘোষদের মতো পরিচালকরা আর কোনও বল 
ছবি করতে এগিয়ে আসছেন না। উৎপল দত্ত, শেখর চ্যাটার্জি এদের দিয়ে আপনারা হেল 
বই করেছেন, যে ছবিগুলি করেছেন সেই ছবিগুলিতে কিন্তু ঘুরেফিরে আপনারা রাভনাচি? 
অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। 


তারমধ্যে এক আধখানা ছবি বাদ দিলে রিয়েলাইজেশন দিতে পারল না টাকান। এ১ 
হচ্ছে আপনাদের ব্যর্থতা। এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে, ২৫ পাবগে 
রিয়েলাইজেশন হয়েছে-_এখানেই আমাদের আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-_ এখানে বত ঠ 


রি 
এ 


বরাদ্দ হয়েছিল এবং তারমধ্যে কত টাকা রিয়েলাইজেশন হয়েছে তার একটা হিসাব জাগা! 
আমাদের দিন। আমরা অবশ্য বুঝতেই পারছি কি ফিগারটা আসবে, তবুও আপনি ভা! ঃ 
. সেটা বলবেন। সেইজন্য আপনাদের বলছি, এল. ফে. ডি. সি'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের বাঃ 
নিন কারণ তাদের কাজকর্ম বিস্তৃত, তাদের কাজ করার পরিধি অনেক বেশি। তাদের ৮* 
আপনারা করুন। আপনার গোটা বাজেট বক্তৃতায় আপনি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ব্যাপাবে সব? 
ভূমিকাকে খুব বড় করে দেখিয়েছেন। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সময় কেন্দ্রীয় সরকারে সন 
আপনার দপ্তরের পরামর্শ এবং যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করার কথা ছিল। কিনতু ১ 
ব্যাপারে আপনার দপ্তর একেবারে ব্যর্থ। কোন্‌ মানের ছবি দেখালে বা থে শ্রেণীর মা 
এই চলচ্চিত্র উৎসব দেখতে আসবেন তাদের কোন্‌ ধরনের ছবি দেখালে তার কিছু? 
প্রতিফলন হতে পারে, সেটা সফল হতে পারে সেটা আপনারা ঠিক করতে পারেন নি। 
আপনাদের পাল্লায় পড়ে এই চলচ্চিত্র উৎসব বিকেম এ টোট্যাল ফ্রুপ। কেন্দ্রীয় রর 
দায়িত্ব থাকলেও একথা স্বীকার করতে আমার কোনও আপত্তি নেই যে আপনার দত, 
যেভাবে এই ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে ইনভলভড্‌ হওয়া উচিত ছিল সিইও 


সপ 
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শরপনারা ইনভলভড হতে পারলেন না। আপনার দপ্তরের কিছুটা ভাল কাজ নিশ্চয় আছে 
চিত্র উন্নয়ন নিগম তার ইনফ্রান্ট্ীকচার, তার কাজ করার কাপাসিটি নিয়ে বলা যেতে 
পাবে যে তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাল কাজ করেছেন। এর পর যে প্রসঙ্গে আসবো সেটা 
হচ্ছে আপনার একটা ভি. ডি. ও. ফিল্ম কমপ্লেক্স নির্মাণ করবেন এবং শিক্ষাদানের জনা 
সতান্ত আধুনিক কেন্দ্র করবেন ইতালি সরকারের সহযোগিতায়। রূপারণের পাশে আরও 
কেটি কমপ্লেক্স আপনারা তৈরি করবেন বলে বলেছেন। এখন ইতালি সরকার কি কি 
১ভিতে এই সহযোগিতা দিচ্ছেন সেটা আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। ইতালি 
দরবারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কী ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে সরকার এগুচ্ছেন সে ব্যাপারে 
আশা করি আপনি সুস্পষ্টভাবে বলবেন। তারপর দুষ্থ কলা-কুশলীদের জনা রাজা সরকার 
সন টেকনিশিয়ান ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড করেছেন। তাতে কোনওবার ২০ জন. কোনওবার ৪০ 
এ বা ৩০ জনকে সাহাযা করছেন। এটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এক কথায় 
লুপ বলা যায়। দুস্থ কলা-কুশলীদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আরো বেশি সাহাঘ। 
“বাব জনা রাজা সরকীরকে আমি তৎপর হতে বলব। এরপর আসি আসব বসুমতা পত্রিকা 
নদ। বসুমতী পত্রিকা শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশ করার আপনাদের যে সিন্ধাও্ড সৈট। একট। 
রুল সিদবান্ত। কলকাতাতেই আপনারা বসুমতী পত্রিকাকে দাঁড় করাতে পারতেন যদি সঠিকভাবে 
£* পরিচালনা করতেন। আপনারা এই পত্রিকাটিকে নিয়ে যা করেছেন ভাতে আপনাদের 
উদ্রসা করি, লোকে বসুমতীও পড়বে, আবার গণশক্তিও পড়বে এটা হয় নাকি? একই 
দ্ারের স্পনসরশিপে বসুমতী কাগজ বেরুবে এবং ভাতে সেইভাবে লেখা হবে আবার 
*শাঁও বেরুবে-_দুটো একসঙ্গে লোকে কিনবে কেন? কাজেই এখানে আপনারা ভল 
“গঞের বলি হলেন। বসুমতী পত্রিকা শিলিগুড়িতে গেল এবং সেখানে গিয়েও দেখা যা 
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£€ গরিকীটি উঠে যাবার উপগ্রম হয়েছে। এর পর আমি প্রত শাখা নিষে করেকটি কথ। 
নথ। আপনি আরো আর্কিওলভিক্যাল মিউজিয়াম করুন। জনসাধারণ কিছু এই দণ্তুর সধদধে 
4৪ ওয়াকিবহাল নয়। সংরক্ষণের ব্যাপারে, গবেষণা ও খননের ব্যাপারে গ্রামের মানুষ 
+ পঞ্চয়েতকে ওয়াকিবহাল করানো দরকার। স্যার, আমরা পরিবেশ দূবণ, জল, শব্দ 
“এব কথা শুনেছি কিন্তু এই সরকারের আমলে সংস্কৃতিতে দূষণ লেগেছে__পশ্চিমবঙ্ 
'স্টারালি পলিউটেড হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বৃধি-সংস্কৃতি ভাজ দুরারোগ্য ক্ষয় রোগে 
"২ ই। বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি যদি না বীচে তাহলে মহামতা গোখলের যে কথা --৬/)। 
এ] 0705 09499, 17010 10115 10170109, সেটা আর হবে শা, আাপনাদের 
সি বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, এতিহ্য একেবারে শেষ হয়ে যাবে, ডালিলাধ সর্বশেধ নাম 
“* পশ্চিমবঙ্গের। আপনি খদিও এই দপ্তরের মন্রিতে শতুন এসেছেন বিগ আপনাদের 
শনর রাজত্বের ১৭ বছর পার হয়ে গিয়েছে। বাংলার সংস্কাতি আজ শেব হতে চলেছে। 
: কারণে এই বাজেটের বিরোধিতা করে, আমাদের কাটমোশনগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়ে 
"* শেষ করছি। 


(২50 __ 3-00 791.] 


শ্রী উমাপতি চক্রবর্তী $ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, তথ্য এবং সংস্কতি দপ্তরের মঞ্ট্ 
“নুর ব্যর-বরাদ্দ পেশ করেছেন, তাকে অনুমোদন করে আমি করেকটি কথা সভায় 
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রাখতে চাই। আমি প্রথমে বলতে চাই যে মাননীয় প্রবীরবাবু বলছেন যে পশ্চিমবাংল 
সংস্কৃতিতে ক্ষয় রোগ ধরে গেছে। ভারতবর্ষ একটা যে রাষ্ট্র, তার একটা অংশ হচ্ছে । 
পশ্চিমবঙ্গ, গোটা ভারতবর্ষে যদি ক্ষয় রোগ ধরে থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গ তাঁ থেকে 7 
যাবে না। বরং উল্টো দিক দিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং তার সংস্কৃতি দপ্তর চে 
করছে, কীভাবে সুস্থ এবং জীবনমুখী একটা সংস্কৃতি চর্চা বা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা হ 
তার জন্য একটা বিকল্পভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেই চেষ্টাটাকে তারা দেখতে পাচ্ছেন 2 
এটা দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এই সংস্কৃতিটা হচ্ছে সমাজের উপরি কাঠা 
সমাজের ভিত্তি হচ্ছে অর্থনীতি আর উপরি-কাঠামো হল সংস্কৃতি। তারা গোটা ভারভবছে 
যে অর্থনীতিটা গড়েছেন সেটা হচ্ছে আমাদের সামন্ত এবং বুর্জোয়াদের স্বার্থের ধারক এ 
বাহক। এবং ভারতবর্ষে তারা চান সেই ধরনের সংস্কৃতি গড়তে। যে সংস্কৃতির দ্বারা সাধ; 
মান্যের কোনও কল্যাণ হবে না, ভারতবর্ষের যে এতিহ্য তার কোনও কলাণ হবে না, % 
রক্ষা পাবে না। এখানে যে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র রয়েছে তা রক্ষা পাবে না, বিভিন্ন থে & 
ছোট উপজাতিগুলো রয়েছে, বিভিন্ন বর্ণ, সম্প্রদায় এবং ভাযা, আচার-ব্যবহাবের থে পণ 
রয়েছে, সেই বৈচিত্র্যগুলো পরিস্ফুট হবে না, তাদেরকে উল্টো পথে নিভর করতে হ 
ভারতবর্ষের সরকারকে বা ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীকে পিছিয়ে পড়া সংস্কৃতির উপর। ই 
এক দিয়ে উগ্র যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি তার ধারক-বাহক হচ্ছে তারা, দুদিক দিয়ে তারা মানুষ 
বিত্রান্ত করছে। একদিক দির়ে' পিছিয়ে পড়া সংস্কৃতিকে টেনে আনছে আর এক দিক দি 
বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে টেনে রাখছে। ভারতবর্ষে কী ঘটেছে, অর্থনীতিতে কী ঘটছে, সমাজে 
ঘটছে, সব সংস্কৃতিতে কী পরিবর্তন আসছে এই সব দিক দিয়ে মানুষ যাতে কবে ল্ঃ 
না দেয় বা দৃষ্টি না দেয়, সেই দৃষ্টিটাকে সরিয়ে রাখবার জন তারা অন্য পথে হাঢাছে। £ 
দোষি করছে এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে, যে চেষ্টা করছে জীবনমুখি সংস্কৃতিকে রঙ্গ করব 
জন্য তাকে তারা দোবী করছে। এটা স্বাভাবিক, ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণী প্রথন থে 
একটা বাজার চাইছে, গোটা ভারতবর্যে একটা বাজার চাইছে, কিন্তু দেশের লোক এব? 
থাক, দেশের যে বিভিন্ন বৈচিত্র হয়েছে, সেই বৈচিত্রটা ধরে যে এঁক্য আনার প্রচ 
কোনওদিনই করেনি এবং করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তারা পরিচা 
হয়নি এবং হওয়া সম্তভবও নয়। এটা শুধু তারা নয়, এর সুযোগ সান্রাজাবাদীরাও হিঃ 
সাম্ত্রাজ্যবাদীরা ন্টাইছে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ধকে যেমন গ্রাস করে 
দেশের বাজারটাকে দখল করতে তেমনি সংস্কৃতিটাকেও দখল করবার জনা চক্রা্ড ক৭' 
সেই চক্রান্তের পথে সাহায্য করে দিচ্ছে এই আমাদের ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সবক” 
দোদুল্যমানতা। যত বেশি ৰেশি করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকছে তঠ ৮ 
করছে সমস্ত দিক দিয়ে যে আক্রান্ত হচ্ছে, সান্রাজ্যবাদীরা তাকে গ্রাস করবার চেষ্ঠা 
সমন্ত দিক দিয়ে, কি প্রচার মাধ্যমে, কি টেলিভিশন, কি সংস্কৃতি, কি চলচ্চিত্র, সমন্ত 
দিয়ে সামরাজ্যবাদীরা এই দেশকে যেমন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লুঠ করতে চায়, এরা সি 
ধ্বংস করে দিতে চায়, এরা মূল্য বোধকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, এই চত্রার্ড এ. 
দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেমন করছে, অন্য দিক দিয়ে আমাদের দেশের শোসক 
চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমাদের পশ্চিমব্গ সরকার হেটুক তার 
ক্ষমতা আছে তার মধ্যে দাড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সেটাকে যদি আমরা বিচাব ন' ? 


রর 
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[হলে প্রবীর বাবুদের কথায় আমরা ভেসে যাব। উনি সমস্ত বাজেট বক্তৃতায় যা বলতে 
ইছেন, সমস্ত যা কাজ করতে চাইছেন, সেইগুলোর দিকে একবারও গেলেন না। 


আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের রাজ্যের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য এবং তাকে 
রও সম্প্রসারিত করার জন্য যে কাজ-কর্মগুলো করে চলেছে সেগুলো সম্বন্ধে সুদীপবাবু 
কটা কথাও বললেন না। তিনি টুকরো টুকরো কয়েকটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ 
রলেন। কোথায় রডন স্কোয়ার, কোথায় ভি. ডি. ও. পার্লার, কোথায় সাংবাদিকদের উপর 
ভুল-ত্রুটি হয়েছিল__এই সব বলে গেলেন। এই সমস্ত কথার মধ্যে দিয়ে তিনি এই 
তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেন এবং দর্শক, সাংবাদিক ইত্যাদি এখানে আজকে যারা 
গদ্িত আছেন তাদের সকলকেই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেন। আমাদের সরকার কী 
ইছেন? সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মধ্যে সংযুক্ত করে 
যাদের সমাজ সচেতন করে তুলতে। এটাই হচ্ছে আজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সমাজ 
[চেতনতার মধ্যে দিয়ে সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষদের গণ-কল্যাণ কর্মসূচির অংশীদার 
রে তুলতে চাইছে আমাদের সংস্কৃতি বিভাগ। সেই উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন জল-কল্যাণমুখী 
্মসূচিগুলিকে রাজ্য স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যস্ত নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। সমস্ত স্তরের 
মনুষদের কাছে তারা সর্ব ক্ষেত্রের প্রকৃত ঘটনা, প্রকৃত তথ্য তুলে ধরে তাদের সচেতন 
করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে সামগ্রিক-ভাবে আমাদের 
তথয বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে। প্রকৃত তথ্য মানুষের কাছে পৌছে দেবার আজকের দিনে 
একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে টি. ভি.। টি. ভি. নিয়ে আমাদের দেশে '৬৪ সাল থেকে অনেক 
চিন্তা ভাবনা, আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে 
বিভিন্ন বৈচিত্র রয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে এই শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম টি. 
ডি-কে কি ভাবে সঠিক পথে পরিচালিত কর! যায় তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এবং গবেষণার 
পর সংসদে শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে প্রসার ভারতি বিল পাস হয়েছে। কিন্তু আইন পাস 
হলে কি হবে, সেটাকে কার্ষে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত কোনও রকম 
চেষ্টা নিচ্ছেন না, তারা নানা রকম টাল-বাহানা করছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যমটিকে 
রায় সরকার নিজেদের রাজনৈতিক এবং শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহার করছেন। এমন কি টি. ভি. 
তে এমন সব প্রোগ্রাম প্রচারিত হয় যা বাবা-মায়েরা এক সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দেখতে 
গারেন না। সব টি. ভি. প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমাদের গোটা দেশে সামাজিক অবক্ষয় 
দশ বেড়ে চলেছে। এই বিষয়টা আমি আমাদের বিরোধী বদ্ধুদের একটু ভেবে দেখতে 
অনুরোধ করছি। আমরা এবং দেশের বিভিন্ন স্তরের প্রগতিশীল মানুষরা বার বার দাবি 
শরছেন-_এই গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যমটি কখনই কেন্দ্রীয় সরকারের একার কজায় খাকা 
ইত নয়। এমন কি আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের 
হাতে তুলে দেওয়া চলে না। অতএব প্রতিটি রাজ্যে এ বিষয়ে রাজে) পরিচালনার জন্য একটা 
ঝ্র অর্থবহ কমিটি গঠন করা দরকার। আমাদের রাজ্েও সেরকম কমিটি হবে এবং টি. 
চির পরিচালন কর্তৃপক্ষ তাদের কথা শুনে চলবেন। এই মতামতকে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত 
ন্লন না। ওরা ভাবলেন এ্ররকম কমিটি হলে আমাদের রাজ্যের টি. ভি. প্রোগ্রাম সি. পি. 
€ম-এর কড্তায় চলে যাবে। কিন্তু ওরা ভুলে যাচ্ছেন আমাদের রাজ্য সরকার আজকে গোরা 
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য়াজ্যের মানুষের টিত্তার প্রতীক। অজিত পাঁজা যখন কেন্ত্রীয় সম্প্রচার মন্ত্রী ছিলেন তখন 
তিনি কাথিতে রিলে সেন্টার স্থাপনের ক্ষেত্রে বলেছিলেন সেখানে ২০ কিলোমিটার দূরের 
মানুষও দূরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখতে পাবে। কীথি, দীঘা, শঙ্করপুর আমাদের রাজ্যের গুরুতপূ্ণ 
পর্যটন কেন্দ্র, সেখানে সারা ভারতবর্ষ থেকে পর্যটকরা যান। সুতরাং তাদের পক্ষে দূরদর্শনের 
অনুষ্ঠান দেখার সুবিধা হবে এবং পর্যটন কেন্দ্রের আকর্ষণও বাড়বে। বর্তমানে সেই রিলে 
সেন্টার থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে দূরদর্শনের ছবি গিয়ে পৌছায় না। দূরদর্শনের পরেই আর 
একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যমে হচ্ছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের কথা বললেই ওরা “গণশত্তি" 
র কথা তোলেন। কিন্তু কলকাতার বাইরে যে ছোট ছোট ৫০০ সংবাদপত্র আমাদের সরকারের 
কাছ থেকে নিয়মিত সাহায্য পাচ্ছে সেটা ওরা দেখতে পান না। “গণশক্তি” একটা শ্রেণীর 
পত্রিকা যদি হয় তাহলে আমাদের কলকাতার এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরের যে সব 
পত্রিকাগুলি আছে__আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্টেটসম্যান ইত্যাদি তারা কী শ্রেণীর পত্রিকাঃ 


(এই সময় লাল আলো জুলে উঠে) 


আমার সময় শেষ হয়ে যাবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্থাপিত বাজেটকে সমর্থন 
করে, বিরোধীদের ছ্ঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী আবদুল মান্নান £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি 
মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস মহাশয় তার দপ্তরের যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন আমি সেই 
দাবির বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে যেসব কাট-মোশন এসেছে তার 
সমর্থনে আমি বিতর্কে অংশগ্রহণ করছি। আমি আশা করেছিলাম, আমাদের দলের আজকে 
যিনি বিতর্কের সুচনা করলেন, শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তার বক্তব্যের কিছু উত্তর 
সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্য যিনি একটু আগে বিতর্কে অংশগ্রহণ করলেন তিনি রাখবেন! 
কিন্তু তার কাছ থেকে আমরা কিছুই শুনতে পেলাম না। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে পাব 
বলে মনে হয় না। কারণ আমরা বিগত ১৭ বছর ধরে এটা জেনে গেছি। একই বন্তব৷ 
শুনি। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ আর রাজ্য সরকার সংস্কৃতিতে বিপ্লব এনে দিয়েছেন_এই 
একই বক্তব্য আমরা পাই। স্বাভাবিকভাবেই ওদের যে চরিত্র, যে মানসিকতা- মন্ত্রী মহাশয়ের 
জবাবি ভাষণে তারই প্রতিফলন ঘটবে। তবু ও আমি মন্ত্রী মহাশয়কে কতকগুলি স্পে্সিফিক 
কথা বলব। উনি ওনার জবাবি ভাষণে সেগুলির উত্তর দেবেন আশা করি। আমরা প্রায় 
দেখি দূরদর্শন এবং রেডিওর সমালোচনা করেন। আজকে মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নোত্তরকালে বলেণল' 
বিরোধীপক্ষের কোনও লোক “পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায়" প্রচারের জন্য লেখা দেননি, প্রকাশের 
জন্য লেখা দেননি। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলব, আপনার মন্ত্রিসভার যারা সদস্য আছেন কিছ 
কিছু দিন আগে দূরদর্শনে বিমানবাবু-_আপনাদের পার্টির নেতা-_আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন: 
রেডিওতেও আপনাদের অনেকেই যান, যুবনেতা, ছাত্র নেতারা যান বিতর্কে অংশগ্রহণ করণে! 
যারা অংশগ্রহণ করতে যান তারা কি আকাশবাণী কিম্বা দূরদর্শনের গল্ গ্রিনে গিয়ে ব€ 
থাকেন, কখনও তাদের স্টেশন ডিরেক্টর ডাকবেন? দূরদর্শন আপনাদের নেতাদের চিঠি পাঠাণ 
কিশ্বা টেলিফোন করে বলেন অমুক দিন একটা আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করবেন? ধা 
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করেন, তাহলে আসুন, এই ভাবেই তো আ্যাপ্রোচ করা হয়। সেখানে গিয়ে বসে থাকতে হয় 
না। এইভাবে তারা দূরদর্শনের বিতর্কে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেন। আর পশ্চিমবঙ্গ 
গরিকায় বিরোধীদলের পক্ষ থেকে যদি লেখা দেয় তাহলে আপনি ছাপবেন এতই নিকৃষ্ট 
ধরনের লোক পেয়েছেন আমাদের? বিরোধীপক্ষের সদস্যদের আপনারা কতটা সুযোগ দিয়েছেন? 
গত ১ বছরে ৪১টি সংখ্যা বেরিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার। বিরোধীদলের সমর্থনে ১০টি 
লাইনও .লিখেছেন বা লেখার সুযোগ দিয়েছেন? আর আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা 
করাছেনঃ মন্ত্রী হয়েছেন বলে আপনি সব জান্তা নন। কেন্দ্রীয় সরকার আকাশ থেকে উড়ে 
আসেনি। লোকসভায় ২৭০টি আসনের মেজরিটি আছে। এইসব জনপ্রতিনিধিরা আপনাদের 
দয়ায় আসেনি। কেন্দ্রীয় সরকার যতগুলি সিট পেয়েছে তার ২০ পারসেন্ট আপনারা পাননি। 
যেদিন পাবেন সেদিন বলবেন। সেইজন্য বলছি, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যখন সমালোচনা 
করবেন আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও। আপনাদের নিয়ন্ত্রিত যে সমস্ত পত্রিকাগুলি 
প্রকাশ করেন তাতে বিরোধীদলের সদস্যদের কতটুকু সুযোগ দেন-_এই কথা আগে বলুন, 
তারপর বলবেন কেন্দ্রীয় সরকার সুযোগ দেয় না। আপনারা কী মানসিকতা নিয়ে চলেছেন 
সেকথা মাননীয় সদস্য সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। 


তারপর বলছেন যে ২৯টি পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাতে ২ কোটি কত টাকা 
রচ করেছেন। ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ ছিল কলকাতা থেকে প্রকাশিত ২৯টি 
'বাদপত্রে দিয়েছেন, জেলার ক্ষেত্রে কটি পত্রিকাকে দিয়েছেন? আমি সব কাগজ আনন্দবাজার, 
গান্তর, স্টেটসম্যান, টেলিগ্রাফ এদের নাম বলছি না, দুটি কাগজ আকবর-ই-মসলিদ এবং 
বমান' বাংলা কাগজে কত বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাহলেই বোঝা যাবে। যে সংবাদপত্রগুলি 
"নাদের কাজের সমালোচনা করে, আপনাদের দুর্নীতি ফাস করে দেয়, যে সংবাদপত্র 
নাদের বশংবদ হয়ে কাজ করে না আপনাদের তাদের বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য 
'রিন। বলুন না আকবর-ই-মসলিদে কতগুলি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন? বললে বলেন নোটিশ 
'বেন। একটা সরকার যে দলেরই হোক, তখন তার পরিচয় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট নয়, সবাই 
'পনার কাছে সমান ব্যবহার আশা করে, কেন বৈষম্য করেন? আজকে বসুমতি পত্রিকার 
ি়নের জন্য দাবি করছেন, আমরা গোড়া থেকে যখন শিলিগুড়িতে নিয়ে যান তখন থেকে 
ধা দিয়েছিলাম। আপনি গতবারে বলেছিলেন ৫ হাজার পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, কাগজে 
'খ যাচ্ছে ৬৯ লাখ না কত টাকা লস গেছে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা আপনাদের 
প্র আপনাদের সরকারের বাহবা, কাল্পনিক সাফল্য প্রচার করার জন্য আছে, গত বারে 
"পনি ৩২ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাতে লস দিয়েছেন, আর বসুমতিতে ৬৯ লক্ষ টাকা 
* দিরেছেন, তা এগুলি কি গৌরী সেনের টাকা যেদলের প্রচারের জন্য টাকা খরচ 
বন? সংস্কৃতির কথা বলছেন, আমরা বলি যত বিজ্ঞাপনের উন্নতি হবে তত সংস্কৃতির 
গর আঘাত আসছে, পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির আমাদের সংস্কৃতিকে গ্রাস করার ষড়যন্ত্র 
২ সেটা যদি দূরদর্শন করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে বলব। যখন দূরদর্শনের সমালোচনা 
খচলিকা পিছে কোন সংস্কৃতিকে নির্দেশ করছে? আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যার দয়ায় 
মন্ত্রী হয়েছেন তিনি রাত জেগে সিনেমা স্টারের নাচ দেখছেন ১৯৮৬ সালের এপ্রিল 
'স। কিশোর-কিশোরীরা যখন এটা দেখবে তাদের মনে-_তাদের কাছে আদর্শ পুরুষ, 
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জ্যোতিবাবু, সুভাষবাবু নাচ দেখছেন, যখন বেহালায় ভেজাল তেল খেয়ে মানুষে গঙ্গু হয 
যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় রাত জেগে উদ্দাম নাচ দেখছেন চলিকা পিছে। এতে কিশোর কিশোরীর 
প্রভাবিত হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি এই আচরণ করেন তার কাছ থেকে এটরা যে 
শিখবে সেটা ভেবে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছি। 

[3-10 _- 3-20 97.] 

দুরদর্শনের আক্রমণ নয়, আপনার সহকর্মী মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর মানসিকতা আজাক 
আমাদের কিশোর কিশোরীদের এই ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা সংস্কৃতির কথা 
বলছেন? আমাদের রাজ্যে যে সংস্কৃতি নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতাম আপনাদের ১৭ বছরের 
রাজত্বকালে সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে। আপনি বলুন, আপনি তো গ্রামের লোক, আগনি 
কি দেখেছেন? আমাদের মা-রা ঠাকুমারা, বাড়ির লোকেরা তরজা গান, যাত্রা পালা দেখার 
জন্য রাত্রি বেলায় হারিকেন নিয়ে যেত। পুরুলিয়ার ছো নাচ, পুরুলিয়ার বাইরে আনতে 
পারলেন না। কংগ্রেস আমলে যেখানে তরজা গান যাত্রাপালাকে একটা ভাল জায়গায় নিয়ে 
গিয়েছিল সেখানে আপনি চিৎপুরে গিয়ে দেখুন সেখানে সব মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে 
আ'মাদের সংস্কৃতিতে হিন্দি সিনেমার গান ছিল না, আমাদের ছিল যাত্রাপালা, তরজা গান. 
কবি গান, পুরুলিয়ার ছৌ নাচ এইগুলি হচ্ছে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি। এইগুলি হচ্চে 
আমাদের গর্ব। এই নিয়ে আমাদের অনেক সাহিত্যিক অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন। এ 
যে অপসংস্কৃতি আসছে এটা ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া আনছে না, আপনাদের ব্যর্থতা, আপনাদের 
পুরানো সংস্কৃতিকে উৎসাহ না দেওয়ার জন্য, এই ব্যাপারে উদ্যোগ না নেওয়ার জন্য এ 
জিনিস হতে পেরেছেন। আপনার ভাষণে বলেছেন সরকারি স্তরে বাংলা ভাষা চালু করছে, 
এবং কোথাও কোথাও উর্দু ভাষা চালু করবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বলব কোথা 
আপনি বাংলা ভাষা চালু করেছেন? কি কাজ আপনি শুরু করেছেন? একটা ব্যাগাবে 
আপনাকে ধন্যবাদ জানাব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ভাষণে তার ব্যর্থতার কথা স্বীকার 
করেছেন? ৪ পাতায় আপনি এক জায়গায় লিখেছেন “মন্ত্রী থেকে শুরু করে নিচু তলার 
সরকারি কর্মিবৃন্দের মধ্যে আস্তরিকতাপূর্ণ আগ্রহ সৃষ্টি করা না হলে এত বড় যুক্তি সং 
সিদ্ধান্তও কার্যকর করা যায় না। দুঃখের বিষয় সেই নিষ্ঠা সর্বস্তরে সৃষ্টি করা যায়নি।” অধ 
মন্ত্রী, আমলা এবং সাধারণ নিচু তলার কর্মীদের মধ্যে সরকারি স্তরে বাংলা ভাঘা % 
করবার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া দরকার সেটা তারা নিতে পারেনি। এটা আপনি স্বীকার 
করেছেন। এর জন্য আপনারা সহকর্মী মন্ত্রীরা দায়ী। বাংলা ভাষায় কটা কলিং আটেনশনে? 
উত্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেন সেটা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন। প্রতিটি কলিং আ্যাটেনশনের উন 
তিনি ইংরাজিতে দেন, বাংলায়-দিতে পারেন না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা বাব 
চালু করবেন বলছেন, তার জন্য তিনি জোরদার সওয়াল করছেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী 
লিখিত ভাষণ: দেন বিধানসভায় তখন তিনি বাংলা ভাষাতে দেন না। তিনি কি বাংলা ভাষণ, 
মর্যাদা দেন? আপনারা মুখে এক কথা বলেন আর কাজে এক করেন। উর্দু ভাষায় আগ” 
উর্দু একাদেমির কাজ শুরু করতে পারেননি। ৪টি মহকুমায়, ইসলামপুর আসানসোল, কলক, 
এই রকম ৪টি মহকুমায় আপনি বলেছেন উর্দু ভাষায় চিঠি দিলে উর্দু ভাষায় উত্তর ঢা 
উর্দূতে চিঠি লিখে উর্দূতে উত্তর পায়নি। এই অবস্থা আপনি তৈরি করেছেন। মাননীয় * 
মহাশয়কে অনুরোধ করব একটা বিষয়ে। আমাদের রাজ্যে__আমি সংখ্যাটা ঠিক বলতে পার 
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না, প্রায় ২৫-৩০টা হবে সাদা-কালো চলচ্চিত্র তৈরি হয়ে পড়ে আছে। এখন রঙ্গিন চলচিত্র 
না হলে প্রকাশ করা যায় না। আমি অনুরোধ করছি সাদা-কালো চলচিত্র যেগুলি তৈরি হয়ে 
গড়ে আছে সরকারি নিয়ম নীতির ফলে সেইগুলি রিলিজ করা যাচ্ছে না, এইগুলি আপনি 
দেখুন। কারণ যে সমস্ত শিল্পী এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যারা ডিরেক্টর আছেন তাদের 
প্রতিভা দেখার সুযোগ পাচ্ছে না। এই গুলিকে আপনি রিলিজ করার ব্যবস্থা করুন। এই 
কথা বলে ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
[3-20 -- 3-30 70.] 


শ্রী ক্ষিতি গোশ্বামী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস যে ব্যয় 
বরাদের দাবি নিয়ে এখানে বক্তব্য পেশ করেছেন আমি সেই বক্তব্যের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে 
চীই। আমাদের বিরোধীপক্ষের সদস্যরা ইতিমধ্যে তাদের বক্তব্য রেখেছেন এবং ওদের বক্তব্যর 
ডিরেকশন কোন দিকে ছিল সেটা বলা মুশকিন। কারণ কখনও কখনও কিছু বিষয়ে ওরা 
যথেষ্ট প্রশংসা করেন আবার পর মুহুর্তে হঠাৎ অকারণে চিৎকার করে কিছু গালাগাল করার 
চট্টা করেন। যাই হোক ওরা বিরোধী পক্ষে আছেন যেহেতু সেইহেতু ওদের বিরোধিতা 
করতেই হবে যেটা ওদের মূল কাজ, কিন্তু আমাদের বামফ্রন্টের মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে যদি 
কোনও স্বদর্থক বক্তব্য থাকে সেটা ওরা দেখতে পান না। তবে অন্বীকার করার জায়গা নেই 
এতে সম্ভ পরিস্ফুট হচ্ছে মানুষের সামনে, তাই ওরা লজ্জার মাথা খেয়ে কিছুটা লজ্জিত হয়ে 
রা প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করলেন। যাইহোক যে দপ্তরের বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা 
করছি সেই দপ্তরের বিষয়টা খুব কঠিন জটিল বিষয় এবং বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন 
হওয়ার পর সাংস্কৃতি এবং তথ্যের বিষয়ে যে অবস্থাটা হাতে পেরেছিলেন সেই অবস্থাটা একটু 
ব্চার করে দেখতে হবে এবং সেখান থেকে আজকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এটাও দেখতে 
ইবে। অবন্য় হচ্ছে আমরা দেখছি, চারিদিক থেকে অবক্ষয় হুহু করে আসছে, এই অবক্ষয় 
কঘ্রেস আমলে প্রধানত হয়েছিল আমরা দেখেছিলাম। তখন সংস্কৃতির নাম করে এক ধরনের 
বেলেল্লাপনা বিশেষ করে যুবগোষ্ঠীর মান মানসিকতা চূর্ণ করে দিয়েছিল, তখন সংস্কৃতির কথা 
শবা যেত না। পরিবেশ পরিস্থিতি এমন জায়গায় নেমে যাচ্ছিল, মূল্যবোধ এমন জায়গায় 
নামিয়ে আনা হয়েছিল তখন কংগ্রেসের একটা জন কৌশল ছিল বাংলার যে মনোভাব 
খলার যে সাংস্কৃতি চিন্তা ধারা যে চিন্তা ধারায় এখানকার তরুণ সমাজ উদ্দ্ধ হয়েছিল এবং 
' সমাজের ভিত ধরে নাড়িয়ে দিয়েছিল নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিল এরা সেটা 
ধার করতে চান না। অপস্কৃতির হাত ধরে তরুণ যুব সমাজকে বিপথে পরিচালিত 
বার চেষ্টা করেছিলেন এরা । কোনও জিনিস সার্থকভাবে চিন্তা করা যাবে না এই জায়গায় 
ধরা যুবকদের নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা জানি যারা প্রফেট অফ ডুংস্টে ধ্বংসের দেবতা 
গা নিঃসন্দেহে ধ্বংস করেন কিন্তু যারা গড়েন, গড়বার কাজ যথেষ্ট কঠিন যথেষ্ট শ্রমসাধ্য 
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যথেষ্ট মননশীল সেই গড়ে তোলার কাটা এসে দাঁড়াল বাংক্ন্টের হাতে। 


আজকে এই কথা অস্বীকার করবার কোনও জায়গা নেই। গ্রামে, শহরে আজকে সম 
জায়গায় পরিবেশকে অনেকখানি সুস্থ করা সম্ভব হয়েছে। সংস্কৃতির দিক থেকে একটা সুই 
ভাবনা বামফ্রন্ট সরকার তৈরি করতে পেরেছে। নিঃসন্দেহে এই অগ্রগতিতে এই দপ্তরের 
ভূমিকা ছিল, সীমাবন্ধ ক্ষমতার মধ্যে থেকেও এই বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে পালন করতে 
পেরেছে। এখানে সুদীপবাবু লোক সংস্কৃতির কথা বলেছেন। লোক সংস্কৃতির কথা তোলবার 
অধিকার ওদের কে দিয়েছে? এই লোক সংস্কৃতিকে গ্রামের মানুষের কাছে নিয়ে গেছে &ঁ 
বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকার তার কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এটাকে প্রকাশ করেছেন। 
কাজেই আজকে লোকসংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই চিত্র আপনি কোথায় পেলেন। আসনে 
চিত্রটা হচ্ছে, যেটা ওনারা স্বীকার করতে চাইছেন না। রিভিন ক্ষেত্রে যারা শিল্পী, যারা সারট 
জীবন এইজন্য দিয়েছেন তাদের প্রতি আপনাদের এই বেদনা কোথায় ছিল। তাদের স্থীকৃতি 
দেবার চেষ্টা আমরা করেছি। আমরা সবাইকে স্বীকৃতি দিতে পারিনি। কিন্তু যেটুকু পেরেছি 
দিয়েছি। বলেছি তোমাদের প্রতি সমাজের যে খণ আছে আমরা যতটুকু পারলাম সেই খ" 
শোধ করার চেষ্টা করলাম। বামফ্রন্ট সরকার সেই কাজটা করেছেন। আমরা কোনও দ্দি 
তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইনি। আপনাদের আমলে আপনারা বাংলা চলচ্চিত্রকে কোথায় নি 
গিয়ে দাড় করিয়েছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্র তখন পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেই জায়” 
থেকে আমরা বাংলা চলচ্চিত্রকে তুলে নিয়ে এসেছি। তারজন্য আমাদের অনেক সময় লেগো 
বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অনেক বাংলা চলচ্চিত্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, অনেক পুরস্কার 
পেয়েছে। আমাদের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে এই জিনিসগুলোকে আমরা উপদ্চি 
করেছি। প্রকাশনাই বলুন, বাংলা একাদেমিই বলুন, মূল্যবান বিষয়গুলোকে নিয়ে এসে আঃর 
আবার পরিবেশনার কাজ আরম্ভ করেছি। মানুষের মরা মনগুলিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এ? 
আমরা আবার ফিরিয়ে আনবার জন্য আমরা আমাদের প্রচেষ্টা শুরু করেছি। বামফ্রন্ট সরক 
এই কাজ করেছে। একটা জিনিসকে অসুস্থ অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনা একটা কঠিন কা 
এই কাজটা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা হয়েছে। মানুষের মনের মধ্যে সেই জিনিসটাকে দু 
করবার জন্য যে আর্থিক সীমাবদ্ধতা, তার মধ্যে দিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়। মরি 
ও মন্ত্রকের বিভিন্ন অফিসার যারা আছেন এবং সংস্কৃতি কর্মীরা যেভাবে কাজ করছেন ৫ 
প্রশংসনীয়। আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা এই সুযোগগুলি কাজে লাগাতে পারছি ন! 
সুতরাং এখানে চমণকারভাবে বাজেট বক্তব্য পেশ করা হয়েছে এবং আমরা যা করতে 
এবং যা করতে চাই তা সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। এই বাজেট বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে সম 
করে এবং কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী শক্তি বল $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে এই সভায় মাননীয় তথ্যমন্ত্রী 
দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তা পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলব 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খুব সঠিকভাবেই এবং সময়ে বলিষ্ঠভাবে বাংলার সংস্কৃতির 
'বাংলার এঁতিহাকে রক্ষা করার জন্য যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন তারজন্য তার বাজেটকে স্্ঘ' 
করছি। আমার সময় কম হওয়ায় সংক্ষেপে কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে বলব। প্রথমেই প্রসাঃ 
ভারতী বিল নিয়ে বলব। এই বিল ১৯৯০ সালে পাওয়া সত্বেও আজকেও তার 
আনা গেল না, সেই বিল ঠান্ডা ঘরে পড়ে আছে। সেই প্রসার ভারতী বিল সম্পর্কে মাননী; 
মন্ত্রী মহাশয় খুব বলিষ্ঠভাবে তার বক্তব্য রেখেছেন। আজকে আমরা দেখছি প্রচার মাধ্যম 
আমাদের সংস্কৃতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে। কেন আজও এই বিল অনুমোদন পেল নাত 
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এর পর আমি ভি. ডি. ও. সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব, তবে তার আগে এখানকা, 
সিনেমা হলগুলিতে যাতে বাংলা ছবি দেখানো হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য পুনরায় অনুরোং 


করব। ভি. ডি. ও. হলগুলি পশ্চিমবাংলার সং একেবারে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বা 
এর ছাতার মতোন এই ভি. ডি. ও. হলগুলি গজিয়ে উঠছে। তাদের লাইসেপ আছে কি দে 
জানা যায় না। তাদের ধরলে আবার হাইকোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে এসে সরকারকে বৃদ্ধা 
দেখিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে এই ভি. ডি. ও. হল মালিকদের একটা যোগসাজ, 

যে ভি. ডি. ও. হলগুলি রমরমিয়ে ব্যবসা ক 


আমি আপনাকে বলব অনুগ্রহ করে এইগুলো লক্ষ্য দিন এবং সবচেয়ে বড় 
আজকে বড় ফিল্ম, দৈর্ঘ্য ফিল্ম যেগুলো, সেইগুলো সিনেমা শিল্প, সেইগুলো আজকে আঘও 

র জন্য এবং যাতে করে এই তি ডি 
হলগুলোতে-_-একটা বই আজকে বাজারে প্রকাশ হয়নি, তার আগেই ভি. ডি, ও. 
আগেই গ্রামাঞ্চলে সেই সমস্ত ক্যাসেটগুলো দেখানো হচ্ছে, লোকে আপনার কোনও 
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ফিল্মও, যেগুলো নাম করা ফিল্ম সেইগুলোরও তাই হচ্ছে। সুতরাং এইগুলো আপনাকে লক্ষ্য 
দেবার জন্য বলব। আর একটা জিনিস বলব পরিশেষে, আপনি তথ্য চিত্র যা করছেন, সেটা 
ুব প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আমাদের দেশে সিনেমা হলে সিনেমা আরম্ভ হবার আগে গভর্নমেন্টের 
যে তথ্য চিত্র দেখানো হত, সেইগুলো যাতে করে আবার দেখানো হয় সেই ব্যবস্থা করব, 
এই বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অনিল চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, এই বাজেট বরাদ্দের দাবিকে 
পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের আনা কাটমোশনকে সমর্থন না করে আমি আমার 
বক্তব্য শুরু করছি। অনেক কেন”র উত্তর আমি দিতে পারি, সংক্ষিপ্ত সময়ে দেব না। 
ুদীপবাবু আমাকে কংগ্রেসের লোক বলে দাবি করেছেন, গর্ববোধ করেছি। উনি যদি বলতেন 
মামি আকালি দলের লোক, তাতেও আমি ক্ষুন্ন বোধ করতাম না। কোনও রাজনৈতিক 'মঞ্চ 
নয়, যেখানে আমার অনেকগুলো বিশেষ গুণপনার জন্য আমাকে .দেখা না গেছে। আপনারা 
নিশ্চয়ই হতাশ হন কারণ এখনও ভারত সরকার আমাকে তাদের তিনটে উপদেষ্টা কমিটি 
'থকে বাদ দেননি। আপনাদের সুপারিশে যদি বাদ দেন তখন গর্ব বোধ করব, এই রকম 
একটা মানসিকতা নিয়ে আমি আপনাদের সকলকে নিয়ে ঘর করতে পেরেছি। এখানে এসেও 
এই নূতন সংসারে খুব বেমানান ব্যক্তি হিসাবে এখানে জাহির করতে পারিনি। অতএব যেটা 
নমর্থন করার, সেটা সমর্থন করব, ধিকার জানাবার ক্ষেত্রে আমার হাঁটু কাপবে না, দীর্ঘ ৪২ 
বছর অভিনয় করার সুবাদে অস্তত হাঁটু কাপবে না, বাক রোধ হয় না, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
নামান্য দু-চারটি কথা বলব কথাগুলো আপনাদের মনে করিয়ে দেবার জন্য। আপনারা যে 
জানেন না তা তো নয়, আমাকে ঘন ঘন দেখেছেন সুব্রত মুখার্জি মহাশয়ের অফিসে যেতে, 
মামার কলাকুশলী কর্মী এবং দুস্থ্য শিল্পীদের জন্য বারবার গিয়ে অনুরোধ করতাম যে দয়া 
করে কিছু করুন সুব্রতবাবু। সুবতবাবু আমাদের সমস্যাগুলোকে সবে বুঝতে আরম্ত করেছিলেন, 
কছু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, দুর্ভাগ্য বশত পালা বদল হল, উনার মন্ত্রিত্ব গেল, তার কথা 
শানবার সুযোগ আমাদের' হয়নি, এবং এই সরকারের সঙ্গেও দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, আজকে 
ঠাৎ করে নৃতনভাবে কেন আমাকে বলা হচ্ছে আমি জানি না, যে যখনই যে কোনও 
গরকার কোনও ভাল কাজ করেছে, তাকে সমর্থন করেছি, সাধুবাদ জানিয়েছি, এটা করার 
নানসিকতা যদি আমার না থাকত তাহলে আজকে দিল্লি বন্ধে দৌড়ে গিয়ে ভারত সরকারের 
টিতকগুলো ইনস্টিটিউশনের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করতে পারতাম না। এইগুলো করার 
যাগ্যতা হয়েছে আমি একজন সামান্য কর্মী হিসাবে চলচ্চিত্র শিল্পের এবং সাহিত্যে সংস্কৃতির 
ক্ষত্রে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একজন কর্মী হিসাবে মনে করি। কিন্তু লাগাতার কাজ করেছি, 
কছু কাজ নিশ্চয়ই করেছি, সেই সুবাদে যেখানে যখন থাকার আমি থাকি। এটা যদি আমার 
্পরাধ হয় আমি কিছু করতে পারব না। এটা ঘটে গেছে আমার জীবনে। চলচ্চিত্র শিল্পের 
স্ট কলাকুশলি কর্মী শিল্পীদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি, এই কথা সুদীপবাবু বলেছেন। 
ভূত উন্নতি হয়েছে। আগের কংগ্রেস সরকারের আমলে সরকারি খরচে একটা ছবি প্রযোজনার 
থা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়: এ ব্যাপারে আমি ওদের স্মরণ করতে 
াহায্য করছি, ওদের সময়ে 'পথের পাঁচালি-ও হঠে.ইল। অর্থাৎ দুটো ছবি প্রযোজিত 
য়েছিল। পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকার ৩০-টি ছবি প্রয্জনা বছে। তার মধ্যে ১৪-টা 
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ছবি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার পেয়েছে। শুধু তাই নয় কংগ্রেস আম? 
ওরা কোনও ছবি সামান্য দামেও বিদেশে বিক্রি করতে পারেননি। ওরা শুনে আনন্দ পার 
যে, এখন যে সব নতুন চিত্র পরিচালক কাজ করছেন, তারা যথেষ্ট যোগ্যতার পরি 
দিচ্ছেন। তাদের ছবি বিদেশের বাজার পাচ্ছে। এখানে বলা হ'ল,_এই সব ছবির গেছ? 
যে টাকা ইনভেস্টেড হচ্ছে তার ২৫ ভাগও ফেরৎ আসছে না। এটা সর্বৈব অসত্য। 
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এন. এফ. ডি. সি.-র সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। আমরা তাদের সাঃ 
সহযোগিতা চালিয়ে আসছি। এটা কোনও নতুন ঘটনা নয়। এটা নিয়ে আমরা কেউ লঙ্জ 
পাই না, আমরা কারও কাছে কোনও দুঃখ প্রকাশ করি না। এন. এফ. ডি. সি. একট 
অটোনমাস বডি। ভবিষ্যতেও আমরা যে কোনও অটোনমাস বডির সঙ্গে, যে কোনও স্টেটের 
সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তত। 


কলাকুশলী, কর্মীদের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন ১৯৮১ সালে ভারত সরকার একট 
ওয়েলফেয়ার আ্যা্ট তৈরি করেছিলেন। তারা যখন এ ত্যাক্ট তৈরি করেন তখন কোনও বত্ত 
বিশেষ বা কোনও রাজনৈতিক দল, বিরোধী পক্ষ, কেউ কোনও রকম বিরোধিতা করেন নি 
সেই আইন পাস হয়েছিল, আ্যা্ট হয়েছিল। সেই আ্যাক্টে অনেকগুলো কথা স্পষ্টভাবে বর 
দেওয়া হয় যে, ত্যাক্টুটি রূপায়িত হলে আমাদের যে চলচ্চিত্র শিল্পকে ভারত সরক'ব বি 
হিসাবে স্বীকৃতি দেননি, তাকে সে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অন্যান্য স্বীকৃত শিল্পের কর্মীরা 7. 
সব সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন-__এ ত্যাক্টে প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছিল, চলচিত্র ণিগে' 
কলাকুশলী এবং কর্মীরাও সেসব সুযোগ সুবিধা পাবেন। কিন্তু আজ পর্যস্ত সে জঙ্ 
রূপায়িত হয়নি। ফলে আজও গোটা দেশে এই শিল্পে এক্সপ্রয়টেশন চলছে। আইন কারক 
না হওয়ার ফলে এখনও পর্যস্ত আমাদের দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের কলাকুশলি, কর্মীরা শি 
শ্রমিক হিসাবে কোনও সুযোগ সুবিধাই পান না। এর ফলে যে-সব কলাকুশলী, কর্মীর 
সম্ভানদের স্কুল-কলেজে যাবার কথা ছিল তারা এখন পাশের পাড়ার চায়ের দোকানে চাকনি 
করছে। কিন্তু এমনটা তো হবার কথা ছিল না। 


এ রকম অবস্থায় আমরা দিল্লিতে গিয়ে কাউকে কিছু বোঝাতে পারলাম না। ভার 
বার বার দিল্লিতে গিয়ে আইন রূপায়ণের জন্য বলে যখন ব্যর্থ হলাম তখন পশ্চিম 
বামফ্রন্ট সরকার নিজের থেকে এগিয়ে এসে এখানে কলাকুশলী, কর্মীদের জনা এক 
“ওয়েলফেয়ার ফান্ড' করলেন। আপনাদের শুনে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে যে, ইতিমধ্যেই বাদ্য 
সরকার এ ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকারও বেশি টাকা ব্যয় করতে পেরেছেন দুঃস্থ কলাকুশন' 
কর্মীদের জন্য। প্রায় ৬০০ আ্যাপলিকেশন ত্যাটেন্ড করা গেছে। আজকে এই মুহুর্তে আপনার 
বেশি চিৎকার করলে আমি যদি হার্টফেল করে মারা যাই, মিনিট ৬-এর মধ্যে আমার বিধব 
স্ত্রী অন্তত পাঁচ হাজার টাকা পাবেন। এটুকু অন্তত বামফ্রন্ট সরকার করতে পেরেছেন। এ? 
জন্য আমরা ভীষণ কৃতজ্ঞ এবং এটাই স্বাভাবিক। 

শুধু অনিল চ্যাটার্জিকেই ক্যান্ডিডেট করে ভোটে দীড় করানো হয়েছে এবং তিনি এ* 
এল. এ. হয়েছেন, তাই নয়। বর্তমানে এই শহরের শেরিফ'ও একজন চলচ্চিত্র ব্যকতিং 
অথচ এই মাটিতেই ছবি বিশ্বাস, দু্গাদাস ব্যানার্জিকে কংগ্রেস রাজত্বে কোনও স্বীকৃতি দে 
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নি। ওরা দেননি। মাঝে মাঝে হয়ত আনন্দ অনুষ্ঠানে ওরা উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ওদের 


এখানে উত্তমকুমারের নাম উল্লেখ করা হ'ল। আমি শুধু শিল্পী সংসদের সভাপতিই নই 
কলাকুশলীদের একটা ট্রেড ইউনিয়নেরও সভাপতি, নন্দনের সভাপতি, দিল্লি-বোম্বের বিভিন্ন 
সার ট্রাস্টি এবং ভারত সরকারের লেবার মন্ত্রকের উপদেষ্টা। আমাকে এই সব কটি 
দস্থার কাজ এক সঙ্গে করতে হয়। উত্তমকুমারের জন্য সরকার.কি করলেন, না করলেন 
সেটাই বড় কথা নয়। এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, তার জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে, 
মারও করা হবে। আমি একটা দুঃস্থ কলাকুশলী সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত। সেখানে আমরা 
এক পয়সাও সরকারের কাছ থেকে নিই না। কংঘ্রেস সরকারের কাছ থেকে নিইনি, এই 
দরকারের কাছ.থেকেও নয়। প্রয়োজন বোধে অনুরূপ আরও সংগঠন গঠিত হতে পারে। 
রণ আমরা নিজেরা আমাদের নিজেদের আত্্ীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আপনজনাদের সুখে দুঃখে 
গাশে থাকব না, সে রকম পরিস্থিতি বোধ হয় এখনও হয়নি এ দেশে। 


সুদীপবাবুকে বলি, উত্তমকুমারের নামে হাসপাতালে একাধিক বেড আছে। তার নামে 
নয়মিত বছরে ২ বার ছবি হয়। (এ ভয়েস ঃ_গভর্নমেন্ট কী করেছে?) দুর্গাদাস এবং ছবি 
বশ্থাসের জন্য আপনারা কি করেছেন? উত্তমকুমার, অনিলবাবুরা তো পরে এসেছে। আপনারা 
টী করেছেন স্মরণ করার চেষ্টা করুন, খানিকটা পাপমুক্ত হবেন। এখানে ভি. ডি. ও. 
ার্লারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এই নিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের তরফ থেকে আমরা বারবার 
াস্তায় বেরিয়ে আন্দোলন করেছি, আমাদের প্রযোজকদের সঙ্গে কাধে-কাঁধ মিলিয়ে রাস্তায় 
মান্দোলন করেছি। কেবল টি. ভি. লাইসেস দেবার ক্ষমতা ভারত সরকারের। এ ব্যাপারে 
বল পার্লামেন্টের রাখা হয়েছে, ডিবেট শুরু হয়নি। আমি জানি, ডিবেট হবে, কেবল টি. ভি.- 
1 লাইসেলের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের চিস্তা-ভাবনা 
'রার কথা নয়। তারপর চোলি কা পিছের কথা উল্লেখ করেছেন। এর ছাড়পত্র ভারত 
বিকার দেয়। বোর্ড অফ সার্টিফিকেশন বামফ্রন্ট সরকারের হাতে নেই। একথা সহজে ভুলে 
বন কেনঃ আপনারা অনেকে আছেন এই সার্টিফিকেশন বোর্ডের সদস্য। আমরা তাদের 
পয়েই ঘর করি, অজানা তথ্য নয়। এবার নন্দনের কথায় আসি। এই নন্দন নিয়ে আমরা 
বব বোধ করছি। পৃথিবীর বড় বড় ফিল্ম যোদ্ধারা এই কথা মাটিতে দাঁড়িয়ে বলে গেছেন 
ইরকম কমপ্লেক্স পৃথিবীতে নেই, এত থিয়েটার, নানারকম কাজকর্ম__এগুলি বাংলার গর্ব। 
মামি এই কারণে বলছি, এখানে শুধু বাংলার ছবি দেখানো হয় না, ভারতবর্ষের যে কোনও 
নত্তের একজন যদি ভাল চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তার ছবিও এখানে দেখানো হয় এবং ত 
উকে নিয়ে এসে সম্মানিত করা হয়। সর্বভারতীয় পরিবার গড়ে তুলতে পেরেছি। উড়িষ্যায় 
নও কালার ল্যাবরেটরি নেই। যেসব ফিল্ম সেখানে তৈরি হয় সেগুলি মাদ্রাজে গিয়ে 
সেসড হয়। আর একটা স্টেটে যদি 8/৫টি ছবি তৈরি হয় তাহলে সেখানে কালারর 
টাবরেটরি হয় না, চলতে পারে না। রূপায়ণ একটি মাত্র জায়গা যেখানে ক্যাশ ইস্েন্টিভ 
"য়া হয়। অবশ্য রূপায়ণে কিছুদিন আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যন্ত্রপাতি বিগড়ে গিয়েছিল, 
নইগুলি বিদেশ থেকে আনতে সময় লেগেছিল। যারা সেখানে কাজ করছিলেন বা করবেন 
লে ঠিক করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই এখন ফিরে এসেছেন। যে ক্রটিগুলি আছে 


622 49ওলাগাওা 2২002770105 

[700 107, 1994 
সেগুলি আমরা স্বীকার করছি। মডার্ন ল্যাবরেটরি যাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে রূপায়ণ। আপনি 
মাদ্রাজে যান, বোম্বেতে যান, একই কথা শুনবেন। হ্যা, ত্রুটি আছে, সংশোধনের অবকাশও 
আছে। ইন্সেনটিভ বাড়ানোর কথা সরকার চিস্তা করছেন। শর্ট ফিল্ম, ডকু মেন্ট্রির ক্ষে৫র 
ইনসেনটিভ দেওয়া হয়। ভি. ডি. ও. কমপ্লেক্স যদি তৈরি হয় তাহলে এটা ভারতবর্ষের মধে 
প্রথম হবে। জমি নিয়ে একটা ডিসপিউট দেখা দিয়েছে। এই ফিল্ম ইনস্টিটিউট 'অনেক আগেই 
হওয়া উচিত ছিল। জমি নিয়ে যদি ডিসপিউট থাকে তাহলে অন্যত্র হবে, যদি না ভারত 
সরকার পিছিয়ে যায়। বরকত সাহেব যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন মেট্রো রেল স্টেশনে 
উত্তমকুমারের নামে একটা স্ট্যাচু বসবে বলে ঠিক হয় আর টালিগঞ্জের রেল স্টেশনে আমরা 
দাবি করেছিলাম ছবি বিশ্বাসের নামে হবে, কিন্তু হয়নি। 


করলেন না। এমনটি তো হবার কথা নয়, আপনাদের আমলে আপনারা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 
বামফ্রন্ট সরকার তো নাকচ করে দেননি, দিলে অনেক কাজকর্ম আটকে যেত। নাগরিক 
হিসাবে তা আমরা স্বীকার করি, দুর্ভাগ্যবশত মন্ত্রিত্ব গেছে, আমাদের করে নেবার দায়িত্ব এ 
মানসিকতা আমাদের আছে, নাগরিক হিসাবে তা গোলমাল হবার কথা নয়। আত্তর্জাতিক 
চলচ্চিত্র উৎসবের শেষে বলছেন দায়ী করা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারকে । আপনারা জানেন না 
এমন কোনও কমিটি ছিল না যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকেনি। কি 
সিদ্ধাত্ত কোথায় হবে কে থাকবে কে থালিগার্ল হবে, দেখেছেন তো থালি হাতে নিয় 
মোমবাতি নিয়ে যিনি নেচেছে তিনি আমাদের পছন্দ করা লোক নয়, আপনাদেরই পছন্দ কর 
লোক। একটা মিথ্যা প্রচার করে দেওয়া হয়েছে আমরা নাকি শিবাজী গনেশনকে চাই না, 
কেউ বলেনি। সিদ্ধান্ত নেয় একটা কমিটি, সর্বভারতীয় মানুষ সেখানে থাকেন আমিও ছিলাম, 
অনেকে ছিলেন, এই কথাগুলি ঠিক নয়। আমি আপনাদের কাছে আবার আবেদন করব 
প্রথমে বক্তব্য রাখলেন আমি বলতে চাই সিনে ওয়াকারস ওয়েলফেয়ার আ্যাক্ট রূপায়িত 
হয়নি, ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। শ্রদ্ধার সঙ্গে বিরোধীপক্ষের সদস্যদের নীতির কথা বললাম আপনারা 
এই আইনটা তৈরি করেছিলেন যখন, তখন আমরা কেউ বিরোধিতা করিনি। আমার আলো 
জুলে গেছে, সবুজ সংকেত পেলে এগিয়ে যাবার কথা এখানে নিয়ম অন্যরকম তাই বলছি 
দয়া করে দেখুন দুস্থ, দুঃখী কলাকুশলীরা যাতে লাভবান হয়। এই কথা বলে আমি আমাৰ 
বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-50 -- 4-00 70-7.] 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, এতক্ষণ ধরে তথ্য এবং জনসংযোগ দপ্তরের বিভিন্ন বক্তার 
বক্তব্য শুনলাম এবং তার সঙ্গে ইদানিংকালের সরকারি শিল্পী শ্রী অনিল চ্যাটার্জি মহাশয়রে 
বক্তব্য শুনলাম। আগে বিনোবাভাবেকে সরকারি সাধু বলা হত, এখন একজন নূতন সরকারি 
চলচিত্র শিল্পী হয়েছেন দেখে ভাল লাগল। কমিউনিস্টরা সব সময়ে শিল্পী কলা-কুশলিদে 
নৈবেদ্যর উপরে মন্ডার মতো বসিয়ে রাখে। অনিলবাবুকে তাই করেছে। অনেক কথা উদ 
বলেছেন, আমরা জানি উনি এই ফোরামের নন, বন্তৃতা দেবার অভ্যাস নেই। উনি কট 
নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করেছেন? বলার মধ্যে বললেন আমি অনিল চ্যাটার্জি মরে গে 
আমরা স্ত্রী ৫ হাজার টাকা পাবেন। উনি এতেই সন্তক্ট। আমি জানি না এত সহজে সন্ত 
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₹ওয়া সহজ কিনা? ১৩ বছর ধরে একটা ফান্ড তৈরি করে ১০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন এবং 
মি দেখছি মাননীয় রবীন দেব মহাশয় একটু উত্তেজিত হচ্ছেন, অনিলবাবুর নির্বাচনে 
জেতার পিছনে ওর একটা ভূমিকা ছিল, সাইলেন্ট রিগিং হয়েছিল। ১৯৮১-৮২ সাল থেকে 
১৯৯৩৯৪ পর্যন্ত ৯০ লক্ষ খরচ হিসাবে একটা বিরাট আযাচিভমেন্ট মনে করছেন। আমি মূল 
ব্তব্যে আসছি অনিলবাবুকে ছেড়ে কাস্তিবাবুকে নিয়ে পড়ি। প্রথমে ওকে অভিনন্দন জানাই 
উনি বোধ হয় গিনেস বুকে নাম তুলেছেন, প্রথমে বিধানসভার সদস্য না হয়ে ৬ মাস মন্ত্রী 
ছিলন, তারপর চলে গিয়ে আবার রিভাইব করে এলেন, এজন্য ওকে স্বাগত জানাই। 


(গোলমাল) 


এইভাবে আপনারা যদি আমাকে বলতে না দেন তাহলে মন্ত্রীর একটা কথাও আপনাদের 
এনতে দেব না। 


(গোলমাল) 


রবীন দেব, আপনাকে বলছি, জ্যোতিবাবু যখন বলবেন' তখন একটা কথাও আপনাদের 
গুনতে দেব না। আমার সাথে এই রকম করবেন না, আর যার সাথে করুন করবেন। তপন 
হোড়, আপনার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, আপনি আবার [*] করছেন? এই ভাবে |*] করবেন 
না| 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ দালালি কথাটা বাদ যাবে। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমি বুঝতে পারছি বামপন্থীরা খুব উত্তেজিত এবং নূতন 
্ত্রী সেছেন, তাকে সমর্থন করতেই হবে। আমি প্রথমে এই তথ্য এবং সম্প্রচার দপ্তরের 
থে বাজেট এসেছে তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের আনা কাট মোশনের সমর্থন করছি। 
ই দপ্তরের বাজেট খুব কম, মাত্র ১৭ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। আগের থেকে বেড়েছে। সবটা 
ধ্দ দেখি এর যে মূল হেড, ৩৮ নম্বর হেডে দেখতে পাচ্ছি বেশির ভাগ টাকা নন-প্ল্যানে 
টলে যাচ্ছে। মূল হেডে টাকার পরিমাণ হচ্ছে ১৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা তার মধ্যে ১৪ 
কাটি ৩৭ লক্ষ টাকা হচ্ছে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে এবং নূতন কাজ করার জন্য আছে 
“ও ১ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। এই টাকা দিয়ে তথ্য এবং জনসংযোগ এবং সংস্কৃতির কাজ 
'ুব বেশি' করা যায় না এটা সবাই বুঝতে পারবেন। আমরা তথ্য সম্প্রচার সম্পর্কে খুব 
শজগ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ব্যাপারে কিছু বক্তব্য ছিল, সেটা আমরা বিশ্বাস করি, 
গন্থীরা এটা বিশ্বাস করে না। তথ্যের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ; 


“চিত্ত যেথা ভয়শুন্য, 

উচ্চ যেথা শির, 

জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাটীর, 
আপন প্রাঙ্গন তলে দিবস শর্বরী, 
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি, 
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যেথা বাক্য হাদয়ের উৎস মুখ হতে, 
উচ্ছসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্লোতে 
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায় 
অজঅ্র সহস্রাধিক চরিতার্থ তায় 


যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি 
বিচারের স্লোতপথ ফেলে নাই গ্রাসি-_ 
পৌরুষের করেনি শতধা।” 


কমিউনিস্টরা হচ্ছে মানুষের গলাকে চেপে ধরে, মানুষের বক্তব্যকে চেপে দেয়, সাপ্রেস করে 
সেই জন্য সারা পৃথিবীর ইতিহাসে দেখুন ৭০ বছরের কমিউনিস্ট শাসনে সোভিয়েত ইউনিয় 
নূতন করে সংস্কৃতি তৈরি হয়নি। এখানেও কমিউনিস্টরা সেই কাজ করার চেষ্টা করছে। কি৷ 
সীমিত ক্ষমতা, এই সীমিত ক্ষমতা নিয়ে একটা রাজ্যের মধ্যে ওদের সবটা চেপে দেবা; 
ক্ষমতা নেই। যেখানে সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই তথ্য এবং সংস্কৃতিকে চেপে দেওয়ার চে 
করছে। তাই বারে বারে মন্ত্রীদের এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুনি 
কোথাও শুনি সাংবাদিকদের আক্রমণ করা হচ্ছে, কোথাও শুনি অসাংবাদিক কর্মীদের আক্রদ' 
করা হচ্ছে। তারপর দেখলাম রাইটার্স বিল্ডিংসের প্রেস কর্ণার সরিয়ে দেওয়া হল এব 
প্রেসের অধিকারকে খর্ব করা হল। ওনারা আসলে সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। সে 
জন্য ওরা বশংবদ কিছু সাংবাদিক তৈরি করতে চাইছেন। কিন্তু তারা চাইলেও সাংবাদিকনে 
বশংবদ করতে পারেন নি। ওরা সংবাদপত্রকে ক্ষুদ্র ক্ষমতায় সামান্য কিছু, ২ কোটি টাকার 
মতো বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে গণশক্তিকে ডিসপ্রোপোরশনেটলি বিজ্ঞাগন 
দেওয়া হয়। এই হাউসে আমি এই ব্যাপারে ১০ বার বলেছি, এই ব্যাপারে আর বনে 
আমার এনার্জি নষ্ট করতে চাই না। ওরা যে ক্ষুদ্র সেটা বারে বারে ছোট ছোট আযাকশনের 
মাধ্যমে ওরা দেখিয়েছেন। বামপন্থীদের বক্তব্য শুনলাম, সবার মধ্যে যেন গেল গেল রব। সব 
অপসংস্কৃতি এসে যাচ্ছে বিদেশ থেকে এম. টি. ভি. এবং অন্যান্য কি কি চ্যানেলের মাধামে 
ওরা খুব ভয় পাচ্ছে। আমার বক্তব্য খুব সহজ। বিজ্ঞান এবং কারিগরি অগ্রসর হচ্ছে, ভারে 
চেপে' রেখে দেওয়া যাবে না। চিন বি. ভি. সি. বন্ধ করে দিয়েছে, এখানকার বামপন্থী 
চাইবে বিদেশি টি. ভি. বন্ধ করে দিতে, এটা সম্ভব নয়। যদি টি. ভি.-কে মানুষের কাছে 
পৌছতে হয় তাহলে আমাদের দূরদর্শনের আরও বেটার প্রোগ্রাম প্রডিউস করতে হবে। আি 
এই কথা বলব বিদেশের যে কোয়ালিটি অফ প্রোগ্রাম সেটা আমাদের দুরদর্শন মিট কর 
পারে না। 


[4-090 -_- 4-10 70-71.] 
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ইন কোয়ালিটি অব প্রোগ্রাম-__মানুষকে জোর করে প্রোগ্রাম দেখানো যায় না। তাহলে 
সাভিয়েত ইউনিয়নে এতবড় আপহিভ্যাল হত না। মানুষের কাছে আযাপিল করতে হয় বেটার 
নউজের জন্য, না হলে তারা সি. এন. এন.-কে দেখবে। কান্তিবাবু, তাই বলছি আপনি 
বটার নিউজ না করলে সি. এন. এন.-কে বন্ধ করতে পারবেন না। আপনি জোর করে যা 
রার কথা ভাবছেন আমরা তার বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষের দূরদর্শনের প্রোগ্রামে এবং নিউজে যা 
দখানো হয় তাকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে আসতে হবে। তারজন্য যে রেভোলিউশন দরকার 
ঢা করতে হবে। একটা খুব সহজ কথা “কালচার'__এই কথা আপনারা বলেন। আবার এই 
£মিউনিস্টদের মুখে শুনি অপসংস্কৃতির কথা। এই কমিউনিস্টদের যুখে এই অপসংস্কৃতির 
চথা মানায় না। কারণ এদের দুটো মুখ, ইউ আর ট্ু ফেসড। আপনাদের দুটো মুখ থাকে, 
ক মুখে বলছেন গেল গেল আবার অন্যদিকে টাকা তোলাগ জন্য ভিডিও পালারগুলোর 
পরে টান্স বাড়িয়েছেন। আপনাদের নীতি হল ইফ ইউ ক্যান নট বিট দেম, জয়েন দেম। 
গুলোকে যখন আপনারা বন্ধ করতে পারছেন না, তখন এদের কাছ থেকে কত টাকা 
ভালা যায় তার জন্য চেষ্টা করছেন-_চেষ্টা করছেন রেস কোর্স থেকে কত টাকা তোলা 
ায়, ক্যাবারে থেকে কত টাকা তোলা যায়। আপনাদেরই মন্ত্রিসভা থেকে এটা করছেন, আর 
এখানে মাঝে মাঝে শেখানো বুলি, কালচারের কথা বলে গেল গেল রব তুলছেন। সুস্থ 
নস্কৃতি এইভাবে গেল গেল রব তুলে করা যায় না। যদি মনে হয় সংস্কৃতি খারাপ, তাহলে 
তার পাশাপাশি একটা প্যারালাল সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে। আপনারা ১৭ বছব ক্ষমতায় 
শ্ছেন, এতগুলো বছরে বামফ্রন্ট সরকার কি করেছেন! সরকারি শিল্পী অনিল চট্টোপাধ্যায়কে 
ভড়া করে সরকারি প্রযোজনা করা যায় না, তাতে শিল্প তৈরি হয় না, সাহিত্য তৈরি হয় 
না, সংস্কৃতি তৈরি হয় না, পৃথিবীর কোথাও তৈরি হয়নি। কমিউনিস্টরা পৃথিবীর কোথায় 
অবদান রাখতে পেরেছে? আপনারা এখানে যখন ক্ষমতায় ছিলেন না তখন এখানে আই. 
পি. টি. এ. হয়েছিল। ক্ষমতায় ছিলেন না, তখন একটা ত্যাড়ভার্স সিচুয়েশনের মধ্যে__সেই 
সমরে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল-_আই. পি. টি. এ. হয়েছিল। তাই এসেছিল কাইজি 
ঘামেন, খাজা আত্বাস, সলিল চৌধুরি থেকে আরভ্ত করে সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, 
ঞ্যহিরিদ্্ মৈত্র। এ সবই আই. পি. টি. এ.-র প্রোডাক্ট।। ১৭ বছর ক্ষমতায় থেকে আপনারা 
কি দিতে পেরেছেন? আপনারা ১৭ বছরে বামফ্রন্টের আমলে আমাদের একজন নতুন প্রোডাক্ট 
দিত পারেননি, দিতেও পারবেন না। সরকারি প্রযোজনায় শিল্প তৈরি করা যায় না। আপনি 
বলছেন যে আপনারা ৩০টি ছবি তৈরি করেছেন। এখানে বুদ্ধদেববাবু যখন সংস্কৃতি দপ্তরের 
টা ছিলেন তখন যারা যারা বামপন্থী ছিলেন, তারা এসে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে 
গিহেন। কিন্তু সবই জলে গেছে। উৎপল দত্তের 'ঝড়' রিলিজ হরনি। শেখর গাঙ্গুলির মা' 
রিলিজ হয়নি। শ্যাম বেনেগালের “আরোহন” রিলিজ হয়নি। শ্যাম বেনেগালের এত ছবি চলে 
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অথচ এটাকে বের করা গেল না। এই টাকা কার টাকা? রাজ্যের মানুষের টাকা । আপনারা 
ভেবেছিলেন একটা প্যারালাল ফিল্ম তৈরি করবেন, একটা সংস্কৃতি তৈরি করবেন- একটাও 
করতে পেরেছেন? আপনি যেটা করতে পারতেন- একজিবিশন করা, একটা প্যারালাল চ্যালেন 
তৈরি করা ইত্যাদি। ১৭ বছরে এই সমস্ত করতে পারলেন না। আপনি বাংলা ছবি দেখাবার 
ব্যবস্থা করবেন বলেছিলেন। কিন্তু আপনারা যেটা পারতেন, একটা একজিবিশন হল করে 
রাজ্য সরকার ইনফ্রান্ট্রাকচারাল সাপোর্ট দিতে পারতেন। এটা করতে পারলে বাংলা ছবি 
চলতে পারত। কিছু বাংলা ছবি আজকে হয়েছে, কিন্তু সেগুলো মানুষ দেখে না। জোর করে 
বাংলা ছবি মানুষকে দেখানো যায় না। মানুষকে দেখাতে গেলে ভাল ছবি করতে হয় যাতে 
তা দেখে তাদের মনোরঞ্জন হয়। এমন ছবি করলে চলবে। কিন্তু তারজন্য, ছবির মনোন্নযানের 
জন্য সরকারের সাপোর্ট করতে হবে। তা না করে সরকার নিজে ছবি তৈরি করবে, এইভাবে 
ছবি করে কোনও ইন্ডাস্ট্রি চলতে পারে না, কোনও শিল্প চলতে পারে না, কোনও সংস্কৃতি 
গড়ে উঠতে পারে না। আপনারা শিল্পের মনোন্নয়ন করতে পারেন নি। এখানে আপনাদেক 
বেসিক ফ্যালাসি যে, ইনফ্রান্ট্রীকচার বানিয়েছেন, 'নন্দন'-এর কথা বলেছেন। তাছাড়া অনা 
কোনও ইনফ্রান্ট্রাকচার আপনারা তৈরি করতে পারেননি। যা করতে পেরেছেন তা খুবই 
মাইনিউট, খুবই ইনসিগনিফিক্যান্ট। আপনাদের জেলায় জেলায় যে ইনফ্রান্ট্রাকচার আছে, 
কতকগুলো রবীন্দ্রভবন আছে, আর কলকাতায় আছে “গিরিশ মঞ্চ” “মধুসূদন মঞ্চ”, শিশির 
মঞ্চ” আর একটা হচ্ছে নন্দন কমপ্লেক্স। আপনারা সুস্থ সংস্কৃতির জন্য কি ইনফ্রান্ট্রাকচার তৈনি 
করেছেনঃ আপনারা দাবি করেন যে একটা একাদেমি করেছেন- নাট্য একাদেমি করেছেন 
এবং সংগীত একাদেমি করেছেন। কিন্তু আপনারাই বলুন, নাট্য একাদেমি বা সংগীত আযাকাদেি 
থেকে কোনও ব্রাইট শিল্পী বেরিয়ে এসেছে? কারেন্ট কালচার থেকে কোনও পপুলার শিশ্ন 
বেরিয়ে এসেছে? কালচারের নিয়মই হচ্ছে ইট ফলোস ইটস ওন রূটস। জোর করে এট' 
নচিকেতার গানও শুনছে। কিন্তু পচা গান কেউ শুনছে না। আবার দু'দিন বাদে এরাও চলে 
যাবে। আগে অনুপ জালোটার গজল চলত। 


তারপরে পঙ্কজ উদাসের ভজন এবং গজল যেমন এক সময়ে খুব ভাল চলত, এখন 
যেমন তার দুটোর কোনওটাই চলে না। আসলে এটাকে ইনক্লুয়েন্স করার ক্ষমতা আপনাদের 
নেই। এক সময়ে যেমন বিটলস চলত, ৮০ সালেতে যেমন মাইকেল জ্যাকসন চলত তেমনি 
এখন অন্য কিছু চলছে। এই চেঞ্জগুলো যেমন হচ্ছে হোক কিন্তু এর পাশাপাশি যদি কিছু 
পার্মানেন্ট কালচার ভ্যালু আপনারা ধরে রাখতে পারে দ্যাট ক্যান আ্যাট প্রেজেন্ট বুল ওয়ার্ক 
কত আর্টিস্ট তো এল গেল, রবীন্দ্র সঙ্গীত কেন এখনও থেকে গেল এবং কেন থেকে গে 
বাংলার সেই পুরনো গানগুলো বলতে পারেন? রামকুমারের পুরনো গানগুলো নতুন কর্ণ 
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রিভাইভ করতে গেলে কি সরকারি সাহয্যের দরকার হত-_তা নয়, তার কারণ যদি 
কালচারের মধ্যে পার্মীনেন্ট আযাসথাটিক ভ্যালু থাকে তবেই তা বেঁচে যাবে। সেটা তো 
সরকারি সমর্থনের উপরে নির্ভর করবে না। এইসব সহজ সত্য না বুঝে আপনারা একটা 
ন্যারো পারসিয়ান ত্যাঙ্গেল নিয়ে কালচারটাকে দেখার চেষ্টা করছেন। সেই কারণে আমি 
আপনাদের জিজ্ঞাসা 'করি-_রাজ্য সরকার তো ৪-টে প্রাইজ দেয় (১) দীনবন্ধু প্রাইজ, ১টা 
আলাউদ্দিন প্রাইজ, ১টা গগনেন্দ্র প্রাইজ এবং ১টা লালন প্রাইজ1 'দীনবন্ধু' প্রাইজ তাপস 
সেন, যিনি লাইটের জগতে বিপ্লব এনেছিলেন। তবে শুধুই আগমার্কা বামপন্থী। আলাউদ্দিন 
প্লীজ পেয়েছেন শস্তু ভট্টাচার্য, যিনি কথক নাচের, রাণার নাচে বিখ্যাত। পুরনো গণ নাট্যের 
মে, আগমার্কা বামপন্থী। গগনেন্দ্র প্রাইজ__সোমনাথ হোড়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং 
মন্বস্তরের ভাল ছবি এঁকেছেন, আগমার্কা সি. পি. আই. কিছুটা সি. পি. এম. খেঁষা। আর 
লালন প্রাইজ তো চাইমুদ্দিনকে দিয়েছেন। এই ৪-টের মধ্যে একটাকেও কি আন কমিউনিস্টকে 
দেওয়া যেত না? নাটকের প্রাইজ দেওয়ার ক্ষেত্রে মনোজ মিত্র, যিনি আপনাদের সমালোচনা 
করেন, তাকেও তো প্রাইজ দিতে পারতেন? আসলে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব আছে 
এবং সব জিনিসটাকেই ন্যারো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেন। আপনারা একটা প্রাইজ দেখান তো 
নন কমিউনিস্টকে দিয়েছেন? আপনাদের কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নেই, ইউ আর সিম্পলি মিসিং ইন 
দাট আ্যাঙ্গেল অলটুগেদার। আপনারা তো গণনাট্যের ৫০ বছর করলেন। আপনাদের লজ্জা 
করে না গণনাট্যের ৫০ বছরের সঙ্গে একটা পর্যটন উৎসব জুড়ে দিলেন। একই জায়গায় 
সুভাষ চক্রবর্তীকে দিয়ে টাকা তোলালেন কারণ তা না হলে গণনাট্য উৎসব হবে না। এবং 
গণনাট্য উৎসবের শেষ হল পর্যটন দিয়ে, তাতে চলি কা পিছে কেয়া হ্যায়, এই গান দিয়ে 
শৈষ করা হল। চলি কা পিছে কেয়া হ্যায়, লোকে দেখবে কি দেখবে না সেটা আমি 
মাগণাদের বক্তৃতা দিয়ে ডিটারমিন করতে পারব না। লোকের ভাল লাগলে এনটারটেন ভ্যালু 
থাকলে সেটা দেখবে। আবার পর্নোগ্রাফি হলেই বা বু ফ্রিম হলেই লোকে দেখবে না এটা 
ঠিক নয়, কারণ ডেনমার্কে ২০ বছর আগেই এই পর্নোগ্রাফি লিগ্যালাইজ করা হয়েছিল। 
কন্ত তারমানে এই নয় যে ডেনমার্কে শুধু পর্নোগ্রাফি চলে। ওরা ভাল ছবি করতে পারে। 
সুতরাং রেস্ট্িকশন করে কালচারের উপরে তা সব সময়ে প্রয়োগ করা যায় না। আজকে 
শনুষকে বাকরুদ্ধ যে করা হচ্ছে আমাদের তা করা সম্ভব নয়। ডেমোক্রেটরা কমিউনিস্ট নয়, 
রা প্রতিবাদ করবেই। এই কারণেই তসলিমাকে নিয়ে আমি হাউসে বলেছি। রাজনৈতিকভাবে 
গ়াইজ কিনা জানিনা বা এটাও বলি না যে, তার সঙ্গে সব ব্যাপারে একমত, কিন্তু একটি 
পোককে শুধু লেখার জন্য তার হাত বন্ধ করে দেবে এটাও ঠিক নয়। 


সুতরাং আমি যেকথা বলছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি করে আবার বলছি যে, পপ কালচারকে 
ত হবে। ছৌ"কে, 'কুভতিরা'-কে 'ভাওয়াল'কে এবং বাউলকে বাঁচাতে হবে। আপনারা 
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এগুলো বাঁচান। আপনারা সার্পোটিং নয়। জয়দেবের কেন্দুলিতে যে মেলা হয় সেটা আপনার! 
অরগ্যানাইজ করুন, স্থানীয় লোকেদের নিয়ে অরগ্যানাইজ করুন। সুদীপ, যে মেলাগুলোর কথ 
বললেন সেগুলো কি আপনারা অরগ্যানাইজ করেছেন? স্থানীয় লোকেদের নিয়ে অরগ্যানাইজের 
ব্যবস্থা করুন। আপনারা কি জেলায় গিয়ে পার্টির লোকেদের দিয়ে এবং নিজেদের কিছু লোক 
দিয়ে একটা সাংস্কৃতিক মেলা করলেন, তাতে কেউ যায় নি। আপনারা জানেন না ইউ ডু 
নট নো হাউ ব্যাডলি আযাটেনডেট ইয়োর প্রোগ্রাম। সেইজন্য কান্তিবাবুকে বলব, আপনাদের 
আ্যপ্রোজ চেঞ্জ করুন। আমি বারে বারে এই হাউস থেকে বলেছি “বসুমতি” কাগজটা 
কলকাতার থেকে প্রকাশনা যে বদ্ধ হয়ে গেছে ইট ইজ আনওয়াইজ ডিসিসন। আমি কাস্তিবাবুর 
সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাতে বলেছি যে শিলিগুড়িতে বসুমতি চলছে না এবং এই বসুন 
কাগজ আমরাই অধিগ্রহণ করেছিলাম [( 919010 ০ তাকে আপনারা এখান থেকে সরিয়ে 
দিলেন। আপনারা চিট ফান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন খুব ভাল করেছেন। এই দুটি কাগড 
যে এরজন্য বন্ধ হয়ে গেল, তার মালিকরা অন্যায় এবং চুরি করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন 
ঠিক করেছেন কিন্তু এর সাংবাদিকদের কি হবে সেটা ভেবেছেন কি? অনিলবাবু তো এ 
চিতকার করলেন কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকদের জন্য একটা রিলিফ ফান্ড এই সবকার 
তৈরি যাতে করেন তারজন্য তো বললেন না। ৫ হাজার টাকা একটা শিল্পী মরে গেলে তার 
পরিবার পাবে কিন্তু একজন সাংবাদিক কাজ করতে করতে যদি না খেতে পেয়ে মরে খায় 
তার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেবেন সেই ব্যাপারে তো কোনও বামপন্থীও তো একটি কথাও 
বললেন না। যে কাগজ বন্ধ হয়ে যায় তার মালিক বেঁচে যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিনি 
সাংবাদিকরাই কিছু পায় না। সেইজন্য আমি আপনাকে বলছি যে, যে কায়দায় আপনান' এই 
বাজেট এনেছেন তার আমি বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী কান্তি বিশ্বাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যে বাজেট এখানে উত্থাপন 
করেছি, সেই বাজেট বি3তঁকে সরকার পক্ষের যে সকল মাননীয় সদস্যগণ আমার এই বাজেট 
্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদসাগণ 
বাজেট বি3তঁকে অংশগ্রহণ করে কিছু কথা বলেছেন। আমি বিনীতভাবে সেইসব কথার সম্প্ে 
কিছু বলব, আমার মূল বক্তব্য যাওয়ার আগে আমি একটি প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটি 
আপনার অনুমতি নিয়ে বিরোধী পক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে, পরে সময়ের অভাবে 
তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, সেই জন্য সেই সম্পর্কে আমি আমার শর্তধ' 
এখানে প্রকাশ করছি। যেহেতু ছাঁটাই প্রস্তাব বিরোধী পক্ষের একটা মৌলিক সংসদীয় অধিক 
সেই অধিকার তারা এখানে প্রকাশ করেছেন, সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য আপনার 
মাধ্যমে এখানে নিবেদন করছি। বিরোধী পক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এখানে এসেছে তাব 
মধ্যে একটি কথা বলা হয়েছে, প্রথমে বলি, সৌগতবাবু বলেছেন যে বিভিন্ন স্তরে সরকারি 
কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারে অক্ষমতা। এই ব্যাপারে একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাহ. 
'৭৭ সালে পশ্চিমবাংলার তৈরি হয়নি, "৪৭ সালে তৈরি হয়েছে এবং পশ্চিমবাংলা ভারভবধের 
একটি মাত্র রাজ্য নয়, পশ্চিমবাংলার মতো আরও ২৫টি রাজ্য আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বৌ? 
থেকে আমরা যদি বিষয়টি ভাবি, আমি কি সৌগতবাবুর দৃষ্টি আর্কবণ করতে পারি, পশ্চিন 
সরকার '৬০ সালে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বিল পাস করেছিল, বাংলা ভাষা সরকাবি কাঠ 
ব্যবহার করা হবে। এই আইন পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাস করেছিলেন। তার পরে ১২ বছ? 
তো আপনারা সরকারে ছিলেন, কতটা কার্যকর করেছেন? কিন্তু সেটা আমার কৈফিয়ৎ “৭ 
আমার যা৷ বক্তব্য, আপনারা কি করবেন না করবেন সেটা বাংলার মানুষ জানে। আমারে 
যতখানি করার কথা আমরা ততটা করতে পারিনি। আমরা জানি একটা ভাষাকে যি 
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র্বস্তরে ব্যবহার করার হয় তাহলে যে ভাষা কেন্দ্রিক আন্দোলন করাষ্দরকার, যে ভাষায় 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন বাংলাদেশে হয়েছিল, আমাদের দেশে সেই আন্দোলন গড়ে উঠতে 
পারেনি। সেই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদিনের প্রচলিত বিষয়টিকে পরিবর্তন ঘটানো যায়। 
আমরা বিগত ১৭ বছর ধরে চেষ্টা করছি, কিন্তু সেই গণ আন্দোলন, ভাযাগত গণ আন্দোলন 
এর তরঙ্গ শীর্ষে দাড়িয়ে যে পরিবর্তন ঘটানো যায়, সেই পরিবর্তন এখনও ঘটাতে আমরা 
পারিনি। খানিকটা সাফল্য অর্জন করেছে, কিছুটা ব্যর্থতা আছে। যে ব্যর্থতা আছে সেটাকে 
আমরাই কাটাতে পারব। মাতৃভাষাকে ব্যবহার করার ব্যাপারে এটা বলার পরে আপনি ভি. 
ডি. ও. পার্লার আছে, সেখানে কিছু সেন্সার বই দেখানো হয়, আনসেলারড বইও দেখানো 
হয়, আইন লঙ্ঘন করেই করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে রেইড করা হয়, গ্রেপ্তার করা হয়, 
এই সমস্ত কাগজগুলি চলছে। কিন্তু এটা আমাদের জানা উচিত পুলিশের পক্ষ থেকে খালি 
তৎপরতা দেখিয়ে রাজ্যব্যাপী বা দেশব্যাপী যে সমস্ত ভি. ডি. ও. পার্লার-এ সেখানে যে 
সমস্ত অশ্লীল বই দেখানো হয়, বেআইনি বই দেখানো হয় তাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যায় 
না। নিশ্চয় সরকারের পক্ষ থেকে ভূমিকা থাকবে, কিন্তু এটাকে যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে 
যে সাংস্কৃতিক গণ আন্দোলন দরকার, সেই গণ আন্দোলন সৃষ্টি করবার জন্য আমরা সমস্ত 
গণ সংগঠন পঞ্চায়েত ও পৌরসভার কাছে আবেদন জানাচ্ছি এবং আমি আশা করব 
দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মাননীয় সদস্যগণ এই বিষয়ে তৎপর হবেন এবং বাংলার সংস্কৃতিকে 
ধংস করার জন্য যে চক্রান্ত, সেই চত্রাস্তকে ব্যর্থ করবার জন্য আমরা সকলের কাছ থেকে 
সহযোগিতা পাব, এই জন্য এই ছাঁটাই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি। আর একটা ছাটাই 
্ন্তাব এখানে এনেছেন, মাননীয় সদস্য মান্নান সাহেব, এই রাজ্যের সাংবাদিকদের প্রতি হেনস্থা 
করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। মান্নান সাহেব গত ডিসেম্বর মাসে সারকারিয়া গঠিত প্রেস কাউলিল 
যে চিঠি আমাদের দিয়েছেন, তাতে পশ্চিমবাংলার সাংবাদিকদের অধিকার, সাংবাদিকদের মর্যাদা 
এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সেই সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা হয়েছে। প্রেস কাউলিলের 
টয়ারম্যান সারকারিয়ার 'কাছ থেকে যে চিঠি আমরা পেয়েছি, যদি এটা জানেন তাহলে 
সাংবাদিকদের প্রতি আমরা কি ব্যবহার করি সেই সম্পর্কে আপনাদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব 
উ্াপন করতে পারতেন না। আমি বিনয়ের সাথে জিজ্ঞাসা করতে চাই, জরুরি অবস্থার 
মমথে সাংবাদিকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছিলেন? ৬৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 
ড্ফার্মেশন বিলের নাম করে শুধু বাংলায় নয় ভারতবর্ষের সাংবাদিকদের কণ্ঠ রোধ করার 
চেষ্টা করেছিলেন। 


ভুলে যাবেন কি আপনারা সেইসব কথা? আমি সেইসব আলোচনার মধ্যে যেতে চাই 
খ। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের প্রতি যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় আমাদের থাকার দরকার, 
সেই দারিত্বশীলতা আমাদের আছে। তাই এই ছাঁটাই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি। 
সটবালয় থেকে প্রেস কর্ণার সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের একটি 
মাজ্যেও আপনি দেখাতে পারবেন না যে মুখ্মন্ত্রীর ঘরের কাছাকাছি প্রেস কর্ণার আছে। এমন 
কি দিল্লিতেও কেন্দ্রীয় সরকারের যে অফিস আছে, সেখানেও কোনও প্রেস কর্ণার কোনও 
্র ঘরের সামনে নেই। আমাদের এখানে আমরা সাংবাদিকদের সম্মান দিয়ে বিনয় টৌধুরির 
ধের সামনে নতুন প্রেস কর্ণারে সাংবাদিকদের বসার ব্যবস্থা করেছি। তাই আমি এই ছাঁটাই 
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প্রস্তাবের বিরোধিতাঁ্ঈটরছি। পশ্চিমবাংলায় ২৮টি রবীন্দ্রভবন আছে সবগুলি রবীন্দরতবনই 
সরকারি নয়, কিছু বে-সরকারি রবীন্দ্রভবনও আছে। এখানে মাননীয় সদস্য ইয়াকুব সাহেব 
বলেছেন বারাসাত এবং উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবনের কথা। এগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয়েছিল। 
তবে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে উদ্যোগ নিয়ে এই রবীন্দ্রভবনগুলিকে উন্নত 
করবার জন্য চেষ্টা করব। তাই এই ছাঁটাই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্‌ 
দেবপ্রসাদবাবু এবং সৌগতবাবু অপসংস্কৃতির কথা বলেছেন। এই ব্যাপারে দুটো দিক আছে। 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকারের একটা ইতিবাচক ভূমিকা থাকে, আর অপসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকারের 
একটা নেতিবাচক ভূমিকা থাকে। সাংস্কৃতিক কাজকে সরকার উৎসাহিত করবে, আর অপসংস্কৃতির 
কাজকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু কোনও সংস্কৃতিকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করুক আমরা এা 
চাই না। অপসংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আমাদের প্রয়াস নেওয়া দরকার। সুস্থ্য সংস্কৃতির 
জন্য আমাদের উদ্যোগী হওয়া উচিত। মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু এখানে অনেকগুলি বিষয় 
উল্লেখ করেছেন। 


মিঃ ডেপুটি ম্পিকার £ সকল সদস্যর অনুমতি নিয়ে সভার সময় ৩০ মিঃ বাড়ানে 
হল। 


[4-20 -- 430 0া).] 


রী কান্তি বিশ্বাস ই তিনি উল্লেখ করেছেন সরকারি পক্ষ থেকে সংবাদপত্রগুলোকে কি 
হারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আমি বিধানসভায় এই প্রশ্নের উত্তর এর আগে দিয়েছিলাম, তরু 
কেন তিনি আবার এখানে এই প্র্ম করলেন আমি জানি না। এই ব্যাপারে একটা ছাটাই 
প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। আমরা যে হারে বিজ্ঞাপন দিই, সেই রেটটা হল আনন্দবাজারে 
কলাম সেন্টিমিটার ৩৪০ টাকা ; ব৩মানে ১০৬ টাকা আর গণশক্তি ৮৫ টাকা। ১৯৯৩-৯৪ 
সালে আনন্দবাজার পত্রিকাকে আমরা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম ৩৫,৯৯,৮৭৮ টাকার, সেখাণে 
আজকাল বিজ্ঞাপন পেয়েছিল ৩১,৭৬,১৬৯ টাকার, গণশক্তি বিজ্ঞাপন পেয়েছিল ১৯,৬৫,০০০ 
এবং বর্তমান পেয়েছিল ১৩,৫১,৯০০ টাক'। তাহলে গণশত্তি বি আনন্দবাজারের থেকে বেশি 
হয়ে গেলঃ এখানে মান্নান সাহেব অখবর-ই-মুজরিকি পত্রিকার কথা বলেছেন। মান্নান সাহেবাৰ 
বলি কোনও পত্রিকা যদি সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে জঘন্যতম ভূমিকা পালন করে তাহা 
তাকে আমরা রাখব কি? 


সুদীপবাবু মেলার কথা বলেছেন। আপনি বোধহয় জানেন না, মেলার কথা হে” 
আপনি উল্লেখ করলেন, সমস্ত মেলায় আমরা অর্থ সাহায্য করি। নজরুল মেলা থেকে আব 
করে বিভিন্ন মেলায় আমরা সাহায্যে করে থাকি। আপনি যে তথ্যটা দিয়েছেন সেটা ঠিক নয়। 
আমি আবার বলছি, বিভিন্ন মেলায় আমরা সাহায্য করে থাকি। আপনারা কলকাতার 
_ সবুজায়নের কথা বলেছেন এবং রডন স্কোয়ার সম্পর্কে বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঠে 
আমাদের আলোচনা হয়েছে। রডন ক্কোয়ারের উপরের অংশটি বহাল রেখে নিচের সাংস্কৃতি 
কেন্দ্র হবে। কলকাতার সবুজায়নের প্রতি আপনাদের যদি দরদ তাকে তাহলে নিশ্চয় ঘ্ 
আমাদের নগর উন্নয়ন দপ্তর নিয়ে আলোচনা হয়েছে তখন সেকথার উল্লেখ করেছেন। 
আপনাদের বলছি, কলকাতায় সবুজায়ন গত ১৭ বছর ধরে যা হয়েছে আগে তা বিন্দু 
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ঘনি। অতএব সবুজায়নের ব্যাপারে বাংক্রন্ট সরকার যে সচেষ্ট তার প্রমাণ আমরা রাখতে 
পেরেছি। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের বিষয় উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে জমির একটি 
দর খন্ড নিয়ে বিরোধ আছে, আমরা সেটা মিটিয়ে নেব। কেন্ত্রীয় সরকার আমাকে জানিয়েছেন 
যে সত্যজিৎ সহযোগিতায় এই কাজ আমরা সম্পূর্ণ করতে পারব। সৌগতবাবু স্টার টি. ভি. 
এবং সি. এন. এনের বিরোধিতা করতে চাননি। কিন্তু কিছুদিন আগে দিলিতে পার্লামেন্টের 
কমিটি মিটিং-এ কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে স্টার টি. ভি, জি 
টি. ভি, সি. এন. এন. এই সমস্ত নাম করা যে সমস্ত দূরদর্শন কোম্পানিগুলি আছে তাদের 
আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই 
আশ্বাস সেখানে তিনি দিয়েছেন অথচ আপনি এর বিরুদ্ধাচরণ করছেন না বলছেন। আমরা 
মনে করি, এই সমস্ত গণ মাধ্যমে বৈদুতিক গণমাধ্যম ভারতবর্ষের আকাশকে লঙঘন করতে 
চাইছে এবং এগুলি ভারতবর্ষের আকাশে ধূমকেতুর মতোন আবির্ভূত হয়েছে। ভারতবর্ষের 
সংস্কৃতিকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে এর বিরুদ্ধাচারণ করে মিলিতভাবে আমাদের এর 
মাকাবিলা করা উচিত। প্রসার ভারতী সম্পর্কে কয়েকজন মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন। 
১৯৯০ সালে প্রসারভারতী আইন পাস হয়েছে। তার আগে ১৯৭৮ সালে আকাশ ভারতী 
বিল উত্থাপন করা হয়েছিল কেন? এত অনীহা কেন আপনাদের? প্রসার ভারতী বিল, তাতে 
অনেক কথা বলা আছে। যদিও সব ক্ষেত্রে আমরা একমত নই, সেখানে আমাদের কিছু 
সুপারিশ আছে প্রসার ভারতীর ব্যাপারে। তবে তার আগে ১৯৭৮ সালে মোরারজি দেশাই 
যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন এই আকাশ ভারতী বিল উত্থাপন করা হয়েছিল। ৪ বছর 
অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে আইন পাস হওয়ার পর কিন্তু আপনারা সেটা কার্যকর করছেন না। 
তাহলে কি এটা মনে করে নিতে হবে যে, বিদেশি যে বৈদ্যুতিক আক্রমণ তার কাছে কেন্দ্রীয় 
মরকার নীতি স্বীকার করবেন? আমরা তো মনে করি যৌতভাবে এই আক্রমণের মোকাবিলা 
করা উচিত। পুরক্কারের কথা বলা হয়েছে। এইসব কথা আপনারা না বললেই পারতেন। 
মাননীয় সদস্য যিনি বলেছেন তিনি তো সংস্কৃতিবান মানুষ। আচ্ছা, অসীমা চ্যাটার্জিকে আমরা 
পুরস্কৃত করলাম-_তিনি কি বামপন্থী? তিনি কি সি. পি. এমের সমর্থক? বঙ্গাব্দের নতুন 
শতাব্দী উপলক্ষ্যে ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীমতী অসীমা 
যাটার্জিকে আমরা বিশেষ সম্মান দিয়েছি। ভবতোষ দত্ত মহাশয়কে পুরহ্কৃত করেছি, সম্মান 
জানিয়েছি-_তিনি কি কমিউনিস্ট পার্টির লোক? মাদার টেরিজাকে পুরদ্কৃত করেছি--তিনি কি 
বামপন্থী মানুষ? এই সমস্ত কথা আপনাদেস , বলাই ভাল। অবশ্য আমরা জানি আপনারা 
এই সমস্ত কথা বলেন তার কারণ আপনাদের বলার মতো কথা কিছুই নেই। আপনি 
বললেন, মাত্র ৯/১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে দুস্থ শিল্পিদের। ১৯৮১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 
দুস্থ শিল্পিদের সাহায্য করার জন্য আইন করেছিলেন। একটা টাকাও তারা কি এরজন্য ব্যয় 
করেছিলেন? ১৯৮১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্পর্কে আইন করলেও গত ১৩ বছরে 
কেন্্ীয় সরকার দুস্থ শিল্পিদের জন্য একটা পয়সাও ব্যয় করেননি। আমরা ১১ লক্ষ টাকা 
ব্যয় করেছি সরকারের পক্ষ থেকে আর আপনারা এরজন্য ব্যঙ্গ করছেন? কেন্দ্রীয় সরকার 
১ পয়সাও ব্যয় করেননি-__এই হচ্ছে আপনাদের ভূমিকা। 


(গোলমাল) 
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যাই হোক, আমি আর এ নিয়ে বিতর্কে যেতে চাই না। পরিশেষে বলব, একটা দেশের 

অর্থনৈতিক অবস্থা যদি পঙ্গু হয় তাহলে তা মেরামত করা যেতে পারে, একটা দেশের 

শিক্ষাব্যবস্থা যদি পঙ্গু হয় তাহলে তা মেরামত করার চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু একটা 

দেশের সাংস্কৃতিক জীবন যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে বহু বছর 
লাগে। বিশ্বের ইতিহাস এই শিক্ষাই আমাদের দেয়। 


[4-30 -__ 4-40 07.] 


সেই জন্য আজকে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জগত যে ভাবে আক্রান্ত হয়েছে, আপনাদের 
সঙ্গে আমাদের যত রাজনৈতিক ভাবে, আদর্শগত বিরোধ থাকুক না কেন, আমি সমস্ত বিরোধ 
ভুলে গিয়ে, আমি সমস্ত বিতর্ককে দূরে সরিয়ে রেখে, আপনাদের কাছে আবেদন করব, 
বিরোধী পক্ষের কাছে আবেদন করব, আসুন যৌথভাবে, মিলিতভাবে গুধু বাংলার সংস্কৃতি 
নয়, আজকে ভারতবর্ষেষ সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের যৌথভাবে প্রয়াস নিতে 
হবে। আমি রাজনীতি করতে চাই না, গত দুদিন আগে আমরা কাগজে দেখলাম একজন 
সম্মানিত মন্ত্রী নিজেকে সংযমি রাখতে না পেরে বিমান সেবিকার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ 
করবার ফলে মন্ত্রী সভা থেকে বরখাস্ত হয়েছে, তিনি কোন দলের লোক আমি তা বলতে 
চাই না, সেই বিষয়ে আমি যেতে চাই না। কিসের ফসল এটা? আমাদের অবক্ষয়ী সংস্কৃতি; 
বিস্ময় ফল, যে অবক্ষয়ি সংস্কৃতি তার এটা বিষময় ফল, যে অবক্ষয় সংস্কৃতির বিষময় ফল 
হিসাবে আমাদের এই রাজ্যে একটা কিশোর মা বাবাকে খুন করতে উদ্যত হয়। আমাদের 
রাজ্যের কিশোর কিশোরিদের মধ্যেও, শুধু ভারতবর্ষে নয়, এই বাংলাতেও কিশোর কিশোবিদের 
মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সমস্ত সমীক্ষা হয়েছে দিল্লিতে, সমীক্ষায় বলছে 
দূরদর্শনের ভূমিকা এই বিষয়ে সব থেকে কার্যকর। আসুন এক্যবদ্ধ ভাবে কিশোরদের মা 
অপরাধ প্রবণতা, শিশুদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা, সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে পর্যন্ত অপরাধ 
প্রবণতা, এই অপরাধ প্রবণতাকে যদি মোকাবিলা করতে হয়, একটা সরকারের পক্ষে সেট 
করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর নয়। তার জন্য দরকার আমাদের ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন 
তৈরি করা, তার জন্য দরকার আমাদের গণ সংস্কৃতিকে গড়ে তোলা। এই বিষয়ে আমব৷ 
আপনাদের কাছে একান্তভাবে সাহায্য চাইব যাতে মিলিত উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে এই কাজকে 
আমরা সমাধা করতে পারি। এখানে যে অর্থের কথা বলেছেন, আমাদের এখানে যে মোট 
বাজেট, সেই মোট বাজেটের ০.২ অংশের টাকা আমরা তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের ডগ 
বরাদ্দ রেখেছি এবং নিশ্চয়ই আমাদের সরকারের যে দায় দায়িত্ব আছে, মানুষের প্রতি 
আমাদের যে কর্তব্য পরায়ণতা আছে, সেই দায়িত্ব প্রতিপালন করতে গিয়ে একটা রাজ 
সরকারের পক্ষে আর্থিক ক্ষমতা যেখানে একেবারে সীমিত, সেখানে আমাদের তথ্য এব 
সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে এর বেশি টাকা আমাদের পক্ষে বরাদ্দ করা সম্ভব হয়নি। কিন্ত 
কেন্দ্রে আমি দুরদর্শন এবং আকাশবাণী বাদ দিচ্ছি, কেন্দ্রের দূরদর্শন* এবং আকাশবাণীকে বাদ 
দিয়ে যে তথ্য দপ্তর এবং সংস্কৃতি দপ্তর, যেটা মানব বিকাশ বিভাগের অধীনে আছে, সেই 
তথ্য এবং সংস্কৃতি বিভাগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে বরাদ্দ, তাদের যে মোট বাজে, 
সেই মোট বাজেটের ০.১ শতাংশ সেখানে বরাদ্দ করেছে। আর আমরা ছোট্ট রাজ্য সরকার 
সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে থেকে আমরা ০.২. শতাংশ আমরা তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের 
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নয বরাদ্দ করেছি, যদিও এই টাকা যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন দায় এবং দায়িত্ব 
তিপালন করবার জন্য এই বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় যে অর্থ, সেই অর্থ আমরা দিতে 
রিনি। আমরা চাই আমাদের অর্থের পরিমাণ যাই থাকুক না কেন, সেই অর্থের সাথে যাতে 
ণ উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারি, গণ সচেতনতা তৈরি করতে পারি এবং ব্যাপক মানুষকে, 
ঙ্গে নিয়ে ন্যস্ত দায়িত্ব যাতে যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে পারি সেই উদোোগকে আমরা 
তরি করতে চাই এবং সেই সৃজনশীলতার মধ্যে দিয়ে আমরা নাস্ত দায়িত্ব পালন করতে 
ই। চলচ্চিত্র শিল্পের কথা যেটা বলেছেন যে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে সংকট আছে। 
টা ঠিকই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে সুবিধা দেবার জন্য আমরা এন্টারটেনমেন্ট ট্যাক্স, আযমিউজমেন্ট 
ক্স, বিভিন্ন রকম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সুযোগ দিয়েছি। একটা উদ্যোগ আমরা 
য়েছিলেন যে কতকগুলো হলে যেখানে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা, সেখানে সম্পূর্ণভাবে 
'লার ছবি দেখানোর জন্য কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি না। কিন্তু আমরা দেখেছি, আমরা 
ল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই অনুমতি পাওয়া 
[ব না। ফলে সেই উদ্যোগ নেওয়া সত্তেও আমরা এটাকে কার্ধকর করতে পারিনি। কিন্তূ 
[লা চলচ্চিত্রকে একটু জনপ্রিয় করবার জন্য, তাদের খরচ কমানোর জন্য, তার টিকিটের 
'ম কমানোর জন্য আমরা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে কিছু কনসেশন দিয়েছি, যেমন নেপালি ভাষার 
খ্যমে ঘে চলচ্চিত্র সেখানে আমরা কিছু কনসেশন এর ব্যবস্থা করেছি যাতে এর মাধ্যমে 
ই চলচ্চিত্রকে বাংলার ক্ষয়িষু চলচিত্রকে যাতে আমরা রক্ষা করতে পারি, এদের উজ্জীবিত 
রতে পারি, শক্তিশালী করতে পারি, তার চেষ্টা আমর! করছি। এখানে একটা প্রসঙ্গ 
[সেছে ভি. ডি. ও. পার্লার সম্পর্কে। কোনও বই যখন রিলিজ হয়, কোনও বই যখন ছাড়া 
ঘ তার আগেই হলে সিনেমা দেখানোর আগে সেখানে আমাদের ভি. ডি. ও. ক্যাসেট 
বুরিয়ে যায় এবং তার ফলে চলচিত্র শিল্প মার খায়। এই বিষয়টা আমরা জানি, কিন্তু এই 
বয়টার উপর যদি হস্তক্ষেপ করতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এগিয়ে 
ন্সতে হবে। সিনেমাগ্রাফি আ্যাক্ট আছে, কপি রাইট আ্যাক্ট আছে এবং সেইগুলোর মধ্যে দিয়ে 
ইপ্ডলোকে সংযত করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল বোর্ড অব সার্টিফিকেশন যেটা আছে, 
ব দীতি সেই নীতি যাতে কার্যকর করা হয় তার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে। শুধু যদি 
ক্টা বোর্ড গঠন করা হয়, বোর্ডের পক্ষে থেকে এত বিশাল দেশে কোথায় কোথায় আইন 
£দ করা হচ্ছে, কোথায় কোথায় আইনকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে তা দেখা কোনওক্রমে সম্ভবপর 
£। সেই জন্য সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন এর যে বোর্ড আছে, তার সিদ্ধান্ত 
দি সঠিকভাবে তারা কার্যকর করতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে আমাদের ব্যবস্থা 
ব্তে হবে। আর আমি এই প্রসঙ্গকে এইটুকু বলতে চাই, আজকে ফিল্ম এবং দুরদর্শন, 
কাশবাণী, এদেরকে যদি সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হয়, শুধু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যদি 
কে পরিচালিত করবার চেষ্টা করা হয় তাহলে সর্বনাশ হবে। 


কয়েক দিন আগে পার্লামেন্টে মাননীয় মন্ত্রী কে. পি. সিংদেও মহাশয় বলেছেন, “এত 
মা আমরা লাভবান হয়েছি।" দূরদর্শন এবং আকাশবাণী আমাদের শক্তিশালী গণমাধ্যম। 
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1701) 10776, 190; 
শ্াব্য-দৃশ্যের মাধ্যমে আমরা সমাজে প্রভাব ফেলতে পারি। তাদের মূলধন করে দেশে 
সংস্কৃতিকে, মূল্যবোধকে উচ্চ-গ্রামে পৌছে দেওয়া যায়। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ 
বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করতে হবে। কিছু টাকা লাভ করার আশায় সি. এন. € 
ইত্যাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে যদি ক্রাউড পুলার অশ্লীল ছবি করার দৃষ্টিভঙ্গি নি 
হবে এবং আমাদের সংস্কৃতির জগত, আমাদের জাতীয় জীবন সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু হয়ে যাব 
আজকে আমরা এই বিপদের মুখোমুখি দীড়িয়ে আছি। সেজন্য আমি আমার বাজেট বরাদ্দে 
সমর্থনে এবং বিরোধীদের ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতায় শুধু এই কথাই বলব যে, বিতর 
ছেড়ে দিন, সমালোচনা থাকে করুন, আরও সমালোচনা থাকলে আরও করুন, আমরা ত 
নিশ্চয়ই মাথা পেতে মেনে নেব। 


তারপর বসুমতির কথা বলেছেন। কয়েক মাসে বসুমতির বিক্রি দ্বিগুণ হয়েছে। $ 
হাজার ছিল, বিক্রি ৮ হাজারের উপরে গিয়েছে কয়েক মাসের মধ্যে। বসুমতির বিক্রি আব 
বাড়বে। ইতিপূর্বে আমাদের নিউজ প্রিন্টের কোটার কোনও অনুমোদন ছিল না, ফলে খোল- 
বাজার থেকে নিউজ-প্রিন্ট কিনতে হ'ত, মাসখানেক আগে দিল্লি থেকে অনুমোদন পেয়েছ 
এখন আর খোলাবাজার থেকে নিউজপ্রিন্ট কিনতে হচ্ছে না। এর ফলেও আমাদের লোকস 
কিছুটা কমবে। দ্বিতীয়ত সৌগতবাবু জানেন ৩৫ জন কর্মচারী মামলা করে এখানে বচ 
আছেন, ওখানে কাজে যোগ দেননি, তাদের বসিয়ে মাইনে দিতে হচ্ছে। ফলে খরচ কিছু 
বেড়েছে। আমরা আশা করছি খরচের পরিমাণ কমাতে পারব, লাভজনক হবে। যাই হোক 
এই দায়িত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব আমরা সকলের সহযোগিতা নিয়ে পালন করতে চাই। 
জন্য আমি সকলের কাছে সাহায্য সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি। আজকে ভারতব্ঢ 
সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে তাতে সেই আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্যা £" 
উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমি সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। সাথে সাথে আমার বঃ- 
বরাদ্দের দাবিকে সমর্থন করার আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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জর আবদুল মান্লান £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আপনি আন্ডার রুল ২৯০ 
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ঘ কোনও ডিসকাশনের সময় বাড়াতে পারেন হাউসের অনুমতি নিয়ে। বি. এ. কমিটির 
ঈটিংএ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের" আলোচনা করার সময় ফিক্স করে দেওয়া হয়। সেইমতো 
গ্ামরা টাইম ভাগ করে নিই। আমাদের ৫০ পারসেন্ট টাইম আযালট করে দেন আর গভর্নমেন্টের 
।০ পারসেন্ট টাইম আযালট করে দেন। বাজেট যেহেতু ছেপে আসছে সেহেতু এই সময়টা 
গ্ামরা কার্টেল করতে বলেছি। এর পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, রোজ মন্ত্রী মহাশয় তাদের 
নর্ধারিত সময়ে বক্তব্য শেষ করতে পারছেন না। চিফ হুইফ তার যে সময় আ্যালট করে 
দিয়ছেন সেই সময়তে হচ্ছে না, সেইজন্য প্রত্যেকদিন টাইম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং 
রতিরিক্ত সময় মন্ত্রী মহাশয়কে দেওয়া হচ্ছে। এরদ্বারা বিরোধীপক্ষকে ডিপ্রাইভড-করা হচ্ছে, 
বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা একটা ব্যাড নজির সৃষ্টি হচ্ছে। যদি সময় বাড়াবার দরকার হয় 
তাহলে চিফ হুইফকে বলুন, তিনি বি. এ. কমিটির মিটিং-এ বলবেন যে সময় বাড়াতে হবে। 
আমাদের যিনি ওপেনার তার যদি বেশি সময় লাগে, তাহলে সেই সময়টা অন্য মেম্বার-এর 
কাছ থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছে। অথচ মন্ত্রী মহাশয়দের কারও সময় কেটে নেওয়া হয় না। 
এটা একটা খারাপ নজির তৈরি হচ্ছে। এইভাবে অতিরিক্ত সময় বাড়িয়ে একটা অপকৌশল 
করার, পিছনের দরজা দিয়ে অতিরিক্ত সময় নেওয়া এটা ঠিক নয়। বিরোধীপক্ষকে এইভাবে 
বঞ্চিত করা হচ্ছে। আপনার প্রোটেকশন চাইছি এবং গভর্নমেন্টের চিফ হুইফকে অনুরোধ 
করছি এই ব্যাপারটি দেখুন। 


ডেপুটি স্পিকার £ উইথ দি কনসেন্ট অফ দি হাউস আমি টাইম এক্সটেন্ট করেছি। এটা 
ঠিকই, অনেক মেম্বারস মাঝে মধ্যে এক-আধ মিনিট সময় নেয়। সেইজন্য হাউসের কনসেন্ট 
নিয়ে টাইম বাড়িয়েছি। এটা ঠিক আছে। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ আপনি আমাদের স্পিকারের কাছ থেকে সময় কেটে নিচ্ছেন 
এই পক্ষ-পাতিত্ব কেন হবে? এটা হতে পারে না। 


ডেপুটি স্পিকার $ আপনাদেরও সময় দেওয়া উচিত এটা ঠিকই। এটা দেখা যাবে। 
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ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে ৪৭, ৪৮, ৫৫ এবং ৫৮ 
ন্বর এই ৪টি দাবি উপস্থাপন করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা। সবই কৃষি এবং কৃষি 
বিগন। আমি এর উপর আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথম কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা আজকে 
ধকটা জিনিস পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এটা কৃষির বক্তব্য বলে আমরা মনে করি না, এই 
সরকারের বক্তব্য এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে, ইট ইজ মিরর, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ স্ট্যাগন্যান্ট 
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[707 1876. 1991 
এটা তারই প্রতিফলন। এটা কৃষি প্রধান দেশ, কৃষির শেয়ার কত ৪৫ পারসেন্ট, এখয 
কত ৩৪ পারসেন্ট। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেছেন ৩৪ পারসেন্টের বেণি না 
হতাশা, কৃষি ৩৪ পারসেন্টের বেশি ইনক্রিজ করতে পারেনি, সারা ভারতবর্ষে গড় ৪ 
পারসেন্ট, আজকে এই চিত্র আপনি তুলে ধরেছেন। অনেক কথা আপনি বলেছেন আপনার 
.বাজটে বক্তব্যে আবার অনেক কথা, যেগুলি বলা উচিত ছিল সেগুলি কৌশলে এডি 
গেছেন। আপনি বলেছেন আপনার খাদ্যোৎপাদন বাড়ছে, সারা ভারতবর্ষে যা বাড়ছে সে 
তুলনায় কি আপনার এখানে বাড়ছে? আজকে আপনাকে মানতে হবে ভারতবর্ষে 55 
পারসেন্ট ইনক্রিজ পার ত্যান্নাম, আপনি এখানে ২ পারসেন্টও দেখাতে পারেননি। ১৯৭« 
সালে আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন, সেদিন প্রোডাকশন সিরিয়াল কত ছিল, ৮২ লক্ষ মেটিব 
টন, আজকে আপনি বলছেন ১১৪ এটা নাকি ১২০ হতে পারে। ১৭ বছরে কী বাব 
করতে পেরেছেন? আপনি কোথাও-_আপনি নিজেই দেখাবার চেষ্টা করেছেন-_আমি এ 
আগে যখন কৃষি বাজেটে বক্তব্য রেখেছিলাম তখন বলেছিলাম আপনি এখানে প্রোডাঠিভিটি 
ইনক্রিজ করতে পারছেন না, পশ্চিমবঙ্গে দুর্গতির এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। আপনি যদি 
এই কথা বলে সারা ভারতের গড়টা দেখাবার চেষ্টা করেন আপনার বক্তব্যে আপনি উ্ 
দেবেন। ভারতবর্ষে প্রোডাকশন সিরিয়াল কতখানি? রাইসের ক্ষেত্রে অন্ধ ১২.৯ গারদেও 
ওয়েস্টবেঙ্গলে ১৫ পারসেন্ট, কিন্তু সিরিয়াল মানে তো শুধু রাইস নয়, হুইটের কি ভব" 
উত্তর প্রদেশে, পাঞ্জাবে ২২.২ পারসেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে ৪ পারসেন্ট। ১৯৬৬-৬৭-তে যেখানে 
১২ লক্ষ টন হুইট হোত এখন মাত্র ৪ লক্ষ মেট্রিক টন হুইট করতে পারছেন না। আগ 
বলছেন এর দাম নাকি কম এজন্য সবাই চাইছে না, ইনক্রিজ করসপন্ডেন্টস তো জন 
ক্রুপেও হবে, যেমন হয়েছে সেটা আপনি বলতে পারেন নি। সারা ভারতবর্ষের যে প্রোডাকণ 
আপনি সেই প্রোডাকশনের ধারে কাছে যেতে পারেননি । ইল্ড পার হেক্টার অফ সিলেকটেঃ 
ক্রপস স্টেট ওয়াইজ দেওয়া আছে, আমি এটা কুইন্টাল হিসাবে বলছি। রাইস পা 
যেখানে ৩৫.১, তামিলনাড়ুতে ৩০.৯ ওয়েস্ট বেঙ্গলে ১৯.৫ পারসেন্ট, তাতেই আগন 
নাচতে আরম্ভ করলেন? ইকনমিক ইনফরমেশন অফ ইন্ডিয়া আপনি এটা দেখুন। আজাব 
এটাতে আনন্দ করার কিছু নেই, আপনি দেখুন ওয়েস্ট বেঙ্গলে হুইট প্রোডাকশন পার হে 
১৭.৪-এর উপর আপনারা যেতে পারেননি, আর ওখানে ২০.৫ উত্তরপ্রদেশে, পাঞ্জাবে ৩৬৯ 
পারসেন্ট, এতে আপনারা আনন্দ করবেন আপনাদের চেলা চামুন্ডারা নৃত্য করবে? এ" 
আপনি পৌছাতে পারেননি, আমাদের কথাটা ঠিক নয় এটা বলতে পারবেন? ইকনমিক সাত 
থেকে দেখা যাচ্ছে ৩.৭ পারসেন্ট বৃদ্ধি হয়েছে, আপনার এখানে ২ পারসেন্টও বাড়ে*" এ? 
কি জবাব আছে আপনার? 


[4-50 __ 5-00 7-7.] 


আপনার ফিনান্স মিনিস্টার এখানে তার বক্তব্যে বলেছেন এখন পপুলেশন হচ্ছে +২+ 
ক্রোর্স। এই পপুলেশন প্রি-ইন্ডিপেন্ডেস ১৯৪৬-৪৭ সালে ছিল ২.১২ ক্রোর্স। আজবে 
পপুলেশন যদি তিন গুণ হয় আপনি প্রোডাকশন কতটা বাড়াতে পেরেছেন? আমা 
কার্যকালে পপুলেশনের তুলনায় প্রোডাকশনকে অতিক্রম করতে হয়েছে। মানুষ সবার ভা 
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আমাদের কনজারভেটিজিমকে অতিক্রম করতে হয়েছে। তখন মডার্ন এগ্রিকালচার আসেনি, 
মডার্ন ফার্টিলাইজার আসেনি, রাসায়নিক সার ব্যবহার করত না, বায়োলজিক্যাল ফাটিলাইজার 
আসেনি, ব্যাকটিরিয়াল ফার্টিলাইজার আসেনি, তখন ইরিগেশনের ক্কোপ ছিল না। তা সত্বেও 
যেরেট অফ প্রোডাকশন আমাদের সময় হয়েছে, আপনাদের সময় তা হয়নি। আমার ধারণা 
আপনার এই দপ্তর যদি না থাকত তাহলে আজকে পশ্চিমবাংলায় যে প্রোডাকশন সেই 
প্রোডাকশন কমত না, বরং আরও বাড়ত। চাষীরা তাদের নিজেদের তাগিদে করেছে, এতে 
আপনাদের কোনও কৃতিত্ব নেই। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কোনও কৃতিত্ব নেই। চাষ করতে 
গেলে কৃষিতে কি দরকার? ফার্স্ট ল্যান্ড, দ্বিতীয় হচ্ছে কৃষক, দেন ইমপুটস এবং ফোর্থ হচ্ছে 
ইরিগেশন। আপনাদের সময় কোনটা বেড়েছে আপনি বলুন? একটা কথা আপনাকে বলতে 
চাই, এটা ভাল করে দেখবেন আপনি কথাটা ব্যবহার করেননি। ভূমিসংস্কার নিয়ে আপনারা 
খুব নৃত্য করেন। এটা কংগ্রেসের প্রোগ্রাম। ভূমিসংস্কার হওয়ার পরেও আজকে ফাটিলাইজারের 
উপর সাবসিডি কমিয়ে দেওয়ার পরে পটাশ এবং সুপারফসফেটের দাম বেড়ে গিয়েছে তা 
সত্তেও ফার্টলাইজারের কনজামশন কমছে না। আপনি বলেছেন শুধু পটাশ কমেছে, বাকি সব 
ঠিক আছে। আপনার কৃষকরা কোথায় টাকা পেল সেটা দেননি। আপনার বাজেট বক্তৃতায় 
কোথাও বলেননি আপনার কর্মাসিয়াল ব্যাঙ্ক কত দিয়েছে, কো-অপারেটিভ কত দিয়েছে, 
মেন্টাল গভর্নমেন্ট কত দিয়েছে, স্টেট গভর্নমেন্ট কত দিয়েছে? আপনি ফোর্থ সোর্সটা কখনই 
বলতে পারবেন না। মানি লেন্ডাররা সুদে টাকা দেয়। ওরা যে কত টাকা দিয়েছে এটা 
মাপনার জানা নেই। আমাদের এখানে এট দি প্রাইস লেভেল অফ ৭১ শট টার্ম প্রোগ্রামে 
5০০ কোটি টাকা, আজকে সেটা ৫ গুণ হয়েছে, ১,৫০০ কোটি টাকা হয়েছে। আপনি 
কোথাও এটা বলেননি । আপনাদের এখানে একটা কমিটি হয়েছে, নির্মল মুখার্জির নেতৃত্বে, 
ভিন ডিটেলস-এ গিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন ত্রপ লোন যেটা নেওয়া হয় সেটার ৭৬ 
পাবসেন্ট এসেছে ফ্রর্ম প্রাইভেট সোর্স পশ্চিমবাংলায়। কারণ কো-অপারেটিভ ড্রাই হয়ে গেছে, 
ব্মসিয়াল ব্যাঙ্ক ড্রাই হয়ে গেছে, সরকার দেউলিয়া হয়ে গেছে। তাহলে ওরা যাচ্ছে কোথায়? 
এরা যাচ্ছে মানুষের কাছে, মানি লেন্ডারের কাছে। তার! টাকা দিতে পারছে না প্রিমিয়ামের 
ধনে, তখন তারা জমি নিরে যাচ্ছে। আপনারা বলছেন ভূমিসংস্কার করে ক্ষুদ্র কৃষকের 
হতে জমি দিয়েছেন এবং তা হল ৬২-৭০ পারসেন্ট। কিন্তু এই ক্ষুদ্র কৃষকরা জমি আবাদ 
পরছে না। গত বছরও আমি বলেছিলাম ইউসুফ্যাবচুয়ারি মডগেজ করছে, রেজিস্ট্রি অফিসগুলিতে 
দয়ে যাচ্ছে, লিজ রেজিস্ট্রি করে দিচ্ছে। এই জমি ছোট চাষিদের হাতে থাকছে না। আপনাদের 
ও দাবি যে ভূমিসংস্কারের ফলেই আজকে উৎপাদন বেড়েছে, এই কথা ধলবার সুযোগ আসে 
৭ কিছু কিছু ক্ষুদ্র নিজেদের কায়িক পরিশ্রমে প্রোডাকশন বাড়াতে পেরেছে সেখানে সরকারের 
শণগ ভূমিকা নেই। 


_ কিন্তু মূলত এই শ্রেণীর মানুষ যারা ফাইনান্সার-এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে এই 
**গলো আবাদ করছে, সরকারের এদিকে কোনও দৃষ্টি নেই। ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে ল্যান্ড 
* গতর্মেন্ট কত দিয়েছে? আপনি বলেছেন যে আপনি মিনিকিট দিয়েছেন? এই ব্যাপারে 

মুখার্জি কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে মিনিকিট গিয়ে পৌচেছে আফটার সোয়িং 
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সিজন ইজ ওভার। সেখানে এই কথা বলা আছে। আপনি কি এই কথা অস্বীকার করাঃ 
পারেন? মিনিকিট যেগুলো বিতরণ করেছেন তা সময়ে বিতরণ করেছেন? এইড হিসাবে, এ 
যেগুলো দিচ্ছেন তা তাদের সময় মতো দিন যাতে কৃষকরা ব্যবহার করতে পারে। সুতরা! 
আপনি জানিয়ে দেবেন, কৃষকরা যে টাকা পেয়েছে তা কোথা থেকে পেয়েছে? ল্যান 
এই কথাটা এই সরকার চিন্তা করেছে কি? যেখানে জমির ফ্রাকশন আছে, ৬০ টু ৭০ 
পার্সেন্ট অব দি ল্যান্ড বিলং টু দি মার্জিন্যাল ফার্মীর্স, সেই জমিতে তাদের জীবন ধারণ 
করতে হবে। সেই জমিতে, কোনও জমিতে কি ফসল হবে, কত সার লাগবে, ক্রুপেন কি 
রোটেশন ফল করবে, এর কি কোনও প্রোগ্রাম আছে? আপনার যে ডেমেনোস্ট্রেশন সেন্টার 
আছে প্রত্যেক ব্লকে __সাবজেক্ট কমিটির মেম্বাররা পেয়েছেন, তাদের কাছে উল্লেখ করেছেন__ 
এগুলোর প্রত্যেকটি নাকি ডিফাঙ্ষট হয়ে গেছে, মরিবান্ড হয়ে গেছে। ওখানে কোনও কাজ হয 
না, কোনও উৎপাদন হয় না, কোনও ডেমোনেন্ট্রেশন হয় না। আজকে আমাদের সাবজের 
কমিটির রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। এই বছরের সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্ট কি ভাবে বলেছে_ 
আই হ্যাভ নট রিসিভড। এখানে প্রভাস ফদিকার দেখছি নেই, থাকলে তাকে জিজ্ঞাদ! 
করতাম। ১৯৯২-৯৩ সালের রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। প্রি-বাজেট ক্ুটিনিতে সাবজেন 
কমিটি বলেছে পিকচার ইজ প্লুমি। বহু জায়গায় দেখা গেছে যে এনকারেজিং কোনও ট্রে 
নেই। মূল যে কথাটা আমি বলেছিলাম, যে ফার্মগুলো আছে সেখানে ডেমোনেন্ট্রেশন কিছু হ" 
না। সবগুলোই ডিফাঙ্কট, মরিবান্ড হয়ে গেছে। এগুলোতে কিছু হয় না। এগুলোতে সরকাবের 
কত টাকা লোকসান হয়েছে তা আপনার দীর্ঘ বক্তৃতায় কিছু বলেননি। আপনি জবাবি ভায়া 
এই কথা আমাদের বলবেন, আমরা খুশি হব। ল্যান্ড লিটারেসি খুবই প্রয়োজন। কারণ জগিব 
পরিমাণ কমে গেছে। মার্জিন্যাল স্মল ফার্মারদের ট্রেনিং যদি দেন তাহলে দে বিকাম কণশাম 
অব দেয়ার ল্যান্ড। ক্রপসের ক্ষেত্রে ইন্টেনসিটি অব ফার্টিলাইজার, ইন্টেনসিটি অব প্রোডাকশণেন 
জন্য, প্রোডাকটিভিটি বাড়াবার জন্য ইরিগেশন এবং পেস্টিসাইডস এবং রোটেশন সম্বন্ধে যা 
কৃষকদের ট্রেনিং দেন তাহলে আপনি প্রভূত উপকার করবেন। আপনারা যে কমিটি করেছে” 
সেটাতে বলেছেন যে ল্যান্ড লিটারেসির কোনও প্রোগ্রাম নেই। এগ্রিকালচার দপ্তরে আপন? 
সহকারি মন্ত্রীর ভাষণে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যে কোনও ডিপার্টমেন্ট হোক না 
তার তো একটা প্রোগ্রাম থাকবে? আপনাদের ডিপার্টমেন্টেও তো একটা প্রোগ্রাম থাকবে ৬৫: 
রিগার্ডস টু ল্যান্ড! কনসোলিডেশনের ব্যাপারে আপনারা বলেননি যে ইউ আর এগেন 
কনসোলিডেশন, বিপক্ষে একটা কথাও বলেননি। কো-অপারেটিভ ফার্মিং এখানে হয়নি। লা 
কনসোলিডেশন, মডার্ন প্রোডাকশনে আজকের দিনে একান্ত প্রয়োজন, কনসোলিডেশন ই 
নেসেসারি। কিন্তু এই সরকার তা ভাবে না। দ্যাট ইজ এ পলিটিক্যাল কোয়েশ্েন অব লা 
রেভেনিউ মিনিস্টার, ল্যান্ড রেভেনিউ মিনিস্টার পিছনে বসে আছেন। কো-অপারেটিভের কে” 
উদ্যোগ এই সরকারের নেই। কনসোলিডেশন কেবল কয়েকটি কো-অপারেটিভ ফার্মারকে £. 
কে ইউ-এস. থেকে যে লোন দেন তা দিয়ে হয় না। সেখানেও আপনারা আবার সিলেকন 
করে দিয়েছেন, সবাই লোন পায় না। এখানে ইরিগেশন-এর সেইভাবে ব্যবস্থা নেই, আনসাে 
ন্যাচারাল জলের ক্ষেত্রে আপনি বলেছেন, বর্ষার জল সময়মতো হয় না। আপনি অপ 
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ই ক্ষেত্রে ইরিগেশন আ্যাসিওর করতে পারেন নি। আপনি মোর দ্যান ৪০ পারসেন্ট বলতে 
গারেননি, রিয়েল যেটা তা ২০ পারসেন্টের বেশি নয়, ইরিগেশন বোথ মেজর ত্যান্ড মাইনর। 
খানে ইরিগেশনের সম্ভাবনা নেই, সেখানে সবাইকে নির্ভর করতে হচ্ছে প্রকৃতির উপরে, 
তরিয়াস অব নেচার, এইভাবে কখনও কৃষি বাঁচতে পারে? ইকনোমি কখনও সমৃদ্ধ হতে 
গারে। আমি মার্কেটিংয়ের উপরে বক্তব্য রাখার সময়ে এই কথা বলব। 
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আমি জুটের সম্পর্কে উল্লেখ করতে চাই। আজকে এই জুট মিলগুলো প্রায় বন্ধ হতে 
লেছে, ধর্মঘট চলছে। আজকে এই জুট প্রায় মরিবান্ড হয়ে পড়েছে। আজকে আপনাদের জুট 
হর্পারেশনের সঙ্গে লিয়াজো নেই কেন এবং কো-অপারেটিভ মার্কেটিংয়ের সঙ্গে লিয়াজে। 
নই কেন? আপনাদের মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কি করছে? হ্যাভ দে কন্ট্রোল 
ভার দি জুট কর্পোরেশন? আজকে সেখানে জুট ফড়েরা ৮০০ টাকা করে বাজারে জুট বিক্রি 
ুরছে অথচ জুট চাষীরা ৫০০ টাকা পাচ্ছে না। আজকে আপনি বললেন যে, জুটের 
প্লাডাকশন নাকি ভাল হচ্ছে না বিকজ অফ ইরাটিক মনসুন। আজকে মিলশুলোর উৎপাদন 
বাড়ানোর সাথে সাথে ম্যানেজমেন্টেরও এফিসিয়েন্সি বাড়াতে হবে। আপনি বললেন যে মিলের 
টংগাদন ব্যহত হচ্ছে বিকজ অফ দি ডিস্ট্রেস অফ ম্যানেজমেন্ট অর ইরাটিক অফ মনসুন। 
কন্ঠ এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি আপনি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন? আপনি প্রপার ব্যবস্থা 
দন, আজকে আপনারা ওয়েল সিডের ব্যাপারে আপনারা কিবা ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আপনার ১০ 
ছুরের রাজত্বকালে একজন এপ্রিকালচারাল অফিসারকেও তো দেখতে পেলাম না। আজকে 
মাপনাব ল্যান্ড রেকর্ড কি করেছেন? বিনয়বাবু তো বসে আছেন, এর কি উন্নতি করতে 
পরেছেন? ডু দে নো ইট? এইবার পালসের ব্যাপারে বা ডালের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা 
শচ্ছেন? এখানে তো উৎপাদন বাড়াতে পারেননি, লোকসানে চলছে। তারপরে এস. এস. 
স-র সঙ্গে তো আবার হবনবিং চলছে। আপনার দলের লোক আছে বলেই দপ্তরটি চলছে। 
লাক সিড কর্পোরেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে একটা সংস্থা আছে। হ্যাজ ইট কাম টু 
উল উইথ দি এগ্রিকালচারাল ইমপ্লিমেন্টসস আবার অন্যদিকে আপনার একটা আযাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ 
ঈর্পারেশন রয়েছে, এই দুটো সংস্থা কতটা সিড উৎপাদন করতে পেরেছে? আ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ 
মর্গারেশনের রিসার্চ এবং মডার্নাইজেশনের ব্যাপারে আপনারা কি করেছেন? আপনার রিসার্চ 
-ধ আনালেটিক্যাল উইং কি কাজ করছে সেটা একটু জানান। এপ্রিকালচারাল ডেমোনস্ট্রেটাররা 
মতো কাজ করছে না। সুতরাং এই ব্যাপারটা একটু আপনাকে দেখার, প্রয়োজন আছে। 


__ বাই হোয়াট মিস, এই কথাটা আপনি আমাদের বলে দিন, এর সম্পর্কে কি? কল্যাণী 
ব্মবিদ্যালয়ে যে গবেষণা হচ্ছে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এ যে প্রোডাকশন হচ্ছে, বাই হোয়াট 
বড এই ফার্মাররা জানতে পারছে? আপনি ট্রেনিং এর কোনও অর্গানাইজ করেছেন কি? 
ক দিনের করেছেন, কোথায় কোথায় করেছেন, কি কি ট্রেনিং এদের দিচ্ছেন, তার ডিটেলস্টা 
ঈপনি এখানে বলেননি। আজকে গোটা পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, আপনাকেও এগুতে বাধ্য 
ও হবে। আপনারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবেন না-_ভোটের দরকার-_আবার বাইরে থেকেও 
খটের সময় মানুষ নিয়ে আসবেন, মানুষ যদি বাড়ে প্রোডাকশন আপনাকে করতে হবে। 
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আপনাকে এখনও খাওয়ার জন্য বাইরের অন্য রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। দিল্লির 
উপর নির্ভর করতে হয়। এখানে তো বললেন না কি কি ট্রেনিং দিচ্ছেন, কোথায় কোথায় 
ট্রেনিং দিচ্ছেন হোয়াট ইজ দি বেসিস অফ সিলেকশন অফ দি ফার্মারস? এখানে পঞ্চায়েত 
হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন এর ইনভলভেশন, সেটা আপনি কোথাও বলেননি আপনার বাজেটে। 
সেটা আপনি আমাকে জানিয়ে দেবেন। আজকে একটা কথা আপনি বলতে পারেন, কৃষকদের 
রাজনীতি করতে হবে, এখানে তো ৭ কোটি ২১ লক্ষ জনসংখ্যা, এর আমি ২৫ শতাংশ 
বাদ দিলাম আর্বানে, আমাদের এখানে যারা রুর্যাল পপুলেশনে আছে, তার মধ্যে ৭০ শতাংশ 
আপনার বক্তব্য অনুযায়ী ডিপেন্ডেড অন ইট। আপনি বলেছেন, ম্মল মার্জিন অফ ফার্মারসর৷ 
৭০ শতাংশ লান্ড অকুপাইড করেছে, এই যদি অকুপাইড করে একটা মডারেট হিসাবেও 
আপনাকে ৫ লক্ষ কৃষককে পেনশন ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আপনি ২৮ হাজারের বেশি দিতে 
পারেননি, এখানে আপনি বলবেন হোয়াট ইজ দি বেসিস অফ আইডেন্টিফিকেশন অফ দি 
রিসিপিয়েন্টস? আপনি যে কৃষক ভাতা দিচ্ছেন, সেখানে ৫ লক্ষ লোক পেল না কেন, এই 
২৮ হাজার পেল কেন? এই প্রায়রিটি যে আপনি করলেন এটা কিসের ভিক্ডিতে করলেন? 
হু হ্যাভ আইডেন্টিফাইড? যারা বঞ্চিত থাকল তাদের রেমিডি কি হল? সেই কথাটা আপনি 
বলবেন। আজকে ল্যান্ড রিফর্মস নয়, আপনি দিচ্ছেন না, ২৮ হাজারকে দিচ্ছেন সেটা তে 
ভোটের প্রচারের জন্য দিচ্ছেন। আর তো কোনও কাজের জন্য নয়। রিসিপিয়েন্টস হওয়া 
উচিত ছিল আ্যাট দি মডেস্ট রেট। যদি ১ শতাংশ থাকে তাহলে ৫ কোটি মানুষের মাধা 
৫ লক্ষ মানুষকে দিতে হয়। আপনি দেননি, আপনি বলেছেন ২৮ হাজার দিতে পেরেছেন! 
এর বেসিসটা, যাদের, বঞ্চিত করলেন তারা বড়লোক নয়। আপনার এখানে ল্যান্ড লে 
এগ্রিকালচার লেবার হচ্ছে ৫০ লক্ষ, বাই নাউ; এর যদি মিনিমাম ওয়ান পারসেন্টবে আপবি 
দেন তাহলেও আপনাকে বনু লোককে দিতে হবে, আপনি দিচ্ছেন ২৮ হাজার, কিসে” 
ভিত্তিতে বাকিগুলিকে ডি প্রাইড করছেন? আপনাকে সেন্সাস বলে দিচ্ছে, আযবাভ সিক্সটি 
হোয়াট আর দি আদার গভর্নমেন্ট পারপাস টুডে? এই কথাটা আপনি বলবেন। আগপণি 
জানেন গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিশ্বের চমক সৃষ্টি হয়েছে নিউ ইকনমিক রিফর্মস, ইন্ডাস্িং 
আমাদের যেমন এক্সপোর্ট বেড়েছে, আমাদের গেলবার ২ হাজার ১০০ ডলার এঞ্সাপো? 
গিয়েছে, আমি মহারাষ্ট্রে গিয়েছিলাম ওরা বলল আদার দ্যান এনিথিং আম রপ্তানি করেছে 
৪০০ কোটি টাকা, এখানে আমি শুনলাম ১ হাজার ব্যাগস লিচু চলে গেছে। আপি 
হটিকালচারের কথা এক লাইনে বলেছেন, হটিকালচার ডাইরেক্টলি গোজ টু দি ফারমারস ভ্ 
দি গ্রোয়ারস, হর্টিকালচারের পর সুপারভিসনের কি কি মেশিনারি আছে, আপনি কতকাল 
চারা বিলি করলেন, এইগুলি বাঁচল কিনা, কেউ দেখল কিনা, আইডেন্টিফিকেশন করলে" 
কিসের ভিত্তিতে, এটা তো আপনি বলেননি? আজকে মহারাষ্ট্রে ১৫ লক্ষ একর ভি 
আইডেন্টিফাই করেছে, এটা কি শুধু হর্টিকালচারের জন্য? এরা সব ইমপুট, ইনক্লুডিং প্রা? 
সরকার দেবে। ৩ বছর পরে আফটার দি প্রোডাকশন স্টার্টস। এরা রিলিজ করবে 4€ 
শতাংশ, ২৫ শতাংশ আউট অফ সাবসিডি, এই জাতীয় জিনিস প্রথম নয়। মাননীয় মঞ্ 
_ বিনয় চৌধুরি মহাশয় বসে আছেন, উনি বাগানগুলিকে সিলিং এর মধ্যে এনেছেন। বাগাদ 
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তো কেটে সাফ। আমাদের মালদা থেকে এত করেও আম রপ্তানি করে ১০ কোটি টাকার. 
বেশি হয়নি। এই বছরে ১ কোটিও হবে না। আপনারা যখন ক্ষমতায় আছেন, তখন সবই 
চলে গেছে। ১ কোটি টাকাও হবে না। আপনার হর্টিকালচার ফ্রুট রেইজিং ট্রিজ কখন করে 
কি সুপারভিসন করেছে? সেটা তো আপনি ঝলতে পারলেন না। আমরা কাগজে দেখলাম, 
১ হাজার ব্যাগ লিচু গিয়েছে, ওরা একটা দাবি করেছে হিমঘরের, আজকে সেই কথা তো 
আপনি বলতে পারলেন না কত হুুটস এখান থেকে গিয়েছে। এখানে আলু নিয়ে একজন 
চিৎকার করছিলেন। 
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উৎপাদন হচ্ছে, কিন্তু কৃষকরা তার বাজার পাচ্ছে না 01 71016 11797) 0170 010 
[0011 দেড় টাকার বেশি দর কোথাও তারা পাইনি, কোথাও আবার এক টাকারও কম, আশি, 
পঁচাশি টাকা কুইন্টাল। আর এখন আমাদের বেশি দাম দিয়ে আলু খেতে হচ্ছে! আর এদিকে 
বিপণন মন্ত্রী বলছে কম দামে আলু পাওয়া যাবে। এখন আবার শুনছি ওনার কাছ থেকে 
দায়িতুটা নাকি বিনয়বাবু নির়ে নিয়েছেন। আলুর দাম ধাড়ল কেন এই ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থার 
কথা আমরা জানতে চাই। আজকে কেন মানুষকে বেশি দাম দিয়ে আলু কিনতে হচ্ছে। 
আজকে নর্থ বেঙ্গলে বন্যা হয়ে গেল, মুর্শিদাবাদে বন্যা হয়ে গেল, এই বন্যার পর সেখানকার 
কৃষকরা কি সাপোর্ট আপনার কাছ থেকে পাবে। ৬/1701 1516 58011 01 0010471- 
[010 [0.9৫৬109 010 ঠানা10]5. ক্রুপ ইল্সিওরেন্সের আওতায় আপনি কজন ফার্মারকে 
নিয়ে এসেছেন বলতে পারেন। "0 ৮100 ০8101) থিা0015 110৬0 0০০1) 100119900. 
কণ্জন ফার্মারকে আপনি এই সুযোগের আওতায় এনেছেন।'আপনার ডিপার্টমেন্টে ৯৭ কোটি 
টাকা মাইনে দিতে চলে যায়। আপনার একটা এস্টাব্রিশমেন্ট আছে, তাদের কাজ কি? ক্রুপ 
ইগ্সিওরেন্সের কাজ আপনার কতদূর এগোল। বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার কৃষকদের অবস্থাটা কি? 
এই ব্যাপারে আজকে আপনি স্পষ্ট করে কোনও কথা বলতে পারছেন, শুধু এক লাইন 
বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি আপনার বক্তৃতায় আবোল, তাবোল ভাবে অনেক কথা 
বলেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়--“অনেক কথা যাও যে বলে, কোনও কথা 
বক্তৃতায় রাজ্যের কোনও প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়নি বলে আমরা দুঃখিত। যেমন এক্সাপোর্টে 
আমাদের শেয়ার থাকা উচিত, তেমনি ক্রপ ইন্সিওরেসস করা উচিত। ক্রপ ইন্সিওরেন্স বলে 
একটা কথা আছে এটা কৃষক পরিবারগুলো জানেই না। এদের প্রোটেকশনের কি ব্যবস্থা 
আপনি রাখেননি। নর্থ বেঙ্গল সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন? একটা ইন্ডোন্টাচ পরিকল্পনা 
করলেই কি সব হয়ে গেল। এখানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তার একটা ব্রাঞ্চ আপনি 
শিলিগুড়িতে করবে বলেছিলেন, তার কাজ কতখানি হয়েছে সেটা বলবেন। আজকে সেখানে 
সোশ্যাল টেনশন বাড়ছে, রিজিওনাল ইমব্যালান্স বাড়ছে। আমি কিছুদিন আগে নর্থ বেঙ্গলে 
গিয়েছিলাম, দেখলাম সেখানে তিন-চার দিন ধরে কোনও পাওয়ার নেই। সেখানে আজকে 
কোনও ইন্ডাস্ট্রি নেই। নর্থ বেঙ্গলকে কি সুবিধা দেওয়ার কথা আপনি ভাবছেন। আজকে 
মডার্নাইজেশনের একটা বড় কথ হচ্ছে ল্যাবোরেটরি। আজকে চাষীদের মাটি পরীক্ষার তো 
একটা সুযোগ করে দিতে হবে। আপনারা মোবাইল ভ্যান এর জন্) রেখেছেন। এক বছরে 
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, কোথায়, কতখানি করেছেন বলুন। যদি কেউ পরীক্ষা করে থাকে তাহলে ফলস এবং 
কন্ট্রাডিকটারি রিপোর্ট সে পেয়েছে। আজকে কৃষকরা কোনও সুযোগ পায় না। সয়েল টেস্টের 
কোনও সুযোগ তারা পায় না। আজকে ক্রুপ প্যাটার্নকে ঠিক করবে? কেন আজকে ব্লকে 
একটা করে সয়েল টেস্টিং ল্যাবরেটরি থাকবে না। 


আপনি যেখানে ব্যবস্থা করতে পারেন নি সেখানে আপনি মোবাইল ল্যবোরেটরির কথা 
বলেছেন। সেখানে মোবাইল ইউনিট গিয়ে স্যাম্পেল টেস্ট করে ত্যাপ্রোপ্রিয়েট আযাডভাইস 
দেবে। এরকম কণ্টা করেছেন আপনি বলবেন। আজকে সবচেয়ে বড় কথা, আপনাদের 
আমলে, বিনয়বাবু যখন থেকে আছেন-_এটা আগে ছিল না-_আ্যাডালটারেশনের প্রব্লেমট। 
একটা বড় প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে বোথ ইন ফার্টিলাহার আ্যান্ড দ্যাট-_এই যে আযডলটারেশনের 
ব্যাপারটা পেস্টিসাইডস নিয়ে যাচ্ছে, ফার্টিলাইজার নিয়ে যাচ্ছে, সিডস নিয়ে যাচ্ছে 
চাষীরা-_এগুলি সার্টিফাই করবে কে? আপনি কণ্টা স্যাম্পেল টেস্ট করেছেন এই সমস্ত 
ফার্টিলাইজারের যা নিয়ে যাচ্ছে লোকে? এতে কত জন দোবী ব্যক্তি ধরা পড়েছে তার 
কোনও উল্লেখ আপনি করেননি। এখানে উপায়টাই বা কি? ৬4110 019 1176 17001)১ 10 
06090 0176 ৪0011001017? পানিশমেন্টের কি ব্যবস্থা করেছেন সেটা আশা করি আপনি 
বলবেন। এর কোনও ব্যবস্থা আপনি কিন্তু সঠিকভাবে করতে পারছেন না। এই সব কারণে 
এবারে বোরো ক্রপে ইউরিয়ার দুর্দাস্ত অভাব হয়েছে। ইউরিয়ার দর ১৪০ টাকার বেশি নয় 
কিন্তু মানুষকে ২০০ টাকা পার ব্যাগ তা কিনতে হচ্ছে এবং বাধ্য হয়ে তারা তা কিনছে! 
এক্ষেত্রে আপনার সাপ্লাইটা আযাসিওর করে সুপারভিসনটা ঠিকভাবে করা দরকার। যার! 
অসাধু তারা ডিলারশিপই বা কোথা থেকে পায়? আপনি কি জানেন, কো-অপারেটিশ 
সোসাইটি রসিদ দিয়ে ২০০ টাকাতে সার বিক্রি করেছে? এটা তারা কি করে করল! ভাব 
স্কেয়ারসিটি হলই বা কেন? কেন মনিটারিং করা হল না? এই যে আাডালটারেশন হয় এতে 
স্পুরিয়াস মাল সাপ্লাই করছে কিনা তাই বা জানছে কি করে? আশা করি এগুলির জবাব 
আপনি দেবেন। এরপর আর একটা কথা বলছি। কৃষক তো লেবার ছাড়া নয়। আজকে 
আপনি লেবারের যে হিসাবটা দিয়েছেন সেটার আযাকাউন্ট বোধকরি ঠিক নয়। এখন একটা 
নতুন নিয়ম হয়েছে__কন্ট্রাক্ট সিস্টেম। বীজ তোলা হয় পন হিসাবে। আমি সারা দিন কা 
করব না, আমি কন্টাক্ট নিয়ে পন হিসাবে বীজ তুলে দেব। এটাকে তো আপনি হিসাবে” 
মধ্যে আনেন নি। আর কল্ট্াক্ট যা হয় তাতে [০ 99175 77019 1101) 00 09৩01 40) 
এখন পাট কাটাও হয় কন্ট্রাক্ট হিসাবে । এক বিঘার পাট কেটে দেব, ১০০ টাকা নেব। £ 
-জনে কেটে তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়। আপনি ইকনমিক রিভিউতে যেটা দিয়েছেন, আমাদের 
ওখানে ২৩ টাকা ধরেছেন, এটা কিন্তু ঠিক নয়। আর অর্গানাইজড সেক্টারে যেসব লেবার 
নেই তাদের সম্পর্কেই বা আপনাদের চিন্তাভাবনা কি সেটা তো আপনি বলেন নি। ইন্ডাস্ট্রিতে 
কাজ করলে একজন লেবার হলিডে হোম পাবে। এবং অন্যান্য অনেক কিছু পাবে কিন্ত 
এপ্রিকালচারে যারা আছে তাদের প্রিমিয়াম কি, তাদের বোনাস কি-_এ সম্পর্কে কি ভাবছে” 
তা তো বলেননি। তাদের পি. এফেও নেই। তাদের ওয়েলফেয়ারের জন্য কি চিন্তাভাবনা! 
আপনাদের আছে তা আশা করি বলবেন। আপনি হয়ত বলতে পারেন ফুড ডিপার্টমেন্ট 
থেকে তাদের সস্তায় খাবার দেওয়ার কথা। কিন্তু ৫০ লক্ষ লেবারের জায়গায় ১।। কো 
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লোককে সম্তায় খাবার দিলেন কেন পাবলিক ডিস্ট্িবিউশন সিস্টেমে সাবসিডাইজড রেটে? এই 
এক কোটি মানুষ কারা যারা এই সুযোগ নিল? তারা কি সি. পি. এমের লোক, না 
আপনাদের লোক? আপনাদের রাজ্য সম্পাদক তো৷ বলেছেন যে সি. পি. এম. নাকি আপনাদের 
মন্ত্রীদের বেইজ্জত করে দিচ্ছে। এটা তো বলতেই পারেন কারণ ওরা যা ব্যবহার করেন তা 
তো আমরা দেখি-_তা তো প্রভু-ভূত্যের সম্পর্কের মতোন ব্যবহার। কাজেই আজকে এই 
এপগ্রিকালচার লেবারদের সম্পর্কে আপনারা কি ভাবছেন, আযাভেলেবিলিটি কি, আশা করি মন্ত্রী 
মহাশয় সেগুলি বলবেন। সরকারি ফার্মগুলির কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সেখান 
থেকে তো ওয়ার্ক কালচারই চলেই গিয়েছে বিনয়বাবুর আমলে । আজকেই আমি একটা 
অফিসে গেলাম, আমাকে দেখে একটু তৎপরতা বাড়ল। আমি বললাম, আমি ১১টার সময় 
যাব, বাজেটের উপর আমাকে আজকে বিধানসভায় বক্তৃতা দিতে হবে কিন্তু তা তো হল না, 
রোটেশন চেগ্জ করে দিতে হল, সেখানে তো ১২ টার আগে কেউ আসেই না। আপনার 
অফিস যেগুলি আছে, যেখানে মানুষ যাবে ফর কনসালটেশন। সেখানে ওয়ার্ক কালচার 
রিভাইভ করার চেষ্টা করুন। 9 019 101 0%117019 01 ৮0610 01016 12, 
কোথাও কেউ আযাটেন কেন না। এ ক্ষেত্রে আযাকাউন্টেবিলিটির কি ব্যবস্থা আছে, ইন্গপেকশনের 
কি ব্যবস্থা আছে আশা করি বলবেন। আমার এখানে আর একটা বলার কথা আছে, সেটা 
হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকার এবং করাপশন এই দুটি সিনোনিমাস। এখানে সর্বত্র প্রচন্ড দুর্নীতি 
চলছে। আপনার এই এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট এখানে পারচেস হয়, ডিস্ট্রিবিউশন হয়, সেলও 
হয় প্রকিওরমেন্টের ব্যাপারও আছে। সেলের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে যেহেতু মােটিং-টা 
সঙ্গে আছে। এ ক্ষেত্রে তো আপনাকে বলতে হবে যে করাপশন কতগুলি ধরেছেন, কতগুলি 
ভিজিলেন্সে গিয়েছে, কি শাস্তি দিয়েছেন, না কি আদৌ কোনও করাপশন নেই, একেবারে 
বিনোবাভাবের মতোন শুদ্ধ একটা ডিপার্টমেন্ট হয়ে গিয়েছে-_এটা তো আপনাকে বলতে 
হবে। একটা ব্যাপারে আপনাদের ধন্যবাদ, দুজন মন্ত্রী মিলে বাজটে বক্তৃতা করেছেন, বিনয়বাবুর 
সঙ্গে বোধ হয় পরামর্শ করেননি, এখানে দেখছি গ্যাট কথাটা কোথাও লেখেননি। এখানে 
বলেননি গ্যাটের জন্যই আমাদের যত দুর্গতি-_-এর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। 
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এটা ধন্যবাদ। দুই মন্ত্রী বাজেট করেছেন, বিনয়বাবু বোধ হয় পরামর্শ করেননি, গ্যাট 
কথাটা কোথাও লেখেননি। যে গ্যাটের জন্য আমাদের যত দুর্গতি, তা আপনারা কোথাও 
লেখেননি। যাই হোক একটা জায়গা রেখেছেন যেখানে গ্যাটের কোনও আলোচনা নেই। এই 
গ্রামে প্রচার করছেন, কিন্তু এখানে কোথাও দেখলাম না। আজকে এই পর্যস্ত এখানে এখনও 
শিল্পে মন্দাভাব। এখানে শিল্প আসছে না। আপনাকে এগ্রিকালচার দিয়ে পভার্টি ইরাডিকেশন 
করতে হবে, এপ্রিকালচারিস্ট এবং মার্জিন্যাল স্মল ফার্মার ত্যান্ড লেবারার, এদের ভাগ্য 
পরিবর্তনের জন্য আপনি কি ব্যবস্থা করেছেন সেটা আমাদের বলবেন। এই সঙ্গে আমি 
নিবেদন করতে চাই, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিছু স্কীম করেছে, সেক্ট্রালি স্পঙ্গর্ড স্কীম। এই কথা 
ঠিক যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্পনসর্ড যে স্বীম ফর দি ফার্মার্স সেই টাকা এখানে ব্যবহার 
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হয় না, এই টাকা ডাইভারশন হয়, এই কথা কি ঠিক? স্মল আ্যান্ড মার্জিন্যাল ফারমারদের 
জন্য এই টাকা এখানে আসে, সেই টাকা এপ্রিকালচার দপ্তরের হাতে আসে না। হয় ফেরং 
যায়, নইলে ডাইভারসন হয়ে চলে যায়, আপনাদের এই কথার জবাব কিন্তু দিতে হবে যে 
এগ্রিকালচার যে সেন্ট্রাল সেক্টারে যে স্কীম আছে, সেন্ট্রাল সেন্টায়ের যে টাকা পেয়েছে, সব 
টাকা আপনি 'ইউটিলাইজ করেছেন এবং সব কাজ হয়েছে, কিংবা আপনি কাজ করতে 
পারেননি, টাকা ফেরৎ গেছে, এর জবাব আপনাকে দিতে হবে। আপনাদের যখন প্রভু ভাভোব 
সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে, এটা লজ্জা কেন করবেন, এই সম্পর্কে আমাদের অবগত করবেন। 
মাননীয় কৃষি বিপণন মন্ত্রী এখানে আছেন, আমি গেলবার ওর কাছে আবেদন করেছিলাম যে 
কৃষকদের ডিস্ট্রেস সেল করতে হয়, এখানে স্টেট ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশন আছে, সেন্ট্রাল 
ওয়্যার হাউসিং কর্পোরেশন আছে। আইডিয়াটা হচ্ছে আমি আমার জিনিস ডিস্ট্রেস সেল করব 
না সাপোর্ট প্রাইসের নিচে বিক্রি হচ্ছে, আমি করব না। আমি স্টেট ওয়্যার হাউসিং কপোর্রেশনে 
জমা রাখব, রশিদটা ব্যাঙ্কে দেব, ব্যাঙ্ক আমাকে ৭৫ পারসেন্ট আ্যাডভান্স করব এবং এই 
জিনিস যা আমি গুদামে রেখেছি, স্টেট ওয়্যার হাউসিং কর্পোরেশন এই জিনিসটা যখন দ", 
বেশি হবে, আমি বিক্রি করে ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করব, এই কোঅডিনেশন করার কি বাবু 
আপনি করেছেন? আপনি একাধিক বাজার নিয়েছেন, এই উদ্যোগ সাধু, আপনাকে সাধুবাশ 
জানাই, যদিও আপনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার হচ্ছে বলে আপনার রাজ্য সম্পাদক বলেছেন 
আজকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি আপনার সম্পাদকের কথায়। কারণ কাউচ্সিলে জঘেন্ট 
রেসপন্সিবিলিটি ফার্স্ট আ্যাংস্ট ইকোয়েল, একজন থাকে, বাকিগুলোর সাংবিধানিক মদ 
এক। আপনাকে হিউমিলিয়েট করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আমরা এর বিরুদ্ধে। আমি চাইছি ন 
ক্যাবিনেট থেকে কাউকে হিউমিলিয়েট করলে সেই দপ্তরের মর্যাদা থাকে কিংবা কা করা? 
সুযোগ থাকে। আপনি আমাকে বলুন, কৃষকের ডিস্টেস সেল গ্রিভেন্ট করা বোথ গুট এব 
পোটাটো, রাইস, এটার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা করেছেন, এটা জানাবেন। আভাকে আমর 
দেখতে পাচ্ছি না, কোনও ওয়্যার হাউসিং কর্পোরেশনে কোনও কৃষক ভার ফসল মঞ্জু 
রেখে ব্যাঙ্কে ফাইন্যান্স কিংবা কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে কোনও আযাডভাঙ্স পাচ্ছে, একট" 
পাচ্ছে না। আপনি নিজে কিছু রেগুলেটেড মার্কেট করছেন, আপনার অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনি 
চালাবার চেষ্টা কন্ছেন আপনার দক্ষতায়। আপনার ক্যাপাবিলিটি এবং কমপিটেসস সপে 
আমাদের কোনও প্রশ্ন নেই। আপনার উদ্যোগকে আমরা সমর্থন করতে চাই। আজাব 5 
সত্বেও আপনি কৃষকদের জন্য এই ব্যবস্থাটা কি করেছেন, যখন ডিস্ট্রেস করতে হচ্ছে ৩" 
কম দাম। ডিন্ট্রেস সেল হয়েছে বাজারে ৩০০ টাকা, পাঁচশত টাকায় আর এখন ৮০০ টা 
তাহলে ফারমাররা তো এই দাম পাচ্ছে না। গ্রোয়াররা তো৷ এই দাম পাচ্ছে না, এটা হাপণ 
দয়া করে দেখবেন। আপনি আর একটা বিষয় আমাদের বলবেন, আপনি তো মার্কেট 
সাইটটা দেখেন, মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, মাননীয় মার্কেটিং মন্ত্রী যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন 
তার উদ্যোগ সাফ হোক। মার্কেটিং ইনফ্রান্ট্রীাকচার করে বলেছেন যে কিছু রিক্সা কিংবা ভা” 
এই সব জাতীয় উদ্যোগ দেবেন। কিছু লিঙ্ক রোড করবেন, গুদাম করবেন, কিন্তু এইগুলো 
পারপাস সার্ভ হচ্ছে কি না, »1191)07 0)650 216 ১6170 $77[0107867160 0১ ১১৪ 
90১০1017016 0003 এটা আপনি ইপেকশন এর কি ব্যবস্থা করেছেন, কারণ আপনা? 
দপ্তর থেকে খবর আসছে যে পারপাসে হয়েছে, এ যে চেকুগ্পোস্টগুলো আপনি করেছে 
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সেখানে বিরাট রকম একটা দুর্নীতির আখড়া বেঁধেছে। আপনি যদি এটা নিজে দেখেন, এ 
চেকপোস্টগুলোতে আপনাদের এমপ্লয়িদের সাবর্ডিনেট যারা, তারা সুপিরিয়ার অফিসারদের 
ফলস রিপোর্টে সই করতে বাধ্য করছে এবং এখানে কিছু ডেলি ওয়েজেজ ওয়ার্কার আছে, 
২৮০ দিন কাজ করলে এর পার্মানেন্সি পায়, আজকে এখানে এমপ্লয়মেন্ট নেই। আপনি যদি 
এপ্রয়মেন্ট পো্েনশিয়্যালটা মার্কেটিং এর থুতে কিছু বাড়াতে পারেন এবং প্রকৃত কৃষক 
আসে তাহলে আমরা সাধুবাদ জানাব এবং এই উদ্যোগকে আমরা সহায়তা করব। 


মাননীযু মন্ত্রী মহাশয়, আপনি উদ্যোগ গ্রহণ করছেন এবং কলকাতায় করতে চাইছেন। 
কিন্তু এই মার্কেটগুলির গ্রামে বোধ হয় বেশি প্রয়োজন ছিল। আপনার উদ্যোগ ইউবিকুটাস, 
সর্বজনীন হওয়া উচিত। আমাদের কনজিউমারস এবং প্রোডিউসার্সদের অভিযোগ হচ্ছে__আমাদের 
এখানে বাজারে জিনিসের দাম খুব বেশি। তবে "গ্যাট' কথাটা আপনি এখানে ব্যবহার 
করেননি, তার জন্য আপনাকে আমি আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের ফরোয়ার্ড 
বকের শীর্ষ স্থানীয় নেতা ভক্তিবাবু চিনে গিয়েছিলেন, তিনি সেখান থেরে ফিরে এসে একটা 
বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন-_ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাহায্যেও চিন কোনও 
জিনিসের দাম কমাতে পারেনি। অবশ্য এখানে দাম কমাবার দায়িত্ব আপনার নয়, অন্য 
দপ্তরের। কিন্তু আমাদের ফার্মারসরা বঞ্চিত হচ্ছে। বেশি দামে জিনিস বিক্রি হওয়া সত্তেও 
তারা সেই দাম পাচ্ছে না। আলু যখন ৪ টাকা, ৫ টাকা কে. জি. দরে বিক্রি হচ্ছে তখনও 
তারা ১ টাকার বেশি দাম পাচ্ছে না। এটা আপনি দেখুন, এ বিষয়ে উদ্যোগ নিন। আপনি 
তাদের সাহায্যে সহযোগিতা দিন। বাংলা এবং ভারতবর্ষের দারিদ্র দূর করার জন্য শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী উদ্যোগী ছিলেন। তার উত্তরসূরি হিসাবে বর্তমান জাতীয় সরকার সেই দায়িত্ব 
নিয়েছে ভারতবর্ষ যাতে গ্লোবাল ইকনমিতে স্থান গ্রহণ করে সঠিক দায়িত্ব এবং মর্যাদা 
পায়, সে জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আপনার দপ্তরকেও দায়িত্ব সচেতন হবার জন্য আপনার 
কাছে আবেদন রাখছি। এখানে আপনি যে বাজেট বিবৃতি রেখেছেন তা একটা দেউলে 
সরকারের ব্যর্থতার ইতিহাস। তাই আমি আপনাদের সবগুলো গ্রান্টের বিরোধিতা করে আমার 
বক্তবা শেষ করছি। ধন্যবাদ। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আমি এই সভাকে একটা ইনফরমেশন 
দিতে টাই। এই সভার বাইরে লবিতে-_যেখানে কাউন্টার আছে, যেখান থেকে আমাদের বই- 
পত্র দেওয়া হয় সেখানে- একটা শকুন ঢুকেছে। বিধানসভায় যখন শকুন ঢুকেছে তখন আর 
হাউস চলা উচিত নয়, এটা খুবই খারাপ লক্ষ্যণ। 


[5-30 __ 5-40 7১1.] 


শী বীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি £ মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আজকে এখানে মাননীয় কৃষি 
স্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করে দু* একটা কথা 
বলার চেষ্টা করছি। দীর্ঘক্ষণ ধরে আমি বিরোধী দলের নেতার বক্তব্য শুনলাম। কৃষি সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে তিনি সামগ্রিক-ভাবে ভাস ভাসা কিছু কথা বললেন। অথচ তিনি একবারও 
বললেন না যে, এই দীর্ঘ দিন ধরে ভারতবর্ষে কৃষির অগ্রগতির স্বার্থে যে কাজগুলি করা 
উচিত ছিল সেগুলি কেন তারা গোটা ভারতবর্ষে করেননি। তূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে, সারের 
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ক্ষেত্রে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষে এই দীর্ঘদিন ধরে কি হয়েছে, সে 
বক্তব্য তিনি রাখলেন না। বর্তমানে গোটা ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি 
ব্যবস্থার কোনও তুলনামূলক বক্তব্ও তিনি রাখলেন না। রাখেননি। এই কারণে আমরা জানি 
তাদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্য হচ্ছে অসার। কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভূমিকা সেই ভূমিকার 
কথা বলতে গেলে পরিষ্কার বোঝা যাবে কেন্দ্রীয় সরকার-এর কৃষির উপর যে গুরুত্ব আরোপ 
করার কথা ছিল তা তারা করেনি। এতৎসত্তেও আমি মনে করি, আমাদের এই রাজ্য সরকার 
বিভিন্ন বাধা, বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যেও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছে। আজকে 
গোটা ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। আজকে সামগ্রিকভাবে গোটা ভারতবর্ষে 
অর্থনৈতিক দিক থেকে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার সামনে দীঁড়িয়েও আমাদের রাজ্যে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষির অগ্রগতি ঘটছে। এই সরকার তার কাজকর্ম যেভাবে সুচারুরূপে পরিচালনা 
করছেন গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা আজকে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করতে 
সক্ষম হয়েছে। সেইজন্য আমি সমর্থন করি। আমি এই কথা বলতে চাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তার নিজন্বতায় সমস্ত পরিকল্পনা করতে পারে না। গোটা ভারতবর্ষ একটা যুক্ত রাষ্ট্রীয় 
কাঠামোর মধ্যে আছে। সেই কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা অঙ্গ রাজ্যকে সমস্ত পরিচালনার 
দায়-ভার গ্রহণ করতে হয়। আমরা লক্ষ্য করছি, কৃষির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যদি সুষ্ঠ 
পরিকল্পনা থাকত, যদি একটা নীতি থাকত তাহলে আজকে দেশের এই অবস্থা হত না। 
কোনও গরিব .চাষী, সাধারণ চাষীর উন্নতির চেষ্টার জন্য কোনও পরিকল্পিত নীতি নেই। 
ভারতবর্ষের জমিদার-জোতদার এই শ্রেণীর লোকেদের কিভাবে আরও বেশি পুষ্ট করা যায়, 
কিভাবে তাদের আরও বড়লোক করে গড়ে তোলা যায় তাদের স্বার্থেই নীতি পরিচালিত 
করেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। আমরা অনেকদিন ধরে বলার চেষ্টা করছি, কৃষির যি 
উন্নতি করতে হয়, তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে ভূমির সংস্কার করতে হবে এবং ভূমি ব্যবস্থার 
পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এইসব ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যা হয়েছে আর 
আমাদের পশ্চিমবাংলায় যা হয়েছে তা আপনারা সকলেই উপলব্ধি করতে পারতেন। সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে যেখানে কয়েক পারসেন্ট করতে পেরেছে সেখানে আমরা অর্থাৎ এই পশ্চিমবাংলায় 
ছোট চাবী, ক্ষেত-মজুর এবং সাধারণ চাষিদের মধ্যে থেকে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষকে এই 
অবস্থার মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে বনু বর্গাদারের নাম রেকর্ডভুক্ত করেছি। 
সেখানে চাবীরা আজকে যুক্ত হয়ে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলছি, 
আপনারা যে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থ রক্ষা করছেন এর যদি পরিবর্তন না করা যায় তাহলে 
কৃষির অগ্রগতি এবং প্রয়োজন মতো খাদ্যের উৎপাদন সেইভাবে বাড়ানো সম্ভব নয়। 
সামগ্রিকভাবে ভূমির অবস্থার পরিবর্তন যদি না করার যায় তাহলে দেশের কোনও উন্নতি 
হবে না। আমি এই কথা বলতে পারি, ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন করলে দেশের মানুষের 
'আর্থিক সঙ্গতি বাড়বে, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। তারফলে গোটা ভারতবর্ষের যে 
অভ্যন্তরীণ বাজার সেই বাজার অনেকখানি উন্মোচিত হবে, খুলে যাবে। এইসব না করার 
জন্য ভারতবর্ষের অর্থনীতি কঠিন হয়ে পড়েছে। দিনের পর দিন ভারতবর্ষ খণের ভারে 
জর্জরিত হয়ে পড়ছে। গোটা ভারতবর্ষে দেউলিয়া অর্থনীতির অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের 
দেশে কয়েকটি পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। প্রথম প্রথম যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে 


0190039108৭ &ব0 ৬00 0 98440 চ0২ 0ীবাও 641 


কৃষির উপর তখন গুরুত্ব আরও করা হয়নি। আমি আরও বলতে পারি, যদি আমরা কৃষি 
উৎপাদন ধরি, আমাদের ভারতবর্ষে যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন ৫৯ ভাগ কৃষির থেকে আয় 
হত। ১৯৬১ সালে সেটা কমে গিয়ে হল ৫৪ ভাগ। ১৯৮১ সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
সেটা ৩৪ ভাগে গিয়ে দীঁড়িয়েছে। আর ১৯৯১ সালে সেটা আরও কমে গিয়ে ৩০ ভাগে . 
দাঁড়িয়েছে। অথচ আমাদের দেশে বিরাট সংখ্যক মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং জড়িত। 


এখানে কৃষির জমি আছে, জল আছে, অন্যান্য ইনক্রান্্রীকচার আছে। তবে কেন কৃষির আয় 
কমল সেটা বলার চেষ্টা করলেন না। 


[5-40 __ 5-50 737] 


আয়টা কেন কমল, কে এর জন্য দায়ী সেটা বোঝবার চেষ্টা করুন। গোটা ভারতবর্ষের 
(য এই রকম পরিস্থিতি এর জন্য দায়ী কে? আমি সেই কথাই বলতে চাই, এর জন্য 
আমাদের দেশে কৃষি থেকে যে আয়টা হত সেটা দিন দিন কমতে শুরু করেছে। এর ফলে 
ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। শিল্প বা বিভিন্ন কাজকর্মের ক্ষেত্রে কি বাড়ছে মানুষের আয়, 
কোথাও না। কিছুদিন আগে সেনসাস হয়েছে, ১৯৯১ সালের আদম-সুমারি থেকে দেখা যাবে 
কৃষির উপর নির্ভরশীল, উপার্জনশীল ৬৫ ভাগ মানুষ। একদিকে কৃষির উপর নির্ভরশীল 
মানুষের সংখ্যা কমছে না, আর কৃষিতে যে ভাবে উৎপাদন হবার কথা ছিল তা হচ্ছে না। 
মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারলে দেশ এগোবে কি করে? আমার প্রশ্ন 
সেখানেই, সেদিকে যে ভাবে নজর দেওয়া উচিত ছিল। কৃষির উপর চাপ কমানো যাচ্ছে না, 
নৃতন করে কৃষির উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। আমি মনে করি প্রথম দিকে কৃষির উপর যে জোর 
দেওয়া উচিত ছিল সেটা না দেওয়ার জন্য এটা হয়েছে। আমি আরও যে কথা বলতে চাই 
সেটা হল যে, জন্ম লগ্ন থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আছে। এই সমস্ত অসুবিধা 
থাকা সত্তেও আমরা কোনও রকম চেষ্টার ত্রুটি করিনি, সেটা আমাদের কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন 
পরিকল্পনা এবং উৎপাদন ব্যবস্থা তার থেকে এই কথা বলতে পারি যে কৃষির উন্নতি করতে 
গেলে যে যে বিষয়ের উপর জোর দিতে হয়-_বীজ, সার, সেচ এবং তার প্রযুক্তি এগুলির 
উপর- এগুলির উপর বেশি জোর দিচ্ছি, আমরা জানি এগুলি ভূমি সংস্কার ছাড়া হবে না. 
সেই কথাই বলার চেষ্টা করছি। আমি আর একটু বলতে চাই আমাদের এখানে উন্নত 
ধরনের বীজ তার ব্যবস্থা করা, নিত্য নূতন সব রকম সেচের ব্যবস্থা, আজকে আরও বেশি 
বেশি নূতন বীজ আমদানি হওয়া দরকার, স্বল্প সময়ের মধ্যে যাতে আরও বেশি ধান 
উৎপাদিত হয়। ফলন বাড়েনি, আমি মনে করি সেচের কথা ভাবা দরকার। আজও উন্নত 
ধরনের বীজ আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, তার জন্য অর্থ ব্যয় হচ্ছে 
আমাদের দেশের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে নৃতন করে বীজ তৈরি করার যে 
প্রযুক্তি তা এখনও তৈরি হয়নি। গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কি কি প্রয়োজন সেটা মেটাতে 
সক্ষম হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে আমরা এই বীজ কিছু কিছু তৈরি করার চেষ্টা করছি। আমরা 
জানি এই বীজ তৈরি করার ক্ষেত্রে আনুসঙ্গিক কিছু কিছু ঘাটতি আছে। আরও বেশি উন্নত 
বীজ তৈরি করে তাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। আজকে সমস্যা হচ্ছে যে কথা মাননীয় 
বিরোধীদলের নেতা বলেছেন গ্যাট চুক্তির কথা, বলতে বাধ্য হচ্ছি এই কারণে এটা আকাশ 
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থেকে! পড়ার কোনও ব্যাপারও নয়, এট৷ মানুষের জীবনের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, 
কিছুদিন আগে সেই চুক্তিতে সই বরা হয়েছে, সেই চুক্তির মধ্যে আমরা সর্বত্র লক্ষ্য 
করছি,-_গ্যাট চুক্তির কথা এইজন্য বলছি-_আগামী এই বীজ বিদেশ থেকে আনতে গেলে 
যে পেটেন্ট আছে সেই পেটেন্টের মাধ্যমে--অনেক সময় আমাদের দেশের চাষীরা আমাদের 
দেশের বীজকে ব্যবহার করতে পারছে না-_আনার জন্য যে টাকার দরকার সেই টাকা নেই। 
অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্য জায়গায় পৌছেছে-_-আমাদের দেশের কৃষকদের স্বার্থে__বলতে 
হয় সেচের সুবিধা করতে হবে। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। আপনারা জানেন আমাদের 
পরিকল্পনা খাতে আমরা লক্ষ্য করেছি অতীতে অগ্রগতির স্বার্থে ভারতবর্ষে সকলে যে ভাবে 
কাজ কর্ম করেছেন সেই সমীক্ষা আমার কাছে আছে সেই সমীক্ষা ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ 
সালের। 


যেখানে সরকারি মাধ্যমে সেচ বেড়েছিল ৫.৬ লক্ষ হেক্টুর জমিতে । ১৯৭৫-৭৬ থেকে 
১৯৮০-৮১ সাল পর্যস্ত সেচ বেড়েছিল ৫.২ লক্ষ হেক্টর জমিতে। আবার ১৯৮০-৮১ সাল 
থেকে ১৯৮৫-৮৬ সাল পর্যস্ত বেড়েছিল ৬.২ লক্ষ হেক্টর জমিতে । ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে 
১৯৯০-৯১ সাল পর্যস্ত সেচ কমে দীড়াল ৮০ হাজার হেক্টর জমিতে । তার কারণ আছে। 
ইতিমধ্যে ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলে এই কথা বলা হচ্ছে যে আর 
এই সমস্ত খরচ করার দরকার নেই। বিদেশের কাছ থেকে খণ নিচ্ছে ভারত সরকার এবং 
সেই জন্য তারা চাপ সৃষ্টি করছে। সেই জন্য কমতে শুরু করছে এবং সেখানে দেখতে পাচ্ছি 
সেচের ব্যায় সংকুচিত করা হচ্ছে। সেই জায়গায় দাড়িয়ে এখানে চাষের উন্নতি ঘটছে, সেচের 
উন্নতি ঘটছে। যার ফলে তিস্তার কথা বলা হয়েছে কেলেঘাই প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে, 
সুবর্ণরেখ৷ প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে। এই ভাবে আমরা এগচ্ছি। সারের কথা৷ বলি। কিছু 
দিন আগে আমি বলেছিলাম সার কেন ব্যবহার হচ্ছে না। ইতিমধ্যে ১ হাজার কোটি টাকা 
সারের উপর থেকে ভরতুকি কমানো হয়েছে। ফলে সারের দাম বেড়ে গেছে। ইউরিয়া প্রতি 
ব্যাগে ৩৫ টাকা করে বেড়ে গেছে। সারের দাম বেড়ে গেছে, উপরন্তু সার এই পরিস্থিতির 
সামনে দাঁড়িয়ে সার মেলা দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলায় সার কারখানা বন্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে, কয়েকটি ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এই সারের দামের আরও 
উ্ধ্বগতি ঘটবে। আমি আবার এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গে কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী এবং কৃষি বিভাগের কৃষিজ বিপণন শাখার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আজকে যে ব্যায় বরাদ্দের 
দাবি পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের আনা কাট মোশনকে সমর্থন 
করছি। আমি ধীরেনবাবু সহ সমস্ত সদস্যদের একটা বিশেষ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলছে আমরা কৃষি ক্ষেত্রে খুব গুরুত্ব দিচ্ছি। সরকার যে কৃষিতে 
গুরুত্ব দিচ্ছে তার প্রমাণ কোথায়? আমি বলতে চাই কোথায় কোথায় এই সরকার কৃষিতে 
গুরুত্ব দিচ্ছে না। আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ১৯৯৪-৯৫ সালের জন্য 
যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন তিনটি খাতে তার পরিমাণ হল ১৩০ কোটি ৯১ হাজার 
টাকা। পাশাপাশি ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য তিনটি খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৪৬ 
কোটি ৮৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালে তিনটি খাতে বজেট বরাদ্দের পরিমাণ 
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হচ্ছে ১৫৬ কোটি ১০ ৪৭ হাজার টাকা। আমি সমস্ত সদস্যের কাছে বিনীতভাবে জানতে 
টাই ১৯৯২-৯৩ সালে যাদের বাজেট ছিল ১৫৬ কোটি ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার, ১৯৯৩-৯৪ 
সালে যাদের বাজেট ছিল ১৪৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা সেখানে ১৯৯৪-৯৫ 
সালের বাজেট হচ্ছে ১৩০ কোটি ৯১ হাজার টাকা, এই বাজেট দেখে এটা কি প্রমাণিত হয় 
যে তারা গরিব মানুষের স্বার্থে, কৃষির স্বার্থে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে? আমি ধীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা 
করতে চাই, আপনি বললেন সে্ট্রালের সমস্ত কিছু কমে যাচ্ছে বিদেশি আক্রমণে, আপনাদের 
বাজেট কমছে কার আক্রমণে? ফরোয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী বলে সি. পি. এম.-এর আক্রমণে? এটা 
আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে চাই। এই ব্যাপারটা মাননীয় সদস্যদের বিনীতভাবে ভাবতে 
বলব। 


[5-50 __ 6-00 0..] 


লঙজ্সা পাবেন বলে সেই কথাটা সুকৌশলে আযাভয়েড করে গেছেন, কেবলমাত্র এই 
বছরের বাজেট বরাদ্দ দিয়েছেন। আমি আপনাকে প্রম্ম করি, এই বছরের বাজেট বরাদ্দ 
দিয়েছেন। আমি আপনাকে প্রশ্ন করি, এই বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে আপনি কৃষির উন্নতি 
করবেন? কৃষি বিপণন মন্ত্রীরও একই কথা। ১৯৯২-৯৩ সালে ছিল ৩৭ কোটি ৫৮ লক্ষ 
৭০ হাজার টাকা, আর ১৯৯৩-৯৪ সালে ছিল ৩২ কোটি ২৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। 
আপনি কি জানেন, ১৯৯৪-৯৫ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকায়। এর 
উপরে দাঁড়িয়ে কিছু বলার নৈতিক অধিকার আছে আপনার? বাজেটের দুটো অংশ আছে, 
একটা প্ল্যান বাজেট, আর একটা হচ্ছে নন-প্ল্যান বাজেট। নন-প্ল্যান বাজেটে আছে ৬৯.৪৪ 
পারসেন্ট আর প্ল্যান বাজেটে আছে ৩২.৪৬ পারসেন্ট। একদিকে যেমন বাজেট বরাদ্দ কমছে, 
অপরদিকে প্ল্যান বাজেটের পারসেন্টেজ কমছে। এইভাবে কি কৃষির উন্নতি হতে পারে? 
কোথাও এই শিক্ষাটা আপনি কি পেয়েছেন যেখানে বাজেটের টাকা কনে, প্ল্যান বাজেটের 
পারসেন্টেজ কমে তবুও কৃষির উন্নতি হয়? এই বিজ্ঞান কোথা থেকে শিখেছেন, দয়া করে 
বললে আমরা খুশি হব। প্ল্যান বাজেটে আপনি ১১.৯৯ পারসেন্ট কমিয়ে দিয়েছেন, আর নন- 
প্যানও একই রকম কমিয়ে দিয়েছেন। আমি আর একটি প্রশ্ন করতে চাই, কৃষির উন্নতি 
হয়েছে বাজেটে ধরা পড়ে না। আমি আপনাদের বলি, আমার এলাকায় কত সেচ প্লাবিত 
এলাকা তা কি আপনি জানেন? আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে পারসেন্টেজ অব কাল্টিভেটেড 
এরিয়া ৩২.২ পারসেন্ট। হরিয়ানাতে তা ৬৯.৯ পারসেন্ট। পাঞ্জাবে ৯১.১ পারসেন্ট ইউ. পি.- 
তে ৪৯.৪ পারসেন্ট আর চক্ীগড়ে ৬৬.০৭ পারসেন্ট। এই অবস্থাতে দীড়িয়ে আপনি বলছেন 
পশ্চিমবাংলায় ইরিগেটেড এরিয়া ৩২.২ পারসেন্ট। আমি বিনীতভাবে বলছি, সোর্সটা যদি 
জানতে চান তাহলে বলছি, লোকসভার বাজেট সেশনের কোয়েশ্চেন নম্বর ২৮৬। মন্ত্রী যে 
উত্তর দিয়েছেন সেখান থেকে বলছি, ৩২.২ পারসেন্ট সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযারী। আজকের 
আনন্দবাজার পড়ে দেখুন-_বালুরঘাটের ভাটপাড়ায় অমৃতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে দশ 
বারটি গ্রামে প্রায় তিনশো একর জমি শুধু বিদ্যুৎ কানেকশনের অভাবে অনাবাদি পড়ে আছে। 
এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য অজয় দে বলছিলেন, জাস্ট একটা বিদ্যুতের কানেকশন 
দেবার অভাবে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক জায়গা কাল্টিভেটেড করা যায়নি। আপনি তো 
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এই কাজ করেছেন। আপনারা বলেছেন যে ১৭ বছরে প্লাবন বইয়ে দিয়েছেন। আপনাদের 
স্ট্যাটিসটিঞ দিয়ে আমাদের নেতা বলেছেন বাড়েনি। আমাদের নেতা যা বলছিলেন, চাষীরা 
নিজেদের তাগিদে উৎপাদন বাড়িয়েছেন। কিন্তু সরকারি উদ্দ্যোগ কোথায়? বলুন, কোথায় 
সরকারি উদ্যোগে করেছেন, আমি সেটা বিনীতভাবে জানতে চাইছি? এখানে কংগ্রেস কি 
করেছে, এইসব বলে পশ্চিমবাংলাকে নষ্ট করবেন না। ১৯৭৭-৭৮ সালের স্ট্যাটিসটিকস-এর 
আ্যাপেন্ডি্সটা খুলে একটু দেখুন। সেখানে বলা হয়েছে “এরিয়া আন্ডার প্রিন্সিপাল ক্রপ ইন 
ওয়েস্ট বেঙ্গল' টোটাল ফুড গ্রেন ছিল ৬,৮৫৫.৩ হেক্টর। 


আপনাদেরই বইতে লেখা আছে আপনারা খুলে দেখবেন যে ধীরে ধীরে কমের মুখে 
দাড়াচ্ছে। ১৯৯২-৯৩ সালের টোটাল ফুড গ্রেল এরিয়া আন্ডার প্রিলিপাল কর্পস ইন ওয়েস্ট 
বেঙ্গল ৬ হাজার ৩২২.৯ আজকে সেই টোটাল ফুড গ্রেল্স সেই জায়গায় বাড়াতে পারেন নি। 
আপনাদেরই বইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠা খুলে দেখুন আর ৮৫ পৃষ্ঠা খুলে দেখুন সেখানে সিরিয়ালস 
এবং পালসের ১৯৭৫-৭৬ সালে টারগেট দাঁড়িয়েছিল ৮ হাজার ১৮২ টন আর আপনার 
১৯৯২ সালে ১২১৯০.২ বেড়েছে, এটা নিশ্চয় বেড়েছে। এতে কি একটা রাজ্যের গতি আছে 
কিনা বিচার হবে কি? কি রেটে বেড়েছে সেটা আগে জানতে হবে। আমাদের রাজ্যে যদি 
কেউ ১৫ বিঘা সেচ এলাকা এবং পরের বছর ১৬ বিঘা সেচ এলাকা করে তাহলে কি 
সেটা বাড়া বলব, সেখানে কমছে না। কিন্তু কি হারে বাড়ছে তার উপরেই নির্ধারণ করে 
সরকারের গতি। ১৭ বছরে আপনারা কতটা উন্নতি করতে পেরেছেন তার আপনাদেরই 
দেওয়া বইগুলো যদি দেখেন তাহলে আমরা খুশি হব এবং আপনি যদি পড়েন তাহলে 
আপনিই বুঝতে পারবেন কি রকম উন্নতি করছে। আপনাকে আবার বলছি ৯৭ পৃষ্ঠা খুলে 
দেখুন ১৯৮০-৮১ সালে আইলডস রেট অফ সাম সিলেকটেড কর্পস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল 
বিশেষত রাইসে ১৯৮০-৮১ সালে পার হেক্টর ৮ পারসেন্ট হচ্ছে। আপনাদের আমলে ভূমি 
সংস্কার হয়েছে, আপনারা বলছেন সেচ বেড়েছে, কিন্তু আজকে জানতে চাই কি রেটে সেচ 
বেড়েছে। সারা ভারতবর্ষে ৩০.৬ পারসেন্ট বেড়েছে। আপনারা দাবি করেন যে পশ্চিমবঙ্গ 
ফার্স্ট ক্রপস উৎপাদনে, আপনারাই নাকি পদ প্রদর্শক কিন্তু এই ব্যাপারে কি সেচ বাড়াতে 
পারলেন বলুন। পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে শাস্তিপুরের মতো অঞ্চলে নিরীহ কৃষকদের 
উপরে অত্যাচার করা হল। শাস্তিপুরের নিরীহ কৃষকরা চাষের জল চাইতে গিয়ে পুলিশের 
হাতে মার খেয়ে মরতে হয়েছে। বিদ্যুতের কানেকশন পাওয়ার জন্য বিদ্যুত দপ্তরে দাবি 
জানাতে গিয়ে আপনাদের পুলিশবাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। আপনারা এইভাবে গ্রামের 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে ১৩.৯ পারসেন্ট ১৯৮০-৮১ সালে, সেটা ১৯৮৫-৮৬ সালে 
১২.৫ পারসেন্টে দাঁড়াল। এটা কমল না বাড়ল সেটা আপনারাই বলুন। তারপরে ১৯৮৯- 
৯০ সালে ফুড প্রোডাকশন হয়েছে ১৪.৮ পারসেন্ট আবার ১৯৯০ সালে ১৪-তে নেমে 
গেছে। সুতরাং আপনারা যে ক্রেডিট করেন কার ভিত্তিতে করেন বুঝতে পারলাম না। তা 
সত্তেও আপনারা বলছেন যে উৎপাদন বেড়েছে, দাম বেড়েছে। আজকে সরকারের যে উদ্যোগ 
নেওয়ার দরকার ছিল সেই পরিমাণ উদ্যোগ কিন্তু লক্ষ্য করলাম না। আপনারা রাজ্যের থে 
সম্পদ আছে সেটাকে ঠিক ব্যবহার করতে পারছেন না। আপনার পোেনশিয়ালিটি বাড়াতে 


01500১9101৭ /৭া0 ৬00 0 02140 70% 01৩ 651 


পারেননি। তারপরে আপনার বাজেট বরাদ্দে যে টাকা আছে সেটা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। 
আমাদের কৃষি খানারগুলোর যে অবস্থা তাতে মনে হয় বামফ্রন্ট সরকার যেন হাড় ভাঙ্গা 
বেহাল অবস্থায় ররেছে। আজকে এই কৃষি ফার্মগুলোকে লাভজনক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার 
কোনও চেষ্টাই নেই। 
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আপনি বলছেন আমি মিনিকিটের ব্যবস্থা করেছি, অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা, আপনার 
শাসক দলের লোকেরা স্বীকার করতে বাধ্য কিন্তু তারা এখানে হাউসে বসে করবেন না, এই 
মিনিকিট যখন চাষিদের কাছে পৌছে যায় তখন আর চাষ করার সময় থাকে না। এই 
ট্রাডিশন কিন্তু আপনারা পাল্টাতে পারলেন না, এই কথা সত্য এ মিনিকিট দিয়ে যদি বীজ 
বপণ করা যায় তাহলে ৫০ শতাংশ বীজ ধান থেকে কিছু হবে কিনা সেটা সন্দেহ থাকে 
বলে এলাকার চাষীরা তারা আর সেটা চাব করতে চায় না, সিদ্ধ করে খেয়ে পেলে। তাই 
আপনাকে ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে, আপনারা ঠিক করলেন কৃষি ট্রেনিং দেবেন কিন্তু 
কোথায় সেই রিসার্চের ব্যবস্থা করেছেন, সেই রিসার্চ গ্রাম বাংলার চাষীদের কাছে পৌছে 
দেওয়ার সুযোগ আপনি কোথায় করেছেন? সেই রিসার্চ, সেই প্রযুক্তি গ্রাম-বাংলার মানুষের 
কাছে পৌঁচ্ছে দিচ্ছেন না বলে তারা তাদের নিজেদের মাথা থেকে যে কাজটা করছে নিজেদের 
বাঁচাতে, বাঁচার তাগিদে পুকুর কেটে, নদী থেকে, খাল থেকে, জল তুলে ছেঁচছে। এবারে 
দেখুন রেকর্ড কি বলে, আপনি জুট সম্বন্ধে বাজেটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বলেছেন এইসব লক্ষ্য 
সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সাহায্যপুষ্ট বিশেষ পাট উন্নয়ন কার্যসূচি নামে ভারত সরকারের ১০০ 
শতাংশ অনুদানে একটি প্রকল্প রাজ্যের ১০টি জেলার ২ লক্ষ হেক্টরে চালু রয়েছে। কিন্ত 
আপনার উন্নয়নের কি হার হয়েছে দেখেছেন কি, আপনাকে ধন্যবাদ, ভারত সরকারের ১০০ 
শতাংশ অনুদান আপনার দপ্তরের দরকার বলেছেন, আপনার ভবিষ্যতে চাকরি থাকবে কিনা 
দেখুন, আমার প্রশ্ন এই ১০০ শতাংশ নিয়ে। আপনি দেখুন পারলে কি হয়েছে, পারে কি 
হয়েছে, আমাদ্নে দেশের গমকে শেষ করে দিয়েছেন, আপনি কি ভাবছেন জানিনা, গম 
উৎপাদন কোথায় দাঁড়িয়েছে, সমস্ত জায়গায় দেখুন সাবু বার্লিতে কি অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, খুলে 
দেখুন। প্রাম-এর বাজেট কি ছিল ১৯৮০-৮১-তে ৯৬.২ হাজার হেক্টর, এখন আপনাদের 
দাঁড়িয়েছে ৯২-৯৩তে ২০.৩ হাজার হেক্টর। আপনি কি উত্তর দেবেন, লোকে আর এঁসব 
চাযবাস করতে যায় না। লোককে তো বোঝাতে হবে। আমার নেতা ঠিকই বলেছেন, কি 
লেখা আছে, আপনার মেশিনারি কিছু আছে, তার স্ট্যাটিসটিক্স-এর নমুনা কি, সেটার নমুনা 
নেই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করব, আমাদের যা প্রোডাকশন হয় তাকে 
বাঁচাবার পথ খুলে দিন, প্রোডাকশনকে বাঁচাতে রিসার্চের পথ খুলে দিন গ্রাম-বাংলার জন্য 
এবং উন্নত মানের সেচের ব্যবস্থা করুন। আজকে কাগজে দেখলাম রুর্যাল মার্কেট করতে 
যাচ্ছেন হুগলি জেলার পাণুয়ায়, সম্ভবত, আপনি কি পারছেন করতে, সি. পি. এম.-এর 
লোকরা আপনাকে করতে দিচ্ছেন না। আমাদের নেতা তো বলছিলেন কি অবস্থা, আপনাদের 
নামে কুৎসা হয়েছে, আপনি নরেনবাবুর বাছা বাছা লোককে নিয়ে এইসব করতে চাচ্ছেন। 
আজকে আনন্দবাজারে আছে, এই যদি সামগ্রিক পরিস্থিত হয় সেই কাগজ বলছে, আপনি 
দয়া করে শুনুন আর. এস. পি-র একজন, সি. পি. এম.-এর একজন, আবার আর. এস. পি. 
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বলছে আমাদের দুইজন, সি. পি. এম.-এর দুজনকে নিতে হবে, এই যদি অবস্থা হয় তাহলে 
রাজ্যের উন্নতি হবে না, পার্টির উন্নতি হবে। এই অবস্থা আজকে সৃষ্টি হয়েছে। আজকে প্র্যান 
বাজেটকে সঙ্কুচিত করে কোন দেশের উন্নতি হয়! 


আমাদের কৃবি খামার আছে এবং কৃষি প্রযুক্তি সহায়করা আছেন। তারা নতুন টেকনোলজি 
যেটুকু শিখেছে তা গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে তাদের কাজ। কিন্ত 
আপনার কোন রেকর্ড আছে। আজকে ৪,৭৫৮ জন কে.পি.এস আপনার দরকার। আর 
এখনো পর্যন্ত ১,০২৯টি পোস্ট ভ্যাকেন্ট পড়ে আছে। ৪,৭৫৮ জন কে.পি.এস দরকার যারা 
গ্রাস রুট লেভেলে এই কৃষিটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। তাহলে আপনি ভাবতে পারে, 
কৃষির উন্নতি কি করে হবে। নন প্লান বাজেটে ১৯৮৮-৮৯ সালে আপনার ২১৪৫.১৭ লক্ষ 
টাকা ছিল, ১৯৯০-৯১ সালে ৫১.৪৪ পারসেন্ট ছিল, আর ১৯৯১-৯২ সালে আপনি বিশ্ব 
রেকর্ড করেছেন ৯৬.৫২ পারসেন্ট। বিশ্বের কোথাও নন-প্লান খাতে এত টাকা খরচ হয়নি। 
সমাজতান্ত্রিক দেশেও হয়নি। আমি যে কথাগুলো বলছি এইগুলো আমার কথা নয়, এইগুলো 
ংগ্রেস দলের কথা নয়, সাবজেক্ট কমিটি অঃ এগ্রিকালচারের চেয়ারম্যান শ্রী প্রভাসচন্দ্র 
ফাদিকার মহাশয় যে রিপোর্ট দিয়েছেন, সেই রিপোর্ট থেকে আমি এই ফিগারটা বললাম। 
যেখানে ১৯৯১-৯২ সালে আপনার নন-প্লান বাজেট ৯৬.৫ পারসেন্ট হল, সেখানে আপনাপ 
প্লান বাজেট বাড়ল ৭.৩৮ পারসেন্ট। এই বইটা বদি ভেগ না হয় তাহলে এই বাজেটবে 
সমর্থন করা পাপ। এর পরেও যদি আপনারা বলেন আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষকে এত 
সুবিধা দিয়েছি তাহলে আপনারা প্রতারক হবেন। পশ্চিমবাংলার মানুষ এর জন্য আপনাদের 
ক্ষমা করবে না। আপনার দপ্তরের বাজেট আজকে কমতে কমতে কোথায় গিয়ে দীড়িয়েছে 
দেখুন। আপনি অন্য পার্টির লোক বলে আজকে আপনার দপ্তরের এই অবস্থা। একটু আগে 
সুদীপবাবু বলছিলেন কাস্তিবাবুর দপ্তরের বাজেট নাকি অনেক বেড়েছে। আর এদিকে আপনার 
বাজেট ক্রমশঃ কমছে। সুতরাং এই বাজেটের দ্বারা আপনি কি কাজ করেন। আপনার এহ 
বাজেটকে সমর্থন করা যায় না। তাই এই বাজেটের আমি বিরোধিতা করছি এবং আমাদের 
দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশন এখানে আনা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মণ্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজ এই সভায় কৃষিমন্ত্রী এবং 
কৃষির বিপণন মন্ত্রী তাদের দপ্তরের যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তা সমর্থন করে 
কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কৃষি দপ্তর এবং কৃষিজ বিপণন 
দপ্তরের যে সাফল্যজ্বনক ভূমিকা সে বিষয়ে মাননীয় মন্তরীদ্বয় কিছু কিছু পরিসংখ্যান দিয়েছেন। 
আমিও এ বিষয়ে কয়েকটি বক্তব্য রাখব। বিরোধীদলের মাননীয় নেতা এবং মানশীয় সদস 
সঞ্জিতবাবু দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের বক্তব্য রাখলেন। তারা পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রের যে সাফল্য 
তাকে অন্যমুখী করার জন্য সারা ভারতবর্ষের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরে বক্তব্য রাখলেন। 
আমি সেই জায়গা থেকেই শুরু করব। আমরা সকলেই জানি যে ভারতবর্ষ হচ্ছে একটি 
বিশাল কৃিপ্রধান দেশ এবং এই দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই 
দেশের কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের জন্য যে অর্থনীতি নিয়ে চলেছেন ব৷ পরিচালনা করছেন 
তাতে সাধারণ গরিব মানুষদের কথা তারা চিন্তা করেন নি। এই অবস্থায় ভারতবর্ষের একটি 
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অভঙ্গ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের এখানকার বামফ্রন্ট সরকার একটা অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাধারণ 
গরিব মানুষদের যতটুকু উন্নতি করা যায় তারজন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে যে জমি 
আছে সেই জমি ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত গরিব কৃষকদের হাতে তুলে দিয়ে এবং 
সেখানে উন্নত ধরনের বীজ, সার কৃষিজ যন্ত্রপাতি যোগান দিয়ে ও সেচের সম্প্রসারণের 
মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন অনেক গুণ বাড়িয়ে চলেছেন এবং এইভাবে কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন 
করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকার কৃিক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক নজির স্থাপন করতে 
সক্ষম হয়েছেন। একথা আমরা সকলেই জানি যে কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে ভূমি-সংস্কারের একটা 
বিশেষ অবদান আছে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সারা ভারতবর্ষের 
মোট জমির যেখানে মাত্র ২৯ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাধিদের হাতে আছে সেখানে এই 
পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের হাতে আছে মোট জমির ৬০ শতাংশ। তার উপর 
বামফ্রন্ট সরকার কৃষির উন্নয়নের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং সেচের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন 
তাও উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে পঞ্চায়েতের মাধামে ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা 
গড়ে তুলে তার মাধ্যমেও চাবীদের সাহায্য করা হচ্ছে। আগেই বলেছি যে উন্নতমানের সার, 
বীজ, কৃষি সরপ্রাম যাতে কৃষকরা পেতে পারেন তারজন্যও সরকার থেকে ব্যবস্থা নেওয়া 
ইয়েছে। অভিজ্ঞতা এবং সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এখানে তাহ কৃষিক্ষেত্রে একটা বিরাট 
সাফল্য আনা গিয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যরা একটা কথা প্রায়ই বলেন যে, এখানে কৃষির 
যে উন্নয়ন ঘটেছে, উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে তা নাকি শুধু কৃষকরাই করেছেন। আমি জানি না 
কৃষকরা কিভাবে নিজেরাই সব কিছু করলেন। জমিতে যদি সেচের সম্প্রসারণ না ঘটত, 
উন্নতমানের বীজ, সার ইত্যাদির ব্যবস্থা না করা যেত তাহলে কোন যাদুমন্ত্রে উৎপাদন বাড়ত 
তা আমার জানা নেই। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি মাননীয় সদসাদের স্মরণ করিয়ে 
দেব যে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার যে কৃষিনীতি নিয়ে চলেছেন ভার কুফল আগামীদিনে 
মামাদের দেশের কৃষক এবং কৃষির উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পড়বে। এই প্রসঙ্গে গা 
টুক্তি বা ডাঞ্কেল প্রপ্তাবের কথাটা উল্লেখ করা যায়। ভারত সরকার এই টুপ্ডিতে সই 
করেছেন। 


[6-10 -- ০-20 07.] 


কারণ আমি এই ক্ষেত্রে বলতে চাই সঠিকভাবে মাননীয় সদস্য ধীরেনবাধু বলেছেন যে 
ভারতবর্ষের কৃষি উন্নতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোনও সঠিক নীতি এবং কর্মসূচি 
ব্যবস্থার চরম সীমায় পৌঁছাতে পারতাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এত বাধা সত্তেও আমাদের 
রাজ্য কৃষি উৎপাদনে যে রেকর্ড করেছেন, তা অস্বীকার করার উপার নেই। ধান উৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম আর আলু উৎপাদনে দ্বিতীয়, এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত উৎপাদন 
হয়, যেমন পাট,_পাট ভারতবর্ষের প্রায় ৭০/৮০ শতাংশ পাট উৎপাদন হয় আমাদের রাজ্যে 
এবং পাট চাষের জমি আমাদের রাজ্যে অধিক সংখ্যক রয়েছে। পাট উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে 
রবি শস্যে আমাদের রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। খরিফ মরশুমের যে সমস্ত শস্য, গম, ডাল 
শস্য, এই সমস্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছেছি। তা সম্ভব হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের বিশেষ ভূমিকার ফলেই এটা হয়েছে। তাদের সীমিত 
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ক্ষমতার মধ্যে যে কাজ করার ইচ্ছা, তাকে লাগিয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তার জনাই 
বিরোধী সদস্যরা নানা কথা বলে ভারতবর্ষের নানা পরিসংখ্যান দিয়ে আজকে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে হেয় করতে চাইলেন। বিরোধী সদস্যরা বললেন সেচের ব্যবস্থা নেই। আমি তাদের 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ সেচের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে বঞ্চনা তা 
কি ওরা ভুলে গেছেন? ভারত সরকার অন্যান্য রাজ্যের বৃহৎ সেচ পরিকল্পনায় যেভাবে অর্থ 
সাহায্য করেছেন, এবং সেই সব বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা যেভাবে তারা রূপায়ণ করে দিয়েছে, 
পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে তা কিন্তু তারা করেননি। পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘকাল ধরে বৃহৎ সেচ পরিকল্পনায় 
বঞ্চিত হয়েছে। আমরা দেখেছি তিস্তা সেচ প্রকল্প এবং পশ্চিমবাংলার অন্যান্য যে সব বৃহৎ 
সেচ প্রকল্প, সেইগুলোকে যদি কেন্দ্রীয় সরকার সঠিকভাবে আর্থিক সাহায্য দিতেন তাহলে 
পশ্চিমবাংলার সেচ দপ্তর আরো বেশি সংখ্যক জমি সেচের আওতায় আনতে পারতেন এবং 
কৃষি, উৎপাদন একটা বৃহৎ জায়গায় যেতে পারত। সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আজকে বিদ্যুত একটা 
বড় মাধ্যম। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বলতে চাই কেন্দ্রীয় সরকার যে বঞ্চনা করেছেন-_ বক্রেশ্বর 
তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের যে অভার, যার জন্য সঠিকভাবে বক্রেম্বর তাপ 
বিদ্যুৎ প্রকল্প এখনও পর্যস্ত কর! গেল না। এই পরিসংখ্যানগুলো তারা তুলে ধরলেন না। 
কৃষি দপ্তরের যে সমস্ত গবেষণাগার বা মাটি পরিক্ষার সেন্টারগুলো আছে, কৃষকরা যাতে সেই 
সব সেন্টার থেকে সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার ফলে কৃষি উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে একটা রেকর্ড করা সম্ভব হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে তাদের আন্তরিকতা এবং একটা! 
সুস্পষ্ট নীতি অবলম্বন করা হয়েছে বলেই। কিছু পরিসংখ্যান দিলে বুঝতে পারবেন, মোট 
খাদ্য দ্রব্যের যা প্রয়োজন পশ্চিমবাংলায়, আমরা জানি সেই প্রয়োজনকে মেটাতে গেলে থে 
উৎপাদন করতে হবে, আমরা সেই উৎপাদনের কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছি। ৯১-৯২ সালে 
আমাদের খাদ্যশষ্য উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩০০, ওদের আমলে 
আমাদের রাজ্যের জন্য যা প্রয়োজন ছিল, তার মাত্র দশ শতাংশ উৎপাদন করতেন। কৃষিমন্ 
দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন রাজ্য সরকার যে পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে, সেই কাজ করার ঘধা 
দিয়ে আমাদের রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্যশস্যের দিক থেকে রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করণে 
পারবেন। তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বিপণন দপ্তর একটা বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে । আমাদের সারা 
রাজ্যে ৪৩টি মার্কেট চালু করতে পেরেছে। সেই মার্কেটগুলিতে কৃষকরা এসে যাতে মালপত্র 
বিক্রি করতে পারেন তার জন্য সুন্দর রাস্তাঘাট করে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অবিক্রিত 
মালপত্র যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য গুদামজাত করার এবং নানাভাবে রক্ষণাবেক্ষণ 
করার ব্যবস্থা কৃষি বিপণন দপ্তর নিয়েছে। তারা যে প্রচেষ্টা নিচ্ছেন তার জন্য আমি তাদের 
সাধুবাদ জানাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি কৃষি-বিপণণ 
পারলে আমরা আরে! একটু সঠিক জায়গায় যেতে পারব। এই ক'টি কথা বলে বাজে? 
পস্তাবকে সমর্থন করে, বিরোধীদের ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
শ্রী আবদুস সালাম মুন্সি ১ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ৪৭ নং, ৪৮ 
নং এবং ১৫ নং দাবির অধীনে যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে আমি 
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কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমরা দেখছি পশ্চিমবাংলায় ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৯২- 
৯৩ সালের মধ্যে কেবলমাত্র চাল বা ধানের উৎপাদনই বৃদ্ধি পেয়েছে, বাকি সমস্ত রকম 
শস্যের উৎপাদন কমেছে এটা আমার হিসাব নয়। সরকারের আর্থিক সমীক্ষায় যে হিসাব 
দেওয়া হয়েছে, তাতেই আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। ধান ছাড়া, গম, বার্লি, মেইজ, প্যাম, জুট, 
মেস্তা, টোবাকো প্রভৃতির উৎপাদন কমেছে। আর্থিক সমীক্ষায় এরিয়া ইন পার থাউজেণ্ু 
হেক্টরস ধরে বলা হয়েছে--১৯৮০-৮১ সালে ছুইট হয়েছিল ২৮৩.০; ১৯৯২-৯৩ সালে 
২৭২.১। ১৯৮০-৮১ সালে বার্লি হয়েছিল ৩৫.৪ ; ১৯৯২-৯৩ সালে হয়েছে ৬.১। ১৯৮০- 
৮১ সালে মেইজ হয়েছিল ২৭.৬; ১৯৯২-৯৩ সালে হয়েছে ২০.২। গ্রামের উৎপাদন 
১৯৮০-৮১ সালে হয়েছিল ৯৬.২; ১৯৯২-৯৩ সালে কমে হল ২০.৩। আদার সিরিয়ালস 
১৯৮০-৮১ সালে যেখানে হয়েছিল ২৭.৮; সেখানে ১৯৯২-৯৩ সালে তা কমে ২০.২ 
হয়েছে। জুটের উৎপাদন ১৯৮০-৮১ সালে যেখানে হয়েছিল ৬১০.৪ ; ১৯৯২-৯৩ সালে তা 
কমে হয়েছে ৪৯৩.৩। মেস্তা ১৯৮০-৮১ সালে হয়েছিল 88.৪ ; ১৯৯২-৯৩ সালে তা হ'ল 
১১.১। টোব্যাকো ১৯৮০-৮১ সালে হয়েছিল ১৮.৯ ; ১৯৯২-৯৩ সালে হ'ল ১১.৭। সুতরাং 
আমরা দেখছি বার্লি, মেস্তা, গম, পাট সমস্ত কিছুর উৎপাদন কমে গেছে। এর কারণ হিসাবে 
বলা যায় রাজ্যে চাষবাসের এলাকা বছরের পর বছর কমে যাচ্ছে। যার ফলে আজকে ধান 
ছাড়া বাকি সব শস্যের উৎপাদন এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। 
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যেমন দেখা যাচ্ছে, ১৯৯২-৯৩ সালে ক্যানেল সিস্টেমে সেচের যে ব্যবস্থা ছিল সেখানে 
১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৩৬ হেক্টার জমি অর্থাৎ সেচসেবিত এরিয়া কমে গেছে। এই জল যদি 
না পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই কৃষির ফলন বাড়ানো যায় না। সেচ না পেলে কৃষি উৎপাদন 
নিশ্চয়ই কমবে। আবার পূর্ববর্তী বক্তা বলে গেলেন প্ল্যান এবং নন-প্ল্যানে কৃষি খাতে টাকা 
কমে গেছে। তাহলে কিভাবে কৃষিতে উন্নয়ন হতে পারে। এখানে আর. এল. আই এবং ডীপ 
টিউবওয়েলের সংখ্যা অসংখ্য দেওয়া আছে। যেমন, হাই ক্যাপাসিটি ডীপ টিউবওয়েল ৩ 
হাজার ৩৩৯টি। মিডল ক্যাপাসিটি ভীপ টিউবওয়েলের সংখ্যা ১৪০টি। লো ক্যাপাসিটি ডীপ 
টিবওয়েলের সংখ্যা ৬৪২টি। শ্যালো টিউবওয়েল ৪ হাজার ৪৮৯টি। আর.এল.আই ৩ 
হাজার ২৭৪টি। ওপেন ভাগ ওয়েল ৫ হাজার ৫৮৪টি। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে প্রচুর ডীপ 
টিউবওয়েল এবং আর.এল.আই ডিফাংক্ট হয়ে আছে। এই সমস্ত এলাকায় সেচের অভাবে 
খাদ্যদ্রব্য নিশ্চয়ই উৎপাদন হয়নি। তাই বলছি, সেচের এরিয়া বাড়ানো হয়েছে বলে যে দাবি 
করা হয়েছে সেটা ঠিক নয়। আসলে ব্যক্তিগত উদোগে স্যালো টিউবওয়েল বসিয়ে চাষবাস 
করেছেন বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর সেচের এলাকা হেক্টর প্রতি কমে 
গেছে। সুতরাং সেচের জন্য বেড়েছে বলে যে কৃতিত্ব আপনারা দাবি করেছেন সেটা ঠিক নয়, 
ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয়েছে বলে আমার ধারণা । আমি এটা ১৯৯৩-৯৪ সালে আর্থিক সমীক্ষা 
থেকে বলছি। এবার আমি কৃষি মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই, এই যে মিনিকিট দেওয়া হয় 
এটা যাতে উন্নত বীজ দেওয়া হয় এবং সময়মতো দেওয়া হয় তারজন্য অনুরোধ করছি। 
কারণ এতে ক'রে উৎপাদন বাড়বে। আসলে যে মিনিকিট দেওয়া হয় সেটার ম্যাল ডিস্ট্রিবিউশন 
ইয়। সময়মতো সেগুলি চাবীদের হাতে আসে না। যখন চাষ শেষ হয়ে যায় তখন মিনিকিট 
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ডিস্ট্রিবিউশন হয়। তখন সেগুলি বাজারে বিক্রি হয় এবং লোকেরা খেয়ে ফেলে। ধান-গম 
ছোলা প্রভৃতি শস্য বীজ দেওয়া হয়। প্রতিটি ব্লকে যে সীড ফার্মগুলি আছে সেগুলির অবস্থ 
অত্যন্ত খারাপ। আজকে কৃষির মান উন্নয়ন করবার জন্য পশ্চিবঙ্গে বিখ্যাত কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল 
তৈরি হয়। এখন তার জীর্ণ দশা, দলবাজি করে এই এগ্রিকালচার ইউনিভারসিটিটাকে মে, 
করে দেওয়া হয়েছে। এখানে মাটি, জল কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা হওয়া কথা, কিন্তু এ 
শেষ হয়ে গেছে। তাই বলছি, কৃষির যে উন্নয়ন হবার কথা গত ১৭ বছর ধরে তা হয়নি 
সুতরাং প্রডাকশান বেড়েছে বলে যা বলা হচ্ছে তা কিন্তু বাস্তবে হয়নি। তাই আমি বলং 
আমাদের আনীত কাট-মোশনকে সমর্থন করুন। এই বাজেটেরে বিরোধিতা করে আমি আমা 
বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী ঈদ্‌ মহম্মদ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মই 
শ্রী নীহার বসু এবং কৃষি বিপণন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী কলিমুদ্দিন সাম্স বে বায় 
বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি এবং কংগ্রেসিরা যে কাট-মোন: 
নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতা করছি। আমি বাজেটের সমর্থনে কয়েকটি কথা বলতে চাই 
বাজেট বিতর্কে আলোচনা অনেকক্ষণ ধরেই চলছে। সরকার পক্ষের সদস্যরা এবং বিরোধাপন্দে 
সদস্যরা বললেন। বিরোধীপক্ষের সদস্যরা ঘেকথাগুলি বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে পশ্চিমব্ে 
কৃষি ব্যবস্থার কোন উন্নয়ন হয়নি। মাননীয় কংগ্রেসি সদস্যরা কৃষির ক্ষেত্রে বার্থতাব কথ 
বলার চেষ্টা করেছেন। আমরা, বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছিলাম তখন কৃষি বাণ 
বিপর্যস্ত ছিল। কৃষির কোন ইনয্রান্ট্রাকচার ছিল না। সেচ সম্প্রসারণ, ভূমি-সংক্কার এব 
পঞ্চায়েত কিছুই কোন ব্যবস্থা ছিল না, এই রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট সরক* 
ক্ষমতায় আসার পর সেই বিপর্যস্ত অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন 
এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আগে কংপ্রেসিদের আমলে গ্রাম-বাংলার লোকে খেতে গে *' 
' কোদাল হাতে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে বিদেশে যেত পেটের দায়ে, খাদ্যের সন্ধানে। তাবপর সা 
বৎসর কাজ করে খেতে না পেরে বিনা পয়সায় আবার সেই গ্রামে ফিরে আসত। ভাজ (91 
অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, উম 
বণ্টন, ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমে-_কংগ্রেসি আমলে যে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করা হত খাস ৮৭ 
নিজেদের মধ্যে বিলি-বন্টন হত। জমির মালিকেরা যাকে খুশি তাকে জমির পাটা দিত? 
সেই সব অবস্থার পরিবর্তন করেছি। জমির আযালটমেন্ট করেছি, ভূমিহীন কৃষকদের হাতে ৬" 
তুলে দিয়েছি। বর্গাদাররা যাতে এস্টাবলিশড হয় তার ব্যবস্থা করেছি। তাদের বর্গা বে: 
জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে চাষ যাতে ঠিকমতো হয় আমরা (সে বণ 
করেছি। গরিব চাষিদের হাতে বিনা সুদে, অল্প সুদে ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গে" 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কৃষির সরপ্রাম কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হযেছে পঞ্চ; 
ব্যবস্থার মাধ্যমে। উচ্চ ফলনশীল যে বীজ মিনিকিট বিনা পয়সায় গৌঁছে দেবার ধা; 
করেছি, চাষ করবার জন্য কৃষকদের হাতে ঠিকমতো ব্যবস্থা করেছি। ওঁদের আমলে ৫৫ 
সেচের কিছুই ব্যবস্থা করেন নি, এখন যে কথা বলছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সেচ ব্যবস্থা সমপ্রসারিৎ 
হয় নি, তথ্য দিলেন, বিভিন্ন রাজ্যের কথ তুলে ধরলেন। ওঁরা যখন সরকার থেকে ৮ 
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গেলেন, জনগণ রাখলেন না, তখন কৃষিব্যবস্থা কি ছিল, আর.এল.আই, ক্ষুদ্র সেচ, বৃহৎ সেচ 
কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। আমরা কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করতে চাইছি। বহু জায়গায়, 
আর.এল.আই.ডিপ টিউবওয়েল, ক্ষুদ্র সেচ এই সব ব্যবস্থা করেছি, ক্যানেলে জল দেবার 
ব্যবস্থা করেছি। এক ফসলি জমিকে দু-ফসলী করার ব্যবস্থা হচ্ছে, আরও প্রকল্প গ্রহণ করার 
ব্যবস্থা করছি। এই যে তিস্তা এবং সুবর্ণরেখা প্রকল্প করা হচ্ছে তার জন্য তো টাকা দিচ্ছে 
না, বাগড়া দিচ্ছে, কৃষির উন্নতি করতে গেলে আগে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়, সেখানেও 
বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে ট্যাক্স কালেকশন করা হয় সব নিয়ে যাবেন আর 
সরকার এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করেছে এর ফলে কৃষিতে 
উন্নতি হয়েছে। আজ চাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং আলু চাষের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান 
লাভ করেছে। পাট চাষের কথা বলছেন, এখানে উন্নতমানের পাটের চাষ হয় কিন্তু জুট 
কলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও পাট চাষ বাড়ছে, আরও বাড়ত যদি যা পাট উৎপাদন 
হচ্ছে এবং বাজারে বিক্রির জন্য আসছে তা কেনার লোক থাকত, আজকে পাট কেনার 
লোক নেই, জে. সি. আইয়ের লোক আসছে না, পাট কিনছে না। 
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তারা আসছে না, না আসার ফলে পাট চাষীরা গ্রামের ফোড়ে এবং দালালদের অল্ট 
দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। সেই জন্য চাষীরা ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। পশ্চিমবাংলায় 
বিপণনের মাধ্যমে কিছু পাট কেনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে খানিকটা হচ্ছে, সবটা কেনা 
সম্তব হচ্ছে না। ফসল যখন উৎপাদন হচ্ছে তখন প্রথমে দাম পড়ে ঘেত। কারণ তখন সেই 
বাবস্থা ছিল না। এখন সেটা হচ্ছে না। চাষীরা ঠিকমতো দাম পায় যাতে তার জন্য বিভিন্নরকম 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। যার ফলে আপনারা মনে করছেন 
হয়ত এই কৃষি ব্যবস্থায় পশ্চিমবাংলায় কোনও উন্নতি হয় নি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
গ্রামবাংলায় অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। এটা কৃষি প্রধান দেশ। পশ্চিমবাংলায় একটা বিশেষ 
ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থা করছে। এখানে জলবায়ু নানা রকমের হয়, কখনও খরা, 
কখনও অতি বৃষ্টি। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির চাঙ্গা 
হয়েছে। যেহেতু ভারতবর্য কৃষি প্রধান দেশ, পশ্চিমবাংলা একটা অংশ রাজ্য, যার ফলে 
পশ্চিমবাংলাকে কৃষির উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে। আগে গ্রাম-বাংলার জমি এক ফসলী 
ছিল, এখন সেই জমি এক ফসলী থেকে দু-ফসলী, তিন-ফসলী হয়েছে। আমাদের রাজ্যে 
উচ্চ ফলনশীল ধান হচ্ছে। চাষীদের মধ্যে তাই অনেক উন্নতি হয়েছে। তাদের ছেলে-মেয়েরা 
(লেখাপড়া শিখছে। চাষের জন্য যে সাজ-সরপ্জাম লাগে সেটা পঞ্গয়েতের মাধ্যমে বিলি করা 
ইচ্ছে, কাউকে কৃষি বলদ দেওয়া হচ্ছে, কাউকে বীজ দেওয়া হচ্ছে। তাদের ব্যাঙ্ক লোন দেওয়া 
ইচ্ছে। আপনারা সেই ব্যবস্থা করেন নি। যে ব্যান্কের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলার চাষীদের আর্থিক 
সাহায্য করা হয় সেই ব্যাঙ্কে আপনারা বন্ধ করে দিতে চাইছেন, ব্যান্কগুলিকে বেসরকারি 
মালিকদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। আপনারা বিদেশিদের হাতে এই ব্যাঙ্কগুলিকে তুলে 
দিতে চাইছেন। যার ফলে কৃষি অর্থনীতি মার খাচ্ছে। সমবায়ের মাধ্যমে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা হচ্ছে সেটাও ব্যাহত হবে এর ফলে। আপনারা গ্রাম-বাংলার মানুষের জন্য আগে 
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ভাবতেন না, এখনও ভাবেন না। যে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে ইন্দিরা গান্ধী নাম করেছিল 
সেই ব্যাঙ্ককে আপনারা ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে তুলে দিতে চাইছেন, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের 
হাতে তুলে দিতে চাইছেন। মরক্কোয় যে ডাঙ্কেল চুক্তি হয়েছে, সেই চুক্তি কৃষিতে বিপর্যয় 
ডেকে আনবে। কৃষি মার খাবে। তার জন্য আপনারা দায়ী থাকবেন। আপনারা সারে ভর্তুকি 
তুলে নিলেন, যার ফলে সারের দাম বেড়ে গেল। যার জন্য সার পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা 
ঠিক করেছেন ভারতবর্ষে আর সার উৎপাদন হবে না, গ্যাট চুক্তির মাধ্যমে আপনাদের 
বিদেশের কাছ থেকে সার কিনতে হবে। ফলে সারের জন্য যে সংকট দেখা দেবে সেটা আরো 
কিছুদিন বাদে বোঝা যাবে। আপনাদের কথাগুলি জনস্বার্থ বিরোধী। সেই জন্য আপনারা থে 
কাট মোশন এনেছেন তার বিরোধিতা করছি। বামফ্রন্ট সরকারের কৃষিমন্ত্রী কৃষি বিভাগের জন্য 
যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেছেন তাকে সর্বাস্তকরণে সমর্থন করে আমি আমার বক্তবা 
শেষ করছি। 


শ্রী প্রবোধ পুরকাইত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
এবং কৃষি বিপণন মন্ত্রী এঁরা যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি তার উপরে কয়েকটি 
কথা বলতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী তার বিভাগের কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষিজাত ফলন বৃদ্ধি হয়েছে। এরজন্য তারা দাবি করেছেন যে সরকার এর কৃষিনীতি এবং 
প্রচেষ্টার ফলেই এই উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। আমি সর্ব প্রথমে বলতে চাই যে, মন্ত্রী মহাশয়ের 
এই দাবি যথার্থ নয়। আমরা দেখেছি যে কৃষি দপ্তর থেকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের জন্য থে 
সাহায্যের ব্যবস্থা আছে, ব্লকে ব্লকে যে অফিসগুলো আছে, সেখানে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চারেতে 
কৃষি সহায়ক বলে একজন কর্মী আছেন তারা ব্লকের অফিস থেকে কৃষকদের চাষের সময়ে 
মিনিকিট দেবেন, ধান চাষের সময়ে মিনিকিট হিসাবে ধানের বীজ এবং অন্যান্য কলাইয়ের 
বীজ সরবরাহ করবেন। এই যে কৃষি সহায়ক বিভিন্ন ব্লকের অফিসে আছে, তারা সেখানে 
আছেন কৃষকদের বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করবার জন্য, কিন্তু তাদের সেখানে দেখা যায় না। 
বিভিন্ন সময়ে যে মিনিকিট চাষীদের সরবরাহ করার কথা তা দেখা যায় ব্লক অফিসে সময় 
মত পৌঁছায় না, আবার ব্লক অফিসে তা গিয়ে পৌঁছালেও সময় মত সরবরাহ করা হচ্ছে 
না। যার ফলে কৃষকদের যে সময়ে বীজ কাজে লাগবে, চাষের সময়ে বীজ কাজে লাগবে, 
চাষের সময়ে তারা তা পায় না। দেখা যায় যে মিনিকিটগুলো গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে পড়ে 
থাকে। শেষ পর্যস্ত তা যখন কৃষকদের হাতে গিয়ে পৌঁছায় তখন তাদের চাষ শেষ হয়ে যায়। 
তখন দেখা যায় তাদের কেউ তা বাজারে বিক্রি করে, কেউ বা খেয়ে ফেলে। কৃষকদের 
অন্যান্য প্রযুক্তি সাহায্য যা দেবার কথা, প্রয়োজনীয় সেই প্রযুক্তি সাহায্য ব্লক থেকে তারা 
পায় না। তাই আজকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে তা কৃষকদের 
নিজেদের তাগিদে এবং উৎসাহে নিজেরাই করেছে বলা যায়। উৎপাদন, বৃদ্ধির এই কৃতি 
সরকার যা দাবি করেছেন তা সেজন্য সরকারের কৃতিত্ব নয়। এটা কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যে 
প্রশিক্ষণ তার দ্বারা নিজেরা উৎসাহ নিয়ে কৃষকরা ফসল চাষ করছে। সামগ্রিকভাবে মন্ত্রী ে 
দাবি করেছেন যে এটা তার দপ্তরের কৃতিত্ব নয়। পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র চালের উৎপাদন ছাড়া 
গম বা ডালজাত জিনিস, অন্যান্য কৃষি পণ্যের উৎপাদনের হার বিগত বছরগুলোর তুলনায় 
কম হয়েছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানেন যে কৃষি জমির যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে, এটা বামফ্রন্ট 
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মরকারের ভূমি-সংস্কার নীতির জন্য, যে কথা আমরা এ দপ্তরের বাজেট নিয়ে আলোচনার 
সময়ে আমরা উল্লেখ করেছি। আমরা বলেছি যে উদ্বৃত্ত জমি, খাস জমি ১৭ বছরের রাজতে 
ম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করে কৃষকদের হাতে দিতে পারেননি। আবার যে রায়তি জমি কৃষকরা 
পেয়েছে তা অন্য লোকের হাতে হস্তাস্তরিত হয়ে যাচ্ছে, এটা দেখা যাচ্ছে। তাই উৎপাদনে 
অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে। তাই কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে বলে যেটা দাবি করেছেন, এটা . 
সত্য নয়। 
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কিন্তু যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে সেটা ঠিক পূরণ হচ্ছে না। আমরা দেখি সেচ দপ্তরের 
যে সমস্ত আর এল আই স্কীম আছে-তাতে গভীর নলকৃপ, স্যালো টিউবওয়েল প্রভৃতি বহু 
জায়গায় বিদ্যুতের কানেকশানের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। বিদ্যুতের অভাবে সেগুলি 
ডিফাংক্ট হয়ে পড়ে আছে। ফলে আর এল আই স্বীম ডিফাংস্টু অবস্থায় পড়ে আছে। যে সমস্ত 
এরিয়াতে সেচের জল দেওয়ার কথা সেই জমিতে জল দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে চাষ ব্যাহত 
হচ্ছে। তারপরে আমাদের পাট একটা গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজাত ফসল এবং অর্থকরী ফসল। পাট 
উৎপাদন একটা বিরাট এলাকা ধরে হয়। এবং বিরাট সংখ্যক মানুষ এই চাষের সাথে যুক্ত। 
পাট যে উৎপাদিত হচ্ছে এবং বাজারে বিক্রি হচ্ছে সেক্ষেত্রে চাষের ন্যায্য দাম পায় না কারণ 
আপনার দপ্তরে ঠিকমতো ব্যবস্থা না থাকার ফলে ডিসট্রেস সেলের সুযোগ নিচ্ছে ফড়িয়া 
এবং মহাজনীরা এবং এর ফলে প্রকৃত উৎপাদকরা মার খাচ্ছে। আবার আপনি এখানে 
বলেছেন যে মাটি পরীক্ষা করা হবে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে । পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 
বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন মৌজায় যে মাটি আছে, সেখানে একটা মৌজার মাটির থেকে আরেকটি 
মৌজার মাটির প্রকৃতি আলাদা এবং জমির প্রকৃতিও আলাদা। সেখানে যদিও মাটি পরীক্ষার 
কথা উল্লেখ আছে কিন্তু বাস্তবিক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রকগুলোতে কৃষি দপ্তরের 
অফিসগুলোতে যে এক্সটেনশন অফিসার আছে তাদের কাছে মাটি পরীক্ষার কথা কাগজে- 
কলমে লেখা আছে, কিন্তু বাস্তবে তার কোনও ব্যবস্থা হচ্ছে না। সুতরাং গ্রাম পঞ্চায়েতে 
যেসব কৃষি সহায়ক আছেন তারা মাটি পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করেন না। এখানে দাবি 
করেছেন যে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে মাটির গুণ বিচার করে সেখানে কি ফসল দেওয়ার দরকার, 
কোনও সময়ে দেওয়ার দরকার, “কি পরিমাণে সার লাগবে তা মাটি পরীক্ষা করে নির্ণয় 
করতে হবে। আমরা দেখছি কৃষকরা মাটি পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আরেকটি 
আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে কৃষি বিমার কোন উল্লেখ নেই এবারকার বাজেট বইতে। কৃষকদের 
যে ইনস্যুরেন্স দেওয়ার স্কীম ছিল এবং সেখানে ব্লকে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায় বা কোনওভাবে 
ফসল যদি নষ্ট হয় তাহলে কৃষকদের ইন্স্যুরেন্স দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এইবারও কার 
বাজেট বইতে তার কোনও উল্লেখ দেখলাম না। কাজেই যদি ইন্গ্যুরেপ করতে হয় তাহলে 
একটা ব্লক বা পি এস ধরে নয়, মৌজা ধরে করুন যখন অতিবৃষ্টি বা খরা হয় তখন যাতে 
এই ইঙ্গুরেন্সের সুযোগ নিতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন। তারপরে বৃদ্ধ কৃষকদের পেনশন 
দেওয়ার ক্ষেত্রে এই পরিমাণটা বা সংখ্যা বৃদ্ধি করার দরকার। এই কথা বলে এই ব্যয়- 
বরাদ্দকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী যে ব্য়-বরাদদ 
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পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের 
বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা ক্ষমতার বিকেন্ত্রীকরণ করে কৃষিতে অগ্রগতি 
ঘটাতে পেরেছি এবং এই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করাটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান কাজের 
পদক্ষেপ। আজকে কৃষি বলুন বা অন্য দপ্তরের কাজের ক্ষেত্রেই বলুন সর্বত্র আমরা উন্নতি 
সাধন করতে পেরেছি। আমরা ক্ষমতাকে নিজের স্বার্থে বা দলের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে করিনি 
বলেই সর্বত্র অগ্রগতি করা সম্ভব হয়েছে। তারফলে আমরা দেখতে পেলাম যে বিরোধী 
দলের নেতা তার বক্তব্যের মধ্যে যেসব কথা বলেছেন তাতে তার কথার মধ্যে দিয়ে এই 
একটা হতাশার সুর বেরিয়ে এসেছিল। 


সবেতেই যেন আমরা ব্যর্থ হয়েছি আর কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সব দিকে অগ্রগতি 
ঘটিয়েছেন। আমরা জানি দীর্ঘদিন ধরে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত আছি স্বাধীনতা? 
পর যে আন্দোলন ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল সেই সময় আমরা কৃষকরা বলেছিলাম দাবি 
করেছিলাম ভারতবর্ষের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে ৮০ ভাগ মানুষের উন্নতি দরকার। 
যদি না হয়, কৃষকদের হাতে যদি জমি না দেওয়া যায়, কৃষককে সেচ দেওয়া, কৃধককে সেচ 
দেওয়া না যায়, সার না দেওয়া যায়, ফসল ন্যায্য দামে না দেওয়া যায় তাহলে এই অগ্রগতি 
সম্ভব নয়, যতই পরিকল্পনা করা হোক না কেন, সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে। আমাদের 
দেশের যে সর্বনাশ হল তার মূল কারণ কি, ভারতবর্য যে বিদেশি খণে জর্জরিত হল, 
বিদেশের কাছে বন্ধক হয়ে গেল, কৃষকদের দাবি যদি ঠিকমতো বিবেচনা করা হত তাহাল 
কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের এই পরিণতি হত না। আমি মনে করি এই অবস্থার মধ্যে দাড়িরে, 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক বন্যায় যে বিপর্যয় হয়েছে-_দামোদর পরিকল্পনা করা 
হয়েছে, সেই পরিকল্পনা ফলে আমরা ডুবে গিয়েছি, যেখানে বন্যা হয়নি সেখানে বন্যা করে 
দেওয়া হয়েছে, সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকার লড়াই করেছে, সে 
চাষীকে বুঝিয়েছে তোমাদেরকে চাষ করতে হবে। পশ্চিমবাংলার চাষীদের যে অগ্রগতি ঘটেছে 
এটা শুধু কৃষি দপ্তরের কাজ নয় এখানে কৃষি দপ্তর এখন ধান চাব করছে, পাট চাষ ধরছে, 
আলু চাষ করছে, পান চাষ করছে, সবজি চাষ করছে। আজকে গ্রাম বাংলায় গেলে দেখবেন, 
গ্রামে চাষীরা কি বিরাট কর্মব্যস্ত তারা, সব সময় মাঠে রয়েছে। এই যে এতবড় অগ্রগতি 
ঘটেছে, এটার শুধমাত্র মূল কারণ কয়েকজন মন্ত্রীর ইচ্ছায় এটা সম্ভব হয়নি, অফিসারের 
ইচ্ছায় সম্ভব হয়নি। পঞ্চয়েতের দ্বারা সম্ভব হয়নি, কৃষকরা জেগেছে যে গ্রামে আমাদের 
ফসল ফলাতে হবে, সেই ইস্যু নিয়ে তাদেরকে বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে সাহায্য করেছে 
সেইজন্য তারা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মাঠে কাজ করছে। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এখনও 
অনেক পিছিয়ে পড়া গ্রাম আছে যেখানে বিদ্যুৎ পৌছাতে পারেনি, কিন্তু তা সত্তেও যেখানে 
পৌচেছে সেখানে সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে কৃষিকে উন্নত করা হয়েছে। আজকে বিদ্যুৎ দণ্ড 
পঞ্চায়েত দপ্তর, সেচ দপ্তর তারা সমন্বয় করে গ্রাম বাংলায় কাজ করছে বলে কৃষিতে 
অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এই যে কৃষি দপ্তরের অগ্রগতি এটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে 
যেতে হবে। আমরা জানি আমাদের দেশে যে বিপদ দেখা দিয়েছে ডাক্কেল প্রস্তাব কার্যকর 
সামনে কি সর্বনাশা দিন আসছে, কৃষকরা ভাবছে আন্দোলন ছাড়া বাচার কোনও পথ নেই। 
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স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে আমাদের কৃষকরা আন্দোলন করেছে, 
জমি পাব, আমাদের বাড়ির উন্নতি হবে, সেই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে লড়াই করে দেশের 
স্বাধীনতা এসেছিল, আবার এই ৫০ বছর ধরে অনেক ঝড় ঝাপটার মধ্যে দাড়িয়ে তারা এই 
সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে, আমরা মনে করি এই দপ্তরের পক্ষ থেকে অগ্রগতির 
মাধ্যমে যে ভাবে বিধানসভায় সাবজেক্ট কমিটি করা হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন দলমত নির্বিশেষে 
সদস্যরা রয়েছেন। সেখানে আমাদের মূল্যবান আলোচনার মধ্যে দিয়ে কৃষি দপ্তরের উন্নতি 
করা যাবে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে অনেক কৃষি ফার্ম আছে, অনেক জমি আছে, সেই জমিগুলি 
অগ্রগতি ঘটাতে পারলে সেই জমিতে আমরা পশ্চিমবাংলার চাষী ভাইদের কাজের ব্যবস্থা 
করতে পারব। পশ্চিমবাংলায় নৃতন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারব সেই সম্ভাবনা আছে, তাই 
পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে এই কৃষি ফার্মগুলির অগ্রগতির চেষ্টা 
চালাচ্ছেন। 


আজকে কৃষি বিপণন দপ্তর অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। পান চাষীরা আজকে 
অনেক টাকা পাচ্ছে। আজকে পান চাষ থেকে বিদেশি মুদ্রা অর্জন হয়। বাংলার পান আজকে 
বিদেশের বাজারে স্থান করে নিয়েছে। তাই আমরা মনে করি এই কৃষি বিপণন দপ্তর যে 
উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তাতে গ্রাম বাংলার কৃষকরা এগিয়ে যেতে পারবে। গ্রামের কৃষকরা 
এর ম্বাধ্যমে অগ্রগতি ঘটাবেন। তাই আমি মনে করি যে ব্যয়-বরাদ্দ মন্ত্রী মহাশয় এখানে 
রেখেছেন তা ঠিক, তাই তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী চৈতন মুক্তা £ নেট প্রেজেন্ট) 
|6-50 __ 7-00 ঢ.ঢা.] 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস ঃ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি সব থেকে আগে বিরোধী 
দলের নেতা ডাক্তার জয়নাল আবেদিন মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি তার বক্তব্যের মধো 
আমার চেষ্টাটাকে প্রশংসা করেছেন। এই সম্বন্ধে একটা কথা আমি বলতে চাই। আলু সম্বন্ধে 
উনি যে কথাগুলো বলেছেন, আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসের কাছে সেই বিষয়ে কয়েকটি 
কথা বলতে চাই। আমাদের পশ্চিমবাংলায় ৫০ লক্ষ টন আলু উৎপাদন হয়। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় মাত্র ২২ লক্ষ টন আলু হিমঘরে রাখবার আমাদের বন্দোবস্ত আছে। হিমঘর আর বেশি 
না থাকার জন্য আমরা বাকি আলুগুলো রাখতে পারিনা। হিমঘর কম হলেও আমরা ২২ 
লক্ষ টন আলু রাখি। আমাদের পশ্চিমবাংলায় আলুর সমস্যার সমাধান আমরা কোনও দিন 
দেখাতে পারিনি। আলু প্রয়োজন মতো আমরা মার্কেটে পাঠাই। কিন্তু এটা ঠিকই আলুর দাম 
সম্বন্ধে মাঝে মাঝেই গন্ডগোল হয়। আমি খুব দুঃখিত ওনারা সংবাদপত্রকে ভিত্তি করে 
এখানে কয়েকটা জিনিস বলবার চেষ্টা করেছেন বা বলবার চেষ্টা চালিয়েছেন, যে এই রকম 
ইয়েছে, এই রকম হয়েছে। আজ সংবাদপত্রের যে রোল, সেই রোল খুবই দুঃখজনক। একটা 
সময় আসতে পারে যখন লোকে পশ্চিমবাংলার সংবাদপত্র আর পড়বে না। আলু সম্বন্ধেই 
বলুন, বা অন্য কিছু সন্বন্ধেই বলুন, ওদের কোনও খবরের ভিত্তি নেই। আমি অপোজিশন 
লিডার ডাক্তার জয়নাল আবেদিন মহাশয়কে অপোজিশন লিডার হিসাবেই শুধু শ্রদ্ধা করি না, : 
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দাদা হিসাবেও শ্রদ্ধা করি। আজকে পশ্চিমবাংলার সংবাদপত্রগুলো বামফ্রন্ট সরকারকে বে- 
ইজ্জত করবার চেষ্টা করছে। এসব সংবাদগুডলোকে ভিত্তি করেই তিনি এখানে বলবার চেষ্টা 
করেছেন। আমি অপোজিশন লিডার এবং বিরোধী বন্ধুদের বলতে চাই, সংবাদপত্র মিথ্যা কথা 
লিখছে। অমুক দপ্তর, অমুক লোকের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু বামফ্রন্ট 
সরকারকে মানুষের সামনে একটা বে-ইজ্জত করবার জন্যই এটা করা হয়েছে। আমি মনে 
করি বামফ্রন্ট এখনও শক্তিশালী আছে। বামফ্রন্টের মধ্যে কেউ ভাঙ্গন লাগাতে পারবে না। 
আমরা মনে করি" জনসাধারণ আমাদের সঙ্গে আছে। 


আর সেবা করেই যাব। আমাদের মধ্যে এসব কিছু নেই। সেজন্য আমি বলতে চাই, 
দয়া করে এই সংবাদপত্রের উপর ভরসা করবেন না। মাননীয় লিডার অব দি অপোজিশন 
ডিক্টরেস সেল সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন। আমি বলতে চাই, সরকার চাষিদের স্বার্থ রক্ষা করার 
জন্য ডিক্টরেস সেলটাকে কি করে রোখা যায় তারজন্য চেষ্টা করছেন। আমরা মার্কেটিং 
ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে প্লেজ ফিনালের ব্যবস্থা করেছি। যেটা বলছেন যে টাকা নিয়ে এসে 
চাবিদের ডিস্্রেস সেল থেকে বাঁচানোর কথা সেটা ঠিকই। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের রিসোর্সের 
লিমিটেড। তবে এই লিমিটেড রিসোর্সেসের মধ্যেও আমরা চেষ্টা করছি। অবশ্য যেভাবে ফুল 
ফ্রেজেড থু আউট ওয়েস্ট বেঙ্গল এই প্লেজ ফিনান্সের মাধ্যমে আমরা চাষীদের সেবা করতে 
চাইছি, তাদের সমস্যার সমাধান করতে চাইছি আজ পর্যস্ত তা অবশ্য পারছি না তার কারণ, 
১০ বছরের কথা ছেড়ে দিন, যে তিন বছর আমি এই ডিপার্টমেন্ট পরিচালনা করছি এই 
কেন্দ্র থেকে পাওয়া যায়নি। এ বছর প্রধানমন্ত্রীর ফান্ড থেকে কিছু টাকা আমরা পেয়েছি এা 
ঠিক তবে যে টাকা পেয়েছি সেটা ইয়ারমার্ক করে দেওয়া হয়েছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে দরবার করেছি কোল স্টোরেজের জন্য, প্লেজ ফিনান্সের জন্য টাকা দিতে। এবারে আমি 
জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া সম্বন্ধে কিছু কথা বলব। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার 
বলেছি যে পশ্চিমবাংলার জুট চাবী ভাইরা এই জুটের মাধ্যমে তাদের এক বছরের যা কিছু 
খরচা তার তারা জোগাড় করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় জে. সি. আই. যে জিনিসগুলি 
কেনাবেচা করে তারজন্য তাদের যে টাকার প্রয়োজন সেই টাকা তাদের দেওয়া হচ্ছে না। এই 
কাছে দরবার করি এই বলে যে জুট চাষীদের রক্ষা করার জন্য জে. সি. আই.-কে টাকা 
পয়সা দিয়ে ব্যবস্থা করা হোক যাতে জুট চাষীরা অসুবিধায় মধ্যে না পড়েন। দাম সম্বদ্ধে 
আমি বলি যে প্রত্যেক বছরই যখন সরকার মনে করেন চাবীদের অসুবিধা হচ্ছে, তারা 
ঠিকমতোন দাম পাচ্ছে না তখন সরকার থেকে সাপোর্ট প্রাইস ডিক্লেয়ার করে চাষিদের স্বাথ 
রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। এরপর আমি আপনাদের বলি, শিলিগুড়িতে আমরা যে ফিশ 
কমপ্লেক্স করেছি তা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড়। আজ পর্যন্ত এত বড় ফিশ কমগ্লে্ 
কোথাও হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার যদিও একটি পয়সা দিচ্ছেন না বিশেষ করে আমার 
ডিপার্টমেন্টকে তবুও আমরা শিলিগুড়িতে যে ফিস কমপ্লেক্স করেছি, যার কনস্ট্রাকশনের জন; 
দু কোটি টাকা খরচ হয়েছে, ১৩০টা স্টল আছে-_এটা আমরা করতে পেরেছি। আর যেহেও 
শিলিগুড়িকে পশ্চিমবঙ্গের মডেল মার্কেট হিসাবে ডিক্রিয়ার করেছি তাই শুধু ফিশ স্টল নয়, 
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ঢাবী ভাইরা অন্যান্য যা কিছু উৎপাদন করেন-_আলু, পিঁয়াজ ইত্যাদি তারও কমপ্লেক্স করে 
চাষী ভাইদের আমরা রক্ষা করার চেষ্টা করছি। শিলিগুড়িতে মডেল মার্কেট হিসাবে ডিক্রিয়ার 
করার পর যত টাকা খরচ করেছি যদি একটু আমাদের কেন্ত্রীয় সরকার সাহায্য করতেন, 
তাহলে আজকে শুধু শিলিগুড়ি নয়, শুধু এশিয়া নয়, ওয়ার্ডের মধ্যে একটা ভাল মার্কেট হত 
চাষী ভাইদের জন্য। সেটাকে একটা মডেল মার্কেট হিসাবে ডিক্লেয়ার করার পর আজ পর্যস্ত 
যে সহযোগিতাগুলো আশা করেছিলাম, তা পাচ্ছি না। ধুপগুড়ি, সেখানে আমরা ৩০টা স্টল 
করেছি। কারণ আপনারা জানেন চাবী ভাইরা যখন নিজেদের গ্রাম থেকে তাদের উৎপাদন 
নিয়ে আসেন বিক্রি করতে, যদি রাত হয়ে যায় তাহলে তারা ফিরতে পারবে না, তার জন্য 
চাধী ভাইদের জন্য রেস্ট হাউস করেছি, লকারের ব্যবস্থা করেছি। মাল বিক্রি করে সেখানে 
যাতে তারা থাকতে পারে এবং টাকা পয়সা রাখবার জন্য লকারেরও ব্যবস্থা করেছি। রাত্তার 
কথা বলি, আমরা রাস্তাঘাটের সঙ্গে সঙ্গে ড্রেনের ব্যবস্থা করেছি। লিঙ্ক রোড তিন বছরের 
মধ্যে যত লিঙ্ক রোড করেছি__এটা ঠিক সাইন বোর্ড দিতে পারছি না লিঙ্ক রোড করলেও, 
কিন্তু এই রাস্তা কর্পোরেশন করে দিয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটি করে দিয়েছে, পঞ্চায়েত করেছে 
তা নয়, কিন্তু যখন আপনি খোজ নেবেন তখন দেখবেন আজকে লিঙ্ক রোডের যে ব্যবস্থা 
আছে-_কোনও গ্রাম নেই, যত গ্রাম আছে, সেই গ্রামে পাকা রাস্তা করে লিঙ্ক রোড করছি। 
আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। একটা কথা বলি, মেখলিগঞ্জের তিন বিঘাতে সেখানে জুট উৎপাদকদের 
সুবিধার জন্য ড্রেন সিস্টেম করে দিয়েছি, যেখানে কালভার্ট .করা প্রয়োজন সেখানে কালভার্ট 
করে দিয়েছি, লাইটিং সিস্টেম করে দিয়েছি, একটা আলাদা রোড করে দিয়েছি। ইসলামপুরে 
একটা মার্কেট আছে, সেখানে একটা ব্রিজ করে দিয়েছি। বেরুবাড়িতে একটা ব্রিজ করে 
দিয়েছি। ইসলামপুরে ৩৮টা স্টল করেছি, কুচলিবাড়িতে ৭২-৭৩ সালে একটা বিরাট মার্কেট 
হয়েছিল, তারপর কিন্তু সেটা অর্ফ্যান ল্যান্ড হিসাবে পড়েছিল ফাঁকা জমি, সেটাকে কাজে 
লাগিয়ে আমরা বিরাট মার্কেট করেছি। যে রকম কালিয়াগঞ্জে একটা রেগুলেটেড মার্কেট 
কংগ্রেস আমলে হয়েছিল তারপর সেটা অর্ধ্যান ল্যান্ড হিসাবে পড়েছিল, সেটাকে আমরা 
কাজে লাগিয়ে চাষী ভাইদের জন্য রেস্ট হাউস করেছি, গেস্ট হাউস করেছি এবং একটা 
শপিং কমপ্লেক্ট করে দিয়েছি। এই সব করার ব্যাপারে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাব, তিনি 
বলেছিলেন এইসব করার জন্য যেখানে যেখানে ব্রিজের প্রয়োজন আছে, রাস্তার প্রয়োজন 
আছে, এই যদি ওদের দেওয়া হয় তাহলে মার্কেটগুলো এগিয়ে যাবে এবং মার্কেট এগিয়ে 
গেলে চাষীদের মুখে হাসি ফুটবে। লিডার অব দি অপোজিশন চাষিদের ডিস্ট্রেস সেল থেকে 
বাঁচাবারর জন্য বলেছেন। ডিস্ট্রেস সেল থেকে বাঁচাবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। খুব শীঘ্র 
আপনারা দেখবেন কলকাতার পাশে ২৪ পরগনায় বেস ব্রিজের পাশে হেমস্ত বোস মেমোরিয়্যাল 
রেগুলেটেড মার্কেট করেছি হেমস্ত বোস জন্ম শতবার্ষিকীতে আমরা ওখানে ভাল মার্কেটে 
করেছি, বিল্ডিং করার ব্যবস্থা করছি। শুধু একটা কথা বলছি এই সব কাজ করতে মার্কেটিং, 
ডিপার্টমেন্টকে কেন্দ্রীয় সরকার একটা পয়সাও দেননি। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি চেক পোস্টের 
ইনকামের মাধ্যমে | 
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যেখানকার চেক-পোস্ট থেকে যে টাকা আয় হচ্ছে তার ৫০% টাকা সেখানেই খরচ 
করা হচ্ছে। তা দিয়ে সেখানকার এস্টাবলিশমেন্ট এবং অন্যান্য কাজ চলছে। আমাদের 
রাজ্যের পান ব্যবসায়ীদের অবস্থা অত্যত্ত কাহিল। অথচ গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় 
সব চেয়ে বেশি পান উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের পান-চাষী ভাইদের 
জীবন-যাত্রার বিশেষ কোনও উন্নতি ঘটানো এখনও পর্যস্ত সম্ভব হয়নি। এমন কি রেল 
মন্ত্রীকে বলেও তাদের জন্য রেলের ওয়াগান পাওয়া যায় না। সব চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় 
হচ্ছে__ আমাদের যে পান বিদেশে এক্সপোর্ট করা হচ্ছে তার লাইসেন্স পর্যস্ত একজনও 
পশ্চিমবাংলার মানুষকে দেয়া হয়নি। যাদের দেয়া হয়েছে তারা সব দিল্লি, বোম্বাই-এর লোক। 


তারপর লিডার অব দি অপোজিশন এখানে একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে, আমাদের এই 
ডিপার্টমেন্টের অধীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রেগুলেটেড মার্কেটে যারা ২৪০ দিনের বেশি 
কাজ করেছেন তাদের চাকরির বিষয়ে এখন পর্যস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু করা হয়নি। আমি 
তাকে বলছি, এ রকম লোক খুব কমই আছে। খুব বেশি লোককে আমরা এভাবে কাজ 
করাই নি। এ বিষয়ে একটা খ্রি মেন কমিটি করা হয়েছে-_কমিটির মাধ্যমে আমরা জানতে 
চাইছি এরকম লোক কত আছে। পশ্চিমবঙ্গে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির অধীনে যারা 
টেম্পোরারি বা ক্যাজুয়াল হিসাবে কাজ করেছে-যাদের ২৪০ দিন হয়ে গেছে, তাদের সবার 
সম্বন্ধে বামফ্রন্ট সরকার চিন্তা করছে। হাই অফিসিয়ালদের নিয়ে থ্রি মেন কমিটি করা হয়েছে। 
তাদের এ বিষয়ে তদস্ত করে ইমিডিয়েটলি রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। যারা দীর্ঘদিন ধরে 
কাজ করছে তাদের কিভাবে চাকরিতে স্থায়ী করা হবে, কি কি ফেসিলিটি তাদের দিতে হবে, 
তাও বলতে বলা হয়েছে। ওদের তিন মাস সময় দেয়া হয়েছে। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন সাহেব এখানে বসে আছেন, তিনি জানেন যে ১৯৭২ সালে 
রেগুলেটেড মার্কেট ত্যাক্ট হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘ দিন এমপ্রয়িদের জন্য কোনও সার্ভিস রুলস ছিল 
না, কিছুই ছিল না। সম্প্রতি সেই সার্ভিস রুলস করা হয়েছে এবং তা চালু হবার পর থেকে 
এমপ্লয়িদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হচ্ছে। 


শ্রী আবদুল মান্নান £ হিম-ঘর সম্পর্কে কী করছেন? 


শ্রী কলিমুদ্দিন শামস ঃ এখন পর্যস্ত আ্যান্টে যা আছে তাতে হিম-ঘরগুলোর বিরুদ্ধে 
বিশেষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। ত্যাক্ট আযামেন্ড করলে করা যাবে। 


আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। শুধু একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ 
করব। মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সবেচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তাহল প্লেজ ফিনান্দ__ওটার 
মাধ্যমে চাষিদের ডিস্ট্রেস সেল বন্ধ করা যায়। আমাদের সাউথ বেঙ্গলে একদম মার্কেটিং 
সোসাইটি নেই। যার ফলে সাউথ বেঙ্গলের চাষী-ভাইরা উৎপাদন সামগ্রীর ভাল দাম পাচ্ছে 
না। সে জন্য আমরা এখন সাউথ বেঙ্গলে সেই কাজ করতে এগুচ্ছি। দক্ষিণ ২৪-পরগনার 
আলিপুর সদরে রেগুলেটেড মার্কেট করে বজবজ, মহেশতলা, গার্ডেনরিচ, খিদিরপুর অঞ্চলকে 
সেই মার্কেটের মধ্যে আনা হচ্ছে এবং এই কাজের মধ্যে দিয়ে রেভিনিউ বাড়াবারও চেষ্টা 
করছি। | 
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আমি বলি, যে হিসাবে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের রেভেনিউ পাওয়া উচিত ছিল চেক- 
পোস্টের অভাবের জন্য সেই পরিমাণ রেভেনিউ পাওয়া যাচ্ছে না। যারা বড় বড় আড়তদার 
তারা লাভবান হচ্ছে। আমি আর একটা কথা বলতে চাই, যদিও আমাদের টাকা-পয়সা নেই, 
এতৎ সত্তেও চেষ্টা করব সাউথ বেঙ্গলে মার্কেটিং-এর জাল ছড়িয়ে দেওয়া। এর মাধ্যমে চাধী 
ভাইদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করব। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে 
লিডার অফ দি অপোজিশনকে এবং বিরোধীদলের সদস্যদের। ওনারা এই হাউসের বাইরে 
আমাকে সহযোগিতা করবেন, কি করবেন না, তা আমি জানি না, তবে এখানে ওনারা 
আমাকে উৎসাহিত করেছেন। সেইজন্য ধন্যবাদ জানাই। আর আশা করি, কাগজে অর্থাৎ 
সংবাদপত্রে কি লিখছে, না লিখছে এর উপর কোনওদিন নিজেদের ওপিনিয়ন ফর্ম করবেন 
না। বিশেষ করে আমার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে যা কিছু লিখছে এর মধ্যে ৯৫ পারসেন্ট ভিত্তি 
নেই। আমি গর্ব করি শ্রী জ্যোতি বসু, এমন একজন চিফ মিনিস্টারের আন্ডারের সরকার 
পরিচালনা করছি, যিনি কোনওদিন কারও ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে কোনও ইন্টারফেয়ার করেননি। 
এর থেকে বড় জিনিস হতে পারে না। আমরা ফ্রিলি কাজ করতে পারছি আর পশ্চিমবাংলাকে 
এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। এই কথা বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আশা 
করছি, আমার যে বাজেট আছে আপনারা তা পাস করাবেন পশ্চিমবাংলার খেটে-খাওয়া 
মানুষের, চাষী ভাইদের উন্নতির জন্য। এইসব মানুষদের এগিয়ে নিয়ে যাবার যে চেষ্টা করছি 
তারজন্য আপনারা সকলে সহযোগিতা করবেন আশা করি। আমার বাজেটে কাট-মোশন নেই, 
যদি থাকে তার বিরোধিতা করছি। 


শ্রী নীহারকুমার বসু ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধীদলের নেতা যিনি একজন 
অভিজ্ঞ এবং পুরাতন পার্লামেন্টারিয়ান, ডাঃ জয়নাল আবেদিন তিনি আমার বাজেটের বিরোধিতার 
মূল বক্তা। উনি অভিজ্ঞ এবং বহু পুরানো পার্লামেন্টারিয়ান, কিন্তু বিরোধীদলের থাকলেই যে 
বিরোধিতা করতে হবে সেটা উনি করে দেখালেন। এই যে গতানুগতিক রেওয়াজ এই 
রেওয়াজের বাইরে তিনি আসতে পারলেন না। নানান তথ্য দিয়ে উনি প্রনাণ করার চেষ্টা 
করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষির কোনও উন্নতি হয়নি। উনি এইসব তথ্য কোথ| থেকে সংগ্রহ 
করেছেন তা আমি জানি না, কিন্তু আমি যে তথ্য দেব তা আমাদের ইকনমিক রিভিউতে 
আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত যে তথ্য আছে। এবার আমি চাবাস, জমিতে আসি। 
উনি অভিযোগ করেছেন যে আমরা ভূমি সংস্কার করে গরিব কৃষকদের হাতে ঘে সব জমি 
তুলে দিয়েছিলাম তার বেশির ভাগই মহাজনদের হাতে চলে গেছে, গরিব কৃষকদের হাতে 
আর সেই জমি নেই। আমি রেকর্ড থেকে বলি, সব থেকে রিসেন্ট রেকর্ড, ১৯৯১ সালের 
কৃষি সুমারি, ত্যাগ্রিকালচার সার্ভে, তাতে বলছে, স্মল হোল্ডিং ১১ লক্ষ ৭ হাজার, পারসেন্টেজ 
হিসাবে ১৭.৬২। মারজিন্যাল হোল্ডিং ৪৬ লক্ষ ৩৯ হাজার। পারসেন্টেজ হচ্ছে ৭৩.৮২। স্মল 
এবং মারজিনাল ফারমার হচ্ছে ৯১.৪৬ শতাংশ। এটা ১৯৯১ সালের সার্ভে রিপোর্ট। সুতরাং 
বয়েছে। তারা চায-বাস করছে। চাষ-বাসে আমাদের প্রতি বছর উন্নতি হচ্ছে। উনি হিসাব 
দিলেন ফুড়গ্রেন প্রোডাকশন ভারতবর্ষের যে গড় প্রোডাকশন তার থেকে আমরা কম। না, 
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তা ঠিক নয়। আমাদের প্রোডাকটিভিটি হচ্ছে ২০৩৬ কে. জি. পার হেক্টার, আর অল 
ইন্ডিয়ার হচ্ছে ১৩৩৪ কে. জি. পার হেক্টার। এবার গ্রোথ রেট বলি। আমাদের প্রোডাকশণ 
হচ্ছে ৩.২৫ এবং প্রোডাকটিভিটি হচ্ছে ২.৬৬। অল ইন্ডিয়ার প্রোডাকশন হচ্ছে ১.৩৪ এবং 
প্রোভাকটিভিটি হচ্ছে ১.৫২। পাঞ্জাব, যেখানে নাকি সবুজ বিপ্লব হয়েছে, সেখানে প্রোডাকশন 
হচ্ছে ১.৭২ এবং প্রোডাকটিভিটি হচ্ছে ১.১৬। আমার হাতে বেশি সময় নেই, উনি ৪৫ 
মিনিট সময় পেয়েছেন, আমার হাতে ১৫ মিনিট সময়, তবু আমি চেষ্টা করব জবাব দেবার 
সমস্ত প্রশ্নের। খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারটা বললাম, প্রোডাকশনের ব্যাপারটা বললাম। এবারে 
চালের ব্যাপার নিয়ে বলি। এই ক্ষেত্রে এত হিসাব-নিকাশের কী আছে? গত ৬ বছর ধরে 
সারা ভারতবর্ষের মধ্যে চালের ব্যাপারে আমরা প্রথম স্থান অধিকার করে আছি। ৬ বছর 
আমরা এই জায়গা ছাড়িনি, ৬ বছর এই জায়গা আমরা ধরে রেখেছি। উনি পাটের মূলের 
কথা বলেছেন। ঠিকই। এই কথা আমরা বারে বারে বলছি যে পশ্চিমবাংলায় পাট প্রধান 
ফসল, অর্থকরি ফসল, কৃষকরা পাটের মূল্য পাচ্ছে না। এর জন্য দায়ী কারা? পাটের 
সাপোর্ট প্রাইস ঘোষণা করবেন কেন্দ্রীয় সরকার। যে সময় দাম পড়ে যায় আমরা অনেক 
বলি, কৃষকরা হইচই করে, আন্দোলন করে, তখন সাপোর্ট প্রাইস ঘোষণা করা হয়। এই 
পাটের মধ্যে ন্যুনতম ২৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের জে. সি. আই.-এর কেনার কথা। আমি 
এই সভায় দাঁড়িয়ে বলছি গত বছর জে. সি. আই. এক ছটাকও পাট কেনেনি। তাহলে 
পাটের ন্যায্য দাম কৃষকরা পাবে কি করে? বাধ্য হয়ে তাদের ফোড়েদের কাছে বিক্রি করতে 
হয়, তাদের সেখানে বিক্রি করতে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের জে 
সি. আই. শতকরা ২৫ ভাগ পাট সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে হাটে গিয়ে কেনার কথা। 
কিন্তু গত পাটের মরশুমে কেন্দ্রীয় সরকার এক ছটাকও পাট কেনেনি। কৃষকরা ন্যায্য দা 
পাবে কোথা থেকে? আপনারা বললেন ইউরিয়া আসেনি বোরো চাষের সময়। ঠিকই, বোরো 
চাষের সময় ইউরিয়া সরবরাহের ক্ষেত্রে বেশ কিছু দিন অসুবিধা ছিল। সারটা আসে কী 
করে? কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি রাজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী সার আ্যালটমেন্ট করে দেন। একটা 
বিশেষ সময় প্রতিটি রাজ্যকে ডাকা হয়, সেখানে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হয় কোনও কোন 
ম্যানুফ্যাকচারার কোনও রাজ্যে কি কি সার এবং কত পরিমাণ সার সরবরাহ করবে তাব 
তালিকা তৈরি করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সার সময়মতো ঢুকছে না। ইউরিয়া নিয়ে যখন 
হইচই হচ্ছে, আমাদের এখানে যখন বোরো চাষ মার খাচ্ছে, সারা পশ্চিমবাংলায় যখন হই» 
পড়ে গেছে তখন আমরা একটা স্পেশ্যাল টিম পাঠিয়ে ছিলাম। 


তাদের সঙ্গে বসে পরামর্শ করে একটা আযলটমেন্ট করানো হল, এবং রেলওয়েকে ধরে 
স্পেশ্যাল রেকের ব্যবস্থা করে জেলায় জেলায় পৌছে দেওয়া মেন পয়েন্টে। ইউরিয়ার অভাব 
ছিল প্রথমে, ব্যবসায়ীরা যা করে থাকে অভাবের সুযোগটা নিয়ে বাড়তি দাম নিয়েছে। সুতরাং 
সময়মতো কেন্দ্রীয় সরকার যদি সারের আ্যালটমেন্টটা করতেন তাহলে ইউরিয়ার এই ক্রাইসিস 
তৈরি হত না। ইউরিয়ার জন্য চাপ দিয়ে বসে বৈঠক করিয়ে রেলওয়েকে ধরে স্পেশাল 
রেকের ব্যবস্থা করে আমরা ইউরিয়ার ব্যবস্থা করলাম। উনি সিড কর্পোরেশনের কথা বলছেণ" 
আমি বলি যে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলিতে ৬০-এর দশকে কেন্দ্রীয় সরকার সিড 
কর্পোরেশন করেননি, ন্যাশন্যাল সিড কর্পোরেশন ৭০ এর দশকের প্রথম দিকে ভারতবযের 
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রাজ্যগুলিতে সি কর্পোরেশন হয়েছিল, আমরা আরও পরে করেছি। ১৯৮৪ সালে আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গে সিড কর্পোরেশনের পত্তন হয়েছে। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা শুনলে খুশি হবেন এই 
অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সিড কর্পোরেশন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় স্থানে চলে 
(গছে। ইন্ডিয়ান প্রোডাকটিভিটি কাউল্সিল একে স্বীকৃতি দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নিয়ে গেছে। সিড 
কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেকটার তাদের কাছ থেকে উপহার নিয়ে এসেছেন। ১০ বছর 
আগে আমাদের রাজ্যে বেশির ভাগ বিজ বাইরের রাজ্য থেকে আমদানি করতে হত, বিশেষ 
করে ধান। আজকে জোরের সঙ্গে বলছি, এক মুঠো ধানও বাইরে থেকে আনতে হয় না। 
ত্রিপুরা, আসাম, উড়িষ্যা আমাদের সিড কর্পোরেশন থেকে ধার নেয়। ন্যাশনাল সিড কর্পোরেশনে 
উৎপাদন করছে। আলুর বীজ, তৈল বীজ এক ছটাকও বাইরে থেকে আমদানি করতে হবে 
না। সবই নিজস্ব উৎপাদন। কিছু ডাল শস্য, বাইরে থেকে আনতে হয়, পাটের, গমের বীজ 
বাইরে থেকে আনতে হয়। আমাদের বীজের ব্যাপারে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। বীজ নিগম কর্তৃপক্ষ 
পশ্চিমবঙ্গে তারা আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন। এটা কম আ্যাচিভমেন্ট. নয়। দারুণ আযচিভমেন্ট। 
ওদের চোখে এ আযাচিভমেন্ট পড়ল না। ১৯৭৭ সালে ওরা যখন ছেড়ে যান আমরা ক্ষমতায় 
আসি, তখন খাদ্যোৎপাদন ছিল ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন, আর আমরা ১৯৯১-৯২-তে খাদ্যোতপাদন 
করেছিলাম ১ কোটি ২৮ লক্ষ মেট্রিক টন। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব বলি, পশ্চিমবঙ্গে যা 
জনসংখ্যা তাতে মাথা পিছু ক্যালোরি হিসাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের প্রয়োজন ১ কোটি 
৪০ লক্ষ টন, সেখানে আমরা ১ কোটি ২৮ লক্ষেতে পৌছেছি এবং আমাদের খাদ্যের চাহিদা 
অনুযায়ী মেটাবার ক্ষেত্রে দূরতুটা আর খুব বেশি দূরে নয়। এটাতেও যদি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে 
কৃষিতে কোনও উন্নতি হয়নি তাহলে এত গায়ের জোরের কথা, এখানে বলার কিছু নেই। 


উনি সয়েল ল্যাবোরেটরির কথা বলেছেন। ঠিকই বলেছেন, ল্যাবোরেটরি প্রয়োজনের 
তুলনায় আমাদের কম আছে। চাষিদের চাহিদা আছে। আমাদের এখানে তিনটি ল্যাবোরেটরি 
আছে-_কুচবিহারে, রায়গঞ্জে এবং মালদহতে আছে। চাহিদা আছে, চাহিদা বেড়েছে। আমরা 
দুটি মোবাইল ল্যাবোরেটরি করেছি__্বাঝে যান্ত্রিক গোলযোগ ছিল সেটা দূর করেছি। ডাঃ 
আবেদিন এই কথা বলেছেন যে এতে প্রয়োজন মেটে না। ঠিকই তো এতে প্রয়োজন মেটে 
না। কিন্তু এতে কি প্রমাণ করে? প্রমাণ করে যে আমাদের রাজ্যের কৃষকরা প্রযুক্তি গ্রহণ 
করেছে, তারা প্রযুক্তি সচেতন হয়েছে। এট! তো দারুণ আ্যাচিভমেন্ট। যেখানে শতকরা ৫১ 
ভাগ গরিব কৃষক যারা চাষবাসে লিপ্ত হয়েছে, সেখানে তাদের এই যে প্রযুক্তি সচেতনতা, 
এটা তো আমাদের কৃবিক্ষেত্রে নিদারুণ আযাচিভমেন্ট। এই কথা বললে আমরা খুশি হতাম। 
এমনিতে আপনারা যখন আমাকে উপদেশ দেন তখন তা আমি গ্রহণ করি। ডাঃ আবেদিন- 
এর অনেক অভিজ্ঞতা আছে। ওর সঙ্গে বসে অনেক কথাবার্তা বলে অনেক অভিজ্ঞতা আমি 
গ্রহণ করি। চাষবাসের ক্ষেত্রে ওর অনেক অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু বিরোধী দলের নেতা, তাই 
বিরোধিতা করতে হবে? উনি কোথা থেকে সংবাদ নিয়ে এসে নানা কথা বললেন। এবারে 
আমি গ্রোথ রেট-এর কথা বলি। উনি সংখ্যা দিয়ে হিসাব দেখিয়েছেন। উনি সংখ্যা নিয়ে বসে 
থাকেন। এই হিসাবটা ১৯৮১-৮৩ সাল থেকে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যস্ত। ওয়েস্ট বেঙ্গলের 
প্রোডাকশন ৩.২৫ আর প্রোডাকটিভিটি ২.৬৬। অল ইন্ডিয়াতে ছিল ১-৩৪ প্রোডাকশন, আর 
প্রোডাকটিভিটি ১.৫২। আমি এখন পাঞ্জাবে সব সময়ে সঙ্গে রাখি, তারা সবুজ বিপ্লব 
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ঘটিয়েছে। তাদের প্রোডাকশন ১.৭২ আর প্রোডাকটিভিটি ছিল ১.৬৬। এই অবস্থাতেও উনি 
বলেছেন যে এই রাজ্যে কৃষির উৎপাদন বাড়েনি। এবারে আমাদের স্টেট ডোমেস্টিক 
কন্ট্রিবিউশনটা বলি। এটা হচ্ছে ৪১,৪০৩ কোটি টাকা। এগ্রিকালচার কন্ট্রিবিউশন করেছে 
১২,৩০০ কোটি টাকা। তারমানে ওয়ান থার্ড, প্রায় ওয়ান থার্ড। এই সংখ্যা যত দেব কোনও 
শেষ নেই, অনেক সংখ্যা দেওয়া যায়। সুতরাং আমি আর সংখ্যা বাড়াচ্ছি না, মোটামুটি 
আমাদের অগ্রগতিতে বোঝানো যায়, সেটা আমি পেশ করলাম। এখানে কিছু কিছু প্রশ্ন 
আমাদের সামনে আছে, যে কথাটা আমাদের সাবজেক্ট কমিটি তুলেছে এবং উনিও 
বলেছেন-_সিড ফার্মগুলো ভাল চলছে না। সত্যিই ফার্মগুলো ভাল চলছে না, এই কথা 
অস্বীকার করে লাভ নেই। সিড ফার্ম কৃষি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থা। কিন্তু আমাদের 
রাজ্যের উন্নয়নের প্রক্রিয়াটা বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল পর্যায়ে আমরা নিয়ে গিরেছি এবং 
ব্যাপক মানুষকে যুক্ত করে আমাদের এই উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে। এটা বুঝেই প্রধানগালোকে 
আমরা মানুষের কাছ থেকে বিযুক্ত থাকতে দিই নি। 


আমরা গভর্নমেন্ট অর্ডারে প্রত্যেকটি ফার্মের আযাডভাইস কমিটি করেছি। পঞ্চায়েত 
সমিতির সভাপতিদের এই সমস্ত ফার্ম চেয়ারম্যান করেছি, ফার্মের শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
এরমধ্যে যুক্ত করেছি। পার্মানেন্ট সরকারি কর্মচারী এতে থাকবে। সরকারি নমিনেশন থাকবে 
এবং জেলাস্তরে থাকবে থ্রি টায়ার কমিটি। সব ফার্মে হয়ত এখনও ঠিকভাবে কাজ এন 
হয়নি। তবে আমার কাছে খবর আছে বর্ধমান জেলার ফার্মগুলো যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছে 
তাতে বর্ধমান জেলার ফার্মগুলোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। বর্ধমান জেলার জেলা পবিধদ 
এবং পঞ্চায়েতের অধীনে যে ফার্মগুলো আছে তারা কাজ শুরু করে দিয়েছে। এহ ফারলোর 
লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে উন্নতমীনের বীজ উৎপাদন করা এবং স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিলি করা। খুব 
ভাল পরিকল্পনা, যেকোনও মূল্যে এর উৎপাদন বাড়াতে হবে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাক! 
সত্বেও সব জেলাতেই এর সাথে যুক্ত করতে হবে। আমাদের যে আর্থিক সঙ্গতির অভাব 
একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এই ফার্মগুলোকে সক্রিঘ 
করতে হবে। জেলা পরিষদকে পঞ্চায়েতকে সক্রিয় করে স্থানীয় মানুষকে এই কর্মকান্ডের সঙ্গে 
যুক্ত করতে পারি তাহলে স্থানীয় উন্নয়ন সম্ভব এবং ফার্মগুলোও তাতে সক্রিয় হয়ে উঠবে। 
এই ফার্মগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা। হুগলি জেলার জেলা পরিষদে 
যে ফার্মগুলো আছে সেখান থেকে আমাকে মিটিং ডেকেছে, আমি নিশ্চয় যাব। তারপরে 
বীরভূম জেলায় সিসেল ফার্ম তার প্রোডাকশন খুব ভাল, এটা এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ ফাম। 
এখানে জেলা পরিষদ তার নিজস্ব তহবিল থেকে টাকা দিচ্ছে, ফার্ম চালু হয়েছে প্রোডাকশনও 
শুরু হয়েছে। আমরা যাতে উন্নত প্রক্রিয়াতে সার উৎপাদন করতে পারি তারজন্য আমরা খুব 
চেষ্টা করছি। আশা করি এতে কার্যকরি হবে এই আশা আমি দিচ্ছি। আপনার ক্র 
ইনস্যুরেলের ক্ষেত্রে বলছি ২৮ লক্ষ ২২ হাজার ক্রপ ইনস্যুরেপ করেছি এবং এতে ২৭ 
হাজার ৬১৫ জন কৃষক উপকৃত হবে। এরপরে রবি মরশুমে আমরা দিয়েছি ২৫ লক্ষ ১০ 
হাজার টাকা আর ৯০.৯৮ জন কৃষক উপকৃত। তারপরে খারিফে ১৯৯৩-তে দিয়েছি ১ 
কোটি ১৬ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, এতে উপকৃত হয়েছে ৩৭ হাজার ৮১৫ জন। সাথে সাণে 
এইকথাও বলে রাখি এই ক্রপ ইনস্যুরেলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে” 
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তাতে এই ক্রপস ইনস্যুরেদের ত্যাক্ট চালু রাখা সম্ভব নয়। ওই নীতিতে যে পরিমাণ টাকা 
কৃষকদের দিতে হবে সেই পরিমাণ টাকা কৃষকদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এবং ফলে 
আস্তে আস্তে ওই ইনস্যুরেস ভ্যাক্ট চালু রাখা সম্ভব হবে না। 


আমি মাননীয় সদস্যদের এই আশ্বাস এবং ভরসা দিচ্ছি যে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার 
পরে কৃষিতে বামফ্রন্টের যে কৃষি নীতি, এই নীতির ফলে কৃষিতে যে অগ্রগতি হয়েছে সেই 
অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। কারণ এই নীতি হচ্ছে অত্যস্ত কমপ্রিহেনসিভ এবং আমাদের 
সরকার এই কমপ্রিহেনসিভ নীতি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলে এই কৃষিতে অগ্রগতি 
হয়েছে। এই আশ্বাস এবং ভরসা আমি সদস্যদেরকে দিচ্ছি। আমাদের কৃষিতে অগ্রগতি 
অব্যাহত থাকবে যারা আমাদের এই বাজেটে অংশগ্রহণ করেছেন ভাদের সকলকে ধনাবাদ 
জানাচ্ছি। ডাঃ জয়নাল আবেদিন ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে হাজার হলেও ওনার বক্তৃতায় 
ভ্রনেকটা গঠনমূলক দিক আছে। সেই কারণে আবার তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিরোধীদের 
দেওয়া কাটমোশনগুলির বিরোধিতা করছি এবং আমাদের যে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি পেশ করেছিলাম 
(সটাকে গ্রহণ করবেন এই আবেদন রেখে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ 
*৩৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৭) শ্রী শক্তি বল ঃ বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন 
মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


১৯৯৪-৯৫ সালে নন্দীগ্রাম থানা এলাকায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণে মোট কত টাকা 
বরাদ্দ করা হয়েছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ 


১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে নন্দীগ্রাম থানা এলাকায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য 
মোট ২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 


শ্রী শক্তি বল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি আপনাকে নির্দিষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 
য, আমার বিধানসভা এলাকার নন্দীগ্রামে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে? এবং সেই ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করার জন্য কী পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আপনার প্রশ্নটা ছিল, “১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে নন্দীগ্রাম 
থানা এলাকায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে? আমি 
জাশিয়েছি, ২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। রিয়াপুর সাব-স্টেশন তৈরি হচ্ছে - আন্ডার 
কট্টাকশন টাওয়ার পজিশন নিয়ে সামান্য কিছু সমস্যা আছে। আর বর্তমান আর্থিক বছরে 
২৭ লক্ষ টাকায় ১০টি মৌজায় কাজ হবে। ওখানে টোটাল মৌজা আছে ২৮৯টি, তার মধ্যে 
1৫টি মৌজায় আগেই বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বছর আমরা ১০টা 
টরব। তবে রিয়াপুর সাব-স্টেশন না হওয়া পর্যন্ত খুব বেশি মৌজায় আর বিদ্যুত পৌঁছে 
দওয়া সম্ভব নয়, দিলে লো ভোল্টেজ প্রবলেম হবে। 


শ্রী শক্তি বল £ গ্রামের মধ্যে কোথাও একটা, কি দুটো খুটি পুঁতে দিলেই .কি 
বন্যুতিকরণ হয়েছে বলা হবে, না ঘরে ঘরে বিদ্যুত পৌঁছে দেবার পরই বলা হবে? যে 
মজা গুলিতে বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে বলছেন সেগুলিতে আদৌ বিদ্যুত পৌঁছয় নি। প্রকৃত 
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[130 00106, 1994 
বিদ্যুত সেখানে কবে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং সাব-স্টেশনটির কাজ কবে শেষ হবে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ ভারতবর্ষে ভারত সরকারের রুর্যাল ইলেন্ট্রিসিটি কর্পোরেশন 
এই কাজে টাকা খণ দেয়, সেই দিয়ে আমরা বৈদ্যুতিকরণের কাজ করি। এই কাজের দুটি 
ভাগ আছে। কোথাও লাইন টেনে নিয়ে গিয়ে দু তিনটি আলো জাললেই বলা হয় 
বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে __ মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে। এই রীতি আমর! 
সমর্থন করি না। কিন্তু এই রীতিতে আগেও কাজ হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এটাই চলছে। এট' 
হল ফার্স্ট ফেজ। সেকেন্ড ফেজ হচ্ছে ইন্টেনসিফিকেশন বা নিবিড়ীকরণ, প্রত্যেক বাড়িতে 
বাড়িতে বিদ্যুত পৌঁছে দেওয়া হয়। এখন আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে, ফার্্ট ফেজে 
ভার্জিন মৌজায় ইলেক্ট্রিফিকেশন হচ্ছে। আর রিয়াপুরে নদী পার হয়ে লাইন আসবে। সেখানে 
দুটো টাওয়ার হবে, একটা টাওয়ার বিকর ফিল্ডের ওপর পড়ছে, ফলে একটু সমস্যা হচ্ছে 
ব্রিক ফিল্ড ওনার আমাদের কাছে এসেছিলেন, আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি। আশা করছি 
সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে সে বিষয়ে আমি আপনাদের সহযোগিতাও চাইছি। বর্তমান 
ফাইনাঙ্গিয়াল ইয়ারের শেষের দিকে “৯৫ সালের প্রথম দিকে ওটা চার্জ করতে পারব বলে 
আশা করছি। 


শ্রী শক্তি বল ঃ লোকদ্বীপ প্রকল্পের আওতায় নন্দীগ্রাম বিধানসভার কটি মৌজা 
লিস্টেড হয়েছিল? তারমধ্যে কটি মৌজায় ইতিমধ্যে কোনও কাজ হয়েছে কিনা এবং আদে' 
হয়নি এইরকম কটি মৌজা আপনার জানা আছে কি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ লোকদ্বীপ প্রকল্পের ডিটেলস আমার কাছে নেই। গ্রামীণ 
বৈদ্যতিকরণের এটা আলাদা প্রকল্প। যেখানে লাইন গেলে সেখানে স্বল্পবিস্ত যারা গ্রাহব 
আছেন তাদের লোকদ্বীপ প্রকল্পে আনা হয়। আমার কাছে ডিটেলস নেই, নোটিশ দিলে 
বলতে পারব। রী 


শ্রী নির্মল দাস ঃ দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু গ্রামে যেখানে হাইটেনশন লাইনের তার গেছে 
তা চুরি যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ৬ মাস ধরে সেই অবস্থায় বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছির হয়ে আছে 
যেমন, কুচবিহার জেলার পাতলাখোয়া, বড়রাংরস প্রভৃতি জায়গা। এছাড়া টোটোরা সেদ্ণ 
আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল, সময় হয়নি, তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলেছে" 
ওদের লোকদ্বীপের সংযোগের ব্যাপারে । ওরা এটা পাবেন কিনা? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ হাই টেনশন লাইন জায়গায় জায়গায় চুরি হচ্ছে ঠিকই। এ 
আটকানো খুবই শক্ত। আমাদের রাজ্যে বিদ্যুত দপ্তর আছে। পুলিশের সহায়তায় এবং গ্রীণ 
লোকের সহায়তায় সম্ভব হবে। টোটোদের ব্যাপারে আমাদের নজর আছে। বনের মধ্য দিরে 
লাইন টানা হয়েছিল, চুরি হয়ে যায়। এখন ওখানে নন-কনভেনশনাল এনার্জির কথা চিন 
করছি নিয়ে যাওয়া যায় কিনা লম্বা লাইন বনের মধ্যে না করে। তাছাড়া এটা করতে গোল 
ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের ক্লিয়ারেন্স নিতে হবে, অসুবিধা আছে। সেইজন্য আমরা নন-কনভেনশনাণ 
এনার্জির কথা চিস্তা করছি। এ মাসের শেষের দিকে ডায়রেক্টর যাবেন এটা দেখতে। 


শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় লোকদ্বীপের ব্যাপারে বললেন। নির্দি 


৩01251]09 বা) ভাবা 673 


করে বলবেন যেখানে লাইন গেছে এর অর্থটা কি? সেখানে ১০০ ফুট কিংবা ২০০ ফুটের 
মধ্যে লোকদ্বীপ প্রকল্প হবে? কিংবা ১০টি পোল যদি লাগে তাহলেও লোকদ্বীপ প্রকল্প হবে? 
অর্থাৎ দৈঘ্যের ব্যাপারটা কী? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ লোকদ্বীপ আর কুটির জ্যোতি এই প্রকল্পে ভারত সরকার কিছু 
টাকা দেন, জয়েন্টে এই কাজ হয়। ভারত সরকার দেন ১৫০ টাকা আর আমরা ম্যাচিং 
শেয়ার দিই ৩০০ টাকা অর্থাৎ ৫৫০, ৬০০ টাকায় বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুত যায়। দুটি করে 
প্রত্যেক বাড়িতে কানেকশন দিই এবং তারমধ্যে সার্কিট ব্রেকার করে দিই যাতে দুটির বেশি 
পাওয়ার ড্র করলেই অটোমেটিক্যালি লাইন অফ হয়ে যাবে। বিদ্যুত চুরি যাতে না হয়। লাইন 
১ কিলোমিটারের মধ্যে হয় তাহলে ১ কিলোমিটার টেনে করে দিই। 


শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ঃ আপনি জানেন, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের যে ইনটেনসিফিকেশন স্কীম 
এক্ষেত্রে বিগত ১৯৯১-৯২ সালের আর্থিক বছরে ইনটেনসিফিকেশন কোথায় কোথায় দরকার 
তারজন্য বিভিন্ন এলাকার মৌজা ভিত্তিক স্বীম মৌজা থেকে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
১৯৯১-৯২ সালে দু-একটি মৌজায় কাজ হলেও যে মৌজাগুলির রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে, 
তার কাজগুলি শুরু করতে অসুবিধা কোথায়? 
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ডঃ শঙ্করকুমার সেন £$ আমরা ভার্জিন মৌজার ইলেপ্ত্রিফিকেশনের ক্ষেত্রেই বলুন বা 
ইনটেনসিফিকেশন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেই বলুন, তারজন্য এস্টিমেট তৈরি করে সেটা দিল্লির 
রুর্যাল ইলেক্্রিসিটি কর্পোরেশনের কাছে পাঠাতে হয় এবং তারজন্য তারা ১৮.৫ পারসেন্ট 
ইন্টারেস্টে লোন দেন। সুতরাং বাজেটে আর.এসি. লোন হিসাবে যা ধরা থাকে তার বাইরে 
টাকা আমরা নিতে পারি না। আর এই লোন পাবার ক্ষেত্রে একটা সময়ের গ্যাপ থাকে 
যারজন্য স্বভাবতই কাজের দেরি হয়ে যায়। আমরা এতদিন পর্যস্ত ইন্টারনাল রেভিনিউ ব্যয় 
করে জেনারেশন বাড়াবার দিকে জোর দিচ্ছিলাম, কিন্তু এখন আমাদের জেনারেশন একটা 
জায়গায় পৌঁছেছে। কাজেই লোনটা যদি ঠিকমত পাই তাহলে ইনটেনসিফিকেশনের কাজটা 
রত গতিতে করা হবে। এটা আমি ডিটেলসে বাজেট ডিসকাশনের সময় বলেছি। 


্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে ইনটেনসিফিকেশন প্রোগ্রামের যে 
কাজগুলি আছে সেগুলো এরমধ্যে পড়ে কিনা; এক্ষেত্রে আযালটমেন্ট যা পান তার ডিষ্ট্রিবিউশনটা 
'িলাওয়ারি করা হয় কিনা; গত বছর এই বাবদ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কনট্রিবিউশন কত 
ছিল; এবং গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে সাইট সিলেকশন কাদের রেকমেন্ডেশনে হয়? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ ভারত সরকার এ-বাবদ কোনও টাকা গ্রান্ট হিসাবে দেন না, লোন 
ইসাবে দেন এবং এখন সেই সুদের হারও ১৮৫ পারসেন্ট হয়ে গেছে। এতে আমাদের খুবই 
অসুবিধা হচ্ছে। এই বৈদ্যুতিকরণ যা আমরা করি সেটা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং 
ব্মাধ্ক্ষদের সঙ্গে ডিসকাশন করেই সেটা করা হয়। আর একটি জিনিস করা হয় যাতে অল্প 
পয়সায় বেশি জায়গায় বৈদ্যুতিকরণ করা যায়। সবটাই ওদের সঙ্গে আলোচনা করেই করা হয়। 


শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাঝি £ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন মৌজা 
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[130 0019, 1994] 
ই রানগান্র নিরন্তর 
খোঁটায় পরিণত হয়েছে। যেহেতু এসব মৌজা বৈদ্যৃতিকরণ হয়ে গেছে বলে ধরা হয়েছে 
তারজন্য সেসব মৌজায় আর বৈদ্যুতিকরণ করা যাবে না? এসব আই.টি.ডি.পি. মৌজায় 
নতুনভাবে বৈদ্যুতিকরণ করবার কথা চিস্তা করবেন কিনা? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ এটা খুবই দুঃখজনক যে, যেখানে লাইন চুরি বা খুঁটি নষ্ট হয়ে 
যাবার ফলে আলো জুলছে না, কিন্তু বৈদ্যুতিকরণ হয়ে গেছে বলে একবার চিহিন্ত হয়ে 
গেছে সেসব মৌজায় আর.ই.সি. আর লোন দেবেন না। সেখানে কাজ করতে হলে আমাদের 
টাকায় করতে হবে। আমরা বাজেটে মোষ্টলি জেনারেশনের উপর জোর দিয়েছি, তবে ইম্পর্টে্ 
বুঝে জায়গায় জায়গায় টাকাটা ডাইভার্ট করবার চেষ্টা করছি। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে ডিফিকাল্টি 
বা প্রবলেম হচ্ছে, এই রিভাইটালাইজেশন স্কীমের জন্য স্টেট ইলেক্ট্সিটি বোর্ড কোনও লোন 
পাবে না। আমাদের রেভিনিউ আর্নিং থেকে তাই কিছু টাকা এরজন্য সরিয়ে রাখা হয়, কিন্ত 
প্রবলেম হচ্ছে, এইরকম মৌজার সংখ্যা ২,২০০র মত যেখানে রিভাইটালাইজেশন দরকার। 
আর এরজন্য এক একটি মৌজায় ২.৫ লক্ষ করে টাকা দরকার হয়। এতগুলি আমাদের 
পক্ষে করা মুশকিল। আমরা কিছু কিছু করে এইগুলি করার চেষ্টা করছি, যেগুলি বর্ডার 
এরিয়া সেইসব জায়গায় বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের মধ্যে দিয়ে কিছু টাকা আমরা 
পেয়েছি এবং সেগুলি হচ্ছে বাংলাদেশ বর্ডারের যে মৌজাগুলি আছে, বর্ডার এরিয়া ছাড়া থে 
অন্যান্য এস.সি.এস.টি. হরিজন এরিয়া রাজ্য সরকারের টাকা দিয়ে করা হবে, এরজনা 
এস.সি.এস.টি. ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমাদের কিছু টাকা দিয়েছে, সার্বিকভাবে জওহর 
রোজগার যোজনার মাধ্যমে আমরা যে সিভিল পার্ট, খুঁটি পৌতার লেবার কিছু কিছু জেলা 
থেকে সাহায্য পাচ্ছি, সব মিলিয়ে এটাকে তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। 


শ্রী কালিপ্রসাদ বিশ্বীস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে, রিষড়া পাওয়ার হাউসে 
আরামবাগ পাওয়ার হাউস থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, ইদানিংকালে গ্রাহক সংখ্যা প্রচন্ড রকম 
. বৃদ্ধি পাওয়ার সিঙ্গুর আরামবাগে প্রচন্ডরকম লো ভোল্টেজ চলছে। আরামবাগ পাওয়ার হাউস 
হলে লো ভোল্টেজ কমবে, সেটা কবে নাগাদ শেষ হবে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আমাদের অরিজিন্যাল যে স্বীম সেখানে আরামবাগে 8০০ 
কে.বি. সাবস্টেশন আছে, সেখান থেকে আসে, বক্রেশ্বর-পুরুলিয়া চেষ্টা করা হচ্ছে, পুরুলিয়ায় 
৫ থেকে ৬ বছর দেরি, গত বছর ডিসেম্বর মাস থেকে আমরা একটা শর্টটার্ম প্রকল্প নিয়েছি 
আরামবাগ পুরুলিয়া সাবস্টেশনের কাছ থেকে একটা লাইন গেছে সীওতাল-ডি, হাওড়া ২২০ 
কে.ভি.। সেখান থেকে ট্যাপ করে সাবস্টেশন করছি, বক্রেশ্বর থেকে আসবে ৪০০, তারসঙ্গে 
২০০ যোগ করে দেওয়া হবে। কাজটা একটু ডিলে হয়েছে, জুন মাসে সিঙ্কোনাইজ করার 
কথা ছিল, আমি মনে করি বিফোর আগস্ট হয়ে যাবে। 


শ্রী ধীরেন সেন ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন আপনি বলেছিলেন এক কিলোমিটার 
দূরে হলে কভার করে গেছে ধরে নিয়ে দেবেন, কত লাইন দেবেন তার কি কিছু সংখা 
নির্ধারণ করা আছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ কুটিরজ্যোতি, লোকদ্বীপ শতকরা ৯০ ভাগ হলে হবে আমাদের 
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পুরনো এক্সপিরিয়ে্স থেকে দেখেছি ৫০ ভাগ বাড়িতে টাকা দিয়ে নেয়, আর বাকি ৫০ 
ভাগের বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্যুত ট্যাপ করে, যেখানে ৯০ পারসেন্ট গ্রাহককে টাকা দিতে 
হচ্ছে না, আমরা শিলিং করে দিয়েছি, দুটো পোষ্টে ৫ যুক্ত ৫, ১০ টাকা দিচ্ছে, ওখানকার 
মৌজার লোকে যদি নেয় আমরা লাইন দিয়ে দেব এবং সেখানে কোনও সিলিং নেই। গত 
৩ বছর ধরে কুটির জ্যোতি, লোকম্বীপের কোনও কাজ হয়নি, বলা আছে যারা বেনিফিসিয়ারি 
হবেন সভাধিপতিকে দিতে হবে, অনেক জায়গায় পাওয়া যায় নি, এই খাতে ৬ কোটি টাকার 
মতো খরচ করতে পারবে। 


[11-20 -_ 11-30 ৪.1.] 


শহরাঞ্চলে এস.ই'বি. বিশেষ করে আমার হাওড়া এলাকায় পাশাপাশি সি.এস.সি. রয়েছে 
সেদিক থেকে দেখা যাচ্ছে যেখানে নৃতন নূতন বসতি হচ্ছে সেখানে এসই.বি.”র দিক থেকে 
কোনও ত্রুটি নেই। অথচ স্টেট ইলেন্ট্রিসিটির বেলায় যে সমস্ত এলাকায় নূতন বসতি হয়েছে, 
সেখানে গ্রুপ অব কনজিউমার দরখাস্ত করেছে, তাদের নানা অজুহাত দেখিয়ে বছরের পর 
বছর বিদ্যুত দেওয়া হচ্ছে না। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রুপ অব কনজিউমার 
যেখানে নূতন করে লাইন চায়, যেখানে অধিক সংখ্যক কনজিউমার বিদ্যুত চাচ্ছে, সেখানে 
বিদ্যুত দেবার ক্ষেত্রে আপনার দপ্তরে কোনও সময় সীমা বেঁধে দেওয়া আছে কিনা যে এই 
সময়ের মধ্যে তারা দিতে বাধ্য? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ বিদ্যুৃতিকরণ যেটা করা হয় সেটা সিরিয়ালি করা হয়। অর্থাৎ 
আ্যাপ্লিকেশনের যে ডেট আছে সেই অনুযায়ী করা হয়। আমার কাছে খবর আছে যে ১৯৯২ 
সালের দরখাস্ত যেগুলি আছে সেগুলি করা হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের যারা দরখাস্ত করেছেন, 
তাদের অন্ততঃ এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। আর স্পেসিফিক কেস যদি থাকে যেমন 
হাসপাতাল, পাবলিক ইউটিলিটি, এগুলি প্রাইওরিটি দিয়ে করা হয়। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 
বিধায়ক, এম.পি. বা পঞ্চায়েত প্রধানরা যদি লেখেন তাহলে সেগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 
করা হয়। তবে সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সিরিয়ালি করা হয়। 


ল্যাণ্ড ট্রাইব্যুনাল 


*৪১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৪১) শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ £ ২৩.৩.৯৩ তারিখের ৪৫ 
(অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৯৬৮)-এর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) সর্বশেষ তথ্য অনুসারে ল্যাণ্ড ট্রাইব্যুনাল গঠনের কাজ কোন অবস্থায় আছে; এবং 
(খ) কবে নাগাদ ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু হবে? 
শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি - 


(ক) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভূমিজীবী সংঘের এক আবেদনক্রমে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট 
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আইনটি কার্যকর করা থেকে বিরত থাকতে এক স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। সর্বশেষ 
প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী ৭.৩.৯৪ তারিখেও এই মামলায় নতুন আবেদনকারি যুক্ত 
হয়েছে। রাজ্য সরকার নিযুক্ত আইনজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছেন যে স্থগিতাদেশ অপসারণ 
বা বদল না হলে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা ঠিক হবে না। সে জন্য ট্রাইব্যুনাল 
গঠনের কাজ এখনও শুরু করা যায়নি। 


(খ) উপরোক্ত কারণে এখনই বলা সম্ভব নয়। 


শ্রী লঙ্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বললেন যে মামলা থাকার ফলে 
কার্যকরী করা যাচ্ছে না। এখন আইনজীবীদের বক্তব্য কি তারা কি চাচ্ছেন আইনের পরিবর্তন, 
না নূতন কোনও সংযোজন? 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি ঃ$ আমরা আইনজীবী দিয়েছি। যেমন সাধন গুপ্ত, বলাই রায়, 
ভাল ভাল ল"ইয়ার আছে। ভূমিজীবী সংঘ যা আছে, এটা মেদিনীপুরেই বেশি আছে, অনা 
জায়গায় অল্প আছে। তারা এটা করেছিল এবং হাইকোর্ট একটা স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সেটাকে 
ভ্যাকেট করতে হবে, তা নাহলে এটা বদল করতে হবে। এই দুটোর মধ্যে একটা করতে 
হবে। আমরা ভেগারাসলি চেষ্টা করছি। আমাদের রুলস ইত্যাদি সব হয়ে গেছে। আমাদের 
তরফ থেকে যে চেষ্টা সেটা ভেগারাসলি করা হচ্ছে। 


শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই ভূমিজীবীদের বক্তব্য কী, 
তারা কি আইন পুরোপুরি বদল করতে চাইছেন, না নুতন আইন আনতে চাচ্ছেন? 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ ভূমিজীবিরা যে মামলা করেছেন সেই মামলার সমস্ত কাগভ- 
পত্র আমার কাছে নেই। তবে মোটামুটি এটা বোঝা যায় যে যাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে, 
তারা চান এটা যাতে না হয়। এই হচ্ছে কারণ। ল্যান্ড ট্রাইব্যুনালের মূল ব্যাপারটা বুঝতে 
হবে। দীর্ঘদিন ধরে হাই কোর্টে মামলা পড়ে আছে। এটা কল্সটিটিউশনে প্রভিশন আছে। সেই 
অনুযায়ী আমরা করছি। ইতিমধ্যে আযাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল, অন্যান্য ব্যাপারে ট্রাইব্যুনাল 
হয়েছে। এটা কোনও বে-আইনি নয়। সে জন্য কনসেন্ট পাওয়া গেছে, রুলস লে করা 
হয়েছে। সেইজ্জন্য এটাকে আইদার ভেকেট করা অথবা যেখানে স্থগিত করেছে সেখানে কমপ্লিটলি 
বলা যে নৃত্তন করে এটা করতে হবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। 


শ্রী শক্তিপ্রসাদ বল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, এই আইনের মাধ্যমে বাধা 
সৃষ্টির ফলে ট্রাইঝুনালটা যে আটকে গেল, তার ফলে পশ্চিমবাংলায় ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে 
কয়েক হাজার মামলা যেগুলি জড়িত আছে সেইগুলি ফয়সলা করার ব্যাপারে বিকল্প কোনও 
ব্যবস্থার কথা ভাবছেন কিনা? 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ মামলা যেগুলি পড়ে রয়েছে সেইগুলি তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি 
করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থাটা হচ্ছে এই ট্রাইব্যুনাল । প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারম্যানশিপে বিভিন্ন রাজো 
ভূমি সংস্কার বা ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীদের নিয়ে বারে বারে মিটিং হয়েছে। মিটিং-এ যে সিদ্ধান্ত 
হয়েছে সেটা হল এটা। আপনারা জানেন আমি এখানে বুহুবার বলেছি ১ লক্ষ ৮০ হাজার 
একরের মতো জমি আইদার বিফোর ত্যান্ড আফটার ভেসটিং ইনজাংটেড হয়ে পড়ে রয়েছে 
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সেইজন্যই এটা আনা হয়েছে। আর অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় নি। আপনারা 
ট্রাবুনালটা এখানে পাস করেছেন আপনারা জানেন যে, সেই ট্রাইব্বুনালে যারা কাজ করবেন 
তারা হাই-কোর্টের জাজেদের চেয়ে বেশি কোয়ালিফিকেশান থাকলে তারাই সেখানে জাজ 
হিসাবে আ্যাপয়েনটেড হতে পারবে। এইরকম লোক নিয়ে করার কথা ছিল এবং তারা সেটা 
বিচার করবেন। এটা হলে এইগুলি সব ট্রাইব্যুনালে আনতে পারবে। তখন আর হাই-কোর্টের 
জুরিসডিকশনে থাকবে না, একমাত্র জুরিসডিকশন থাকবে সুপ্রিম কোর্টের। সেইজন্য এটা 
তাদের নিজেদের স্বার্থে লাগছে বলে করেছে। এটা অবশ্য বলা যায় না, এটা আইনের 
বাপার। আমাদের লড়াই করে ভেকেট করতে হবে। 


রী নির্মল দাস $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ল্যান্ড ট্রাইব্যুনাল গঠন করার ভেতর দিয়ে 
রাজ্যের প্রকৃত ভূমিসংস্কারের দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করছেন। আমরা লক্ষ্য করছি বৃটিশ 
আমল থেকে উত্তরবাংলার ডুয়ার্স এলাকায় মার্কেট ফান্ডের হাজার হাজার একর জমি এখনও 
পর্যন্ত সেটেলমেন্ট না হওয়ার দরুন ৪০-৫০ বছর ধরে বাস করছে সন্তাধিকার পাচ্ছে না, 
যারা অধিকার করে আছে তাদের সত্ব দেওয়া হয় নি। এটা করতে পারলে কিছু রেভিনিউ 
আসবে। গত ৪ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে টোটো পাড়া এবং বল্লালগুড়ির লোকেরা 
এসে কথা বলেছে, আপনি সেইদিন উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন, আপনার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা 
ছিল, বলতে পারে নি। সেখানে তাদের জমি আছে, ট্রাইব্যুনালের ব্যাপারটা স্থগিত আছে সেই 
অবস্থায় মারকেটিং ফান্ডের ল্যান্ড যে জমি টোটোপাড়া এবং বল্লালগুড়ির লোকেরা যাতে দ্রুত 
সত্ত্ব পায় সেই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি দ্রুত ব্যবস্থা করছেন? 
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শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ মূল যে প্রম্ম সেটা হচ্ছে ট্রাইব্যুনাল যেটা পাস করা হয়েছে 
তার যে রুল তৈরি করা হয়েছে সেটা কার্যকর কেন করা হচ্ছে না সেই সম্পর্কে প্রশ্ন। 
আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা এর সাথে যুক্ত নয়। নর্দান ডুয়ার্স মার্কেটিং ফান্ডের ল্যান্ড 
আমরা শুধু এই জমি নয় যতরকম সৈরতি ইন্টারেস্ট আছে ফেরিঘাট থেকে আরম্ভ করে সব 
কিছু দিয়ে দিয়েছি। ছোট হলে গ্রামপঞ্ধায়েতকে, মাঝারি হলে পঞ্চায়েত সমিতিকে এবং বড় 
হলে জেলা পরিষদ কে। বড় বলে জেলা পরিষদকে এগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে 
যে মামলা সেই মামলা তো এখানে লড়া যায়। এই ইনজাংশনটা নিয়ে তার সাথে এর 
কোনও কানেকশন নেই। আমি সম্প্রতি হ্যামিলটনগঞ্জে গিয়েছিলাম। তার আগেরদিন 
জলপাইগুড়িতে আমার ডিপার্টমেন্ট সমস্ত মিটিং করে সেখানে যে প্রবলেম আছে, সেই 
প্রলেমগুলো সম্বন্ধে কি করতে হবে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। আমি বলেছি, 
যে সমস্ত মামলা আছে, যেখানে জমির পরিমাণ বেশি একসাথে কোথাও এক বিঘা আছে, 
কি এক একর আছে, কোথাও একশো আছে, দু'শ আছে যেখানে আছে, সেখানে বলা হয়েছে 
বড় বড় জমি যেগুলো ইনজাংটেড হয়ে রয়েছে, সেগুলোর লিস্ট করুন। সেগুলো গুরুত্ব দিয়ে 
করুন আর আমাকে জানান, যাতে সেগুলো ভালো করে পারসু করে করা যায়, ভিগারাসলি 
করা যায়। আর আপনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে অন্য বিষয়। আপনাদের প্রবলেম ওখানে 
নয়। আপনাদের প্রবলেম যা আমি দেখেছি, বহুদিন আগে আমি ইলপেকশনে গিয়ে যা 
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দেখেছিলাম, কেউ তা দেখার নেই, যারা আছে বা নানারকম গোলমাল করে। তারফলে 
হয়েছে ওদের মার্কেট ফান্ডের জমি, আমি নিজে দশ বার বছর আগে গিয়েছি, দেখেছি যে 
ধুপগুড়ি এবং ময়নাগুড়িতে ভাল ভাল জমি সব দখল করে নিয়েছে। আমি বলে দিয়েছি, 
তাদের আমাদের জি. ম্যানুয়াল অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে। মার্কেট 
ভ্যালু প্রাইস যেটা আছে তার চার পারসেন্ট নিয়ে এবং রেন্ট তার দশগুন, অর্থাৎ ৪০ 
পারসেন্ট রেন্ট বা সেলামি, এটা ধার্য করে আদায় করুন। যেমন ধরুন, আলিপুরদুয়ারে 
_ রেগুলারাইজ করা হয়েছে। এখানে আমি যা শুনলাম, ওদিকে ফুলসুলিংয়ে কন্টিনিউয়াস 
বেআইনি ভাবে জবরদখল করছে। জবরদখল করে যারা আছে তাদের এই টাকা দিতে হবে। 
সেজন্য এগুলো হচ্ছে অন্য বিষয়। তারপরে ওখানে যে কর্মচারী আছে, মার্কেট ফান্ডে যা 
আছে তাদের মাইনে দিতে হবে, কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্টের টাকা নেই। আদায় কম হওয়ার 
জন্য আমি বলে এসেছিলাম কোন মান্ধাতার আমলে যা ধার্য করা হয়েছিল সেই অনুযায়ী 
রেন্ট আদায় করত, তা থেকে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী রেন্ট ধার্য করলে লাভজনক হবে 
এবং তাহলে তারা কর্মচারিদের মাইনে দিতে পারবেন, ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন। আর 
তা না করলে হবে না। সেজন্য এটার সাথে আপনার ওটার ডাইরেক্টলি যোগ নেই। 


শ্রী মোজাম্মেল হক £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ভূমিজীবী সমিতির 
আবেদনক্রমে হাইকোর্ট ইনজাংশন দিয়েছে, ট্রাইব্যুনাল কেসগুলোকে কার্যকর করার ব্যাপারে 
বাধা সৃষ্টি করছে তারফলে। ভূমিজীবী, যারা প্রান্তিক চাষি চাষবাস করে খায়, তাদের আঘাত 
লাগতে পারে তাতে। এই ভূমিজীবী সমিতি বলতে কাদের বোঝাচ্ছে, তারা কারা? 


শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি £ আপনাদের মুর্শিদাবাদ এবং মেদিনীপুর জেলায় এরা সবচেয়ে 
বেশি অর্গানাইজড। ভূমিজীবী বলতে এটা বোঝায়, শব্দটা দেখেছেন, তা থেকে বোঝা যায় 
ভূমির স্বত্ব থেকে, আয় থেকে যারা বাস করে তারা কৃষক “যঃ কর্ষতি সঃ কৃষক।" সেখানে 
কিন্তু এটা অধিকাংশই হচ্ছে যাকে ঞ্ধারণ ভাষায় বলা হয় জোতদার, এরা খুব অবস্থাপন্ন। 
খুব গরিব, যারা জমি বন্টন হলে, এগুলো ভ্যাকেটেড হয়ে গেলে পর পাবে, তারা তো বাধা 
দিতে যাবে না। এটা হচ্ছে কমন সেল্স। এর বাইরে যারা, যারা জমি পাবে না, লুকিয়ে 
রেখেছে, তাদের জমি এরফলে যাবে। তারাই তো বাধা দেবে। এটা তো কমন সেন্স। 


বিদ্যুত চুরিতে ক্ষয়ক্ষতি 
*৪২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৯৬) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 
বিদ্যুত চুরির জন্য বিগত তিন বছরে রাজ্য বিদ্যুত পর্যদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 
কত? বেছরওয়ারি হিসাবে) 
, ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ 
বিদ্যুত চুরির জন্য পর্যদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ £ 
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১৯৯১-৯২ ১৯৯২-৯৩ ১৯৯৩-৯৪ 
৬০ লক্ষ টাকা ২৩৫ লক্ষ টাকা ৩৩০ লক্ষ টাকা 
তিন বছরে মোট ক্ষতি - ৬২৫ লক্ষ টাকা। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনার প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে 
যে এই রাজ্যে বিদ্যুতের চুরি কিরকম ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে 
ব্যাপক বিদ্যুত চুরি এবং যারফলে রাজ্যের কোষাগারের আর্থিক অপচয় এটা বন্ধ করার জন্য 
আপনার দপ্তর কি কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ আমরা সাপ্লাইয়ের ভারপ্রাপ্ত সব আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি 
যে সমস্ত রকমের বিদ্যুত চুরি এবং অবৈধ ট্যাপিং এইগুলোর বিরুদ্ধে তীক্ষ নজর রাখুন। এটা 
হচ্ছে আযাডমিনিস্ট্রেটিভ সাইড থেকে বন্ধ করা যাবে কি করে বলা হচ্ছে। তবে আমি মনে. 
করি এরজন্য লোক্যাল পার্টিশিপেশন দরকার এবং সেটা আ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভলি দরকার। আমরা 
সমস্ত সাপ্লাইয়ের অফিসে, সাপ্লাইয়ের স্টেশানে সুপারিনটেনডেন্ট এবং আ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে 
বলেছি এগুলো চেস করার কথা এবং এরজন্য পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ করে 
এগুলো বিচ্ছিন্ন করার কথা বলেছি এবং দোষি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করার কথা 
বলেছি। তবে এফ আই আর করলেই এর শেষ হবে না। এদের চেজ করে কোর্টে নিয়ে 
যাওয়া হয়, কিন্তু শেষ পর্যস্ত কোনও এফেকটিভ কিছু হচ্ছে না। আমরা সেইরকম কিছু 
মেজার নিতে পারছি না। এই ব্যাপারে পাবলিকের তো একটা ভূমিকা আছে, আমরা 
জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে রিপোর্ট পেলে কনফিডেনশিয়ালি ভিজিলেন্দ সেকশনের অফিসারদের 
কাছে পাঠাই, তাদের বলি পুলিশের সাথে গিয়ে দোষি ব্যক্তিকে আ্যারেস্ট করতে, কিন্তু 
সেটাতেও খুব একটা এফেকটিভ হবে না। পুলিশের খবর জানাজানি হয়ে যাওয়াতে দোষি 
ব্ক্তি পালিয়ে যায় আ্যারেস্ট করা যায় না। আর এফ আই আর করেও এফেকটিভ কিছু 
হয়না। আর কলকাতা শহরে প্রবলেম হল মিটার প্রবলেম। এই মিটার ট্যাপিং , ট্যাম্প হুকিং 
ইত্যাদি হয়। কিন্তু এই প্রবলেম গ্রামের তুলনায় কম, কারণ শহরাঞ্চলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি 
করে যাওয়া যায় সুতরাং জনগণের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আযাওয়ারনেস প্রোগ্রাম দরকার। 
এই ব্যাপারে আমরা সর্ট ফিল্ম তৈরি করেছি, এটা টি.ভিতে দেখান হবে। ভারত সরকারের 
মসস্থা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের সহযোগিতায় আমরা ফিল্ম তৈরি করছি, 
আশা করছি ২-১ মাসের মধ্যে দেখান যাবে। 


[11-40 -_ 11-50 ৪.).] 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনার তথ্য থেকে দেখতে পাচ্ছি ডে 
টুডে যা রিপোর্ট আসছে এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। আপনার বিদ্যুত পর্ষদের যে ভিজিলেন্স 
পরিষদ যে ভিজিলেন্স বিভাগ তার আ্যাডভাইসারি হচ্ছেন হান্ডা সাহেব, তিনি তার রিপোর্ট 
আপনার কাছে দিয়েছেন কাগজে দেখলাম তাতে কলকাতার উপকণ্ঠে রাজারহাটে বেশ কিছু 
বহতল বাড়িতে বেআইনি বিদ্যুত সংযোগ হয়েছে, চা বাগানগুলিতে বেআইনি বিদ্যুত সংযোগ 
ইয়েছে এবং বহু শিল্প সংস্থায় তারা এইরকম লক্ষ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিচ্ছে হান্ডা সাহেবের 
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রিপোর্টে দেখছি রয়েছে, এই যে মারাত্মক ব্যাধিটা বাড়ছে এই ব্যাপারে আপনার যে নজরদারি 
বিভাগ কার্যত সেখানেই সর্ষের মধ্যে ভূত না থাকলে এটা হতে পারে না, তাই এটা বন্ধ 
করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করার কথা চিস্তা করছেন কিনা বলবেন কি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আমরা দুইভাবে ট্যাকেল করার চেষ্টা করি। একটা হচ্ছে 
আযাওয়ারনৈস এর মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে টেকনোলজিকালি। আপনি এখানে হাইটেনশন 
কনজিউমার এর কথা বললেন, এর মধ্যে মালিক এক্সট্রা আছে, এখানে আমাদের যে নর্মাল 
মিটার আছে এখানে যদি আমরা মাইক্রো প্রসেসবেসড করি তাহলে কেউ যদি ট্যামপারিং 
করে তাহলে সেইগুলি রেকর্ড হয়ে যায়। এই ব্যবস্থাটা কস্টলি, এক একটা মিটারের দাম 
৩৪ হাজার টাকা করে পড়বে ইন্ডাস্ট্রির জন্য এইগুলি আমরা করছি, এখানে আমাদের 
ট্যামপারিং হলে সেটা রেকর্ড হয়ে যাবে। যাদেরকে উচ্চশক্তি বান্ক কনজিউমার বলে এটা 
হচ্ছে তাদের জন্য পাশাপাশি আমাদের যে ইলেন্্রিসিটি আ্যাক্ট আছে, এই ত্যাক্টের কিছু ধারা 
আমরা চেঞ্জ করছি, সেটা আমরা কিছুদিনের মধ্যে ক্যাবিনেটে প্লেস করব, সেটা আ্যাসেম্বলিতেও 
আসবে। ত্যান্টের কিছু ধারাকে চেঞ্জ ধরে পানিশমেন্টের ব্যবস্থা করব যাতে সেটা ডেটারেন্ট 
হয়। তৃতীয়ত আমরা ৬ জনের ডি.আই.জি. লেবেলে একটা টিম করেছি, ২।৩ জনকে নিয়ে 
একাট ডিস্ত্িক্ট লেবেলে ধরব, এটা আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে, ঠিক হয়েছে এরিয়া ওয়াইজ 
যাতে পুলিশের পাশাপাশি ডি.আই.জি. থু দিয়ে এটার কাজটা করতে পারি। এই ব্যাপাবে 
ফাইলের কাজ আরম্ভ হয়েছে, ডিসকাশন চলছে, মাস ২ এর মধ্যে এটা হয়ে যাবে, এইভাবে 
চেষ্টা করা হচ্ছে। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মানুনীয় মন্ত্রী মহাশয়, দয়া করে জানাবেন কি, এই যে 
তথ্যগুলি আপনি দিলেন, যদিও আপনি বললেন গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না, আজ পর্যস্ত কতজন 
অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কতজনের শাস্তি হয়েছে বলবেন কি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ একজাক্ট ফিগার আমার কাছে নেই, তারজন্য নোটিশ দিতে 
হবে। এটুকু বলতে পারি গ্রেপ্তারের সংখ্যা খুবই কম, বেশির ভাগই পালিয়ে যাচ্ছে, তবে 
গ্রেপ্তার খুব বেশি করা যাচ্ছে না। 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি তো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন। 
আমার প্রশ্নের ২টি পার্ট আছে, একটা হচ্ছে, এই যে চুরি হচ্ছে, এই চুরির মধ্যে যে সমস্ত 
লাইনগুলি চালু হয়েছে অথবা কারেন্ট দেওয়া যায়নি এইরকম ভাবে এই চুরিটা বেশি না 
চালু লাইন-এ চুরি বেশি, এই বিষয়টা যদি বলেন তাহলে ভাল হয়। ধরুন ১০ বছর ধরে 
লাইন চুরি হয়ে গিয়েছে সেই লাইন ফিরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, রাজারহাটে এইরকম আছে, 
নৃতন চেষ্টা করলে হতে পারবে, এই দুটির ক্ষেত্রে প্রায়রিটি ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা আপনার 
দপ্তরের আছে? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আমি যদি আপনার প্রশ্নটা ঠিকমতন বুঝে থাকি তাহলে 
আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে, কোন কোন জায়গায় লাইন গিয়েছে অথচ কানেকশন দেওয়া হয়নি 
ফলে সেখানে চুরি হচ্ছে। এটা যদি বলেন তাহলে বলব, হ্যা, সে রকম কিছু আছে। আমার 
ব্যক্তিগত ধারণা, আমরা যদি সব জায়গাতে কানেকশন দিতে পারতাম তাহলে হয়ত চুরি 
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কিছুটা কমত। তারা হয়ত ৫/৭/১০ বছর অপেক্ষা করে আছে। এরমধ্যে বিদ্যুত পর্ষদের 
কিছুটা ব্যাপার আছে। আমরা যদি সকলকে কানেকশন দিতে পারতাম তাহলে আগেই বলেছি 
(য ডেফিনিটলি চুরি হয়ত কিছু কমত। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না সকলেই খারাপ। 
দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি যেটা করেছেন সেটা হল, কবে নাগাদ এগুলি করা যাবে? এটা বলা 
ডিফিকাল্ট। কারণ আমাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। বিদ্যুত পর্যদে যতক্ষণ টাকা না আসছে 
সেটা বলা সম্ভব নয়। তবে এরমধ্যেও গত বছর আমরা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কানেকশন 
দিয়েছি, এ বছরে আমাদের টােট হচ্ছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার নিউ কানেকশন দেবার। নিউ 
কানেকশন দিলে আমার ধারনা এই যে হুকিং, ট্যাপিং করে বা পাশের বাড়ি থেকে নেয় 
এগুলি হয়তো কিছুটা বন্ধ হবে। আপনি তো এটাই মিন করছেন? 


শ্রী রবীন মন্ডল £ আমরা যেটা জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে, একটা এলাকায় ব্যাপক 
টুরির জন্য ১০ বছর ধরে হচ্ছে না। আপনার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, 
আপনি বলছেন টাকা পয়সার অসুবিধা আছে। আমার প্রশ্ন, প্রায়রিটির ভিত্তিতে এইসব 
জায়গায় বিদ্যুত দেওয়ার কথা চিত্তা করবেন কি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ আপনি যেটা বললেন সে ব্যাপারে আগের একটি প্রশ্নের উত্তরে 
বলেছি যে এটা হচ্ছে রিভ্যাইটালাইজেশন স্বীম। আমাদের যে বৈদ্যুতিকরণ সেটা হচ্ছে ভারজিন 
মৌজায় বিদ্যুত দেওয়া, বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুত দেওয়া ইত্যাদি। এখন চুরি হয়ে গেলে সেটা 
হচ্ছে রিভ্যাইটালাইজেশন স্কীম। এর টাকা কিন্তু হিসাবে পাওয়া যায়না। আগের দুটোর টাকা 
ভারত সরকারের কাছে খণ হিসাবে পাওয়া যায় কিন্তু এতে খণ পাওয়া যায়,না। রাজ্য 
সরকারের টাকা বা বিদ্যুত পর্ষদ তাদের রেভিনিউ থেকে যদি বাঁচাতে পারে তা দিয়ে করা 
হয়। তবে এটা খুব হ্যাপাজার্ড ওয়েতে হচ্ছে, খুব সায়েনটিফিক ওয়েতে হচ্ছে তা নয়। 
আমাদের টাকাটা খুব অল্প। প্রায় ২২ শো মৌজা এরকম আছে আমাদের হিসাব মতো। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন যে ১৯৭৫ সালে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ 
মানে যা ছিল সেটা হচ্ছে সেখানে একটা পোল বসালেই তাকে ইলেক্ট্রিফায়েড বলে ডিক্রিয়ার 
করা হত। এরকম মৌজা অনেক আছে যেখানে পোল পৌঁতা হয়েছে কিন্তু আদৌ তার 
যায়নি। বিধানসভায় যে তথ্য দেওয়া হয় যে এত মৌজায় বিদ্যুত গিয়েছে সত্যিকারের 
অবস্থাটা যদি দেখা যায় তাহলে যাবে ৩০ পারসেন্ট মৌজা এরকম আছে। আপনি বলছেন, 
এগুলি হচ্ছে রিভ্যাইটালাইজেসন স্কীমে পড়বে এবং টাকার অভাবের জন্য এগুলি করতে 
পারছেন না। আমার প্রশ্ন, এগুলি যে চুরি হয়েছে এই চুরির কথা থানায় ডায়রি করা 
হয়েছিল কিনা এবং তার রেকর্ড আছে কিনা, থাকলে পশ্চিমবাংলায় সেই রকম মৌজার 
সংখ্যা কত? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ মৌজার হিসাব তো আমি দিলাম যে ২২ শোর মতন মৌজা। 
সেখানে লাইন চুরি হয়েছে। যদিও এখন আমাদের বিদ্যুত দেবার মতন ক্ষমতা আছে কারণ 
আপনারা জানেন যে আমাদের যে টোট্যাল পার্সপেকটিভ তারমধ্যে আছে জেনারেশন, ট্রান্সমিশন, 
ডিষ্টিবিউশন। এরমধ্যে জেনারেশনের ব্যাপারে আমরা প্রথমে নজর দিয়েছিলাম এবং আমাদের 
বেশিরভাগ টাকাটা সেখানে ব্যয় করেছি। জেনারেশন আজকে একটা সুস্থ জায়গায় এসেছে, 
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একটু ইমপ্ররভ করেছে তাই এখন আমরা মেনলি রুর্যাল ইলেক্ত্রিফিকেশনে এবং সেখানেও 
আবার শিডিউল্ড কাস্ট, ট্রাইবস এলাকা এবং হরিজন বস্তি যেগুলি আছে সেইসব মৌজায় 
বেশি আ্াটেনশন দিচ্ছি। সব তো একসঙ্গে করা যাবে না। 


[11-50 -__ 12-090 19017.] 


ডঃ নির্মলচন্দ্র সিন্হা £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিদ্যুত চুরি রোধ করার দায়িত্ব আপনি 
সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের ওপর দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা দেখছি সাপ্লাই অফিসগুলি দিনের বেলা 
১০টা থেকে ৫টা পর্যস্ত চলে। রাতে কেউ অফিসে থাকেনা, অথচ রাতেই চুরি হয়। সুতরাং 
আপনি এবিষয়ে অন্য কোনও ব্যবস্থার কথা চিস্তা করছেন কি? তারপর আমরা দেখছি 
অনেকে মিটারের জন্য আবেদন করেও সময় মতো মিটার পান না __ অযথা মিটার দিতে 
রা রা রায়ান রাল রারারিরিার 
কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন কি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ আপনি যেটা বললেন সেটা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আগেই আমি 
বলেছি -- যদি সবাইকে কানেকশন দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে চুরি অনেকটা কমে যাবে। 
আমি আপনার সঙ্গে এবিষয়ে একমত। কিন্তু আমরা মিটারের অভাবে কানেকশন দিতে 
পারছিনা। গত বছর আড়াই লক্ষ মিটারের অর্ডার দিয়েছিলাম। মিটার পাওয়ার পর সেগুলি 
টেস্ট করা হয়। বেশিরভাগই বাইরের, পশ্চিমবাংলায় মাত্র একটা সংস্থা আছে। সব ক্ষেত্রেই 
টেস্ট করে দেখা যায় ৪০%-এর বেশি মিটারই খারাপ, সেগুলি রিজেক্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ 
৬০%-এর বেশি পাওয়া যায় না। আমরা আড়াই লক্ষ মিটারের অর্ডার দিয়ে দেড় লক্ষ 
পেয়েছি। তারমধ্যে কিছু খারাপ মিটার রিপ্লেস করতে ব্যয় হয়ে গেছে। বাকি ১ লক্ষ নতুন 
মিটার আমরা দিয়েছি। আর্থিক অসুবিধার জন্য আমরা গ্রাহকদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা 
করে নিচ্ছি। ১০টা ইন্সটলমেন্টে ৫০ টাকা করে বিল থেকে শোধ করা হচ্ছে বিলের সঙ্গে 
আযডজাস্ট করা হচ্ছে। এই সিস্টেম লাস্ট ইয়ারের আগস্ট মাস থেকে শুরু হয়েছে। এর 
ফলে অবস্থাটা অনেকখানি ইমপ্ররভ করেছে। এ বছর আরও আড়াই লক্ষ মিটারের অঙার 
দিয়েছি। একই সঙ্গে সব আসেনা, অল্প অল্প করে আসে। যেমন যেমন আসছে তেমন তেমন 
আমরা সাপ্লাই করছি। | 


রী প্রভঞ্জনকুমার মন্ডল £ ব্যাপক ট্যাপিং আপনার যে সিস্টেম আছে তাতে যখন রোধ 
করা সম্ভব হচ্ছে না তখন আপনি এবিষয়ে গ্রামাঞ্চলে থ্রি টায়ার পঞ্চায়েতের সাহায্য শেবেন 
কি? 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন £ এই প্রশ্নটা খুবই ইমপর্টেন্ট। শুধু আমাদের রাজ্যেই নয়, সর্ব 
ভারতীয় পর্যায়ে আমরা দেখছি লম্বা লাইন টেনে রুর্যাল ইলেনত্রিফিকেশন কার্যকর হচ্ছে না। 
অনেক মাননীয় সদস্যই বিধানসভায় লো ভোল্টেজের অভিযোগ করেন। এই নিয়ে সর্ব 
ভারতীয় পর্যায়ে ডিসকাশন হয়েছে ইন ফ্যাক্ট আমাদের রাজ্য থেকেই সাজেশন দেওয়া হয়েছে, 
দূর দূরাস্তে লাইন টেনে না নিয়ে গিয়ে সেখানেই স্টান্ আ্যালোন ছোট ছোট জেনারেশন 
ব্যবস্থা করা হোক সোলার উইং, বায়ো-গ্যাস ইত্যাদির সাহায্যে এবং পঞ্চায়েত বা 
অর্গানাইজেশনগুলির কাছে এই কাজ করার জন্য আ্যাপ্রোচ করা হোক। আমাদের এই প্রত 
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ভারত সরকার মেনে নিয়েছেন। বর্তমানে স্ট্যান্ড আলোন সিসটেম চলবে, তারপর সেখানকার 
টান্তার্ড অব লিভিং হাই হলে পরে সেখানে লাইন টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। কারণ লাইন 
টানা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। তারপর আমরা দেখছি অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামীণ নাগরিকদের 
পার্টসিপেশনের ফলে চুরি বন্ধ হচ্ছে। এবং কানেকশন কুইক আসে। সাকসেসফুল কো- 
অপারেশন চলছে সিঙ্গুর, হরিপালে। এখানে কানেকশন কুইকলি আসে, ফল্ট আযাটেন্ড হয় 
তাড়াতাড়ি। গ্রামীণ মানুষের আযাকটিভ কো-অপারেশন, প্রেসার আ্যান্ড পার্টিসিপেশনের জন্য। 
চুরি রদ করতে গেলে এ ছাড়া উপায় নেই। বিদ্যুত পর্ষদের পক্ষে দূর-দূরাস্তে লাইন টেনে 
নিয়ে গিয়ে এগুলি করা সম্ভব নয়। সেইজন্য আমরা ভারত সরকারকে সাজেশন দিয়েছিলাম। 
তারা গ্রহণ করেছেন এবং আশা করছি, সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে চালু করা হবে। 


কাটোয়াতে সেসন-জজ আদালত 


*৪৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৯৮) শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ই বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, বর্ধমান জেলার কাটোয়াতে অতিরিক্ত সেসন-জজ আদালত 
তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্ট কোর্টের বার-আশোসিয়েশনের কাছ থেকে আবেদন 
পাওয়া গিয়েছে; এবং 

(খ) সত্যি হলে, এ সম্পর্কে সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছেন/নিচ্ছেন? 

শ্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা £ 

(ক) হ্যা। 

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলা বিচারকের মতামত চাওয়া হয়েছে। উত্তর প্রাপ্তির পর যথাযথ 
ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ঃ আপনি জানেন, বর্ধমান জেলা, দুর্গাপুর আসানসোল এবং সদরে 

আ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজের জন্য আদালত আছে। যারফলে এ এলাকার বিলম্বিত যে বিচার 
ব্বস্থা তার সুরাহা হচ্ছে। আমাদের এই এলাকায় অর্থাৎ কাটোয়া সাব-ডিভিসনে আযাডিশনাল 
ডিন্িক্ট জাজের আদালতের যে পরিকাঠামো সেই পরিকাঠামো তৈরি আছে। যদি এটা চালু 
করা যায় তাহলে বিলম্বিত যে বিচার হচ্ছে তার কিছুটা সুরাহা হবে। এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করবেন কিনা? 

, শ্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা $ চিন্তা-ভাবনা করছি। সেইজন্য বর্ধমান জেলা জজের কাছে 
চেয়ে পাঠিয়েছি প্রয়োজনীয় ঘর এবং কত অর্থের দরকার হবে। সেইসব উত্তর পাবার পর 
আরম্ত করবো হাইকোর্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিয়ে। 

শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি £ আপনি ঘর এবং অর্থের কথা বললেন। এছাড়া আযাডিশনাল 

জাজ আদালত তৈরি করতে কি কি প্রাপ্ত-শর্ত পূরণ করার কথা বলেছেন? 

শ্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা £ সবকিছু বলবেন ডিস্ট্রিক্ট জাজ। সেই এলাকা তিনি যেগুলি 

বলবেন সেগুলি নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করব হাইকোর্টের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। 


684 . £55লাগাল,% সং0ের)2াব05 
[1307 00176, 19941 

শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার £$ আপনি বললেন জেলা জজের কাছে মতামত নিচ্ছি, তারপর 
টাকা-পয়সা এবং ঘরের কথা বললেন। এতে কি মনে করতে পারি কাটোয়াতে আপনি 
আযসিস্ট্যান্ট জাজ কোর্ট, আডিশনাল জাজ কোর্ট খোলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন? 


শ্রী আবদুল কাইয়ুম মোল্লা £ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, সেইজন্য ডিস্টিক্ট জাজকে বলেছি কি 
কি প্রয়োজন সেটা আপনি জানাবেন। 


[12-00 __ 12-10 77.] 


কাটোয়া সহ রাজ্যের অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় আসছে, আসল প্রশ্ন যেটা সেটা হল এই যে 
আ্যাসিস্ট্যান্ট সেসন জাজ হিসাবে সরাসরি আ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে সেখানে সাবডিভিসনগুলিতে 
দেওয়ার কোনও ব্যবস্থাপনা নিচ্ছেন কিনা? 


মিঃ স্পিকার ঃ নট আলাউড। 
সেচের কাজে সৌর ও বাযু-শক্তি 


*8৪৫| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৪৫) শ্রী অমিয় পাত্র £ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং 
অপ্রচলিত শক্তির উৎস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) রাজ্যে সেচের কাজে সৌর-শক্তি ব্যবহারের কোনও প্রকল্প আছে কি না; 

(খ) থাকলে, কোথায়-কোথায় আছে; 

(গ) এ-ধরনের প্রকল্পের কার্যকারিতা কিরূপ; এবং 

(ঘ) সেচের কাজে বায়ুপ্রবাহের শক্তিকে ব্যবহারের কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে কি 
না? ৰ 

ডঃ শহ্করেকুমার সেন ঃ 

(ক) হ্যা। 


(খ) বর্তমানে রাজ্যে একটি সৌর সেচ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি 
রূপায়িত হচ্ছে বীরভূম জেলার বনডাঙ্গা গ্রামে। 


(গ) এ ধরনের প্রকল্পের কার্যকারিতা আশানুরূপ । বর্তমানে একটি সৌরপাম্প প্রায় ৫ 
(পাঁচ) একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করিতে পারে। 


(ঘ) পরীক্ষামূলকভাবে সেচের কাজে বায়ু প্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা 
সরকারের আছে। 


306511035 বা) 92২5 685 


9(21760 (08056101)5 


(00 ৮1101 710061) 815615 ৮9616 1910 01) 00১০ 79716) 


2,05595 ০01 ১(9৫০-0৬/1)00 [0111 


*38. (4১0071060 00630101) 0. *18) 9111 0৪7) 51110]) 50179100991 : 
|| [110 1101500-17-00086 ০01 010 170050101 75০01900060) [00141017011 
[109560 10 91216- 


(4) 


(9) 
(০) 


(110 195509 1700760 0 010 ১1019-09৬1৩৫ 07105 €৬৩1/ 92. 0 ঠা) 
8৬০1:56 ৫0715 1990-91, 1991-92 270 1992-93: 


(176 171911। [201015 ০611170 [0010 105595, 010 


016 50905 (1661/100009590 [0 00 19101) 00৮ 1110 00৬01111011, 11 
8119, [0 [111110156 0116 1095565 0170 [16 1950] (11010011? 


111115001-177-0109100 01 1070 11001151119] 1২000115011801101) 1)6- 
19911117167): 


[106 17901099595 (010৬1510101) 10001700 0৮ 1119 91800 ০0৮/790 01105 
17001 11700150191 1২6001050000101) 1)0]0(0. 016 95 509000 0০19৬/ :__ 


1990-91 : [২5. 3137.84 19175 
1991-92 : 15. 3522.22 10105 
1992-93 : [২5, 4129.90 12105 


1106 [7917 90605 09117100106 195595 170 0০ 80101100190 (0 (901) 
[01051091 0050195001706, 09111) 01 ৬/011170 00001001. 24৬0150 1101- 
[80101116 18010 8170 1955 01 11101101. 


50216 00৮. 1795 21790 111019090 90010175 10 1910817/70170%419 [0101105 
9170 17190101767195 11] 50106 01115 50 95 (0 910010 1110যা। 10 1600109 
1955 0 17062115 01 111)0৬110 0100010110115. 91915 110৬৩ 8150 0901) 
(0101) 10 17000171156 50110 010105 11 0100360 17101]1)0ো 50 1101 01169 
০) 19001090761 1055 0% 01%0151002010105 01 01091 1104005. 


/]1 00 01015 210 5101 2110 11117) 101 06 [99551016 (0 1600106 
195595 10117011891 1) 16991 (11010 01 1016 09515 ০1 1100 2001075 
8]1920 10109160. 110৮/9৬0া, 1311010018,1216171001170 0ি000005 &০ 
90710951710. 00110 [১00101 1810011)90110 00. 1510. 0170 /১17661 
[1019 1$901)0155 & [0013 (1987) 100. 10৬6 6901) 0170010 10 
1900006 11191 1191 10935 00176 1993-94 1) 00111911501) (0 0141 ০ 
01609501716 ১৩গা. 


বারাসাত স্টেডিয়াম 


*৪০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৭২) স্ত্রী প্রবীর ব্যানার্জি ঃ ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 


686 /99লাএাটা খু ২0 খেল)া09 
- [130 00109, 1994] 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) বারাসাত স্টেডিয়াম নির্মাণে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল; 
(খ) তন্মধ্যে ৩১.৩.৯৪ পর্যস্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে; এবং 
(গ) কবে নাগাদ উক্ত কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়? 
ক্রীড়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) ও (খ) বারাসাতে নির্মিয়মান স্টেডিয়ামে এ পর্যস্ত (৩১.৩.৯৪) ১,৫৩,৪৬,২৭২ 
টাকা (এক কোটি তিগ্লান্ন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুই শত বাহাত্তর) খরচ করা 
হয়েছে। ্‌ 

(গ) যত শীঘ্ঘ সম্ভব স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কার্য শেষ করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। 

১৫71105 10$ [,9৮৮৮০15 


46. (4৯077100690 0095101017 30. *432) ৪1771 ১9809621২0৮ : ৬/1]| 01০ 
1%111015127-10-0100156 01076 )001010] 16109110101) 0০ [0168590 (0 50916-_ 


(8) ৮৬/1160101 01619 ৮/85 2 501106 0% 12৬//015 2]] 0৮91 070 ৩110 [0] 
100) 10 1611) 1৬19, 1994, 


(9) 1 50, 006 1995015 (11616907 8170 


(০) 51905 (2401) 0১ 11০ 90৬০1111001) 00 3011 0101 19৮/১০]75 £]10৬100- 
99? 


1%111015661-11)-01798756 01 (176 68010191 16106 : 
(4) 65. 


(০) 10917021101) 161109৬2110] 010 190017500100101) 0 0০1 0০1101765 এ। 
4৯110016870 100৬1. 


(০) 45 2 10100001219 17)985016 00৮017)17611 1785 85960 00 81106 50116 
81107708055 8000111709090015 0০0 8. /১110016 2110 170৬1) 010 
(0 ৪91 106095581/ 19709171776 ৮/0115 00106 (0 11050 20০01111009- 
(1015. 00৬1. 185 8150 0901090 €0 ০01150-10[ 1779৬/ ০01 73011011£5 
21 /৯110016 2170 110৮/1). 


বিদ্যুতায়িত মৌজার সংখ্যা 


*৪৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৮) শ্ত্রী আবুআয়েশ মণ্ডল £ বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রা 


১৯৯৪ সালের. মার্চ পর্যস্ত রাজ্যে বিদ্যুতায়িত মৌজার সংখ্যা কত ছিল? 


0251105 /বা) ঞ5৮27২5 687 


বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
২৮৮০৬ টি মৌজা ৩১.৩.৯৪ পর্যন্ত বিদ্যুতায়িত হয়েছিল। 


১৯৯৪ সাল ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩৮০২৪টি (১৯৮১ সালের 
আদমসুমারি অনুযায়ী) গ্রামীণ মৌজার মধ্যে ২৮৮০৬টি গ্রামীণ মৌজায় 
বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিন্নে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হল। 


মিটি 
ক্রমিক সংখ্যা জেলার নাম মোট মৌজা ২১শে মার্চ পর্যস্ত শতকরা হার 





বৈদ্যুতিকরণের 

মৌজা সংখ্যা 
১) বীকুড়া ৩৫৪০ ২৩০৪ ৬৫.০৮% 
২) বীরভূম ২২২৯ ২২১৩ ৯৯.২৮% 
৩) বর্ধমান ২৫৭০ ২৪১১ ৯৩.৮১% 
৪) কুচবিহার ১১৩৯ ১১১৮ ৯৮.১৬% 
৫) দার্জিলিং ৬৫৯ ৫১০ ৭৭.৩৯% 
৬) হাওড়া ৭৫৫ ৭৫৫ ১০০.০০% 
৭) হুগলি ১৮৯৯ ১৮৯৮ ৯৯.৯৫% 
৮) মালদহ ১৬১৫ ১৫৯৬ ৯৮৮২% 
৯) জলপাইগুড়ি ৭৩৬ ৭২৫ ৯৮.৫১% 
১০) মেদিনীপুর ১০৪৬৮ ৫১৬৬ ৪৯.৩৫% 
১১) মুর্শিদাবাদ ৪৯২৭ ১৭৮১ ৯২.৪২% 
১২) নদীয়া ১২৫৫ ১২৫৪ ৯৯.৯২% 
১৩) ২৪ পরগনা (উত্তর) ১৬১৯ ১৪৮২ ৯১.৫৪% 
১৪) ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) ২১২৫ ১৭৩৬ ৮১.৬৯% 
১৫) পুরুলিয়া ২৪৫২ ১৪৮০ ৬০.৩৬% 
১৬) পশ্চিম দিনাজপুর ৩০৩৬ ২৩৭৭ ৭৮.২১% 
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বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না। 


(খ) 
(গণ) 


প্রশ্ন ওঠে না। 
প্রশ্ন ওঠে না। 


*৪৯| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৪৮৫) শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী £ বিচার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের বাসস্থান (কোরাটাব) 


ও যাতায়াতের জন্য গাড়ির কোনও ব্যবস্থা সরকার করেছে কি; এবং 


(খ) উত্তর হ্যা হলে, এ ব্যবস্থা কবে থেকে চালু হয়েছে? 
বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) প্রধান বিচারপতির বাসস্থান ও গাড়ির ব্যবস্থা সরকার করেছেন এবং নতুন বদণি 


(খ) 


হওয়া বিচারপতিদের বাসস্থানের ব্যবস্থাও সরকার করেছেন। অন্যান্য বিচারপতিদের 
মধ্যে কেহ কেহ নিজ বাসভবনে থাকেন এবং কেহ কেহ ভাড়া বাড়িতে আছেন। 
তার বাড়ি ভাড়া বাবদ মাসিক ২৫০০ টাকা 078 করছেন। যাতায়াতের জন্য 
অন্যান্য বিচারপতিগণ গাড়ির পরিবর্তে বর্তমানে মাসিক ৬০০০ টাকা €থা 
9119৬/0106 019৬ করছেন। 


17121) ০০ 300595 (00170101015 ১৮106) 4৯০, 1954 


এবং তৎ সম্পর্কিত ১৯৫৬ সালের রূলস-এ হাইকোর্টের বিচারপতিদের বাসস্থান 
এবং গাড়ি পাওয়ার সংস্থান করা আছে। এই রাজ্যের বিচারপতিগণ সেই মমে 
১.১১.৮৬ থেকে প্রথমে মাসিক তিন হাজার টাকা হিসাবে এবং তারপর ১.৪.৯০ 
হতে হতে চার হাজার এবং বর্তমানে ১.৩.৯৪ হতে মাসিক ৬০০০ টাকা করে 
থা 9119/77০০ পাচ্ছেন। বাড়ি ভাড়া ১৬.১২.৮৭ হতে তারা মাসিক ২৫০০ 
টাকা পাচ্ছেন। 


চাষযোগ্য জমির পরিমাণ 


*৫১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫১০) শ্রী হারাধন বাউরী ঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগের 


ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনগ্রহপর্বক জানাবেন কি__ 
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(ক) পশ্চিমবঙ্গের মোট চাযোগ্য জমির পরিমাণ কত; 

(খ) তন্মধ্যে কত পরিমাণ জমি খাস; এবং | 

(গ) খাসজমির মধ্যে কত পরিমাণ জমির পাট্টা বিতরণ হয়েছে? 

ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

(ক) প্রায় ১ কোটি ৪১ লক্ষ একর। 

(খ) এ পর্যন্ত মোট ১২.৭০ লক্ষ (আনুমানিক) একর চাষযোগ্য জমি খাস হয়েছে 


(গ) উক্ত পরিমাণ খাস জমির মধ্যে ৯.৪৫ লক্ষ (আনুমানিক) একর জমির পাট্টা 
বিতরণ করা হয়েছে। 


নতুন আবেদনকারিদের বিদ্যুত সরবরাহ 


*৫২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৯৭) শ্রী অজয় দে ৪ বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 


(ক) শাস্তিপুর বিদ্যুত সরবরাহ কেন্দ্রে নতুন আবেদনকারিদের বিদ্যুত সংযোগ পেতে 
বিলম্বের কারণ কী; 


(খ) বর্তমানে কোন সাল পর্যন্ত আবেদনকারিদের কানেকশন দেওয়া হচ্ছে; এবং 
(গ) এই বিলম্বের অবসান ঘটাতে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে কি না? 
বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) বিলম্বের বেশ কিছু কারণ আছে। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা 
হল ৪ 
(১) শাস্তিপুর অঞ্চলে বর্তমানে রানাঘাট শাপ্তিপুর ৬৬ কেভি. সিস্টেমের মাধ্যমে 
বিদুত সরবরাহ করা হয় থাকে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যুত পরিবহন ও বন্টনকারি 
লাইন ও সাবস্টেশনগুলি বর্তমানে 0011) 10990৩4 হাওয়া শান্তিপুর অঞ্চলে 
[0৬ ৬০18০ ইত্যাদির কিছু সমস্যা আছে। নতুন গ্রাহক সংযোগ সংশ্লিষ্ট 
এলাকার বিদ্যুত পরিবাহি লাইন ও সাবস্টেশনগুলির বর্তমান অবস্থাকে 
আরও খারাপ করে তুলবে। এই কথা ভেবে যতদিন পর্যন্ত শাস্তিপুর অঞ্চলের 
বিদ্যুত পরিবাহি লাইন ও সাব-স্টেশনগুলি কার্যক্ষমতার প্রয়োজনীয় 
উন্নতিসাধন না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত নতুন গ্রাহক সংযোগের ব্যাপারে সামানা 
ধীরে চলা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য, নতুন আবেদনপত্র গ্রহণের 
ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। 


(২) পি.সিংসি পোল, মিটার ইত্যাদি কয়েকটি অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রির চাহিদার 
তুলনায় সরবরাহ সামগ্রিকভাবে কম থাকার জন্যও, শাস্তিপুর অঞ্চলে নতুন 
বিদ্যুত সংযোগের আবেদনপত্রগুলি প্রত্যাশামতো সুরাহা করা যাচ্ছে না। 
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(৩) শাস্তিপুর বিদ্যুত সরবরাহ কেন্দ্রে কার্যভারের তুলনায় কারিগরি কর্মির সংখ্যা 
(সুপারভাইজারি) বর্তমান বেশ কম থাকার জন্যও নতুন বিদ্যুত সংযোগের 
কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। 

(৪) বেশ কিছু আবেদনকারি নতুন বিদ্যুত সংযোগের জন্য টাকা পয়সা জমা 
দিলেও বিভিন্ন কারণে বিদ্যুত সংযোগ নেওয়ার জন্য তাদের তরফে প্রয়োজনীয় 
কাজ সম্পন্ন না করা, আবেদন বকেয়া পড়ার অন্যতম কারণ। 

৩০.৮.৯০ পর্যস্ত আবেদনকারিদের বিদ্যুত সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বর ৯০ 

পর্যস্ত আবেদনপত্রগুলির প্রয়োজন বিচার বিবেচনা শেষ হয়েছে এবং খুব শীঘ 

গ্রাহকদের কাছে টাকা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠানো হবে। 


(গ) হ্যা, এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রধান কয়েকটি ব্যবস্থা নিঙ্নে 


উল্লেখ করা ল 2-- 


(১) শাস্তিপুর অঞ্চলে পর্ষদের বিদ্যুত পরিবাহি লাইন ও সাবস্টেশনগুলির বর্তমান 
কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য পর্যদ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মেয়াদের 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচেষ্ট আছেন। অবশ্য পর্ষদের সামগ্রিক আর্থিক 
অক্ষমতার জন্য এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অব্্নে বাধা থাকলেও 
পর্যদ এই ব্যাপারে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থার মাধ্যমে শাস্তিপুর এলাকায় 
সম্ভব নিষ্পত্তির জন্য সর্বদা সচেষ্ট আছেন। 


(২) পি.সি.সি. পোল, মিটার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রির সরবরাহ যথাসম্ভব 
বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করে বকেয়া আবেদনপত্রগুলির যথাসম্ভব শীঘ্র নিষ্পত্তির 
ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে। 

(৩) কার্যভার (জয়ার্ক লোড) অনুয 7 শাস্তিপুর বিঃ সিঃ কেন্দ্রের জন্য অনুমোদিত 
কর্মী সংখ্যা ইত্যাদি অনুমোদনের মাধ্যমে শুন্য পদগুলি (বিশেষ করে কারিগরি 
শাখার সুপারভাইজারি পদগুলি) যথাসম্ভব শীঘ্র পূরণের ব্যবস্থা করে। বকের 
আবেদনপত্রগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। 

(৪) যে সমস্ত গ্রাহক বিদ্যুত সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা জমা 
দিয়েও কোনও কারণে বিদ্যুত সংযোগ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ফরমালিটি 
সম্পন্ন করতে পারছেন না তাদের সঙ্গে পৃথক ভাবে যোগাগোগ করে 
সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যাপারে যথাযোগ্য পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থ 
করা হচ্ছে। 


ভূমিরাজস্ব আদায় 


*৫৩। (অনুমোদিত প্রশ্থ নং *৫৩২) শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি £ ভূমি ও ভূমিসংস্বা 
বিভাগের. ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 
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(ক) বিগত ১৯৮৭-১৯৯২ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে কিরকম ভূমিরাজন্ব আদায় 
হয়েছে; এবং 


(খ) উক্ত আদায় নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী হচ্ছে কি না? 
ভূমি ও ভূমিসংক্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 


(ক) বিগত "৮৭-৯২ সাল (১৩৯৩ - ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে 
৫,১৮,৮০,০০০ (আনুঃ) পোঁচ কোটি আঠারো লক্ষ আশি হাজার) টাকা ভূমি 
রাজস্ব বাবদ আদায় হয়েছে। 


(খ) দু-এক বছর ছাড়া লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ি মোটামুটি আদায় হচ্ছে। 
মেদিনীপুর জেলায় কোলাঘাট থেকে বিদ্যুত সরবরাহ 
*৫৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮৫) শ্তী প্রশান্ত প্রধান ঃ বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 


(ক) কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার থেকে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুত 
সরবরাহের কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, এতে সরকারের কিরূপ সাশ্রয় হতে পারে? 
বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(ক) হ্যা। কোলাঘাট তাপ বিদ্যুত কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুত উন্নয়ন নিগমের অধীন 
এবং এই তাপ বিদ্যুত কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদের অধীন কোলাঘাট 
১৩২ কেভি. সাব-স্টেশনটিকে সরাসরি বিদ্যুত সরবরাহ করে। উক্ত সাব-স্টেশনটি 
মেদিনীপুর জেলার তমলুক, পাঁশকুড়া, ডেবরা, দাশপুর, ঘাটাল ও সবং ৩৩ 
কে.ভি. সাব-স্টেশনের মাধ্যমে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৩ কে.ভি. 
সিস্টেমে বিদ্যুত সরবরাহ করে। এছাড়া হলদিয়া, এগরা এবং হিজলীতে তিনটি 
১৩২ কে.ভি. সাবস্টেশনের মাধ্যমে কোলাঘাট তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুত 
সরবরাহ করা হয়ে থাকে। 


খে) ক নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত ব্যবস্থাদির ফলে মেদিনীপুর জেলার সামগ্রিক বিদ্যুত 
সরবরাহের ব্যবস্থাটি আরও উন্নত হবে এবং সংশ্লিষ্ট বন্টন ও সরবরাহজনিত 
ক্ষতিকে যথাসাধ্য হাস করা যাবে এবং এইভাবে সরকারের সাশ্রয় হবে। 
__ ফরাক্কা তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের পার্বতী এলাকায় বৈদ্যুতিকরণ 

*৫৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬৫) শ্রী আবুল হাসনাং খান ও শ্রী ইউনুস সরকার £ 

বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি__ 

(ক) এটা কি সত্যি যে, ফরাক্কা তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের পার্্ববর্তী মৌজায় গ্রামীণ 

বৈদ্যুতিকরণের কোনও ব্যবস্থা এ-পর্যস্ত গ্রহণ করা হয় নি; এবং 
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(খ) সত্যি হলে, উক্ত বিদ্যুতহীন মৌজাগুলিতে বৈদ্যুতিকরণ কবে নাগাদ কার্যকর হবে 
বলে আশা করা যায়? 


বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 


(কে) কোনও মৌজার নাম নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ না থাকার জন্য উত্তর দেওয়া সম্ভবপর 
নয়। 


(খ) উত্তর নিষ্প্রয়োজন। 
পাট্টার মাধ্যমে জমি বন্টন 


*৫৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৪১) শ্রীমতী নন্দরাণী ডল ৪ ভূমি ও ভূমিসংস্কার 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যস্ত সরকারের পাট্টার মাধ্যমে জমি বন্টনের পরিমাণ 
কত; 


(খ) এর দ্বারা উপকৃত পরিবারের সংখ্যা কত; এবং 
(গ) যৌথ পাট্টার পরিমাণ কত? 

ভূমি ও ভূমিসংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) ১৬০০০.০০ একর 

(খ) ৪৪,০৬৩টি পরিবার। 


(গ) বর্তমান সময় পর্যস্ত যে পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তাহাতে দেখা যায় যে যৌথ 
পাট্টার সংখ্যা ৭০৯০। 


৩৩ কে.ভি. সাব-স্টেশন স্থাপন 


*৫৭। (অনুমোদিত প্রগ্ন নং *৩৩৪) শ্রী মোজাম্মেল হক £ বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


(ক) এ : সত্যি যে, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত হরিহরপাড়া ব্লকের ঠোয়া মৌজায় 
৩৩ ভি. সাব-স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা আছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, কত দিনে কাজ শুর হবে বলে আশা করা যায়? 

বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ল/ হ্যা। 

(খ) সাব-স্টেশনটি নির্মাণের জন্য ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ' 
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অনাবাসী ভারতীয়দের বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুত কেন্দ্রে বিনিয়োগ 


*৫৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৮৫) শ্রী তপন হোড় ঃ বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
মহাশয় অনুগ্রহ করে উত্তর দেবেন কি-_ 


এটা কি সত্যি যে, কিছু অনাবাসী ভারতীয় “বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুত' কেন্দ্রে বিনিয়োগ 
করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন? 


বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
এরূপ কোনও তথ্য রাজ্য সরকারের জানা নেই। 


বাঁকুড়া জেলায় বিদ্যুতায়িত মৌজা 


*৫৯| (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০৯) শ্রী নন্দদুলাল মাঝি ঃ বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ : 


(ক) ১৯৯৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত বীকুড়া জেলায় (১) কতগুলি মৌজায় 
বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে, (২) কতগুলি মৌজায় বৈদ্যুৃতিকরণ বাকি আছে; এবং 
(খ) বাকি মৌজাগুলি কবে নাগাদ বৈদ্যুতিকরণ করা হবে বলে আশা করা যায়? 
বিদ্যুত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) ১৯৯৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলায় - 
(১) ২৩০৪টি গ্রামীণ মৌজায় বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে। 
(২) ১২০৬টি গ্রামীণ মৌজায় বৈদ্যুতিকরণের কাজ বাকি আছে। 


(খ) নবম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে বাকি মৌজাগুলির কাজ শেষ হবে বলে 
আশা করা যায় __ যদি প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা হয়। 
(04]17170 4৮1 7] 10৭ 
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শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই সপ্তাহে দুদিন ধরে একটি দলের 
এ.আই.সি.সি অধিবেশন হল। কোনও দলের অধিবেশন হলে আমাদের কোনও মাথাব্যাথা 
থাকেনা, কিন্তু যে দলটি কেন্দ্রে সরকারে আছেন সর্বভারতীয় কেন্দ্র অধিবেশনে ভারতবর্ষের 
মানুষের সে সম্পর্কে একটা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, এবং জিজ্ঞাসু মনোভাব থাকে। আমরা উদ্বেগের 
সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলাম এই রাজ্য থেকে সংসদে নির্বাচিত একজন মাননীয়া শ্রীমতী দলের 
নেতৃত্ব নিয়ে আমাদের রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করতে চাইছেন। তারজন্য দরবার করা 
হয়েছে। আমি সেই সম্পর্কে বলতে চাই যে, রাজ্যের জনগণ ১৭ বছর ধরে তাদের শুভেচ্ছা 
দিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং সাংবিধানিক উপায়ে এই রাজ্যে সরকার পরিচালনা 
করা হচ্ছে। অসাংবিধানিক উপায়ে কংগ্রেস দলের একটা পক্ষ থেকে ঘৃণ্য, সংসদীয় গণতন্ত্র 
বিরোধী, হিংস্র প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত করছে। আমাদের রাজ্যের জনগণের বিরুদ্ধে। এই রাজ্যে 
একটা ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। অসাংবিধানিক ভাবে রাজ্যের সরকারকে বরখাস্ত 
করার একটা চক্রান্ত করছে। ১৯৭২ সালে যেরকম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল কারণ এখন 
আর এরকম অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে সরকারে আসা সম্ভব নয় সুপ্রিম কোর্ট সদ্য রায় 
দিয়েছেন যে কোনও নির্বাচিত সরকারকে বে-আইনিভাবে বরখাস্ত করা যাবে না। আমার মনে 
হয় আগামী নির্বাচনে এই রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছে। এজন্য পুলিশ এবং আই'বি. 
ডিপার্টমেন্টকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। এই বিধ্বংসী চক্রান্তের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য 
প্রশাসনকে ততপর হবার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


শ্রী দেওকীনন্দন পোল্ীর £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার একটা পয়েন্ট অব ইনফরমেশন 
আছে। আমার পয়েন্ট অব ইনফরমেশন হল, রাজনৈতিক দলের একটা সেসানে কি. আলোচনা 
হল ক্যান দ্যাট বি এ সাবজেক্ট ম্যটার অব দিস আ্যাসেম্বলি টু ডিসকাশ? কাজেই সেটা যদি 
সাবজেক্ট ম্যাটার না হয় তাহলে মাননীয় সদস্য রবীন যা বলেছেন সেটা এক্সপাঞ্জ করা যায়। 
রাজনৈতিক মঞ্চে অনেক ধরনের কথা হয়, নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয়, নানা বিষয়ে 
আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হয়। কাজেই সেটা আ্যাসেম্বলির সাবজেক্ট ম্যাটার নয়। উনি অপ্রাসঙ্গীক 
বিষয়ে মেনশান করেছেন। কাজেই এটা এক্সপাঞ্জ করা হোক। আমি এই বিষয়ে আপনার 
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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য রবীন মন্ডল মহাশয় 
বিধান সভায় যে বক্তব্য রেখেছেন, আপনি আইনজ্ঞ হিসাবে পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন তুলেছেন। 
আমি আপনাকে বলি কারণ আমি সেই ডেলিগেশনে ছিলাম। সুতরাং আপনি যেটা বলেছেন 
সেটা খুব সঠিক কথা বলেছেন। আমরা সেখানে বলেছি যে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার চরম 
দুরবস্থা। আমরা বলেছি যে ভোটার লিস্টে চরম কারচুপি রয়েছে। আমরা বলেছি যে প্রশাসন 
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11301) 10116, 199] 
সেখানে সম্পূর্ণ সি.পি.এম-এর কুক্ষিগত। আমরা সেখানে বলেছি যে সরকারি কর্মচারিরা 
স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারছেনা। আমরা সেখানে বলেছি যে আই.এ.এস, আই.পি.এস 
অফিসার হ্যাভ বিন ফুললি পারচেজড বাই দি মার্কসিস্ট পার্টিস গভর্নমেন্ট। আমরা সেখানে 
বলেছি যে এখানে ফ্রি ত্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন সম্ভব নয়। আমরা সেখানে বলেছি যে 
: সেখানে এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে ৩৫৬ ধারা করা ছাড়া উপায় নেই। আমরা বলেছি যে 
সুপ্রিম কোর্ট কোথাও বলেনি যে ৩৫৬ ধারা করা যাবেনা। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এটা 
করতে গেলে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে। সেখানে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করা যায় কিনা 
আমরা যে সব কারণ দেখিয়েছি, আমরা যদি সুপ্রিম কোর্টের কাছে যাই তাহলে তার পূর্ণ 
বিচার পাব। 
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শ্রী দেওকিনন্দন পোদ্দার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য বলছিলেন যে, 
আমাদের নাকি দুটো দল। আমার একটি সিম্পল প্রন ছিল যে, দলের ইন্টারনাল ম্যাটার 
নিয়ে আযসেম্বলিতে ডিসকাশন করা যায় কিনা। সোমেনবাবু বা মমতা ব্যানার্জি প্রশ্ন ওঠে 
না, বেসিক প্রশ্ন হল, পার্টির ভেতরের কথা বাইরে তো যাবেই। বাইরে যাবার জন্যই তো 
সেখানে কথা হয়। কিন্তু আযাসেম্বলির মধ্যে তা নিয়ে আলোচনা করা যায় কিনা এটাই আমার 
প্রশ্ন ছিল। সরকারি প্রশাসন যন্ত্র আজকে সি.পি.এম পার্টি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, মানুষের 
কোনও স্বাধীনতা নেই, নারীর সম্মান নেই, রাজ্যের গণতন্ত্র আজকে সম্পূর্ণ বিপন্ন। গণতন্ত্র 
আজকে পুলিশের হাতে চলে গেছে, তাই কোনও নারী ধর্ষিতা হলে কিছু হয় না। রাজ্যে 
কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন হলে গুলি চালিয়ে তা বন্ধ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে আজকে 
সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চয়ই বলবেন যে, রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । আপনাদের 
সঙ্গে আমি একমত। সুপ্রিম কোর্ট তার তার জাজমেন্টে বলেছেন 'ইফ দেয়ার আর সাফিশিয়েন্ট 
রিজন্স টু ইনভোক আন্ডার ৩৫৬...। আমার মনে হয়, যা যা ক্ষেত্র এখানে তৈরি হয়েছে 
তাতে সাফিশিয়েন্ট রিজন্স আছে ৩৫৬ ইমপোজ করবার। সুতরাং সুপ্রিম কোর্টে রায় মাথায় 
রেখেই বলছি, তারাই বলুন না যে এটা হবে না! এসব দেখে সুপ্রিম কোর্ট যদি বলেন যে 
হবে তাহলে নিশ্চয়ই হবে। 


মিঃ স্পিকার ঃ প্রশ্ন যেটা উঠেছে, লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড। সত্যবাবু বলছিলেন রিগিং 
ইলেকশন হয়েছে, আর কয়েকদিন আগে লিডার অফ দি অপোজিশন এ-ব্যাপারে হাইপার- 
রিগিং বলে কি একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। সত্যবাবু কি এ রিগিং এর কথাই বুঝাচ্ছেন? 


রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ আমি এ রিগিং এর কথা বলছি না, ভোটার লিস্ট তৈরির 
ব্যাপারে যে কারচুপি হয় সেটাই বুঝাচ্ছি। আমরা যদি একটু রুটে যাই তাহলে দেখব, 
সেখানে যে জালিয়াতি হয়, রিগিং হয় তার দ্বারা নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় না। যেখানে সরকারি 
কর্মচারিরা আজকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন হলে গুলি করে মারা হচ্ছে, 
সেখানে এ ধারা প্রয়োগের উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। 101)09 216 500101 
19850115870 15250178016 8101101)0115101] 0180 01616 ০8101701 7০ 196 814 ঠা 
91901073. প্রধানমন্ত্রী আমাদের কথা শুনেছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাদের বক্তব্য ক্ষতিয়ে 
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দখবেন এবং ক্ষতিয়ে দেখে নিশ্চয়ই হ্যা বলবেন। কারগুলি ক্ষতিয়ে না দেখে নিশ্চয়ই তিনি 
কিছু করবেন না, কারণ তিনি জ্যোতি বসু নন। 


্্ী মানবেন্দর মুখার্জি ঃ এই প্রসঙ্গে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে তাতে একটি সমস্যায় 
শমরা প্রথমত পড়ে গেছি। দেওকিনন্দনবাবু আপত্তি জানিয়েছেন যে, কেন কংগ্রেসের ভেতরের 
বর বাইরে নিয়ে আসা হবে। তাতে উৎফুল্প হয়ে সত্যবাবু ভেতরের কথা বাইরে নিয়ে 
এলেন। তাহলে কংগ্রেসের কোনটা স্ট্যান্-__ভেতরের কথা বাইরে আসবে না, নাকি সত্যবাবু 
যেটা বলেছেন সেটাই? আমার মনে হয়, ওদের পার্টিতে বোধ হয় ভাগ রয়েছে এবং সেখানে 
সত্যবাবু মমতা-ফ্যাকশন এবং উনি বোধ হয় সোমেন ফ্যাকশন। স্যার, ওদের দলকে তাই 
ার্কাসে পাঠান, কারণ পরপর দুজন বক্তব্য রাখলেন দুরকম। এ বৃদ্ধ তেলে ব্রাহ্মণের 
ক্ষমতা হবে না এখানে ৩৫৬ প্রয়োগ করার। সুপ্রিম কোর্টে কেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘে যান না; 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বামফ্রন্টকে নির্বাচিত করেছেন, তাই একটি কেন, দশটি ব্রাহ্মণ আনলেও 
এখানে ৩৫৬ প্রয়োগ করবার সাহস আপনাদের হবে না। এখানে কোনও দলের প্রশ্ন ওঠে 
না। উনি বললেন প্রধানমন্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি করবেন না জানিনা। আমি বলছি 
পশ্চিমবাংলার জনগণ এখানে এই সি.পি.এম-এর বিরুদ্ধে বদলা নেবে, নেবে, নেবে। 


শ্রী ননী কর ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমাদের সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন যে ৩৫৬ 
ধারা পশ্চিমবাংলায় প্রয়োগ করার যে দাবি যেটা কংগ্রেস পক্ষ থেকে করা হয়েছে নিয়মিত 
এই দাবি করা হচ্ছে তার সঠিকতা আছে কিনা এবং তার প্রশ্ন ছিল, তার মনে আশঙ্কা 
ছল সত্য সত্যই কংগ্রেসের লোকেরা এই ধরনের দাবি করেছেন কিনা এই পঞ্চায়েত 
নর্বাচন, মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচন যেটা হয়েছে সেটা পরাজিত হবার পর। সত্য বাপুলিকে 
(নাবাদ, তিনি সত্য কথাটাই বলেছেন। তিনি নিজে অন্যের সঙ্গে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
তনি এখানে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করার দাবি করেছেন। এইজন্য তাকে ধন্যবাদ, তিনি সত্যি. 
কথা বলেছেন। বিধানসভার মধ্যে তারা এই দাবি করতে পারেন না, কারণ তারা সংখ্যায় 
টম। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তারা এই কথা তুলতে পারেন না, কারণ সেখানে তারা হেরে 
[চ্ছেন। এমন কি সন্দেশখালিতে নির্বাচন হল তিনি অনেক কথা বলেছিলেন গত নির্বাচনে 
চারা যা ভোট পেয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি তফাতে কংগ্রেসকে পরাজিত কাস্তিবাবু 
ঈয়ী হলেন। জনগণের কাছে গিয়ে বলার তাদের আর কোথাও কোনও জায়গা নেই, এখন 
টাই তারা ঘুরঘুর করছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। আর একটা খবর খবরের কাগজে পাওয়া 
[চ্ছে, তিনিও ভয় পাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রাও ওনাদের বলেছেন ৩৫৬ ধারার কথা বলে লাভ 
নই, সুপ্রিম কোর্টও মেনে নেবে না, শেষ পর্যস্ত আমার গদি চলে যাবে। স্যার, আপনি 
গানেন আজকে পার্লামেন্টে নির্বাচন কমিশন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কংগ্রেস কি করবে ঠিক 
'িতে পারছে না। আপনাদের নির্ভর করতে হচ্ছে সি.পি.এম-এর উপর। নূতন ঘটনা হচ্ছে 
৭ এখন নির্বাচন কমিশন আবার নূতন নূতন নির্দেশ দেবার চেষ্টা করছেন। ভোট করতে 
লে বার বার বলছেন যে ফটো তুলতে হবে, তা না হলে নির্বাচন হবে না। এবারের 
ীজেটে ১০ কোটি টাকা রেখে দেওয়া হয়েছে ভোটারদের ছবি তোলার জন্য, কেন্ত্রীয় সরকার 
য টাকা দেবে সেই টাকা দিচ্ছে না বলে ছবি তোলা যায় নি, দিলে তোলা যাবে। শেষনের 
ফিস থেকে চিঠি এসেছে যে ফটো না তুলে নির্বাচন করলে সেই সরকার সাংবিধানিক 
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সরকার হবে না। সেইজন্য বিষয়টা নিশ্চিত বিচার হওয়া উচিত, জনগণের কাছে যেতে হবে 
ওনাদের এখন মেজরিটি হয়েছে। এটা আমরা জানি মেজরিটি যা আছে এটা নির্বাচনের মাধমে 
মেজরিটি নয়, কিছু এম.পি. কিনে মেজরিটি হয়েছে। তারা পশ্চিমবাংলা সহ ভারতবর্ষে: 
অন্যান্য জায়গায় ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করেছেন এবং সেটা করতে গিয়ে নিজেরা অনেক কমে 
গেছেন এবং কমতে কমতে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আর একবার প্রয়োগ করার 
চেষ্টা করলে আপনারা মুছে যাবেন। তখন স্যার আপনি আর অপোজিশন খুঁজে পাবেন না। 


[12-20 _ 12-30 01.] 


শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ স্যার, রবীনবাবু যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন আমাদের দলের 
দেওকিনন্দন পোদ্দার তার বিরোধিতা করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে যে এই হাউসের মধ্যে এই জাতীয় 
আলোচনা আসবে কেন? একটা গণতান্ত্রিক দলের সমাবেশ চলছে, সম্মেলন হচ্ছে, সেখানে 
অনেকরকম কথা বলা যায়, সেখানে রাজ্যের কথা বলা যায় ডেলিগেটস সেখানে তাদের সুখ- 
দুঃখের ব্যাপার 'নিয়ে আলোচনা করতে পারে। সেখানে যে সমস্ত কথা হচ্ছে সেটা বলার 
জায়গায় আ্যাসেম্বলি নয়। দীর্ঘদিন ধরে আমি লক্ষ করছি অনেক অবান্তর কথা আ্যাসেম্বলিতে 
টেনে আনা হয়। শাসক দলের মন্ত্রীরাও এই কথা বলেন। তবে এটা ওনাদের শিক্ষা নয়, 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মহাশয় এই শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ এটা দেখা যাচ্ছে যে যেখানেই উনি 
যান, সেখানে যে ব্যাপারে যান সেই ব্যাপারে না বলে শিবের গীত উনি গাইবেন। গতকাল 
শালকিয়াতে উনি গিয়েছিলেন সাঁতারের উদ্বোধন করতে। সেখানে তিনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক 
আলোচনা শুরু করলেন, মুল বিষয় যেটা সাঁতার, সেই সাঁতারের কথা ছেড়ে দিয়ে চলে 
গেলেন অন্য কথায়, গণতন্ত্রের কথায় এবং অন্যসব কথাবার্তায়। ফলে ঘোষককে এসে বলতে 
হল, আপনি সাঁতারের উদ্বোধনের ব্যাপারে যে বক্তব্য সেই বক্তব্যের মধ্যে না গিয়ে অন্য 
কথায় যাচ্ছেন কেন? এই জিনিসটা ওরা শিখেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। ওর কাছ 
থেকে এ সমস্ত শিখে এখানে তা বলছেন। আমাদের দলের আলোচনা সভায় অনেক কিছু 
আলোচনা হতে পারে। কিন্তু সেইসব আলোচনার কথাবার্তা এখানে বলার ক্ষমতা কে দিল? 
একটা রাজনৈতিক দলের সভায় আলোচিত কথাবার্তা বলে মেনশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়কে 
নষ্ট করছেন। হাউসে এইরকম অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন এবং মুল্যবান 
সময় নষ্ট করছেন। 


মিঃ স্পিকার $ এখানে মাননীয় সদস্য জটু লাহিড়ী সাঁতারের কথা বললেন। কিছুদিন 
আগে একজন বলেছিলেন না যে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেবেন? সেজন্য সীতার জানতে হবে 
তো। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ স্যার, ওরা তো একজনের কথা ভুলে গিয়েছেন, তার নাম হচ্ছে 
'ধরমবীর।' আমরা ধরমবীরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। ওরা কি ভুলে গিয়েছেন যে 
ধরমবীরকে ব্যবহার করে যা করতে চেয়েছিলেন, তার রেজাল্ট কি হয়েছিল? আজকে যারা 
পশ্চিমবাংলায় ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের কথা বলছেন অগ্নিকন্যা, না বারুদকন্যাকে নিয়ে ওরা থে 
কাজকর্ম করছেন, যে কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন, সেই এলাকার মানুষদের বিরদ্ধে 
এর দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করার কথা বলছেন। সঙ্গত কারণে হাউসে যখন এই কথাটা 
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ছে, তখন বলতে হয়, কংগ্রেস দল দেওয়ালের যে লিখন সেটা পড়তে পারছেন না। 
গশ্চমবাংলার মানুষ বারবার করে ওদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন। বর্তমানে যেহেতু 
রস্িতি ওদের অনুকূলে নেই, প্রতিকলে, সেজন্য এইসব কথাবার্তা বলছেন। মানুষের কাছে 
ধন যুক্তি থাকে না, তখন যুক্তিহীন কথাবার্তা বলে। ওরা সেইরকম যুক্তিহীন কথাবার্তা 
বাল মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ওরা বিভিন্ন 
নর্বচনে হেরে গিয়েছে। নির্বাচনে হেরে গিয়ে এই ধরনের স্বৈরতাস্ত্রিক ক্ষমতার মাধ্যমে ক্ষমতায় 
গ্রামতে চাইছি। এই সরকার বাতিল হওয়া দরকার, এই কথার প্রবস্তা সত্য বাপুলি মহাশয়। 
৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করলে ওদের ক্ষমতায় আসার ভিত্তি প্রশস্ত হবে বলে মনে করছেন। কিন্ত 
তার ফল হবে মানুষ ওদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে। আগামি দিনে পশ্চিমবাংলায় এ 
জিনিস যতবার করার চেষ্টা করবে ততবারই এই অবস্থা হবে। স্যার, আপনি যে কথা 
বালছেন, বঙ্গোপসাগরে সাঁতার কাটার কথা, ওরা সীতার কাটতে পারবেন না, ডুবে মরবেন। 
বধগ্রস দল সে সম্বন্ধে অবহিত নয় বলেই এইভাবে কথাবার্তা বলছে। একটা নির্বাচিত 
সরকারকে ফেলে দেবার যে ষড়যন্ত্র ওরা করছেন, আশা করি সেই ষড়যন্ত্র থেকে ওরা বিরত 
হবেন। এটাই হচ্ছে আমার কথা। 


রী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সত্য বাপুলি মহাশয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
গিয়েছিলেন এবং সেখানে নানা অসত্য কথা, পশ্চিমবাংলায় ল' আ্যান্ড অর্ডার নেই, ভোটার 
নিস্টে কারচুপি আছে এইসব বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী কাছে এইসব অসত্য কথাবার্তা উনি বলে 
এসেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে তো একটা সোর্স অব ইনফরমেশন আছে। সেজন্য তিনি 
সবকিছু বুঝেছেন। তিনি বুঝেছেন যে, ওরা তার কাছে এসে প্যানপ্যানানি করছে, অসত্য 
কথাবার্তা বলছে। তাছাড়া আপনারা সবাই জানেন যে, এখানে যতবার নির্বাচন হয়েছে, 
ততবারই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক এসেছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। তারা বারেবারেই বলেছেন 
যে, এখানে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হয়েছে। ওরা জানেন যে এখানে শাস্তিশৃঙ্খলা এবং বাক 
স্বাধীনতা আছে। এরা বিভিন্ন জায়গায় অসত্য কথা বলে মিটিং করছেন। আমাদের উপরে 
আক্রমণ করছে, আমাদের দলের ছেলেদের হত্যা করেছে। শ্রী নির্মল দাশ ঠিকই বলেছেন যে 
১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত হয়েছিল এবং আমি তখন একজন সদস্য হিসাবে নির্বাচিত 
হয়েছিলাম। তখন ওই ধর্মবীরকে ধরে ওই কংগ্রেসিরা ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করেন। আবার 
১১৭১ সালে বামপন্থীদের যদি এঁক্য হত তাহলে বামপন্থী বা যুক্তফ্রন্ট সরকার আবার হতে 
পারত। তারপরে ১৯৭২ সালে জালিয়াতি করে কংগ্রেস সরকার এল এবং ১৯৭৭ সাল 
সত সিদ্ধার্থশক্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্িত্বে এই কংগ্রেস সরকার চলল। তারপরে ১৯৭৭ সালের 
র্বাচনে কি হল সেটা আপনারা ভালো করেই জানেন। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার এল, 
মৃতরাং ৩৫৬ ধারার ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না। আমি বহুদিনের সদস্য বিনয় চৌধুরি 
এবং কামাখ্যাদা আমরা এই কয়জন বহুদিনের সদস্য, আমরা বহুদিন পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি 
করছি, আমাদের উপরে অনেক ঝড় ঝাপটা গেছে। আপনারা প্রতিদিন রেডিও, টিভিতে 
অসত্য প্রচার করছেন। আমাদের জ্যোতি বাবু বলেছেন যেই অপরাধ করুন না কেন তার 
বিরদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। সেক্ষেত্রে সরকারি দলেরই কেউ হোন না কেন বা যে কোনও দলেরই 
হেন না কেন, আইন তার নিজের পথে যাবে। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক মন্ত্রী হিসাবে যদি কেউ 
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এসে থাকেন তা আমাদের মুখ্যম্ত্রী। সুতরাং ৩৫৬ ধারা ধমকি দেখিয়ে লাভ নেই, গণতাষ্ি 
পদ্ধতিতে কাজ করুন। আপনাদের যে প্রোগ্রাম আছে সেইভাবে চলুন, আমরাও আমাদে 
মতো চলি। আর আপনাদের যিনি একজন মহিলা নেত্রি আছেন, যিনি লোকসভার সদসা 
তিনি শুধু শুধু টেচালে কোনও লাভ হবে না। তাকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চেনে। এখা; 
জাতপাতের কোনও ব্যাপার নেই, সান্প্রদায়িকতা নেই, এখানে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। 


রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ স্যার, আমাদের চিস্তিত হবার কোনও কারণ নেই, আমাদে 
প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে “কোমরের জোর থাকলে লড়ে নাও”। ওদের লড়বার ক্ষমত 
নেই, সুতরাং আমারও ক্ষমতা নেই। ওরা এত বড় বড় কথা বলছেন, ওদের থোঁতী মু 
ভোতা করে দেব। 


শ্রী শক্তিপ্রসাদ বল £ স্যার, কংগ্রেসিরা বলছে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করতে, আই ঠি 
সির মিটিংয়ে তারা গিয়ে নানা কথা বলে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী এদেরকে ভালো করে; 
চেনেন। ওদেরই একজন নেত্রি, তাকেও প্রধানমন্ত্রী ভালো করে চেনেন, তার কথার কোনও 
মূল্য দেয় না। আজকে তারাই কিনা চিৎকার করছে। আজকে যেটুকু আছেন ৩৫৬ ধার! হে 
পরে আর আপনাদের থাকতে হবে না। ওদেরই নেতা শ্রী গনিখান চৌধুরি, এককালে ওদদে 
সভাপতি ছিলেন, তিনি তো লাইন না বসিয়েই রেল চালাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তি? 
বলেছেন যে আমাদের নাকি বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেবেন। আমি বলি এখানে যে কজ, 
হতাশাগ্রস্ত নেতা আছেন, তারা এক দেড় বছর আরও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিন, ৩৫৬ ধার 
প্রয়োগ হলে পরে কি পঞ্চায়েত, পৌরসভা, লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে 
মানুষ আপনাদের ঝেটিয়ে বিদায় করবে। সেই কারণে মাননীয় সত্য বাপুলিকে বলি যে তি 
প্রধানমন্ত্রী চিঠি দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিন, এবং বলুন যা লিখেছেন ভুল লিখেছেন। 


[12-30 __- 12-40 79.1.] 


ত্রী সুভাষ বসু ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ১৭ বছর এ জায়গায় বসতে না পোর 
ওদের মধ্যে হতাশা হহ্য়ছে। বুঝেছেন ২৭ বছরেও ভাংতে পারবেন না। তাই তারা এভাবে 
একটা নির্বাচিত সরকারকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে টেনে নামাবেন এই কথা বলছেন, ১০৭ 
বছরের পার্টি আজকে কোনখানে পৌঁছেছে গণতান্ত্রিকভাবে একটা সরকারকে ভাংবেন তার 
ভাবছেন। তারা প্রধান মন্ত্রীর কাছে দরবার করছে আমরা তো ২৭ বছরেও বসতে পারব না 
একটাই পথ আছে রাষ্ট্রপতি শাসন করুন। তাদের অবস্থাও ভাল নয়, কচু পাতার জালে; 
কিনে রেখেছেন, যখন তখন পড়ে যেতে পারে। তাই তারাও চিন্তা-ভাবনা করে বলেননি কিছু 
কারণ অজিত সিং ও তার অনুগামিরা এমন কিছু বেকায়দা দেখলে সরে যাবে। সেইজন 
বলছি, ক্ষমতা থাকলে পশ্চিমবাংলায় নির্বাচন করে আসুন। আর আপনারা যা করে গিয়েছে 
মানুষ আর আপনাদের ভোট দেবে না, জনগণের কাছে আমরা প্রকাশ্যে বলি, তাদের সমালোচ 
ও আশীর্বাদ নিয়ে আমরা চলি, তাই বলছি স্বৈরতান্ত্রিকভাবে বামফ্রন্টকে ফেলে এখানে আঃ 
বসতে পারবেন না। 


শ্রীমতী মমতা মুখার্জি $ মিঃ স্পিকার স্যার, গত দুইদিন ধরে খবরের কাগজে 
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সংবাদটা দেখছি, সত্যবাবু যেটা বললেন সেটা পড়েছি। খবরের কাগজে ৩৫৬ ধারার মাতো 
গল্লটা এখানেও দেখছি চলে এল। অনেকেই এই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। স্যার, ওদের , 
এআই.সি.সি.-র রিপোর্ট ভেতরে ওরা কি করেছেন আমরা জানিনা, বাইরে আমরা যা পড়ছি, 
খবরের কাগজে যা দেখতে পাচ্ছি, বিজে.পি.র মতো সাম্প্রদায়িক দলকে ওরা সমর্থন করছে, 
গাশাপাশি দেখছি পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সেখানে গিয়ে দাবি রেখেছে, প্রস্তাব রেখেছে ঝাড়খন্ড 
মুক্তি মোর্চার মতো পার্টিদের নিয়ে ফ্রন্ট গঠন করার জন্য, পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম তথা 
বামফন্টকে হটাবার জন্য। ওরা যে প্রলাপ বকেন এটার ব্যাপারে আমরা সকলেই ওয়াকিবহাল 
আছি। ওদের নেতা সত্যবাবু উনি নাকি বিশেষ ধরনের আইনজ্, হঠাৎ বটতলা থেকে 
প্িমকোর্টে যাওয়ার জন্য লাফঝীফ দিচ্ছেন, আমার প্রস্তাব উনি বটতলা থেকে সুপ্রিম কোর্টে 
যাওয়ার জন্য একবার লাফ দিয়েই দেখুন না তার যোগ্য জবাব পশ্চিমবঙ্গের জনগণ আপনাদের 
দিয় দেবে। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা £ মিঃ স্পিকার স্যার, একটা রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় 
নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা রাখা যায় কিনা সেটা হচ্ছে বিষয়। একটা সাংগঠনিক, প্রশাসনিক 
দিক দিয়ে আগামী দিনে দেশকে কি অবস্থায় একটা সরকার পরিচালনা করবেন সেটাই 
আলোচনা মূল বিষয় হয়। কিন্তু এআই:সি.সি. তে কি হল, সেখানে একটা নির্বাচিত সরকারকে 
৩৫৬ ধারায় ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব ওরা রাখলেন, যারা নিজেরা মনে করছেন গোটা ভারতবর্ষ 
ভারা পরিচালনা করছেন, কিন্তু এখানে সুপ্রিমকোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই রায়ের বিরুদ্ধে 
গলে ওদেরকে জনগণ ক্ষমা করবে না। ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র আসতে 
পারে না। আজকে যদি একজন পরীক্ষার্থি বলেন আমাকে এই নম্বরটা বসিয়ে দিন, তারা 
যদি এইক্ষেত্রে ভাবেন প্রধানমন্ত্রীকে বললেই ৩৫৬ ধারা করে দেবে, রাষ্ট্রপতি শাসন হয়ে 
যবে, তাহলে তারা ভুল ভেবেছেন, তাহলে বলব তারা মুর্ধের স্বর্গে বাস করছেন। সেইজন্য 
বলব এই আলোচনা এই বিধানসভায় করা যায়, এটাকে আমরা সমর্থন করছি। একটা 
রাজনৈতিক দলের আলোচনায় প্রশাসনের ব্যাপারে যদি আপনারা আলোচনা করেন তাহলে 
এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনার কোনও বাধা নেই। 


শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র শেঠ ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কংগ্রেস পার্টিতে যে আলোচনা হয়েছে 
হাউসে তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে কিনা সেটা একটা বিতর্কের বিষয়। তবে কোনও দল 
বদি একটি নির্বাচিত সরকারকে ভাঙতে চেষ্টা করে, ষড়যন্ত্র করে, চক্রান্ত করে তাহলে নিশ্চয় 
সংসদীয় রীতিতে তা আলোচনা হওয়া উচিত। মাননীয় সদস্য সত্য বাপুলি মহাশয় হাউসে 
যে অভিযোগগুলি উত্থাপন করলেন তার প্রমাণ দিতে তিনি পারবেন কি? তিনি বলেছেন, 
ির্ঘচনে আমরা কারচুপি করছি, প্রশাসনকে ব্যবহার করেছি, প্রশাসনকে কিনে ফেলেছি 
ইত্যাদি। কিন্তু এর স্বপক্ষে তিনি নির্দিষ্ট কোনও তথ্য হাজির করতে পারেন নি। সুতরাং 
ইউসকে তিনি বিভ্রান্ত করেছেন। তা ছাড়া ওরা যেটা ভাবছেন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন 
ইলই মানুষ ওদের ভোট দেবেন, তা কিন্তু নয়। মানুষ কখনও কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না। 
কারণ এই দলটা উৎশৃঙ্ঘল। এআই.সি.সি'র অধিবেশনের খাবার ঘরেই আমরা দেখেছি যে 
কম উৎশৃঙ্থল এরা। কে কার কাছা ধরে টানছে, কে কার চুল ধরে টানছে__ সেখানে 
ইঞ্েছড়ি লেগে গেছে। যে দল এতো উৎশৃঙ্বল সেই দলের হাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কখনও 
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ক্ষমতা তুলে দেবেন না। এই দলটা সমাজবিরোধীতে ভর্তি, উৎশৃঙ্খল মানুষে পরিপূর্ণ সূত 
সেই দল দেশের গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করতে পারে না। আর পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক মা 
কখনও এদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন না। 


মিঃ স্পিকার £ 1181 15 ০৪ 0075018]1 ০0121780017? 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার নামটা বলা হচ্ছে যেত 
আমি সত্য কথাটা বলেছি। স্যার, আপনি একজন আইনজ্ঞ, আপনি সব জানেন। এখ 
রবীনবাবু ৩৫৬ ধারার কথা বলতে পারেন, হয়ত বলেছেন এবং এখানে কিন্তু প্রশ্ন: 
আমরা এখান থেকে ও দিকে ১৭ বছরে যাব, না, ১০ বছরে যাব, প্রশ্নটা হচ্ছে, এব 
নিরপেক্ষ নির্বাচন চেয়েছি। 


মিঃ স্পিকার £ 71715 15 101 9০ 06150178] 8510181790101]. 215 15 16] 
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শ্রী অজয় দে £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্র 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার এলাকায় প্রায় $ 
লক্ষ মানুষের বাস। জনসংখ্যা সেখানে যত বাড়ছে স্বাভাবিক কারণে ক্রাইমও বাড়ছে। গে 
এলাকা জুড়ে দীর্ঘদিন ধরে একটিমাত্র থানা রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমানে সামাজিক 
অবক্ষয় ঘটছে তাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ক্রাইমের মোকাবিলা করা একটিমাত্র থা, 
পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছি যে ফুলিয়া এবং হরি' 
আউটপোস্ট করা হোক কিন্তু প্রশাসন থেকে সেই দাবি মানা হচ্ছে না। অবিলম্বে এই 
জায়গায় আউটপোস্ট করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী তপন হোড় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এতক্ষণ ধরে এখানে ৩৫৬ ধারার ক 
শুনলাম কিন্তু আমি অন্য একটি বিষয় বলছি যা পশ্চিমবাংলার কৃষককৃলকে অত্যন্ত ভাবি 
তুলেছে। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ইউরিয়ার ২০ পারসেন্ট মূল্যব 
ঘটবে। বর্তমানে নতুন চাষের মরশুম শুরু হচ্ছে, এই সময় বেন্ত্রীয় সরকারের এই সিদ্ধা্ 
ফলে পশ্চিমবাংলার লক্ষ লক্ষ বর্গাদার, ক্ষুদ্রচাবী, প্রান্তিক চাষী পাট্টাদার তারা গভীর সঙ্ক 
পড়েছেন। গ্যাট চুক্তির পর সার থেকে ভরতুকি তুলে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু কেন্দ্র বার ব 
বলছেন, না, সার থেকে ভরতুকি তুলে নেওয়া হচ্ছে না। বারবার একথা বলা সে 
কেন্দ্রীয় সরকার ইউরিয়ার মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন ফলে কৃষকরা একটা গভির সঙ্কটের *! 
পড়েছেন। অবিলম্বে কেন্ত্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন-_এই দাবি জানাচ্ছি। 


[12-409 -_ 12-50 0.7.] 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই সঙ 
একটা গুরুত্তপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কৃষ্ণনগরে নিউ বা 
অব ইন্ডিয়ার শাখায় গ্রাহকদের লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহা” 
সম্প্রতি সরকারি নির্দেশে নিউ ব্যাঙ্ক অব ইভিয়া পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হয়ে 
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(খানে একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে সামনে রেখে _- তার নাম শ্যামল ঘোষ __ 
অন্যান্য কর্মচারিরা অর্থ আত্মসাৎ করেছে। সেখানকার কর্মচারিদের ইউনিয়নটি সিপিএম দলের 
'বেফি'-র অস্তর্ৃক্ত। তারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারির পক্ষে কি লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা 
সম্ভব? ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় বাধ্য হয়ে সেই শ্যামল ঘোষ নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে, 
(সে আত্ম-হত্যা করেছে। কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় তিনজন এবিষয়ে ডায়রি করেছে এবং 
(কেস করেছে, তাদের নাম স্বপন বিশ্বাস, রথীন জোয়ারদার এবং আনন্দ রায়। অথচ পুলিশ 
এখন পর্যন্ত সেই তছরূপ হয়ে যাওয়া অর্থ খুঁজে বের করতে পারে নি। আমি আপনার 
মাধ্যমে বিষয়টির প্রতি অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
অনুরোধ করছি। 


শ্রী কালীপ্রসাদ বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
অত্যস্তঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, ভারত সরকার 
আবার আমাদের চা উৎপাদন এবং চা শিল্পের ওপর একটা মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে 
আনছে। আমাদের দেশে গত তিন বছরে যথাক্রমে ৭০ কোটি, ৬৯ কোটি এবং ৭৫ কোটি 
(কেজি, চা উৎপন্ন হয়েছে। সাথে সাথে আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর ১৮ কোটি কে.জি. 
করে চা বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। তা সত্তেও বিদেশি বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে 
তোষামোদ করার জন্য ভারত সরকার কেনিয়া এবং ট্যাঙ্গানিকা থেকে নিকৃষ্ট মানের চা 
তাদের মাধ্যমে আমাদের দেশে আমদানি করার চেষ্টা করছে। এর ফলে আমাদের দেশের চা 
নীতির ফলে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলির আমাদের দেশের চা শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের 
মাধ্যমে এই যে সর্বনাশা কাজ করতে চলেছে, এর বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং 
এ বিষয়ে সকলকে সোচ্চার হবার জন্য আহান জানাচ্ছি। 


রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
বিষয়ের প্রতি প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
ম্যার, কলকাতার সরকারি দুগ্ধ সরবরাহের বিভিন্ন বুথ থেকে পচা দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি বিশেষ ভাবে নোট করতে বলছি-_ কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ 
পার্কের ৩২৭ নং বুথ থেকে গত ২৭ তারিখ থেকে পচা দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং 
গত ৬ তারিখ থেকে গ্রাহকরা সেখানে দুধ বয়কট করছে। আজকে ১৩ তারিখ হয়ে গেল। 
এই দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ ওখান থেকে দুধ নিচ্ছে না। আমি আড়াইশো মানুষের সিগনেচার 
করা একটা অভিযোগ-পত্র বা স্মারক-লিপি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে দেখাতে পারি যে, 
সেখানে দীর্ঘদিন ধরে পচা দুধ সরবরাহ করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। আমি 
নিদিষ্ট অভিযোগ হিসাবে ম্মারক-লিপি-টি মন্ত্রী মহাশয়কে দেখাচ্ছি। আশা করব তিনি যথাযথ 
বাবস্থা নেবেন এবং সেই আশ্বাস আমদের দেবেন। 


শ্রী সমর হাজরা $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
সেতুর প্রতি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র জামালপুরে : 
জামালপুর-কাড়ালাঘাটে একটা কাঠের ব্রিজ আছে। সেতুটির সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই মাননীয় সদস্য 
আবু আয়েশ মন্ডল এখানে উল্লেখ করেছেন। ওটি জনস্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতু। প্রতিদিন 
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এ সেতুর ওপর দিয়ে হাজার হাজার মানুষ পারাপার হয়। সেখানে মানুষদের কাছ থেকে 
টোল ট্যাক্স নেওয়া হয়। সেজন্যই আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি ওটিকে স্থায়ীরূপ 
দেওয়া হোক। ব্রিজটিকে স্থায়ী ব্রিজে রূপান্তরিত করলে রায়না, খন্ডকোষ, জামালপুর, বীকুড় 
জেলার এবং ছগলি জেলারও বহু মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে। আমার বিধানসভা কেন্দ্র 
থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে বর্ধমানের সদরঘাট ব্রিজ। এরমধ্যে আর কোনও ব্রিজ নেই। 
সুতরাং এ কাঠের ব্রিজটিকে স্থায়ী ব্রিজে রূপাত্তর করার জন্য আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীর কাছে 
আবেদন করছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে, মুর্শিদাবাদে, 
নদীয়ায়, ২৪-পরগনায় বাংলাদেশ থেকে চোরাচালান ক্রমশ বেড়ে বেড়ে এক ভীষণ আকার 
ধারণ করেছে। এই দেশ থেকে চোরাচালানি মাল চাল থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু জিনিস 
একই পথে চলে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের ৬টি সীমান্তবর্তী রাজ্যে, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪-পরগনা 
প্রভৃতি এই সমস্ত জায়গায় চোরাচালান হচ্ছে এবং সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম বেড়ে গেছে। 
এখানে প্রশাসন যন্ত্র বলে কিছু নেই, কারণ প্রশাসন এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। বিশেষ 
করে মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টির কিছু নেতা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। আমার 
কাছে লিখিত অভিযোগ আছে। আমি দেখাতে পারি, সেখানে কিছু কিছু সি.পি. এমের নেত' 
এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে পুলিশ কিছু করতে পারে না। আমি এই ব্যাপারে 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি অবিলম্বে এইসব বন্ধ করার জন্য। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মানণীয় 
সমবায় মন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন, পশ্চিমবাংলায় কৃষি 
ব্যবস্থায় অর্থ লগ্নিতে সেখানে সমবায় ব্যাঙ্ক, প্যাক্স এবং মার্কেটিং সমবায় যে সমস্ত কর্মচার 
আছেন তাদের ক্ষেত্রে সরকার পে-কমিশন গঠন করে ২ বছর আগে পে-ডিক্রেয়ার করেছিলেন 
কিন্তু এখন পর্যস্ত সেটা কার্যকর হয়নি। অবিলম্বে এটা চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে, নতুব' 
কৃষি ক্ষেত্রে গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষতি হবে। কারণ এই সমস্ত বিভাগের ম্যানেজাররা অল্প বেতন 
পান এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। 


শ্রী জটু লাহিড়ী ঃ মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী 
ৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, হাওড়ার রেমিংটন র্যান্ড বহু পুরানো ফ্যাক্টরি। এই ফ্যাক্টরিতে 
টাইপ-রাইটার, ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটার, ইলেকট্রনিক ভুপ্লিকেটর, কপিং মেশিন, ইলেক্ুণিক 
টেলিফোন ইত্যাদি তৈরি করা হয় এবং এর বিরাট বাজার রয়েছে বিশেষ করে সৌদি আরব, 
ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশ প্রভৃতি বহু জায়গায় রেমিংটন দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসছে, 
১৯৯০-৯১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর কোটি টাকার মুনাফা করত। সেই কারখানাটি ১৯৯৩ 
সালের নভেম্বরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। লক্ষ করে দেখা গেছে, যেদিন আর.পি.গোয়েক্ক 
কেশব মহেন্দ্রর কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করে সেদিন থেকে এই কারখানাটি বন্ধ করাঃ 
ষড়যন্ত্র শুরু করে। অদ্ভুত ব্যাপার, ১৯৯৩.সালের আগস্ট মাসে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে বলে 
কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর অক্টোবর মাসে শিব শঙ্কর পাশারি, গোয়েস্কার কাই 
থেকে এই কারখানাটির দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে। কিন্তু কর্মচারিদের বকেয়া বেতন এখন পণ্ঙ 
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দেওয়া হয়নি যেখানে রাজ্য সরকার বলছেন অবিলম্বে কর্মচারিদের বেতন দিতে হবে। আমি 
অবিলম্বে কর্মচারিদের বেতন এবং কারখানাটি খোলার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী রতনচন্দ্র পাখিরা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি জানেন, শহরাঞ্চলে এবং 
পৌরসভা এলাকায় ভাড়াটিয়া আইন চালু আছে, যারফলে বাড়ির মালিক সহজে অন্যায়ভাবে 
ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদ করতে পারে না। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ ১৭ বছরের রাজত্বে 
নানা গণমুখি কার্যকলাপের ফলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে এবং তার সাথে সাথে 
গ্রামীণ এলাকায় শহর এবং গঞ্জ গড়ে উঠেছে এবং ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে তৈরি হচ্ছে। 
সেখানে অনেক মানুষ ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছে। সেখানে আজকে দেখা যাচ্ছে 
বাড়ির মালিকরা অন্যায়ভাবে ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে। যাতে এই সমস্ত 
ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদ না করা যায় তারজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কে আইন চালু করার 
আবেদন জানাচ্ছি। 


|12-50 -- 1-090 1)07.] 


শ্রীমতী সাবিত্রী মিত্র ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমনত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উত্থাপন করছি। স্যার, ১৭ই মে মালদার টাচলের 
২নং ব্লকে ভাগভাদো গ্রামে সি.পি.এম পার্টির কিছু ক্যাডার এবং কিছু গুন্ডা সন্ধ্যা ৬টা থেকে 
রাত্রি ৯টা পর্যস্ত তান্ডব চালায়, মাজেদের ঘর বাড়ি ভেঙে দেয়, তার মাকে প্রচন্ড মারধোর 
করে এবং তিনি এখন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। গ্রামের লোকেরা বাধা দিলে তাদেরও ৭/৮ 
জনের বাড়ি ঘর ভেঙে দেয়। ১৭ তারিখে ঘটনা ঘটেছে, ২৫ তারিখেও ওখানে কোনও 
পুলিশ যায়নি, কাউকে আ্যারে্ট করে নি। আমরা থানায় গেলে বলছে যে যাদের বাড়ি 
ভেঙেছে তারা তো কোন ডায়েরি করেনি। আমাদের লোক ডায়রি করতে গেলে তাদের 
বিরুদ্ধে নন বেলেবল কেস দিয়ে তাদের জেলখানায় আটকে রাখা হচ্ছে। তাদের মা হাসপাতালে 
রয়েছে, বাচ্চারা খেতে পাচ্ছে না, ভাগভাদো গ্রামে এই অবস্থা হয়েছে, আমি আপনার মাধ্যমে 
বলতে চাই মাননীয় স্বরাষ্্মন্ত্রীর কাছে, যে এ ব্যাপারে তদন্ত করা হোক, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি 
দিয়ে এ ব্যাপারটা দেখা হোক, দোষীদের আযারেস্ট করা হোক। আর একটা কথা এঁ গ্রামের 
মানুষেরা আমাকে কতকগুলি ছবি দিয়েছেন সেগুলি আমি আপনার কাছে জমা দিচ্ছি। এই 
কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহদয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় 
উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্ধমান-দুর্গাপুরের মধ্যে মানকরে, মানকর কলেজ 
১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মদিনে, এবং মাননীয় ভূমি 
রাজক্বম্তরী শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি মহাশয় সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন। ৭ বছর হয়ে গেল 
উধু মাত্র ৬টি আর্টস সাবজেক্ট পড়ানো হচ্ছে। ওখানে ছাত্র-ছাত্রির সংখ্যা যথেষ্ট এবং বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতি বছর ভাল ফল করেছে। আমি মাননীয় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর কাছে 
শাবি করছি শিক্ষার প্রসারের স্বার্থে কমার্স, হিন্দি এবং জিওগ্রাফি এই ৩টি বিষয়ের জন্য যেন 
সরকার অনুমোদন দেন। বিস্তীর্ণ এলাকার পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রিরা যাতে পড়তে পারে তার 
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ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রীমতী শাস্তি চ্যাটার্জি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় পূর্ত 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারকেশ্বরের বালিয়াড়ি এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত জয়নগর, 
শ্যামপুর এবং কুগ্রবন এই তিন জায়গার মানুষের স্বার্থে ওখানকার রাস্তাটি এখনও নির্মিত 
হয়নি, জনগণের চলাচলের পক্ষে সেটা খুবই বিপদজনক, এ রাস্তাটি না থাকায় শহরের সঙ্গে 
যোগাযোগ ব্যবস্থারও খুব অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমি যাতে রাস্তাটি তাড়াতাড়ি নির্মিত হয় 
তারজন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


ডঃ নির্মল সিনহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
উপর মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকার দুটি অঞ্চলে ধামা উত্তর 
আর বারুইপুর অঞ্চলে যে একটি মাত্র সড়ক বাইরের সঙ্গে যুক্ত সেই সড়কের দুই দিকে 
দুটি বিট, একটি বিট সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, আর পশ্চিমদিকের বিটটি খুব ধীর গতিতে হচ্ছে 
যারজন্য ওখানে কোনওরমক পণ্য সরবরাহ করা যাচ্ছে না। আমি তাই মাননীয় পূর্তমন্ত্রীকে 
অনুরোধ করব, কাজটা যাতে দ্রত গতিতে হয় তারজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 


শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমি 
প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের এবং বিরোধী বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কয়েক দিন যাবৎ 
পশ্চিমবঙ্গে তোলপাড় হচ্ছে খাটাল উচ্ছেদ নিয়ে। সেখানকার গরু মোষ কোথায় নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছে এই নিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আমি হরিণঘাটার এস.এল.এফ. দুষ্ব 
প্রকল্পের মনিটরিং কমিটির একজন সদস্য। ওখান থেকে যেসব গরু-মোষ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 
সেগুলোকে একটি স্বাস্থ্যকর জায়গায় রাখা হয়েছে। তারজন্য পানীয় জল, খাবার এবং ঘরের 
যে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে সেটা করা কোনও গৃহস্থ বা খাটালওয়ালার পক্ষে সম্ভবপর 
নয়। এতদিন পর্যস্ত বিরোধী বন্ধুরা বলতেন খাটালের কারণে কলকাতা অস্বাস্থ্যকর হয়ে 
গেছে। আজকে তারজন্য সরকার যে ব্যবস্থা করেছেন সেটা যে কোনও সাংবাদিক গিয়ে দেখে 
আসতে পারেন যে, এর থেকে উন্নত ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। ওখান থেকে দুধ 
কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু আজকে এ-ব্যাপারে একটা অপপ্রচার চলছে কলকাতা 
এবং কলকাতার বাইরে। কলকাতাকে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 
যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সে-ব্যাপারে আপনারা সহযোগিতা করুন এবং সেখানে গিয়ে দেখে 
আসুন গরু মোষের জন্য কিরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 


জী লক্ষ্মণচন্ত্র শেঠ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি মাননীয় 
প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে মেদিনীপুর জেলাতে আট 
হাজারের মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, কিন্তু সেখানকার ছাত্রছাত্রিরা পাঠ্যপুস্তক পাচ্ছে না' 
টেক্সট বুক পাচ্ছে না এবং তারফলে তাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। ব্যাপারটা জেলা পরিষদকে 
জানানো হয়েছে এবং তারা সেটা শিক্ষা দপ্তরকেও বলেছেন, কিন্তু শিক্ষা দপ্তর থেকে কোনও 
সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে বই পাঠাতে যদি আরও বিলম্ব হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রির 
খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীকে সমনুরোধ করছি, অবিলম্বে যাতে এ জেলা 
প্রাথমিক ছাত্রছাত্রিদের জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ কর! হয় তারজন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 
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শ্রী প্রশান্ত প্রধান ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, এই সভায় কেলেঘাই কপালেশ্বরি স্ীম 
নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। এটা জি.এফ-সির কাছে গেছে। কিন্তু সেটা পরিবেশ দপ্তর, অর্থ 
দ্তর হয়ে ঘুরে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে যারফলে অনেক অঘটন ঘটে যেতে পারে। 
কয়েক দিনের মধ্যেই বর্ষা নেমে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই কেলেঘাই-এর দুই পারে রেন-কাট হচ্ছে, 
ফলে সেখানকার বাঁধ ভেঙে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পটাশপুরের গোকুলপুরের 
বেরি বীধের যদি মেরামত না হয় তাহলে বীধ ভেঙে যাবে এবং তাহলে সবং, পটাশপুর, 
গোকুলপুর, নন্দীগ্রাম, এগরা প্রভৃতি অঞ্চলে বিপদ দেখা দেবে। তারজন্য কেলেঘাই-এর দুই 
গার এবং গোকুলপুরের ঘেঁরি বাধ অবিলম্বে মেরামত করার জন্য আমি মাননীয় সেমমন্ত্রীর 
ষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[1-00 __ 1-10 0-).] 


রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্টর্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। আমার নির্বাচনি কেন্দ্রে ফের সমাজবিরোধীরা 
কগগ্রেস এবং এস.ইউ.সি'র মদতে পরিপূর্ণ হয়ে আবার সন্ত্রাস. সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। 
ইতিমধ্যে ২৯শে মে আমাদের পার্টির কর্মী খোসরুর মল্লিককে খুন করা হয়েছে। সেখানে 
সন্ত্রাসের ফলে মানুষ এলাকায় ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কাঞ্চন নগর এবং তার পাশ্ববর্তী 
এলাকায় তারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। সংশ্লিষ্ট যে পুলিশ ক্যাম্প আছে সেখানে 
মানুষ গিয়ে অভিযোগ করছে। কিন্তু ক্যাম্প থেকে বলা হচ্ছে যে উধ্বতন অফিসারের নির্দেশ 
নেই। তারপরে পদ্মনাগপুর গ্রামে কংগ্রেসের উপ-প্রধান চক্রান্ত করে এঁ গ্রামের একজন 
যুবককে খুন করার চেষ্টা করে। সে আহত অবস্থায় থানায় যায় অভিযোগ করতে। কিন্তু 
থানার অফিসার তার অভিযোগ না নিয়ে তাকেই থানা লক আপে ভরে দেন। এই ভাবে 
মমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসের কাজে তারা আত্মনিয়োগ করেছে। এটা হচ্ছে তাদের শেষ পর্যায়ের 
পদক্ষেপ। কাজেই এই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং 
অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরত্বপূর্ণ 
বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে কাটোয়া সাব- 
রেজিষ্ট্ি অফিস আছে। সেই সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের যে বিল্ডিং আছে সেটা ১০০ বছরের' 
পুরানো এবং অত্যন্ত স্বল্প জায়গা। কাজেই এখানে কাজ চালানো যাচ্ছেনা। এখানে যে কাজ 
ইয় তার ভ্যলুমের কথা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। এই অফিসে এখন পর্যস্ত ৮,৯৩৯টি 
দলিল রেজিস্ট্রি হয়েছে এবং এতে সরকারের আয় হয়েছে ৭০ লক্ষ ২৪ হাজার ৬৭৫ টাকা। 
এখানে দলিলের সার্টিফায়েড কপি দেওয়া হয়েছে ৪ হাজার ১৯৪টি এবং তা৷ থেকে আদায় 
ইয়েছে ৪১ হাজার ৯৪০ টাকা। কিন্তু এখানে উপযুক্ত বিল্ডিং না থাকায় সরকারি জিনিস 
পত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানে কাজ করার জায়গা এত কম যে সেখানে কাজ করা যাচ্ছে 
না। কাজেই অবিলম্বে অফিসটি একটা ভাল জায়গায় স্থানাত্তরিত করা দরকার যাতে সরকারি 
রতবপূর্ণ যে সমস্ত রেকর্ড আছে সেগুলি নষ্ট না হয়। এর পাশাপাশি আর একটা কথা 
ধলতে চাই যে, এখানে যারা দলিল লেখক আছেন, তাদের জন্য কোনও বিল্ডিং না থাকায় 
উারা রাস্তার পাশে বসে দলিল লেখেন। কাজেই তাদেরও একটা ঘরের জন্য ব্যবস্থা করা 


চর 
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দরকার। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব যে বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে 
সেই অফিসটি স্থানান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। 


শ্রীমতী মমতা মুখার্জি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার. মাধ্যমে একটা গুরুত্ব 
বিষয়ে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে, রাজ্যের একমাত্র মহিল' 
গ্রহণ করে এই মর্মে যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলে যে সমস্ত লুন্যাটিক রূগি আছে, বা মানসিক 
দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত যে সমস্ত বন্ধনী আছেন, তাদের সেখানে নিয়ে এসে রাখা হবে এব 
চিকিৎসা করা হবে। বর্তমানে এ মেন্টাল হাসপাতালে একজন সুপারিনটেনডেন্ট এবং ১০ জর 
নার্স পোস্টিং হয়েছে। আমরা সি.পি.এ.এর তরফ থেকে সারা রাজ্যের.বিভিন্ন জেলে বি' 
পয়সায় যে সমস্ত মানসিক ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা বন্ধনী আছেন তাদের দেখে এসেছি। কাজেই এ 
মেন্টাল হাসপাতালটি চালু করার ক্ষেত্রে কোথায় বাধা দেখা দিয়েছে সেটা খতিয়ে দেখা এব: 
অবিলম্বে হাসপাতালটি চালু করার জন্য ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি 


প্রী কমলেন্দু সান্যাল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয 
স্রাষ্ট্রমনত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি একটি গুরুতর বিষয়ে। গত ৩১শে মে এবং পয়লা জুন 
নদীয়া জেলায় পলশুল্তা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাওয়াপাড়া শ্রামে ৫০1৬০ জন দুষ্কৃতকারি অনেক 
বাড়ি লুটপাট করে। এর বিরুদ্ধে থানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং থানা দুটি দেশি বন্দুক উদ্ধার 
করে, অনেক তীর, বল্পম উদ্ধার করে এবং দু-জনকে গ্রেপ্তার করে। অবাক হয়ে যাই হঠাৎ 
ডি.এস.পি (হেড কোয়াটার্স) হাজির হলেন এবং দুঙ্কৃতকারিদের পক্ষে বক্তব্য রাখতে শুর 
করলেন এবং থানার অফিসারদের থ্রেট করতে আরম্ভ করলেন। কেন এটা করলেন আমি 
জানি না। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে গভির ষড়যন্ত্র আছে। এই ব্যাপারে অবিলল্বে দৃষ্টি 
দেওয়ার দরকার আছে। অন্য জেলা থেকে পেরিয়ে এসে দুষ্কৃতকারিদের হয়ে কেন ডি.এস'পি 
(হেড কোয়াটার্স) নাক গলাচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি না। 


শ্রীমতী মমতাজ বেগম £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একট 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৮৭ সাল থেকে উল্লেখ কার 
আসছি এবং প্রশ্ন উত্তর পর্বে কয়েকবার বিষয়টা জানিয়েছি যে আমার বিধানসভা কেন 
রতুয়ার অন্তর্গত মহানন্দটোলা, বিলাইমাড়ি মৌজায় বিদ্যুতায়নের কাজ করা অত্যন্ত দরকার 
এখানকার মানুষ বিদ্যুতের অভাবে প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছে। তা ছাড়া এই বিধানসভা কোমরে? 
অন্তর্গত কান্দারন মৌজায় শুনেছি কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু আমি বিভিন্ন ভাবে অভিযোগ 
পাচ্ছি যে কাজ শুরু হয় নি। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর কাছে অগুরো” 
রাখবো অবিলম্বে মহানন্দটোলা এবং বিলাইমাড়ি গ্রামে বিদ্যুতের কাজ শুরু করুন এ, 
কান্দারন মৌজার কাজ সম্পন্ন করুন। ওনারা এখানে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করবেন বলছেন: 
ওনাদের আমলে ওনাদের বিদ্যুতমন্ত্ী যিনি ছিলেন তার আমলে বলা হয়েছিল এবাগক- 
প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুতায়ন করা হয়ে গেছে। কিন্তু তা হয়নি। বামপন্থী মানুষ, খেটে খাও? 
মানুষ, সাধারণ মানুষ যে সমন্ত এলাকায় বাস করে সেখান দিয়ে বিদযতের লাইন যায়নি 
যেখানে যেখানে কংগ্রেসের লোক বাস করে সেখানে বিদ্যুতের লাইন দিয়েছে। আমাদের 
বামফ্রন্ট সরকার জনস্বার্থে কাজ করার জন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। এই সরকারের ". 
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নটিকভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন। সেইজন্য দাবি করছি এই এলাকাগুলি 
বদুতায়নের কাজ শুরু করুন এবং কান্দারণে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন করুন। 
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সতী শীশ মহম্মদ $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার সুতি দু-নম্বর ব্লক এলাকায় 
এমআর.ডিলারদের যে কেরোসিন সাপ্লাই দেওয়া হয় কেরোসিন বড় ডিলারদের মাধ্যমে, 
কোথাও কোথাও ২০০ লিটারের ব্যারেলে সাড়ে পাঁচ লিটার কেরোসিন তেল কম দেওয়া 
হয়। একে তো এম.আর.ডিলারদের লভ্যাংশ খুব কম তার উপর এইরকম হারে কেরোসিন 
তেল কম দেওয়া হচ্ছে। আমরা যে কেরোসিন পাই তা অত্যন্ত কম, কখন মাথা পিছু ১০০ 
গম কখন দেড়শো গ্রাম করে প্রতি সপ্তাহে তেল পাই। তার উপর আবার ব্যারেল প্রতি 
গাড়ে পাঁচ লিটার করে কম দেওয়া হচ্ছে। ইন্সপেক্টারের সামনে ওজন করে দেখা হয়েছিল, 
সেধানে তিনজন ইন্সপেক্টর ছিলেন, তারা দেখলো প্রতি ব্যারেলে সাড়ে পাচ লিটার তেল 
কম। এই ব্যাপারে আমি অবিলম্বে ফুড আ্যান্ড সাপ্লাই মিনিস্টারের হস্তক্ষেপ দাবি করছি যাতে 
ব্যারেল প্রতি সাড়ে পাঁচ লিটার তেল কম না আসে, সঠিক মাপে তারা যাতে তেল পায় 
তার ব্যবস্থা করা হোক। এই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে ফুড ্যান্ড সাপ্লাই দপ্তরের 
তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সেইসঙ্গে সঙ্গে আপনার মাধ্যমে এম.আর ডিলারদের একটি 
লিখিত আবেদন আপনার মাধ্যমে দাখিল করছি। 


রী নির্মল দাস £ স্যার, গত কয়েক মাস আগে কলকাতায় রাণী রাসমনি ছাত্রিনিবাসে 
একডন তপসিল সম্প্রদায় ভুক্ত শিক্ষার্থি, মৌসুমী সাহা রায় তারই কিছু সহপাঠি ছাত্রিদের 
রারা নৃশংস ভাবে নিহত হয়েছিল প্রহারের ফলে। সেই ব্যাপারে প্রশাসনিক তদস্ত হয়েছে 
বে সংবাদপত্রেও তা বেরিয়েছে। আমি আপনার. মাধ্যমে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি যে, অতীতে বিভিন্ন দুর্ঘটনার ফলে বা গুলি চালনার ফলে নিহত ব্যক্তির জন্য তার 
পরিবারকে রাজ্য সরকার আর্থিক ক্ষতি পুরণ দিয়েছেন। আমার আবেদন এই যে, পরিবারের 
মাধ খুব মেধাবি ছাত্রি এই মৌসুমী। মৌসুমির পরিবার খুবই দুস্থ। পরিবারের লোকজন তার 
মার জন্য ভেঙে পড়েছে। সেজন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি যাতে তার পরিবারকে সরকারের 
পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ, আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় এবং পরিবারের একজনকে যাতে চাকুরি 
দেয়া যায় তারজন্য। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আশা করি এই বিষয়টি সহানুভূতির 
সঙ্গে দেখবেন। তিনি এই ব্যাপারে যে ডিপার্টমেন্টাল অর্ডার দিয়েছিলেন সেটি বেরিয়েছে। 
| মমির পরিবারের একজনকে চাকুরি দিয়ে আর্থিক অসুবিধার হাত থেকে মাননীয় মত 
মহাশয় রক্ষা করুন। 


রী বিশ্বনাথ মিত্র £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পূর্ত ও সড়ক 
বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক যে রাস্তাটি 
পীরাঙ্গ সেতু থেকে বর্ধমান সহ তিন-চারটি জেলার সাথে যুক্ত আছে। এই রাস্তাটির অবস্থা 
সসতন্ত খারাপ। বর্ষা এসে গিয়েছে, ফলে যে কোনও সময়ে ওখানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। 
অবিলম্বে রাস্তাটি মেরামত করা দরকার। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার বাস ও লরি 
৷ ধাতীয়াত করে। আমি অবিলঙ্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় মন্ত্রী হাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করছি। 


শ্রী শক্তিপ্রসাদ বল ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্র 
সম্পদ বিকাশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করছি। প্রা 
সম্পদ বিকাশমন্ত্রী বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক সময়ে, সঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্র 
করেছেন যে কলকাতা মহানগরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে, পরিবেশ দুষণের হাত থেকে মুক্ত কর 
জন্য খাটাল উচ্ছেদ করা হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই পরিকল্পনাকে বানচাল করার জ 
কংগ্রেসের পৌরপিতা গরু মহিষ নিয়ে কর্পোরেশনের চারিদিকে ঘুরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। « 
দলটি আবার এখানে ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ চায়। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ বামপন্থী আন্দোলঢে 
সঙ্গে যুক্ত আছি। গত ৯ তারিখে ব্যবসায়িরা মিছিল করে একটি সভা অনুষ্ঠিত করে।। 
সভা সেদিন অনুষ্ঠিত হয়, সেই একই মঞ্চে একজন বামপন্থী ট্রেড-ইউনিয়নের নেতা কী ক 
উপস্থিত হলেন তা বুঝতে পারলাম না। (এই সময়ে মাইক অফ হয়ে যায়।) 


শ্রী ননী কর £ মিঃ স্পিকার স্যার, আমি কৃষক সমাজের উপরে নতুন এক ভয় 
আক্রমণের বিষয়ে উল্লেখ করছি। গত বৃহস্পতিবার, ৯।৬।৯৪ তারিখ রাত্রি বারটার * 
আমাদের দেশে ইউরিয়া সারের উপরে দাম বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ২০ ভাগ। সেখান থে; 
নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছে। আযামোনিয়া সালফেট, আযামোনিয়া ক্লোরাইড এবং নাইট্রোডে 
ভিত্তিক সব সারের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণ তুলে নেও 
হয়েছে আ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডারে। বাজেটে পটাশিয়াম এবং ফসফেটের উপর থেকে দাঢে 
নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছিল। ইউরিয়া সারের শতকরা ৩০ ভাগ দীম বাড়ানোর ক 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং ঘোষণা করলেন। যেটা আগে কমিয়ে ১০ ভাগ রা 
হয়েছিল এবার আ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডারে সেটা বাড়িয়ে ৩০ ভাগ করলেন। আপনি জানবে 
এটা কখনোই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থে যাচ্ছে না। এটা আই এম এফ এবং গ্যাট চুক্তি যে 
হয়েছে তারফলে করা হয়েছে, এবং এরফলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত জিনিস আর তৈ 
করতে পারবে না, সারে দাম বাড়বে, জলের দাম, বিদ্যুতের দাম বাড়বে এবং সমস্ত কিছু 
ভরতুকি উঠে যাবে। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সমবেতভাবে প্রতিবাদ করতে হ৷ 
এবং এটা প্রতিহত করার দরকার। 


, শ্রী তুলসী ভ্টরাই ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ৯ তারিখে রাত্রে দার্জিলিংয় 
পাহাড়ী অঞ্চলে ভীষণ বৃষ্টির ফলে ওখানে ধ্বস নেমেছে, ওই ধ্বসে ৩ জন লোক মা 
গেছে এবং ৩ জন লোক উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে তিনদিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পা! 
লড়ছে। আমি আপনার মাধ্যমে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি যে এই রাস্তাটি আ: 
পূর্ত দপ্তরের ছিল কিন্তু গোর্থা পার্বত্য পরিষদকে এই রাস্তা তারা হস্তান্তর করেছেন। 
রাস্তাটি কিছুদিন আগে তৈরি হয়েছিল কিন্তু বৃষ্টির ফলে এই রাস্তায় ধবস নামে এবং ৩ ৪ 
লোক মারা যায় এবং ৩ জন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ওই রাস্তার যারা কনট্রাক্টর তা 
জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটল এবং অবিলম্বে তাদের সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। ও 
বণ্ট্া্টরদের ব্ল্যাক লিস্ট করতে হবে। যে তিনজন মারা গেলেন তাদের পরিবারকে কম্পেনসেন 
দেওয়া হোক এবং ৩ জন যারা অসুস্থ তাদের রিলিফের ব্যবস্থা করা হোক। 
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শ্রীমতী নন্দরানি দল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিষয়ে 
সবরাষ্টম্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ডে রামপদ 
হড় নামে এক ব্যক্তি ৩টি নাবালিকা যাদের বয়স ৬, ৭, ১০ তাদের উপরে পাশবিক 
অত্যাচার করে। এরফলে ওই এলাকার লোক জমায়েত হয়ে ওকে গণ ধোলাই দেয়। এই 
ঘটনাতে ওই এলাকার মায়েরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্টরমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে ওই সমাজের স্বার্থে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, 
তাতে তিনি যে দলেরই হোক না কেন। এবং খুঁজে বার করা হোক তিনি কোনও দলের। 
আজকে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে অথচ মায়েরা লজ্জায় থানায় এইসব বিষয়ে ডায়রি 
করতে যাচ্ছেন না। 


শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
এবং কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর আগে মাননীয় সদস্য শ্রী ননী কর মহাশয় যে 
কথা বলেছেন যে কেন্দ্রীয় কংগ্লেসি সরকার আ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অর্ডারে ইউরিয়া সারের দাম ২০ 
বাড়িয়েছে এবং ফসফেট ও নাইভ্রোজেনের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করলেন তারই পুনরাবৃত্তি করে আমি 
বলতে চাই যে এরফলে চাষের ক্ষেত্রে এক জটিলতা সৃষ্টি হবে। চাষের ক্ষেত্রে এই ইউরিয়া 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সার। সুতরাং আমার অনুরোধ এই ব্যাপারে একটা রেজলিউশন মুভ করে 
হাউস থাকতে থাকতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হোক। চাষের যে ভীষণ দুরবস্থা 
সেকথা জানানো হোক। এই রেজলিউশান সর্বসম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো 
হোক এই দাবি আমি করছি। 
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রী প্রভর্জন মন্ডল £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা আপনার 
মাধ্যমে আমি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ঘটনাটা ওরা 
জুন ঘটেছে। একটা মাছ ধরার ট্রলার চেমাগুড়ি থেকে মৌসুমী দ্বীপ পর্যস্ত যাচ্ছিল। এটার 
কন্ট্রোল জেলা পরিষদ করছে। এই অবস্থায় সেখানে যে দুর্ঘটনা ঘটে সেটার খবর পেয়ে 
আমরা সেখানে ছুটে যাই, সেখানে ৩০টি মৃতদেহ আমরা উদ্ধার করেছি, সেখানে দেড়শত 
মানুষ ছিল। মা অভয়া লঞ্চের ঘটনা কয়েকদিন আগেই সেখানে ঘটেছে তারপরে আবার 
কয়েক মাসের মধ্যেই সেখানে এই ঘটনা ঘটল। এই ঘটনায় সেখানে মন্ত্রী আব্দুল কায়ুম 
মোল্লা, পরিবহন মন্ত্রী, সুবোধ চৌধুরি মহাশয় গিয়েছিলেন, ডি.এম. ছিলেন, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে 
এখন সেখানে বিস্তীর্ণ এলাকায় ফেরি সার্ভিস বন্ধ। সেখানে হাজার হাজার লোক তারা দাবি 
করেছেন, মন্ত্রীর কাছে দাবি করেছেন এই ফেরি সার্ভিস এর কাজ উন্নত পদ্ধতিতে বেটার 
ভেসেল দিয়ে কিংবা স্টিমার লঞ্চ দিয়ে এই কচুবেড়িয়ার সার্ভিসের মতো ফেরি সার্ভিস 
টালাবার জন্য। আমি তিনবার মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোন করে এই ব্যাপারে জানিয়েছি, পরিবহন 
মন্ত্রীকে জানিয়েছি এবং দাবি করছি যাতে ফেরি সার্ভিস সেখানে চালু হয়। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি 
ুরুততপূর্ণ বিষয়ে উপস্থাপন করছি। আমাদের রাজ্যে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন এই 
রাজ্যের প্রতি একটা বঞ্চনা অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যে ইছাপুরে ১ নম্বর রিগকে তুলে 
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নেওয়া হয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে রিজিওনাল ডাইরেক্টার চিন্তিত গল্গ্রীন যে রিগটা রয়েছে 
সেটাকে তুলে দেওয়ার জন্য। এই রাজ্যে তেল উত্তোলনের অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে, সেই 
অবস্থায় এখানে যে তিনটি রিগ রয়েছে তার মধ্যে একটাকে তুলে নেওয়া হয়েছে, একটা 
অকেজো, আর একটার কাজ শুরু করার পরিকল্পনা নেই। ইতিমধ্যে আমরা দেখছি 
ও.এন.জি-সি.কে প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, এটা একটা রাজ্যের প্রতি 
বঞ্চনা, এই রিগ যাতে চালু থাকে তারজন্য ও.এন.জি.সি. ওয়ার্কমেনস আযাশোসিয়েশন এই 
_ ব্যাপারে বিক্ষোভ দেখিয়েছে, এই ব্যাপারে আমি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করছি। 


শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুতর 
বিষয়ে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় তদস্ত কমিটি একটা রিপোর্ট 
দিয়েছেন গোটা দেশে 8৪ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের সম্পর্কে। এদের ব্যাপারে একটা ভয়াবহ চিত্র 
ফুটে উঠেছে। ৪৪ লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের মধ্যে _- সরকারের যে নূন্যতম আইন আছে __ 
২৩ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক সেই সুযোগ পাচ্ছেন না। মাত্র ২১ লক্ষ শ্রমিক পাচ্ছেন। আমাদের 
রাজ্যের ক্ষেত্রে এই যে বিড়ি শ্রমিকরা আছেন তারা অত্যন্ত বাজে অবস্থায় আছেন। সরকারের 
যে সুযোগ সুবিধা আছে সেটা তারা পাচ্ছেন না। বিড়ি শ্রমিকদের যে নূন্যতম মজুরি সেটা 
তারা পাচ্ছেন না, তাদের ওয়েলফেয়ার স্বীমের সুযোগ সুবিধাও পাচ্ছেন না, সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের যে হাজার টাকা দেওয়ার সুযোগ আছে সেটাও পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই 
আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অবিলম্বে এই বিড়ি শ্রমিকদের 
ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হোক এবং যে আইন আছে সেটা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হোক 
এবং তারা যাতে নূন্যতম মজুরি পায় সেটার ব্যবস্থা করা হোক। এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকাবেব 
যে সুযোগ সুবিধা আছে সেটা দেখা হোক। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আপনাকে জানাচ্ছি। 
আগামী ২১শে জুন নরসিমা রাও সরকারের তিন বছর পূর্ণ হচ্ছে। ১৯৮৯ সালে দেশে যে 
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল ভি.পি.সিং সরকারের আমলে সেকথ: সকলেই জানেন। 
সেইরকম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে এতবড় একটা দেশ তার যে যাত্রা শুরু করেছিল, 
নরসিমা রাও-এর সরকার তিন বছর সফল ভাবে কেন্দ্রে সরকার চালিয়ে সেই অনিশ্চয়তা 
দূর করে দিয়েছেন। সেই সরকারের যে অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিকল্পনা সেটা শুধু সার 
ভারতবর্ষেই নয়, বিদেশেও সমাদর পেয়েছে। আজ আমেরিকা থেকে পুঁজিপতিরা এ দেশে 
আসছেন তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করতে। স্যার, ভারতবর্ষ তার নিজের পথে চলতে অবিচল। 
আপনি জানেন, নরসিমা রাও দেশে ফিরে এসে পৃথ্ি উৎক্ষেপণ করে সেটা প্রমাণ কে 
দিয়েছেন। স্যার, আমরা সদ্য দিল্লি থেকে ফিরলাম কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়ে। সেখানে 
কংগ্রেস পার্টির মধ্যে আমরা একটা প্রানবস্ত ভাব লক্ষ্য করেছি। অন্যদিকে নরসিমা রাও 
সরকারের নিরাপত্তাও পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বামপন্থীরা দেখছি নির্বাচনী সংস্কার 
বিলের ব্যাপারে নরসিমা রাও সরকারকে সমর্থন করছেন। এতদিন পরে ওদের শুভ বুদ 
হয়েছে। দেশের স্বার্থে ওরা নরসিমা রাওকে সমর্থন করুন কারণ কংগ্রেস দলের নরসিম 
রাও-এর সরকার ছাড়া অন্য কোনও সরকার দেশের স্থিরতা দিতে পারে না, দেশের অগ্রগতি 
নিশ্চিত করতে পারে না, বিদেশি নীতিতে স্থায়িত্ব আসতে পারে না, ভারতবর্ষের সুনাম 
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বাড়তে পারে না। স্যার, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ কারণ আপনি আমাকে আসার পরই 
বলতে দিয়েছেন। এতবড় একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে, এই ঘটনার কথা যদি এখানে না বলি 
তাহলে আমার মনে হয় আমাদের কতব্যে ত্রুটি থেকে যাবে। আমি আশা করি, বামপন্থীরা 
নরসিমা রাও-এর সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা নেবেন। স্যার, এই প্রসঙ্গে বলি, আমরা 
অনুরোধ করা সত্তেও নরসিমা রাও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করতে 
চাইছেন না, তিনি বলছেন, ওদের পাপেই ওরা ধ্বংস হয়ে যাবেন, ভেঙে পড়বেন, ৩৫৬ 
ধারার দরকার নেই। ওর এই গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রতি আমরা সমর্থন জানাচ্ছি। 


মিঃ স্পিকার ই সৌগতবাবু তিন বছর পূর্তির কথা বললেন, ২১শে জুন আর একটা 
বিরাট কি পূর্তির ব্যাপার আছে না ননীবাবু? 


শ্রী রবীন মন্ডল £ স্যার, ২০শে জুন বামফ্রন্টের ১৮ বছর পূর্ণ হচ্ছে। 
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শ্রী ননী কর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সৌগত রায় মহাশয় উল্লেখ 
করেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারে স্থায়িত্ব এসেছে, তিন বছর এই সরকারের পূর্ণ হচ্ছে। স্যার, 
এই প্রসঙ্গে যে কথাটা উনি বলতে ভুলে গিয়েছেন অথচ সকলের কাছে বলা দরকার সেটা 
হল, এই নরসিমা রাও সরকার যখন কেন্দ্রে এসেছিলেন তখন কিন্তু তারা মাইনরিটি ছিলেন। 
তখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। যখন কয়েকজন এম.পি.কে. কিনতে পারলেন তখন এই কথা 
বলছেন। সৌগত রায় মহাশয় এক সময় এম.পি. ছিলেন, তিনি সব জানেন। ওরা যখন 
কয়কজন এম.পিকে কিনতে পারলেন তখন ওদের অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতার শুরুতে বললেন 
যে এখন একটা সাংঘাতিক সুযোগ এসেছে, আমরা মেজরিটি হয়েছি। স্যার, নির্বাচন ছাড়া 
মেজরিটি সেটা কতখানি গৌরবের সেটা ওদের চিস্তা করা দরকার। আর এটাও ঠিক যে 
মামাদের ভারতবর্ষে এরকম ঘটনা কোনওদিন হয়নি। পন্ডিত নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব 
গান্ধী অনেকে এলেন, গেলেন কিন্তু এইরকম বিদেশিদের কাছে হাত জোড় করে, তাদের পা 
ধর থাকা এরকম সরকার অতীতে কোনওদিন হয়নি। স্যার, আমাদের বৈজ্ঞানিকরা পৃথি 
উৎক্ষেপণ করবেন কিন্তু তা বন্ধ হয়ে গেল কারণ আমেরিকা চায় না। তারপর উনি সেখানে 
চলে গেলেন এবং তাদের পা ধরে হাত জোড় করে অনুমতি নিয়ে এলেন-__এরকম কোনওদিন 
ইয়নি। তারপর এই যে গ্যাট চুক্তি হল, আপনি জানেন, সেই গ্যাট চুক্তির আপনি বিরোধিতা 
করেছিলেন, ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকে বলতে বলা হয়েছিল কিগ্তু সেই গ্যাট 
টক্তি সই হয়ে গেল এবং আগামী বছর তা কার্যকর হতে চলেছে। এরা ভারতবর্ষকে 
অর্থনৈতিক ভাবে পরাধীন করছে। আর পশ্চিমবাংলার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে এখানে বামফ্রন্টের 
১৮ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। নরসিমা রাও-এর দয়ায় নয়, দেশকে বিক্রি করে দিয়ে নয় বা 
অন্য কোনও পথে নয়, জনগণের রায়ে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের সরকার আছে এবং থাকবে। 
এাই আমি ওদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। 


মিঃ স্পিকার £ এখন বিরতি। আবার আমরা মিলিত হব দুটোর সময়। 
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শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ অন এ পয়েন্ট অফ ইনফরমেশন স্যার, মাননীয় উপাধা, 
মহাশয়, সুন্দরবনের নদী বাঁধের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবত সুন্দরবনে 
নদী বাঁধে মাটি না পড়ায় সুন্দরবনের প্রায় ১৭টি থানায় বিভৎস অবস্থা দেখা দিয়েছে 
মাননীয় সেমমন্ত্রী মহাশয় একটা টিম করে প্রত্যেকটি এমব্যাঙ্কমেন্ট দেখার ব্যবস্থা করুন। বর্ষা 
মরসুমে বিভিন্ন জায়গায় বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই আমি মাননী! 
সেচমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহকারে একটি হাই-পাওয়ার টিম নিট 
গিয়ে জায়গাগুলি পরিদর্শন করুন। এখানে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিনয়কৃষ চৌধুরি মহাশ! 
আছেন। তিনি যেন মন্ত্রী মহাশয়কে এ ব্যাপারে বলেন। সেখানে পঞ্চায়েত যেমন কাজ কর 
করুক, ডিপার্টমেন্ট থেকেও অবিলম্বে এমব্যাঙ্কমেন্ট রিপেয়ারের ব্যবস্থা করুন। তা নাহলে এ 
আসন্ন বর্ষায় ভেঙে গেলে বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি হবে। এ এলাকার যে ফসল ধান সেটা কলকাত 
এবং সারা পশ্চিমবাংলাকে অর্ধেক খাওয়ায়। তাই আমি আপনার মাধ্যমে বলব, যেহেয 
এখানে সিনিয়র মিনিস্টার উপস্থিত আছেন, তিনি এই ব্যাপারে বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়বে 
বলুন, তিনি যেন অবিলম্বে সুন্দরবন এলাকা পরিদর্শন করেন এবং নদী বাঁধ সারানোর ব্যবসথ 
করেন। | 
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শ্রী অতীশচন্দ্র সিনহা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সমবায় মন্ত্রী আজকে €ে 
বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন সেই বাজেট বরাদ্দর আমি বিরোধিতা করছি এবং আমাদের 
দলের তরফ থেকে যে কাট-মোশনগুলি এসেছে সেই কাট-মোশনগুলিকে আমি পূর্ণ সমর্থ 
জানাচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটু পরে আমি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখাব, বাজেট বরাদ 
আগেকার বছর থেকে কি রকমভাবে কমে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে সমবায় দপ্তর একটা গুরুত্বপৃ" 
দপ্তর এবং এই সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে আপনারা সকলেই জানেন, সমাজের দরিপর 
শ্রেণীর মানুষের বিশেষ করে উপকার করা সম্ভব। একদিকে প্রাইভেট সেক্টর আছে, আঃ 
এক্দিকে সরকারি সেক্টর আছে। তার মাঝখানে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে বিশেষ ক 
সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ যাদের অর্থের বল সেইরকম নেই তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহা 
করা, কৃষি খণ থেকে আরম্ভ করে আবাসন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ব্যাপারে সহায়ত 
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করা সম্ভব। সেইজন্য এই দপ্তর নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, 
বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এই দপ্তরের গুরুত্ব সেইরকম নেই। অত্যন্ত দুঃখের এবং ক্ষোভের 
কথা, এই দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ক্রমশ কমে আসছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি 
বলব যে তার মন্ত্রী সভার মধ্যে এই নিয়ে জোরদারভাবে লড়াই করুন এবং বিধানসভার 
মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের দলের তরফ থেকে আপনার এই দপ্তরের প্রতি সমর্থন থাকবে। 
আশ্চর্যের ব্যাপার, ১৯৯১-৯২ সালে এই দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩৮ কোটি ৮৭ হাজার 
টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালে সেটা বেড়ে গিয়ে হল ৪৭ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। কিন্ত 
১৯৯৪-৯৫ সালে এবার যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন যেটা আমাদের কাছ থেকে আশা 
করছেন আমরা সাংসন করবো সেখানে দেখছি বাজেট বরাদ্দ কমে গিয়ে হল ২৯ কোটি ২৩ 
লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। এ একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা, আমরা জানি প্রত্যেক বছর প্রত্যেক 
বিভাগের বাজেটের বরাদ্দ বাড়ে, আমরা দেখছি, এত গুরুত্ব থাকা সত্বেও এই পরিবর্তন। 
যেটা একটু আগে বলছিলাম ১৯৯৪-৯৫তে প্রায় অর্ধেক বাজেট বরাদ্দ এসে দাড়িয়েছে, 
১১৯২-৯৩ যা ছিল এমন পরিবর্তন কেন হয়ে গেল সেটা আমরা জানতে চাই, এর কারণ 
কি এত বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া সত্তেও কোনও প্রতিবাদের ঝড় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ 
(থকে দলের তরফ থেকে কাগজ বা অন্যান্য প্রচারের মাধ্যমে বিধানসভার চত্বরের মধ্যে 
আমরা কোনওদিন কিছু শুনতে পাইনি, এর এক্সপ্ল্যানেশন, বাজেট বরাদ্দ কেন কমে গেল এর 
বাখ্যা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জবাবি ভাষণের নিশ্চয়ই শুনব এটা আশা করি। 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন ১৯৭২ সালে যখন আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম 
তারপরে ১৯৭৩ সালে এই সমবায় আইনের খোল নলচে পাল্টে নৃতন আইন করা হয়েছিল। 
তার কারণ আমরা দেখেছিলাম সে সময়ে সমবায় আন্দোলন যেভাবে চলা উচিত সে ভাবে 
চলছিল না। এইগুলি কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে ছিল এবং সেজন্য আমরা একটা 
১৯৭৩ সালে আইন এনেছিলাম যাতে ইউনির্ভাসালাইজেসন অফ মেম্বারশিপ করা যায়, 
অর্থাৎ সর্বজনীন সবাই যাতে মেম্বার হবার ইচ্ছা করলে হতে পারেন। কো-অপারেটিত 
সোসাইটি কারো কুক্ষিগত হয়ে থাক সেঁটা আমরা চাইনি। সেজন্য ৭৫/৫ ধারা সংযোজন 
করে বলেছিলাম সর্বজনীন সদস্যভুক্তি করতে হবে। যদি কেউ সোসাইটির মেস্বার হতে চান 
দরখাস্ত করলেই হয়ে যাবে যদি কিছু বিশেষ ধরনের কোনও আপত্তি না থাকে। আমরা লক্ষ্য 
করছি তারপর ১৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ১৯৭৭ সালের পর থেকে এ পর্যস্ত সদস্য 
সংখ্যা যারা সমবায় আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন তাদের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে মাননীয় মন্ত্র 
বাজেট ভাষণ থেকেই উল্লেখ করে বলছি ৩২ লক্ষ ৩১ হাজার এবং আপনারা জানেন এই 
সদস্য হতে গেলে শেয়ার কিনতে গেলে যে টাকাটা লাগে সেই টাকা সরকার থেকে দেওয়া 
হয়। কেননা এরমধ্যে এত গরিব মানুষ আছেন যাদের শেয়ার কেনবার টাকা থাকে না, 
সেজন্য আমাদের সময়ে প্রতিসন ছিল টাকাটা সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হবে। ১৯৯১. 
৯২ সালে এই সদস্য ভুক্তির জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৫ লক্ষ টাকা, ১৯৯৪-৯৫ এ বারের 
বাজেটে এরজন্য বরাদ্দ আছে মাত্র ১ লক্ষ টাকা। সদস্য হয়েছে কত ৩২ লক্ষ ৩১ হাজার 
লোক, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা কত ৭ কোটি অর্থাৎ ৭০০ লক্ষ, সদস্য হয়েছেন ৩২ লক্ষ 
৩১ হাজার, তাহলে শতকরা হিসাবে দাঁড়িয়েছে কত পশ্চিমবঙ্গের ৪.৫ শতাংশ মানুষকে এই 
১৭/১৮ বছরের পরেও শতকরা মাত্র ৪.৫ শতাংশ মানুষকে এই সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে 
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যুক্ত করতে পেরেছেন। আমি বলছি এটা অত্যন্ত লজ্জার ও ক্ষোভের কথা। আপনারা 
বলছেন সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে আমাদের সময়ের আইনের 
সুযোগ নিয়ে শতকরা সাড়ে চারটি মানুষকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছেন, এটা 
নিশ্চয়ই মন্ত্রী এবং বামক্রন্ট সরকারের কৃতিত্বের পরিচয় নয়। আমি সেটা বলতে চাই এবং 
আশা করি যে ভাবে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনকে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে এই সমবায় আন্দোলন মোটেই এগোচ্ছে না। আমরা দেখছি, পরে 
উদাহরণ দিয়ে বলব, একটির পর একটি সমবায় সংস্থাকে আজকে একটি দলের কুক্ষিগত 
করবার চেষ্টা করা হচ্ছে; কোনটা ফরোয়ার্ড ব্লকের কাছে, কোনটা সি.পি.এমের কাছে মোরসীপাট্রা 
দেওয়া হচ্ছে। এভাবেই আজকে শীর্ষ সমবায়গুলো চলছে। কিন্তু এটা সমবায় আন্দোলনের 
পরিপন্থী। কংগ্রেসের কাছে যে সমবায়গুলো আছে সেগুলোও কেড়ে নেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। 
সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যেভাবে রাজনীতিকে যুক্ত করে দিতে চাইছেন তাতে সমবায় 
আন্দোলনের ভাল হতে পারে না, এই শিক্ষাটা আপনাদের গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু সেটা 
আপনারা গ্রহণ করছেন না। আমরা দেখলাম, ১৯৭৩ সালের সমবায় আইনে ১৯৮৩ সালে 
সম্পূর্ণভাবে পাল্টে নতুন আইন করা হয় যেটা এখনও চালু রয়েছে, কিন্তু ১৯৮৩ সালে 
নতুন আইন করবার পর সেটা বহুদিন চালু করেননি। আইনটা চালু হয়েছিল ১লা আগস্ট 
১৯৮৭ প্রায় চার বছর পরে। সেই আইনে আমরা দেখলাম, তাতে এমন কতগুলো ধার' 
রয়েছে যেগুলো সমবায় আন্দোলনের পরিপন্থী। সমবায় আন্দোলনে যে গণতান্ত্রিক অধিকার 
দেবার কথা, ধারাগুলো তার বিপক্ষে। তারমধ্যে একটি ধারা হল ডেমোক্রাটিক কন্টরোল। 
ওয়ান মেম্বার ওয়ান ভোট এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমবায় আন্দোলনের প্রধান শর্ত, কিন্তু 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি ত্যাক্টের সেকশন ৩৩য়ে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত সমবায় সমিতিকে 
সরকার সাহায্য দিচ্ছেন, কম-বেশি যাই হোক না কেন, সেখানে কমপক্ষে তিনজন অথবা 
বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্টে এক-তৃতীয়াংশ মেম্বার সরকার নোমিনেট করতে পারবেন, অর্থাৎ 
সেখানে সরকারের কিন্তু তিনটি ভোট। সেখানে যে কোনও মেম্বার বা ডাইরেক্টর যিনি হলেন 
তাদের একটি ভোট, কিন্তু সরকার নোমিনেটেড মেম্বারদের তিনটি ভোট। এটা গণতান্ত্রিক 
অধিকারের পরিপন্থী। তাই এই ধারাটি পাল্টাবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনেকরি। 
নিশ্চয়ই মন্ত্রী মহাশয় এটা দেখবেন যে, সরকারের তিনটি ভোট থাকবার ফলে যারা সরকাব 
নোমিনেটেড হয়ে আসছেন তাদের মধ্যে থেকেই শেষ পর্যস্ত একজন সমবায়টির চেয়ারম্যান 
নিযুক্ত হচ্ছেন এবং তারফলে যারা সাধারণ সদস্য হয়ে বা ডাইরেক্টর হয়ে আসছেন তাদেব 
চেয়ারম্যান হবার সুযোগ কমে যাচ্ছে। এটা সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মতাদর্শ 
নয়। তাই এই আইনের পরিবর্তন করতে হবে। ১৯৮৩ সালে যে আইনটা করেছিলেন এবং 
যা ১৯৮৭ সালের ১লা আগস্ট থেকে চালু হল তার কয়েকটি ধারা ১৯৯৪ সালের এখন 
পর্যন্ত চালু করা হল না। তারমধ্যে একটি হচ্ছে সেকশন ৩৫ অফ দি কো-অপারেটিভ 
সোসাইটি ত্যাক্ট। সেখানে বলা হয়েছে যে, কো-অপারেটিভ ইলেকশন অথরিটি করা হবে' 
কিন্তু আজও ইলেকশন অথরিটি করা হল না। সেকশন ৩৮য়ে বলা হয়েছিল, কো-অপারেটিভ 
সার্ভিপ কমিশন করা হবে, কিন্তু এখনও পর্যস্ত সেই সার্ভিস কমিশন করা হল না। সেকশ” 
৯৭য়ে বলা হয়েছিল কোর্ট অফ আবিষ্রেটরস ইন ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান এরিয়ার কথ- 
কিন্তু সেটাও করা হল না। আজ পর্যস্ত ১৯৮৩ সালের আইনের তিনটি সেকশন কার্যকর 
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করতে পারলেন না। কাজেই হয় এ তিনটি সেকশনকে তুলে নিন, না হয় অবিলম্বে কার্যকর 
করুন! তাহলে পরিষ্কার ভাবে বলুন যে আমরা ইলেকশন অথরিটি কমিশন করব না, আমরা 
সার্ভিস কমিশন করব না, আমরা এগুলি ডিলিট করে দিচ্ছি এই আইনের বই থেকে। আর 
একটা সেকশন দেখুন, এটা আমার কাছে অন্যায় বলে মনে হয়। সেটা হচ্ছে, সেকশন ২৭, 
সাব-সেকশন ৯, সেখানে দেখবেন যে প্রভিশন আছে যে ৬ বছর পর্যস্ত একজন অফিস 
বেয়ারার থাকতে পারবেন। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ যদি ডাইরেক্ট ইলেকশনের মাধ্যমে 
আসে তাহলে তিনি ৬ বছর পর্যস্ত চেয়ারম্যান বা এইরকম কোনও অফিস বেয়ারার থাকতে 
পারবেন, তারপরে বাধ্যতামূলক ভাবে ৩ বছর গ্যাপ দিতে হবে। তারপরে আবার তিনি 
নির্বাচিত হয়ে এলে চেয়ারম্যান হতে পারবেন। কিন্তু সরকারি নমিনেশনে যারা আসবেন 
তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। তাদের ক্ষেত্রে এটা একজেমশন করে রেখেছেন। তারফলে 
একজন সাধারণ মানুষ যেখানে ৬ বছরের বেশি এক নাগাড়ে থাকতে পারবেন না, সেখানে 
যদি সরকারি নমিনেশন নিয়ে আসেন তাহলে সে ১৭ বছর কেন আরও বহুদিন এক নাগাড়ে 
থাকতৈ পারবেন। আমি বহু ক্ষেত্রে দেখেছি যে বিভিন্ন সংস্থায় ১৭ বছর ধরে এক নাগাড়ে 
চয়ারম্যানের পদে রয়েছেন, আপনি যদি বলেন আমি নাম বলতে পারি। সুতরাং এগুলি 
নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সমবায় আন্দোলন-এর যে মুল কথা গণতন্ত্রীকরণ, সেটা 
নিশ্য়ই এরসঙ্গে মেলেনা। সরকারি নমিনেশনে যারা আসবেন, তাদের কি আলাদা কোনও 
সত্তা আছে বা নৈসর্গিক কোনও শক্তি আছে যে তারা বছরের পর বছর থাকবেন, আর 
সাধারণ মানুষকে ৬ বছরের পরে ৩ বছর গ্যাপ দিতে হবে? এই পার্থক্য কেন থাকবে? 
এটা দূর করা উচিত। তন্তজ, সি.এল.টি.বি. কনফেড, কীদি ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি 
জায়গায় যে সব চেয়ারম্যান হয়ে আছেন, তারা ১৯৭৭ সাল থেকে এখনও পর্যস্ত রয়েছেন। 
এটা কি মৌরসী পাট্টা নাকি যে ১৬১৭ বছর ধরে থাকতে পারবেন? আপনারা একটা 
ও.সি-কে ২ বছর, ২।। বছরের বেশি এক জায়গায় রাখেন না। কারণ একজন লোক যদি 
এক জায়গায় বেশিদিন থাকে তাহলে সেখানে তার একটা স্বার্থ গজিয়ে ওঠে। অথচ জেল। 
স্তরে বিভিন্ন সংস্থায় ১৬ বছর, ১৭ বছর ধরে এক একজনকে চেয়ারম্যান করে রেখেছেন। 
এইরকম কেন হবে? এটা যদি না পাল্টানো হয় তাহলে সত্যিকারের সমবায় আন্দোলনের 
রূপরেখা আসেনা । আপনারা সমবায় আন্দোলনের নামে আপনাদের দলের লোকেদের ভাগ 
করে এক একটা জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের বলেছেন, এটা নিয়ে তুমি লুটে খাও, 
এটা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাক, এটা নিয়ে তুমি রাজত্ব কর। এইরকম একটা অবস্থার সৃষ্ট 
করেছেন। এই অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে সত্যিকারের সমবায় আন্দোলনের যে 
চেহারা সেটা হতে পারেনা। আজকে সমবায়ের ক্ষেত্রে মূল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে সমবায় 
আন্দোলন কতখানি এগিয়ে গেছে, সাধারণ মানুষের সাহায্যে কতখানি এগিয়ে এসেছে এবং 
সেটা স্বল্প মেয়াদি খণ যেটা এস.কে ইউ.এস, সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, স্টেট কো- 
অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যেটা দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে আমরা দেখছি যে ১৯৭২-৯৩ 
সালের লক্ষ্য মাত্রা ১২৫ কোটি টাকা ছিল, সেখানে মন্ত্রী মহাশয় এই বইয়ে যে হিসাব 
দিয়েছেন তাতে দেখছি যে ১২৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। এই ফিগার তফাত 
ইচ্ছে কেন? আমার লিখিত প্রশ্ন ৯৯৬, তাতে কয়েকদিন আগে আমি তাকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম যে ১৯৯২-৯৩ সালে কত টাকা স্বপ্প মেয়াদি খণ দেওয়া হয়েছিল? মন্ত্রী মহাশয় 
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উত্তরে বলেছিলেন যে ৬৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। মন্ত্রী মহাশয় এখন বলছেন যে ১২৩ 
কোটি ১০ লক্ষ টাকা। তারপরে উনি একটা ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে এটা শুধু খরিফ 
সিজনের ফিগার। তাহলে এটা আগে পরিষ্কার করে উল্লেখ করা হয়নি কেন? এই দুটোর 
মধ্যে পার্থক্য কেন থাকবে সেটা তিনি নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে যখন তিনি জবাব দেবেন তখন 
ব্যাখ্যা করে বলবেন? 
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এবারে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে চলতি আর্থিক বছরের ৩১.১২.৯৩ তারিখ পর্যন্ত 
ঝণ আদায়ের পরিমাণ হচ্ছে ৫২ কোটি টাকা। বাজেট ভাষণে বলেছেন এটা মোট আদায় 
যোগ্য ধণের ২৫ শতাংশ। আপনারা বুঝে দেখুন। আপনারা জানেন যে খণ দেওয়া হচ্ছে 
চাষিদের সেই খণ যদি ঠিকমতো আদায় না হয় তাহলে পরবর্তীকালে কখনও আরও বেশি 
খণ চাষিদের দেওয়া যায় না। যদি অনাদায়ি পড়তে থাকে তাহলে শীর্ষ ব্যাঙ্ক বা 'ন্যাবার্ড' 
যারা খণ দেয় তাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে টাকা আসা দুরূহ হয়ে পড়বে। একটা সার্টেন 
মিনিমাম লেভেলে যদি আদায় না হয় তাহলে পরবর্তীকালে এই টাকা স্যাংশন হয় না। এটা 
আমরা নিশ্চয়ই দেখেছি। আজকে দেখতে পাচ্ছি আদায় যোগ্য খধণের ২৫ পারসেন্ট ঝণ 
আদায় হচ্ছে এবং এটাকে খুব খারাপ পারফরমেন্স বলব। ২৫ পারসেন্ট যদি আদীয় করেন 
তাহলে পরবততীকালে কখনই এই দাদন দেওয়ার পরিমাণ, খণ দেওয়ার পরিমাণ আপনারা 
বৃদ্ধি করতে পারবেন না। এই ক্ষেত্রে অল ইন্ডিয়ার ফিগার অনেক বেশি এই ফিগার আমি 
পরে দিচ্ছি এই ব্যাপারে পশ্চিমবাংলা অনেক পেছিয়ে আছে। ১৯৭৬ সালে ৫০ কোটি টাকা 
দাদন দেওয়া হয়েছিল, আপনাদের দেওয়া ফিগার সত্যি বলে মেনে নিয়ে দেখতে পাচ্ছি ১৭ 
বছরের পরে ১২৩ কোটি টাকাতে পৌঁছেছেন। অথচ প্রতিটি জিনিস, সার বীজ জল সমস্ত 
জিনিসের দাম বহু গুন বৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৭৭ সালের পর থেকে অন্যান্য জিনিসের দাম যে 
পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সর্ট ট্রাম লোন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি না। এই 
খণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সমবায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। চাষিদের যাতে মহাজনদের 
কাছ থেকে লোন নিতে না হয় তারজন্য এই ব্যবস্থা। কারণ চাষিরা যদি মহাজনদের কাছ 
থেকে লোন নেয় তাহলে মহাজনরা তাদের কাছ থেকে অনেক বেশি সুযোগ নিয়ে নেবে। চাষ 
করে ফসল তোলার পরে এই খণ ফেরতের যে সুন্দর ব্যবস্থা যেটা সমবায় আন্দোলনের 
মাধ্যমে করা সম্ভব, সেই ব্যবস্থা অসুন্দর হয়ে যাচ্ছে বলে আমি মনেকরি। ভারতবর্ষে কি 
হচ্ছে দেখুন। ১৯৮৭ সালে সর্ট টার্ম লোন সারা ভারতবর্ষে দেওয়া হয় ৩৩১৯ কোটি টাকা। 
তারপরে অন্যান্য বছরের কথা বলছি না। ১৯৯০।৯১ সালে সারা ভারতবর্ষে লোন দেয় 
২১৭৫ কোটি টাকা। কম হয়ে গেল। তার কারণ কি? দেবিলাল এসে সব ঝণ মুকুব করে 
দিলেন। সব মুকুব হয়ে যাবে _- গোটা ভারতবর্ষে তার প্রতিফলন পড়ল এবং তার 
প্রতিফলন পড়ল পশ্চিমবাংলাতেও। সেই বছর পশ্চিমবাংলায় শর্ট টার্ম লোন দেওয়া গে 
৫৪ কোটি টাকা মাত্র এবং গোটা ভারতবর্ষে দেওয়া হল ২১৭৫ কোটি টাকা। ভারতবর্ষের 
তুলনায় আমরা দেখতে, পাচ্ছি পশ্চিমবাংলায় মাত্র শতকরা আড়াই ভাগ লোন দেওয়া হল, 
পশ্চিমবাংলার গোটা ভারতবর্ষের ৮ ভাগ লোক বাস করে, সেখানে গোটা ভারতবর্ষে শর্ট টাঃ 
লোন যেটা চাষিদের দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় শতকরা আড়াই ভাগ টাকা পশ্চিমবাংলায় 
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(ওয়া হয়েছে। এই টাকা বাড়াবার জন্য সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করতে হবে এবং 
ধণ আদায়ের দিকে বেশি নজর দিতে হবে। খণ যে আদায় করা দরকার সেটা বোঝা যাচ্ছে 
যখন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ছাপিয়ে সই দিয়ে সমবায় দপ্তর চাষিদের খণ ফেরত দেবার জন্য 
অনুরোধ করেন। শুধু এই বিবৃতি দিয়ে অনুরোধ করলে কাজ হবে না। প্রয়োজনে আপনাদের 
মাঠে নামতে হবে, কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তারজন্য যদি ভোট চলে যায় সেইদিকে 
দেখতে হবে না। আপনারা যদি দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে চান, চাষিদের স্বার্থ রক্ষা করতে 
টান তাহলে নিশ্চয়ই এই খণ আদায়ের পরিমাণ ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭০1৮০ 
শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। আমরা তো ৮৫ পারসেন্ট আদায় করেছিলাম। আপনারা জানেন 
কিনা জানিনা ১৯৭২ সালে যখন আমরা এলাম তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা দেওয়া 
পশ্চিমবাংলায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ আগের যুক্তফ্রন্ট সরকার নৈরাজ্য চালিয়েছিল 
গশ্চিমবাংলায়, কোনও খণ আদায় হত না। যার ফলে আমরা দেখলাম মাত্র ৪ কোটি টাকা 
দাদন হিসাবে দেওয়া হত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছিল পশ্চিমবাংলায় অনাদায়ির খণের পারসেনটেজ 
বেশি, সেইজন্য টাকা দেব না। তখন আমরা এ নতুন নিয়ম “৭৩ সালে আইন করে কড়া 
বাবস্থা গ্রহণ করে টোটাল রিকভারি ৮৫ পারসেন্টে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারফলে আমরা এ 
প্যস্ত দাদনের. পরিমানকে প্রায় ৫০ কোটিতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলাম । দীর্ঘমেয়াদি ধণের 
ক্ষত্রে সেই একই ব্যাপার আমরা দেখেছি। ১৯৯০-৯১ সালে ১৪ কোটি ৭ লক্ষ টাকা 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। কেননা, আজকে চাষিদের বৈজ্ঞানিক 
ভাবে চাষ করতে হয়, পাম্পসেচ, জলসেচ'এর ব্যবস্থা করতে হয়, হাই ইন্ডিংয়ের জন্য 
চাষিকে যা করতে হয় তাতে এই টাকা অত্যন্ত কম বলে আমি মনেকরি। আমাদের সময়ে 
আমরা ৫ কোটিতে পৌছেছিলাম। সেই জায়গায় প্রয়োজন ৫০ কোটি বলে মনে হয়। সুতরাং 
১৯৯০-৯১ সালে আপনারা ১৪ কোটি টাকা দিতে পেরেছেন বলে মনে হয়। লেটেস্ট ফিগার 
আপনি দিতে পারেন নি, সেজন্য আমার মনে হয় ১৪ কোটির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছেন। 
সেন্টাল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাক্কের মাধ্যমে এই দীর্ঘমেয়াদি খণ যাতে দেওয়া যায়, এটি 
আপনারা দেখবেন। বেনফেড সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। কয়েকদিন আগে আমাদের 
মস্য আব্দুল মান্নানের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে বেনফেড জন্মলগ্ন 
থেকেই দুর্নীতির আখড়া । আমি এর প্রতিবাদ করতে চাই। ১৯৫৮ সাল থেকে এর জন্ম 
হয়েছে। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত অডিটেড হিসাবে আপনি যদি দেখেন তাহলে 
দেখবেন যে বেনফেড লাভ করেছে। এর আগে এখানে যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, আলি 
আহমেদ, সাহেব, তাকে সরাবার একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তাকে কিছুতেই বসতে 
দেওয়া হবে না। আপনারা কেসের পর কেস করেছেন। এ ভদ্রলোককে কেসের পর কেস 
লড়তে হয়েছে। যারফলে এখানে দীর্ঘদিন ডাইরেক্টর ছিলেন না। সেখানে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
যারা ছিলেন তারা পরবর্তীকালে আহমেদ সাহেবকে তার কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে দেন 
মি। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল, এই দীর্ঘ ১৩ বছর বেনফেডে যে দুর্নীতি হয়েছে তা 

। আমরা শুনলাম যে এই দুর্নীতির তদত্ত আপনি করাচ্ছেন আপনাদের দপ্তরের 
সেক্রেটারিকে দিয়ে। এতে সত্যিকারের দুর্নীতি বেরোবে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। তার কারণ, আগে যারা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন তারা এই দুর্নীতির জন্য দায়ী 
অথবা তাদের সঙ্গে আগের চেয়ারম্যানের একটা বোঝাপড়া নিশ্চয়ই ছিল, অথবা তাদের 
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অনুমতি নিয়ে এই সমস্ত ঘটেছে, বা হয়ত তিনি এতটা বুঝতে পারেন নি এটা হতে পারে। 
কিন্তু সত্যিকারের যে সমস্ত দুর্নীতি বেনফেডে হয়েছে তা আপনার দপ্তরের সেক্রেটারিকে দিয়ে 
তদস্ত করলে হবে না। কারণ, যেমন পুলিশের ছোট কর্তা কেউ যদি খুন করে তাহলে 
পুলিশের বড় কর্তাকে দিয়ে এনকোয়ারি করলে সত্য ঘটনা কখনও বেরোয় না। শতকরা ৯৯ 
ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ছোট পুলিশের বিরুদ্ধে বড় কর্তা রিপোর্ট দেন না। তেমনি, আপনার 
দপ্তরের দুর্নীতি আপনার দপ্তরের সেক্রেটারিকে দিয়ে তদস্ত করলে দুর্নীতির খবর বেরোবে না। 
সেজন্য আমার সাজেসান হচ্ছে, এরজন্য ভিজিলেন্স কমিশন বা সি.বি.আই.কে দিয়ে তদন্ত 
করান। তখন যিনি দোষি হবেন এবং তারজন্য যে শাস্তি দেবেন তা আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন 
করব। কিছুদিন আগে ১৯৯০ সালে যখন আপনি মন্ত্রী ছিলেন না, ভক্তিভূষণ মন্ডল মন 
ছিলেন তখন সি.আর.ভট্টরাচার্য, এআর-সি-এস. তিনি একটি এনকোয়ারি করেছিলেন ৯২ 
ধারা বলে। 
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এবং সেই ধরেই বলি যে ইনেসপেকশন রিপোর্ট মিঃ ভট্টাচার্য দিয়েছিলেন সেই রিপোর্টট' 
খুঁজে বার করুন। সেই রিপোর্টের ভিত্তি করেই বেনফ্রেডের জন্য কে দায়ী বার করুন। এই 
বেনফেডের দুর্নীতির জন্য কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। ২৪ কোটি টাকা এই দুর্ী্ডি 
নয শ্তি হয়েছে এটা মন্ত্রী মহাশয় নিজে স্বীকার করেছেন। আজকে বেনফেডের ক 
সংপ্ক/তে কাজকর্ম নেই এবং তারই মধ্যে উইদাউট এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এবং উইদাউট 
এনিথিং ১৫০ জন ক্যাজুয়াল কর্মি নিয়োগ হয়ে গেল। এই যে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি 
হল এবং ১৫০ জন কর্মি ক্যাজুয়াল নেওয়া হল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি শুনলে 
আশ্চর্য হবেন যে এম.ডিকে রক্ষা করার জন্য প্রতিদিন ৫০-৬০ জনের মতো পুলিশ শিযুক্ 
করা হয়, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এবং তাকে রক্ষা করার জন্য প্রতিদিন মাত্র ৫-১০ জণ 
পুলিশ লাগে। আসলে বেনফেডের এম.ডিকে ইউনিয়নের দ্বারা আত্রাত্ত না হওয়ার জন্য এত 
পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সুতরাং সেখানেই আমাদের প্রশ্ন এই বোর্ডকে রক্ষা করাব 
জন্য পয়সা কে দেবে, বোর্ডের নিজন্ব তহবিল থেকে আসবে নাকি রাজ্য সরকারকে দিতে 
হবে সেটা আমাদের দেখা দরকার। যেখানে মহিলাদের সন্মান থাকছে না, প্রতিটি সময়ে 
ধর্ষিতা হচ্ছেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বেনফেডের এম.ডি.কে রক্ষা করার জন্য পুলিশ মজু 
থাকবে তার উত্তর আজকে নিশ্চয় মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে পেতে পারি। ৫ বছর ধর 
বেনফেডের অডিট হয় নি, আমরা শুনেছি যে এখানে ইলেকশনের কোনও ব্যাপার নেই। মনত 
মহাশয় একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছিলেন যে এখানেও ইলেকশন করবার প্রচেষ্টা চলছে। 
লাস্টুলি যে অর্ডার হয়েছে তাতে হাইকোর্টের অর্ডারে বলা হয়েছিল যে কয়েক সপ্তাহের 2 
ইলেকশন করতে হবে। তারপরে আজ পর্যস্ত ২৬ মাস অতিক্রাস্ত হয়ে গেছে, ইলেকশ" 
হয়নি। শুনছি নাকি ২৫০ জন যে ভোটার আছে তাতে কোনও মার্কেটিং সোসাইটি আছে 
এবং তারজন্যই ভোট আটকে রয়েছে। ভোটে তো সবারই অধিকার আছে। এরফলে কি হ 
বামফ্রন্ট সরকারের আর কেউ এই ক্ষেত্রে ইলেকটেড হতে পারবে না। এবং ওপাশে দেখ 
যাবে যে আলি আহমেদ সাহেবই ইলেকটেড হয়ে গেছে। এটাই আপনারা চান। এই কারণ 
২৫০ জন ভোটারের কম কি করে করা যায় তার চেষ্টা করছেন, সেখানে আপনার্দে 
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নুগতরা যাতে আসে সেটা দেখছেন। সেই কারণে ডিফলটার বার করা হচ্ছে এবং ফ্লাডিট 
পোর্ট এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যে ডিফলটার তৈরি করা যায় তাহলে সুবিধা হবে। এবং 
(রবর্তীকালে যখন ইলেকশন হবে তখন দেখা যাবে যে ওই ২৫০ জনের মধ্যে একটা 
গরচুপি করে ভোটারলিস্ট তৈরি করা হবে। এইভাবে একটা খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করে হয় 
[ই ভোট আপনাদের দখলে যাবে তা না হলে সিপিএমের বা বামফ্রন্ট সরকারের দখলে 
[াবে। সেখানে এই জিনিস কখনোই সমর্থন করা যায় না এবং এ কখনোই সমবায় আন্দোলনের 
পরিপূরক নয়। আমি সর্বশেষে কতগুলি প্রশ্ন করতে চাই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে উত্তর পাব 
ূলে। বাঁটরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হাওড়া শাখায় একজন সিপিএমের বিধায়কের পুত্র কোটি 
কাটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন ইহা কি সত্য? (২) উদয়নারায়ণপুরের হিমঘর নিয়ে আর সি 
এসে দুর্নীতির রিপোর্ট দেওয়া সত্বেও মন্ত্রী কোনও ব্যবস্থা নেন নি কেন? (৩) মুর্শিদাবাদ 
মেন্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ওখানকার এক সিপিআই(এমের) ১৫ লক্ষ টাকা 
মান্নসাতের অভিযোগে কি এ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটিকে ভেঙে দিয়ে এ ডি এমকে চেয়ারম্যান 
(৪) ১৯৯২/৯৩ সালে এন সি ডিসির ৩২০০টি গোডাউন তৈরির জন্য ৬৪ কোটি টাকা 
মুর করেছিল রাজ্য সরকার তার দেয় ৩:৮০ কোটি শেয়ার মানি না দেবার জন্য গোটা স্বীম 
গরিতাক্ত হল। এরজন্য সত্যিকারের দীয়ী কে? এই কটি প্রশ্নের উত্তর মাননীয় মন্ত্রী দেবেন 
এবং এগুলি সত্যি কিনা জানাবেন এইকথা বলে এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমাদের 
কট মোশনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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স্ত্রী পান্নালাল মাঝি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমাদের সমবায় মন্ত্রী যে 
বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে আমরা সমর্থন করছি আর কাটমোশন যা দিয়েছেন 
বিরোধীপক্ষরা তার বিরোধিতা করছি। যাইহোক, আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যে বক্তব্য 
রাখলেন তাতে একটা জিনিস শুনে আমার খুব অবাক লাগল যে সমবায়ের মাধ্যমে নাকি 
গরিব লোকেদের অনেক উপকার করা যায়। এটা তো আশ্চর্যের কথ, এটা ওরা কবে 
বুঝলেন, এটা বামফ্রুন্টের আমলে হয়েছে। এটা ওরা যখন ছিলেন তখন বুঝতে পারেননি, 
কারণ সমবায়ের যাবতীয় সম্পদ ওদের জোতদার জমিদার যারা পেটোয়া লোক তাদের ঘরে 
কয়ে দিয়েছিল। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যখন জনগণের কল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে 
তাতে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সাফল্যমন্ডিত হয়েছে, এখানে ওরা যেটা বলছেন যে নৃতন এটা 
হামরা করেছি। আরও বললেন, সার্বজনীন মেস্বারশিপ, খুব গর্বের কথা, মাননীয় বিরোধী 
ক্ষের সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিই, আপনারা তো অনেক আইন করে গিয়েছিলেন ভাগচাষিকে 
উচ্ছেদ করা যাবে না, বারো আনা চার আনা ফসল দেওয়া যাবে না, অনেক ভাল ভাল 
মাইন করেছিলেন, কিন্তু সেই আইনের অধিকার মানুষ যখন দাবি করেন তখন পোষা গুন্ডা 
নিলয় দিয়ে, পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে, তাদেরকে হত্যা করে বা জেলে ভরা হয়েছে। কোনওদিন 
ঘগনারা সেই আইনকে কার্যকর করেননি। জনগণের আন্দোলনের চাপে পড়ে আইন করেছেন, 

সেটাকে কার্যকর করেননি, জোতদার জমিদারের স্বার্থে । আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার 
গরে সেটাকে কার্যকর করেছে, সর্বজনীন মেম্বারশিপ দিয়ে, ১২ লক্ষর বেশি সদস্য সংখ্যা 
'া হয়েছে। একজন সর্বজনীন সদস্য হবেন গরিব মানুষ ভূমিহীন, তাদের জন্য ১০ টাকা 
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আপনারা দেবেন, তাদের জন্য আ্যাডমিশন ফিস দিতে হবে, সেখানে বামক্রন্ট সরকার ৫০ 
টাকা শেয়ারের বরাদ্দ করেছেন, এটা কি আপনারা লক্ষ্য করেননি। অতএব আইনের বড়াই 
করা আপনাদের সাজেনা। এটা আপনাদের মনে রাখা দরকার। তাছাড়া আমাদের দেখে খুব 
আশ্চর্য লাগছে, ৭২ সালে আপনারা একটা আইন করেছিলেন, সেই আইনে গভর্নমেন্ট 
নমিনিতে ৩ জন করে নমিনি ভোট দেয়, এটা কবে ছিল না, এটা বরাবরই আছে। শুধু তাই 
নয়, এখানে তো তিন জন নমিনি, সেন্ট্রাল আ্যাক্টে কি আছে, সেখানে আরও বেশি আছে। 
সেখানে চোখবুজে থেকে এই কথা বললে তো হবে না। এছাড়া এটা তো আপনাদের আমলে 
ছিল, এখনও আছে। আরও বেশি করে থাকা উচিত। একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি, 
সমবায় গরিবদের জন্য কাজ করে, আপনি তো এক সময় সমবায় মন্ত্রী ছিলেন, আমাদের 
পশ্চিমধঙ্গে তত্তজ আ্যাফেক্স কো-অপারেটিভ, ৪ লক্ষ মাত্র তাতশিল্পী তার আ্যাফেক্সে, দেড 
হাজারের মত প্রাইমারি কো-অপারেশন তাদের আযাফেন্সে কাজ করতে হবে, শুধু ৪ লক্ষ 
থেকে সাড়ে ৪ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য তাদের আপনারা শেয়ার বরাদ্দ করেছিলেন। 
আপনি মন্ত্রী থাকা অবস্থায় ১৬ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন সারা পশ্চিমবঙ্গে তাত শিল্পীদের স্বার্থ 
এতে রক্ষিত হবে? ১২ কোটি টাকা সেখানে বামফ্রন্ট সরকার শেয়ার বরাদ্দ করেছেন। 
অতএব জনগণের কতটা কল্যাণ আপনারা করেন, সেটা আপনাদের কাছ থেকে জান 
গিয়েছে, আপনারা কথায় বড়, না আইনে বড় এটার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। আর একট' 
কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি কারণ আপনারা একটা প্রম্ম করেছেন যে একজন গভর্নমেন্ট নমিণি 
কতদিন থাকবেন? একজন গভর্নমেন্ট নমিনি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির একদিন বা একট 
মাসও থাকা উচিত নয় যদি তিনি কায়েমীস্বার্থের প্রতিনিধি হন এবং দুর্নীতিবাজ হন 
আপনারা কিন্তু সেই কাজই করে গিয়েছিলেন। আপনাদের সময় আপনারা যাদের প্রতিনিধি 
করে গিয়েছিলেন তারা ছিলেন কায়েমীস্বার্থের প্রতিনিধি, জনকল্যাণে তারা কাজ করেন নি। 
আর বামফ্রন্টের সময় দেখুন, ঠিক উল্টো যারা জনকল্যাণে কাজ করতে চান তাদেরই 
প্রতিনিধি করা হয়েছে। আপনারা নিজেকে দিয়ে অন্যের বিচার করতে চাইছেন। চোখে হলুদ 
চশমা পরে সব হলুদ দেখছেন। আপনাদের সময় আপনারা জোতদার, জমিদার, দুর্নীতিবাজদের 
সুযোগ দিতেন এবং বামফ্রন্টের সময়ও আপনার! তাই মনে করছেন সেই জিনিসই হচ্ছে 
এটা একেবারেই ঠিক নয়, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা এটা। স্যার, আপনি জানেন, স্টেট কো 
অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ১৯৭৪ সাল পর্যস্ত কম বেশি লাত করে গেছে কিন্তু ১৯৭৪ সালের পর 
থেকে ১৯৮৯/৯০ সাল পর্যস্ত আরও তিন বছর বাদে তারা কোটি কোটি টাকা লোকসা” 
দিয়েছে। কারা ছিলেন সেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধি, মনোনীত প্রতিনিধি? সবই তো আপনাদের 
লোক। তাদের দিয়ে যা কাজ করিয়ে গিয়েছেন তা সকলেই জানেন। সেখানে শুধু লোকসান 
নয়, তারা প্রচুর টাকা আত্মসাত করেছেন, দুর্নীতি করেছেন, অপচয় করেছেন। বেনফেডের 
জন্য আপনারা কাদছেন কিন্তু একবারও তো এই স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কথা বললে" 
না? এই স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বামফ্রন্ট সরকার যখন থেকে হাতে নিয়েছেন তারপর 
থেকে সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মাত্র ৫ বছরের মধ্যে ১৮ কো 
টাকার বেশি লাভ করেছে সমস্ত রকমের লেনদেন বাড়িয়ে। এক ১৯৯২/৯৩ সালেই ৫ 
টাকা লাভ হয়েছে। আর আপনারা যা করেছিলেন তা জানতে আর কারুর বাকি নেই। স্যা? 
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ন্দালন যে জায়গায় ছিল আজ তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। খেটে খাওয়া মানুষ-দরিদ্র 
ক, কৃষক এবং মেহনতি জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এই সমবায় আন্দোলন 
রাজ্যে প্রকৃত এক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ১৯৯২/৯৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮৭ লক্ষের 
গ টোটাল মেম্বারশিপ হয়েছে। তারমধ্যে ১২ লক্ষ ৭ হাজার ইউনিভার্সাল মেশ্বারশিপ। 
মধ্যে শিডিউল্ড কাস্ট মেম্বার ১০ লক্ষ শিডিউল্ড ট্রাইবস মেম্বার ৬ লক্ষ। গরিব খেটে 
য়া মানুষদের অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে এখানে সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছে 
ং তারই প্রতিফলন ফুটে উঠেছে। গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা ১৫ লক্ষের বেশি। তারমধ্যে 
৩২ লক্ষ পরিবারকে কভার করা গিয়েছে। এটা কি ওরা চিন্তা করতে পারেন! ওরা 
ছেন, ওদের আমলে.ওরা ৫০ লক্ষ টাকা লোন দিয়েছেন, আমরা তা দিতে পারি নি। 
॥ আমি ওদের জিজ্ঞাসা করি, কাদের লোন দিয়েছিলেন? জোতদার, জমিদারদের, দুর্ীতিগ্রস্তদের 
[ছিলেন। কোনও গরিব মানুষকে কখনো লোন দেননি। তাই তো আপনারা গরিব মানুষদের 
রে এদিক থেকে ওদিকে চলে গেছেন। আর বামফ্রন্ট সরকার একটা পাই পয়সা করলেও 
টা গরিব মানুষদের স্বার্থে করে। তাই তো কো-অপারেটিভ মুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের 
মলে যেখানেই যে সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা হয়েছে তা গরিব জনসাধারণের স্বাথেই করা 
[ছে। আমাদের এ জাতীয় কোনও সুযোগ সুবিধা জোতদার, জমিদার, পুঁজিপতি শ্রেণীর 
মি স্বার্থের মানুষরা পায়নি। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য অনেক টাকার অঙ্কের কথা 
নে উল্লেখ করলেন - তারা এ অত কোটি টাকার লোন ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। 
1 যদি হাজার কোটি টাকাও ইনভেষ্ট করে থাকেন তাহলেও সেই টাকার ছিটে ফোটাও 
নব মানুষ পায় নি, গরিব কৃষকরা পায় নি। সমস্ত টাকাই জোতদার, জমিদারদের পকেটে 
যছে। আজকে আমরা ইউনিভার্সাল মেম্বারশিপের মধ্যে দিয়ে পার্টাদারদের, বর্গাদারদের, 
তিক চাষিদের, ক্ষুদ্র চাষিদের স্বার্থ রক্ষা করছি। তারা সমস্তরকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। 
নাই আজকে আমাদের রাজ্যে কো-অপারেটিভ আন্দোলন এত জনপ্রিয় হয়েছে, শক্তিশালী 
্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন ওদের আমলে আমাদের রাজ্যের 
ডে তিন লক্ষ তাত শিল্পীর জন্য মাত্র ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, আজকে বাময্রন্ট 
কারের আমলে সেই বরাদ্দর পরিমাণ হচ্ছে ১৬ কোটি টাকা । আপনি আরও জানেন কৃষি 
ঈলের জনগণের জীবন জীবিকার স্বার্থে ন্যাবার্ড ফিনাঙ্স অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। আমি 
দর জিজ্ঞাসা করি, -- আপনাদের আমলে কি হয়েছিল? কত টাকা আপনারা রাজ্যের 
যা আমদানি করতে পেরেছিলেন? এবিষয়ে কোনও ক্ষেত্রেই আপনাদের কোনও গরজ ছিল 
রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, রাজ্যের গরিব মানুষদের স্বার্থ রক্ষার'জন্য রাজ্যের বাইরে থেকে 
মমন্ত ব্যবস্থাগুলি আমদানি করা যায়, যে সুযোগগুলি আমদানি করা যায় সেগুলির দিকে 
নও নজর দেন নি। আপনাদের সর্বদা লক্ষ্য ছিল জোতদার, জমিদার ও দুর্নীতিগ্রস্তদের 
কটের দিকে। কিভাবে তাদের পকেট ভর্তি করে দেওয়া যায় -__ সেই চেষ্টাই আপনারা 
বসময় করে এসেছেন। যারজন্য রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, রাজ্যের গরিব মানুষদের 
ধরক্ষা করার জন্য বাইরের সাহায্য রাজ্যে আনার ক্ষেত্রে আপনাদের কোনও উৎসাহ ছিল 
আমি এখানে যদি একটা হিসাব দিই তাহলেই বোঝা যাবে এবিষয়ে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির 
ঈ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। ১৯৭৬-৭৭ সালে হ্যান্ডলুম উইভার্সদের জন্য ন্যাবার্ডের 
| ক্রেডিটের পরিমাণ ১ কোটি টাকাও ছিল না। আমরা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার মাত্র 
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কয়েক বছরের মধ্যে _- ১৯৮০-৮১ সালের মধ্যে সেটা ২ কোটি টাকায় পৌঁছে ছিল। আ; 
আজকে কত জানেন? শুনলে আপনাদের ভির্মি লেগে যাবে কিনা জানি না! আজকে সে 
হয়েছে ৪৯ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। ন্যাবার্ড আমাদের রাজ্যে শুধু তন্তজ বা আযপেক্স সোসাই 
গুলিকেই নয় তাত শিল্পীদের যে সমস্ত সমবায় সমিতিগুলি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে তাদের 
সাহায্য করছে। দরিদ্র তাত শিল্পীদের জীবন জীবিকাকে সুনিশ্চিত করার জন্যই এটা কর 
হয়েছে। এটা আপনাদের মনে রাখা দরকার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি অনেক দিন 
ধরেই কো-অপারেটিভ করছি। ওদের আমলে আমরা দেখেছি কো-অপারেটিভ মুভমেন্টের মাধ 
, দিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ কোনও ভাবেই রক্ষা করার চেষ্টা করা হত না 
আজকে বামফ্রন্ট সরকারের সামগ্রিক সহযোগিতার ফলে কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট কি গ্রামে 
কি শহরে একটা জীবন্ত রূপ পেয়েছে। গ্রামের গরিব মানুষরা কো-অপারেটিভকে নিজস্ব 
প্রতিষ্ঠান মনে করছে। ফলে তারা আজকে এই মুভমেন্টে ব্যাপক হারে অংশ গ্রহণ করছে। 
তাদের অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে সমবায় আন্দোলন সার্থকতা-লাভ করেছে। এই আন্দোলনকে 
আমরা আরও জোরদার করতে চাইছি সাধারণ গরিব মানুষদের, ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষকদের 
অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে। আজকে গ্রামের গরিব মানুষরা এপ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি 
সহযোগিতায় সেসব সোসাইটিগুলিতে কাজ হচ্ছে। জোতদার, জমিদার, পুঁজিপতিরা কিন্তু 
সেখানে পান্তা পাচ্ছে না। | 
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জনগণের অংশ গ্রহণের চাপের মধ্যে দিয়ে তারা সেখানে হটে যাচ্ছে। তারা কোনওভাবেই 
থাকতে পারছে না, দুর্নীতি করতে পারছে না। কোন কোন জায়গায় দুর্নীতি কিছু থাকতেই 
পারে। সেইসব জায়গায় ওরা (কংগ্রেসিরা) আছে। কোনও কোনও জায়গায় কায়েমি স্বার্থের 
মূলোৎপাটন করা সহজ নয়। যতদিন সমাজে পুঁজিবাদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকবে, শ্রেণ' 
শোষণ থাকবে ততদিন দুর্নীতির মূলচ্ছেদ করা যাবে না থাকতেই হবে। কারণ এরাই দুর্নীতিকে 
সহায়তা করে। সেইজন্য মুলোৎপাটন করা যাবে না। তবে যাতে কমানো যায় তারজণ৷ 
বামফ্রন্ট সরকাব সর্বসময়ে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আপনাদের কেংগ্রেসিদের) দল এখানে আছে 
এবং কেন্দ্রে সরকার চালাচ্ছে। শেয়ার কেলেঙ্কারি, ইলেকশনের টাদা, বোফর্স কেলেঙ্কারি 
এইসব থাকলে দূর্নীতি দূর করা যাবে কি? তবে আমরা এই কথা বলতে পারি, দুর্ীতি 
আমরা কমাতে পারি এবং কমাচ্ছিও। পশ্চিমবাংলায় কৃষি ক্ষেত্রে কায়েমি স্বার্থের যে জুলু' 
ছিলতার মুষ্টি আমরা শিথিল করতে পেরেছি। ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে বর্গাদারদের হা 
অধিকার দিয়ে, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন-এর মধ্য দিয়ে গরিব চাষিদের বাঁ 
রক্ষার মধ্য দিয়ে কিছুটা দুর্নীতি আমরা দূর করতে পেরেছি। সর্বক্ষেত্রে আমরা দুর্নীতি আর€ 
দুর করতে পারতাম যদি আপনারা মুখে যে কথা বলেন সেটা যদি কাজে করে দেখাতে”! 
আপনারা কিসের সহযোগিতা করবেন? আপনাদের সহযোগিতা সত্যিকারের সহযোগিতা নয 
বন্ৃতার সহযোগিতা, কার্যকরভাবে সহযোগিতা আপনারা করবেন না। যে আইন ছিল তার 
আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। আপনারা মামলা করেননি? বেনফেড, স্টেট কো-অপারেটিত 
ব্যাঙ্ক, তত্তজ, কনফেড এইসব কো-অপারেটিভের ক্ষেত্রে কারা মামলা করেছে? পশ্চিমবাংলা? 
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গঅপারেটিভ আন্দোলন ধ্বংস করে দিচ্ছে মামলার মধ্য দিয়ে। সেইসব রা 
গলাতে পেরেছি। তারপর মেম্বারশ্পি নিয়ে ও 
রেছি তারা বরাবর থাকতে পারবে। আর অফিস বেয়ারারদের ক্ষেত্রে ২ টার্ম থাকতে পারবে 
র্থং ৬ বছর। ৩ বছর অস্তর ইলেকশন হবে। এর থেকে গণতন্ত্রীরণ আর কিছু হতে 
গারে নাকি? আপনারা কিছুই জানেন না। সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য, 
টরছেন এবং সেইভাবেই পরিচালিত করা হবে। সেইজন্য বামফ্রন্ট সরকারের পিছনে 
শ্চিমবাংলার মানুষ আছে এবং থাকবে। আমরা তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য অঙ্গীকারবন্ধ। 
ই কথা বলে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী অজয় দে £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় সমবায় মন্ত্রী যে ব্যয়- 
বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তার আমি বিরোধিতা করছি এবং আমাদের দলের আনীত 
কাটমোশনের সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। একটা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য 
গমবায় আন্দোলনের উপর জোর দেওয়া উচিত এটা আমরা সকলেই জানি। কারণ বিশেষ 
করে এক শ্রেণীর ব্যবসাদারদের যে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা তার হাত থেকে উদ্ধার করে 
এনে জনসাধারণের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে লভাংশ সে যে কোনও বিষয়েই হোক না কেন বন্টন 
করার উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায় গঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সমবায় আন্দোলনকে জোরদার 
করবার জন্য সমস্ত গভর্নমেন্টই চেষ্টা করে আসেন এবং সে ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনকে যত 
বেশি জোরদার করা যাবে তত বেশি করে আমাদের জনস্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে। আজকে 
আমাদের মাননীয় অতীশবাবু বিভিন্ন বিষয়ে বলেছেন, আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে 
ব্রমানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে দপ্তরটি রয়েছে সমবায় দপ্তর, সেটি চরমভাবে দুর্নীতিতে 
ভরে গেছে। বিশেষ করে দলবাজি এমন একটা চরম সীমায় গেছে যেটা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
দেখছি যে কো-অপারেটিভের কাজকর্ম শুধু কাগজে কলমে রয়েছে কিন্তু নিয়ম কানুন কিছু 
নেই কোনওরকম আইন মানা হয় না, সঠিক যেরকম ভাবে চলা উচিত ছিল সেই পদ্ধতিতে 
বদ্মাত্রও চলছে না। আজকে বিশেষ করে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বলতে চাই এবং আশা 
করব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার জবাবি ভাষণে আমাদের সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করবেন। 
ধানে কো-অপারেটিভের হোলসেল কনজিউমার তার আ্যাপেক্স বডি বেনফেডের ব্যাপারে 
মাননীয় অতীশ বাবু বলেছেন, সেখানে চরম দুর্নীতি হয়ে রয়েছে, শুধু আমার কথা নয়। 
মনীয় মন্ত্রী কিছুদিন আগে নিজেই বলেছেন এটা একটা দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। 
ধরে নমিনেটেড বডি চলছে, কোনও নির্বাচন নেই, কোটি কোটি টাকা সেন্ট্রাল 
ভ্নমন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট, ন্যাবার্ড কেন্দ্র থেকে আসে, ১০ বছর ধরে সেখানে অডিট হয়নি। 
১০ বছর ধরে অডিট হয়নি এক-আধ টাকার নয়, ১৩ কোটির টাকার আজ পর্যস্ত অডিট 
ইয়নি। এই অবস্থায় আমরা দেখছি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন কিছুদিনের মধ্যে 
বচন হচ্ছে, কিরকম নির্বাচন হচ্ছে, না, যেসব ডিফলটার আছে তাদেরকে ভোটার করে 
দওয়া হচ্ছে। তাদের মাধ্যমে নির্বাচন, একটা সাজান নির্বাচন বলা যেতে পারে সেটা করার 
চট করা হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের অতীশ বাবু বলেছেন, আমরাও বলতে চাই যে 
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আপনার সংস্থার কোনও অফিসারকে দিয়ে তদন্ত করলে রহস্য উত্ঘারটিত হবে না, আম; 
দাবি করছি নিরপেক্ষ তদস্ত কমিটি গঠন করা হোক। আপনারা যে পদক্ষেপ নিতে চলেছে 
আপনিই বলেছেন যে দুর্নীতির আখড়াতে পরিণত হয়েছে আপনার প্রকৃত পদক্ষেপ হও 
উচিত যেভাবে নমিনেটেড বডিতে হিসাবের গরমিল চলছে তার সুযোগ নিয়ে দুর্নীতি চল; 
প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করতে গেলে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। কিছুদি 
আগে আমরা হাউসিং ফেডারেশনের যেসব বিষয় নিয়ে আপনার শরিক দলের সঙ্গে গন্ডোগো, 
হয়েছে সে বিষয়েও মাঝপথে থেমে রয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে কি করছেন আমাদের দা 
সেইসব বিষয়গুলির কথাও বলবেন। আমরা দেখছি একটি বিষয় একটি জায়গায় এআর.সিঞ 
একটি কমিটি করছে সরকারও আর একটি কমিটি করে দিচ্ছেন সেটাকে বাতিল না করে 
আমরা দেখেছি ধনঞ্জয়পুর সমবায় সমিতিকে এআর.সি.এস. একটা নির্দেশ দিলেন রা 
সরকার সেই নির্দেশ বাতিল করলেন না হঠাৎ পাশাপাশি আর একটা কমিটি করে দিলে, 
ফলে দেখা গেল সেখানকার কাজ কর্ম ইচ্ছাকৃত ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল। শুধু তাই ন 
পরবর্তীকালে মামলা মোকর্দায় গিয়ে দাড়াল এই যে সরকারি নীতি, এআর.সি.এস. এক 
কমিটি করেছেন, রাজ্য সরকার সেটাকে বাতিল না করে আবার একটা কমিটি করছেন এট 
আসলে কাজকর্মের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে, কিসের উপর ভিত্তি করে করছেন, অহেতুক টার 
বাহানা চলছে। এল.এ. কমিটি ফুলিয়াতে একটা জমি দেবার জন্য প্রোডাকশন কাম সে; 
কাউন্টারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে নো অবজেকসন হয়ে রয়েছে, আজ পর্যস্ত গভর্নমেন্ট হা" 
ওভার করছেন না এতে কো-অপারেটিভের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। রাজ্য সরকার টালবাহান 
করার ফলে এইগুলি সম্পর্কে সজাগ হওয়ার প্রশ্ন আছে। আমরা কাগজে দেখেছি দপ্তরে 
পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদায় এবং নদীয়ার বগুলায় মিনি জুটমিল খোলা হচ্ছ 
আমরা কি চিত্র দেখছি, কানোরিয়া এবং ভিন্টোরিয়ার মত বড় বড় জুট মিল যেখানে ব. 
হয়ে যাচ্ছে সেখানে সরকার" মিনি জুটমিল খুলছেন, এটা একটা দলীয় প্রভাব। এতে বে 
_ ক্ষেত্রে কোনও নীতি নেই। সেখানে বাইরে থেকে জিনিস ভরে দেওয়া হচ্ছে। কোনও কোন: 
জায়গায় স্পেস খালি রয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনও নীতি গ্রহণ করতে পারছেন না। বিভি 
সমবায় সমিতিতে স্টেট নমিনি দেবার ক্ষেত্রে পরিষ্কার বলা আছে যে, কারো বিরুদ্ধে ফৌজ 
মামলা থাকলে বা ডিফল্টার হলে তাকে মেম্বার করা যাবে না। কিন্তু আমাদের কাছে খব' 
আছে, দলের পক্ষ থেকে, মন্ত্রীর পক্ষ থেকে এই ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা দেখ 
বাঁকুড়ার কাটিনিয়া ল্যাম্প কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে কাশিনাথ মেহতা বলে এরকম একজন: 
, ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। এইভাবে ডিফল্টারদেরও ঢোকাবার চেষ্টা হয়েছে। এবযাপ, 
আমার কাছে লিস্ট আছে। আজকে দলীয় প্রভাব বাড়াবার জন্য কো-অপারেটিভ নর্মস ভে 
দেবার চেষ্টা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনাময় একটি সংস্থা গ্যাপ্জেস প্রিন্টিং সমবায়, যেখাঃ 
ছাপার কালি তৈরি হয়, সেখানে গত ১০ বছর ধরে নোমিনেটেড বোর্ড কাজ করছে 
তারফলে সম্ভাবনাময় এ প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার ক্ষেত্রে কোন 
প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি, ফলে প্রতি বছর সেখানে লোকসান হচ্ছে। সেখানে সমবায় এবং শি 
দপ্তরের জয়েন্টলি নোমিনেটেড বোর্ড করে রাখা হয়েছে। এব্যাপারে সরকীরের কোনও সুন্ 
নীতি নেই। নদীয়া জেলার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে দীর্ঘদিন ধরে চরমভাবে দর 
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চলছে। সেখানে লকার ভেঙে, সেল্ফ ভেঙে টাকা চুরি হয়ে যাচ্ছে, মৃত ব্যক্তির নামে লোন 
দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ১৯৮৪ সালের আগে থেকে একজন 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেখানে ছিলেন নাম দেবপ্রসাদ বন্য্যোপাধ্যায়। তাকে হঠাৎ সাসপেশ্ড করে 
দেওয়া হল। তিনি কাজের দায়িত্ব পাবার পর এ ব্যাঙ্ক থেকে ২.১৭ লক্ষ টাকা যা লোন 
দেওয়া হয়, তারমধ্যে দুজন মৃত ব্যক্তির নামে লোন তোলা হয় এবং তারফলে তাকে 
সাসপেন্ড করা হয়। ১৯৮৪ সালে এরজন্য হাইকোর্ট হল, তারপর সুপ্রিম কোর্টের ডিভিসন 
বেঞ্চে গেল। লাস্ট অফ অল ৫.৫.১৯৯৪ 'তারিখে রাজ্য সরকারের চিফ একজিকিউটিভ 
অফিসার যে কেসটা করেছিলেন সেটা কোর্ট ডিসমিস করে দেন। ২৩.৫.১৯৯৪ তারিখে সুপ্রিম 
কোর্ট তাকে পুনর্নিয়োগের আদেশ দেন, কিন্তু আক্রোশ বলে তাকে জয়েন করতে দেওয়া 
হয়নি। আমি এ-ব্যাপারে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের কাগজপত্র মন্ত্রী মহাশয়কে দেখাবার 
জন্য আপনার কাছে রাখছি। আজকে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের নামে 
অনেক অভিযোগ উঠেছে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া ন্যাবার্ডের টাকা কো-অপারেটিভ 
ব্যাঙ্ক না রেখে ফরেন ব্যাঙ্ক রেখেছেন এবং ক্যাশ মানি নিয়েছেন। আমাদের টাকা, কৃষকদের 
টাকা তিনি কিভাবে ফরেন ব্যাঙ্কে রাখেন স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যান্কে না রেখে? অবিলম্ষে 
এ-ব্যাপারগুলি নিয়ে তদস্ত করুন এবং তদন্ত রিপোর্ট মানুষকে জানান। গত বছর ১৭ কোটি 
টাকার মধ্যে মাত্র ১০ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন। 
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শ্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার আজকে সমবায় মন্ত্রী মহাশয় যে 
বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী 
পক্ষ থেকে যে কাট মোশান আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা এখানে 
রাখছি। একটু আগে অতীশবাবু বক্তব্য রাখলেন। তিনি সমবায় মন্ত্রীর বাজেটের বিরোধিতা 
করলেন এবং বেনফেডের চেয়ারম্যানের দুর্নীতির কথা বললেন। বেনফেডের চেয়ারম্যান, আলি 
সাহেব অনেকদিন থেকে আছেন। বেনফেডের দুর্নীতি আছে, তদস্ত হচ্ছে। কিন্তু এই দুর্নীতির 
জন্য দায়ী কে? এরজন্য দায়ী কংগ্রেস। বেনফেডের চেয়ারম্যানকে আপনারা সরাতে পারেন 
নি, তিনি মামলা করে বসে আছেন। এই যে বাস্তঘুঘুর বাসা, এটা কারা করেছে? হাউসিং 
ফেডারেশনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কথা উঠেছিল, আমি তার সচীব হিসাবে পদত্যাগ করেছিলাম। 
আপনারা কো-অপারেটিভের ইলেকশন করতে দিচ্ছিলেন না, আমরা সেই ইলেকশন করার 
চেষ্টা করেছি। আপনাদের সময়ে কি হয়েছে? জয়নাল সাহেব যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন পুলিশ 
য়ে টাকা আদায় করা হয়েছে, পেপার ট্রানজাকশন হয়েছে। সেই সময় থেকেই সমবায় 
ধবন্দোলন শেষ হয়ে গেছে। সেই সময়ে আমরা দেখেছি যে পুলিশ দিয়ে গরিব মানুষগুলোকে 
টিন আনা হয়েছে। এটা কি একটা কো-অপারেটিভ আন্দোলন হল? উনি বললেন, সমবায় 
আদালন কিছু হয়নি। সমবায় মন্ত্রী একটা ভাল কাজ করেছেন। সেটা হচ্ছে, মহিলা সমবায় 
মম্টি করেছেন। এটা ৪৭ বছরেও আপনারা করতে পারেন নি। সেইসব কথা উনি বললেন 
শা। 'নি বললেন যে কিছু হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের ১৭ বছৰ শাসনে সমবায় আন্দোলনে 
কিছু ধনি, এইসব কথা তিনি বললেন। আজকে পি.ডব্িউ.ডি-কে যদি ৪ লক্ষ টাকা দেওয়া 
যায় তুলে তারা এক মাইল রাস্তা বা একটা বড় হাসপাতাল করতে পারবে। কিন্তু সমবায় 
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আন্দোলনের মুভমেন্ট শুধু টাকা দিলেই হবেনা। এই ব্যাপারে মানুষের মনকে সমবায়মুখি করে 
তুলতে হবে। উনি বললেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে সমবায়ে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে আছে। ডৎ 
রায়ও এক সময়ে কো-অপারেটিভ আন্দোলন নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। আজকে গ্রামের 
অবস্থা কি সেটা ভাবতে হবে। শুধু কো-অপারেটিভ বললেই হয়না। এই ব্যাপারে সকলের 
মনোভাব থাকা দরকার। সমস্ত দলকে নিয়ে না বললে কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট 
হতে পারেনা । কো-অপারেটিভ করতে গেলে সকলকে নিয়ে চলতে হবে। এখানে কংগ্রেসের 
সদস্যরা আছেন, তারা বললেন যে বামফ্রন্ট সরকার সমবায়ের কিছু করেনি। আমি এখানে 
একটা হিসাব দিচ্ছি। ১৯৭২ সালে যেখানে শর্ট টার্মস লোন দেওয়া হয়েছে ৮ কোটি টাকা, 
গত বছরে সেখানে সমবায় সমিতিগুলিকে খণ দেওয়া হয়েছে ১৩৫ কোটি টাকা। ১৯৯১- 
৯২ সালে কৃষি ধণ দেওয়া হয়েছে ৮০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের সমবায় ব্যাঙ্ক, রাজ 
সরকারের সমবায় ব্যাঙ্ক ৮ শত কোটি টাকার উপরে আমানত করেছে। সেইসঙ্গে সমবায় 
উন্নয়ন সমিতিগুলি ৮০ কোটি টাকার মত সংগ্রহ করেছে। বামফ্রন্ট সরকারের ১৭ বছরের 
সমবায় আন্দোলনকে সমৃদ্ধি এবং ব্যাপকতাকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। আজকে এই অর্থ 
এই রাজ্যে ব্যায় হচ্ছে। রাজ্যের বিবিধ কপোরেশন এবং সংস্থা এই সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঝণ 
পাচ্ছে। এই সমবায় ব্যাঙ্কের অবস্থা কি ছিল? এই ব্যাপারে সমবায় মন্ত্রী ধন্যবাদ পাওয়ার 
যথেষ্ট দাবি করতে পারেন। দীর্ঘ মেয়াদি খণ ১৯৯১-৯২ সালে ৩০ কোটি এবং ১৯৯৩- 
৯৪ সালে ৮০ কোটি দেওয়া হয়েছে। এই টাকা রাজ্যের ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিরা পেয়েছে। 
২৯টি পাইকারি ক্রেতা সমবায় সমিতি এবং ৭৫০টি প্রাইমারি সমিতি হয়েছে। এরা ৪০০ 
কোটি টাকার ব্যবসা করছে। নির্বাচন সব জায়গায় করা হচ্ছে। রাজ্যে দুটি শীর্ষ সমবায় 
প্রতিষ্ঠানে মামলার জন্য হচ্ছে না। মহিলা ব্যাঙ্ক স্বাধীনতার ৪৭ বছরের পরেও হয়নি। মহিলা 
ব্যাঙ্ক এখানে ১৭টি হয়েছে। এখন সদস্য সংখ্যা ৩৯,৪১০ জন। মূলধন ৬১ লক্ষ টাকা। এই 
ব্যবস্থা অন্য জায়গায় হয়নি। এরজন্য আমি সমবায় মন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, উনি 
একটা নূতন প্রচেষ্টা আরভ্ভ করেছেন। আমি আর একটা কথা আপনাকে বলব। আপণি 
অবগত আছেন কিনা জানিনা এই চিট ফান্ডে টাকা ঢুকে যাওয়ার পরে এই মহিলা ব্যাঙ্কের 
মহিলারা কিছু কিছু দোকান থেকে টাকা তুলছে তখন কিছু কিছু লোক বলছে এই টাকা ঢুকে 
যাবে। আমাদের সিই.ও ছেপে দিলেন যে না এই টাকা ঢুকে যাবে না, এই গ্যারান্টি আমি 
দিতে পারি। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু পলিটিক্যাল পার্টির চাপে পড়ে তিনি বলে দিলেন এই 
টাকা গ্যারান্টি নেই। এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে হবে সরকার এই টাকার গ্যারান্টি 
দেবে এবং টাকা ঢুকে যাওয়ার চান্স কম। এটা না হলে এটা ফ্রলোরিশ করতে পারবে না 
আপনি অনেক ভাল কাজ করছেন। উত্তরবঙ্গে আরবান ব্যাঙ্ক ছিল না, সেই আরবান ব্যাঁ 
হতে যাচ্ছে। আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি বলেনে 
হবে। এরজন্য আপনাকে আত্তরিক ধন্যবাদ। আপনার অবগতির জন্য আরও দু-একটা শা 
বলতে চাই। গত বছর খণ দেওয়া হয়েছে ১০৫ কোটি টাকা। ১৯৭৮ সালের হিসাব তো 
প্রয়োজন ছিল প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আপনার রাজ্যে ৬৬০০টি কৃষি উন্নয়ন সমিতিরমধে 
২৫০০ এখন কায়েমি স্বার্থের অধীনে। ১৯৭৬-৭৭ সালের রাষ্ট্রীয় ব্যাক্কের তত্বাবধা; দেয় 
৭০০-সমিতি, এর অধিকাংশ মৃতপ্রায়। এই সমিতিগুলি নিজের ইচ্ছায় যায় নি, জো করে 
পাঠিয়েছিল বরকত সাহেব। এই দুই প্রকার সমবায় সমিতিকে কায়েমি স্বার্থ মুক্ত বর এবং 
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রায় সমবায়ের ও্বাবধানে আনতে হবে। প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজাররা 
দর্ঘদিন আন্দোলন করছে। আমার কাছে আসে। আমি বলেছিলাম যে আপনাদের টাকা দিতে 
গারবে না। সেইজন্য আমাকে তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল এবং কালো পতাকা দেখিয়েছিল। 
আপনি তাদের আশা দিয়েছেন, পে কমিটি করেছেন, আপনি তাদের ঝুলিয়ে রাখবেন না। 
'াবার্ড-এর নিকট লং টার্ম ফান্ডের যে প্রস্তাব সমূহ যায় সেইগুলির প্রতি ্যাবর্ড' ঠিকমতো 
দৃষ্টি দেয় না। এই বিষয়ে আপনাকে উচ্চ মহলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সময় মতো 
র্তিক চাষিরা খণ পরিশোধ করলে তারা কিছুটা খণের টাকা মুকুব পেতেন, সেই টাকা 
আপনি যেখানে দিতে পারছেন না, সেখানে আপনি বেতন বাড়াবার কথা বলেছেন। আপনাকে 
কৃষি ধণের ক্ষেত্রে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কথাটা মাথায় রাখতে 
হবে। লেবার ডিপার্টমেন্ট এটাকে ই'এস.আই'এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কলকাতা সমবায় 
সমিতিকে ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া কি সম্ভব হবে? ই.এস.আই.এর মধ্যে এটাকে কেন 
ঢোকাতে হবে। আপনি সমবায় মন্ত্রী, আপনার কাছে সমবায়ের সম্বন্ধে একটা কথা বলি। ' 
আপনার হাতে কিন্তু সব রকমের সমবায় নেই। যেমন, মৎস্য সমবায় নেই, হস্তশিল্প সমবায় 
নেই, দু্ধে নেই, তাতশিল্লে নেই। সেখানে দুর্নীতি হচ্ছে। তারা একটা কথা বলছে যে নিজের 
নিজের ডিপার্টমেন্টে পদ সৃষ্টি করে তারা লোক নেবে। কিন্তু সেই লোক আজও তারা নিতে 
গারে নি। একটা কথা উনি যা বলেছেন তা ঠিকই। কো-অপারেটিভকে আমরা খুব একটা 
গুরুত্ব দিয়ে দেখি না। তা যদি হত তাহলে এতে দু্ঘন্টার বেশি সময় রাখা হত। হাউজিং 
ফেডারেশন থেকে রিজাইন করার কথা বলা হয়েছিল, আমরা হাউসিং ফেডারেশন থেকে 
রিজাইন করে দিয়েছি। সেখানে ৩৫ লক্ষ টাকা লস হয়েছে, সেখানে আপনি ১০ লক্ষ টাকা 
একস-গ্রাশিয়া দিচ্ছেন। এটা কি করে আপনি অর্ডার দিলেন এটা আমরা বুঝলাম না। (এই 
সময়ে মাইক অফ হয়ে যায়।) ৰ 
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শ্রী সঞ্ীবকুমার দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীম সমবায় মন্ত্রী যে 
বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমার দলের আনা কাট 
মোশনকে সমর্থন করছি। আমি মাননীয় প্রবীণ সদস্য বীরেন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের শেষ কথার রেশ 
ধরেই উল্লেখ করতে চাই যে এই রাজ্যের সরকার কো-অপারেটিভকে তত গুরুত্ব দিচ্ছেন না। 
নত স্বাধীনতার পর এই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছিল। ষাটের দশকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী 
সওহরলাল নেহেরুর একটি কথা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ] 174০ 
40 006]. 810 ] ৬/010 1100 10 1692( 1706 10181 (0065 [11125 ০1 1712 
180 &. 0176 6856 91010 6 016 ৬111800 10817018/01, ৬111820 ০০0-0001811%05 
010 ৬111885 50100]. সেই থেকে ভারতবর্ষে কো-অপারেটিভগুলো তার নিজম্ব বৈশিষ্ট নিয়ে 
এগিয়ে চলেছে। সমবায়কে যদি একটা দর্শন ধরা যায়, এর একটা আলাদা মুল্য আছে। কেন 
উার মূল্য আছে, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায় যে [15 ৮061/ 7900%11560 
9৫8 (180 99০80560119 99019] 011012060500 ০09190181/5 0০101125161 
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সেক্টর নয়, পাবলিক সেক্টরও নয়। এর আলাদা দর্শন, এটা নিজস্ব আলাদ দর্শন নিয়ে চলে 
কিন্তু অত্যস্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে বামফ্রন্ট সরকার আলাদা কো-অপারেটিভ সেট 
না বলে এখানে একটা পলিটিক্যাল সেক্টরে নিয়ে যাচ্ছে! এই কথা মাননীয় সদস্য অতীশবা, 
বলেছেন, বীরেনবাবু ও খানিকটা সমর্থন করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীকি এমন একটা সমবা; 
সমিতি দেখাতে পারবেন যেখানে গভর্নমেন্ট নমিনি নেই? কোথাও সরকারি লোক বট? 
নিজের দলের, কোথাও বা বড় দাদাদের চাপে সি.পি.এমের লোক ঢুকিয়ে রেখেছেন। আমি 
বিনীতভাবে আপনাকে বলি, আপনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কো-অপারেটিভকে দেখুন, এটিবে 
পলিটিক্যাল সেক্টরে নিয়ে যাবেন না। এখানে মাননীয় সদস্য পান্নাবাবু কো-অপারেটিভ এগি] 
যাচ্ছে এবং আরও অনেক কিছু বললেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, উনি কর্মচারিদের কথ 
একবারও বললেন না কেন? ১৯৮০ সালে যখন আপনি মন্ত্রী ছিলেন না, তখন কর্মচারিদের 
জন্য একটি পে-কমিটি ঠিক করে দিয়েছিলাম। নির্মলবাবু প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু এখনও যিনি 
এই হাউসের মেম্বার আছেন, সরকার পক্ষে যিনি এখানে প্রথমে বক্তব্য রাখলেন, মাননীয় 
পান্নালাল মাঝি সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি তো একবারও বললেন না যে তা 
নিজের হাতে রেকমেন্ড করার বিষয় এখনো পর্যস্ত বাস্তবায়িত হল না। আমরা খুব দুঃখের 
সঙ্গে লক্ষ্য করছি এবং মাননীয় মন্ত্রীকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করতে চাই যে, তিনি হে 
বারে বারে বলেছেন, গতবারও বলেছেন, এবারেও বলেছেন যে সমবায় কর্মচারিদের বেতনে 
ব্যাপারে ১৯৮২ সালে পে কমিশনের রিপোর্ট এর উপরে রেকমেনডেশন রাজ্য সরকাবেব 
কাছে তারা পেশ করেছেন। এতেও কিছু না হওয়াতে কর্মচারিরা আন্দোলন শুরু করলেন 
এবং ১৯৮৬ সালে অনেক আন্দোলনের পরে সরকার তার রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। এই 
খবর অন্য কোনও কাগজের নয়, আপনাদেরই কাগজ গণশক্তির। আপনার। শুনলে খুশি 
হবেন আপনাদেরই কাগজ গণশক্তিতে ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সালে খবরটি বেরিয়েছে 
আপনাদেরই পত্রিকা কোনও চ্যালেঞ্জের ব্যাপার নেই। ওই পত্রিকার যে খবর সেটা গে 
শোনাচ্ছি সমবায় সংস্থার কর্মিদের জন্য গঠিত পে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবনগ 
সমবায় কর্মচারি ফেডারেশানের নেতৃত্বে কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে গে 
কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। ১৯৮৬ সালে 
সিপিএমের সিটু কর্মচারী বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানাল। তার পরিবর্তে ১৯৯৪ সালে 
অর্থাৎ আজকে আপনার সেই অভিনন্দনের পরিবর্তে তাদের বঞ্চনা ছাড়া কি দিতে পেরেছেন! 
আপনি একটি প্রশ্নের উত্তরে পে কমিশনের রিপোর্টের ৪০ পারসেন্ট রাজ্য সরকার দেবে 
একথা বলেছিলেন। আমার স্মরণ আছে, 'আপনি বলেছিলেন যে দেবেন, দেবেন, দেবেন। এ 
তিনবার বলা মানে আমরা মনে করি গ্যারান্টেড, কিন্তু সেই শর্ত কি আপনারা রাখে 
পেরেছেন? সেই শর্ত আপনারা রাখতে পারেন নি। আপনাদেরই "গণশক্তি' পত্রিকাতে ২৮” 
জুলাই ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছে যে, রাজ্য সরকার ৯১-৯২ সালের বাজেটে রাজো? 
সমবায় কর্মচারিদের বেতন পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত প্রশ্নে যে নীতি ঘোষণা করেছেন এবং এ বাধ" 
যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় কর্মচারি 
ফেডারেশন (সি আই টি ইউ ডি) সম্পাদক পীযূষ সরকার শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছে 
সরকার বেতন পুনর্বিন্যাসের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এ বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ করেছে" 
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তাতে প্রাথমিক ও জেলাস্তরের সমবায় কর্মচারিরা উপকৃত হবে। এরা তো আর কংগ্রেসের 
লোক বা ফরোয়ার্ড ব্লকের লোক নয়, বা এরা সিপিআইয়ের লোক নয়, এরা পশ্চিমবঙ্গের 
সিটু ইউনিয়নের কর্মচারি “গণশক্তি” পত্রিকাতে আরও বেরিয়েছে ২৮.১.৯২ সালে যে, এইক্ষেত্রে 
সভাপতি মৃণাল দাস, পীযূষ সরকার ২৮.১.৯২ সালে গণশক্তি পত্রিকাতে বলেছেন যে'সারা . 
রাজ্যে সমবায় কর্মচারী ফেডারেশন এ বছর ১লা মার্চ থেকে বর্ধিত চালু হবে। সোমবার 
রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত, সমবায়মন্ত্রী সরল দেব, বিভাগীয় সচিব এবং পশ্চিমবঙ্গের 
সমবায় কর্মচারী ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই 
পবিত্র বিধানসভাতে এসে আপনি বলেছিলেন যে, আগামী মাস থেকে সমবায় কর্মচারিরা 
তাদের নায্য পাওনা পাবে, কিন্তু এখনো পর্যস্ত তারা তা পায় নি। সরকারি প্রস্তাব যদি সত্য 
হত তাহলে আমরা হয়ত খুন্ন হতাম কিন্তু সমবায় কর্মিরা তো এরদ্বারা উপকৃত হত। এবং 
তাতে আমরা অন্তত সমবায় বাজেটকে সমর্থন করতাম। আজকে আপনারা যাদের চোখের 
জল ফেলালেন তারা কখনো আপনাকে ক্ষমা করবে না। আমি জানি সমবায় কর্মিদের বেতন 
নিয়ে আপনি ক্যাবিনেট প্লেস করতে গিয়েছিলেন কিন্তু জ্যোতি বাবুর সঙ্গে আপনার মতের 
অমিল থাকাতে এটা হয়নি। আপনার সমবায় কর্মচারিরা জ্যোতি বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন 
কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। তারপরে সমঝায় কর্মচারিদের সিটু নেতারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন যে অর্থমন্ত্রী তাদের ন্যায্য পাওনা দিচ্ছেন না। আমি যেসব তথ্য 
দিলাম মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তার কোনওটাই অসত্য নয়। আপনাদেরই কাগজে বেরিয়েছে। 
মবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে, আপনার রেকমেন্ড করা সত্তেও সরকারি তরফ থেকে প্রস্তাব 
স্বীকৃত হয়নি। সুতরাং আজকে এই বাজেটকে সমর্থন করলে ওই সমবায় কর্মচারিদের কাছে 
আমরা দোষি হয়ে থাকব, ওরা আমাদের ক্ষমা করবে না। এখানেই শেষ নয়, আরও দুর্নীতি 
কথা আপনার দপ্তর সম্পর্কে জানাচ্ছি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভের ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান 
সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে, যে, তিনি ফরেন ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা, শ্রীনলেজ ব্যাঙ্কে প্রচুর 
টাকা রেখেছেন এবং তার রেট অফ ইন্টারেস্ট ১৫ পারসেন্ট থেকে ২৫ পারসেন্ট সেন্ট্রাল 
গভর্নমেন্ট থেকে স্টেট গভর্নমেন্ট নাবার্ড স্কীমে ২০ কোটি টাকার থেকে ৭০ কোটি টাকা 
নিয়েছিলেন সেই টাকা এখানে কাজে লাগানো হয়েছে। আপনি সেই টাকা একবার ২ কোটি 
একবার ৭ কোটি টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, কাট মানি নিয়েছিলেন, সেটাও হজম 
করে দিয়েছেন, আপনি তাকে সাসপেন্ড করলেন না। আপনাদের বামফ্রন্টের নীতি দুর্নীতির 
বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছে, স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের টাকা এখনও আযাডজাস্টমেন্ট 
করতে পারেননি, তাকে পুষে রেখেছেন। মাননীয় সমবায় মন্ত্রী তার সমবায় দপ্তরকে এগিয়ে 
নিয়ে যাবেন এটা যদি ভেবে থাকেন তাহলে আপনার ভাবনাকে আবার নূতন করে ভাবতে 
হবে। এক্ষেত্রে আপনাকে ডাক্তার দেখানোর দরকার আছে বলে আমি মনে করি। আপনি 
কর্মচারিদেরকে যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা সেই ব্যাপারে সহানুভূতির সঙ্গে দেখেননি 
বলে আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করলাম এবং কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী আব্দুল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সমবায় সমিতির ভারপ্রাপ্ন্ত্রী যে 
ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং বিরোধী 
পক্ষ থেকে যে ব্যয়বরাদ্দের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি, 
যেহেতু যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন সেইজন্য সেইগুলির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। আমরা জানি কেউ 
সেটা স্বীকার না করলেও সমবায়ের মাধ্যমে বামফ্রন্টের আমলে বিভিন্ন স্তরে পিছিয়ে পড়া 
মানুষদের যা উপকার হয়েছে সেটা একেবারে বাস্তব সত্য একে অস্বীকার করবার উপায় নেই। 
এই সমবায় ইংরাজ আমলে ছিল, সমবায় কংগ্রেস আমলে ছিল, আমাদের বামফ্রন্টের আমলেও 
আছে। গুণগতভাবে যে পার্থক্য দেখা যায় সেই পার্থক্যকে বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা 
সহজে বুঝতে পারব যে এই বামফ্রন্টের আমলে সমবায়ের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া দুর্বল শ্রেণীর 
মানুষ যারা ক্ষুদ্র চাষি, প্রান্তিক চাষি, যারা পাট্টা পাওয়া মানুষ যারা বর্গাদার, ক্ষেতে খামারে 
' খেটে খাওয়া মানুষ এই সমস্ত মানুষদের যে উপকার করা হয়েছে সেই উপকার ভোলার 
মতো নয়, সেটা স্মরণ রাখার মতো অবস্থা। এই বাস্তব অবস্থাকে যারা অস্বীকার করছেন, 
এতে উপকার যারা পেয়েছেন তাদের সম্পর্কে যদি বিরোধী দলের বক্তারা মন্তব্য করেন 
তাহলে সেই ব্যাপারে বলতে হয়, হাতে দই, পাতে দই, তবু বলে কই কই। এত উপকার 
করা সর্তেও যদি বলে দই কৈ, দই কৈ তাহলে বলতে হয় খুশির কথা আপনাদেরকে আমরা 
জানাই, কোনও একটি সংস্থা তার সীমিত শক্তি নিয়ে বামফ্রন্টের ইচ্ছায় জনগণের সার্বিক 
কল্যাণ সাধন করেন শুধু নয়, বামফ্রুন্টের লিমিটেশন, আছে, তাদের সীমিত শক্তি নিয়ে 
মাননীয় সমবায় মন্ত্রী যে যোগ্যতার সঙ্গে এখানে কাজ করছেন তাকে আমাদের স্বীকার না 
করে উপায় থাকে না। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তার সংস্কার নীতি অবলম্বনের ফলে এই 
পশ্চিমবাংলায় শতকরা ৭০ ভাগ জমি এসেছে প্রান্তিক চাষির হাতে, ক্ষুদ্র চাষির হাতে, পাট্টা 
যারা পেয়েছে তাদের হাতে। এবং এই পাবার ফলে আমাদের পশ্চিমবাংলায় কৃষি উৎপাদনের 
যে উন্নতি হয়েছে সেটা অনস্বীকার্য। এটা আজকে সকলেই বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে পশ্চিমবঙ্গ 
চালের উৎপাদনে প্রথম স্থান, আলুর উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে এবং অন্যানা 
ব্যাপারেও অনেক উন্নতি করেছে। এই উন্নতির মূলে যেসব উপকরণের ভূমিকা রয়েছে 
তারমধ্যে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অন্যতম। এক সময় আমরা জানি যে গরিব, খেটে 
খাওয়া ক্ষুদ্র চাষিরা মাঠে সোনার ফসল ফলানোর জন্য, ছেলে-মেয়েদের মুখে দু মুঠো অন্ন 
তুলে দেওয়ার জন্য অভাবের সময় এ নররাক্ষস, রক্তশোষক মহাজনদের দারস্থ হতেন। সেই 
মহাজনদের শোষণের কথা আমরা সকলেই জানি, সেকথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। 
আজকে কিন্তু সেই অবস্থাটা আর নেই। আজকে এঁ গরিব চাষি, প্রান্তিক চাষি খেটে খাওয়া 
মানুষদের খণের জন্য মহাজনদের দারস্থ হতে হচ্ছে না, চাষ করার জন্য তারা ঝণ পাচ্ছে 
সমবায় সমিতি থেকে। সেখানে দীর্ঘমেয়াদি, স্বল্পমেয়াদি __ নানান রকমের খণের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। এমন কি অনেক সময় চাষিদের সেই খণ সমবায় থেকে মকুব করে দেওয়ার 
ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এইসব কাজ করা হয়েছে পশ্চিমবাংলার খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের 
জন্য। তাহলে এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষদের কল্যাণের জন 
যথেষ্ট কাজ করে চলেছেন এই সমবায় দপ্তর। তবে যারা কাজ করেন বা এই কাজ করার 
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দায়িত্ব যাদের উপর সেখানে কাজ করার পথে তারা ্রা্তি কর 

এর যে ইতিবাচক দিক সেটাকে বিরোধীপক্ষের দস 
নয়। এতে বিরোধীপক্ষের সদস্যরা সত্যের অপলাপই করছেন। তাদের জ্ঞানের অগোচরে কিছু 
ভুলত্রান্তি হতে পারে তবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সে ব্যাপারে সচেতন ও সজাগ রয়েছে এবং 
তারজন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেটা তিনি নিচ্ছেন। এই সমবায় সংস্থার মধ্যে কর্মিদের 
যে বিভিন্ন বেতনব্রম ও সুযোগসুবিধা তারতম্য রয়েছে মন্ত্রী মহাশয়ের সে দিকেও নজর 
আছে। কখনও কখনও তাদের প্রতিনিধিদল বিরোধ নিয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে টেবিলে 
মুখোমুখি বসে তা নিয়ে আলোচনা করেন, কখনও বা দপ্তরের সচিবের সঙ্গে আলোচনা 
করেন। সেখানে যে বিরোধ বৈষম্য আছে সেটা নিশ্চয় মন্ত্রী মহাশয় আলোচনা করে তার 
একটা মীমাংসার চেষ্টা করছেন এবং সেখানে এমনভাবে হস্তক্ষেপ করছেন যাতে সমস্যার 
সমাধান হয়। আমাদের সমবায় দপ্তর কোনও কাজ করতে পারে নি, সম্পূর্ণ ব্যর্থ __ এ 
কথা সত্য নয়। হয়ত কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি আছে, সেগুলি দূর করার দিকে আমাদের নজর দিতে 
হবে। আশা করব সেগুলি দূর করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উদ্যোগ নেবেন। এখানে 
অনেক সমালোচনা হচ্ছে, সমালোচনা হওয়া ভাল। তবে তা কলট্রাকটিভ সমালোচনা হতে 
হবে। কারণ কল্টট্রাকটিভ সমালোচনা ভাল, ডেস্ট্রাকটিভ সমালোচনা ভাল নয়। আমি যেটুকু 
বুঝেছি এবং উপলব্ধি করেছি তাতে আমাদের সমবায় বিভাগ খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষদের 
জন্য যথেষ্ট কাজ করেছে। সেজন্য আমি এই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
পরিশেষে তার উত্থাপিত বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সমবায় বিভাগের মন্ত্রী যে বাজেট 
(পশ করেছেন সেই বাজেটের ওপর আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমি যে কাট মোশন 
রেখেছি তার সমর্থনে এবং বাজেটের বিরোধিতায় আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জনমুখি দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে রাজ্য সমবায় আন্দোলনকে যেভাবে 
জনস্বার্থে পরিচালিত করা সম্ভব সেভাবে তা করা এ রাজ্যে সম্ভব হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের 
সংকীর্ণ দলবাজি, চরম দুর্নীতি এবং সমবায় কর্মচারিদের স্বার্থের পরিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি সীমাবদ্ধতার 
মধ্যেও সমবায় আন্দোলনকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যায় নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 
ব্ক্তিগতভাবে মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী কিছুটা চেষ্টা করছেন, কিন্তু তার চেষ্টা কতটা সফল 
হবে, তা আমরা জানি না! কারণ দুর্নীতি যেভাবে বাসা বেঁধেছে, শাসক দলের সর্ববৃহৎ শরিক 
দল যেভাবে পধ্যায়েত এবং সমবায় সমিতিগুলিকে কর্জা করে বসে আছে তাতে সমবায় 
সমিতিগুলিকে দুর্নীতি মুক্ত করার পদক্ষেপ নেবার চেষ্টা তার থাকলেও তা করা তার পক্ষে 
মন্তব নয়। কথাটা আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে বলছি না। আমি নির্দিষ্ট একটা বিষয় এখানে উল্লেখ 
করেই বলতে চাইছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন ভারতবর্ষে শেয়ার কেলেঙ্কারি 
নিয়ে সারা ভারতবর্ষের বাম এবং গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষরা সোচ্চার। অথচ দুর্ভাগ্যের 
কথা এই যে, শেয়ার কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত যে বিদেশি ব্যাঙ্ক সেই বিদেশি ব্যাঙ্কে আমাদের 
রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো হচ্ছে। এমন কি শেয়ার মার্কেটে খাটানোর অভিযোগও 
উঠেছে। অর্থাৎ শেয়ার কেলেঙ্কারির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক যুক্ত, এই ধরনের 
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মারাত্মক অভিযোগও উঠেছে। এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন শেয়ার কেলেঙ্কারির বিষয়ে 
সংসদীয় তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য মণিশঙ্কর আয়ার এই বছর জানুয়ারি মাসে। তার 
অভিযোগ, এই রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কের অন্তত ৪০ কোটি টাকা গ্রিন্ডলেস সহ বিদেশি 
ব্যা্কগুলিতে খাটানো হয়েছে। যে ব্যাক্কগুলির বিরুদ্ধে শেয়ার মার্কেটে টাকা খাটানোর এবং 
শেয়ার কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এইরকম সময়ে __ যখন শেয়ার 
কেলেঙ্কারি চলছিল, ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাস থেকে শুরু করে ১৯৯২ সালের এপ্রিল 
মাস পর্যস্ত পোর্ট ফোলিও ম্যানেজমেন্ট স্কীমের এ টাকা জমা দেওয়া হল। এবং আপনারা 
সকলেই জানেন যে, এই স্কীমের টাকা বিদেশি ব্যাঙ্কগুলি শেয়ার মার্কেটে অবৈধভাবে খাটিয়েছিল। 
জানকি রমন কমিটি এটা এক্সপোজ করার আগে পর্যস্ত তারা এখান থেকে টাকা উইথড 
করেনি এই অভিযোগ উঠেছে এবং এই অভিযোগ পাবার পর গত ৯ মার্চ আযসিস্ট্যান্ট 
রেজিস্টার, কো-অপারেটিভ, মিঃ বি.বি, সেনগুপ্তকে এনকোয়ারির ভার দপ্তর থেকে দেওয়া 
হল। বিভাগীয় মন্ত্রী গুরুতর অভিযোগ পেয়ে ২৮ মার্চ, উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের জন্য বিভাগিয় 
সচিব শ্রী অজিত মুখার্জির উপর ভার দিলেন। রিপোর্ট বেরুলো। কিন্তু যে রিপোর্ট বেরুলো 
তাতে স্বয়ং বিভাগীয় মন্ত্রী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, শেয়ার কেলেঙ্কারির 
সঙ্গে যুক্ত সমবায় ব্যাঙ্ক এইরকম অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এইরকম গোল গোল করে 
রিপোর্ট বেরুলো। এই নোট দিয়ে মন্ত্রীর কাছে পাঠালো। মন্ত্রী সন্তুষ্ট হতে না পেরে আমি 
মনেকরি সঙ্গত কারণে সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য বোম্বের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি 
ডিরেক্টর, বিআর.মেহেতার কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি শুনে আশ্চর্য, 
এ ব্যাপারে নাকি সবচেয়ে বেশি ক্ষুদ্ধ হয়েছেন রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান অশোকবাবু। 
উনি আবার বড় শরিকদলের শ্নেহভাজন। উনি বিষয়টি নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় 
অর্থমন্ত্রীর কাছে নালিশ করেছেন যে বিভাগীয় তদন্তে কিছু না পাওয়া গেলেও মন্ত্রী কেন 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি ডিরেক্টরের কাছে পাঠালেন। এতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাকি সেই 
অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন যে কেন মন্ত্রীসভাকে না 
জানিয়ে রিজার্ভ ব্যাক্কের কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠালেন? আমি বিভাগীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ 
জানাই যে তিনি সত্য উদঘাটনের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু তার প্রচেষ্টাকে চেপে 
দেবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে যেভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে, যেভাবে তার কাজে 
অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে, জেনেশুনে একটা 'স্ক্যামকে খানিকটা ইনডালজ করা এটা খুবই 
বিপদজনক। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই, আজকে সমবায় আন্দোলনকে যদি 
এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে যে ১২ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে এবং যার ২১ হাজার 
কর্মচারী রয়েছেন তাদের যথাযথভাবে. সদব্যবহার এবং পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতার ভিত্তিতে সমবায় 
আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক কথা, সমবায় কর্মচারিদের 
যে ন্যায়-সঙ্গত দাবি, তাদের যে বেতন কাঠামো যে দাবির ভিত্তিতে ১৯৮২ সালে পে কমিটি 
গঠন হয়েছিল এবং ১৯৯০ সালে সরকারি রিপোর্ট বেরুলো। তার ভিত্তিতে অর্থ দপ্তর পে 
কাঠামো, তৈরি করলো এবং বিভাগীয় মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ২ জনে মিলে ২৭ জানুয়ারি মহাকরণে 
প্রেস কনফারেলে বললেন, আমরা নতুন বেতন কাঠামো তৈরি করেছি এবং ১ মার্চ, ১৯৮২ 
সাল থেকে এই, বেতন কাঠামো চালু হবে। এরজন্য ৪০ শতাংশ অর্থ দপ্তর দেবে আর 
বাকিটা সমবায় সমিতি বহন করবে। কিন্তু ১৯৯২ সাল থেকে আজকে ১৯৯৪ সাল আজ 
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র্যস্ত এটা কার্যকর করলেন না। ফলে বাধ্য হয়ে কো-অপারেটিভ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন শেষ 
র্বস্ত হাইকোর্টের ছারস্থ হন এবং গত ১৪ জানুয়ারি হাইকোর্ট থেকে আদেশ হয় ৪ সপ্তাহের 
মধ্যে এই বেতন কাঠামো ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু ৪ সপ্তাহ আক্রান্ত হয়ে গেল আজ 
পর্যন্ত হাইকোর্টের নির্দেশ পর্যন্ত পালন করছেন না। আজকে আপনাদের. যে প্যাকস, প্রাইমারি 
এগ্রিকালচার কো-অপারেটিভ সোসাইটি যে ৬৬০০ সদস্য এরা এই ৬৬০০ আসলে গ্যাস 
রুট লেবেলে এইগুলি সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি আজকে সেখানে তাদের যে ম্যানেজার 
আজকে ক্যাডার অথরিটি জেলা ভিত্তিক যা ছিল এদের বেতন পরিবর্তনের কথা ছিল, সেটা 
৩ বছর ধরে দিচ্ছেন না। বেতন কাঠামো নৃতন করে ঘোষণা করেছিলেন ডিস্টিক্ট কো- 
অপারেটিভ সচিব কারণিকদের বেতন ঘোষণা করেছিলেন ম্যানেজাররাও তাদের থেকে কম 
দায়িত্ব পালন করেন না। সমবায় কর্মচারিদের এইভাবে বঞ্চিত করলেন। এভাবে সমবায় 
আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। আমার শেষ কথা হচ্ছে খণ মকুবের কথা, 
(কন্দ্রীয় সরকারের ১০ হাজার খেলাবি খণ আজ পর্যন্ত সেই ধণ অনেকেই পায় নি। ৫০ 
গারসেন্ট রাজ্য সরকারের দেবার কথা, কেন্দ্রীয় সরকার দেওয়া সত্বেও রাজ্য সরকার দিচ্ছেন 
না। এইসব কারণে আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করছি এবং কাট মোশনের সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী অতুলচন্দ্র দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী সরল দেব মহাশয় যে 
বায় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন তাকে সমর্থন করে বিরোধী দলের আনীত কাট মোশনের 
বিরোধিতা করে ২/৪ কথা বলছি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সমবায় আন্দোলন 
একটা গতি পেয়েছে। কংগ্রেস আমলে যেটা একটা হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ছিল তার থেকে 
বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাদের একটা গতির সঞ্চার হয়েছে। আমরা দেখছি মাননীয় 
বিরোধীদের বক্তব্যে তারা কিছু দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন আর অগ্রগতিকে লক্ষ্য করতে 
পারেন নি। অগ্রগতির ব্যাপারটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা উপলব্ধি করতে পারেন নি। সদস্য 
মংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ২৯ লক্ষ ৩০ হাজার সদস্য তাদের সময়ে ছিল, আর 
আমাদের ৩২ লক্ষ ৩১ হাজার। তাদের আমলে এ ২৯ লক্ষ ৩০ হাজারের মধ্যে গরিবের 
সংখ্যার শতকরা হার ছিল ১৩ আর আমাদের আমলে গরিব মানুষের সংখ্যা শতকরা ৮০ 
ভাগ, সেক্ষেত্রে শুধু সংখ্যার পরিবর্তন নয়, গুণগত পরিবর্তনও ঘটেছে। দুর্নীতির কথা বলেছেন, 
সে কথা বলতে গিয়ে আমি শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমি তৎকালীন সমবায় মন্ত্রীর 
বিধানসভার বাজেটের একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ১৯৭১-৭২ সালে খণ আদায় ২৫ ভাগ, ১৯৭৩- 
৭৪ সালে ৪৫ ভাগ, বর্তমানে ২৫। আমাদের রাজ্যে দীর্ঘমেয়াদি সমবায় কৃষি খণে আন্দোলন 
অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চাদপদ। এছাড়া অনাদায়ি ঝণ এই আন্দোলনের গতিকে রুদ্ধ 
করে রেখেছে। আর আজকে যিনি বক্তব্য রাখলেন মাননীয় অজয় দে, তার কাকা মাননীয় 
অসমঞ্জ দে মহাশয় কি বলেছেন ১৯৭২ সালের বাজেট বিতর্কে, মহাত্মাগান্মী বলেছিলেন 
সমাজবাদ আনতে গেলে কো-অপারেটিভ হচ্ছে সঠিক পথ। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য কো-অপারেটিভে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি চুরি, জোচ্ছুরি দুর্নীতি ও স্বার্থপরতা। সেজন্য এটা সম্পূর্ণভাবে ফেল 
করছে। পশ্চিমবঙ্গে কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট ইজ এ গ্রেট ফেলিওর। একথা স্বীকার করতেই 
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হবে। “আমি বলব যে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে সমবায় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তাদের 
কষ্ট লাঘব করতে পেরেছি। এখানে আমার কিছু প্রস্তাব আছে। আমাদের সর্বজনীন সদস্যভুক্তির 
ব্যাপারে আরও সদস্য বাড়ানো দরকার। কৃষককে সারের বন্টনের ক্ষেত্রে সারে ভর্তুকির টাকা 
পঞ্চায়েতে চলে যায়, সার গিয়ে পৌঁছায় না। এই ব্যাপারে বেনফেডকে উদ্যোগ নিতে হবে। 
পঞ্চায়েতের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃ় করতে হবে। পধ্যায়েত সদস্য যাতে ভোটাধিকার পায় আইনে 
সেটা রাখার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাব। যে সমস্ত জিনিস উৎপাদন করা হয় তার 
বিক্রির জন্যও সমবায়গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। সমস্ত ব্লকে কো-অপারেটিভ 
ইনস্পেক্টর নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কয়টি কথা বলে বাজেটকে সমর্থন করে 
এবং কাট মোশন এর বিরোধিতা করে শেষ করছি। 
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মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ সময় যা আছে চলবে না। তারজন্য ২০ মিনিট সময় বাড়াবার 
প্রস্তাব সভায় রাখছি। 


(সভার সম্মতিক্রমে এই সময় সভার ২০ মিনিট সময় বৃদ্ধি ঘটে) 
[4-00 __- 4-10 70..] 


শ্রী সরল দেব ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী দলের সমস্ত কাটমোশনের বিরোধিতা 
করে ৫৭ নং দাবির অধীনে ২৪২৫, ৪৪২৫, ৬৪২৫ এই খাতগুলির ২৯ কোটি ২৩ লক্ষ 
8৪ হাজার টাকার ব্যয় মঞ্জুরির আবেদন আমি রাখছি। বিরোধী দলের মাননীয় সদ্সা 
অতীশবাবু ব্যয়বরাদ্দ কমাবার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ১৯৯২।৯৩ সালে যেখানে 
বরাদ্দ ছিল ৪৭ কোটি, সেখানে ১৯৯৩-৯৪ সালে 8৪ কোটি এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে ২৯ 
কোটি ৩৩ লক্ষ হয়েছে। কিন্তু এটা কেন কমলো? এর মূল কারণ হচ্ছে এর সবটাই সেন্ট্রাল 
স্পনসোর্ড স্কীম, কিন্তু ১৯৯২ সাল থেকে সেই টাকাটা বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় আর একটি 
কথা উনি বলেছেন যে, ১৯৭৩ সালে আইনটা ওরা সংশোধন করেছিলেন 'এবং ইউনিভার্সাল 
মেম্বারশিপ ওরাই করেছিলেন। কিন্তু সেটা ওরা কার্যকরি করেননি। আমরা লিগাসি অফ দি 
পাস্টের কথা চিন্তা করে সেটা কার্যকর করেছি। ১৯৯১-৯২ সালে ইউনিভার্সাল মেম্বারশিপের 
জন্য আমরা ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলাম, ১৯৯২-৯৩ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে 
১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। এবারে সেটা আমরা কমিয়েছি, কমে ১ কোটিতে 
এসে দাড়িয়েছে। বর্তমানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত মিলিয়ে 'প্রায় ৭২ লক্ষ মেম্বার এবং 
তাদের মধ্যে পড়ছে ডেয়ারি, পোলট্রি, কটেজ ত্যান্ড স্কেল ইন্ডাস্ট্রি, ফিশারিজ, এমপ্রয়িজ 
ক্রেডিট কো-অপারেটিভস ইত্যাদি। আপনাদের হিসাবে ৮.৫ শতাংশ আসছে, কিন্তু সেটা সবটা 
নয়, 'কিছুটা 'ল্যাম্পের কনজিউমারও ধরা আছে। আপনারা এই রাজ্যে ছিলেন ৩০ বছর, 
কিন্তু আমাদের হয়েছে ১৭ বছর। আজকে ৩২ লক্ষ সদস্যের মধ্যে ৮০ ভাগ হচ্ছেন 
মার্জিন্নাল ফার্মার। অন্যান্য রাজ্যে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত চিত্র। 


এরপর রিকভারি সম্পর্কে বলছি। এ-ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে আমি একমত। এরজন 
একটা কো-অপারেটিভ ফাশ্ড আছে যার মাধ্যমে রিকভারি অফ ফাল্ড হচ্ছে, কিন্তু আদায় ২৫ 
পারসেন্টও নয়; ৩১.৩.৯৪ পর্যন্ত ৫৯ পারসেন্ট রিকভারি হয়েছে। রিকভারির ব্যাপারটা 
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জোরদার করবার জন্য ব্লকে আমরা রিকভারি ক্যাম্প করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন 
সম্বলিত চিঠি নিয়ে। সর্ট টার্ম ক্রেডিট সম্পর্কে আপনারা যা বলছিলেন রবি এবং খরীপ 
মিলিয়ে, ওখানে প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছিল। আমাদের টোটাল টার্গেট ছিল ১২৫ কোটি, পৌঁচেছি 
১২৩ কোটি ১৪ লক্ষে। এক্ষেত্রে আমরা কিছুটা ইমপ্রভই করেছি। ২৮টা ন্যাশনালাইজড 
বাঙ্কের ৪,০০০ ব্রাঞ্চ, তারা দেয় ৪৮ ভাগ, আর সমবায় ব্যাঙ্গুলি দেয় ৫২ ভাগ। লপ্টার্ম 
[ক্রডিটের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৯৯০-৯১ সালে ১৭ কোটি, দিয়েছি ১৪ কোটি ৭ লক্ষ, ১৯৯১- 
১২ সালের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৯ কোটি, পৌঁছেছি ১৫.৭৭ কোটিতে, ১৯৯২-৯৩ সালে টার্গেট 
ছিল ১৯.৯০ কোটি। এবারে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫ কোটি। দীর্ঘমেয়াদির মধ্যে এগ্রি ইনপুটস 
দিয়েছি, পাম্পসেটটা দিয়েছি। একেবারে চিত্রটা হতাশাব্যঞ্জক নয়। আপনারা বলেছেন যে 
[বনফেডে অডিট হয়না। এটা ঠিক নয়। বেনফেডে ১৯৮৮-৮৯ সালের অডিট হয়ে গেছে 
এবং ১৯৮৯-৯০ সালের অডিট কমপ্লিট হচ্ছে, আমরা এই বিষয়ে জোর দিয়েছি। আপনি 
বলছেন যে বেনফেডে সি.আর.উট্টাচার্যের নেতৃত্বে কমিটি হয়েছিল। হ্যা, হয়েছিল। সেটা 
১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট আসার পর এ কমিটিতে দুর্নীতির অভিযোগ পেলে আলি আমেদের 
দারা গঠিত বোর্ডকে সুপারসিড করা হয়েছিল এ দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে । তিনি এখন 
কোর্টে গেছেন। আমরা নির্বাচন করতে চাচ্ছি। তিনি কোর্টে গেছেন, কোর্ট থেকে ইলেকশন 
অফিসার নিয়োগ করেছেন। আমরা তাকে বলেছি যে দ্রুত নির্বাচন সম্পন্ন করুন। তৃতীয় 
কথা হচ্ছে, কনফেডে দীর্ঘদিন ভোট হচ্ছিল না। আমরা ভোটের ব্যবস্থা করেছি। ২৫শে জুন 
সেখানে ভোট হবে। কনফেডের চেয়ারম্যান যিনি আছেন তিনি বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভান একজন 
সদসা। আমরা সেখানে বলেছি যে ডিফলটাররা বোর্ড অব ডাইরেক্টুরে যেতে পারবে, ভোট 
দিত পারবে। বেনফেডের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম হবে। বেনফেড দলীয় বৈষম্যের যে কথা 
বালছেন, সেটাও ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য অতীশ সিনহা তার ভাষণে বলেছেন যে, এক 
বিধায়কের পুত্র, তিনি কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন ব্যাটরা ব্যাঙ্কের। কাগজে বললেই 
মব কথা সত্য হয় তার কোনও প্রমাণ আছে? আমাদের বন্ধু মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদ 
মরকার, ওরই দলের দ্বারা পরিচালিত একটা সার্ভিস সোসাইটি একটা অভিযোগ এনেছিলেন। 
শ্রামরা তদন্ত করে দেখলাম যে অভিযোগ অসত্য। তারপরে বলা হয়েছে, আপনাদের দলের 
দ্দাদের, বামপন্থীদের বড় দাদাদের বসিয়েছেন। এটাও সত্য কথা নয়। আপনারা দেখেছেন যে 
বালুরঘাট ব্যাঙ্ক যারা পরিচালনা করতেন, তার সভাপতি ছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের জেলা 
সম্পাদক। সেখানে সেখানে যখন অভিযোগ এসেছিল, তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। রায়গঞ্জেও 
বরখাস্ত করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ব্যাঙ্ক সম্পর্কে অতীশবাবু অভিযোগ তুলেছেন। সেই ব্যাপারে 
উন্ত করার পরে এ.ডি.এম-কে সভাপতি করে আমরা সেই ব্যাঙ্কের বডিকে ভেঙে দিয়েছি। 
সুতরাং চেয়ারে বসে দলবাজি করা হচ্ছে, এসব কথা ঠিক নয়। তারপরে অভিযোগ তুলেছেন 
যে সরকারি নমিনিদের বছরের পর বছর রেখে দিয়েদেন। এটা ওদের আমলেও ছিল। এটা 
শুন কিছু নয়। ওরাও বছরের পর বছর করে রাখতেন। আর কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল 
খন কোনও বিরোধী দলের লোকেদের ওরা সরকারি নমিনি করে ছিলেন সেটা দয়া করে 
বীবেন কি? ....গোলমাল.... (এ ভয়েস ঃ মনি স্যান্যাল ছিল।) মনি স্যান্যালের কথা ছেড়ে 
দ্পি। আপনারা একটা মনি স্যান্যালের কথা বলছেন, এইরকম আপনাদের বহু লোককে 
শামরা সরকারি নমিনি করে রেখেছি। কাজেই কথা সেটা নয়। চেয়ারে বসে দুর্নীতি হচ্ছে 
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শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সারা ভারতবর্ষে দুর্নীতি থাকবে, আর পশ্চিমবাংলা একটা ব-্বীপ হয়ে 
থাকবে, তা নয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। আর এসব কথা 
আপনাদের মুখে শোভা পায়না। আপনারা উদয়নারায়ণপুর ব্যাঙ্ক সম্পর্কে, হিমঘর সম্পর্কে 
বলেছেন। আমাদের কাছে অভিযোগ এলে আমরা তদস্ত করি। আমাদের কাছে বিপোর্ট এলে 
আমরা তদন্ত করে দেখবো এবং যদি কারো বিরুদ্ধে দোষ থাকে তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে। ব্যাটরা ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আমরা কাগজে দেখেছি। আমরা তদন্ত করার জন্য লোক 
পাঠিয়েছি। আর অভিযোগ এলেই যে সেটা সত্য হবে, একথাও ঠিক কথা নয়। আর একটা 
কথা বলেছেন যে ১৯৯২-৯৩ সালের আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার এন.সি.ডি.সি প্রকল্মে 
৬৪ কোটি টাকা দিয়েছে, গোডাউন প্রকল্পের জন্য মঞ্জুর করেছেন, অথচ আমরা করিনি। 
আমাদের প্রস্তাব আছে। কিস্তু এত শেষে এটা এসেছিল, আমরা জেলা থেকে প্রস্তাবগুলি 
আনতে আনতে ৩১শে মার্চ চলে যাবার ফলে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আমাদের রাজা 
বাজেট থেকে দেবার কথা ছিল। কিন্তু প্রকল্পগুলি যখন জেলা থেকে সংগ্রহ করে আনা হয় 
তখন আর সময় ছিলনা। কিন্তু এই বছরে জেলায় জেলায় বিভিন্ন সমবায় সংস্থাতে, বিভিন্ন 
প্যাক্সে সব দলেরই লোক আছে, তারা যদি সময় সীমার মধ্যে অর্থাৎ জুলাই-আগস্টের মধো 
তাদের প্রকল্পগুলি জমা দেন তাহলে গোডাউনের জন্য কোনও অসুবিধা হবেনা । এটা কোনও 
দলীয় ভাবে বিচার করা হবেনা । তারপর ওরা বলেছেন লং টার্ম রিকভারির কথা। লং টা 
রিকভারির ব্যাপারে আমরা কিন্তু ৫০ উপর ছাড়িয়ে গেছি। আমরা নূতন নূতন প্রকল্প 
নিয়েছি। মাননীয় সদস্য অতীশবাবু কান্দির কথা বলেছেন। কান্দির যিনি চেয়ারম্যান তিনি 
আজ আর মিনিটেড নন, তিনি নির্বাচনে জিতে এসেছেন এবার। যদিও সেই ব্যাঙ্কের অবস্থা 
খুব খারাপ। এটা নিয়ে আযাপেক্স ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে রিভিউ করা হচ্ছে। শুধু এটা নয়, 
অনেকগুলি ব্যাঙ্ক, বলা চলে ৪-৫টি। আমরা সমস্ত গভর্নমেন্ট নমিনি করে সভাপতি করে 
রেখেছি এই কথাটা সঠিক কথা নয়। আমি আপনাদের বলতে পারি আমাদের আ্যাপেক 
ব্রাঞ্চের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জিতে এসেছে। আমাদের ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক নির্বাচিত সদস৷ 
দ্বারা পরিচালিত, কো-অপারেটিভ ইউনিয়ান নির্বাচিত বোর্ড দ্বারা পরিচ'লত হচ্ছে। যেট! 
“বেনফেডে দীর্ঘদিন হয়নি, আমরা সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে নির্বাচন করবার জনা 
মহামান্য আদালতের স্মরনাপন্ন হয়েছি। তারা যে ইলেকশন অফিসার নিয়োগ করেছেন তাক 
আমরা বলেছি ভুত কাগজপত্র ঠিক করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন। আমরা নির্বাচন চাইছি ন' 
এই কথা ঠিক নয়। আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলি আগে ১৫ মাসের উপর 
হয়ে গেলে কোনও প্রাইমারি সোসাইটিকে নির্বাচন করতে হলে রুল€(৭)-এর একজেমশেনটা 
নিতে হলে তাকে রাইটার্স বিল্ডিংসের দারস্থ হতে হতো। সেখানে সময় লেগে যেত। সেইজনা 
আমি দ্রুত করবার জন্য এআর.সি.এস-দের হাতে পাওয়াটা ডেলিগেট করে দিয়েছি যাতে 
করে রাইটার্স বিল্ডিংসে যেতে না হয়। তা ছাড়া প্যাক্সগুলি রিভাইভ করবার জন্য বি.ডি-প 
স্কীমে আনবার ব্যবস্থা করেছি। যে কথা আপনারা বললেন তাতে আমি একমত যে প্যক্সগুলি 
ব্যাঙ্কের পিলার। সেইজন্য আমি দূর্বল প্যাক্সগুলিকে পাশাপাশি সবল প্যাক্সের সঙ্গে আযমালগান্ট 
করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিয়েছি। এটা করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন জেল 
থেকে করা হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে ১৭টি জেলা সি.সি.বি আছে, তারমধ্যে ১২টি নির্বাচিত! 
বাকি কয়েকটি হচ্ছে কোর্টের মামলার জন্য সেইগুলিতে কোথাও নমিনেটেড বডি, কোথাও 
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স্পেশ্যাল অফিসার আছে। কোর্টে মামলা থাকলে সেখানে আমি কি করতে পারি? সুতরাং 
সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা বোর্ড পরিচালনা করা, শাসক দলের 
লোক বসানো মূল উদ্দেশ্য নয়। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বিরোধিতা করার জন্য 
বিরোধিতা করলেন। এই দেশে প্রচলিত যে আইন ব্যবস্থা আছে তারমধ্যে দীড়িয়েও 
পশ্চিমবাংলাতে ১৭টি মহিলা ব্যাঙ্ক করা হয়েছে ১৪টি জেলাতে। তারমধ্যে ৩টি আপনাদের 
দলের লোকেরা করেছেন। জটুবাবু এখানে বসে আছেন, উনি জানেন। কংগ্রেসের লোকেরা 
অরগানাইজ করেছেন বলে আমি বাধা দিই নি। এই ব্যাপারে হাওড়ার মন্ত্রীরাও বলেন। 
আপনারা তো খুব গণতন্ত্রের কথা বলেন, মহিলাদের কথা বলেন, কিন্তু আপনাদের বোঝা 
উচিত এই ৭১-৭২ লক্ষ সদস্যের মধ্যে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার মহিলা ছিল গত ৮০-৯০ 
বছরের সমবায় আন্দোলনে । আমরা এই দুই-আড়াই বছরে আমাদের সদস্যা হয়েছে ৩৯,৪১০ 
জন এবং সেখানে আমরা ৭০ লক্ষের মতো টাকা আমানত করতে পেরেছি। টাইনি সেক্টরে 
২২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। মেছুনি যারা মাছ বিক্রি করে, যারা সব্জি বিক্রি করে, যারা বিড়ি 
বেঁধে খায়, যারা গারমেন্টস তৈরি করে তাদের আমরা স্বনিযুক্তি প্রকল্পে এনেছি। কই, এরজন্য 
তো আমাদের একটুও সাধুবাদ আপনারা দিলেন না? শৈলজাবাবু আছেন, কন্টাই-এর ওরা 
মহিলা ব্যাঙ্ক রেজিস্ট্রি করার কথা বলেছেন যুগান্তর কাগজে বলেছেন যতবার আমায় বলেছেন 
ততবারই আমি বলেছি উদ্বোধন করবো আপনাদের দলের হলেও কিন্তু ওরা করতে পারছেনা 
অথচ কাগজে বলে দিলেন মন্ত্রী সময় দিচ্ছেন না বলে উদ্বোধন করতে পারা যাচ্ছে না। এটা 
অসত্য কথা। আপনারা মনিশঙ্কর আয়ারের কোটেশন তুলে বলেছেন স্টেট কো-অপারেটিভ 
বাঙ্ক ক্যান লেন্ড মানি আজ পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট স্কীম। এ ঘটনাটা ঠিক নয়। আমরা 
চদন্ত করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কাছে রেখেছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছে, পোর্টফলিও 
স্বামটা দেবেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তো আমরা চালাই না, আপনারা চালান। (ভয়েস ঃ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া তো ইন্ডিপেনডেন্ট।) এটা বলবার জন্য বলেন ইন্ডিপেনডেন্ট। আপনাদের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছে শেয়ার স্ক্যাম নেই। আর.বি.আই. এর ডেপুটি গভর্নর বলেছেন এটা 
গেয়ার স্ক্যাম নয়। দ্বিতীয়ত একটা কাগজের কথা শুনে এখানে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী কৈফিয়ত 
তলব করেছেন, অমুক করেছেন, তমুক করেছেন। এইসব কাগজের কথা শুনে বলছেন। এটা 
মামার জানা নেই। আপনারা কাগজ দেখে বলছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কৈফিয়ত চান নি। 
শ্রামাকে কোনও ওয়ার্নিংও দেন নি। সেজন্য আমি যে কথা বলছিলাম য়ে, ওরা পুলিশের 
পপ্তরের সমবায় সম্পর্কে বলেছেন, পরিবহন দপ্তর সম্পর্কে তুলেছেন, জলপথ সম্পর্কে 
উুলেছেন, জলপথ সম্পর্কে তুলেছেন। স্পেসিফিক অভিযোগ আপনি আনুন। কোনও স্পেসিফিক 
অভিযোগ আনলে তা সে যে কোনও দলেরই হোক না কেন তার সম্পর্কে ব্যবস্থা নেব। 
হালসেল কনজুমার্সকে রিভাইভের কথা মাননীয় সদস্য বীরেনবাবু বলেছেন। চিন ভারত 
খশজুমার্স ৩২টি আছে। আমরা যখন দায়ভার নিলাম তখন ২৯০ কোটি টাকা ছিল টার্নওভার। 
তারমধ্যে ২৫০ কোটি ছিল শহরে, আর মাত্র ৪০ কোটি টাকা ছিল গ্রামে। আপনারা 
পথেছেন, এই দু'বছরে ক্রমাগত উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা প্রায় ৪০০ কোটিতে নিয়ে গিয়েছে। 
আপনারা যে কথা বলছিলেন, '৭২ সালে এই দপ্তর স্টেলমেট হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন 
সচিবের এক কলমের আঁচড়ে সমবায় কর্মচারিদের ১৭ বছর প্রোমোশন স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। 
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কাজের গতি স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। আজকে সেখানে কাজের জোয়ার বাইরে দিয়েছি আমরা। 
গত বছরে আমরা প্রায় সাড়ে তিনশো থেকে চারশো অফিসারকে প্রোমোশন দিয়েছি, একটা 
জোয়ার সৃষ্টি করতে পেরেছি সমবায়ে। কো-অপারেটিভের প্রতি আপনাদের দরদ খুব- মায়ের 
চেয়ে মাসির দরদ বেশি। আপনারা এই কথা জানেন যে গোটা পৃথিবীতে সমবায় কর্মচারিদের 
বেতন সরকার দেয় না, ভারতবর্ষেও দেয় না, কংগ্রেস শাসিত রাজ্যেও দেয় না। সেখানে এই 
দাবি আমরা তুলেছি সি আই টি ইউ, টি ইউ সি সি থেকে প্রোমোশনের দাবি তুলেছে। 
আপনারা এই দাবি তোলেন নি। আপনারা খালি মাঠে গোল দেবার চেষ্টা করছেন। কমিটির 
সদস্য পান্নাবাবু ছিলেন, আর একটা রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। আমরা রিপোর্ট পর্যালোচন! 
করছি। আপনারা যখন পৃথক ভাবে আমার সঙ্গে দেখা করেন তখন বলেন সমবায় কর্মচারিদের 
যদি বেতন কাঠামো করে দেন তাহলে রাইটার্স বিম্ডিংসের মতো অবস্থা তৈরি হবে, সমবায় 
আর থাকবে না। আমার সঙ্গে যখন দেখা করেন তখন এই কথা বলেন, বেতন কাঠামে 
যদি করে দেন তাহলে সমবায় প্যাক্স উঠে যাবে। আর এখানে বললে কাগজে নাম বেরোবে 
ছবি বেরোবে, তাই কথাটা বলছেন। একটা কথা বুঝে নিন, সমবায় কর্মচারী যারা আছেন, 
তাদের প্রতি কিছু সহানুভূতিশীল আমরা। আপনারা জানেন যে আমরা অতীতে ৫০ টাক! 
থেকে, আমার পূর্বসূরী ভক্তিবাবুর আমলে ৫০ টাকা করে আ্যাড-হক দেওয়া হত। 


সেটা আমরা বাড়িয়ে ১০০ টাকা করলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে যে কমিটির রিপোর্ট আমাদের 
কাছে এসেছে, রিপোর্টটি আসবার পরে মন্ত্রিসভায় আলোচিতও হয়। এরসঙ্গে আবার অনেক 
ডিপার্টমেন্ট আছে, যেমন কটেজ ত্যান্ড স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজের অধীনে তন্তবায় সমিতিগুলে' 
আছে, ফিশারি ডিপার্টমেন্টের অধীনে ফিশারিজ কো-অপারেটিভগুলো আছে, ডেয়ারি ডিপার্টমেন্টের 
অধীনে পোল্ট্রী আ্যান্ড ডেয়ারিগুলো আছে। আমরা সমস্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনাও করেছি, 
করে মন্ত্রী সভার কাছে বিষয়টি গেছে। আশা করছি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং 
ইতিমধ্যে পে কমিটির রিপোর্ট পেয়েছি। তবে এরমধ্যে অনেকগুলো ব্যাপার আছে, এটা তে' 
শুধু আমাদের দলের নয়, সি আই ডিপার্টমেন্টের সমস্ত ব্যাপার আছে, সব ব্যাপারটাই অতি 
দ্রুত ক্যাবিনেটের কাছে রেখেছি। ক্যাবিনেট থেকে জানালে পরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমার 
কথায় তো ক্যাবিনেট চলতে পারে না সেখানে সম্মিলিত ইচ্ছাতে, কমবাইন্ড উইশডামে 
বিষয়টা জানাবে। চতুর্থত ৬ হাজার ৬০০টি প্যাক্স টান্ক ফোর্স গঠন করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 
সরকারের এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথাও বলেছিলাম। তাতে বলেছিলাম 
যে যদি, কোনও রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ বলে শুধু নয়, যে কোনও রাজ্য যদি এগুলোকে অর্থাৎ 
প্যাক্সগুলোকে বিডিবির প্রকল্পে এনে রিভাইভাল করে দেয় তাহলে আমি তাদের ৫০ পারসেন্ট 
৫৩ পারসেন্ট শেয়ার দেব। সেখানে আমরা গত বছরে ৪৯৩টি প্যাক্স বিডিবি প্রকল্পে আনলাম 
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোনও টাকা দিলেন না। এই ৪৯৩টি স্বীমকে বিডিবি প্রকল্পে আনবার 
পরে সফলতা পেতে শুরু করেছি। এবং ১০ লক্ষ টাকার থেকে সাড়ে ৩ কোটি টাকার 
আমানতের, ব্যবস্থা করেছি। এইভাবে আমরা গতবারে ৪৯৩টি প্যাক্সকে বিডিবি স্বীমে এনেছি 
সেখানে কেন্দ্রীয়: সরকারের ট্রাকা না পাওয়া সব্তেও এই কাজ আমরা করতে পেরেছি। এবং 
আমানত প্রকাঙ্গে ভূষি "উন্নয়ন 'ব্যাঞ্ধ যারা 'মূলত দীর্ঘমেয়াদি, খণ দিয়ে থাকেন সেখানেও 
আমানত প্রকল্প -চালু, করেছি। আমাদের ভূমি উন্নয়ন ব্যাক্কের দুটি শাখা পি এল ডিতেও 
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ইতিমধ্যে ১৫টিতে এই আমানত প্রকল্প করেছি। এটা আনন্দের কথা যে যখন 

ই গরিব মানুষদের টাকা নিয়ে বঞষিত করছে ঠিক সেই সময়ে আমা হইল ফাগুলো 
মাধামে প্রতি বছরে নতুন নতুন করে আমানত প্রকল্প আনতে সক্ষম হয়েছি। শুধু তাই নয়, 
কুচবিহারে যখন ভয়ঙ্কর বন্যা হল, আলিপুরদুয়ার জলে ভেসে গেল তখন আমাদের রাজ্য 
কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত যে ন্যাশনাল ব্যান্কগুলো তারা কেউ এগিয়ে এল না। আমরা 
সেখানে এগিয়ে জলপাইগুড়ি জেলাতে এবং কুচবিহারে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলাম। যেখানে 
কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত ন্যাশনাল ব্যাঙ্কগুলো আমাদের কাছ থেকে ৭০০ কোটি টাকার 
প্রতি আমানত নেয় তারা তো একটু সাহায্য করতে এল না। আমরা সেখানে সমবায় 
বাঙ্কগুলো ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা মঞ্জুর করেছিলাম। আমরা সেখানে গিয়ে বসে 
থেকে সাধারণ মানুষকে শিখিয়ে দিয়ে, কেমনভাবে দরখাস্ত করতে হয়, কেমন ভাবে টাকা 
তুলতে হয় সেসব শিখিয়ে দিয়ে টাকা তোলার ব্যবস্থা করেছিলাম। শুধু তাই নয়, গৃহহীনের 
জন্য গৃহ ঝণ প্রকল্প যে আছে তাতে চাষিদের কে তাদের পাওনা টাকাকে ফ্রিজ করে দিয়ে 
নতুন করে ঝণ নিয়ে চাষিকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভারত সরকার পরিচালিত 
ন্যাশনাল ব্যাঙ্কগুলো আমাদের কাছ থেকে আমানত নিয়ে যায়, তারা এগিয়ে আসেনি। এর 
ফলে সমবায় ব্যাঙ্কের উপরে আস্থা স্থাপন করতে মানুষ পেরেছে। এরফলে আমরা ৩০০ 
কোটি টাকার আমানত প্রকল্প করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর মাধ্যমে 
তারপরে অতীশবাবু বেনফেডের দুর্নীতির কথা বললেন এবং গত কয়েকদিন ধরেই তিনি 
বলছেন যে প্রিঙ্সিপাল সেক্রেটারিকে দিয়ে তদন্ত করলে বিচার তারা পাবে না। আমরা এই 
সম্বন্ধে অভিযোগ বিভিন্ন কর্ণার থেকে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে পেয়েছি। এর তো একটা প্রাইমাফেসি 
হবে। একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত দেব কি দেব না সেই ব্যাপারে একটা প্রাইমাফেসি তো 
হবে। শুধু একটা কাগজের বিবৃতিতেই কয়েকজন লোকের অভিযোগই জুডিশিয়াল এনকোয়ারি 
করতে হবে এটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তারপরে জয়নগর সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি 
সম্পর্কে বামপন্থী দলের লোকেরা অভিযোগ করেছেন যে এতে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি চলছে। আমি 
আমার দপ্তরের একজন সৎ অফিসারকে পাঠালাম, সেখানে পাঠিয়ে দেখলাম সমস্ত অভিযোগ 
ডায়া। সুতরাং প্রাইমাফেসি কেস হওয়া দরকার, সেখানে অভিযোগই যদি ভুয়ো হয় কি করা 
যাবে। তারপরে দেবপ্রসাদ বাবু এসে বললেন যে আপনারা এনকোয়ারি রিপোর্ট পেয়েছেন 
আমি বললাম এই দেখুন এই তো রিপোর্ট। অভিযোগ এলেই সঙ্গে সঙ্গে জুডিসিয়াল 
এনকোয়ারি বসাতে হবে? তাহলে রাজ্য সরকারের তো এঁ জুডিসিয়াল এনকোয়ারির পিছনে 
সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে হবে। আগে তো দেখা যাক, প্রাইমাফেসি হয় কিনা এবং 
যেণুলির উল্লেখ করলেন, সেখানে আমাদের শাসক গোষ্ঠীর লোক হলেও রেহাই পায়নি। 
সুতরাং যেগুলি র্রাটান্ট ভাবে বলেছেন একটা অভিযোগ করে দিলেন, এটাতো সঠিক নয় 
যেগুলি ভাল কাজ করলাম, সেইগুলিতে বললেন না! এই যে জুট মিল নিয়ে বলে দিলেন, 
এরজন্য আমাদের ক্লোজও ত্যান্ড সিক এর মন্ত্রী আছেন, ওরা করবেন, এটা আমার কাজ 
নয়। আমরা নৃতনভাবে সমবায়ে এটা করিনা। এটা আমরা এক্সপেরিমেন্টাল হিসাবে উত্তর ২৪ 
পরগনার বনগা মহকুমায় করছি জুট গ্রোয়িং এরিয়ায়, নদীয়া জেলায় বগুলায় হচ্ছে, জুট 
গ্রোয়িং এরিয়ায় আমরা ট্রায়াল প্রোজেক্ট হিসাবে ২টি মিনি জুট মিল করতে চাইছি। যদি তা 
করতে পারি তাহলে লোকাল এমপ্লয়মেন্ট যেমন হবে, তেমনি জুট গ্রোয়াররাও তারা তাদের 
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নায্য পয়সা পাবে। কেননা আমরা দেখেছি, আমাদের মার্কেটিং ক্ষেত্রে যেসব এম.জি.এম.সি. 
এবং জুট কর্পোরেশন যেসব পার্ট কেনে, বছরের পর বছর তার দাম আমরা পাইনা! 
সেইজন্য ২টিতে সফলতা লাভ করলে প্রত্যেকটি জুট গ্রোয়িং জেলাতে আমরা জুট মিল 
করবার চেষ্টা করব এবং জুট গ্রোয়ারদের কাছে সরাসরি আমরা নায্য মুল্যে পাট্রা ক্রয় 
করতে পারব, তাতে চাষিরা উপকৃত হবে। এটা একটা ভাল কাজ। এই যে একটা ভাল 
কাজ করতে গেলাম আমাদের দপ্তরের অফিসারদের নিয়ে সকলে এবং যারা সমবায়ের বব 
তাদের সকলের সহযোগিতায় এই জমিগুলি আমরা বিনা পয়সায় পেয়েছি। আমরা বগুলাতে 
বিনা পয়সায় জমি পেয়েছি, বাগদাতে জমি পেয়েছি। বগুলাতে একজন প্রবীণ স্বাধীনত 
ংগ্রামি ছিলেন, চন্দ্রকাস্ত বসু, তার সোসাইটি তারা আমাদের ৬ বিঘা জমি দান করেছেন 
এইসব কাজ যেগুলি ভাল করলাম-_ খারাপ করলাম, নিশ্চয় বলবেন __ দুর্নীতিতে একট' 
শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-গোটা ভারতবর্ষের দুর্নীতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর নামে দুর্নীতির অভিযোগে 
উঠেছে এবং আমাদের অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর ঠাকুরের নামে অভিযোগ উঠেছে-_ আর 
সেখানে, এখানে কিছু থাকবে না, এটা ঠিক কথা নয়। সেইজন্য আমি আশাকরি আমাদের 
মাননীয় সদস্যদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আমি সমস্ত কাটমোশনের বিরোধিত 
করে এবং আমার ব্যয়বরাদ্দের দাবি জানিয়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে তার কিছু সমাধানের 
আশা করি। স্পেশিফিক দুর্নীতির অভিযোগ আনলে তিনি যতবড় নেতাই হোন না কেন, 
অভিযোগ যদি সত্য হয় ব্যবস্থা নিতে কুষ্ঠা বোধ করব না। এই কথা বলে ব্যয়বরাদ্দের 
দাবির প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আর্বান কো-অপারেটিও 
এর রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমাদের কাছে কোনও আবেদন আসেনি, আর আর্বান ব্যাঙ্কের 
আ্যফেক্স করবার জন্য এখনও অবধি আমাদের কাছে আবেদন আসেনি। 
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মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ এটা তিন ঘন্টার ডিবেট ছিল, এটা ২ ঘন্টার আলোচনা হবে, 
এটার ব্যাপারে উভয়পক্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আশাকরি, আপনারা সকলে এটাকে 
সমর্থন করছেন। 
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শ্রী সৌগত রায় ৪ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী তার দপ্তরের যে 
ব্যয়বরাদ্দের দাবি এই সভায় পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের পক্ষ 
(থকে আনা কাটমোশনগুলি সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলছি। আমার মূল বক্তব্য শুরু 
করার আগে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে কয়েকটি জিজ্ঞাস্য যা আছে সেটা বলছি। প্রথম 
হচ্ছে, সম্প্রতি আপনার দপ্তরের সচিব নিয়োগ নিয়ে অশান্তি হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় 
আ্যাপ্রভ করে দিয়েছিলেন যে দীপক ঘোষ আপনার দপ্তরের সচিব হবেন। তাকে আপনি 
প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তারপর আপনার দপ্তরের সচিব পদে সুব্রাহমনিয়ামকে নিয়োগ করা 
হয়েছে। যেহেতু আপনি মিনিস্টার হিসাবে আ্যাকাউন্টেবল টু আ্যাসেম্বলি সেইহেতু আপনার 
কাছে জানতে চাইছি যে দয়া করে বলবেন, আপনি একজন আই.এ.এস. অফিসারকে রিজেন্ট 
করে আর একজন আর.এ.এস. অফিসারকে নিয়োগ করলেন কেন সচিব হিসাবে? দ্বিতীয়ত, 
সামনেই বিশ্বকাপের খেলা। খবরের কাগজে দেখেছি যে বিশ্বকাপের খেলা চলাকালীন যাতে 
রাত্রিবেলায় বিদ্যুত চলে না যায় তারজন্য আপনি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন। কারণ সেই সময় 
রাত্রিবেলায় লোডশেডিং হলে এসই.বি-র দপ্তরে ভাংচুর হবে। আমি স্পেসিফিক্যালি জানতে 
চাই, এই বিদ্যুত সরবরাহ বিশ্বকাপ খেলা চলাকালীন যাতে অব্যাহত থাকে তারজন্য আপনি 
কি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা বলবেন। তৃতীয়ত, খবরের কাগজে দেখলাম যে ডক্রুবি.এস.বি'র 
ইর্জিনিয়াররা মঙ্গলবার দিন গণছুটি নিচ্ছেন। তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ। আপনি তাদের বলেছিলেন 
যে জেনারেশন ইমগ্রুভ করলে তাদের সমস্যাটা আপনি দেখবেন। আপনি কিছুই দেখেন নি 
তাই তারা আগামী মঙ্গলবার গণছুটি নেবেন। এদের সমস্যার সমাধানের জন্য আপনি কি 
করছেন তা আমাদের জানাবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি গতবারের বাজেটের সময় 
মাননীয় বিদ্যুতন্ত্রীর কিছুটা প্রশংসাই করেছিলাম। নিশ্চয় এই এই বাক্রন্টের মন্ত্রীসভায় যে 
ধরনের অপদার্থরা আছেন তারমধ্যে উনি বৈত্যকুলে প্রহবাদ, হংস মধ্যে বকও যথা। যে দেশে 
বৃক্ষ নাই সে দেশে আ্যারাইডাই বৃক্ষ। শঙ্করবাবু কোথায় ভাল কাজ করেছেন তা বলব কিন্ত 
সর্বভারতীয় পাওয়ার সিনে পশ্চিমবঙ্গ কোথায় দীড়িয়ে আছেসেটা আগে একটু বলা দরকার। 
এই ব্যাপারটা উনি বাজেট বন্তৃতায় বলেন নি। স্যার, একদিন আমার সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
ডাঃ মনমোহন সিং-এর কথা হচ্ছিল। উনি বলছিলেন যে আপনাদের বিদ্যুতমন্ত্রী আমার সঙ্গে 
কমিটিতে ছিলেন, উনি বেশ ভাল লোক। মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই যে 
এনডি.সি. কমিটি যেসুপারিশ করেছেন। বিদ্যুতের উপর সেস বসানো হোক কিলোওয়াট প্রতি 
১০ পয়সা, তার মানে এর থেকে প্রায় ৮৫ কোটি টাকা বিদ্যুত পর্ষদ পাবে এবং তাতে 
মেনলি এনভায়রণমেন্টাল প্রবলেমস ও টেকনোলজিক্যাল ইমপ্রতমেন্টের কাজ করা হবে সেই 
রিপোর্ট সম্পর্কে উনি কি করছেন সেটা আমরা জানতে চাই। এবারে আমি আসি যে 


00 


744 /99া/়া,% ২000]05 

[130) 30776, 1994] 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সিনে পশ্চিমবঙ্গ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে ব্যাপারে । আপনারা 
জানেন যে বেন্ত্রীয় সরকার তিন বছর আগে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 
যে পাওয়ার সেন্টারে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকে আমরা ওয়েলকাম করবো। বিদেশি সসস্থাগুলি 
যাতে এতে ইনভেষ্ট করেন তারজন্য আমরা তাদের উৎসাহ দেব। আমাদের পশ্চিমবাংলার 
বিদ্যুন্ত্রীর মেজর ফেলিওর হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলার পাওয়ার সেক্টারে উনি বিদেশি বিনিয়োগ 
আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। গত ডিসেম্বরের লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে আমরা 
দেখছি, ৩৩টি পাওয়ার প্রজেক্টের কথা বলা হয়েছে যেটাতে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে এবং 
তারমধ্যে একটি মাত্র পশ্চিমবাংলার ডানকুনিতে ৪০ কোটি টাকার প্রজে্ট। বামফ্রন্টের লোকদের 
এতে লজ্জা পাওয়া উচিত। আর মহারাষ্ট্রের ডাভোলে একটা সিঙ্গল প্রজেক্টের জন্য আসছে 
৮ হাজার ৪৮০ কোটি টাকার এনড্রোন কম্পানীর। আপনারা যে বিদেশি টাকা চাইছেন না 
তা তো নয়। আপনারা ও ই.সি.এফের কাছে যাচ্ছেন। এখানে কিন্তু বিদেশি বিনিয়োগ আপনারা 
সেইভাবে আনতে পারলেন না। সেখানে আপনি দেখুন পশ্চিমবাংলায় কটি পেন্ডিং পাওয়ার 
প্রজেক্ট আছে- পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ ১৪৫৪ কোর্টিটাকা; গৌরীপুরে ১৫৫ কোটি টাকা; 
বরাকরে ১৪৭ কোটি টাকা; রাম্মাম ওয়ান আ্যান্ড টু ১৪০ কোটি টাকা এবং ৯০ কোটি টাকা, 
কোলাঘাটে ১৫১৬ কোটি টাকা; বক্রেশ্বরে ৯০০ কোটি টাকা; অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট 
২৭২৬ কোটি টাকা পশ্চিমবাংলায় 'পাওয়ার সেক্টরে ইনভেষ্ট হবে। সবগুলো যোগ করে 
পশ্চিমবাংলায় যা ইনভেষ্ট হচ্ছে মহারাষ্ট্রের ডাভোলে এন্ড্রোন একটা পাওয়ার প্রোজেক্টেই তাব 
চেয়ে বেশি টাকা ইনভেষ্ট করছে। এটাই শঙ্করবাবুর ফেলিয়র। উনি দূর ভবিষ্যতের দিকে 
তাকিয়ে পশ্চিমবাংলায় পাওয়ার সেক্টরে ইনভেষ্টমেন্ট আনেন নি। শুধু মহারাষ্ট্রেই নয় উড়িষায় 
আইকনবার্জ একটা ইন ভ্যালি প্রোজেক্ট করছে ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকার। একটা 
প্রোজেক্টেই ১০,৫০০ কোটি টাকা, মহারাষ্ট্রের চেয়েও বড় প্রোজেক্ট এবং ওটা ৩০০০ 
মেগাওয়াটের। একটা সিঙ্গল পাওয়ার স্টেশনে এঁ পরিমাণ টাকা ইনভেষ্ট হচ্ছে! ম্যানগালোরে 
একটা প্রোজেক্টে ইউ.এস.এ.-র কোজনটেক্স ৫,০৮৮ কোটি টাকা ইনভেষ্ট করছে। আমি মাননীয় 
মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আপনি এবং আপনার গভর্নমেন্ট এ 
ক্ষেত্রে রাজ্যে ইনভেস্টমেন্টে ব্যর্থ কেন। যেখানে ৫ বছর আগে পলিসি ডিসিসন হয়েছে 
পশ্চিমবাংলায় পাওয়ার সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসার জন্য সেখানে এটাই আপনাদের 
বেসিক ফেলিয়র। অন্যান্য রাজ্য এ ক্ষেত্রে প্রাইভেট এবং ফরেন ইনভেস্টমেন্ট যখন আনছে 
তখন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এ রাজ্য খুবই পিছিয়ে আছে। আমি ফিগার দিলেই এটা 
আপনারা বুঝতে পারবেন। পশ্চিমবাংলায় ৮ম পরিকল্পনায় টোটাল আউটলে ছিল -_ যেটা 
১৯৯২-৯৩ সালে শুরু হয়েছে _- ৩,০১৬ কোটি টাকা অসীমবাবুর ট্রাংক্রেটেড প্ল্যানে। এ 
ক্ষেত্রে হোল অফ ইন্ডিয়ায় পজিশন হচ্ছে এ রাজ্যের সেভেম্। ৬ টি রাজ্যের পরে এ রাজোর 
স্থান। মহারাষ্ট্র সব প্রোজেক্টুই প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে করছে, তা সত্তেও তাদের সেডেস্থ 
্ল্যানের প্ল্যান আউটলে হচ্ছে ৪,৫৭২ কোটি টাকা, আর পশ্চিমবাংলার মাত্র ৩,০১৬ কোটি 
টাকা, যেখানে বেশিরভাগ ইনভেস্টমেন্টই হচ্ছে স্টেট সেরে বা রাজ্য মরকারের মাধামে। 
সুতরাং আমাদের রাজ্যে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অন্যান্য রাজোর তুলনায় খুবই কম। এটাই 
আমি বলতে চাইছি এবং একটা অডিটেড রিপোর্টে দেখছি -- ১৯৯২-৯৩ সালে এইটথ 
'প্ল্যানের প্রথম বছর পশ্চিমবাংলায় পাওয়ারে ছিল ৪৫২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা, ভারতবর্ষের 
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মধ্যে পশ্চিমবাংলার জায়গা হচ্ছে নাইস্থ। ১৯৯২-৯৩ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের 
পাওয়ার সেক্টরে প্ল্যান আউটলে যা ছিল তাতে পশ্চিমবাংলার স্থান ছিল নবমে। আর সেভেম্থ 
প্যান ধরলে আমাদের স্থান হচ্ছে ৭ম। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অন্যান্য রাজ্য 
যেখানে ৮ হাজার, ১০ হাজার কোটি টাকার প্রোজেক্ট নিয়ে আসলে ফরেন সেক্টরের মাধ্যমে 
সেখানে পশ্চিমবাংলায় এখন পর্যস্ত বিগেস্ট প্রোজেক্ট যেটা এসেছে, সেটা হচ্ছে ৪০ কোটি 
টাকার। এটাই হচ্ছে এ রাজ্যের মেজর ফেলিয়র। নেকস্ট, শঙ্করবাবুর প্রশংসা করার আগে 
এ রাজ্যের সবচেয়ে বড় ফেলিয়রটা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। রুর্যাল ইলেক্ট্িফিকেশনের 
ক্ষেত্রে আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে ব্যর্থ। বামফ্রন্ট সদস্যরা খুব গ্রাম, গ্রাম করে এখানে 
চিংকার করেন, অথচ গ্রামের লোকেদের অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলার 
স্থান _ তলার দিক দিয়ে সেকেন্ড। বিহারের ঠিক ওপরে। বিহার এবং পশ্চিমবাংলার মতো 
ভারতবর্ষের আর কোনও রাজ্যে এত গ্রাম আনইলেক্ট্রিফায়েড নেই। এরচেয়ে বড় লজ্জা 
একটা রাজ্যের পক্ষে কি হতে পারে আধুনিক যুগে! পশ্চিমবাংলায় এখনো আনইলেক্ট্রিফায়েড 
গ্রামের সংখ্যা ৯,৪৭৮টি। সংখ্যাটার ক্ষেত্রে তলার দিক দিয়ে থার্ড। এরচেয়ে বেশি আছে 
উ়িষ্যায় এবং বিহারে । আর গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, 
গাপ্তাব, তামিলনাড়ুতে একটাও গ্রাম-নেই যেখানে বিদ্যুত পৌঁছয় নি। পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে 
গ্করবাবু একটা হিসাব দিয়েছেন। উনি স্বীকার করেছেন, ওনার হিসাব অনুযায়ী ৯ হাজার 
২১৯টি ভারজিন মৌজা আছে যেখানে পুরুষের ছোঁয়া পড়েনি অর্থাৎ বিদ্যুত যায়নি। উনি গত 
বর সাড়ে ৩০০ ভারজিন মৌজায় ইলেক্ট্রিফাই করতে চেয়েছিলেন। শঙ্করবাবুর হিসাব মতো 
১ হাজার ২১৯টি গ্রামে বা মৌজায় বিদ্যুত যায়নি। উনি প্রত্যেক বছর যদি সাড়ে ৩০০ গ্রামে 
ইলেক্্িফিকেশন করেন তাহলে টোটাল ইলেক্ট্রিফিকেশন যদি এই রেটে হয় তাহলে ৯ হাজার 
২১১টি গ্রামে বিদ্যুত যেতে কমপক্ষে ২৫ বছর সময় লাগবে। শঙ্করবাবু বলেছেন, আমি আশা 
করছি, ২ হাজার ১০ সালের মধ্যে সমস্ত ব্যাক-লগ-ওনার কাছে কোনও শর্ট টার্মের ব্যাপার 
নই অর্থাৎ সমস্ত গ্রামে বিদ্যুত পৌঁছে যাবে। এটা হচ্ছে ওনার হিসাব, কিন্তু আমার হিসাব 
হচ্ছে ২৫ বছর লাগবে। এখন হচ্ছে ১৯৯৪ সাল, তারসঙ্গে যদি ২৫ বছর যোগ করা হয় 
পহলে ২ হাজার ২০ সালে চলে যাবে। কিন্তু আমি শঙ্করবাবুকে বলবো, ১০ বছর আগেই 
গপ্তাব, হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রভৃতি রাজ্যে কমপ্লিট ইলেন্ত্রিফিকেশন হয়ে গেছে। সুতরাং 
কি করে প্রোগ্রেস করবেন যদি শঙ্করবাবুর রুর্যাল ইলেক্ট্রিফিকেশনের চেহারা এইরকম হয়? 
তাই আজকে গ্রামের মানুষকে অন্ধকারে রেখে ডুবিয়ে মারছেন। এটাই বামফ্রন্ট সরকারের 
সবচেয়ে বড় অবদান। তারপর বিদ্যুতের কোথায় উন্নতি হয়েছে সে ব্যাপারে আমি পরে 
আসছি। শঙ্করবাবুর ৩ বছর হয়েছে মন্ত্রী হয়েছেন। এখন অবস্থাটা কি? উনি বলছেন, 
গশ্চিমবাংলার হাইডেল টু থারমাল পাওয়ার জেনারেশন রেসিও হচ্ছে ১ : ৯৯। অর্থাৎ ১ 
ইচ্ছে হাইডেল আর ৯৯ পারসেন্ট হচ্ছে থারমাল। রাত্রিবেলা কি হয় পিক টাইমে ফ্রিকোয়েন্সি 
 ্লাকচুয়েট যখন করে তখন আমরা দেখি গভির রাত্রে লোড কমে যায়, তখন ট্রিপ করে 
ধয়। উনি তারজন্য রিলে বসাচ্ছেন যাতে লাইন ট্রিপ না করে। ১৭ বছর এই সরকার 
ঈমতায় আসার পর হাইডেল এত নেগলেকটেড যারজন্য রেশিও হচ্ছে ১ : ৯৯। শঙ্করবাবু 
সিইজন্য করুণভাবে তার বাজেট ভাষণে বলেছেন ““[77652 16105, 0100181. 216 58৬17 
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[ 00991 (0 010 70950016 01 91906 (0 0৫ ৮/101) 85. আপনি মন্ত্রী হবার আ: 
অন্য মন্ত্রী ১৪ বছর এই দপ্তরে ছিল। তখন বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুতের সঙ্কটের বির; 
লড়ছি, লড়ব বলেছেন। আর শঙ্করবাবু বলছেন, আরও কিছুদিন কষ্ট সহ্য করুন, থারমাল 
ইমপ্রভমেন্ট হলে, পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ হলে রম্মাম (২) কমিশন্ড হলে হাইডেলে 
রোসও ইমপ্র্ভমেন্ট করবে তখন আর কষ্টে থাকতে হবে না। এখন অন্ধকারেই থাক 
হবে। এই হচ্ছে শঙ্করবাবু পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে বাণী। আমি অত্যন্ত দুঃখের স 
বলতে চাই, বিদ্যুতের অভাব মানে রাজ্যের শিল্প মার খাচ্ছে, কৃষি মার খাচ্ছে, কারখান! ₹ 
হয়ে যাচ্ছে, নতুন শিল্প হচ্ছে না। বিদ্যুতের চাহিদা অর্থাৎ গ্রস সাপ্লাই লাগে ইন্ডাস্ট্রি চলে 
ডোমেস্টিক কনজামশন কতটা? আপনারা মুর্খ, তাই আপনাদের পড়ে শোনাই। শঙ্করব'? 
বাজেট বক্তৃতায় আছে ডোমেস্টিকে কত লাগে। ডোমেস্টিক টেবিল (বি) তে আছে, ডোঘেস্টি 
১১৭০ লাগছে ইন্ডাস্ট্রিতে ৪ হাজার ৪৮৫। ডোমেস্টিকের আড়াই গুণ লাগছে। ইন্ডাস্ট্রি 
এর ক্ষেত্রে মেইন বিদ্যুত অফ-টেক হচ্ছে না, কারণ রাজ্যে ইন্ডাস্ট্রি নেই। ১৫ পারসেন্ট গর 
ইন ডিমান্ড ইজ ভেরি পুওর। সেখানে কমার্শিয়াল আর এগ্রিকালচারে হচ্ছে মাত্র ৭৭. 
এখানে তার মানে ইন্ডাস্ট্রির তুলনায় এক যষ্ঠাংশ, অর্থাৎ ৬ ভাগের ১ ভাগ এগ্রিকালচণঃ 
এখানে লোকে গ্রামে এবং কৃষিতে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। এটা প্যাথেটিক। আপনর 
হয়নি, সেজন্য, আমার কষ্ট লাঘব হচ্ছে তাই নিয়ে আমি চিস্তিত নই, রাজ্যে হতাশ! এ 
বেকারির কষ্ট লাঘব হচ্ছে কিনা সেটা দেখা দরকার। মাননীয় শঙ্করবাবুর কাছে জানতে ১ 
হঠাৎ বিদ্যুত সারপ্লাস হয়ে গেল, জানি শঙ্করবাবু উত্তর দিতে পারবেন না। আজকের 5? 
হচ্ছে নন কনভেনশনাল এনার্জির, নন-রিনিউএবল এনার্জির যুগ। মাননীয় প্রভ্ভন * 
আছেন আপনার সাগরে ট্রান্গ মিশন লাইন যেতে পারে না, অনলি ওয়ে টু সারভাইঠ £ 
নন কনভেনসনাল এনার্জি, উইন্ড এনার্জি, সোলার এনার্জি, গোবর গ্যাস, ইত্যাদি ইত 
ট্রান্সমিশন লাইন টানতে হয় না, নন-কনভেনসনাল এনার্জির ক্ষেত্রে মাননীয় শঙ্করবাবু এ? 
সায়েনটিস্ট হওয়া সত্তেও পশ্চিমবঙ্গ ওয়ান অফ দি ব্যাকওয়ার্ড স্টেট। হিসাব দিচ্ছি, ৫ 
রাজ্যে কতটা রিলিজ হয়েছে নন-কনভেনসনাল এনার্জির জন্য, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে হ: 
প্যাথেটিক অবস্থা। ১৯৯৩-৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১ কোটি ৭৮ লক্ষ যেখানে সেখ 
মহারাষ্ট্রে ১০ কোটি ৪ লক্ষ, অন্ত্রে ৬ কোটি ৪২ লক্ষ এবং নন-কনভেনসনাল এনার্ডির ৪ 
টাকা খরচ হয়েছে ১৯৯৩-৯৪ আপনার জায়গায় এইটথ, তাহলে আমি বলছিলাম ১৯৯ 
৯৩ সালে বিদ্যুত খরচে যদি সেভেম্থ এইটথ ্ল্যানে টাকা খরচ হয় নন-কনভেনসনাল এনাজি 
১৯৯৩-৯৪ সালে খরচের ক্ষেত্রে আপনি এইটথ, অথচ দেয়ার ইজ এনাফ মানি আভেলের 
উইন্ড পাওয়ার, সোলার পাওয়ার, বায়ো গ্যাস এইগুলিকে ব্যবহার করুন, সেখানে আগন 
বাজেটে টাকা বাড়ল, এটা প্যাথেটিক। কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্রোজে আছে উজ 
কেন্দ্রীয় সরকার পুরো টাকা দেবেন, ওদের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে সল্ট লেকে তার , 
জায়গা সার্ভে করে। লোকাল এম.পি. রেকমেনডেশন লাগে। পশ্চিমবঙ্গে এখন পর্যন্ত উজ: 
সারা ভারতবর্ষে এক একটা রাজ্যে ৩০, ৪০, ৫০টা অবধি হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে বনগোগ 
বনডাঙ্গা, রথতলা এবং কালনা, আর আমি অনেক লড়াই করে ইছাপুরে একটা উ* 
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করেছি, সেটা গাইঘাটার এম.পি. মাননীয় চিত্তবাবু সই দিয়েছেন তাও সিপি.এম. জায়গা নিয়ে 
গন্ডোগোল করেছে। সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্বীম হওয়া সত্বেও পশ্চিমবঙ্গে এর পিকচার খুব 
প্যাথেটিক। তারপর দেখুন আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখিয়ে শুধু জানান এটা চাই, ওটা 
চাই, কেন্ত্রীয় সরকারের এখন যে বিদ্যুতটা আযভেলেবেল আছে সেটা নিতে পারছেন না এবং 
সেখানেও বড় প্যাথেটিক ঘটনা ফারাক্কা এবং চুখা বিদ্যুত দিচ্ছে আপনাদের, যা এনটাইটেলমেন্ট 
আছে নিতে পারছেন না। আমি হিসাবটা বলি সেটা অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করলে 
আপনারা বুঝবেন। এখানে পশ্চিমবঙ্গের ড্রয়াল ৫০ পারসেন্ট কম। সেন্ট্রাল সেক্টরের পাওয়ার 
ইস্টার্ন রিজিয়নে এনটাইটেলমেন্ট ১৫৫৮.৩, সেখানে ড্র করছেন ৭৭২। 
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গুজরাট প্রায় ৯০ পারসেন্ট ড্র করেছে, মহারাষ্ট্র ৪০ পারসেন্ট ড্র করেছে। এখানে চুখা 
আছে, ফারাকা আছে, কিন্তু সেখান থেকে কেন পাওয়ার ড্র করতে পারছেন না? ৬17) ১০ 
10৬6 101 0901) 2016 (0 019 [00৮/0 নিতো) (015 59061)? এটা আমি আপনার 
কাছ থেকে ক্রিয়ার কাট জানতে চাই। আপনি সত্য গ্লোপন করেননি বাজেটে । আপনি 
বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে পাওয়ার জেনারেশনের অবস্থা ভাল হয়েছে। আপনি জানেন পাওয়ার 
জেনারেশনের পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৯৯২-৯৩ সালে ছিল সেভেম্থ, জেনারেশন করেছিলেন 
১৫,২৬২ ইউনিট। সে জায়গায় তামিলনাড়ু পাওয়ার জেনারেট করেছিল ২৭,২০০ ইউনিট, 
মহারাষ্ট্র ৪০,০০০ ইউনিট। তার মানে, ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
মহারাষ্ট্রে পাওয়ার জেনারেশন হয়েছে আড়াই টাইমস, তামিলনাড়ুতে অলমোস্ট টু টাইমস। 
আজকে পাওয়ার জেনারেশন আপনারা সেভেম্থ পোজিশনের উপর উঠতে পারছেন না। তাই 
আমি বলব, 501] 101. ৪210 961) 15 & 000৫ 770]. আজকে এক্ষেত্রে সিনারিও মনে 
রেখে ভবিষ্যতের প্ল্যান করতে হবে। শঙ্করবাবু বলেছেন যে, উনি মডার্নাইজেশন করছেন। 
দুর্গাপুরে রিনোভেশন এবং মডার্নাইজেশনের ফার্্ট ফেজ হয়ে গেছে; বি.টি.পি.এসে ফেজ 
ওয়ান হয়ে গেছে, কিন্তু সেগেন্ড ফেজ হয়নি; ডি.পি.এলে ফেজ ওয়ান হয়ে গেছে, ফেজ টুর 
ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন। রাম্মাম ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে চালু হবে 
বলেছেন। কোলাঘাট হয়ে গেছে। বক্রেশ্বরে ফার্স্ট দুটি ইউনিট আরলি ১৯৯৩তে চালু হবে 
বলেছেন। যারা রক্ত দিয়ে বক্রেম্থর করবেন বলেছিলেন তারা আজকে সেখানে জাপানকে 
ডেকেছেন এবং পরের দুটো ইউনিট এন.আর.আই, সাধন দত্ত করবেন বলছেন। পুরুলিয়ার 
পাম্প স্টোরেজ স্বীম ১৯৯৫-৯৬ সালে শুরু করবেন বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে হাইডাল 
পাওয়ার প্রোজেক্ট খুবই ইন্পর্টেন্ট প্রোজেক্ট। কাজেই পুরুলিয়ার এই পাম্প স্টোরেজ প্রোজেক্টুটি 
কবে পর্যস্ত কমিশন্ড হবে জানাবেন। গৌরীপুর এবং সাগরদিঘী থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের 
কুয়ারেন্স পাওয়া যাচ্ছে না, বলাগর সিই.এস.সির আ্যাপ্রেইজালে চলছে। সুতরাং আমি বলছি, 
পাওয়ার প্ল্যানিংয়ে কনসিডারেবল গ্যাপ রয়েছে। রাজ্যে শিল্প হচ্ছে না, সেজন্য এখানে 
পাওয়ার সারপ্লাস মনে হচ্ছে। এন.টি.সি.সির পাওয়ার ড্র করতে পারছেন না। আপনি নিজে 
স্বীকার করেছেন, ট্রান্সমিশনের অবস্থা খুব খারাপ। প্রতি বছর ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন 
সিস্টেম ইমপ্রভ করবার ব্যাপারে স্কীম নিচ্ছেন, কিন্তু সেখানে পাওয়ার চুরি হচ্ছে। আপনি 
নিজে স্বীকার করেছেন যে, এই থেপ্টের ব্যাপারে কিছু করতে পারছেন না। $০ প্রা ৪$ 
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015065511% আজকে পাওয়ার যারা চুরি করছে তারা সব সি.পি.এম. সমর্থক। এইভাবে 
বছরে রাজ্যে ২ কোটি টাকার বিদ্যুত চুরি হচ্ছে, এটা দুঃখের বিষয়। আর তারই জন্য আপনি 
ডব্রুবি.এস:ই.বির লস কমাতে পারছেন না। প্রতিদিন কয়লা বাবদ কোল ইন্ডিয়াকে এসইবির 
১ কোটি টাকা দেবার কথা, কিন্তু সেখানে টাকা বাকি পড়ে গেছে। অপরদিকে অসীমবাব 
বলেছেন যে, কোল সেস বাবদ নাকি অনেক টাকা কোল ইন্ডিয়ার কাছে আটকে রয়েছে, 
আজকে ডর্ু.বি.এসই.বিতে একটা মিসম্যানেজমেন্ট চলছে। আমি বলব, যদি এস ইবির লগ 
কমাতে না পারেন তাহলে আস্তে আস্তে বিভাগটি আপনার হাত থেকে ছেড়ে দিন। তাই কিছু 
কিছু ব্যাপারে শঙ্করবাবুর প্রচেষ্টা থাকলেও, কলকাতা এবং তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে লোড 
ডিস্ট্রিবিউশনটা কন্ট্রোল করে ডোমেসটিক পাওয়ার কিছুটা ইমপ্রভ করলেও পশ্চিমবাংলার 
পারসপেকটিভ প্লানে যদি আমরা যাই, পশ্চিমবাংলার প্ল্যানিংয়ে ১০ হাজার, ২০ হাজাব 
কোটি টাকা ইনভেস্ট হবে তারজন্য আপনার প্ল্যানিং নেই। মহারাষ্ট্রের পেনডিং প্রোজেট হচ্ছে 
১ লক্ষ কোটি টাকা। গুজরাটে হচ্ছে ৭৫ হাজার কোটি টাকা। পশ্চিমবাংলায় টোটাল ইন্ডাষ্টিয়াল 
প্রোজেক্ট হচ্ছে ৭ হাজার কোটি টাকাও নয়। আপনার এখানে আর.পিজি, মুখ্যমন্ত্রীকে ধনাবদ, 
সি.এস.সি'র পক্ষ থেকে একটা করা হচ্ছে। আপনি জানেন যে ২ হাজার কোটি টাকা; 
মহারাষ্ট্রে একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট করছে। মিডল কলকাতা বেসড একটা কোম্পানি তার 
মহারাষ্ট্রে ৪ হাজার কোটি টাকায় একটা পাওয়ারপ্ল্যান্ট করছে। আর একটা ক্যালকাটা (সও 
কোম্পানি তারাও করছে। আপনি নিপনদের কলকাতায় এখনও পর্যস্ত একটা পাওয়ার প্লান্ট 
করতে উৎসাহ দিতে পারেন নি। সিই,এস.সি'র মনোপলি রয়ে গেছে। বিড়লাকে একটা মেট 
দিয়েছেন। ৬1) ৫071 ৮০ 00017) [0৮০1 59060. (00911 10 91] 0110017)1017001১, 
[10010]) 01 0016101) ৮/10 210 [01010010010 900110 [00170 11) (10 1101251180- 
(076. তানা হলে আজ থেকে ১৫ বছর পরে পশ্চিমবাংলার কোনও ভবিষৎ থাকবে না৷ 
এই কথা বলে বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী দীপক মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সৌগত রায়, একা কৃত 
কংগ্রেসের নকল বুদির গড় রক্ষা করে চলেছেন। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন থে 
পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। আমি সংখ্যার সাহায্য নিয়ে এটা দেখাচ্ছি' 
আপনি জানেন যে শিল্পাঞ্চলে এই মুহূর্তে লোড শেডিং নেই। পশ্চিমবঙ্গে রাতে যে চাহি” 
তা পূরণ করে উদ্বৃত্ত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ব্রিটিশ এবং কংগ্লেস মিলে যা ওরা করে গিয়েছিল, 
সেইসময়ে ১৪ শত ৫০ মেগাওয়াট ছিল ইনস্টল ক্যাপাসিটি। আর এই মুহূর্তে ১৭ বছণে 
শঙ্করবাবুর কৃতিত্বে, জ্যোতি বসুর কৃতিত্বে এবং প্রবীরবাবুর কৃতিত্বে সংযোজিত হয়েছে * 
হাজার ৪ শত ৩২ মেগাওয়াট। ১৯৭৬ সালে সিই.এস.সিকে বাদ দিয়ে স্টেট ইলে্ি্সি? 
বোর্ডের গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৩লক্ষ ৬২ হাজার। এই মুহূর্তে সেই সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৮ লঙ্গ 
প্রায় ১৯ লক্ষের কাছাকাছিও যেতে পারে। ওরা যখন চলে গিয়েছিল তখন ওরা রে 
গিয়েছিল ৪৯ হাজার সার্কিট কিলোমিটার লাইন, যা ট্রান্সমিশন ত্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন হয়নি 
আর এই মুহুর্তে সেটা দীড়িয়েছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার সার্কিট কিলোমিটার লাইন, যা সে 
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ইল্রিসিটি বোর্ডকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, বিদ্যুত পৌছাতে হয়। ওরা এখানে পাম্প 
সেটের কথা বলেছেন। ওদের সময়ে ১১ হাজার ছিল বিদ্যুতায়িত পাম্পসেট। আর এই 
মুহূর্তে ৯৪ হাজার সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে। এগুলি ওরা দেখতে পারছেন না। বিদ্যুতায়িত মৌজা 
উনি বলেছেন, সারা দেশের জাতীয় গড় হিসাবে ৮৫ পারসেন্ট। আর এইরাজ্যে হচ্ছে ৭৪ 
পারসেন্ট এর কিছু বেশি অর্থাৎ সংখ্যার হিসাবে ১০ হাজার ৯৮১টি মৌজায় বিদ্যুতায়িত 
হয়েছে। সংখ্যার হিসাবে ওদের সময়ে ছিল ২৮ হাজার 8৫৪, আর এখন সেটা দাঁড়িয়েছে 
৩৮ হাজারেরও বেশি গ্রামে বিদ্যুতায়িত হয়েছে। আমাদের রাজ্যে বিদ্যুত উদ্বৃত্তের জন্য 
বিদুতমন্ত্রীকে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে তারসঙ্গে পরামর্শ করার জন্য যে কি করে সঙ্কট 
কাটানো যায়। পশ্চিমবঙ্গে যেটা গর্বের জায়গা সেটাকে কি করে ধুলিস্মাৎ করা যায় সেটা 
কংগ্রেসের দলের পক্ষেই করা সম্ভব। আমি কয়েকটি অঞ্চল ধরে এই মুহূর্তে বিদ্যুতের 
ঘাটতির চেহারাটা দেখাচ্ছি। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্মগুলি করেছেন তার প্রতিটির উত্তর দেওয়া 
যায়। কিন্তু আমার কম বলে আমি সেদিকে যাচ্ছি না। দক্ষিণাঞ্চলে এই মুহুর্তে বিদ্যুত ঘাটতি 
হচ্ছে ৪ হাজার ২৫৫ মেগাওয়াট ইউনিট। উত্তরাঞ্চলে ৩ হাজার ৮০৭ মেগাওয়াট ইউনিট। 
গশ্চিমাঞ্চলে হচ্ছে ২ হাজার ৫৭৪ মেগাওয়াট ইউনিট। পূর্বাঞ্চলে হচ্ছে ৩ হাজার ২০১ 
_ মেগাওয়াট ইউনিট। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে লোড শেডিং নেই। গোটা দক্ষিণাঞ্চলের কংগ্রেস 
_ রজাগুলির চেহারা তুলে ধরে আর লজ্জা দিতে চাইনা। পি.এল.এফ-জাতীয় লক্ষ্য মাত্রা ৫৭ 
_ পারসেন্ট এবং সেখানে সারা দেশে এই মুহূর্তে ৫৫ পারসেন্ট। আর পশ্চিমবঙ্গের কোলাঘাট 
৷ দিচ্ছে ৬৯ পারসেন্ট। এখন নুতন করে বলা হয় আ্যাভেলেবিলিটি ফ্যাক্টুর। সেক্ষেত্রে আমাদের 
ব্যান্ডেলে ৪৮ পারসেন্ট মেরিটোরিয়াল প্রোডাকশন হচ্ছে এবং সাওতালদিতে ৪8৪ পারসেন্ট 
হচ্ছে। সাওতালদি আ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দিয়েছে। সাওতালদি সবচেয়ে কম 
তেল খরচ করছে। ওদের সময়ে রেনোভেট করে পাওয়ার পাওয়া যায়নি। ওদের ফেলে 
যাওয়া প্লান্টকে রেনোভেট করে এখন যে জায়গায় দীড় করা হয়েছে তাতে তার থেকে 
পাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে। ওদের এই বিষয়ে গর্বিত হওয়া উচিত। ওরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 
কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। মহারাষ্ট্রে আমাদের যারা বামপন্থী আছেন, মহারাষ্ট্রের 
নতি হলে তারা খুশি হন। কিন্তু এখানকার ও উন্নতি হলে ওরা খুশি হননা। এই চোখ 
দিয়ে যদি দেখেন তাহলে এ রকম দেখবেন। সারা দেশের বিদ্যুত সঙ্কটের পটভূমিকায় 
পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুতের এই অগ্রগতি, আমি মনেকরি যে এটা একটা গৌরবোজ্জল দিক। যদিও 
এতে আমাদের আত্ম সন্তুষ্টি নেই, আমাদের বিদ্যুতমন্ত্রীও আত্ম সন্তুষ্টি নন। কিন্তু আমরা 
আত্মসন্তৃষ্ট নয়, এই কথা আমি উল্লেখ করে যেতে চাই। মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রীও আত্মসন্তষ্ 
নন। এই জায়গায় দাড়িয়ে তিনি বলেছেন এই বিদ্যুত চাহিদার পটভূমিতে এখনও বিদ্যুতের 
সংযোজন আমরা চাই। আপনারা বলুন সেন্ট্রাল ইলেক্টরিসিটি অথরিটিকে যে আমাদের রাজ্যকে 
শিয় না খেলতে। কেন আমাদের রাজ্যের বিদ্যুত প্রকল্পগুলি অনুমোদনের জন্য মাসের পর 
মস আটকে থাকে? কিসের জন্য এখনও গৌরীপুর অনুমোদন পায় নিঃ কিসের জন্য 
বলাগড় আটকে আছে? কেন সাগরদিঘী আটকে আছে? কেন বজবজ ৪ বছর ধরে আটকে 
থাকে? লজ্জা করে না আপনাদের? একটু সেন্ট্রাল অথরিটিকে গিয়ে বলুন, একটু কেন্দ্রকে 
য়ে বলুন যে এইগুলি ছেড়ে দেওয়া উচিত রাজ্যের স্বার্থে। এই সব কথা ওনারা বলেন 
শ। স্যার, নূতন করে আক্রমণ আসছে। বিপদটা কি হবে ওনারা এড়িয়ে গিয়েছেন। মহারাষ্ট্রে 
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এনরন আসছে বলছেন। পরের অন্ধকারময় দিকের কথাটা বললেন না। ওরা আসছে, 
বিনিয়োগ করছে। বিনিয়োগের উপর ১৬ পারসেন্ট নিশ্চিত লাভের কথা বলা হচ্ছে। আসলে 
এটা ২৫ পারসেন্টের চেয়ে বেশি। তারপর ফুয়েলের উপর যদি ডিফারেন্স হয় তাহলে সেটার 
উপর আরও টাকা দিতে হবে। আপনি জানেন স্যার সেন্ট্রাল ইলেস্ত্রিসিটি অথরিটির প্রাক্তন 
চেয়ারম্যান জে.কে ভাসিস, অশোকা রাও যিনি পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফেডারেশনের নেতা, তারা 
সবাই মিলে একটা প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন, হুঁসিয়ারি দিয়েছেন এই নীতির বিরুদ্ধে। তারা 
বলেছেন ১ মেগাওয়াট বিদ্যুত তৈরি করতে ৪ কোটি টাকা খরচ হবে এবং এস.ই.বি 
গুলোকে বাধ্য করা হবে সেই বিদ্যুত কিনে নিতে। তারা শুধু হবে বন্টনকারি সংস্থা। এনরন 
আসছে, তাদের দেয় বিদ্যুত গ্যারেনটেড রিটার্ন দিয়ে তুলে দিতে হবে। ফল দাঁড়াবে এই থে 
এক মেগাওয়াট বিদ্যুত তৈরি করতে যা খরচ হবে তার গ্যারেনটেড রিটার্ন দিতে গিয়ে স্টেট 
বোর্ডগুলি প্রতি এক মেগাওয়াট এক কোটি ১০ লক্ষ টাকা লস দেবে, পার ইউনিট বিদ্যুতের 
দাম ৫ থেকে ৬ টাকায় দাঁড়িয়ে যাবে। যেটা নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিস্তদের নাগালের বাইরে চলে 
যাবে। উনি গ্রাম বাংলা আলোকিত করার কথা বলেছেন। অসত্য কথা বলেছেন, প্রকৃত চি 
বললেন না। বিদেশি পুঁজিকে ডেকে আনার যে কি বিপদ সেটা উনি বললেন না। এই ক্ষেত্র 
ইন্ডিয়ান ইলেক্ট্রিসিটি আ্যাক্ট, ৪৮, তার আ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে। দুপায়ে চলার, আত্মনির্ভরতা নীতি 
লঙ্ঘন করা হচ্ছে। রাজাধ্যক্ষ কমিটির যে সুপারিশ তাকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে এবং দিয়ে 
বিদেশি পুঁজিকে শুধু আই.এম.এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের চাপে ডেকে এনে আমাদের পাওয়ার 
সেক্টুরকে সোজাসুজি বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে গোড়ে ওঠা “ভেল' তাকে 
আজকে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। বিদেশ থেকে তাদের ডেকে এনে তাদের মেশিনারি, 
তাদের স্পেয়ার পার্টস, তাদের তৈরি জিনিস নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা ঠিক বিপরীত 
নীতিতে চলি এবং চলতে চাই বলে আমরা এই পথে হাঁটতে চাই না। ওরা যে নীতিতে 
চলে তাদের মানুষের ক্ষতি, রাজ্যের ক্ষতি এবং দেশের ক্ষতি। এটা যদি তারা ভাল কার 
বোঝেন তাহলে আমাদের মঙ্গল। আমি একটু বোর্ড পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে যেতে চাই। হ্যা 
আমরা স্বীকার করি যে বোর্ড লোকশনে চলে। আমরা জানি বোর্ড কি অবস্থায় আছে। কিন্তু 
এরসঙ্গে এটাও তো ঠিক সরকারের একটু সমালোচনার আকারে বলতে চাই বিদ্যুত উৎপাদন 
বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে পারচেজটা বাড়ছে, কেনাটা বাড়ছে, এতে বোর্ডের ক্ষতি 
হচ্ছে। এই ব্যাপারে বোর্ডের ম্যানেজমেন্টকে আরও উন্নত করার প্রয়োজন আছে বলে আমি 
মনেকরি। বিদ্যুত উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে তার কস্ট অফ প্রোডাকশন যা তাতে কস্ট 
অফ সেলস যা তাতে কিভাবে ডিফারেন্স হচ্ছে তাতে গড়াতেই একটা লসের জায়গা থেবে 
যাচ্ছে। এই ব্যপারে বোর্ডগুলোকে আরও ইমপ্রভ করতে হবে। বোর্ডের সমস্তরকম মনিটরিং 
করতে হবে, তার মিটার রিডিং তার রিকনসিলিয়েশন তার কন্ট্রোল লেজার সবকিছু করতে 
হবে। এই ব্যাপারে গাফিলতি করছে একটা অংশ! হ্যা, জানি, এখানে কংগ্রেস আছে, তার 
বিরোধিতা করছে, স্যাবোটেজ করছে। তা সত্তেও একটা উন্নতির অবকাশ আছে, 
উন্নত করতে হবে। এটা বোর্ডের কর্তারা যত তাড়াতাড়ি বোঝেন তত ভাল। পাশাপাশি 
অপচয় বন্ধ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সুপারিশ করেছেন। আমি মনেকরি সকলের 
দাবি তোলা উচিত অপচয় বন্ধ করতে হবে। কংগ্রেসের দাবি তোলা উচিত যে কেন এক 
ডর্ুবিএসই:বি লাইন লসের দায়িত্ব নেবে। কেন এটা এন.টি.পিসি নেবে না? কে 
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এন.এইচ.পি.সি নেবে নাঃ কেন পি.ডি.সি.এল দায়িত্ব নেবে না? কেন এন.এইচ.পিসি নেবে 
না? কেন পি.ডি.সি.এল দায়িত্ব নেবে না? কেন একমাত্র ডব্রবি.এসই.বি লাইন লসের দায়িত্ব 
নেবে? ১ পারসেন্ট লাইন লস মানে ৪ কোটি টাকা ক্ষতি। ওরা বান্ক সাপ্লাই করছে ওদের 
ভাগ নিতে হবে। উনি রুরাল ইলেনত্রিফিকেশনের কথা বললেন। টাকা দেওয়া হয়েছে, কেন 
এটা ইকুইটিতে কনভার্ট হবে না। যে ঝণগুলি আছে কেন এটা ইকুইটিতে কনভার্ট হবে না। 
বামফ্রন্ট সরকার তার সমস্তরকম ঝণ ইকুইটিতে কনভার্ট করেছে বোর্ডগুলিকে ভায়াবেল 
কররার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এটা করুক। কারণ এর থেকে যে কৃষি উৎপাদন হয় সেটা 
তো জাতীয় সম্পদ, জাতীয় উন্নতি হয় তাতে। কৃষিতে যে ভর্তুকি দেওয়া হয় তাতে অন্য 
ভাবে ফিরে চলে আসবে। সেই টাকার কেন ব্যবস্থা করবেন না, কেন শুধু বোর্ডের কাধে 
চাপবে? এই ব্যাপারে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো আপনি এই ব্যাপারে আলোচনা করুন। 
বিদ্যুত চুরি হচ্ছে, এই ব্যাপারে আইন পাল্টানো দরকার, দরকার হলে কঠোর আইন তৈরি 
করে হুকিং ট্রাপিং বন্ধ করুন। বোর্ডের আউট স্টাডিং রিয়ালাইজেশন করার জন্য আরও 
জোর দিন। কৃষিতে যে বিদ্যুত দিতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার তার দায়িত্ব নিক। আমার যেটুকু 
সময় সব মিলিয়ে সবটা বলার চেষ্টা করলাম। আমি এটুকু খালি বলতে চাই যে আমাদের 
পশ্চিমবাংলায় এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, আমাদের বিদ্যুতের যে পরিবেশ আছে, সেখানে আমাদের 
্রা্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের লাইনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী কিছু ব্যবস্থা করেছেন। এতে কিছু 
উন্নতির অবকাশ আছে। বাজেট বরাদ্দ কমানো হয়েছে এই ব্যাপারে আমাদের আলোচনার 
অবকাশ আছে। এই কঠিন পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে এবং 
ব্দ্যুতের স্বয়স্তরতা অর্জনের জন্য সার্বিক অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হচ্ছে 
তারজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন জানাই। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সুকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ৬৯ নম্বর এবং ৭২ নম্বর ব্যয়-বরাদ্দ 
নিয়ে যে বাজেট বিতর্ক চলছে আমি সেই বাজেটের বিরোধিতা করে কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। 
মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যেকথা বলছিলেন, আমি সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলব পরিসংখ্যানের 
দিক দিয়ে দেখলে নিশ্চয়ই বিগত দিনের চেয়ে উৎপাদন কিছুটা বাড়তে পারে। কিন্তু কথাটা 
হচ্ছে, যখন বিদ্যুতের উৎপাদন'এর ক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষে একটা রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে, একটা 
রেকর্ড উৎপাদনের স্তরে যেরাজ্য যেতে পারত, আজকে পশ্চিমবাংলায় ব্যয়-বরাদা বা তার 
পরিকল্পনা খাতে অর্থ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি জোরদার শক্তি যদি থাকত তাহলে পশ্চিমবাংলা 
শেষ দিকে থাকতে পারত না। আমি বাঙালি, না ভারতবাসী, এইসব আবেগপ্রবণ কথা বলে 
লাভ নেই। আমি যেখানে লাঙ্িতপালিত হয়েছি সেখানকার কথা আমি নিশ্চয়ই বলব, এটা 
কেউ নাও মানতে পারেন। তবে আবেগ নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। গ্রামীণ এলাকার 
একজন সদস্য হিসাবে আমি বলছি। গ্রামীণ এলাকায় বৈদ্যুতিকরণের ব্যাপারে অনেকে বলেছেন 
দুযোগ-সুবিধা বেড়েছে অতীতের তুলনায় অগ্রগতি ঘটেছে। কিছু উৎপাদন বাড়তে পারে, কিন্ত 
ধ্মীণ বৈদ্যুতিকরণের ব্যাপারে আমি বলব, কতকগুলো আইটেম অনুযায়ী আমরা কাজ করি। 
বিন, ফার্স্ট ভার্জিন্যাল মৌজাকে প্রেফারেন্স দেওয়া হয়। তারপর ইনটেনসিফিকেশনের কাজ 
বাতে হয়, তারপর লোকন্বীপ প্রকল্প আছে। তারপর গ্রামে গভীর নলকূপ, শ্যালো টিউবওয়েল, 
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রিভার লিফট, ডিপ টিউবওয়েল এই পর্যন্ত গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ হয়। আপনারা বুকে হাত 
দিয়ে বলুন তো ৩৮ হাজার গ্রামীণ মৌজার মধ্যে ২৮ হাজার পরিসংখ্যান নিয়ে, ১৭ বছরে 
সামান্য কিছু পরিবর্তন হলেও গতি বেড়েছে? বাড়ছে না। বিরোধী দলের বক্তব্য বলে এটাকে 
কেউ অতিরঞ্জিত বলে ভাবতে পারেন। কিন্তু সরকারি দলের অনেক সদস্যের বক্তব্যে আমি 
শুনেছি, মেনশনে শুনেছি। ভার্জিন মৌজাতে আজকে কি হচ্ছে? একটা জায়গায় পোল পূতে 
দিয়ে বলা হচ্ছে দ্যাট মৌজা ইজ ইলেক্ট্রিফায়েড। কিন্তু ইনটেনসিফিকেশন যদি গভির ভাবে 
না হয়, গ্রামের মানুষ যদি সবাই আলোকিত না হয়, গ্রামীণ মৌজাগুলোতে যদি বিদ্যুত না 
পৌঁছায়, তাহলে শ্যালো টিউবওয়েল, রিভার লিফট কিভাবে হবে? অথচ এগুলো হলে 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুট ভাল হতে পারে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল আউটপুটের মেইন জিনিস হচ্ছে ইনপুট 
ভাল হবে, এবং সেটা হচ্ছে বিদ্যুত। আমি মনেকরি ইলেক্ট্রিফকেশন ইজ দি মেইন ইনপ্ট 
অব গ্রোয়িং ইনক্রান্ট্রীকচার ইন আওয়ার কান্ট্রি। সেইক্ষেত্রে ইনটেনসিভ ইলেন্্রিফিকেশনের কথ' 
বাদ দিয়ে আমি গ্রামীণ এলাকার কথা বলবো। আজকে গ্রামীণ এলাকায় ভয়াবহ অবস্থা। 
ভার্জিন মৌজাকে ইলেন্রিফায়েওউ এর ব্যাপারে আমি মন্ত্রী মহোদয়কে ভাবতে বলব। যতই ২৮ 
হাজার মৌজার বিদ্যুতের কথা বলুন না, গ্রামে ডোমেস্টিক পারপাসে কিছু হচ্ছে না, এগ্রিকালচার 
পারপাসে কিছু হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, আপনারা অনেক সুযোগ সুবিধার কথা বলতে পারেন, 
কিন্তু গ্রামে সেই সুযোগ মানুষ পাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন, আমি দু'বছর 
আগেও বলেছিলাম, অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টগুলোতে এই ভার্জিন মৌজায় একটা পোল বসিয়ে 
ইলেন্ট্রিফায়েড বলে আপনি দেখাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের মেদিনীপুর জেলা সবচেয়ে অবহেলিত। 
বাঁকুড়া জেলা তারপর অবহেলিত। 
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আপনারা ১৭ বছরেও পুরুলিয়াকে ব্যালে আনতে পারেন নি। মেদিনীপুর সবচেয়ে 
বৃহৎ জেলা এবং ইলেক্্রিফায়েড এলাকা কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবহেলিত জেলা । আমি গতবারের 
বাজেটে বলেছি এবারকার বাজেটেও বলছি যে, মেদিনীপুর জেলাতে ইনটেন্সিফিকেশন বাড়তে 
বাড়তে এমন জায়গায় পৌচেছে যে ভার্জিন মৌজা পর্যন্ত পৌছায় নি। আমি এই ব্যাপারে 
মন্ত্রীকে আরও জানাচ্ছি যে, কানেকশন যে দেওয়া হয়েছে তাতে আমি মনে করি ঠিকভাবে 
দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ক্রটি আছে। এই ডিপার্টমেন্টের ত্রুটির জন্যে ম্যানুয়েল লেবার এবং 
মেকানিক্যাল লেবারের কম্বিনেশন ঠিকমতো নেই এবং এরফলে মেকানিক্যাল ট্রাবেল আ্যারাইজ 
করছে। আমি আপনাকে এই ব্যাপারে স্ট্যাটিসটিক্স দিয়ে বলতে পারি যে, ৬ই জুন থেকে 
১২ই জুন মেদিনীপুর, তমলুক এবং কীথিতে সন্ধ্যা ৬টা থেকে লোডশেডিং শুরু হয়। আমি 
যখন সাড়ে ৫টায় সময়ে পৌছলাম তখন থেকে ৩ ঘন্টা আবার রাত ১১টার থেকে ও 
৭ তারিখে ৪ টের থেকে ৭ টা। ৮ এবং ৯ তারিখে সীমাহীন লোডশেডিং, ১০ তারিখেও 
দিনে রাতে এবং ১১ তারিখেও কারেন্ট নেই। আমি মন্ত্রীকে দোষারোপ করে এই 
পরিসংখ্যানগুলো দিচ্ছি না, তবে এটাই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে তথ্য দিতে চাই যে, মেদিনীপুর জেলা একটি বৃহৎ সমস্যা সংকুল এলাকা, তারমধো 
মহিষাদলের মায়াচড় এটি একটি দ্বীপ। এখানে কোনও দিনই ইলেক্্রিফিকেশন হবে বলে মনে 
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7 না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীকে একটু দেখতে অনুরোধ করছি। মায়াচড়ের কোনও 
লাকাতেই বিদ্যুত নেই। এবং হওয়ার সম্ভাবনাও নেই, এই সমস্ত কারণে এই বাজেটের 
[রোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


তরী ভক্তিভূষণ মন্ডল $ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে দুটো ডিমান্ড একটা 
চ্ছ ৬৯ এবং আরেকটি হচ্ছে ৭২। এই দুটোকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমরা যদি 
দাতের উন্নতি করতে চাই তাহলে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুতের উপর প্রায়োরিটি দিতে হবে। 
খানে ক্রিটিসাইজ হয়তো কিছু কিছু করতে পারি কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, বিদ্যুতের 
পৰে প্রায়োরিটি দেওয়ার ক্ষেত্রে এর কিছু যে ভুল ক্রটি থাকবে না এ হতে পারে না। এবং 
ল ক্রটি যে নেই একথাও বলব না। বিদ্যুতের যে বেসিক প্রয়োজন সেটা দেখতে হবে এবং 
খানে তার প্রায়োরিটি যাতে সবচেয়ে বেশি হয় সেই দিকে ইমপর্টেন্স দিতে হবে এবং 
'রজন্য চেষ্টাও করতে হবে। আমি সারা ভারতবর্ষের শুধু নয়, সারা পৃথিবীর অনেক জায়গা 
ব ঘুরে অনেক কিছু দেখে এসেছি এবং সেই সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। আমি যখন প্রথম 
'ন গিয়েছিলাম নভেম্বর মাসে তখন সেখানে গিয়ে প্রথমে দেখেছিলাম যে তারা বিদ্যুত 
চভাবে ব্যবহার করছে। সেখানে আমরা দেখলাম যে বিদ্যুতের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এবং 
য়ে যাচ্ছে। সেখানকার ডেভেলপমেন্ট দেখলে শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সারা ভারতবর্ষের কি 
: চরম অবস্থা সেটা আমরা বুঝতে পারছি। আমি ৭দিন ধরে সাউথ ইস্ট কান্দ্রিগুলোতে 
বেছিলাম। এই কান্দ্রিগুলোর এখন সবই নন কমিউনিস্ট কান্ট্রি। এই নন কমিউনিস্ট কান্টিগুলো 
১৪৭ সালে ডাইভার্স স্টেটস হয়ে গেছে তার আগে ৫৬ সাল পর্যন্ত এর কোনও পাস্তা 
হন না। এই অবস্থা দেখে বোঝা যেতে পারে যে আমরা ৫০ বছরেও এইরকম করতে 
"তব না। সুতরাং এটাই হচ্ছে কোয়েশ্েন অফ ফ্যাক্স, তার কারণ হচ্ছে দুটো জিনিস 
শ্ডকে পৃথিবীতে চলছে তার একটা হচ্ছে ইলেক্ট্রফকেশন বা পাওয়ার যাই বলুন আর ২ 
* হচ্ছে প্রযুক্তি বা টেকনিক্যাল। উনি দুটোতেই আছেন এবং আমাদের যে এখনও টেকনোলজি 
ঃভেলপমেন্ট হয়নি এটা স্বীকার করাই ভাল এবং আমরা করতে পারছি না। এটা না করতে 
গ্রলি আজকে সারা বিশ্বের যে লড়াই সেখানেও আমরা হেরে যাবো। যে কমিউনিজিমের 
*' আমরা বলেছি সেই কমিউনিজিমের কথা আপনাদের কাছে বলছি। আমরা আমেরিকার 
মর কাছে খানিকটা কোণঠাসা হয়ে গিয়েছি, অস্বীকার করে লাভ নেই। কোণঠাসা হয়েছি 
ইট কারণে, একটা হচ্ছে ফিনান্স আর একটা হচ্ছে টেকনোলজির জন্য। আমাদের টেকনোলজির 
খপরটা বলি আমাদের আমরা পশ্চিমবাংলার গর্ব বললে হবে না-_পশ্চিমবাংলার যে 
'নোলজি দরকার সেটা হয়নি, এটা ভারতবর্ষের ব্যাপার এবং ভারতবর্ষ এই টেকনোলজিতে 
গিয়ে আছে এবং অত্যন্ত পিছিয়ে যাচ্ছে সেই কারণে আমরা উন্নতি করতে পারছি না। 
গংয়ার মন্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বইতে যেটা লেখা দিয়েছেন, ইকনমিক রিভিউতে যে জিনিসটা 
ই এ কয়েকটি পাতার মধ্যে, সেই কয়টি পাতার মধ্যে যে ডেভেলপমেন্ট যে উন্নতি 
হে সেটার সম্বন্ধে সেখানে বলা আছে, সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। সেখানে দেখবেন 
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৬৩ থেকে ৭১ পাতার মধ্যে যে লেখাগুলি আছে সেখানে দেখতে পাবেন কি ডেভেলপমেন 
হয়েছে। সেটা যদি বিচার করেন তাহলে দেখবেন সত্যিকারের অন্তত ২/৩ বছরে তার 
অনেকটা ডেভেলপ করেছেন, আগে এটা হয়নি, এই কথাটা আমরা স্বীকার করতে পারছি 
যে কোনও কারণেই হোক আমরা বিদ্যুত বেশি দিইনি বলে এর উন্নতির দিকে একে নি; 
যেতে পারিনি, এখানে আপনাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরোধী পক্ষে যারা রয়েছেন তাদের বিচার 
বিবেচনা করা আমরা পাওয়ারে যে টাকা দিচ্ছি তার চেয়ে বেশি টাকা যাতে পাওয়ারে দে, 
সেটা আপনারাও বলবেন। আমি আপনাদেরকে বলছি এই কারণে এই ব্যাপারটা একট 
দেখবেন, একেবারে বেসিক লাইন ধরলে একেবারে ইমপর্টেন্স দিয়ে প্রায়োরিটির ভিত্তি 
বিদ্যুতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিছু কিছু ডিফেক্ট আছে, যেমন রুরাল ইলেক্টরিফিকেশন 
আমরা এখনও মনোমত করতে পারিনি। খালি থিওরেটিকালি করলে হবে না, গ্রামে প্র্যাকটিকা 
আসপেক্টও দেখতে হবে। অনেকগুলি কারণ আছে, যে কারণগুলি বিয়ন্ড কন্ট্রোল অফ দি 
পাওয়ার মিনিস্টার আমি বলব আপনি পাচ্ছেন না। যেমন অনেক দুর্বৃত্ত আছে, ট্রান্সফরমারগুলি 
চুরি করে নিচ্ছে, সামান্য তারের জন্য, বা তামার জন্য এইগুলি আমরা চেষ্টা করলে€ 
কন্ট্রোল করতে পারছি না। যদিও উনি খানিকটা কক্ট্রোল করেছেন। কমিটি করেছেন, তবে 
কমিটি করা এক জিনিস আর প্র্যাকটিকাল করা আর এক জিনিস। তবে রুর্যাল ইলেক্টিফিকে; 
যেটুকু হয়েছে সেটা ঠিকভাবে যেটুকু করা দরকার সেটা ঠিক ভাবে হচ্ছে না। অনেক জায়গ 
গ্রামেতে বিদ্যুত গেলে চুরি করে নিয়ে নেয়, এই ব্যাপারে যখন উপরতলায় প্লান করা হ 
সেইগুলি নিচের দিকে ইমপ্লিমেন্টেশন ঠিকমতো হয় না। আমি আপনাকে বলছি, যেগুলি 
সাব-স্টেশন আছে সেইগুলি ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। এই ডিফেব্টগুলি আমাদের আছে 
আমাদের বাজেটে যে টাকা দরকার সেটা নিশ্চয় দেওয়া উচিত। বাজেট আরও বাড়ালে ভা 
হত, বিদ্যুত ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ছাড়া এর উন্নতি করতে পারবেন না। 
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এপ্রিকালচারের কথা যদি বলেন তাহলে আমি সাউথ কোরিয়ার কথা একটু বলব' 
সেখানে অবাক করা ব্যাপার দেখলাম। সাউথ কোরিয়াতে এপ্রিকালচারটা তারা অন্যভাবে 
করছে। সেখানে তারা প্রযুক্তি এমনভাবে ব্যবহার করছে যাতে সামান্য এক বিঘা জমিতে থে 
প্রডাকশনটা হচ্ছে সেটা কল্পনা করা যায় না। সেখানে প্রযুক্তিটা তারা এমনভাবে ব্যবহা? 
করছে যাতে প্রডাকশনটা ১০/১২ গুন আমীদের চেয়ে বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই আমার কথ 
হচ্ছে প্রযুক্তির ব্যবহারটা আরও ভালভাবে কি করে করা যায় সেটা দেখতে হবে। বিশে 
করে সূর্যরশ্মি থেকে যে ইলেক্্রিসিটি পাওয়া যায় সেটার ডেভেলপমেন্ট আমাদের এখা 
হয়নি, তা যাতে হয় তারজন্য চেষ্টা করা উচিত আরও বেশি করে। তবে টেকনোলজি বল 
শুধু দুটোকেই বোঝায় না। এই প্রসঙ্গে কমপিউটার সায়েন্সের কথা বলা যায়। জাপান 
ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করেছে। এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীটাকে তারা কিনে নেবার অবঃ 
এসেছে। যার কষ্ট অব প্রডাকশন ধরুন ৫ হাজার টাকা তারা সেটা বিক্রি করছে ঘ 
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জায়গায় ৫ লক্ষ টাকাতে। সেখানে এই প্রযুক্তিটা আমরা কিন্তু সেইভাবে ডেভেলপ করতে 
পারছি না। কাজেই এর উন্নতি করার উপায় কি সেটা দেখতে হবে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, 
ভারত সরকার যদি এটা নিয়ে না ভাবেন তাহলে একা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ভেবে সব কিছু 
আমরা করতে পারব না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বাজেটটা পড়ে দেখলাম। মোটামুটি 
ইকনমিক রিভিউতে যেটা রেফার করা হয়েছে সেটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, সেই 
সময় আমার নেই, তবে ডেফিনিটলি খানিকটা ইমপ্রুভ করেছে। শর্টফল কিছু থাকতে পারে 
কিন্তু ডেফিনিট কিছু ইমপ্রভমেন্ট আমাদের এখানে হয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 
আমি আবার বলব, প্রযুক্তিটা নিয়ে চিস্তা ভাবনা করুন। এটা হলে আমরা আরও এগিয়ে 
যেতে পারব। এই বলে এই বাজেটকে আমি পুনরায় সমর্থন করে বলছি এই বাজেটে আরও 
বেশি টাকা দিলে আরও ভাল হত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি 8 মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুত মন্ত্রী তার দপ্তরের 
যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি এই সভায় পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে এবং আমাদের 
কাটমোশনগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, বর্তমানে যিনি মুখ্যমন্ত্রী 
আছেন, আগামীদিনেও তিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন বলে বলেন, সেই মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এক সময় 
এই বিদ্যুত দপ্তর ছিল। তিনি তার জঞ্জাল প্রবীরবাবুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার নিজের 
অপকর্ম ঢাকবার জন্য। প্রবীর বাবুর পর তিনি এই জঞ্জাল একজন সঙ্জন, শিক্ষিত মানুষের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বারবার বিদেশে গিয়ে অনাবামী ভারতীয়দের এখানে 
এনে শিল্প স্থাপনের কথা বলেন। তিনি বলেন, বিদেশ থেকে পুঁজি এনে এখানে নাকি এমন 
বিদুত কেন্দ্র সব করবেন যাতে সারা পশ্চিমবাংলা বিদ্যুতে ভেসে যাবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 
বিদ্যুতের হাল কি? মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, প্রবীরবাবু ছিলেন, এখন শঙ্করবাবু এসেছেন কিন্তু 
বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের শীর্ণকায়, কংকালসার রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। মাননীয় 
চেয়ারম্যান, স্যার, আমাদের সামনে শঙ্কর-বাবু একটা বাজেট বই পেশ করেছেন। সেই বই- 
টার ৮ পাতার ৪.২ নং প্যারায় তিনি বলেছেন, আগামী ২ বছরের মধ্যে বকেয়া গাহসথ্য 
সার্ভিস মিটার সরবরাহ করা সম্ভব হবে, যাতে করে গ্রামাঞ্চলে মিটার সরবরাহ করা যায়। 
তিনি কিছু গালভরা কথা এই বই-টির মধ্যে ছেপে দিয়েছেন, বাস্তবের সঙ্গে এর কোনও মিল 
নেই। গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোনও মিটার নেই। তিনি বলছেন সরবরাহ করবেন। কিসের দ্বারা 
সরবরাহ করবেন? তারপর ১১ পাতায় উনি বলেছেন, “জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত 
সমিতি স্তরে বিদ্যুত ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী কমিটি গঠিত হওয়ার ফলে এই কাজের 
পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সঙ্গে পাওয়ার একটা বিরাট সুযোগ এসেছে।” 
আমি জানি না কোন জেলায় এই কমিটি গঠিত হয়েছে! আমাদের নদীয়া জেলা থেকে আমরা 
বিরোধী দলের তিন জন বিধায়ক এখানে উপস্থিত আছি। এই জাতীয় কোনও কমিটির 
কোনও মিটিং-এ আমাদের কখনও ডাকা হয় নি। কেউ আমাদের সাহায্য গ্রহণ করছে না, 
আমাদের উপদেশ শুনছে না। মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি, তিনি এবিষয়ে একটু 
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খোঁজ নিয়ে দেখবেন। তিনি শুধু তার দলের জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের 
বা কর্তা ব্যক্তিদের কথায় চলবেন না। বিরোধী দলের সদস্যদের, বিশেষ করে কংগ্রেস দলের 
মিটিং-এ ডাকা হয় কিনা, তাদের মতামত নেওয়া হয় কিনা সেটা তিনি একটু দেখুন। অবশা 
দলের চাপের মুখে তিনি খবর পেলেও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে 
আমাদের যথেষ্ট সন্দেহে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ ১১ পাতার পরের প্যারাতেই 
বলেছেন, কতগুলি জেলায় যেমন, হাওড়া, নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি 
হুগলি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪-পরগণা, শতকরা ৯০-১০০ ভাগ মৌজা বিদ্যুতায়িত 
করা গেছে। এর চেয়ে বড় অসত্য কথা আর কিছু হতে পারে না। আমি এখানে দায়িত্ব নিয়ে 
বলছি, নদীয়া জেলায় সুভাষবাবুর কেন্দ্র ছাড়া হরিণঘাটার আর কোনও গ্রামে বিদ্যুত পৌছে 
দেওয়া হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে ভাল মানুষ পেয়ে তার মুখ দিয়ে এই সব অসত্য 
কথা এখানে পরিবেশন করা হয়েছে। তারপর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, তার বাজেট ভাষণের 
১২ পাতায় বলেছেন, “ কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি সীমান্ত অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য 
বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কার্যসূচী বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে সম্প্রসারিত করেছেন। 
কেন্দ্রীয় সরকার বক্তব্য উনি মেনে নিয়েছেন। ভাল কথা। কিন্তু পশ্চিমবাংলার ভেতরের থে 
সমস্ত গ্রামগ্ুলিতে জনসংখ্যার চাপ রয়েছে সেসব গ্রামগুলিতে আগে বিদ্যুত পৌছে দিয়ে 
তারপর সীমান্তের দিকে নজর দিলে কি ভাল হত না? তারপর আমরা পত্রিকায় মাঝে 
মাঝেই দেখি মন্ত্রী মহাশয় বলছেন-_আমাদের এত বিদ্যুত উৎপাদন হয়েছে, আমাদের বিদ্যুত 
উড়িষ্যায়, বিহারে যাচ্ছে। সাথে সাথে আমরা দেখছি পশ্চিম বাংলার গ্রামগুলি অন্ধাকারে 
ভাসছে। নদীয়া জেলার কল্যাণী শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুতের অভাবে শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছে, লোডশেডি- 
এর ফলে মালিকরা কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। শ্রমিকরা বেকার হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য আমি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি শিল্প এবং কলকারখানা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তার 
জন্য আপনি উদ্যোগ গ্রহণ করুন। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, এখানে হুকিং-এর কথা বলা 
হচ্ছে। আমরা কি দেখছি? কোথাও যদি হকিং করার জন্য কাউকে ধরে তাহলেই দেখি 
সিপিএম-এর পঞ্চায়েত সমিতিগুলি থানায় তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। সিপিএম-এর পঞ্চায়েত 
সমিতিগুলির সঙ্গে যোগসাজশে গ্রামাঞ্চলে হকিং চলছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি পারবেন 
না, আপনার ক্ষমতা নেই, আপনার বিভাগের অফিসারদেরও কোনও ক্ষমতা নেই এটা বধ 
করার। আপনি বন্ধ করতে গেলে আপনার মন্ত্রিত্ব থাকবে না। আপনি বেশি কিছু করতে 
গেলে বুমেরাং হয়ে যাবে। আপনার দলের ছোটখাট নেতারা এবং কর্মীরা আপনার বিরুদ্ধ 
জেহাদ ঘোষণা করবে। তাই আমি আপনাকে বলছি শহরাঞ্চলের বাইরে-_বিশেষ কবে 
কলকাতার বাইরে-__কোথাও মিটার রিডিং নেওয়া হচ্ছে না। কোথাও ৩ মাসের, কোথাও ২ 
মাসের রিডিং ধরে দেওয়া হচ্ছে। এবিষয়ে আমি. আপনাকে বহুবার জানিয়েছি, কিন্তু কোন€ 
প্রতিকার হয়নি। তাই আজকে আবার বাজেট বক্তৃতায় অংশ নিয়ে আপনাকে স্মরণ করিগে 
দিচ্ছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি ভূয়া বিল দেওয়া হচ্ছে মিটার রিডিং না নিয়েই। 
আপনি যথাযথ মিটার রিডিং-এর ব্যবস্থা করুন, ভূয়া বিল দেওয়া বন্ধ করুন। পরিশেষে 
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আপনার বাজেটের বিরোধিতা করে, আমাদের কাট মোশনের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 
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শ্রী নির্মল দাস £ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, ডঃ শঙ্কর সেন তার দপ্তরের ব্যয়- 
বরাদ্দের অনুমোদন চেয়ে যে দাবি উত্থাপন করেছেন আমি প্রথমেই তাকে সমর্থন করছি। 
আমরা জানি, আধুনিক সভ্যতায় বিদ্যুত অপরিহার্য, এখানে বিরোধী দলের ৩ জন সদস্যের 
বক্তব্য শুনলাম। আপনাদের দলের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর “বায় জরুরি অবস্থার 
অব্যবহিত পরেই বলেছিলেন পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতায়ন কমপ্লিট। যদি আপনাদের বিশ্বাস না 
হয় তাহলে লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখে আসুন। ইমিডিয়েট আফটার এমারজেল্সি তিনি বলেছিলেন 
সমস্ত পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতায়ন হয়ে গেছে। কারণ হচ্ছে, উনি সমস্ত জায়গায় বিদ্যুতের বদলে 
খুটি পুঁতে দিয়েছিলেন। আর ডঃ শঙ্কর সেন আগেকার যে পাপ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করছেন। ডঃ শঙ্কর সেন এবং বামফ্রন্ট সরকার এই ১৭ বছর ধরে সেই সমস্ত এলাকায় 
বিদ্যুত পৌছে দেবার ব্যবস্থা করছেন। আমরা জানি, আজকে হচ্ছে পলিউশনের যুগ। এই 
পলিউশনের যুগে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া দরকার জল বিদ্যুত উৎপাদনে । ডঃ শঙ্কর 
সেন সেইদিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আমরা লক্ষ্য করছি, ইতিমধ্যে তিস্তা প্রকল্পে বিদ্যুত উৎপাদনের 
বাবস্থা হচ্ছে। তার অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন। আমরা সাবজেক্ট কমিটির হয়ে 
সেখানে গিয়ে দেখে এসেছি। আমরা চাইছি, আরও দ্রুত কাজ সম্পন্ন হোক। তারপর আছে 
রায়ডাক প্রকল্প। এটা একটা সাংঘাতিক পার্বত্য নদী, এই নদী ধ্বংস করে। এর থেকে যদি 
বিদুত উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কয়েক শো মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপন্ন হতে পারে। 
তারপর আমি ডঃ শঙ্কর সেনকে অনুরোধ করবো, আপনি উৎপাদন যে ভাবে বাড়াচ্ছেন তা 
উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা দরকার যাতে করে হাসপাতালগুলি, বিদ্যালয়গুলি জল সরবরাহ 
্রকল্পগুলি দুগ্ধ সরবরাহ যে সমস্ত জায়গাগুলি আছে সেগুলি যেন লোড-শেডিং থেকে মুক্ত 
ইয় তারজন্য আপনি এমনভাবে বিদ্যুত সংযোগের ব্যবস্থা করুন। এছাড়া এমন সব কেন্দ্র 
আছে যেখানে এমন সব ওষুধ পত্র প্রিসার্ভ করা হয়, জীবনদায়ী ওষুধ সেখানে এইরকম 
ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আমি ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বলেছেন হ্যা, সম্ভব। যে 
ধরনের নীতি নির্ধারণ করা হোক, কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিদ্যুত পলিসি তাতে ইঙ্জিনিয়াররা 
বলছেন আলটিমেটলি আমাদের দেশের যারা টেকনোলজিস্ট যারা বিজ্ঞানী তাদের অনুশীলন 
করার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। আমেরিকান প্রযুক্তিবিদরা ডায়রেকটিভ দেবেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 
আমাদের দেশে ইনভেস্টমেন্ট কম করছে, এতে আমি এতটুকু লজ্জিত নই, কিন্তু উইদিন 
আওয়ার মিনস আমাদের আরও ইগয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। ডঃ অসীম দাশগুপ্তকে বলব, 
যেভাবে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে সেই প্রায়োরিটি অনুযায়ী যেন টাকা কার্টেল করা না হয়। 
বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এক পয়সাও যেন কটা না হয়, বিদ্যুত মানে বিদ্যুত নয়, বিদ্যুত মানে কৃষি, 
সেচ এবং অন্য কিছু। আমাদের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুতের জন্য বরাদ্দ আরও 
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বাড়ানো দরকার। সর্বভারতীয় যে গড় তার কথা চিস্তা করে এবং পৃথিবীর উন্নততর যে সব 
দেশ যারা এগিয়ে যাচ্ছে সেই সমস্ত দেশের কথা চিন্তা করে এটা করা দরকার। মাননীয় মন 
মহাশয় গত বছর আলিপুরদুয়ারে গিয়েছিলেন। তীর সঙ্গে কথা হয়েছিল। আসামে প্রচুর 
প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। সেই গ্যাস নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কতটুকু কি এগিয়েছে বলবেন। 
মাঝখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি ব্রিপুরাতে গিয়েছিলেন, সেখানে প্রচুর গ্যাস আছে। 
' পাইপলাইন দিয়ে সেই গ্যাস এনে- আলিপুরদুয়ার হচ্ছে গেট ওয়ে অফ আসাম- গ্যাস 
টারবাইন ওখানে স্থাপন করলে অনেক মানুষ উপকৃত হবেন। কারণ চা-বাগানের সর্বত্র বিদ্যুত 
পৌছায়নি, বনাঞ্চলে বিদ্যুত যায়নি। টোটোদের ৯৭০ জন পরিবার এই বিদ্যুত থেকে বঞ্চিত। 
তারা মনে করেছেন যে-_ আজকে প্রশ্মোত্তরের উপর তিনি বলেছে যে উত্তরবঙ্গের এসব 
বনাঞ্চলেও বিদ্যুত যাক। ওঁরা যখন শুরু করেছিলেন খুঁটি লাগিয়ে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে 
হাইটেনশন যে সমস্ত তার লাগানো হয়েছিল সেসব চুরি যাচ্ছে। সেই চুরি বন্ধ করা দরকার। 
কুচবিহারে কিছুদিন আগে কনভেনশনে গিয়েছিলাম ওখানে বহু মানুষ বহু জেলা থেকে 
এসেছিলেন ও পাতলাখোয়, বড়রাংকস থেকে এসেছিলেন, তাদের কাছে শুনলাম প্রায় ৬ মাস 
ধরে বিদ্যুত সংযোগ বন্ধ। মাইনর ইরিগেশনের ক্ষতি হচ্ছে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাব 
ক্ষতি হচ্ছে। এর জন্য কো-অর্ডিনেশন দরকার। বিদ্যুত উৎপন্ন হবে, বিদ্যুতের সুযোগ সৃষ্টি 
হচ্ছে, চাবী, কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারী, হাসপাতাল সকলে যেন বঞ্চিত না হয়, সরকারি 
অফিসাররা বঞ্চিত না হয় তার জন্য কো-অর্ভিনেশন দরকার। হোম ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে বিদ্যুত 
ডিপার্টমেন্টের একটা সমন্বয় দরকার। বিদ্যুত বিভাগ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। সেজন্য চুরি যাতে বন্ধ 
হয় তার জন্য হোম ডিপার্টমেন্টের সাথে সমন্বয় করে সাবজেক্ট কমিটি অন ইরিগেশন তাদের 
বলে চিহিতত করতে হবে। কোন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটা না দেখিয়ে শুধু বলে গেলে 
চলবে না। আমার কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, এক শ্রেণীর কর্মচারী অফিসে বসে বসে 
সাবোটেজ করছে। ইউনিয়নের নাম করে বলতে পারি, বিভিন্ন ইউনিয়ন আই.এন.টি.ইউ.সি.র 
লোকজন উল্টোপাল্টা করছে। সেখানে আজকে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে বসতে হবে। প্রকৃত থে 
সব কর্মচারী রাজ্য সরকারের সমৃদ্ধি চান তাদের কে নিয়ে কাজ করা দরকার। চা বাগানে 
যে বিদ্যুত চুরি হচ্ছে সেটা বন্ধ করতে হবে। যারা যারা টাকা জমা দিয়েছে তাদের কাছে 
বিদ্যুত পৌছে দেওয়া সরকার। আগামী দিনে পলিউশন বন্ধ করার জন্য পলিসি নেওয়া হচ্ছে 
শুনছি এখান থেকে ট্রাম উঠে যাচ্ছে-_অন্য জায়গায় নতুন করে ট্রাম চালানোর জন্য চিন্তা 
করা হচ্ছে। গ্যাস টারবাইনের ভিতর দিয়ে যদি করা যায় আমাদের সে দৃষ্টিভঙ্গি আছে! 
আপনি বলছেন আমরা রাজ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারছি না, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তে 
বলেছেন আমরা শুধু নিজেদের জন্য চিন্তা করি না, আমরা অন্য জায়গায় এমন কি দিল্লিতে 
পর্যস্ত বিদ্যুত দেব। মাননীয় সৌগতবাবু বলছেন, আমি দেখেছি আমাদের ওখানে যখন বনা 
হয় মাননীয় শঙ্কর বাবু নিজে গিয়ে নিজ হাতে ৩ দিনের মধ্যে সেখানে লাইন দিয়ে 
ইমিডিয়েটলি আফটার ফ্লাড তিনি ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বসে রেসটোরেশনের কাজ করেছেন। 
জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন, বিদ্যুত সরবরাহের চেষ্টা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ৫ 
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মাতৃসুলভ আচরণ করছেন প্রকৃত পক্ষে বঞ্চনা করছেন, আজকে কোনও রকম দয়া দাক্ষিণ্য 
নু যা আমাদের অধিকার এবং দরকার সেটা করার জন্য প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। এটা রাজ্যের 
র্যাল ডেভেলপমেন্ট নয় বিদ্যুত দপ্তরের নিজস্ব কাজ করার কোনও ব্যাপার নয়, অর্থ দপ্তর 
হযোগিতা করবেন এই কথা বলে মাননীয় শঙ্কর বাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে কাট মোশনের 
রোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয় 
( বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে আমার যে কাট মোশন আছে তার সমর্থনে 
[মি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে বিদ্যুত সম্পর্কে বলতে গিয়ে-_সময় আমার খুব 
ক্ষিপ্ত আমি যেটা বলতে চাই যে, বিদ্যুত সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছি। 
'ননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের স্মরণে আছে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরে লেনিন দেশের এবং 
মের বিদ্যুতায়নের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। একটা দেশের এবং তার 
নীতির অগ্রগতি তার উপর নির্ভরশীল। সেদিক থেকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গ্রামের 
ব্যতিকরণের বিষয়টা যেভাবে অবহেলিত তার ছ্বারা সরকারের জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত 
য় না। 
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আপনি জানেন যে, আজকে বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বনিঙ্ 
ানে। তার নিচে বোধহয় বিহার, উড়িষ্যার মতো দু'একটি রাজ্য রয়েছে। মন্ত্রী মহাশয়ের 
নজের বাজেট ভাষণেই উল্লেখ আছে যে, রাজ্যে ৯,০০০ এর মত ভার্জিন মৌজা রয়েছে 
(বং ২০১০ সাল নাগাদ তাতে বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ হতে পারে। এই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি 
[মীন বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে । যাকে ভিত্তি করে গোটা রাজ্যের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে, কৃষি 
থকে আরম্ভ করে সবকিছু নির্ভরশীল, সেটা আজকে এভাবে অবহেলিত। কেন্দ্রীয় সরকারের 
মগ্রিক নীতি এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের যে নীতি, এই দুই এর যে সর্বনা* 
পরিণতি তারফলে রাজ্যের উপর আঘাত নেমে এসেছে। এক্ষেত্রে একটা বিকল্প দৃষ্টিভঙি 
বকল্প পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সেটা নিতে হলে স্টেট সেক্টরের দক্ষতা বাড়াতে হবে 
সাজকে এই দক্ষতা বাড়াবার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ব্যর্থ। কোয়েশ্চেন আওয়ারে উল্লিখি' 
ইয়েছে যে, দিনের পর দিন বিদ্যুতের বেআইনি ব্যবহার মারাত্মকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বছ 
খানে তিন কোটি টাকার মতো বিদ্যুত চুরি হচ্ছে। গত বছর তিন কোটি টাকার উপর বিদু 
রি হয়েছে বলেছেন। যেটা ৬০ লক্ষ ছিল তিন বছর আগে সেটা এখন বেড়ে তিন কো 
য়েছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের নেগলিজেন্সের উপর মারাত্মক সব রিপোর্ট বেরিয়েছে। এখন 
কন্ত বিদ্যুত চুরির উপর মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর করতে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ১ 
বছরে এবং তারফলে ক্রমশই বিদ্যুত চুরি বাড়ছে। সবটাই আল্লার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়ো 
এবং তারজন্য লোডশেডিং লো ভোল্টেজ ইত্যাদির কারণে কনজিউমাররা সাফার করছে 
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লাইনের এমন অবস্থা যে, তার মাধ্যমে পুরো মাত্রায় বিদ্যুত সরবরাহ করতে গেলে লই 
অকেজো হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যুত গ্রাহকরা নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। পাঁচ-ছয় মাস প 
মিটার রিডিং নেওয়া হচ্ছে, আন্দাজে রিডিং লিখে নেওয়া হচ্ছে, অথচ প্রায় বছর বু 
বিদ্যুতের দাম বাড়ছে। একদিকে বিদুত চুরি বন্ধ করতে পারছেন না, অন্যদিকে দেখছি__-আজকে 
কাগজেই একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে__কৃষ্ণনগরের একজন ব্যবসায়ী বিদ্যুতের ২৩ লক্ষ টাক 
বাঁকুড়ার তিনজন ব্যবসায়ী বেশ কয়েক লক্ষ টাকা, মুর্শিদাবাদের একজন ব্যবসায়ী ১৫ ল 
টাকা জমা দেননি। 


শ্রী শক্তি বল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুত মন্ত্রী মহাশয় যে ৬৯ এব 

৭২ নম্বর ডিমান্ডের জন্য ব্যয়-বরাদ্দের দাবি এখানে করেছেন, আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন কর্র 
এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধিতা ক 
আমার বক্তব্য রাখছি। আমাকে ৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি বিদ্যুত মন 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটি সাজেশন এখানে রাখছি। প্রথম কথা হচ্ছে, বর্তমান মড' 
টেকনোলজির যুগে বিদ্যুত ছাড়া কোনও রাজ্য বা কোনও দেশের উন্নতি হতে পারে ৮ 
মাননীয় সদস্য সৌগত রায়, তিনি অধ্যাপক মানুষ, তিনি কেন্দ্রে কিছুদিন মন্ত্রীও ছিলেন এব 
সাংসদও বটে, তিনি কি করে এসব কথা বললেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কেন্দ্র 
সরকার যেভাবে বেসরকারিকরণের দিকে যাচ্ছেন, শারদ পাওয়ারের যে রিপোর্ট পাওয়া গে; 
তাতে সমস্ত বিদ্যুত কেন্দ্রগুলিকে বেসরকারি সংস্থার হাতে দেবার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এ 
লিমিটেড ক্ষমতার মধ্যে, এত সীমিত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে আমাদের পশ্চিমবাংলার বিদ্যুত দগ্তু 
কৌশলে আজকে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, বিদ্যুতের যে উন্নতি ঘটিয়েছে, সেটা অতি ক 
শত্রুও স্বীকার করেছে। আপনার কাছে গ্রামীণ বিদ্যুত কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে আমার একটা নিণি 
প্রস্তাব আছে। যেহেতু আপনার টাকা কম এবং সীমিত ক্ষমতা, সেজন্য নন-কনভেনশনাদ 
এনার্জির উপরে আপনাকে জোর দিতে বলব। আপনি সাগরদীঘিতে পরীক্ষামূলক ভাবে চা? 
করেছেন। সেইভাবে গ্রামাঞ্চলেও নন-কনভেনশনাল এনার্জি সোলার সিস্টেম এবং অন্যাণ 
ধরনের সিস্টেম যদি ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন তাহলে একদিকে টাকা কম লাগবে, অনাদি 
ন্যাচারাল যে সমস্ত রিসোর্স আছে সেগুলিকে ইন্ট্রোডিউস করে সেই সোর্সকে আগল' 
করতে পারেন এবং এতে বিদ্যুত চুরিও কম হবে। আর একটা জিনিসের উপরে বিশেষতা? 
'জোর দিতে বলছি, সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমটা সংশোধন করার কথা আপনা 
ভাবতে বলব। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, কোলাঘাটে আমরা উন্নত ধরনের থামা? 
্ল্যান্ট করেছি যেটা মেদিনীপুরের বুকে অবস্থিত, কিন্তু মেদিনীপুরের মানুষ গ্রাম, জেলা শহ' 
মহকুমা শহর-এর মানুষ সেই বিদ্যুত তারা পায়না। কাজেই এই ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমটা এব; 
সংশোধন করার কথা আপনাকে ভাবতে হবে। এটা কি করে কন্ট্রোল করা যাবে সে 
আপনি ভাববে মলের বকের উতর জন সেলর ইভা নন-বনজেলন দর 


015০05১510৭ বা ৬০]]ব0 0োখ 7021441৭050 07415 761 


কি করে ইনট্রোডিউস করা যায় সেটা একটু ভাবতে বলবো। আর বিদ্যুত চুরি সম্পর্কে বলব 
যে কিং থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রকারের যে চুরি হয় সেটা সম্পর্কে প্রন্মের উত্তর স্বীকার 
করা সমস্ত প্রকারের যে চুরি হয় সেটা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করা হয়েছে, এটা যেন 
একটা কনভেনশন হয়ে দীড়িয়েছে। এই সম্পর্কে আমি নির্দিষ্ট অভিযোগ করেছি। আপনি যদি 
এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন তাহলে দেখবেন যে এরসঙ্গে অনেক সরকারি অফিসের লোকেরা 
জড়িয়ে আছেন। এটা কি করে বন্ধ করা যায় সেটা দেখতে হবে। একটা নিদিষ্ট কো- 
অপারেটিভ করে তাদের উপরে যদি দায়িত্ব দেওয়া যায় এবং তারসঙ্গে যদি পঞ্চায়েতকে 
ইনভলভ করা যায় তাহলে এই চুরি বন্ধ হবে। কাজেই এগুলি সম্পর্কে মপনাকে ভাবতে 
হবে। এইসঙ্গে আর একটা কথা বলবো। সেটা হচ্ছে, যে সমস্ত ট্রাসমিটারগুলি রয়েছে বিশেষ 
করে গ্রামে সেগুলি নষ্ট হলে ঠিকমতো রিপেয়ার করা হয়না। এইরকম অনেক জায়গায় নষ্ট 
হয়ে গেছে কিন্তু কিছু করা হয়নি। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে চাষের প্রচুর ক্ষতি হয়। মেদিনীপুর 
শহরে এটা নিয়ে নানা রকম অভিযোগ উঠেছে, অনেকে কমপ্লেন করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত 
তার কোনও উন্নতি হয়নি। এগুলি আপনাকে দেখতে হবে। জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে যাতে 
কাজ কর্মের উন্নতি হয় সেগুলি দেখা দরকার। এই কয়টি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


[5-40 -- 5-১0 [.).] 


শ্রী ধীরেন সেন ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট 
বরাদ্দ এখানে উত্থাপিত করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে দু'একটি কথা বলতে চাই। 
আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা নিশ্চয়ই খুশি যে আজকে দেশে আলো জ্বলছে, লোডশেডিং 
নেই। এটা বিদ্যুতমন্ত্রীর কৃতিত্ব যে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোনওরকম জলের 
অভাব হয়নি। পানীয় জল, কৃষির জন্য জল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জল যা বিদ্যুত চালিত 
শক্তির দ্বারা প্রবাহিত হয় এবং এর ফলে কৃষি ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে সেটার তিনি দাবি 
করতে পারেন। আর একটা কথা বলতে চাই সেটা হল রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন সম্বন্ধে। 
বিরোধী পক্ষ তুলনামূলকভাবে অন্য পরিসংখ্যান দিয়েছেন। আমি একটা তুলনামূলক পরিসংখ্যান 
দিতে চাই। কোন আমলে কত ইলেক্ট্রিফিকেশন হয়েছে। আপনাদের আমলে ১৯৭৭ সাল 
প্যস্ত ১০,৯৮১ টি মৌজা ইলেক্ট্রিফিকেশন হয়েছে। আর আজকে ১৯৯৪ সালের ফোর্থ 
এপ্রিল পর্যন্ত ইলেক্ট্রিফিকেশন মৌজার সংখ্যা হচ্ছে ২৮৮১০টি। অর্থাৎ ১৭ বছরের রাজত্বকালে 
এই বামফ্রন্ট সরকার প্রায় ১৮ হাজার মৌজা ইলেন্ত্রিফিকেশন করতে পেরেছে। আমি মন্ত্রী 
ইলেক্ট্রিফিকেশনের জন্য, কেউ কেউ ২-৩ বছর টাকা জমা দিয়ে রেখেছেন, এই কাজগুলি 
যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেটা তিনি যেন দেখেন। আমি বিশেষ করে বীরভূম জেলার কথা 
বলছি, সেখানে কয়েক হাজার লোক টাকা জমা দিয়েছে, তাদের বিদ্যুত সংযোগ যাতে 
তাড়াতাড়ি হয় সেটা তিনি যেন দেখেন। আর একটা আবেদন আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
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করতে চাই। পঞ্চায়েত যে টাকাটা মজুরি বাবদ খরচ করে সেটা ইলেস্ত্রিফিকেশনের মজুরি 
বাবদ খরচ করা যায় কিনা এইভাবে সহযোগিতা করা যায় কিনা সেটা তিনি যেন দেখেন। 
জওহর রোজগার যোজনায় যে ম্যানুয়াল লেবারের জন্য টাকা খরচ করা হয় সেটা 
ইলেক্ট্রিফিকেশনের কাজে লাগানো যায় কিনা সেটা তিনি যেন দেখেন। আর একটা কথা 
বলতে চাই সেটা হচ্ছে সাঁইথিয়া পাওয়ার স্টেশনে ৩১.৫ মেগাওয়াটের ছিল সেটা ৫০ 
মেগাওয়াটে করার কথা, এই কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেটা দেখার জন্য বলছি। বিদ্যুত 
চুরি হচ্ছে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই ব্যাপারে পঞ্চায়েত সাহায্য করতে রাজি 
আছে। তবে সীমিত সংখ্যক লোক নিয়ে এই চুরি বন্ধ করা যাবে না, এই বিষয়ে মানুষকে 
মটিভেটেড করতে না পারলে কিছু হবে না। কংগ্রেস এখানে বিদ্যুত চুরি হচ্ছে বলে চিৎকার 
করছেন। ন্যাশনাল ওয়েলথ, জাতীয় সম্পদ সেটা চুরি বন্ধ হোক। আমাদের সাধ আছে কিন্ত 
সাধ্য নাই। আপনারা বক্রেশ্বরের ব্যাপারে গড়িমসি করলেন কেন? আপনারা কেন আগে 
অনুমোদন দিলেন না? আমি আশা করেছিলাম কংগ্রেসি বন্ধুরা গঠনমূলক সমালোচনা করবেন। 
আপনারা কেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তদ্বির করেন না যাতে আমাদের প্রকল্পগুলি তাড়াতাড়ি 
অনুমোদন পাই। সর্বশেষ যে কথা বলতে চাই সেটা হল সাঁইথিয়ায় বীরভূম বর্ধমান ইলেস্্িক 
সাপ্লায়ের একটা সোর্স আছে, দ্বিতীয় সোর্স দুর্গাপুর লাইন যেটা সাতগাছিয়া থেকে কাটোয়া 
পর্যস্ত আছে সেটা যাতে এক্সটেনশন করে দেওয়া হয় তারজন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। এই 
কথা বলে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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ডাঃ মানস তুঁইয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী ৭৯ এবং ২২ নম্বর 
দাবি অধীনে যে ব্যায় বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন সেই ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দু 
চারটি কথা আমি নিবেদন করতে চাই। বিদ্যুত দপ্তরের বাজেট প্রায় ১৯৯ কোটি ৭১ লক্ষ 
টাকা এবং অপ্রচলিত শক্তি দপ্তরের বাজেট মাত্র ৯৯ লক্ষ টাকা। প্রথমে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই আমাদের মতো রাজ্যে যেখানে প্রবলেমেটিক মৌজা রয়েছে 
একটার পর একটা ব্লকে, একটার পর একটা জেলায়, আপনার বক্তব্যের মধ্যে যোগাযোগের 
অব্যবস্থা গ্রামীণ প্ররিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ, ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রবিউশনের সমস্যা রয়েছে সেই 
ক্ষেত্রে নন-কনভেনশনাল এনার্জির যেসোর্স রয়েছে, সৌর শক্তির যেসোর্স রয়েছে, আপনার 
মতে প্রথিতযশা ইঞ্জিনিয়ার থাকতে কেন সেটা উপেক্ষিত হবে? আমরা তো দেখতে চেয়েছিলাম 
যে নন-কনভেনশন্যাল এনার্জিতে এই ডিপার্টমেন্টের বাজেটে অন্তত কয়েক কোটি টাকা পাবে। 
আমি নিজে জানি, কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে অনেকবার আলোচনা করেছে 
কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয় নিয়ে সাহসি যত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং রাজ্যগুলোকে ৫ 
উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেছেন, সেই ব্যাপারে আপনার মতো প্রথিতযশা ইঞ্জিনিয়ার এবং 
বিদ্যুতম্ত্রী থাকতে সেই পদক্ষেপ কেন গ্রহণ করা হচ্ছে না, এই উত্তর আপনি দেবেন, 
আমরা হরিয়ানার মতো রাজ্যে, গুজরাটের মতো রাজ্যে গিয়ে দেখে এসেছি, এমনকি প্রোপার 
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দল্লিতে যেভাবে সোলার এনার্জিকে ব্যবহার করা হচ্ছে তা তো অভাবনীয় ব্যাপার। আপনি 
নজেই এই কথা স্বীকার করেছেন। এখানে ধীরেনবাবু বলেছেন, আমাদের হাতে এত বিদ্যুত 
য লোডশেডিং নেই, গ্রামবাংলা বিদ্যুতে ভেসে যাচ্ছে পশ্চিমবাংলায়। আমার হাতে যদি ফুল 
ন্দন থাকত তাহলে ওকে একটা টিপ পরিয়ে দিতাম। পশ্চিমবাংলায় গ্রামগুলো হা-হতাশ 
ঃরতে বিদ্যুতের অভাবে। তার মূল কারণ হচ্ছে ট্রালমিশন এবং ডিস্টিবিউশনে ফল্ট এবং 
₹কিংয়ের জন্য। মার্কসবাদি কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত পঞ্চায়েতে কর্মকর্তারা অলিখিত নির্দেশ 
গ্রামে গ্রামে দিয়ে দিয়েছে যে বিদ্যুতের লাইন নিতে হবে না, হুকিং কর। নাম লেখাও, ঝান্ডা 
রো, বিদ্যুত পাবে। ইঞ্জিনিয়ারদের এবং ব্লক লেভেলে যে সমস্ত সাব-আ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার 
কিং বন্ধ করেন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের ফল্ট বন্ধ করেন। এই জায়গায় যদি তাদের ধরতে 
না পারেন আপনার দলের সদস্যরা এই কথা বলবেন না, আমার দলের সদস্যরা এই কথা 
বলবেন, আমি আপনাকে সচেতন করে দিচ্ছি তাহলে কিছু হবে না। আপনি যদি প্রাক্তন 
পদ্ধতি ফলো করতেন তাহলে এই জায়গায় আসতে পারতেন না। আপনি সরে গিয়েছেন, 
তাই প্রোডাকশান বেড়েছে। এই সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউশনের ফল্টটা যদি মুক্ত করতে চান, তাহলে 
এই ডাকাতগুলোর হাত থেকে আপনাকে মুক্ত করতে হবে এবং তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম 
কিছুটা মেক-আপ হবে। আপনার ইঞ্জিনিয়ারদের একটা অংশ, আমি সবাইকে বলছি না, এই 
বিদুত চুরির সঙ্গে যুক্ত। তাদের সঙ্গে যুক্ত থানার ও.সি.। ও.সি., ইঞ্জিনিয়ার এবং আপনার 
দলের লোক যুক্ত হওয়ার ফলে গ্রাম বাংলায় বিদ্যুত চুরি হচ্ছে। এটা যদি বন্ধ করতে না 
পারেন তাহলে গ্রাম বাংলার মানুষ বিদ্যুতের সুফল সঠিকভাবে পাবে না। ১৬.৪ পারসেন্ট 
প্রাডাকশন আজ এ হোল বেড়েছে, আমি ধরে নিচ্ছি প্রোডাকশন বেড়েছে। কলকাতার 
পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে যে কথা জানাতে চাই, সি- 
ইএস-সি. ডঃ দেবকুমার বসুকে দিয়ে যে কমিটি করেছিল, বিদ্যুতের সারচার্জের ব্যাপারে যে 
ইরেগুলারিটিজ হয়েছে তাতে ৩৫ কোটি টাকা এদিক ওদিক হয়েছে বলে রিপোর্ট দিয়েছে। 
সেই রিপোর্ট আপনি প্লেস করছেন না কেন? তা কি মুখ্যমন্ত্রীর ভয়ে, না কি সপ্ীব 
গোয়েস্কার নির্দেশে এটা করছেন? মুখ্যমন্ত্রী চন্দন বসুকে নিয়ে সপ্ভীব গোয়েস্কার ফ্যামিলি সহ 
বাইরে ঘুরে এলেন, সেজন্য তাদের নির্দেশে কি এটা করছেন? আমি আপনাকে অনুরোধ 
করব, আপনি শঙ্কর সেন, আপনি ডক্টর শঙ্কর সেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস 
ঠান্সেলর, আপনি ডাঃ দেবকুমার বসুর রিপোর্ট আজকে হাউসে প্লেস করুন। গোয়েঙ্কাকে বলে 
'টেক ওভার গোয়েস্কা”, যাদের সারা ভারতবর্ষে সুনাম সি-ই-এস-সি.কে ধরে নিয়ে বিদ্যুত 
বলুন, অন্য কোম্পানি বলুন, তারা ইনভেস্টমেন্ট করতে চান। আমরা চাই ভাল ভাল 
কোম্পানি, যাদের সুনাম রয়েছে, তাদেরকে নিয়ে কাজগুলো করুন। দীপকবাবুর কথা মত 
যদিও ডর্রুবি.এসই.বি. ইমপ্রুভ করেছে, ভাল কথা, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ 
করছি, গোয়েঙ্কার হাত থেকে এই সিই.এস.সি.কে নিয়ে নিন। গোয়েস্কার রাহ্গ্রস্ত থেকে মুক্ত 
করে আপনি দায়িত্ব নিন। এই যেটেক ওভার টু গোয়েঙ্কা করে আপনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে 
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চালান। সুতারং গোয়ে্কাকে দেবার যে প্রস্তাব সেটা বন্ধ করুন এই দাবি আমি জানাচ্ছি 
দেবকুমার বসুর রিপোর্ট আমি এই প্রসঙ্গে হাউসে পেশ করেছি। কলকাতার গ্রাহকদের উপরে 
কি ধরনের খরচ চাপানো হয়েছে তা এতে লেখা আছে এবং কি ধরনের ইরেগুলারটিজ হচ্ছে 
বলা আছে। প্রফেসর সৌগত রায় এবং সুকুমার দাস যা বললেন আমিও সেই সুরেই বলছি 
যে, মেদিনীপুর একটি বিগেষ্ট জেলা কিন্তু সেই তুলনায় ইলেক্ট্রিফিকেশন হয়নি। এখানে ১০ 
হাজার মৌজার মধ্যে মাত্র সাড়ে ৪ হাজার মৌজাতে বৈদ্যুতিকরণ করা সম্ভব হয়েছে। দি 
বিগেস্ট ডিস্ট্রিক্ট কিন্তু লেস দ্যান ৫০ পারসেন্টেরও বেশি রুর্যাল ইলেক্ট্িফিকেশন হয়নি। ইড 
ইট দি ইনডেক্স অফ রুর্যাল ইলেক্ক্রিফিকেশন, ইজ ইট দি প্যারামিটার অফ ইলেক্ট্রিফিকেশন 
অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আপনি নাকি বিদ্যুত দারুণ নজির সৃষ্টি করেছেন - কিন্তু এটা কি বিদ্বৃ 
দেওয়ার নমুনা যে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতে ভরিয়ে দিয়ে লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে গ্রামকে রেখে 
দেওয়া? এই কি বিদ্যুত দেবার কার্যকারিতা বলে? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব 
তিনটি বিষয়ের উপরে নজর দেবার জন্যে। আমি টেকনিক্যাল দিকটা তুলে ধরছি। আমাদের 
সমস্যা হচ্ছে যে, গ্রামে বা জেলায় যেসমস্ত পুরনো খুঁটি আছে সেগুলো বেশি জোরে হাওফ' 
বা ঝড় হলেই পড়ে যায়। দপ্তরকে খবর দেওয়া সত্তেও রিপেয়ার হচ্ছে না বা রি এস্ট্যাব্রিশমেন্ 
হচ্ছে না। অধিকাংশ জায়গায় কানেকশন নেই। তারমধ্যে যেসব জায়গায় কানেকশন আছে 
তাতেও এতো লো ভোল্টেজে চলছে যে গ্রামের লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার বিদ্যুত দি: 
পাম্পসেটের জল ব্যবহার করতে পারছেন না। তাদের হাক্ক মেশিন বা হাই সম্পিডের ডিজেল 
মেশিন দিয়ে জল তুলতে হচ্ছে। এইভাবে ডিজেল মেশিন তারা চালাতে বাধ্য হচ্ছে। মাঝখা, 
আপনার দপ্তর থেকে একটি সার্কুলার দিয়ে টপ প্রায়োরিটি ভিত্তিতে বলা হল যে, কৃক€ 
মাঠে মাঠে রাত ১০টার পরে চাষ করবে। আজকে গ্রামের মানুষদের উপরে দপ্তরের এত 
অবহেলা কেন? তারা রাতে মাঠে মাঠে চাষ করে পোকার কামড় এবং সাপের কামড় খাবে 
আর শহরের লোকেরা সারা দিন ধরে বিদ্যুত পাবে এই আপনাদের গ্রামের লোকের প্রতি 
দরদ। গ্রামের কৃষকরা রাত ১০ টার পরে সারা রাত জেগে বিদ্যুত নেবে এই ধরনে 
দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ করছি। আমি দাবি করছি বিদ্যুত দপ্তরের কাজের অবহেলার জনো গ্রামণ 
বৈদ্যুতিকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং এর আশু সমাধান দরকার। আজকে গ্রাম? 
বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি যা হওয়া উচিত তা নয়। আপনি নিজে এখানে 
ই গতবারের বাজেটে বলেছেন যে টোটাল ৫৩ হাজার ব্যাকওয়ার্ডদের মধ্যে লোকদ্বীপ প্রথ 
প্রকল্প ১ হাজার ২টি পরিবারকে আলো দেওয়া হয়েছে। যাদের টোটাল ভোট নিয়ে আপনার 
এখানে আসেন সেই ব্যাকওয়ার্ড ব্লাশকে অবহেলা। এইসব আদিবাসী, অধ্যুষিত এবং তফসিলি 
জাতিদের ভোট নিয়ে আপনারা এখানে আসছেন সেই গরিব মানুষদের উপরে এতোবড় বঞ্চন 
কেন? এই ৫৩ হাজার ব্যাকওয়ার্ড পরিবারের মধ্যে ১ হাজার ২টি পরিবারকে লোকদীগ 
প্রকল্পে আলো দেওয়া হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে যেখানে ৭৪.৩ পারসেন্ট বৈদ্যুতিকরণ কর 
হয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৪ পারসেন্ট বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে। আপনার ব্রক লেবেল 
বলুন বা ডিস্িক্ট লেবেলই বলুন স্ট্রাকচার সেখানে ঠিকমতো হয়নি। বিরোধী দলের কোন 
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সদস্যকে রাখার সেখানে সুযোগ রাখেন নি। এমন কি আ্যাডমিনিক্ট্রেটিভ অর্ডার নিয়ে 
ম্লাডভাইসারি কমিটিতে যে অল পার্টি থাকার কথা ছিল সেটাও তুলে দিয়েছেন। সেখানে 
সাজেশন রাখা, বক্তব্য রাখা, চিঠি দেওয়া, বলার কোনও সুযোগ নেই, এই জায়গাতে চলে 
গিয়েছে। আজকে গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করতে গেলে গ্রামের পরিধি বেছে দেখতে হবে সেখান 
এর কৃষক আছে না কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক আছে। এই জায়গায় যদি দৃষ্টিভঙ্গিটা চলে যায় 
তাহলে গ্রামীণ বৈদ্যৃতিকরণ ধাক্কা খাবে। কিছুদিন আগের একটি ঘটনার ব্যাপারে আমি 
উদাহরণ দিচ্ছি, লিখিত ভাবে *৮৮ সালে আমি জানিয়েছিলাম, আপনার সময়ে নয়, ১৪ জন 
দ্ালো টিউবওয়েলের মালিক তারা গভির নলকুপের জন্য টাকা জমা দিয়ে বসে আছে 
মামার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে কাপাসদা মৌজায়। এই ব্যাপারে আপনি আমাকে উত্তর 
দয়ছেন। আজকে এ চাষিরা বসে আছে, এরা সবাই ক্ষুদ্র চাষি প্রান্তিক চাষি আজ পর্যন্ত 
এই সমস্ত চাষিরা বিদ্যুত পায়নি, ৬ বছর ধরে তারা বসে আছে বিদ্যুত পায়নি। এরজন্য 
মাপনি কনসার্নড অফিসারকে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন, যাদের সঙ্গে এক শ্রেণীর পেটোয়া 
ন্টারের যোগ রয়েছে। তারা এক একটা এলাকা ভিত্তিক চুজেন কক্ট্রাক্টুরকে বেছে নিয়ে - 
এক শ্রেণীর ইর্জিনিয়ার তারা চুজেন কক্ট্রাক্টরকে বেছে নিচ্ছে -_ তারা গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণকে 
বাবহার করছে, তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আপনার পঞ্চায়েতের অসাধু মানসিকতা এবং হীন 
নানসিকতার চিন্তা-ধারা। এইজন্য আজকে গ্রামীণ রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন ধাক্কা খাচ্ছে। মাননীয় 
বদুতমন্ত্রী আপনি প্রযুক্তিবিদ, এদিকে আপনাকে দৃষ্টি দিতে বলব। সাম্প্রতিককালে একটা 
সারকলার জারি হয়েছে, গ্রামে স্যালো টিউবওয়েল অথবা মিডিয়াম ডিউটি ডিপ টিউবওয়েল 
বসাতে গেলে এবং বিদ্যুত সংযোগ নিতে গেলে সুইডের পারমিশন দরকার। সুইড এর দপ্তর 
£চ্ছে সল্টলেকে, পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ হাজার গ্রাম, গ্রামের দরিদ্র মানুষ তারা অনেক কিছু 
গানেনা, ৬।৭ জন চাষি মিলে একটা মিডিয়াম ডিউটি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর জন্য বিদ্যুত 
প্তরের কাছে টাকা জমা দেয়, তার তিন মাস পরে তাদেরকে বলা হচ্ছে কলকাতার সল্ট 
লেকে গিয়ে সুইডের পারমিশন নিয়ে আসুন। কুচবিহারের, সবং এর কিংবা দক্ষিণ ২৪ 
পরগনার চাষি সল্ট লেকে সুইড এর থেকে পারমিশন নেবার জন্য অফিস খুঁজে বেড়াবে! 
মামি আপনাকে অনুরোধ করব, ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সুইডকে যাতে ব্লক 
উত্তিক ডিসে্্রালাইজেশন করা যায়, যাতে করে চাষির বিদ্যুত সংযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে, 
টউবওয়েল বসানোর ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। চাষের কাজে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনওরকম 
ঘ্সুবিধা না হয়, চাষি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে কিংবা মহাজনের কাছ থেকে 
টাকা নিয়ে বিদ্যুত এর জন্য জমা দিচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সুইড থেকে অনুমতি পেতে তার 
৬ মাস লেগে যাচ্ছে। বিদ্যুত উৎপাদন হচ্ছে ঠিকই, সারা পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু লোড শেডিংও 
টলছে, লো ভোল্টেজ এরজন্য কৃষকরা জল পাচ্ছে না, বিদ্যুত সরবরাহের ক্ষেত্রে, ডিস্ট্িবিউশনের 
ক্ষেত্রে এবং ট্রান্গমিশনের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে মার খাচ্ছে। এক শ্রেণীর অসাধু কক্ট্রাক্টারের 
ক্রে, এক শ্রেণীর অসাধু ইঞ্জিনিয়ার এবং পঞ্চায়েতের সিস্টেমে পঞ্চায়েতের দলীয় কর্মকর্তারা 
মুক্তভাবে একসঙ্গে এই ব্যবস্থা আঘাত করছে। তাই এই ব্যবস্থার বিচার ও বিবেচনা করার 
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শ্রী দেবেশ দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্রী মহাশয় তার দপ্তরের 
যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি এই সভায় পেশ করেছেন তা সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আন' 
সমস্ত কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমি কয়েকটি কথা বলছি। স্যার, বিরোধীপক্ষের বন্তব 
শুনে সন্দেহ হচ্ছিল যে তারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী, না, মহারাষ্ট্রের অধিবাসী? সার 
বিরোধী কংগ্রেসের বক্তব্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাদের বক্তব্য শুনে মাঝে মাঝে সন্দেহ 
জাগে যে তারা ভারতবর্ষের অধিবাসী কিনা? মাননীয় সদস্য সৌগত রায় খুব আনন্দ প্রকাশ 
করলেন বিদেশি কোম্পানিগুলি ভারতবর্ষ ঢুকছে বলে। স্যার, আমরা জানি যে যেসব বিদেশি 
কোম্পানি এদেশে বিদ্যুত কেন্দ্র করছে সেখানে তাদের ১০০ পারসেন্ট শেয়ার থাকলে তাতে 
পার মেগাওয়াট তাদের বিদ্যুতকেন্দ্র করতে যেখানে খরচ পড়ছে 8৪ কোটি টাকা সেখানে 
পশ্চিমবঙ্গের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কেন্দ্রীয় সরকার যদি তা তৈরি করেন তাহলে 
সেখানে পার মেগাওয়াট খরচা পড়ছে ২ থেকে তিন কোটি টাকা। এই যে বাড়তি খরচা 
হচ্ছে এটা কেন তার জবাব কি সৌগতবাবুরা দেবেন? ওরা দেখলাম গ্রামের মানুষদের জনয 
খুব মায়াকান্না কাদলেন? কোনও বিদেশি সংস্থা বা প্রাইভেট সংস্থা কি রুর্যাল ইলেকট্রিফিকেশানের 
কাজ করবে? শস্তায় গ্রামের লোককে বিদ্যুত দেবে? তা তো দেবে না। আজকে ভারতবর্ষে 
কোনও প্রাইভেট সংস্থা কি রুর্যাল ইলেক্ট্রফিকেশনের কাজ করেছে? ওরা করলে সেই 
বিদ্যুতের দাম পড়বে ৫ থেকে ৭ গুন বেশি ফলে ওদের বিদ্যুত আমাদের দেশের গরিব, 
নিশ্নবিস্তের মানুষদের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। তাহলে কাদের স্বার্থে বা কিসের 
বিনিময়ে তারা বিদেশি সংস্থাগুলিকে ডাকছেন? স্যার, আপনি জানেন যে ভেল একটি উন্নতমানের 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক তাদের রিপোর্টে স্বীকার করেছেন যে 
পৃথিবীর ১৫টি ভাল কোম্পানির মধ্যে তেল অন্যতম। আজকে সেই ভেলকে মেরে ফেলা 
হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে। ভেলকে ঝণ দেওয়া হচ্ছে না, তেলের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়' 
হচ্ছে। ভেলকে কমপিটিশনে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। লঙ্জা করে না আপনাদের? এরপরেও 
আপনারা কথা বলতে আসেন কোন মুখে? কয়েকমাস আগেই আমরা দেখেছি যে ফারাক্কায় 
এন.টি.পি.সি*র বিদেশি কোম্পানির একটি বিদ্যুত প্ল্যান্ট ধ্বংস হয়ে গেল। এখানে কিন্তু 
আপনারা খোঁজ নিলেই দেখবেন যে ভেলের পারফরমেন্স অনেক ভাল। ভারতবর্ষের যে 
১২৭টি সংস্থা প্রাইজ পেয়েছে তারমধ্যে ১১৩টি সংস্থা ভেলের তৈরি। ভারতবর্ষের ৭২ 
পারসেন্ট থারমল জেনারেশন ভেলের তৈরি। আজকে সেই ভেলকে বন্ধ করে বিদেশি সংস্থাকে 
ডাকা হচ্ছে। এরফলে ১৬৫টি সহকারি শিল্প সংস্থা এবং ১৭শো ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থার নাভিম্বাস 
উঠবে। ৮৫ লক্ষ পাম্পসেট বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই আপনাদের বক্তব্য শুনে আপনার 
ভারতবর্ষের পক্ষে, না বিপক্ষে তা বোঝা যায়না। বোঝা যায়না আপনারা ভারতবর্ষের অধিবাসী 
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কিনা? আপনারা মহারাষ্ট্রের উৎপাদনের কথা বলে বলছেন সেখানে এত উৎপাদন হচ্ছে। 
কিন্ত মহারাষ্ট্রে যে ক্যাপাসিটি বাড়ানো হয়েছে সে কথাটা বলছেন না। বলছেন, তামিলনাড়ুতে 
এত হচ্ছে। সেই তামিলনাড়ুতেও যে ক্যাপাসিটি বাড়ানো হয়েছে সেটাও বলছেন না। ১৯৫১ 
সালে ভারতবর্ষের মধ্যে বিদ্যুত উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল প্রথম। ১৯৫১ সালে 
ভারতবর্ষে যত বিদ্যুত উৎপাদন হত তার ওয়ান থার্ড হত পশ্চিমবঙ্গে আর ১৯৭১ সালে 
সেটা হয়ে যায় মাত্র ৮ পারসেন্ট। এরপরও কথা বলতে আপনাদের লজ্জা করে না? এর 
কোনও প্রতিবাদ করেছেন কি আপনারা? ৮-ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনাতে কত ধার্য হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গের জন্য? মাত্র ৬ পারসেন্ট। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ধার্য হয়েছিল মাত্র ৫.৫ পারসেন্ট। 
১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে যা উৎপাদন ছিল তার থেকে বাড়ানো হয়েছে মাত্র ৬ পারসেন্ট 
আর উত্তর প্রদেশের জন্য বাড়ানো, হয়েছে ২৮.১৭ পারসেন্ট, মহারাষ্ট্রের জন্য ২৪.৫৬ পারসেন্ট, 
গুজরাটে ২৪.২৫ পারসেন্ট। কাদের অবহেলায় পশ্চিমবঙ্গের এই হাল হয়েছে সেটা আপনারা 
একটু চিন্তা করে দেখুন। আপনারা পশ্চিমবঙ্গের এই হাল করে আজকে বিদ্যুত নিয়ে কথা 
বলেন কোন মুখে? আপনাদের বিদ্যুতমন্ত্রী গনিখান চৌধুরি বলেছিলেন লোড শেডিং বন্ধ করা 
যাবে না। আমেরিকাতেও এই লোডশেডিং হয়। আপনারা আমেরিকার কালচারে বিশ্বাস করেন 
এবং সেটাই আপনাদের কালচার। আমাদের কালচার কিন্তু তা নয়। আমাদের কোলাঘাট 
প্রাইজ পেয়েছে। আমি লেটেস্ট সিই.এ-র রিপোর্ট থেকে বলছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে 
আমাদের জেনারেশন কত বেড়েছে। ডরু.বি.এস.ই.বি, ডর্ু.বি.পি.ডি.সি.এল, ডি.পি.এল-মিলে 
১২৩ পারসেন্ট। একমাত্র কর্ণাটক ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোনও স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড এই 
পরিমাণ জেনারেশন বৃদ্ধি করতে পারে নি। সবাই এর চেয়ে অনেক কম উৎপাদন করে। 
কোলাঘাট আমাদের আমলে তৈরি হয়েছে। সীওতালদি, যেটা আপনাদের পাপ ছিল সেটাকে 
আমরা কত উন্নত জায়গায় নিয়ে গিয়েছি দেখুন। কোলাঘাটের মতো পি.এল.এফ. ভারতবর্ষের 
আর কোনও স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের নেই। পশ্চিমবঙ্গে পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্র নেই, 
এরজন্য আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। ১৯৮২ সালে ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা 
করেছিলেন-_একটা কমিটি তৈরি করেছিলেন পারমানবিক বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপনের জন্য। সেই 
কমিটি পশ্চিমাঞ্চলে, দক্ষিণাঞ্চলে, উত্তরাঞ্চলে জায়গা খুঁজতে বলেছিল, কিন্তু পূর্বাঞ্চলকে বাদ 
দিয়েছিল। কেন? এইভাবে আপনারা পূর্বাঞ্চলকে, পশ্চিমবাংলাকে বঞ্চিত করেছেন। তা সত্বেও 
আমরা এগোচ্ছি। আপনারা কী করেছিলেন? বিদ্যুতের টাকা দিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম 
বানিয়েছিলেন। বিদ্যুতের টাকা দিয়ে কাজ নেই তবু টুল পেতে ১২ হাজার লোককে কাজ 
দিয়ে দিলেন। এই তো হচ্ছে আপনাদের কালচার! সুতরাং আজকে যে কাজ হচ্ছে তা তো 
আপনাদের ভাল লাগবে না। যাইহোক আপনারা আর উল্টো-পাল্টা কথা বলে মানুষকে 
বিভ্রান্ত করবেন না। একটু দেশের পক্ষে দাঁড়ান। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার $ আমার মনে হয় বিদ্যুত বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দের ওপর আলোচনা 
নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হবেনা, আরও কিছু বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে। সেজন্য আমি সভার 
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অনুমতি নিয়ে সময় আরও ১০ মিনিট বাড়িয়ে দিচ্ছি আশা করছি এতে কারো আপত্তি 
নেই। 


(সময় ১০ মিনিট বৃদ্ধি করা হবে।) 
[6-10 -_ 6-20 79.া.] 


ডঃ শঙ্করকুমার সেন ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ৬৯ নং ব্যয়-বরাদ্দের দাবি সমর্থন 
করে এবং বিরোধীদের কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি সংক্ষেপে আমার কিছু বক্তব্য 
পেশ করব। আজকে এটা আমি খুব গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যগুলি 
এবং কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুত উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা অভাবনীয় 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি আপনাদের জানিয়ে গর্ব বোধ করতে পারি যে, আজকে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে আমাদের সাঁওতালদির যে অভাবনীয় পারফরমেন্স, তা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই 
নাড়া দেয় নি, সমগ্র ভারতবর্ষকেই নাড়া দিয়েছে। এর ফলে প্ল্যানিং কমিশন বিভিন্ন রাজ্যকে 
বলছে, “পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে দেখে আসুন কি ভাবে তারা বিদ্যুত উৎপাদনকে একটা সুষ্ঠ 
জায়গায় আনবার চেষ্টা করছে।' আমাদের কাছে অলরেডি বিভিন্ন রাজ্য থেকে লোকেরা 
এসেছিলেন। আমি বলবোনা যে, আমাদের সমস্যা নেই। আমাদের গ্রিডের মমস্যা আছে, এটা 
আপনারা জানেন। আমি অনেকবার এই সভায় বলেছি যে, শুধু উৎপাদন করলেই হবে না, 
আমাদের শ্রীডের ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক জায়গায় মেনটেইন করতে হবে, ঠিক জায়গায় রাখতে হবে 
এবং যতক্ষণ তা না পারছি সব জায়গায় উৎপাদন করে গেলেও আমাদের সঠিক আশা 
আকাঙ্থা পূরণ হবে না। আমাদের একই শ্রীডে বিভিন্ন সংস্থা উৎপাদন করছে। কেন্ত্রীয় 
সরকারের সংস্থাও আছে। তারা সবাই উৎপাদন করছেন, কিন্ত শ্রাড ফ্রিকোয়েন্সিটাকে মেনটেইন 
করছেন না কেন? আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় সরকারের একটা সংস্থা আছে, আমরা তাদের 
কাজের প্রশংসা করি, ইস্টার্ন রিজিওনাল ইলেক্টর্সিটি বোর্ড। এই ইস্টার্ন রিজিওনাল ইলেন্টিসিটি 
বোর্ড আমাদের সেন্ট্রাল ইলেন্ট্রিসিটি অথরিটির একটা সংস্থা। তারা সমস্ত পূর্বাঞ্চলে এই যে 
গ্রা সেটাকে সর্বক্ষণ কন্ট্রোল করছেন - এভরি মিনিট টু মিনিট। তারা তাদের প্রতিবেদনে 
কি বলছেন? বলছেন, 'পুর্বাঞ্চলে আমাদের কিছু কিছু সংস্থা আছে যারা ঠিকমতো উৎপাদন 
করছে না, করলে আজকে গ্রীডের এই সমস্যা হত না। কিন্তু সুখের বিষয় হচ্ছে আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আন্ডারে যে সংস্থাগুলি আছে, তারা প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুত উৎপাদন 
করছে। যারফলে একই গ্রীডের মাধ্যমে আমাদের উৎপাদন অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এটা 
আমাদের সামগ্রিকভাবে ভাবতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গ এ শ্রীডের বাইরে নয়। আমরা গ্রীডের 
বাইরে চলে এলে আমরা আমাদের চাহিদা মেটাতে পারতাম। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সেটা 
সম্ভভ হচ্ছে না। অন্যান্য যারা এই গ্রীডে আছেন তাদেরও উচিত গ্রীড ফ্রিকোয়েন্সি মেনটেইন 
করা। এটা নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। আশা করছি এ বিষয়ে একটা 
জায়গায় আসা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। এবারে আমি জেনারেশনের কথা বলি। সৌগতবাবু 
বলেছেন বহুজাতিক সংস্থাকে আমরা কেন আনছি না। তারপর উনি মহারাষ্ট্রের কথা বলেছেন 
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তাদি ইত্যাি। এটা কি একটা মাপকাঠি আমরা কতগুলি বিদেশি সংস্থাকে রোপিং করতৈ 
পারলাম? মাপকাঠি এটাই আমাদের যে ডিমান্ড আমরা প্রোজেকশন করছি নেকস্ট সরি টু 
টাই ইয়ারস, আমাদের উৎপাদনের সেই ডিমান্ডকে মিট করতে পারে এইরকমভাবে আমরা 
লিং করছি কিনা? আমাদের সামনে প্রোজেকশন কি? আমি বিধানসভায় অনেকবার বলেছি, 
মদের সিই.এস.সি. ইউনিটে আসবে ৫০০ মেগাওয়াট। আপনারা জানেন, ও ইসি.এফ, 
টাপানি ওভারসিজ ইকনমিক ফান্ড, তাদের দৌলতে বক্রেশ্বর ইউনিট ১ এবং ২ হবে এবং 
॥ বছর তারা বক্রেশ্বর ইউনিট ৩ সেটা আযাপ্রাইজাল করেছেন। আমি আশা করছি, এটা 
ঠারা গ্রহণ করবেন। ৩ নম্বর ইউনিট বক্রেশ্বরের, ওই:সি.এফ, জাপানি লোনে আসবে, 
পানের বাই-লাটারাল লোনে হবে, যদিও কোনওরকম টাই-আপ নেই। শুধু সাড়ে ১২ 
সেন্ট সুদ এই খণ শোধ করতে হবে। গ্লোবাল টেন্ডার হবে। এটাই আমাদের লক্ষ 
নমাদের দেশে যেসংস্থা আছে বিরোধীপক্ষরা যতই যাই বলুন তাদের আহবান করব। ভারতীয় 
( উৎপাদনকারি সংস্থা আছে তার মধো ভেল (বি.এইচই.এল) একটা অন্যতম সংস্থা। আমি 
[জে ডিসেম্বর মাসে তাদের বিভিন্ন ফাল্টররি ঘুরেছি। তাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবো। 
সত এটা নয়, আন-কনডিশন হবে। আমরা চাই, ইন্টারন্যাশনাল বিডিং হোক। বিদেশিদের 
[থে ভেলকে চাল দেওয়া হোক কমপিট করার জন্য। অর্থাৎ 99019081101] 77151 0৩ 
৪0500161050 0701 10008011009 1174050/ 1110 73172]. 31. ০81 ০011])90০. 
রা যেন এই কমপ্পিটিশন করতে পারে। আমরা জানি, ভারত সরকার £ কোটি, সাড়ে ৪ 
টি পার মেগাওয়াটের কথা বলেছেন। ভেল কিন্তু ও কোটি বা তার কম পার মেগাওয়াট 
রীতি পারে। আমি কিছুদিন আগে দেখেছি, ইকনমিক্স টাইমস, একটা নিউজপেপার তাতে 
মাদের দেশকে সেবা করতে পারে। আমাদের লক্ষ কি, স্পেসিফিকেশন টেন্ডার করার আগে 
পসিফিকেশন ট্রান্সপারেন্ট করব যাতে বিদেশি সংস্থা আসুক, দেশি সংস্থা আসুক। সেখানে 
মপিটিশন হোক, আমরা দেখব কারা পায়। এটাই আমাদের লক্ষ্য শুধু আন-কনডিশনাল 
দেশি কোম্পানিকে আমরা টেনে নিয়ে আসব আর ৪ টাকা ইউনিট হবে, সাধারণ মানুষ 
ধ, গরিব মানুষ কেউই বিদ্যুত ছুঁতে পারবে না। এইরকম অবস্থায় আমরা যেতে চাই না। 
মরা বিশ্বাস করি না বহুজাতিক সংস্থা নিয়ে এসে মাপকাঠি কতটা আনলাম তার উপর 
ফল্য নির্ভর করে। আমরা বক্রেশ্বরে ৪1৫ এবং সাগরদিঘী ১ হাজার মেগাওয়াট যেটা পরে 
হাজার হবে এগুলির জন্য কলকাতার সংস্থা ডেভেলপমেন্ট কনসালটান্ট, তারা মার্কিন 
বাঁ নিয়ে আসছেন তাদের সঙ্গে ইভ্যালুয়েশন করছি, ফাইনালাইজ টাই-আপ হয়নি। আমি 
শনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের মিটিং-এ এইকথা রেখেছিলাম। আমি গর্বিত, মাননীয় 
ি্বী (কেন্দ্রীয়) আমি যে কন্ডিশনগুলি দিয়েছিলাম সেই কন্ডিশন সাপোর্ট করেছেন। আজকে 
1 আমরা বিদেশি ইনভলভমেন্ট আনি -_ হ্যা, আমাদের টাকা নেই বলা হচ্ছে ইনভলভগমেন্ট 
ক, কিন্তু কতগুলি কন্ডিশন সাটিসফাই করতে হবে। ]( 0110! ০ (11100110701190 
1১80007 0 00191) 17$6900797 কত টাকায় আমরা এই কেন্দ্রটি করব তা মূল্যায়নে 
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[1307 10176, 1994] 
সেটা আসুক। কেন্দ্রটি কত টাকায় তৈরি হবে তার স্পেসিফিকেশন যেটা কিছুদিন আগে 
বলেছিলাম দেশি-বিদেশি সরাসরি সমস্ত সংস্থা পার্টিসিপেট করুক। এবার টেক্ডারে ইভালুয়েশন 
হোক, কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং রাজ্যের বিদ্যুত বিভাগের রিপ্রেজেনটেটিভরা থাকুক। আমরা সবাই 
মিলে দেখি দেশি সংস্থার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, কি হচ্ছে ন) প্রথম অর্ডার দেওয়ার পরে 
এই যে প্রোজেক্ট এটা যাতে ঠিক সময়ে হয় যাতে কস্ট ওভাররান টাইম ওভাররান না হয় 
সেটার দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক। এই চারটি কন্ডিশন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউ্সিলের 
মিটিংয়ে প্লেস করেছিলাম, আমি আবার বলি এটাকে ফাইনান্স মিনিস্টার মনে করেছেন 
ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট এইগুলিকে নেওয়া উচিত। আমার মনে হয়েছে 
আলোচনা থেকে যে সব থেকে বড় যেটা আমাদের সামনে সমস্যা আমি আমার প্রতিবেদনে 
বলেছি সেটা হচ্ছে রুর্যাল ইলেবত্রিফিকেশন, আমি খুব সাধারণভাবে বলছি সাধারণ মানুষের 
কাছে বিদ্যুত যতক্ষণ না পৌঁছে দিতে পারছি ততক্ষণ বিদ্যুত বিভাগ সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যাবে 
না, এটা অত্যন্ত শক্ত কাজ। এটা খুব সহজ নয়। এবারে আমি সর্বভারতীয় একটা চিত 
আপনাদের কাছে দিচ্ছি। মাননীয় সৌগত বাবু বলছেন অমুক স্টেট এত হয়েছে, কিন্তু ভারত 
সরকার কি বলছেন আপনাদের পড়ে শোনাব, তার আগে একটা কথা বলছি। আমি 
ব্যক্তিগতভাবে মনেকরি এখানে বলছে যে রুর্যাল ইলেন্ত্রফিকেশনে এই স্টেটে প্রথমে ভাজি 
মৌজা কতকগুলি ইলেক্ট্রিফাই হল এটা ভীওতা ছাড়া কিছু নয়। আমি দিল্লিতে প্ল্যানিং 
কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানকে এই কথা বলেছিলাম, এটা আমাদের তৈরি নয়, ভারত 
সরকারের তৈরি সেটা এখন বুঝতে পারছেন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের একট 
মিটিং হয়েছিল, একটা সাবজেক্ট কমিটি হয়েছিল, সাবজেক্ট কমিটিকি বলেছেন আপনাদের পে 
শোনাই, 1176 07690100 0171001) 0 ৮111956 91500100800) 10101195010. 6%011 1 
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010021) 85% ৬1118855 119৬০ 0921) 619001260, 011 ৪9০এ 28% ০01 07০ 104১০ 
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টি001)2 81585. এটা সর্বভারতীয় চিত্র, এটা মেনে নেওয়া ভাল। মেনে নিয়ে এর সলিউশন 
এই কমিটির সভ্য হিসাবে অত্যন্ত বিনীতভাবে কতকগুলি সাজেশন দিয়েছিলাম, এবং সাজেশনগুলি 
নিয়েই কাজ অগ্রসর হয়েছে। সাগরে কিছু ফারফ্লাং এরিয়া থেকে লাইন টেনে নিয়ে গিয়ে 
বিদ্যুত নিয়ে যায়। তাতে যে কস্ট ইনভলভ হয় এবং সেই লাইন মেনটেন করার জন্য 2 
কষ্ট স্বীকার করতে হয় তারজন্য অলটারনেটিভ স্ট্যানডাল সিস্টেম হচ্ছে নন কনভেনশনাদ 
এনার্জি সোর্স এর উপর ভিত্তি করে আমরা পশ্চিমবঙ্গে স্ট্যানডাল সিস্টেম করছি। আপনার 
জানেন আমরা হয়ত উর্জাগ্রাম অনেক কিছু করতে পারিনি কিন্তু উর্জার বাইরে অনেক কিছু 
করেছি। আমরা: সাগর আইল্যান্ড প্রকল্প নিয়ে আসছি, যেটা "ভারতবর্ষের মধ্যে আগে * 
জাতীয় প্রকল্প কেন্রয় মন্ত্রী নিজে এসেছিলেন, দেখে গেছেন একটা প্রকল্প যেটা ভারতবর্ষের 
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কোথাও হয়নি। এই প্রকল্পটি আমরা করতে চলেছি, সাগরদ্বীপে হবে। এখানে জনা 
সিস্টেম করেছি, কো-অপারেটিভের ডাইরেক্টার একটি পঞ্চায়েতের প্রধান, যিনি কংগ্রেসের 
দলের। আমরা ওখানে সভা করেছিলাম, সেখানে সব দল থেকে সকলে এসেছিলেন, সেই 
সভায় আমরা বক্তব্য পেশ করেছিলাম বলেছিলাম আপনারা বলুন এটা 'কি হবে? 


[6-20 __ 6-30 0..] 


আমি আনন্দিত, স্বাই একসঙ্গে আমায় সমর্থন করেছেন, কারণ তারা জানেন যে 
তাদের কাছে বিদ্যুতের গ্রিড নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং তারজন্য কিভাবে তারা অবহেলিত। 
আমি একটি ইনস্ট্যাক্স দিলাম। আমাদের ফান্ড অত্যন্ত কম। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ 
পারসেন্ট শেয়ার দিচ্ছেন, আমাদের ৫০ পারসেন্ট দিতে হবে। জেলা পরিষদ কিছু দিচ্ছেন, 
অন্যান্য সংস্থাও দিচ্ছেন। এভাবে আমরা হসপিটাল এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাঙ্গলোয় 
বিদ্যুত দিয়েছি এবং কিছু কিছু গ্রামেও বিদ্যুত পৌঁছাবার চেষ্টা করছি। বিরাট একটা কিছু 
অবশ্য করতে পারিনি। সকালে টোটোপাড়ার কথা একজন বলেছেন। এরকম দূর অঞ্চল, 
যেসব জায়গায় শিডিউল্ড কাস্ট এবং শিডিউল্ড ট্রাইবরা থাকেন, তাদের কাছে বিদ্যুত নিয়ে 
যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা প্রথম পদক্ষেপ নিতে চাই। সবচেয়ে অবহেলিত মানুষের কাছে এই 
প্রকল্পগুলি আমরা নিয়ে যেতে চাই। বনডাঙ্গা অথবা বনগোপালপুর, একটি বীরভূম এবং 
অপরটি বাঁকুড়া জেলায়। ওখানকার শিডিউল্ড ট্রাইবদের কাছে আমরা বিদ্যুত পৌঁছে দিয়েছি। 
প্রথম তাদের কাছে যখন যাই, আমি আনন্দিত, তারা আমাকে সামনে রেখে নৃত্য-গানের 
মাধ্যমে আমাকে আধ কিলোমিটার মিছিল করে গিয়েছিলেন। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম 
যে, এ গানের মানে কি? তারা বলেছিলেন যিনি আমাদের গাঁয়ে বিদ্যুত নিয়ে এসেছেন তাকে 
অভিনন্দন জানানো। যে প্রাপ্য থেকে তারা বঞ্চিত ছিলেন সেটা পেয়ে তারা আমাকে. ক্রেডিট 
দিয়েছেন! এর থেকে লজ্জার বিষয় শহরের মানুষ হিসাবে আর বেশি কিছু নেই। আমাদের 
কিন্তু লক্ষ্য, সাধারণ দরিদ্র মানুষের কাছে বিদ্যুত নিয়ে যাওয়ার। জানি না, সেটা কতদিনে 
পারব। আমাদের অনেক অসুবিধা রয়েছে। তবে যে প্রোগ্রাম আমি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট 
কাউন্সিলের মিটিংয়ে প্লেস করেছি সেই প্রোগ্রামে নন-কনভেনশনাল এনার্জি রিসোর্স ইউটিলাইজ 
করে দূর-দূরাস্তরে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বিদ্যুত নিয়ে যাব। সেখানে গ্রিড আবশ্যক 
নয়। এটা তারা গ্রহণ করেছেন এটা আনন্দের কথা। এ-সম্পর্কে আগামী শনিবার ফাইনাল 
মিটিং, আশা করি সেখানে বিষয়টা ফাইনালাইজ হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে আমাদের টাগেঁটি 
তবে আমাদের অনেক প্রবলেম আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রবলেম না থাকলে কিছুর 
মূল্যও থাকে না। চিন্তা-ভাবনা করে সেসব কাজ করতে হবে। তবে আমার মনে হয়েছে যে, 
শুধুমাত্র ক্রিটিসাইজ করবার জন্য অনেক সময় আমাদের পার্সোনাল হিট করে এখানে কিছু 
কথা বলা হয়েছে। সে সম্বন্ধে কিছু বলছি না, তবে আমরা সবাই যখন জনসাধারণের 
রিপ্রেজেন্টেটিভ তখন তাদের জন্য যে প্রকল্প তাকে আপনারাও সাপোর্ট করুন। এখানে কাট 
মোশন যা এসেছে সেটা কনট্রাডিক্টরি। এর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, কো-অপারেটিভ 
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করে এসইবিকে নষ্ট করে দিয়েছি। ভারত সরকারের কিন্তু অন্যরকম চিস্তাধারা। তাদের 
একটি প্রতিবেদন বলছে যে, রুর্যাল ইলেসত্রফিকেশন, এগ্রিকালচারাল পাম্পসেট ইলেন্ত্িফিকেশন 
ইত্যাদির কারণে স্টেট ইলেন্ত্রিসিটি বোর্ডগুলি আজকে আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে। ৫,০০০ 
কোটি টাকা আজকে স্টেট ইলেন্ট্রিসিটি বোর্ডগুলির লসের পরিমাণ। এটা ভারত সরকারের 
প্রতিবেদন। তাদের অলটারনেটিভ আমরা কি দিয়েছি? আমরা বলেছি যে, রাজ্য সরকারের যে 
ধখণ এসই.বিকে দেওয়া হয়েছে, সেই খণটাকে ইকুইটিতে কনভার্ট করে দেওয়া হোক। ভারত 
সরকার কি বলছেন? তারা বলছেন, এস.ই.বিকে কোম্পানি করে আস্তে আস্তে ডিসইনভেস্টমেন্ট 
করে দাও। অথবা বড় বড় শহরগুলিকে প্রাইভেটাইজেশন করে দাও। আমি সেখানে বলেছিলাম 
যে, আপনারা প্রাইভেটাইজেশান করতে চাচ্ছেন, আপনারা এস.ই.বিকে ডিসইনভেস্টমেন্ট করতে 
চাচ্ছেন, তাহলে সাধারণ মানুষ সাধারণ চাষি তারা কোন হারে বিদ্যুত পাবে? তারা কি বিদ্যুত 
পাবে? আপনারা কোনও ক্রেডিট দিচ্ছেন না। আজকে সমস্ত ভারতবর্ষে যে এগ্রিকালচারাল 
পলিসি হয়েছে, সেই এগ্রিকালচারাল পলিসির ক্রেডিট সমস্ত রাজ্যের বিদ্যুত পর্যদকে দিতে 
হবে। শুধু কমার্শিয়ালের কথা বললেই হবে, সাধারণ মানুষের দিকেও তো তাকাতে হবে। 
তাদের জন্য পরিষেবামূলক কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। এই কথা বলে আমি 
আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি জানি কাট মোশন যেটা আনা হয়েছে তার একটা 
সার্থকতা থাকে, আলোচনা হয়। আমি আশা করবো যে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট 
মোশন আনা হয়েছে সেটা তারা উইথড্র করে নেবেন। তার কারণ এখানে এটার সেই মূল্য 
নেই। রাজ্য বিদ্যুত পর্ষদ এবং অন্যান্য সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার যারা তাদের আপনারা 
উৎসাহ দিন। তারা পদক্ষেপ নিয়েছেন, এগিয়ে যাচ্ছেন, একটা আপওয়ার্ড ট্রেন্ড হচ্ছে। যদি 
ডাউন ওয়ার্ড ট্রেন্ড হত তাহলে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করতাম না। আমি তাই 
আপনাদের রিকোয়েস্ট করব যে কাট মোশন আপনারা উইথড্র করে নিন। আমাদের যে সস্তা 
আছে, তাতে যারা কাজ করছে, তারা উৎসাহিত হোক। তবে কাজ না করার কথা যেটা 
বলেছেন, এটা ঠিক যে সকলেই কাজ করেনা। কোনও সংস্থাই সকলে কাজ করেনা। কিন্ত 
মেজরিটি যারা কাজ করছে, কাজের একটা ট্রেন্ড সেগুলি দেখা দরকার। তাদের একটু বাহবা 
দিন, একটু উৎসাহিত করুন। এই কথা বলে আপনাদের কাট মোশনের বিরোধিতা করে, 
আমার ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন করে, আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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কলকাতা-ঢাকা বাসরুট 


*৬০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৭) শ্রী আব্দুল মান্নান ও শ্রী প্রশাস্ত প্রধান £ গত 
৬.৪.৯৩ তারিখে বিধানসভায় প্রদত্ত প্রশ্ন নং ৩৩৫ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৯২)-এর উত্তরের 
পরিপ্রেক্ষিতে পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) কলকাতা থেকে ঢাকা বাস রুট চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার নতুন করে 
কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কি না; এবং 


(খ) করলে, তার অগ্রগতি কিরূপ? 
শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ঃ 

(ক) হ্যা 

(খ) এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। 


্রী প্রশান্ত প্রধান £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই বাস রুট চালু করতে 
কোথায় কোথায় বাধা আছে? কি অসুবিধা আছে? ওদের সঙ্গে গোলমাল হচ্ছে, নাকি ভারত 
সরকার পারমিশন দিতে গড়িমসি করছে, নাকি দুটি দেশের মধ্যে রিলেশন ঠিকমতো নেই? 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী $ আমাদের দিক থেকে কোনও সমস্যা নেই। আমরা প্রস্তাব 
দিয়েছিলাম, অনেক দিন থেকেই আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের 
ভারত সরকারেও এই বিষয়ে কোনও আপত্তি নেই, তারাও এই বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন। 
আপনারা জানেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু মহাশয় যখন বাংলাদেশে যান তখন 
ওদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তখন তিনি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। আমাদের কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী যখন বাংলাদেশে গিয়েছিলেন তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে তাকে উত্থাপন করতে 
বলেছিলেন। আমাদের কাছে যা রিপোর্ট তাতে তিনি এই বিষয়ে উত্থাপন করেছিলেন। কিছু 
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দিন আগে আমার বাংলাদেশ যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল, আমার সঙ্গে যোগাযোগ মন্ত্রী এবং 
 পররাষ্ট্রমনত্রীর সঙ্গে কথা হয়। অনেকগুলি বিষয় এই ব্যাপারে জড়িত। ভারত-বাংলাদেশ নিট 
অনেকগুলি সমস্যা আছে, যেগুলিকে একই সঙ্গে সমাধান করার কথা তারা বলছে। এই 
বিষয়ে আমি.আর বেশি কিছু বলতে পারব না, কারণ এটা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কিত 
বিষয়। আমাদের দিক থেকে এবং ভারত সরকারের দিক থেকে আমাদের কোনও আপত্তি 
নেই। আমরা চেষ্টা করছি, আন্তর্জাতিক স্তরে বিষয়টা ফয়সালা হলে এটা কার্যকর হবে। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জনা 
প্রস্তাব ইনিসিয়েট করেছেন। আপনি যে কথাটা বললেন, সর্বশেষ যে পরিস্থিতি সেই ব্যাপানে 
কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা? কোন পর্যায়ে এই অবস্থাটা আছে? 


শ্রী শ্যামল চক্রবতী ঃ আমি আগেই বলেছি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এক গুচ্ছ 
প্রস্তাব আছে এবং ওদেরও আরও অনেক প্রস্তাব আছে। যেমন ঢাকায় বাংলাদেশের করিডোর 
ব্যবহার করতে দেওয়া যাতে আমরা এখান থেকে যেতে পারি। উল্টো দিকে নেপাল- 
বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের করিডোর ব্যবহার করতে দেওয়া। এই রকম একগুচ্ছ প্রস্তবাবূলি 
নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এই ব্যাপারে ভারত সরকারকে করতে হবে। 
তারা এটা করছেন, করেন নি তা নয়। তবে এ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কেন হহ 
নি তা আমার বলা বাঞ্নীয় নয়। এটা আমার বিষয় নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। তার৷ 
এটা বলতে পারেন। 


শ্রী রাইচরণ মাঝি ঃ স্যার, আমাদের কলকাতা থেকে বাংলাদেশের মধ্যে বাস চলাচলেব 
জন্য যে চেষ্টা চলছে তা বাংলাদেশের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারও বাট! 
অনেক সময়ে দেখা যায় যে আমাদের দেশের মধ্যে এমন কি পশ্চিমবাংশার মধ্যে বিভিন্ন 
জায়গাতে বাস মালিকরা সামান্য অজুহাতে ধর্মঘট করলে বাস দেখা যায় সেখানে আসে না। 
এরফলে অন্য জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেইক্ষেত্রে অন্য জায়গা থেকে 
প্রস্তাৎ এলে আপনি তা বিবেচনা করবেন কি? 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ঃ এই প্রশ্নের সঙ্গে আপানার প্রশ্নের সম্পর্ক কি? এর সঙ্গে এ 
প্রশ্নের কোনও সম্পর্ক নেই যার সেই প্রশ্ন এখানে তুলছেন কেন? এর সঙ্গে সম্পর্ক আছে 
এমন প্রম্ন তুলুন? 


শ্রী লক্ষ্মণচন্দ্র শেঠ £ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত, একগুচ্ছ 
প্রস্তাব বাংলাদেশের কাছে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ এবং ভারত সরকারের এই একগুচ্ছ 
প্রস্তাবের মধ্যে কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশের মধ্যে যোগযোগের উন্নতি সাধনের 
জন্য রেল যোগাযোগের ব্যাপারে কোনও কথা হয়েছে কিনা এটা আমি জানতে চাইছি? 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী 8 এ সম্পর্কে আমার কাছে প্রশ্ন না করাই ভাল। 
সী জটু লাহিড়ি £ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত প্রশ্ন। আপনি বললেন যে বাংলাদেশের 
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কাছে একগুচ্ছ শরস্তাব রাখা হয়েছে। যেমন, ঢাকা থেকে কলকাতা এবং 
বত বাসরটের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনা করেছেন। এই ব্যাপারে আপনি কিছু 
বলতে পারছেন না। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে, উত্তরবঙ্গে যেতে গেলে এখন আমাদের 
ঘুরে যেতে হচ্ছে। আগে যেমন বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে সরাসরি যাওয়া যেত উত্তরবঙ্গে, 


এখন তা যওয়া যায় না। কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসা 
করা যায় কিনা, এই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে কি? 


কলকাতা থেকে ঢাকা 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ঃ করিডোর ব্যবহার করার প্রস্তাবটা তারমধ্যে আছে। ভারতের 
করিডোর এবং বাংলাদেশের করিডোর পারস্পরিকভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে আছে। কুচবিহারে যেতে গেলে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার যে প্রশ্নটি আপনি 
করলেন তাতে এটা সম্পর্কিত বলে আমি বলছি। আমাদের এখন বিহারের মধ্যে দিয়ে ট্রেনে 
করে উত্তরবঙ্গে যেতে হয়। আমরা এখন একটা কাজ শুরু করেছি, যদিও এটি আমার কাজ 
নয়, পূর্ত দপ্তরের কাজ, তা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে দিনাজপুরে বাই-পাস তৈরি 
হচ্ছে। এরফরে সেখান দিয়ে যাওয়া যাবে। বিহারের নানা রকম সমস্যা আছে, তার প্রতিফলন 
আনাদের মধ্যে এসে পড়ে। তারজন্য এই চেষ্টা চলছে। 


শ্রী রবীন দেব ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি জানতে চাইছি, কানপুরের বাস 
এই বাসের এই ক্ষেত্রে বাঁধা কি বাধা? 


ৃ 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ই বাধা অনেকগুলো আছে। তারমধ্যে কানপুর একটা সমস্যা। যে 
বাধা ওখানে তৈরি করে, ওখানে এমনিতে ভাগীরীতে জল নেই, পদ্মাতেও জল নেই। 
পদ্লার জল নিয়ে আমাদের অসুবিধা নেই, সেই ব্যাপারে ভারত সরকার ঠিক করবেন। কিন্তু 
গঙ্গার জল নিয়ে আমাদের অসুবিধা হয়ে যাবে। আমরা তারজন্য প্রতিবাদ জানিয়েছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি, আপনি বলছেন 
একগুচ্ছ প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাংলাদেশের কাছে দু'দেশের সম্পর্ক নিবিড় করার জন্য। আমি 
জাতে চাইছি, বাস পরিবহন যেমন ঢাকা থেকে কলকাতা পর্যস্ত রেখেছেন, সেই একগুচ্ছ 
*শ্তাবের মধ্যে-_বাংলাদেশের মধ্যে বহু নদী আছে, সেজন্য এই পথে অনেক নদী পড়ে- 
লপথের কোনও প্রস্তাব এরমধ্যে রাখা হয়েছে কিনা? 
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শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী 8 আমি আপনাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছি, এক গুচ্ছ প্রস্তাবে কি 
মাছে সেটা পশ্চিমবাংলার মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বলব বিধানসভাকে জানান। আর 
ঘই বিষয়টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয়, এটা আমাদের বিষয় নয়। 


শ্রী মোস্তাফা বিন কাশিম £ কলকাতা থেকে কাঠমান্ডু বাস চালাবার ব্যাপারে কোনও 
বাব আছে কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক দপ্তর এবং যোগাযোগ দপ্তর তারা 
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একসঙ্গে প্রস্তাব পাঠিয়েছে, এটা জানিয়েছেন, একসঙ্গে এই প্রস্তাব ওরা বিবেচনা করছেন 
এবং নেপাল সরকারের সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা যেমন প্রস্তাব দিয়েছি তেমনি বিহারের 
থেকে উত্তর প্রদেশ থেকেও প্রস্তাব আছে, তারা সমস্ত বিষয়গুলি একসঙ্গে ফয়সালা করবে৷ 
এটা ১ বছরের উপর হয়ে গেছে, এই ব্যাপারে তারা এখনও কোনও পদক্ষেপ কেন নিতে 
পারলেন না আমি জানি না। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ আমাদের আর একটি প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভুটান তাদের রাজধানীর 
সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বাস চালাবার ব্যাপারে কোনও প্রস্তাব পাঠিয়েছেন কিনা জানাবে 
কি? 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী $ ভুটানের সঙ্গে এমনিতে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে 
ওদেরও বাস আছে, আমাদেরও প্রাইভেট অপারেটাররা চালান। তবে এখান থেকে বড় বাস 
তারা তো যেতে পারবে না, তাই ভাগ করে যেতে হয় ; এই রকম সিকিমের সঙ্গেও আছ 


ক্ষুত্র সেচ প্রকল্প 


*৬১। (অনুমোদিত প্রম্ম নং *১০৯) শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল £ কৃষি (ক্ষুদ্রসেচ। 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, বিশ্ব ব্যান্কের আর্থিক সহায়তায় এ-রাজ্যে ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পে 
মেয়াদ বর্তমান বছরে ৩১শে মার্চ শেষ হয়ে গেছে; 


(খ) সত্যি হলে, এই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছে রাজ্য সরকারের 
পক্ষ থেকে কোনও আবেদন করা হয়েছে কি না; এবং 


(গ) আবেদন করা হলে, তার ফলাফল কি? 
ডাঃ ওমর আলি'ঃ 

(ক) সত্য। 

(খ) হ্যা, হয়েছিল। 


(গ) বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে তাদের নিয়মানুযারী প্রকল্পের মেয়? 
আর বাড়ানো সম্ভব নয়। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় এবং এই প্রকল্পের মাধাদ 
রাজ্যের ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে মোট কতকগুলি উচ্চ মাঝারি এবং নিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন গভীর 
নলকৃপ বসানোর কাজ সম্পন্ন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা অনুগ্রহ করে 
জানাবেন কি? 


_. ডাঃ ওমর আলি ঃ বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকল্পে যে কম্পোনেন্ট ছিল তা হল তিন ধরনের ডিগ 
টিউবওয়েল, উচ্চ, মধ্যম এবং নিম্ন, আর অগভীর নলকুপ, সেচকুপ এবং নদী সেচ প্রক্গে 
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আধুনিকীকরণ। তিন ধরনের যে গভীর নলকৃপ তার ফিগারটা আমি বলছি আমরা যেটা 
করেছি সেটা হচ্ছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ১২ শত, মধ্যম ক্ষমতাসম্পন্ন ৫০০, নিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন 
২৯৪০। অগভীর নলকৃপ ৫,৪০০; সেচকৃপ করার কথা ১০ হাজার, নদী সেচ আধুনিকীকরণ 
করার কথা ২২০, এরমধ্যে আমাদের তিন ধরনের যে গভীর নলকৃপ তার ড্রিলিং এর কাজ 
শেষ করেছি ৩,৭৪৮, ৪,৬৪০ এর মধ্যে আর ৮৯২টি আমাদের বাকি আছে। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথা দিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে 
যে এই প্রকল্প রূপায়ণের যে সিদ্ধান্ত ছিল তার অনেক কাজ এখনও বাকি আছে। আমার 
প্রশ্ন এই নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত থাকলেও এবং তারজন্য বরাদ্দ টাকা 
থাকলেও কি কি কারণের জন্য বা অসুবিধার জন্য তা করা সম্ভব হল না জানাবেন কি? 
এর মেয়াদ ৩১শে মার্চ শেষ হয়ে গিয়েছে। 


ডাঃ ওমর আলি ঃ মাননীয় সদস্য জানেন যে এই প্রকল্পের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয়েছিল ৮৬ সালে এবং ৫ বছরের মেয়াদের এই প্রকল্প। কিন্তু এখানকার যা টেন্ডারবিধি 
এবং তার সঙ্গে ওদের যে টেন্ডার ফরমালিটিসের কথা ওরা বললেন তারমধ্যে অনেকটা 
অমিল থাকার জন্য এবং আমাদের পক্ষে সেইসব নিয়মকানুন মেনে চলার ক্ষেত্রে অসুবিধা 
থাকার জন্য তা নিয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনাতেই তিন বছর চলে যায়। প্রকল্পটি শুরু 
হয় ১৯৮৯ সাল থেকে। সুতরাং কাজ শুরু হতেই বিলম্ব হয়েছে। দ্বিতীয়ত পশ্চিমবাংলায় 
যেহেতু মাটির তলার জলের প্রতুলতা আছে সেইজন্য মাঝে একবার মডিফাই করা হয়েছিল। 
আগে ছিল মধ্যম গভীর নলকৃপ ৪শো বসানো হবে, মডিফাই করে সেটা ৫শো করা 
হয়েছিল। আগে ছিল নিম্ন ১৮৫০, সেটা ২৯৪০ করা হয়েছিল। সুতরাং কাজও বাড়ানো 
হয়ছিল। বাড়তি কাজের জন্য বাড়তি সময় নিশ্চয় লাগবে। তা ছাড়া এই ধরনের প্রকল্প 
যখন আমাদের এখানে চালু হল তখন এর যে ড্রিলিং এজেন্ট যারা ড্রিল করবে সেই ড্রিলিং 
এজেন্ট পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ছিল না বললেই হয়। সেইজন্য প্রথম দিকে পাঞ্জাব এবং ইউ পি 
থকে ড্রিলিং এজেন্ট নিয়ে এসে কাজ করতে হয়। কিন্তু তাদের পারফরমেন্স ভাল ছিল না। 
সুতরাং আমাদের এই ড্রিলিং এজেন্টের দুর্বলতাও একটা কারণ কাজ সময়মতো শেষ না 
হওয়ার পেছনে । তাছাড়া আমরা একটা নতুন চিন্তা নিয়েছিলাম, আমরা এই প্রকল্প তৈরি 
করে তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার দায়দায়িত্ব পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনসাধারণের হাতে 
তুলে দেব। এই চিস্তাটা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম আমাদের রাজ্যের চিস্তা। সুতরাং এই চিন্তা 
কার্যকর করার ক্ষেত্রে জনসাধারণ এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের 
খানিকটা সময় ব্যয় হয়ে যায়। তা ছাড়া এই সময়ের মধ্যে অনেকবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ 
ঘটেছে এবং তার ফলে আমাদের কাজ ব্যহত হয়েছে। এই সময় অনেকগুলি নির্বাচন 
ইয়েছে_ লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত ইত্যাদির। আপনারা জানেন এই সময় কাজ করা 
যায় না। তাছাড়া আমাদের কাজের সময় অত্যন্ত সীমিত- জানুয়ারি থেকে জুনের ১৫ তারিখ 
পযন্ত, তারপর বর্ষা আরম্ভ হয়ে যায়, কাজ করা যায় না। তাছাড়া প্রকিওরমেন্টের যে পলিসি 
বা জিনিসপত্র কেনার যে পদ্ধতি তাতে গ্লোবাল টেন্ডার করতে হয়। এইসব টেন্ডার ফাইনালাইজ 
করতে অনেক সময় লেগে যায়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে তারিখে টেন্ডার ফ্লোট 
করলাম আর যে তারিখ থেকে মাল পেতে শুরু করলাম তারমধ্যে গ্যাপ থাকে প্রায় এক 
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বছর। এই প্রকিওরমেন্ট পলিসিও বিলম্বের একটি কারণ। 


শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই প্রকল্পের যে সমন 
কাজ অসমাপ্ত আছে সেগুলি কিভাবে কত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা কৰ' 
যায়? 


[11-20-_ 11-30 ৪.1.] 


ডাঃ ওমর আলি ঃ বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আমাদের এক্সটেনশন দিলেন না এবং তার' 
বললেন যে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আমরা এক্সটেনশন দিতে পারছি না, আপনাদের ক্রটির 
জন্য নয়। তারা পরিষ্কার চিঠি লিখে বলেছেন যে আপনাদের পারফরমেন্স খুব সন্তোষজনক। 
কিন্তু ফোর্থ টাইম এক্সটেনশন আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না আমাদের নিজেদের কারণে। 
আপনারা আমাদের কাছে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প জমা দিতে পারেন এবং সেই প্রকল্প 
আপনারা নতুন কাজের প্রস্তাব করতে পারেন এবং পুরানো যে কাজগুলি বাকি ররেছে 
সেগুলি অস্ততুক্ত করতে পারেন। আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তাব দিয়েছি এবং সেই প্রস্তাবে 
বাকি কাজগুলি অন্তর্ভূক্ত করেছি। ইতিমধ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ, যারা দিল্লিতে থাকেন তার' 
একাধিকবার আমাদের রাজ্যে এসেছেন, কয়েক দফা মিটিং হয়েছে, আরও আলোচনা হবে, 
সুতরাং আমরা আশা করছি দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুমোদন পেলে নতুন কাজ করতে পাধব' 
২৫১ কোটি টাকার প্রকল্প আমরা দিয়েছি। পুরানো কাজ বাকি যা আছে তা করতে আমাদেব 
৫১ কোটি টাকার দরকার হবে। তবে যদি অনুমোদন নাও পাই-_খুব খারাপটাই ভাবি, 
তাহলেও এগুলো করার জন্য যে মেটিরিয়াল দরকার, পি ভি সি পাইপ ছাড়া সমস্ত 
মেটিরিয়াল আমাদের প্রোকিয়র করা আছে, আমরা আমাদের রাজ্য পরিকল্পনা বরাদ্দের টাক 
দিয়েই বাকি কাজ আমরা করে দেব। 


বামফ্রন্ট সরকার আদর্শ__গত কারণে আজ পর্যস্ত ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক বা আই এম এফ-এর কী 
থেকে কোনও টাকা নিয়ে উন্নয়নের বিরোধী, তাহলে কি কারণে বা কি পরিস্থিতিতে বঙমান 
বামফ্রন্ট সরকার বা আপনার ডিপার্টমেন্ট ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বা বিশ্বের অন্যানা 
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা নিতে বাধ্য হয়েছেন? এর মূলে কি রাজ্যের উন্নয়নের 
স্বার্থ? 


ডাঃ ওমর আলি £ আপনার প্রশ্নটা যতটা না উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তার চেয়ে বেশি 
রাজনীতির উদ্দেশ্যে। রাজনৈতিক দিকটার জবাব আমি দেব না, সেটা অন্যরা দেবেন। কি 
উন্নয়নের প্রম্মে আমি বলব-_আমরা কখনও বিদেশ থেকে খণ সংগ্রহ করে উন্নয়ন করা হবে 
না, এ কথা বলি নি। আমরা বলি ধণের এমন শর্ত হওয়া উচিত নয় যে শর্তে আমাদের 
নিজেদের আত্ম-সম্মান ক্ষুন্ন হবে অথবা আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা বিড়ঘিত হবে। আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের সহায়তায় যে প্রকল্প রূপায়িত করেছি তাতে 
ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কোনও শর্ত আমাদের ঘাড়ে চাপে নি। বরঞ্চ আমরা যে শর্ত ওয়ার্ড ব্যাঙ্কের 
কাছে রেখেছিলাম শেষ পর্যস্ত তারা সেটাই মেনে নেন এবং এখন বলছেন, এটা হন 
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গারতবর্ষের মধ্যে ইউনিক। এর বিকল্প কোনও নজির নেই। 


শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি বললেন ওয়ার্ল্ড ব্যাক প্রকল্প 
সামাদের সাফল্য ওয়ার্ড ব্যাক্কের প্রশংসা লাভ করেছে। বর্তমানে আমরা যে পরিমাণ ইরিগেশন 
দ্ীম করেছি তা করার আগে আমাদের কি পরিমাণ জমি সেচসেবিত ছিল, এই প্রকল্পের 
গেট কি ছিল এবং প্রকল্পের কাজ যতটা পর্যস্ত শেষ হয়েছে ততটাতে কি পরিমাণ জমি 
ন্সেবিত হয়েছে? 


ডাঃ ওমর আলি ৪ আমাদের পশ্চিমবাংলায় টোটাল ইরিগেশন পোট্টেনসিয়াল হল ৬১ 
ক্ষ হেক্টুর। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত আল্টিমেট পো্টেনসিয়াল হল ৩৮ লক্ষ হেক্টুর। এই ৩৮ 
লক্ষ হেক্টুরের মধ্যে মাটির-তলার জল থেকে ২৫ লক্ষ হেক্টর এবং মাটির ওপরের জল 
থকে ১৩ লক্ষ হের্র। আমরা ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যস্ত মাটিরতলার জল এবং মাটির 
€পরের জল ব্যবহার করে ২৮ লক্ষ হের জমিকে সেচসেবিত করতে পেরেছি। গত বচর 
ছল ২৭ লক্ষ হেক্টর। অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে অতিরিক্ত ১ লক্ষ হেক্টর জমিকে সেচসেবিত 
করতে পেরেছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের উত্তর থেকে জানা যাচ্ছে, গত মার্চ 
নাস পর্যস্ত বিশ্বব্যাঙ্কের এই ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের কাজ করার সময় ছিল এবং তা উত্তীর্ণ হয়েছে। 
টি ফল দাঁড়িয়েছে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প থেকে যে সেচের জল পেতে পারত তা থেকে বঞ্চিত 
হয়ছে কৃষক সমাজ। আমার প্রশ্ন, বিশ্বব্যাঙ্ক গত মার্চ মাস পর্যস্ত কত টাকা এই ক্ষুদ্র সে 
প্রকল্পে লগ্নি করেছেন ? 


ডাঃ ওমর আলি $ যখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তখন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৫৬ 
কেটি টাকা। কিন্তু ডিভ্যালুয়েশনের ফলে স্পেশ্যাল ড্রাইভ রাইট যখন এস ডি আরের যে 
পাদন তার ফলে প্রকল্পের ব্যয় দীড়ালো ২৯৩ কোটি টাকা। আমরা হিসাব করে দেখলাম 
২৬৫ কোটি টাকায় সব কাজ শেষ হয়ে যাবে। আমরা এ পর্যপ্ত খরচ করতে পেরেছি ২০৯ 
কোটি টাকা। 


শ্রী পদ্মনিধি ধর £ আমরা জানি, বিশ্বব্যাঙ্কের টাকা সরাসরি কোনও রাজ্য সরকার 
মানতে পারে না। বিশ্বব্যাঙ্কের যে টাকা আনছে সেচের জন্য তাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের 
ই থেকে কত সুদে এই টাকা পাচ্ছে এবং আমাদের রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কেন্ত্রীয় 
'রকার কত সুদে এই টাকা দিচ্ছে? 


. ডাঃ ওমর আলি ঃ ঠিক কি শর্তে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বব্যাক্কের কাছ থেকে টাকা 
গচ্ছন তা আমি বলতে পারব না, কেন্দ্রীয় সরকার বলতে পারবেন। তবে এটা আমরা 
টানি, কেন্্রীয় সরকার নামমাত্র সুদে এই টাকা বিশ্বব্াঙ্কের কাছ থেকে নিচ্ছেন এবং আমাদের 
দহ থেকে অনেক বেশি সুদে তারা আমাদের টাকা দিচ্ছেন। অর্থাৎ পরের ধনে পোদ্দারি 
শ্ছেন কেন্ত্রীয় সরকার এবং এটা আমাদের মানতে হচ্ছে। 


ডাঃ মানস ভূইয়া ঃ$ আপনি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললেন বিলম্ব হওয়ার 
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কতকগুলি কারণ আছে। আমার প্রশ্ন, আপনি মন্ত্রী হবার আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। বক 
স্তরে পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে সাহায্য করার জন্য জেলার জেলা পরিষদের কর্মকর্তারা ডিপ. 
টিউবওয়েল এবং মধ্যম ও নিন ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকৃপ যেগুলি করার কথা তার স্থান 
নির্ধারণের জন্য মূলত পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উপর দায়িত্ব ছিল। বিলম্বের অন্যতম কারণ 
হচ্ছে, জেলায় জেলায় ব্লকে-ব্লকে এই গভীর ও অগভীর নলকূপ খননের জন্য এবং ইনস্টল 
করার জন্য স্থান নির্ধারণ করতে না পারার একটা অন্যতম কারণ ছিল? 


ডাঃ ওমর আলি ঃ না, এইরকম ছিলনা। একেবারে গোড়ার দিকে অবশ্য একট' 
অসুবিধা ছিল। কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যে এই অসুবিধা কাটিয়ে উঠেছে। পঞ্চায়েত সমিতির 
মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন করে জেলার সাইট সিলেকশন কমিটি যার সভাপতি জেলার 
সভাধিপতি তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং বিলম্বের কারণ এটা নয়। 


[11-30-_11-40 ৪.7.] 


শ্রী শক্তিপ্রসাদ বল £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি-_আমাদের রাজা 
সরকারের প্রকল্পের সাফল্য হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় পর্যায়ে খণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং কেন্দ্র 
সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার কারণে পুনর্নবীকরণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিক' 
কি এবং কোনও প্রচেষ্টা নিচ্ছেন কিনা? 


ডাঃ ওমর আলি $ আমরা এক্সটেনশনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম সেটা কেন্দ্রীয় সরকারে 
মাধ্যমে, আমাদের দিতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করেছিলেন 
যাতে পশ্চিমবঙ্গের এই পরিকল্পনা এক্সটেনশন পায়। কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষেত্রে সহযোগিত' 
করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প যা আমরা দাখিল করেছি এবং সে ব্যাপারেও কেন্দ্রী 
সরকারের সায় আছে। 


রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি__এক্সটেনশনের কথা তো আপণি 
বললেন, মূল প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই প্রকল্প রাপায়ণে আমাদের যে টাগ্টে 
রাজ্য সরকারের ষেটা সফল হয়েছে সেটা দেখে আর কোন কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা আমাদের 
রাজ্যে এই সবুজ বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে উত্তর 
এবং দক্ষিণবঙ্গের জন্য প্রস্তাব এসে থাকলে কোন কোন এলাকায় তা রূপায়ণের জন্য বাব 
গ্রহণ করছেন? 


ডাঃ ওমর আলি ঃ ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে ডাচ জার্মানি সরকারি সাহায্যে একটা প্রকগ 
রূপায়িত হচ্ছে, সেই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে এসেছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল টিউবওয়েল 
ইরিগেশন প্রোজেক্ট নাম দিয়ে জার্মানির কাছে আমরা একটা প্রকল্প পাঠিয়েছি ভারত সরকারে? 
মাধ্যমে, দ্বিতীয় পর্যায়ে যেকাজের জন্য বলেছি, তাতে বলা হয়েছে যে আরও ৪০০টি উচ্চ 
ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকূপ, ২৫০টি মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন গভীর নলকৃপ ১৫৬০টি নি 
ক্ষমতাসম্পন্ন গভীর নলকৃপ ৬ হাজার অগভীর নলকৃপ ৬ হাজার সেচকৃপ মডার্নাইজেশন 
অফ আর এল আই ৮০টি। এই ধরনের প্রকল্প দেওয়া হয়েছে, ২০০ কোটি টাকা, সেখানে 
মডার্নাইজেশন অফ আর এল আই যাদ আছে। এখন আমরা এই.নিয়ে কথা বার্তা বলি 
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যদি সেই প্রকল্প আমরা পাই তাহলে আমরা উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেব দু'টি 
কারণে। একটি হল কৃষির উন্নতির জন্য উত্তরবঙ্গের যে জেলাগুলি পিছিয়ে আছে, দ্বিতীয় হল. 
অনেক বেশি জল সেখানে সঞ্চিত আছে। 


শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাঝি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি__বিশ্বব্যাঙ্কের 
আর্থিক সহায়তায় এ রাজ্যে ৩ ধরনের নলকৃপের কথা বলছেন, বিশেষ করে আমাদের জেলা 
পুরুলিয়ায় মালভূমি সেখানে এই ৩ ধরনের সেচের ক্ষেত্রে কোনও কিছুই সম্ভব নয়। প্রশ্ন 
হচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করেছেন? 


ডাঃ ওমর আলি ঃ পুরুলিয়া জেলাতে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় নলকৃপ বসানোর 
কোনও পরিকল্পনা আমাদের নেই। তার কারণ আগে বলেছি এবং আমরা চাই না যে 
পুরুলিয়ার মাটির তলার জল ব্যবহার করে ভবিষ্যতে সেখানে জলসঙ্কট আরও তীব্র হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে পুরুলিয়ার রিচার জোনের জন্য অন্য জেলার রিচার কমে গিয়ে সেখানে জল সঙ্কট 
হয়। সেজন্য আমরা ওপেন ডাগ ওয়েল করার উদ্যোগ নিয়েছি। ওখানে ৫৫০০ ওপেন ডাগ 
ওয়েল করার কথা, এখন আমাদের ৩৮২৬টি কমপ্লিট হয়েছে, আর ১৯৩৭টির কাজ চলছে, 
প্রায় কাছাকাছি টার্গেট আযাচিভ করেছি। সেছাড়া আমাদের রাজ্যের তহবিল থেকে বিশ্বব্যাঙ্কের 
সহায়তায় যে আর্থিক সাহায্য পাই তার দ্বারা ঝোরাগুলো এবং বাঁধগুলোকে কাজে লাগিয়ে 
সারফেস ইরিগেশন স্কীম আমরা চালু করেছি। এম আই স্বীমের ক্ষেত্রে আরও ৪টি ব্লক 
আমরা হাতে নিয়েছি এবং সেটা হলে পরে পুরুলিয়া জেলার জমি আরও সেচ সেবিত হবে। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে, বিশ্বব্যাক্কের সহায়তায় এই 
বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প চলে। এতে রাজ্য সরকার ২০৯ কোটি টাকা খরচা করতে 
(পরেছেন আপনি বললেন, এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, ১৯৮৯ সাল থেকে এই কাজ 
আরন্ত হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে রাজ্য সরকার কত টাকা খরচ 
করতে পেরেছেন? 


ডাঃ ওমর আলি £ আপনি যে প্রম্ন করলেন সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। 
রিএমবারর্সমেন্ট রাজ্য সরকার আ্যালট করেন। আমরা যে খরচ করি তার হিসাব বিশ্বব্যাঙ্কের 
কাছে দিই। তারা রিএমবার্স করে আমাদের দেয় সেই টাকা রাজ্য সরকার আযালট করে এবং 
খরচ করে। 


এসপ্ল্যানেড-শ্যামপুর বাস রুট 
*৬২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৩১) শ্রী সপ্ীবকুমার দাস ৪ পরিবহন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া জেলার শ্যামপুর পর্যস্ত সাউথ বেঙ্গল বা সি টি 
সি-র বাস চালানোর ' কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না এবং 


(খ) থাকলে, তা কবে নাগাদ কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়? 
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ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী £ 


(ক) না। 
(খ) প্রম্ন ওঠে না। 


শ্রী সপ্ভীবকুমার দাস ঃ হাওড়া জেলার শ্যামপুর একদম শেষ প্রান্তে অবস্থিত। এটি ৩টি 
জেলার সঙ্গে কানেকশন আছে। মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগনার লোকেরা এই জায়গায় মধো 
দিয়ে যায়, এছাড়া এর শেষ প্রান্তে টুরিস্ট লজ অবস্থিত। হাওড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় 
সাউথ বেঙ্গল এবং সিটিসি-র বাস চলে, সেই রকম শ্যামপুর থানার অন্তর্গত জায়গায় বাস 
দেওয়া যায় কিনা জানাবেন কি? 


শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী £ যদি চালানো সম্তব হয় চালাব, তারজন্য বিধানসভার সময় নষ্ট 
করার দরকার নেই। আপনি যদি একটা প্রস্তা দেন তাহলে আমরা যত তাড়াতাড়ি স্ব 
বিষয়টা দেখব। 


শ্রী সপ্ভীবকুমার দাস ঃ আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দপ্তরে লিখিতভাবে কি কি 
সমস্যা সেসব জানিয়েছি, সেখানে যে মানুষ চলতে পারছে না, আরও নানা সমস্যা প্রস্তাবাকারে 
জানিয়েছিলাম এবং আশা করেছিলাম আজকে আপনাকে ধন্যবাদ দেব প্রস্তাবটা কার্যকর হবার 
জন্য কিন্তু দেখলাম আপনি অনুমতি দেন নি। সেই কারণে আবার আপনাকে প্রশ্ন করছি 
এসপ্ল্যানেড থেকে শ্যামপুর পর্যস্ত অলটারনেট বাস চালানোর কোনও ব্যবস্থা করা যায় কিনা? 


শ্রী শ্যামল চক্রবতী ঃ চিঠি আমরা আগেই পেয়েছি কিন্তু বাস যথেষ্ট পরিমাণে ন! 
থাকার জন্য ওখানে বাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে চেষ্টা করছি, বাসের পরিমাণ বাড়লেই 
বাস দেব। 
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শ্রী পন্মনিধি ধর ঃ শ্যামপুর হল হাওড়া জেলার সবচেয়ে দক্ষিণের থানা। ওখানে 
গাদিয়াড়া এবং অন্যান্য ট্যুরিস্ট স্পট করেছেন, কিন্তু সেসব স্থানে যাতায়াতের জনা যে 
প্রাইভেট বাস আছে তাতে মানুষ ভালভাবে যাওয়া-আসা করতে পারেন না। সেজন্য আমি 
বলব, এসপ্ল্যানেড থেকে না হলেও অন্তত, বাগনান থেকে শ্যামপুর স্টেটবাস চালু করবার 
কথা আপনি বিবেচনা করবেন কিনা? 


্্ী শ্যামল চক্রবর্তী ঃ বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস যখন এ ব্যাপারে ধক্যবদ্ধ তখন চাকরি 
রাখতে হলে দিতেই হবে। 


শ্রী দৌগত রায় £ সি এস টি সি বাসি টি সি বাস ইন্ট্রোডিউস করবার ক্ষেত্রে কি 
ক্রাইটিরিয়া আছে সেটা জানতে চাই। হাওড়া জেলার কিছু অংশ দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব রেলের 
সঙ্গে কানেকট্রেড, কিন্তু বেশিরভাগ অঞ্চলে কোনও রেললাইন নেই। যেখানে রেললাইন নেই 
সেখানে অগ্রাধিকার দিয়ে স্টেটবাস দেবার কথা মন্ত্রী ভাববেন কিনা? 
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শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী ঃ কয়েক বছরের নতুন বাস চালু করবার লিস্ট যদি আপনি 
দেখতেন তাহলে জানতে পারতেন যে, এ ক্ষেত্রেই আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি, কারণ সেখানে 
কোনও পরিবহন ব্যবস্থা নেই। সেজন্য হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুর প্রভৃতি অঞ্চল, 
যেখানে কৌনও অবস্থায় যাওয়া যায় না, সেখানে প্রতি বছর আমরা বাস বাড়িয়ে যাচ্ছি এবং 
মানুষও সেটা গ্রহণ করছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুর জেলার যেখানে ট্রেন 
যোগাযোগ নেই সেখানেও আমরা বাস দিচ্ছি। তবে এটা ঠিক, এক্ষেত্রে চাহিদার সবটা পূরণ 


করতে পারছি না। তবে আস্তে আস্তে সেটা পূরণের চেষ্টা করে 'যাচ্ছি। শ্যামপুরও আমাদের 
তালিকার মধ্যেই আছে। 


্্রী প্রভপ্জান মন্ডল £ এক সময় আপনি একটি স্টেটমেন্ট দিয়ে বলেছিলেন যে, ওরা 
সে সময়ে সি এস'টি সি বাসে যে বাড়তি আ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন তার দায়ভার আপনার 
উপর চেপেছে এবং তারজন্য বাসপ্রতি কর্মীসংখ্যা বিরাট। আমার প্রম্ম, এখন সেটা কমিয়ে 
এনেছেন কিনা? 


মিঃ স্পিকার ঃ দি কোয়েশ্চেন ইজ নট আযালাউড। 
শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ ঃ হাওড়া থেকে মাথাপাড়া পর্যস্ত যে বাসরুট আছে.......... 
মিঃ স্পিকার ঃ দি কোয়েশ্চেন ইজ নট আযালাউড। কনফাইন ইওরসেল্ফ টু দি কোয়েম্চেন। 


শ্রী জটু লাহিড়ি £ এখন পর্যন্ত সিটি সি-র কতগুলো বাস চলছে এবং কতগুলো 
রুটে বাস চলছে? 


চা 
চা 


শ্রী শ্যামল চক্রবতী $ বাসের মোট সংখ্যা ১১০। রুটের সংখ্যা এখন বলতে পারছি 
না। 


মিঃ স্পিকার £ রুটের সংখ্যা বলবেন কেন? জানতে হলে নোটিশ দেবেন। 
শ্রী তুলসী ভট্টরাই £ আমার জেলা উত্তরবঙ্গের... . র 
মিঃ স্পিকার ঃ হাওড়া জেলার উপর প্রশ্ন, কাজেই এটা হবে না। 

কৃষি পেনশন 


*৬৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৩৬) শ্রী মোজাম্মেল হক £ বৃঁষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি | 


(ক) এটা কি সত্যি যে, রাজ্যের কৃষি পেনশন প্রাপকগণ ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরের 
কৃষি পেনশন এখনও পান নি; এবং 


(খ) ক' প্রশ্নের উত্তর সত্য হলে, কারণ কি? 
শ্রী নীহার বসু £ 
(ক) সত্যি নয়। 
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(খ) প্রন্ম ওঠে না। 


শ্রী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যারা কৃষি পেনশন পান 
তারা অনেকে এখনও পাননি। তারা কেন পাচ্ছেন না এবং এই পেনশন কত মাস অন্তর 
তাদের কাছে পাঠানো হয় সেটা জানাবেন কি? 


মিঃ স্পিকার £ উনি বললেন যে না, প্রশ্ম ওঠে না। তারপরে এই ভাবে সাপ্লিমেন্টারি 
হয় না। যখন মন্ত্রী বলবেন যে এই প্রশ্ন ওঠে মা তখন আপনাকে স্পেসিফিক উদাহরণ দিয়ে 
বলতে হবে। যদি সেটা দিতে পারেন, দেবেন। তানাহলে এইভাবে হয় না। 


তরী মোজাম্মেল হক ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ক্ষেতমজুরদের ভরতুকি দিয়ে চাল দেওয়া 
হয়। 


মিং স্পিকার ২. নট আযালাউড। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে, কৃষকদের যে পেনশন দেওয়া 
হয় সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সেটা বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্য সরকারের কোনও 
পরিকল্পনা আছে কিনা? 


শ্রী নীহার বসু £ পেনশন প্রকল্প যখন শুরু হয় তখন ছিল ৬০ টাকা। এখন এটা 
বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৩ সালের মার্চ থেকে এটা ১০০ টাকা করা হয়েছে। 


শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই যে কৃষি পেনশন 
দেওয়া হয়, এটা পশ্চিমবাঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলছে। এই কৃষি পেনশন দেবার পদ্ধতি কি? এটা 
কি প্রতি মাসে দেওয়া হয়, না ৩ মাস অস্তর দেওয়া হয় এর পদ্ধতিটা কি? 


শ্রী নীহার বসু $ সরাসরি যারা পেনশন পান তাদের কাছে টাকা মানি অর্ডার করে 
পাঠানো হয়। এটা যারা পেনশন পান তাদের নামে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যেহেতু মণি 
অর্ডার করে পাঠানো হচ্ছে, সে জন্য প্রতি মাসে পাঠানো অসুবিধা হয় বলে ৩ মাসের টাকা 
এক সঙ্গে পাঠানো হয়। 


শ্রী নটবর বাগদি £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, ১৯৯৩-৯৪ সালের আর্থিক 
বছরে পশ্চিমবাংলায় মোট কত জন কৃষককে কৃষি পেনশন দেওয়া হয়েছে এবং কত টাকা 
দেওয়া হয়েছে? 


শ্রী নীহার বসু ঃ টাকা দেওয়া হয়েছে ৭৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩ শত। আর ২৬ হাজার 
৬৬১ জন পেয়েছেন। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, সরকারের স্বীম হচ্ছে ৬০ বছরের বেশি 
বয়সের যে সমস্ত কৃষক তাদের পেনশন দেওয়া যারা চাষের কাজ করতে পারে না। এটা 
শুনলে মনে হবে যে সমস্ত ৬০ বছর বয়সের বেশি কৃষককে বামফ্রন্ট সরকার পেনশন 
দিচ্ছেন। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে পশ্চিমবাংলায় ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক 
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যক যারা আছেন, তাদের কত শতাংশ লোককে এখন পর্যন্ত কৃষি পেনশন দেওয়া হয়েছে 
বং এটা বাড়াবার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? 


[11-50--12-00 ০0 
্্ী নীহার বসু ঃ এই মুহূর্তে শতাংশের হিসাব দেওয়া মুশকিল। তবে অনেকে পান 


। 


রী সৌগত রায় £ একটা রাফলি বলুন না কত পারসেন্ট পান? ১০ পারসেন্ট না ২ 
সেন্ট সেটা বলুন। আমার মনে হয় ২ পারসেন্টও পান না। 


রী নীহার বসু £ এটা নোটিশ দিলে বলে দেব। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা করেছেন তার 
ন্তর হল এই মুহূর্তে টাকা বাড়াবার কোনও প্রশ্ন নেই এবং পেনশন হোল্ডারের সংখ্যা 
াডাবার সম্ভবনা নেই। ২ পারসেন্ট হলেও অন্য কোনও রাজ্যে নেই। 


্্রী সুভাষ নস্কর ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বলতে চাই যে পদ্ধতিতে কৃষকদের 
পনশন দেওয়া হয় সেই পদ্ধতিতে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পেনশেনর জীবিত আছে কিনা 
হে রিপোর্ট আসতে অনেক বিলম্বিত হয়, অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে ১৮ মাস পরেও 
মন পেনশন পান নি। আমি এইরকম পেনশন প্রাপকের নাম জানি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আমার জিজ্ঞস্য এই পদ্ধতি ক্যানসেল করে ব্লক অফিস বা পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে . 
'গনশন প্রাপকের কাছে পেনশন গৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা বিবেচন! করবেন কি? 


তরী নীহার বসু £ ব্লক অফিসের মাধ্যমে দিলে সেই একই প্রশ্ন থেকে যায় যিনি 
গনশন প্রাপক তিনি জীবিত আছেন কিনা সেটা প্রমাণ করে আনতে হবে। আমাদের লক্ষ্য 
হচ্ছে আমরা সরাসরি পেনশন প্রাপকের কাছে টাকা পৌছে দেব। সেটা মানি অর্ডার করেই 
করতে হবে। প্রতি মাসে মানি অর্ডার করা সম্ভব নয়, বাস্তবে একটু অসুবিধা আছে। সেই 
জনয ৩ মাস অন্তর দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব ছাড়া অন্য কোনও পদ্ধতির যদি প্রস্তাব দেন 
বাতে সরাসরি পেনশন প্রাপকের কাছে পেনশন যায় তাহলে সেটা বিবেচনা করে দেখতে 
গারি। 


রী বীরেন্্রকুমার মৈত্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে বলবেন কি, একজন কৃষি 
পেনশন প্রাপক মারা গেলে সেই পেনশন তার স্ত্রী বা পরিবারের অন্য কাউকে দেওয়া যাবে 
কনা? 


্্ী নীহার বসু ঃ স্ত্রী পেতে পারে, পরিবারের অন্য কেউ পাবেন না। 


ডঃ নির্মল সিনহা ঃ আমার প্রশ্নটা সুভাষ নম্কর মহাশয় করে দিয়েছেন উনি যে প্রশ্ন 
ঈপ্তাসা করেছেন তার সঙ্গে আমি কিছু সংযোজন করতে চাই। দেখা গিয়েছে এবং আমার 
ধমে এই রকম ঘটনা ঘটেছে ৩ মাস অত্তর পেনশন দেওয়ার ফলে তার পোস্ট অফিসে 
সময় পেনশন এল গ্রামের পোস্ট অফিসে টাকা আসতে ১৪-১৫ দিন লেগে যায়-_সেই 
সিটির কা ২ মাস 


788 /১9512181-% 1%২0002401৭05 
[ 1401) 0806, 1994. 


' পেনশন পেত। আমার প্রশ্ন ব্লকের মাধ্যমে এক মাস অন্তর পেনশন দেওয়া যায় তার ব্যব 
করবেন কি? 


মিঃ স্পিকার £ নট আযলাউড। 


জী শকতিগ্রসাদ বল ঃ কৃষি পেনশন যেটা পশ্চিমবাংলায় চালু আছে এই কৃষি পেনশ, 
অন্য কোনও রাজ্যে চালু আছে কিনা বলবেন কি? 


শ্রী নীহার বসু $ না। 
সেচের জলের অপচয় 


*৬৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৪৩) শ্রী আবদুস সালাম মুন্সি £ কৃষি (ক্ষুদ্রসেচ 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) এটা কি সত্যি যে, সেচের জল ব্যবহার করার সময় প্রচুর জল অপচয় হয় 
এবং 


(খ) সত্যি হলে, অপচয় রোধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? 
ডাঃ ওমর আলি £ 

(ক) সত্যি নয়। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুন্সি ঃ স্যার, অতিরিক্ত প্রশ্ন সেচের জল অপচয় হয়, এটা নিযে 
মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমাদের ইরিগেশনের মিটিংয়ে বারবার আলোচনা হয়েছে। বিশেষ কবে 
গ্রাউন্ড ওয়াটার নিয়ে  " নস্যা আছে। কাচা ড্রেনের জন্য জলের যে অপচয় হয়, বাস্তব 
আমরা যেটা দেখছি, ৬ “গচয়ের বিরুদ্ধে, এটা রোধ করবার জন্য আপনি কি কি বাব 
নিয়েছেন? 


ভিরিনরন্ূল্লা নার রানির রন 
কিনা? তার জবাবে আমি বলেছি, না হয় না। প্রচুর পরিমাণে অপচয়ের কোনও প্রশ্ন নে 
আর' অপচয় যদি না হয় তাহলে অপচয় রোধ করার প্রশ্টি আসে কি করে? আপনা? 
অবগতির জন্য জানাই কীচা ড্রেনের মাধ্যমে দেওয়ার বিষয়টি ক্ষুদ্রসেচের আওতায় নঃ 
আমরা এখন পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল দিই। সেজন্য অপচয়. কম হয়। কিছু কিছু ক্ষে৫ 
অপচয় হতে পারে। কোনও কারণে পাইপ ফেটে গেলে বা ফুটো হয়ে গেলে তখন কিছু? 
জল বাইরে গিয়ে নষ্ট হতে পারে। সেইক্ষেত্রে আমর “জানতে পারলে সেই জায়গায় তাল 
পাইপ লাগিয়ে দিয়ে বা ফাটা পাইপ মেরামত করে দিই যাতে জল অপচয় না হঃ। 


জ ঈদ মহম্মদ ঃ যেসব আর এল আই সেন্টারে পাইপ লাইন হুয়নি, সেইসৎ 
সেন্টারে আর এল আই পাইপ লাইন করার সম্ভাবনা আছে কি? 
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ডাঃ ওমর আলি £ সমস্ত ক্ষেত্রে আর এল আই স্থাপিত হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে পাইপ 
লাইন করে দেওয়া আছে। পি ভি সি পাইপ আমাদের হাতে এখন না থাকার জন্য আমরা 
সব জায়গায় পাইপ লাইনের কাজ করতে পারিনি। তবে পাইপ পাওয়া গেলে যেসব 
জায়গায় করা হয়নি, সেই সব জায়গায় করে দেওয়া হবে। 


ডাঃ মানস ভূইয়া ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই সার্ষেস ওয়াটার এবং ক্ষুদ্রসেচের 
অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকল্পের জলের ব্যবহারে সঠিক ভাবে করার জন্য নতুন ভাবে যে ড্রিপ 
ইরিগেশন সিস্টেম চালু হয়েছে, সেই বিষয়ে আপনার দপ্তরে চালু করার কোনও পরিকল্পনা 
গ্রহণ করছেন কিনা বা ভাবছেন কিনা? 


ডাঃ ওমর আলি ঃ দুটি সিস্টেম আছে জল দেবার ব্যাপারে একটি হচ্ছে স্প্রিংকলার 
সিস্টেম, এবং আর একটি হচ্ছে ড্রিপ সিস্টেম। স্প্রিংকলার সিস্টেম আমরা পাহাড়ি এলাকায় 
চালু করেছি। দার্জিলিং, কালিংপং- এবং কার্শিয়াংয়ে গেলে এই সিস্টেম দেখতে পাবেন। 
ড্রিপলার ইরিগেশন পদ্ধতিটা অত্যন্ত ব্যয় বছুল। আমরা এটি পরীক্ষামূলকভাবে করেছিলাম। 
খড়গপুরে আই আই টি এটা করেছেন। অত্যন্ত ব্যয় বহুল বলে আমরা ডিপ ইরিগেশন 
পদ্ধতি চালু করার সম্ভাবনা দেখছি না। 


শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ৪ বর্তমানে যেসব পাইপ লাইন হয়েছে, এই পাইপ যেসব 
সরবরাহ করছেন, বিশ্ব ব্যাক্কের প্রকল্প যেসব হয়েছে, সেগুলো সব পলিথিন পাইপ দিয়ে 
হয়েছে। এগুলো. আদৌ টিকছে না, প্রেসারে ফেটে যায়। এগুলো যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা 
হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য এরফলে ব্যহত হচ্ছে। সেজন্য আপনি বিকল্প পদ্ধতির কথা ভাবছেন 
কি? 


ডাঃ ওমর আলি ঃ বিকল্প পদ্ধতি ভাবার ব্যাপার নেই। আগে আমগ! কংক্রিটের পাইপ 
ব্যবহার করতাম। এখন পি ভি সি পাইপ ব্যবহার করা হচ্ছে, এগুলো এভাবে ফেটে যায় 
না। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, মাটির তলায় পি ভি সি পাইপ থাকলে সেগুলো সহজে নষ্ট 
হয় না। তবে কোনওক্ষেত্রে এইরকম ঘটনা যদি ঘটে থাকে, কোথাও যদি পাইপ ফেটে গিয়ে 
থাকে বা ভেঙে গেছে, এই ঘটনার কথা আমাকে জানালে তার ব্যবস্থা নেব। 


শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেচের জল অপচয় দুভাবে হচ্ছে। প্রথমত 
পাইপ লাইন ছ্ঁদা থাকার জন্য হচ্ছে। দ্বিতীয়ত আমরা বারবারই দেখছি যে কমান্ড এরিয়ার 
বাইরে যেখানে চাষাবাস হচ্ছে, সেখানে এই জল দেওয়া হচ্ছে। ও সি এম এবং আ্যাসিস্ট্যান্ট 
অপারটের যারা আছেন, তাদের বার বার করে বলা সর্তেও বিভিন্ন জায়গায় কমান্ড এরিয়ার 
বাইরে জল দেওয়া হচ্ছে দেখছি। এরজন্য সরকারের একসেস জল খরচ হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে 
আপনি কোনও ব্যবস্থা নেবেন কিনা? 


[12-00--12-10 7... 


ডাঃ ওমর আলি £ সাধারণত কমান্ড এরিয়ার বাইরে জল দেওয়ার কথা নয়। একমাত্র 
খরার মতো অবস্থা হলে বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা কমান্ড এরিয়ার বাইরে জল দেবার কথা বলি, 
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[14101 00076, 1994] 
যাতে সেখানকার ফসল নষ্ট না হয় সেচের অভাবে। আর অন্য কোনও কমান্ড এরিয়ার 
বাইরে জল পাঠানো হলে সেটা যদি অপচয় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ট্যাক্স যদি আমরা তার 
থেকে পাইও তবুও আমরা সেইরকম নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ পেলে তার প্রতিকার করব। 


শ্রীমতী অনুরাধা পুততুন্ডা £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একটি বিবৃতি কয়েক দিন আগে 
দিয়েছেন যে এই মাটির নিচের জল যদি আমরা ব্যবহার করে নিই তাহলে অদূর ভবিষ্যতে 
পানীয় জলের স্কট দেখা দিতে পারে। এখানে বিভিন্ন জলাধার তৈরি করে বৃষ্টির জল কে 
আটকে রেখে নিচের জল ব্যবহার না করে ওই জল দিয়ে সেচের কাজ করার পরিকল্পনা 
আছে কিনা বলবেন কি? 


ডাঃ ওমর আলি £ মাটির নিচের জল অপরিকল্পিতভাবে আমরা যদি ব্যবহার করতে 
থাকি তাহলে ভবিষ্যতে সঙ্কট দেখা দেবে। সেইকারণে কিছু কিছু জেলায় আমরা এ পর্যন্ত 
৮৫টি ব্রকে মাটির তলার জলকে ব্যবহার না করার জন্য সতর্কতা হিসাবে বলে দিয়েছি এবং 
এই সতর্কতা অবলম্বন আমাদের করতে হয়েছে। এটা হচ্ছে রিচার্জেবেল অর্থাৎ কয়লা, তেল 
একবার তুলে নিলে সেটা পুর্নস্থাপন করা যায় না কিন্তু জল একবার তুলে নিলেও আবার 
জমে যায়। এখন আমাদের দেখতে হবে যে, জল যে জমছে তার থেকে বেশি জল তোলা 
হচ্ছে কিনা। যদি তোলা হয় তাহলেই ক্ষতি, এইসব ক্ষেত্রে আর্টিফিসিয়াল ব্যবস্থা আমরা 
করেছি। অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রভাবে রিচার্জের ব্যবস্থা আছে এবং তাছাড়াও আমরা ডোবা, পুকুর 
এইসব তৈরি করে মাটির বাঁধ দিয়ে সবটা না হলেও জল কনজার্ভ করে সেটাকে চাষের 
কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। এই ব্যাপারে ৪টি জেলার ৭টি ব্লক সমুদ্র উপকূলবতী, সেখানে 
খাল সংস্কার করে লিফট ব্যবহার করে সেচে জল দেওয়া যায় কিনা তারজন্য পরিকল্পনা 
গ্রহণ করার কাজ হাতে নিয়েছি। 

(৪1700 (07395101775 
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দোতলা বাস 


*৬৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫৩) শ্রী প্রশান্ত প্রধান £ পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


কে) কলকাতা ও তশু সংলগ্ন অঞ্চলে কতগুলি দোতলা বাস বর্তমানে চালু আছে; 
এবং 


(খ) এ বাসগুলি তুলে দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? 
পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 

-(ক) প্রতিদিন ২৬টি করিয়া দোতলা বাস চলাচল করে। 

: খে) বর্তমানে কোনও দোতলা বাস কেনা হচ্ছে না। ইহা আস্তে আস্তে উঠিয়া যাইবে 
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বাঁকুড়া হর্টিকালচার রিসার্চ ফার্মের গবেষণা রিপোর্ট 


*৬৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৫৩) শ্রী অমিয় পাত্র $ কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) বাঁকুড়া জেলার হর্টিকালচার রিসার্চ ফার্ম থেকে প্রাপ্ত কোনও গবেষণা রিপোর্ট 
সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, বাঁকুড়া জেলায় ফল ও সন্জীচাষের সম্ভাবনা সম্পর্কে এ রিপোর্টে কিছু 
বলা আছে কি না? 


কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) না। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
পরিবহন সংস্থার ডিপো নির্মাণ 


+৬৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮৩) শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি £ পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) এটা কি সত্যি যে, সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ পরিবহন 
সংস্থার ডিপো নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে; এবং 


(খ) সত্যি হলে, ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে কোন কোন জেলায় এবং কোথায় কোথায় 
এই ডিপো তৈরি করা হবে? | 


পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) হ্যা। 


(খ) ১৯৯৪-৯৫ সালে দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ রাষ্ত্ীয় পরিবহন সংস্থা নিঙ্নলিখিত জেলায় 
এবং স্থানে ডিপো নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন ৪- 


জেলা স্থান 

দক্ষিণবঙ্গ বর্ধমান বর্ধমান 
পুরুলিয়া পুরুলিয়া 

বাঁকুড়া বাঁকুড়া 

মেদিনীপুর দিবা 
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উত্তরবঙ্গ মুর্শিদাবাদ বহরমপুর 
ৃ ফারাক্কা 
নদীয়া কৃষ্ণনগর 

কলকাতা কাকুড়গাছি 


এছাড়া উত্তরবঙ্গ পরিবহন সংস্থা কুচবিহারে একটি আধুনিক কর্মশালা তৈরি করেছে 
এবং কুচবিহার, শিলিগুড়ি রায়গঞ্জ ও মালদহ ডিপোগুলি সম্প্রসারণ ও 
আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নিয়েছে। 


পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন সংস্থা বিধাননগরে একটি ডিপো নির্মাণ বর্তমান বৎসরেই 
শুরু করবে। 


ধানবীজ গবেষণাগার 


*৬৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৬৩) শ্রী তপন হোড় £ কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন 
মহাশয় অনুগ্রহপূর্ণক জানাবেন কি__ 


রাজ্যে কতগুলি এবং কোথায়-কোথায় উচ্চ ফলন শীল ধান বীজের গবেষণাগার 
আছে? 


কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
মূল গবেষণাগার একটি এবং উপগবেষণাগার তিনটি 
১) মূল গবেষণাগার-_রাইস রিসার্চ স্টেশন, টুচূড়া, হুগলি 
২) উপ-গবেষণাগার 
ক) বাকুড়া, খে) হাতোওয়ারা, পুরুলিয়া, (গ) গোসাবা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। 
সেচের কাজে হলদী নদীর জল 


*৬৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩৯৪) শ্রী শক্তি বল ঃ কৃষি (ক্ষুদ্রসেচ) বিভাগের 
' ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ 


(ক) মেদিনীপুর জেলায় নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে হলদী নদীর জল টেঙ্গুয়া খালে 
রিজার্ভ করে চাষাবাদের কাজে লাগানোর কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কি 
না; এবং * 


, খে) থাকলে, তা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 
কৃষি ক্ষেদ্রসেচ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
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(খ) প্রম্ম ওঠে না। 
সোনামুখী-কলকাতা রুটে সরকারি বাস 


*৭০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫১১) শ্রী হারাধন বাউরি এবং শ্রী নন্দদুলাল মাঝিঃ 
পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি-_ 


(ক) সোনামুখী থেকে কলকাতা রুটে সরকারি বাস চালানোর কোনও পরিকল্পনা সরকারের 
আছে কি না; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাদ বা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়? 
পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 
(ক) আপতত নাই। 
(খ) প্রম্ম ওঠে না। 
মেদিনীপুর জেলায় ডিপ টিউবওয়েলের সংখ্যা 


*৭১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৩৬) শ্রীমতী নন্দরাণী দল £ কৃষি ক্ষুদ্রসেচ) বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন কি 


(ক) মেদিনীপুর জেলায় ডিপ-টিউবওয়েলের সংখ্যা কত; 
(খ) তন্মধ্যে কতগুলি বিদ্যুৎ চালিত ; এবং 


(গ) বিদ্যুতবিহীন ডিপ টিউবওয়েলগুলিতে কবে নাগাদ বিদ্যুত সংযোগ হতে পারে বলে 
আশা করা যায়? 


কৃষি ফক্ষুদ্রসেচ) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী £ 
(ক) ৪১৩টি। 
(খ) ৩৫০টি। 
(গ) নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। 
রুটের বাস অন্য রুটে চলাচলের অভিযোগ 


*৭২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫৯৩) ডঃ নির্মল সিনহা £ পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
স্ত্রী মহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাবেন কি__ ্‌ 


(ক) এ কথা কি সত্যি যে, দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলায় কিছু বাস মালিক লাইসে প্রাপ্ত 
রুটে বাস না চালিয়ে তাদের ইচ্ছামতো অন্য রুটে চালাচ্ছেন ; 


794 


£9৪লাএলা% ২0) 
| 140) 015, 1994 
(খ) সত্যি হলে, এই ধরনের মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি না 
এবং 


(গ) হলে, কতগুলি ক্ষেত্রে এবং কি ধরনের বাথ নেওয়া হয়েছে? 
পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঃ 

(ক) এরকম কোনও তথ্য জানা নেই। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 
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শ্রী মহবুব জাহেদি $ মাননীয় স্পিকার মহোদয়, “ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাটল লাইসে্সিং 
আট ৫৯” আইন পাস হয়, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের আমলে। এই আইন 
লে, কলকাতা শহর বা শহরতলীতে গবাদি-প্রাণীর খাটাল রাখা বা তৈরি করা সম্পূর্ণভাবে 
বেআইনি ও দন্ডনীয় অপরাধ, গবাদি প্রাণীর পুনর্বাসনেরর কথা চিন্তাভাবনা করে, এবং 
গবাদি প্রাণীর মানোন্নয়নের গবেষণার জন্য, বহু টাকা ব্যয়ে গড়ে ওঠে হরিণঘাটা-কল্যাণীর 
সরকারি খামার ও পশু গবেষণা কেন্দ্র। সুতরাং কলকাতা শহর থেকে বে-আইনি খাটাল 
ঈপসারণ করার জন্য, এই উদ্যোগ বা খাটাল মালিকদের তাদের গবাদি প্রাণীকে নিয়ে 
ধরপঘাটা ফার্মে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা, কোনও কিছুই নতুন ঘটনা নয়। খাটাল 
মালিকদের এও বার বার অনুরোধ করা হয়েছে যে, তারা যদি রাজ্য সরকারের হরিণঘাটা 
কল্যাণী খামারে না যেতে চান, তবে তারা ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাটল লাইসেন্সিং আক্ট' এলাকার 
বাইরে যেন তাদের গবাদি-প্রাণীর খাটাল সরিয়ে নেন। এমনকি এক সময় গবাদি প্রাণীর 
[নর্বাসনের কথা চিন্তা করে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গার্ডেনরীচু গঙ্গানগর, কসবা এবং 
বাড়ার বেলগাছিয়াতে বিজ্ঞানসম্মত গো-শালার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে জল, আলো, প্রাণী 
টকিৎসা ও গোয়ালাদের বাসস্থান ইত্যাদিও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্ত দুঃখের ব্যপার খাটাল 
[লিকরা এব্যাপারে সরকারের সাথে কোনও সহযোগিতা করেন নি বা তাদের খাটাল ওইসব 
টানে সরিয়েও নেন নি। এজন্য পরবর্তী সময়ে কয়েকটি গো-শালা আমাদের অন্য দপ্তরকে 
য়ে দিতে হয়। এবং এজন্য অর্থের অপচয়ও হয়। 


এরপর খাটাল মালিকদের কেউ কেউ নানা অজুহাতে প্রথমে মহামান্য হাইকোর্ট এবং 
রব্তী সময়ে, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট পর্যস্ত যান। এই.দুটি আদালতেই রায় তাদের বিপক্ষে 
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যায়। দুটি মহামান্য আদালতই জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে, খাটাল অপসারণের গঙ্ে 
রায় দেন। মহানগরী থেকে খাটাল অপসারণের চেষ্টা মাঝে মাঝে চললেও তার গতি ব্যহত 
হয়েছিল নানাবিধ আইনজনিত কারণে, কোর্ট থেকে রায় পাওয়ার আগে পর্যস্ত। 


মাননীয় স্পিকার মহোদয়, কলকাতা শহর ও শহরাঞ্চলের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার 
গবাদি প্রাণীর খাটালের বর্জ্য মল-মুত্র ও আবর্জনা দ্বারা পয়ঃপ্রণালী ও জল নিকাশি ব্যবস্থাবে 
করে তুলেছে বিপর্যস্ত। পরিবেশকে করে তুলছে বিপন্ন। এছাড়া অবৈধ খাটালগুলিতে প্রা 
পালন পদ্ধতি একেবারেই বিজ্ঞান সম্মত নয়। প্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে-_রোগগ্রস্ত গবা? 
প্রাণীর দেহ এবং অ-বৈজ্ঞনিক প্রথায় প্রাণী পালন থেকে যে যে রোগ জীবাণু দুধের মাধ্যে 
মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে সেগুলি হল-_ক্রসেলোসিস, টি বি, টাইফয়েড, প্যারা 
টাইফয়েড, গ্যাসট্রোএনট্রাইটিস, তড়কা, ইত্যাদি। এছাড়া খাটালের পরিবেশ উন্নতমানের ন 
হওয়ায় এগুলির মাধ্যমে মশা ও মাছির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নানা রোগ ছড়ানো; 
সম্ভাবনা থাকছে। এছাড়া বে-আইনি ঘাটালগুলিতে গবাদি প্রাণীর ওপ” হাৎক্ষণিক লাভে, 
উদ্দেশ্য নানা ধরনের নিষ্ঠুর এবং অমানবিক অত্যাচার চালানো হয়। খেমন-__পিটুইটারি 
হরমোন জাতীয় ইনজেকশন দিয়ে দুধ বৃদ্ধির চেষ্টা, গরু বা মোষের পুরুষ বাচ্ছা ইচ্ছাকৃতভা 
মেরে ফেলে খড়ের কাঠামোর ওপর চামড়া দিয়ে কৃত্রিম বাচ্চার মতো সাজিয়ে গক ব 
মোষের থেকে দুধ আদায়ের চেষ্টা। এর ফলশ্রুতি হল গরু ও মহিষের বন্ধ্যা হয়ে যাও 
জনিত সমস্যা এবং উন্নত জাতের গরু ও মোষের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বারা চিরকালের জ 
ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া। এছাড়াও থাকে গরু এবং মহিষের দুধ কমে গেলে ব্যবসা « 
তাৎক্ষণিক লাভের উদ্দেশ্যে সেগুলিকে নিয়ে গিয়ে কষাই খানায় বিক্রি করা। আপনারা 
ভেবে দেখুন এই জাতীয় কাজ দীর্ঘকাল ধরে চলতে দেওয়া যায় কিনা। 


রাজ্য সরকার হরিণঘাটা-কল্যাণী সরকারি পশু খামারে খাটাল মালিকদের ৬" 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে একদিকে যেমন প্রাণী পালনের ব্যবস্থা করেছেন, অন্যদিকে তেন, 
তাদের সরকার নির্ধারিত মুল্যে জল, বৈদ্যুতিক আলো, প্রাণী চিকিৎসা, রোগ প্রতিষে« 
ব্যবস্থা, গোয়ালাদের জন্য থাকার ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা খাটাল মালিকদের এক 
বলেছি যে হরিণঘাটা ফার্মে তাদের গরু ও মহিষ রাখলে উৎপাদিত দুধ তারা ইচ্ছা করাঃ 
নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে সরকারকেও দিতে পারেন অথবা দুধ অন্য যে কোনও স্থানে 
করতে চাইলে তাও পাঁরেন। এবিষয়ে সরকারের কোনও বাধ্য বাধকতা নেই। এমনকি খা” 
মালিকরা যদি চান, তবে তাদের গরু মহিষের দুধ আমরা আমাদের দুপ্ধাগারের মাধ 
শ্রীতলীকরণেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারি সরকার নির্ধারিত মুল্যের বিনিময়ে। তারা সেই “ 
যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে পারেন। 


থাঁটাল মালিকরা যদি তাদের গবাদি প্রাণীদের নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাটেল লাইনে 
আযক্ট' এলাকার বাইরে গিয়ে ব্যবসা করতে চান তবে রাজ্য সরকার উন্নত গো পাল 
বিষয়ে তাদের সাধ্যমতো পরামর্শ বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন। 


গত ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত অষ্টাম্লী (৮৮) বার কলকাতার বিতি 
জায়গায় অবৈধ খাটাল অপসারণের কাজ চালানো হয়েছিল এবং ১২৩১টি গরু ও মে 
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বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল৷ 


গত ৪-৩-৯৪ তারিখ থেকে ৪-৬-৯৪ তারিখ পর্যস্ত কলকাতার সাতটি বিভিন্ন জায়গায় 
অবৈধ খাটালের ২৫১টি গরু এবং মহিষ ধরে হরিণঘাটা-কল্যাণী সরকারি ফার্মে পাঠানো 
হয়েছে। সেগুলি বর্তমানে ভালো ভাবে রাখা হয়েছে। 


রাজ্য সরকারের দুগ্ধ দপ্তর এবং মাদার ডেয়ারি খাটাল অপসারিত এলাকায় রোগ 
জীবাণু মুক্ত “পাস্তরাইজড' দুধ সরবরাহ করছে। বর্তমানে সরকারি দুধের ডিপো থেকে প্রতি 
লিটার দশ টাকা মূল্যে গরুর দুধ এবং টোন্ড দুধ প্রতি লিটার সাত টাকা মূল্যে আবেদন 
ও অগ্রিম এক মাসের টাকা জমা দেওয়ার ভিত্তিতে কার্ড করে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের দুধ সববরাহ 
করা হচ্ছে। মাদার ডেয়ারিও প্রতি লিটার সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা মূল্যে টোন্ড দুধ সরবরাহ 
করছে। আমরা এ মাসে জনগণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে আগামী ১৫-৬-৯৪ তারিখ 
পর্যস্ত সরকারি দুধের ডিপো থেকে দুধ সংগ্রহ করার জন্য কার্ড করাবার মেয়াদ বাড়িয়েছি। 
সাধারণত এই কাজ প্রতি মাসের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যস্ত করা হয়ে থাকে। 
আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে খাটাল মালিকদের কাছে আগেও অনুরোধ করেছি এবং 
এখনও করছি যে তারা যেন জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রাণী 
পালনের জন্য তাদের, গবাদি প্রাণী হরিণঘাটা-কল্যাণী সরকারি খামারে নিয়ে যান অথবা 
ওয়স্ট বেঙ্গল ক্যাটেল লাইসেন্সিং ত্যাক্ট' এলাকার বাইরে তাদের গবাদি প্রাণী নিয়ে গিয়ে 
্বা্থ্য সম্মত উপায়ে প্রতি পালন করেন। 


এই প্রসঙ্গে আমি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার ভাবে জানাতে চাই যে ঠিকা 
টেনেন্সি (আ্যাকুইজিশন আ্যান্ড রেগুলেশন) ত্যাক্ট, ১৯৮১ সালের পাঁচ নম্বর ধারা এবং 
১৯৯৩ সালের সংশোধিত ৫€ডি) ধারা বলে যে কোনও ভাড়া করা জমির উপর খাটালের 
জমির মালিকানা ১৯৮২ সালের ১৮ই জানুয়ারি থেকে সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। তাই এ সম্বন্ধে 
অন্য কোনও ভাবনার অবকাশ নেই। 


আমি এখানে আপনাদের দৃষ্টিতে আনতে চাই, এই বিধানসভায় এ প্রশ্ন এসেছিল যে 
খাটালের সমস্ত জমির মালিকানা কি হবে। কেউ কেউ বলেছিলেন প্রোমোটারদের দেওয়া হবে 
কিনা? আমি আশ্বস্ত করে বলতে চাই, যে খাটাল উচ্ছেদ হচ্ছে তার সমস্ত জমির মালিক 
হচ্ছেন সরকার এবং তা ভেস্টেড ল্যান্ড। এ' সম্বন্ধে অন্য কোনও ভাবনার অবকাশ নেই। 
পরিশেষে আমি আবার বিধানসভার সব মাননীয় সদস্যের কাছে এবং কলকাতা তথা 
পশ্চিমবাংলার সব মানুষের কাছে এই আবেদন রাখছি, একটা সাংঘাতিক অবস্থা, খাটাল 
অপসারণের জন্য আমাদের সঙ্গে আপনারা সকলে সহযোগিতা করুন। 
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রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ স্যার, গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রিবেলা ভিখারি পাশোয়ানকে 
তেলেনিপাড়া থেকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এটা রাজ্য পুলিশের একটা মস্তবড় কলঙ্কের 
কাজ। ভিখারি পাশোয়ানকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার লাশ গুম করে দেওয়া হয়। এব্যাপারে 
হাইকোর্টে আবেদন করার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোট নির্দেশ দিয়েছে বিষয়টা সি বি আই-কে দিয়ে 
তদস্ত করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে এই রাজ্য সরকারের রাজত্বকালে এটা একটা ইতিহাস সৃষ্টি 
হল, কিন্তু এখন আমাদের কাছে খবর আছে এই মামলায় হাইকোর্টে রাজ্য সরকার সহযোগিত৷ 
করবেন না। আমি রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করছি তারা যেন হাইকোর্টের তদন্তে কোনও 
রকম বাধার সৃষ্টি না করেন এবং সি বি আই-র সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেন। এর সাথে 
সাথে আমাদের বিশ্বাস যদি রশিদ খানের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার এইভাবে তদস্ত হত 
তাহলে রশিদ খানের সঙ্গে সি পি এম-এর যোগাযোগ প্রকাশ পেয়ে যেত। ভিখারি পাশোয়ানের 
ক্ষেত্রে হাই কোর্টের সি বি আই তদন্তের নির্দেশে আমাদের মনে হয় রাজ্যবাসী মনে করছে 
রাজ্য সরকারের প্রতি এটা একটা অনাস্থারই প্রকাশ। আমি দাবি করছি মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় 
এসে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য পেশ করুন। গরিব চটকল শ্রমিকদের ওপর এই যে 
অত্যাচার, এর জন্য বাংলার মানুষ এই সরকারকে কখনও ক্ষমা করবে না। 


শ্রী শীশ মহম্মদ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ 'মহাশয়, একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আমাদের 
ওখানে দুটো প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে আছে। একটা আহিরণে এবং আর একটা মমসাইতে। 
ওখানে একটা মার্ডার কেস হয়ে যাবার পর দ্বিতীয়টা নিমতিতায় উঠে চলে গেছে। দুটি স্বাস্থ 
কেন্দ্রেই কালাজুরের ওষুধ এবং কুকুরে কামড়ানোর বা জলাতঙ্কের ইঞ্জেকশন নেই। দিন 


লাবা0োৰ 04929 799 
য়েক পূর্বে আমাদের ওখানে একটা ঘটনা ঘটেছে_ একটা ছেলেকে কুকুরে কামড়ালে পর 
স্থানীয় ্বস্য কেনে ইঞ্জেকশন না পেয়ে জঙ্গিপুর সাব-ডিভিসনাল হাসপাতালে যায়। কিন্ত 
সথানে তাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় না। কারণ হিসাবে তাকে বলা হয় যে, সে যেহেতু 
মের সেহেতু তাকে ইঞ্জেকশন এঁ হাসপাতাল থেকে দেওয়া যাবে না। ওখানে ইঞ্জেকশন 
নিতে হলে রথুমাথগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারের সার্টিফিকেট আনতে হবে এবং রঘুনাথগঞ্জের 
সিন্দা হতে হবে। ওখানে কেবল মাত্র রঘুনাথগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল এলাকার জনসাধারণকেই 
প্রেকশন দেওয়া হয়। পাড়াগায়ের মানুষকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে না। আমি বুঝতে পারছি 
ঢা আমাদের সরকার যখন শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে চাইছে তখন স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাক্তার 
লছে, গ্রাম ছেড়ে শহরে এস! গ্রামের মানুষের সঙ্গে এরকম বিমাতৃসুলভ আচরণই বা কেন 
রা হচ্ছে! গ্রামের মানুষ হলে এবং তাকে কুকুরে কামড়ালে সে ইঞ্জেকশন পাবে না! এ 
কিরকম বিচার? জঙ্গিপুর সাব-ডিভিসনাল হাসপাতালে এই জিনিস ঘটেছে। তাই আমি 
ব্ষয়টির প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং প্রতিকার দাবি করছি। সাথে 
গাথে তাকে অনুরোধ করছি কুকুরে কামড়ানোর ইঞ্জেকশন যাতে গ্রামের মানুষরাও পেতে 
পারে তার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


|12-209-- 12-30 7-0.] 


শ্রীমতী সাবিভ্রী মিত্র $ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে প্রাথমিক 
ণিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মালদা জেলায় একটি প্রাইমারি স্কুলে 
চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। আমি এই ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। মালদা জেলায় এ বি পি টি এর অফিস থেকে চেয়ারম্যান, শ্রী দেবতোষ দত্তের 
নধামে ২৯মে, ১৯৯৪ তারিখে প্রচুর নিয়োগপত্র রাতের অন্ধকারে বিলি করা হয়েছিল এবং 
খানে ৪১৪ জনের চাকরি হওয়ার কথা, সেখানে ৪৩০ জনের বেশি চাকরি হয়েছে বলে 
ললাকেদের অভিযোগ এবং এই সমস্ত চাকরি কি পদ্ধতিতে, কি ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে সে 
বাগারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলতে পারেনি। সি পি এমের এক অংশ প্রচুর টাকার খেলা হয়েছে 
বল দাবি করছেন। আর এস পির গৌতম গুপ্ত টাকার খেলা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। 
মমাদের মালদা জেলায় বহু বেসিক ট্রেনিং প্রাপ্ত, মাদার ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং নন-ফরমাল ট্রেনিং 
গরু যোগ্যতাসম্পন্ন ক্যানডিডেট ছিল। তারা এই চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এইরকম 
কটা বাজে অবস্থার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব, 
তিনি মালদায় গিয়ে এই ব্যাপক দুর্নীতি সম্পর্কে দেখুন এবং তদস্ত করুন আর অবৈধ 
ঠকরির লিস্ট বাতিল করে নতুনভাবে যাতে নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় তারজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ 
ক্ন। 


্্ী ঈদ মহম্মদ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
ধং মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্র ভরতপুর গ্রাম 
গফায়েতের আর এস পির নির্বাচিত মহিলা সদস্যা জ্যোতম্না পালকে কংগ্রেস দলের লোষ্জকরা 
মিন্যাপ করে নিয়ে চলে যায়। এঁ পঞ্চায়েতে উনি একমাত্র ব্যালেন্স মেম্বার যেটা বামফ্রন্টের 
খলে আছে। তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে বামফ্রন্টের দখলে যাতে এ পঞ্চায়েত না 
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থাকে তারজন্য কংগ্রেসিরা নোংরা রাজনীতিতে মেনে উঠেছে। শুধু ভরতপুরেই নয়, আরও 
গ্রাম পঞ্চায়েতে আর এস পি সদস্য এবং নির্দল সদস্যদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে নোংর' 
রাজনীতি করার জন্য। আমার কাছে অভিযোগ আছে, মুর্শিদাবাদ জেলায় কংগ্রেস পঞ্চায়েতে 
হেরে গিয়ে এই নোংরা রাজনীতি খেলছে। আমার কাছে রিপোর্ট আছে, জেলার প্রভাবশালী 
কংগ্রেসের এম এল এর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এইসব সদস্যদের রাখা হচ্ছে যাতে পঞ্চায়েতের 
কাজ বানচাল করে দেওয়া যায়। আমি এই জঘন্য কাজের তীব্র নিন্দা করছি। 


রী প্রবীর ব্যানার্জি ঃ$ (অনুপস্থিত) 


শ্রী আব্দুস সালাম মুল্সি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন। আমার 
নির্বাচনী এলাকা কালিগঞ্জে মোলান্দী যাওয়ার জন্য ৫-৬ কিলোমিটার রাস্তার দরকার। সেই 
রাস্তার অভাবে বিশেষ করে প্রসূতি এবং অসুস্থ রোগীদের এ জায়গায় যেতে অসুবিধা হয় 
তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি, পলাশি পাড়া থেকে 
যে রাস্তাটি শিয়ালখেলার মোড় হতে মোলান্দী গেছে এই ৬ কিলোমিটার রাস্তা যাতে পাক 
হয় তারজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


্্ী ক্ষিতি গোস্বামী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুকতুপুণ 
বিষয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ছি। প্রায় দেড় মাসের উপর সময় ধরে এগ 
বিক্রয় কর দপ্তরের চেকপোস্ট বন্ধ হয়ে আছে, এবং পুলিশ, পঞ্চায়েত এবং বিক্রয় কব 
অফিসারদের সঙ্গে গোলমাল হচ্ছে, ফলে চেক পোস্ট বন্ধ হয়ে যায়, এর ফলে প্রায় দে 
কোটি টাকা রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। প্রতি দিন ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকার রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছ 
এই বিষয়টি নিয়ে অর্থ এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা এনকোয়ারি হয় 
কিন্তু সেই এনকোয়ারির এখনও রিপোর্ট বার হয় নি। এর জন্য পুলিশ, বিক্রয়কর অফিসার 
না পঞ্চায়েত কে দায়ী সেটা দেখা দরকার, তা না হলে সরকারের এই রাজন্বের যে ক্ষত 
সেটা বরদাস্ত করা যায় না। 


রী সপ্ভরীবকূমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রা 
মাননীয় বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 
আমার কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্র্যাকটিশনারস ফোরাম, উলুবেডিয়ার 
আইনজীবীরা এই ফোরাম তৈরি করেছেন। তারা তাদের দাবি দাওয়ার ব্যাপারে কোট চত্বরে 
বাইরে যখন মিটিং করছিলেন পুলিশ সেই মিটিং বন্ধ করে দেয় এবং বলে যে যদি মিটি 
চলে তাহলে কি করে বন্ধ করতে হয় তা জানা আছে। এর ফলে সমস্ত ল-ইয়াররা কাদে 
ব্যাজ পরে কোর্টে যান এবং আইনজীবীরা তাদের ক্লায়েন্টদের বিচার করছেন না, ওখাণে 
একটা অসম্ভব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং উলুবেড়িয়ার বিচার ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, আর 
চিঠিষ্টা আপনার কাছে দিচ্ছি, আপনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 


_ শ্রী তপন হোড় £ স্যার, আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশের কিছু উগ্রমৌলবাদী মুসলি 
লেখিকা শ্রীমতী তসলিমা নাসরিনকে আক্রমণ করে চলেছে। তাই এপার এবং ওগ' 


াাবাা0োব 0452৩ 80% 
বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিবান মানুষেরা খুবই উদবিগ্ন। আমরা জানি যে বি জে পি এ 
ব্যাপারে 
উস্কানি দিচ্ছে, তারা তার লজ্জা উপন্যাসখানি ছাপিয়ে এই উক্কানিতে মদত দিচ্ছে। সম্প্রতি 
তসলিমা নাসরিনের ভার্তবর্ষে আসা নিয়েও উস্কানি দিচ্ছে, আমরা মনে করি এই উগ্রমৌলবাদী 
হিন্দু মুসলিম যাই হোক তাদের ধিক্কার দিয়ে তসলিমা নাসরিনের নিরাপত্তার দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ (মাননীয় সদস্য উপস্থিত ছিলেন না।) 


ডাঃ তরুন অধিকারী ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
বিষয়ের প্রতি ক্রীড়া মুখ্যন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খেলার ব্যাপারে উত্তর ২৪ পরগনার 
সরকার ১৯৮৫ সালে নৈহাটিতে একটি স্টেডিয়াম করার কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু ১০ 
বছর ধরে তার প্রাটীর শেষ হওয়া ছাড়া আর কিছুই হয় নি। গতকাল বামফ্রন্ট সরকারের 
১৮ বছর পূর্তির কথা শুনলাম, ক্রীড়ামোদী এবং খেলোয়াড়দের স্বার্থে অবিলম্বে এ নৈহাটির 
স্টডিয়াম যাতে শেষ করা যায় তারজন্য সরকার যেন এগিয়ে আসেন। 


শ্রী নির্মল দাস ঃ স্যার, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি, আমরা লক্ষ্য করছি মালদা থেকে গৌড় এক্সপ্রেস যেটা ছাড়ে তাতে উত্তর দক্ষিণ 
দিনাজপুরের প্যাসেঞ্জাররা আসেন, কিছুদিন থেকে ইস্টার্ন রেলওয়ে অথরিটি তাদের ফাস্ট 
ক্লাশ কোচ বাতিল করে দিচ্ছেন, অসুস্থ্য মানুষরাও আসতে পারছেন না গতকাল মাননীয় মন্ত্রী 
বিশ্বনাথ চৌধুরির এই অবস্থা হয়েছিল, সেজন্য এর প্রতিকারের দাবি জানাচ্ছি। 


[12-30-_ 12-40 01.] 


শ্রী জটু লাহিড়ি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়ার বোটানিকাল গার্ডেন যেখানে সারা ভারতবর্ষ থেকে বহু ট্যুরিস্ট 
আসেন এ বাগান দেখতে, কিন্তু সেখানে বর্তমানে সমাজবিরোধীদের অত্যাচার শুরু হয়ে 
গেছে। সব সমাজবিরোধীরা ট্যুরিস্টদের, বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে কুৎসিত ব্যবহার করে, 
নানারকম কটুক্তি করে। সময়ে সময়ে তারা মেয়েদের শাড়ি ধরে পর্যন্ত টানাটানি করে। সন্ধ্যায় 
পর সেখানে মদের আড্ডা বসে এবং হেরোইন খাওয়া হয়। এ বাগানের বিখ্যাত বটবৃক্ষের 
দক্ষিণের প্রাচীরের ইট ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেদিকে প্রশাসনের কোনও নজর নেই। 
স্থানীয় এক সি পি এম নেতার অনুচর সেখানে বেআইনি মদের ব্যবসা খুলে বসেছে। যাতে 
সেখানে মদ বিক্রি বন্ধ হয়, অন্যায় অত্যাচার বন্ধ হয় এবং প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা 
হয় তারজন্য আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরা্ট্রম্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


রী শক্তিপ্রসাদ বল ঃ মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় ৃ 
াদাম্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আগামী ২০শে জুন মুসলিমদের সবচেয়ে বড় উৎসব মহরম, 
কিন্তু আমার জেলার গ্রামাঞ্চলে রেশনে চাল চিনি গম এবং কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে 
না। এই উৎসব উপলক্ষ্যে আমার এলাকায় রড় বড় সব মেলাও বসে। আমি খাদ্যমন্ত্রীর কাছে 
বি করছি, যাতে রেশনের মাধ্যমে সব সামগ্রী সরবরাহ করা হয় তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা 
হণ করুন। 
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শ্রী প্রবীর ব্যানার্জি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় 
ূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা কেন্দ্রে পূর্ত দপ্তরের একটি রাস্তা আছে 
টোটাল ৭ কিলোমিটার রাস্তা টাদপাড়া থেকে পাল্লা পর্যস্ত, যারমধ্যে ৮.৬/.). ৪ কিলোমিটার 
যাচ্ছে। এ ব্যাপারে পূর্ত দপ্তরকে বললে তারা বলছেন বাকিটা জেলা পরিষদ করবে, আবার 
জেলা পরিষদকে বললে তারা বলছেন-_ওটা পূর্ত দপ্তর করবে। এ রাস্তা ধরে মেয়েরা 
বর্তমানে স্কুলে পর্যস্ত যেতে পারছে না, কারণ সেখানে এক হাঁটু কাদা। অবিলম্বে বাকি ৩ 
কিলোমিটার রাস্তা করবার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


রী সুন্দর হাজরা ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয়া ত্রাণমন্ত্রী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার লালগড় ব্লকের অধীনে ভেটালি গ্রামে গত ঘূর্ণীঝড়ে 
৪২টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। এ একই ব্লকের কাটাপাহাড়ি গ্রামে ৪০২টি বাড়ি 
অগ্নি সংযোগে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে। যাতে গ্রাম দুটিতে অবিলম্বে পর্যাপ্ত পলিথিন 
সিট দেওয়া হয় এবং উপযুক্ত ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয় তারজন্য ত্রাণমন্ত্রীর কাছে আবেদন 
জানাচ্ছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ৩-৬-৯৪ তারিখে চেমাগুড়িতে ভূটভুটি ডুবে যারা মারা 
গিয়েছিলেন তাদের পরিবারকে ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেবার ব্যবস্থা করা 
_ হয়েছে, কিন্তু গত ১৩-১০-৯৩ তারিখে কাক্বীপে লঞ্চ ডুবে যে ৪২ জন মারা গিয়েছিলেন 
এবং যাদের মধ্যে ৩৭জনকে সনাক্তও করা গিয়েছিল তাদের পরিবারকে কিন্তু আজ পর্যন্ত 
কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। তারা আবেদন-নিবেদন করেছেন, দরখাস্ত করেছেন, কিন্ত 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। কাকদ্বীপের ফেরিঘাটটি কিন্তু আ্যাপ্রভড ফেরি-ঘাট তা সত্তেও সরকারের 
উদাসীনতার ফলে তারা একটি পয়সাও ক্ষতিপূরণ পাননি। এ ৩৭ জনের পরিবারও যাতে 
অবিলম্বে ক্ষতিপূরণের টাকা পান তারজন্য আমি ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী সমর বাউরা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার 
মাধ্যমে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের দেশের মানুষের স্বার্থে আঘাত হানার জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার ৯ই জুন মধ্যরাত্র থেকে ভারতবর্ষের কৃষক সমাজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন 
নাইট্রোজেন সারের দাম ২০ পারসেন্ট বৃদ্ধি ঘটিয়ে। আজকে যেভাবে ক্রমাগত সারের মূলা 
বৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে তাতে আমাদের দেশের কৃষির উন্নতি রুদ্ধ হবে তাই নয়, কৃষির অবনতির 
দিকে যাবে। আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসাবে যা বলা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের €ই মার্চ আমাদের 
দেশের প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে সমস্ত মুখ্যম্ত্রীদের সভা করে বলেছিলেন যে বিদেশের বাজারে যদি 
সস্তায় পাই তাহলে দেশে কেন উৎপন্ন করব। এই নীতির ভিত্তিতে ১৯৯০ সালে বিদেশের 
বাজারে প্রতি টন সারের দাম ২শত ডলার কমে যখন ১৩০ ডলার ঘোষণা করা হয় তখন 
আমাদের দেশের ৩টি কারখানা বন্ধ করা হল, সারের উৎপাদন ঘাটতি সৃষ্টি করা হল। সেই 
সময়ে বিদেশ থেকে যখন সারের আমদানি শুরু করা হল তখন স্লামাদের এখানে কারখান 
বন্ধ হল। আজকে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের সাম বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশেও 
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সারের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সার কৃষকের নাগালের বাইরে চলে 
যাচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাতে চাই যে সারের মূল্য 
বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা হোক এবং বন্ধ সার কারখানাগুলি চালু করা হোক এবং এই কারখানা 
চালু করে বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় করা হোক। 


শ্রী শিবদাস মুখার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে বধু হত্যার 
ঘটনার প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তার প্রতিকার দাবি করছি। 
কৃষ্নগর সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিখিলচন্ত্র মুখার্জির 'কন্যা মহুয়া চ্যাটার্জির ১৯৮৭ সালে 
বিবাহ হয়। তারপর থেকে তার উপরে দৈহিক এবং শারীরিক অত্যাচার চলছে পনের টাকা 
এবং বিভিন্ন দান-সামগ্রী দেবার জন্য। গত ৩০.৭.৯৩ তারিখে সে জলপাইগুড়িতে আত্মহত্যা 
করে। তার স্বামীর নাম দীপক চ্যাটার্জি। তিনি জলপাইগুড়িতে কেন্দ্রীয় সরকারের এস আই 
বিতে চাকুরি করেন এবং জলপাইগুড়ির হায়দার পাড়ায় থাকেন। গত ৩১-৭-৯৩ তারিখে 
মেয়ের বাবা ভক্তি নগরে থানায় ডায়রি করেন এবং কেস করেন। কিন্তু আজ পর্যস্ত কাউকে 
গ্রেপ্তার করা হয়নি। আজকে বধু হত্যা, নির্যাতনের বিরুদ্ধে যেখানে নানা রকম ব্যবস্থার কথা 
বলা হচ্ছে, সেখানে আজ পর্যস্ত তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আমি তাই আপনার মাধ্যমে দাবি 
করছি 'যে দীপক চ্যাটার্জিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক। 


রী বিশ্বনাথ মিত্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেচ 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার জেলা নবদ্বীপে ভাগিরঘীর ভাঙ্গনে বিভিন্ন এলাকা নদী 
গর্ভে চলে গেছে। সেখানে গৌরাঙ্গ সেতু বিপন্ন হয়ে পড়েছে। দুই জন চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেখে 
এসেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী যখন এসেছিলেন তখন তিনিও দেখে গেছেন এবং 
তিনি প্রতিশ্রতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভাঙ্গনে বেড়ে চলেছে, এর কোনও প্রতিকার হয়নি। 
অবিলম্বে যদি বিষয়টি না দেখা হয় এবং কোনও পরিকল্পনা না নেওয়া হয় তাহলে বিস্তীর্ণ 
এলাকা নদী গর্ভে চলে যাবে এবং অনেক এতিহাসিক নিদর্শনও নদী গর্ভে চলে যাবে। 
কাজেই এই বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 


[12-40-- 12-50 7007.] 


শ্রী দৌগত রায় $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার এলাকার একটা ঘটনায় এলাকার 
মধ্যে এবং সারা পশ্চিমবাংলার মানুষের চিস্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার বিধানসভা 
কেন্দ্রে বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি কারখানা বেঙ্গল ল্যাম্পের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তাপস রায় 
থাকেন। কয়েকদিন আগে সেই তাপস রায়ের বিরুদ্ধে তার স্ত্রীকে নিগ্রহ করার অভিযোগে 
পুলিশ তাকে কোমরে দড়ি বেধে নিয়ে আসে। গতকাল পুলিশ ৫ ঘণ্টা ধরে তার বাড়ি সার্চ 
করে। স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা বধূ নির্যাতন এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। 
কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সি পি এম-এর সাংসদ, তিনি আবার মুখ্যমন্ত্রীর ভাগ্নে, তিনি এই 
ব্যাপারে তদন্তে হস্তক্ষেপ করছেন। আপনি জানেন স্যার, এই বেঙ্গল ল্যাম্প কারখানায় 
মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র কাজ করতেন, তিনি এখন বিলেত গেছেন, তিনি এসে হস্তক্ষেপ শুরু করবেন। 
লোক বুঝতে পারছে না সরকার কার পক্ষে, তাপস রায়ের পক্ষে না তার স্ত্রীর 'পক্ষে? 
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পুলিশি তদস্ত হচ্ছে, এটা সঠিক ভাবে বার হবে কিনা এই ব্যাপারে সমস্যা আছে। এই 
ব্যাপারে সমস্ত তথ্য হাউসে প্লেস করা হোক। সি পি এম পার্টি সোকজ করেছে মুখ্যম্ত্ীর 
ভাগনা তথা সি পি এম পার্টির সাংসদকে । এটা কোনও ব্যাপার নয়। কি অভিযোগ এসেছে 
কে দোষী, পুলিশ কি ব্যবস্থা নিয়েছে, পরে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই ব্যাপারে সমস্ত তথ 
জানতে চাই। সি পি এম-এর সাংসদ কি করেছেন সেটাও জানতে চাই। 


শ্রীমতী শাস্তি চ্যাটার্জি 8 মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার বিধানসভা কেন্দ্র তারকেশ্বরে একটা গ্রামীণ হাসপাতাল 
তৈরি হয়েছে এবং সেটা চালু হবার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। এই হাসপাতালের জল নিকাশি 
ব্যবস্থার জন্য একটা বিরাট খাল আছে। এই খাল একেবারে বুজে গিয়েছে। এখানে জল 
নিকাশি ব্যবস্থা যদি সঠিকভাবে না হয় তাহলে একটা দুর্গন্ধময় পরিবেশ তৈরি হবে, একটা 
সঠিকভাবে রাখতে এই খাল সংস্কার করা হোক এবং নিমীয়িমান হাসপাতাল অবিলম্বে চাল 
করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী সুকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি সাহস পেয়েছি মাননীয় পূ্তমন্তী 
এখানে বসে আছেন বলে একটা বিষয়ে তাকে জানাতে পারব বলে। মেদিনীপুরের মহিষাদল 
থেকে গেঁয়োখালি ১০ কিলোমিটার একটা রাস্তা আছে। এই রাস্তাটি নির্যাতিত হচ্ছে গত ২ 
বছর ধরে। এক দিকে ফলতা অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্র হচ্ছে, তার জন্য পাথর থেকে আরম্ত 
করে সমস্ত রকম মেটিরিয়াল এই রাস্তার উপর দিয়ে যাচ্ছে। ফলে গত ২ বছর ধরে এই 
রাস্তায় ব্লাক টপ বলে কিছু নেই। পি ডৰু ডি ডিপার্টমেন্টকে গত ২ বছর ধরে বলে যাচ্ছি, 
কিন্তু তারা নড়েচড়ে বসছেন না, সমস্ত রকম আবেদন নিবেদন করেও কোনও কাজ হচ্ছে 
না। সেইজন্য আমি এই বিধানসভায় বলছি। বিধানসভায় যদি মর্যদা থাকে, মন্ত্রী মহাশয় যদি 
এই ব্যাপারে গুরুত্ব দেন তাহলে আমি আশা করব মেদিনীপুরের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি হবে। 
এই রাস্তার মহিষাদল এবং গেঁয়োখালি এই দুটি পয়েন্টই গুরুত্বপূর্ণ। এক দিকে ফলতা অবাধ 
বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠছে, অন্য দিকে হলদিয়ার কাছে ত্রিবেণী সঙ্গম ট্যুরিজিম কমপ্লেক্স তৈরি 
হচ্ছে। এই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রাস্তাটির সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। 


ডঃ নির্মল সিনহা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্রম্্ী 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার এলাকার একটি জঘন্য ঘটনার কথা বলছি এবং অপরাধীদের যথা 
যোগ্য শাস্তির দাবি রাখছি। আমার মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে ধামুয়া দক্ষিণ গ্রাম 
পঞ্যয়েতের কংগ্রেস উপপ্রধানের মদতপুষ্ট কিছু সমাজ বিরোধী, পাশের গ্রামে একজন মহিলাকে 
রাত্রি ১১টার সময় তুলে এনে গণ ধর্ষণ করে। এই ব্যাপারে যখন গ্রামবাসীরা শালিসীর 
ব্যবস্থা করে তখন উপপ্রধান দেখে যে সমস্ত সাক্ষী-সাবুদ আসামীর বিপক্ষে যাচ্ছে। তখন 
সেই উপপ্রধান অনর্থক একটা ঘটনা ঘটিয়ে পুলিশকে দিয়ে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে কেস হাজির 
করে। এই অবস্থা সেখানে হয়েছে। যদিও সেই ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি কেস হয়েছে। 
কিন্তু ওরা চেষ্টা করছে যাতে ওই 'অপরাধীদের মুক্ত করা যায়। সেইজন্য আমি স্বরাষ্ট্র 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে সেই অপরাধীরা যেন দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তি পায় 
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শ্রী মোজাম্মেল হক £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটি জরুরি বিষয়ে মানমীয় 
স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হরিহরপাড়া, নওদা, বেলডাঙ্গা সীমান্ত অঞ্চলে ঘোড়ামারা 
হাসপাতালটি ৫২ সালে চালু হয়েছিল। সেখানে মোট ১২ জন স্টাফ ছিল। এই ১২ জন 
স্টাফের মধ্যে ডাক্তার, কম্পাউন্ডার দূরে থাকুক, কোনও স্টাফই নেই। সেখানে ইদুর, মাকড়সা 
এবং টিকটিকি বাস করে। বহরমপুর, বেলডাঙ্গা এবং হরিহরপাড়া এলাকার মানুষকে চিকিৎসার 
জন্য এখন ২৮ কিলোমটর দূরত্ব পথ ঘুরে যেতে হবে। এটি একটি দুরূহ এলাকা। 
হাসপাতালটিতে অবিলম্বে ডাক্তার সহ সমস্ত স্টাফ পাঠিয়ে যাতে অবিলম্বে হাসপাতালটি চালু 
হয় তারজন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্মন্ত্রীর কাছে দাবি করছি। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার সাথে এই প্রস্তাবটিতে আশাকরি সাগরদ্বীপের 
বিধায়ক মাননীয় প্রভঞ্জন মন্ডলও নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন। কারণ ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুর 
জেলার কাথি থেকে যে সমস্ত মানুষ যাতায়াত করেন তাদের নদীপথে যাতায়াত করতে হয়। 
রসূলপুরে লঞ্চ সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সম্প্রতি মুড়িগঙ্গাতে দুটি দুর্ঘটনা পরপর ঘটার 
ফলে ওখানকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাই' আমি দাবি করছি, ওখানে লঞ্চ 
সার্ভিসের বদলে ভেসেল সার্ভিস চালু করা হোক যাতে যখন তখন ওখানে দুর্ঘটনা না ঘটতে 
পারে। সাগরদ্বীপের কাছে যে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে ট্রলার এবং ভুটভুটি এলোপাথাড়ি ভাবে 
চলার জন্য তাতে এ দুই এলাকার মানুষকে ভয়ে ভয়ে নিত্য যাতায়াত করতে হয়। সেজন্য 
উক্ত অঞ্চলের মানুষদের যাত্রাকে সুস্থ ও নিরাপদ করতে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর কাছে 
যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি দাবি করছি। 


শ্রীমতী সন্ধ্যা চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে চন্দননগরে 
ইরেগুলার মিটার রিডিংয়ের জন্য জনসাধারণের দুর্ভোগের বিষয়টি মাননীয় বিদ্যুতমন্ত্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে প্রতিকারের দাবি করছি। সাধারণত একমাসে মিটার রিডিং হয় না। যেহেতু 
তিনমাস বিলিং হয় সেজন্য "তিনমাস অন্তর রিডিং করা উচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ৬ মাসে 
মিটার রিডিং করা হচ্ছে। এরমধ্যে প্রথম তিনমাসের বিলে কনজাম্পশন কম দেখিয়ে আযাভারেজ 
করে দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী তিনমাসের বিলিংয়ে দেখা যাচ্ছে অসম্ভব টাকা ধার্য করা 
ইচ্ছে। অর্থাৎ বিদ্যুত কনজাম্পশনের যে শ্লাব সেটা বেড়ে যাওয়ার জন্য সারচার্জ, অতিরিক্ত 
টাক্স বেড়ে যাচ্ছে। এই যে অতিরিক্ত টাকা সাধারণ মানুষকে দিতে হচ্ছে, এরফলে জনসাধারণের 
মধ্যে বিক্ষোভ হচ্ছে। এর এখনই প্রতিকার করা দরকার। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি বিষয়ের প্রতি মাননীয় 
অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা বিভিন্ন জেলাতেও শুনছি, বিশেষ করে আমাদের নদীয়া 
জেলায় দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় সরকারি যেসব প্রকল্প আছে, বেকার যুবক এবং ব্যবসায়ীরা 
নিজেদের পায়ে যাতে দাঁড়াতে পারে বিভিন্ন লোনের মাধ্যমে, যারজন্য, সেন, এন আর আই 
ধাম মিনিস্টার যোজনা, জওহর রোজগার যোজনা এই সমস্ত স্বীম আছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে 
উরতুকির টাকাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েতগুলো সেমুর ইন্টারভিউ নিচ্ছে। বছর বছর 
এন আর আই এর সাবসিডির টাকা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এক দুই এবং তিন বছর 
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আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের টালবাহানার জন্য সরকারের ভরতুকির 
টাকা ব্যাঙ্কে যা জমা পড়েছে তার ইন্টারেস্ট আমরা পাচ্ছি না। দেখা যাচ্ছে যে যে সমস্ত 
মানুষের কাছে এই টাকা প্রকৃতপক্ষে পৌছুবার কথা তা তাদের কাছে গিয়ে পৌছাচ্ছে না। 
এর বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তারজন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[12-50-_-1-00 7.7.] 


ূ ডাঃ মানস ভূইয়া £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পৌর দপ্তর 

এবং মিউনিসিপ্যাল আযাফেয়ারস দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলা হচ্ছে 
সর্ববৃহৎ জেলা এবং এখানে ৭টি মহকুমা আছে। এই জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা হচ্ছে বিহার 
এবং উড়িষ্যার তীরবর্তী এলাকা। এটি একটি লাল মাটির এবং খরা প্রবণ এলাকা। কিন্ত 
অত্যন্ত দুর্ভাগের বিষয় যে এই এলাকার মানুষের পক্ষ থেকে এই সরকারের কাছে আবেদন 
করেছিল যে ঝড়গ্রামে একটি ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন করা হোক। বহু আবেদন করা সত্বেও 
কোনও কাজ হয় নি। ঝড়গ্রাম শহরে কোনও ফায়ার স্টেশন না থাকার ফলে অনেক দূর 
থেকে আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আসে। গাড়ি যখন আসে তখন আগুন" প্রায় 
অনেকটা লেগে যায়। রক্ষা করা সম্ভব হয় না। জুবিলি মার্কেটে ৩ বার আগুন লাগল, 
কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হল। সেইকারণে আমি পৌর দপ্তরের মন্ত্রী আজকে বাজেট 
রয়েছে, আমি আপনার মাধ্যমে পৌরমন্ত্রী এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টারের কাছে 
আবেদন করছি যাতে অবিলম্বে ঝাড়গ্রাম শহরে একটি ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন স্থাপন করা 
হয়। 


রী তুলী' ভট্রাই £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের রাজ্যের পূর্ত বিভাগের মী 
এবং পরিবহন মন্ত্রী এবং বেন্ত্রীয় পূর্ত বিভাগের মন্ত্রীর আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
কার্শিয়াং থেকে শিলিগুড়ি একটি এন এইচ ৫৫ দিয়ে যাবার সময়ে ২ জন লোককে মেরে 
ফেলেছে এবং ১৮ জন লোক আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এই এন 
এইচ ৫৫ রাস্তাটি ১০ থেকে ১২ ফুট। এটি রাজ্য সরকার এবং সুভাষ ঘিসিংয়ের তত্বাবধানে 
এই রাস্তাটিকে এন এইচ বলে ডিক্রেয়ার করা হয়। এই রাস্তাটি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 
কোনও আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় নি। এখানে যারা ত্যাক্সিডেন্টের মারা গেছে তাদের 
পরিবারকে কম্পেনসেশন দেওয়া হোক এবং রাস্তাটি মেরামতি করার ব্যবস্থা করা হোক। 


প্রীমতী মায়ারানী পাল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
্বা্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বহরমপুর শহরে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল নামটি গালভরা হলেও 
সেই হাসপাতালটির ছাদের টালি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। বেড সরানো হয়েছে ফলে রোগীরা 
মারা যায় নি। হাসপাতালটিতে কোনও ওষুধ নেই। সর্বত্র ঝুল বাড়ছে। একটা আই ডিপার্টমেট 
আছে, 'বলে অপারেশন হয় কিন্তু একটা সুতোও চোখে পড়ল না। সুতরাং এই হাসপাতালটির 
সংস্কার বিশেষ দরকার। | 


জী অতুলচন্্র দাস £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুতর 
বিষয়ে বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেদিনীপুর জেলার দিঘাতে প্রায় ৮-১০ বছঃ 
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হল এখানে রেলস্টেশন নির্মিত হয়েছে কিন্তু রেল লাইন নেই। অদূর ভবিষ্যতেও রেল লাইন 
হবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এটি একটি বিশ্ব রেকর্ড করেছে যে রেল স্টেশন আছে কিন্তু 
রেল লাইন নেই, এটা গ্রীনিজ বুকে লেখা দরকার। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে জানাচ্ছি যে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নে মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ এবং রাজ্য সরকারের 
নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ৬০ বছরের উধের্বে শিক্ষকদের মাসিক বেতন এবং চাকুরির সময় সীমা 
বৃদ্ধির আদেশকে স্থগিত রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগনা কুচবিহারের 
স্কুলগুলোতে গত দেড় বছর ধরে বয়€বৃদ্ধ শিক্ষকদের বেতন দিচ্ছে না। তারা অনাহারে, 
অর্দাহারে এবং বিনা বেতনে দিন কাটাচ্ছেন। সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মাত্র ১৮ টি জেলাতে 
৬০ বছরের উধের্ব শিক্ষকদের বেতন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং এই যে কয়েকটি 
জেলাতে বৈষম্য কেন এবং সরকারি আদেশ অগ্রাহ্য কেন করছে সেই ব্যাপারে আপনার 
মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ফলে এই ব্যাপারে আমি শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি অবিলম্বে যাতে এ জেলার শিক্ষকরা মাসিক বেতন পান। 


শ্রী সুধন রাহা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে এই হাউসে শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের জলপাইগুড়ি জেলায় ছাত্রভর্তির 
সমস্যা দেখা দিয়েছে বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণী ও নবম শ্রেণীতে । এই ব্যাপারে একটা 
উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অভিভাবকরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে 
কোনও সুরাহা হচ্ছে না। অবিলম্বে এই সমস্ত হাইস্কুলে একটা নির্দেশ পাঠানো দরকার যাতে 
স্থানীয় এলাকায় স্কুলে ছাত্রদের ভর্তি করে নেয়, এই আবেদন আমি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে রাখছি। 


শ্রী প্রবোধ চন্দ্র পুরকায়েত £ (নট প্রেজেন্ট।) 


রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। গোটা রাজ্য জুড়ে কোনও পোস্ট অফিসেই ইনল্যান্ড বা পোস্ট কার্ড পাওয়া 
যাচ্ছে না। এতদিন ধরে এই সমস্যাটি গ্রামাঞ্চলের মধ্যেই ছিল, সম্প্রতি জি পি ও তে 
ইনল্যান্ড বা পোস্ট কার্ড পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে গোটা রাজ্যের মানুষ একটা চরম 
সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। বিশ্বব্যাক্কের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের খণের যে আন্তর্জাতিক শর্ত তাতে 
এইসব ক্ষেত্রে ভরতুকি তুলে নেওয়ার ফলে পোস্ট কার্ড এবং ইনল্যান্ডের ক্ষেত্রে যে মূল্য 
সেটা তারা দিতে চাচ্ছে না সেইজন্য পোস্ট অফিস থেকে এইগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই 
আপনার মাধ্যমে আমি বেন্ত্রীয় যোগযোগ দপ্তরকে জানাতে চাই অবিলম্বে এই ব্যাপারটি 
দেখার জন্য। 


শ্রী শিশির সরকার ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহন 
মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থেকে লালবাগ পর্যন্ত রাস্তায় বাসের 
যোগাযোগ নেই। বহরমপুর যেতে গেলে ৩ মাইল ঘুরে যেতে হয়, প্রতিদিন গ্রামাঞ্চল থেকে 
মহকুমার সদরে নানান কাজে লোককে যেতে হয়। এতদিন রাস্তার খারাপ অবস্থা ছিল, পূর্ত 
দপ্তর এর সহায়তায় সেই রাস্তার মেরামতি হয়েছে। সুতরাং আমার দাবি ওখানে সরকারি 
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পরিবহন ব্যবস্থা চালু করার জন্য যাতে অবিলম্বে এটা চালু হয় তার অনুরোধ জানাচ্ছি 


শ্রী ব্রজগোপাল নিয়োগী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
“ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দুর্গাপুর হাইওয়ে রাস্তার যে নির্মাণ লক্ষ্য 
_ ছিল সেটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হল না। এখনও ১ বছরের মধ্যে শেষ হবে কিনা তার 

কোনও কিছু নির্দিষ্ট নেই। এই কাজটি ত্বরান্বিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি 
করছি এবং রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরকেও এটি দেখার জন্য বলছি। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি রোড 
যেটা আছে এন এইচ ২ তার কাজও মেইনটেনান্স হচ্ছে না, এ রাস্তা হলে এই রাস্তার 
প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। এই অবস্থায় দুর্গাপুর রাস্তার কাজ শেষ করার জন্য আমি আবেদন 
জানাচ্ছি। 


[1-00-_-1-10 9.77.] 


জী নিশিকাস্ত মেহেতা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি শুরুতুপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের পিছিয়ে পড়া 
পুরুলিয়া জেলাতে সরকারি যানবাহনের সংখ্যা খুবই কম, প্রাইভেট বাস মালিকদের উপর 
আমাদের নির্ভর করতে হয়। ঝালদা থেকে কলকাতা পর্যন্ত এস বি এস টি সি-র একটি 
বাস চলাচল করত কিন্তু বর্তমানে সেটি বন্ধ। অবিলম্বে এই বাসটি পুনরায় চালু করার জন্য 
" আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। দ্বিতীয়ত অযোধ্যা পাহাড় এবং এই ধরনের অঞ্চল যেখানে বড় 
বাস যেতে পারে না. সেখানে ১০ থেরে ২২ সিটের ম্যাকসিগুলি চালাবার পারমিট দিলে 
একদিকে যেমন সরকারের রেভিনিউ আদায় হবে অপর দিকে যাত্রীসাধারণও যাতায়াতের 
_ ক্ষেত্রে সুবিধা পাবেন। এর পর আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বিবেচনার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব 
রাখছি। আস্তরাজ্য রোড ট্যাক্স এক জায়গা থেকেই নেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত আ্যাডিশনাল ট্যাক্স 
ফ্ল্যাট রেটে না দিয়ে আসন সংখ্যার আনুপাতিক হারে নেওয়া হোক। এতে রাজ্য সরকারের 
রেভিনিউ বাড়বে। 


শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মণ্ডল £ মাননীয় উপ্মধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে পৌর ও 
' নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কেন্দ্র 
পাচলার চড়া-পাঁচলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সি এম ডি এ ১০ বছর আগে কয়েক লক্ষ 
টাকা খরচ করে একটি জলসরবরাহ প্রকল্প তৈরি করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তার পাইপ লাইন- 
এ ডিফেব্টু থাকার জন্য তার সুবিধা এলাকার মানুষরা পাচ্ছে না। এখনও সেটা একই 
অবস্থায় রয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ কয়েক লক্ষ সরকারি টাকা ব্যয় করে 
জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যে প্রকল্প করা হয়েছে তার সুবিধা মানুষ যাতে পেতে পারে 
তারজন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। 


শ্রী লঙ্ষুণচন্ত্র শেঠ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিচার বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৮৯ সালে 
হলদিয়া-নতুন মহকুমা হিসাবে গঠিত হয় এবং হলদিয়ায় আদালতের কথাও ঘোষিত হয়। 
হল্দিয়ার আদালতের বা মহকুমা কোর্টের কাজ তমলুক কোর্টে চলছে। অবিলম্বে হলদিয়াতে 
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মহকুমা আদাসত চালু করা হোক। তাছাড়া হলদিয়াতে জেলখানা নির্মাণের প্রস্তাব আছে। তা 
যাতে নির্মাণ হতে পারে তারজন্য সংশিষ্ট মন্ত্রীর মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি 


শ্রী দেবনাথ মুর্ম'ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে তফসিলি জাতি উপজাতি এবং আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। তফসিলি জাতি, উপজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়াগুনার 
ক্ষেত্রে যে স্টাইপেন্ড পায় এবং সরকারি সুযোগ সুবিধা পায় সেখানে পারিবারিক আমের 
উ্বসীমা ধার্য আছে দু হাজার টাকা। এর ফুলে অনেক তফসিলি জাতি, উপজাতির ও 
আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে দু হাজার টাকা 
আয়ের পরিবারকে কখনও স্বচ্ছল পরিবার বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে উধ্বসীমা বাড়াবার জনয 
আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। | 


রী প্রভঞ্জন মন্ডল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কংগ্রেসের শ্রী শৈলজা দাস যে 
প্সঙ্গটি উতাপন করলেন সেই প্রসঙ্গেই আমি বলছি। স্যার, আপনি জানেন যে সুন্দরবনের 
বিবর্ণ অঞ্চলে যাতায়াতের একমাত্র উপায় হচ্ছে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট। এছাড়া অন্য কোনও 
উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে আমি সরকারকে একটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। 
মেদিনীপুরের সঙ্গে সাগরের সুন্দরবনের এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলের কি করে 
যোগাযোগ করা যায় সেটা দেখতে হবে। সে জায়গায় ভুটভুটিকে অনুমোদন দেওয়া হবে কিনা, 
বিনা অনুমতিতে চালালে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এবিষয়ে সরকারকে একটা নিদিষ্ট 
বক্তব্য রাখতে হবে। ফিসিং ট্রলারে মানুষ পরিবহণ করতে পারবে কিনা, এটাও বিবেচনা 
করে দেখতে হবে। যেভাবে ওগুলো চলছে তাতে বার বার দুর্ঘটনা ঘটছে, মানুষ মারা যাচ্ছে 
্রীরা যাচ্ছেন, মানুষ কিছুটা আশ্বীস্ত হচ্ছে, কিন্তু মন্ত্রীরা ফিরে আসার পর আর কোনও 
বাবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। আমরা হেল্পেলেস অবস্থায় থেকে যাচ্ছি। আমরা জনপ্রতিনিধি, 
নানুষ আমাদের কোয়েশ্চেন করছে, জানতে চাইছে, আমরা কিছু বলতে পারছি না। আমরা 
কি বলব? আমাদের তো মানুষকে উত্তর দিতে হবে। আমরা মন্ত্রীদের কাছে যাচ্ছি, মন্ত্রীদের 
দরবারে আবেদন করছি। এই অবস্থায় কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ওখানকার ট্রান্সপোর্ট 
বাবস্থা কি হবে, সে বিষয়ে একটা পজিটিভ স্টেপ নেওয়া দরকার। তবে যেগুলো চলছে 
সিগুলো আজকে নতুন কিছু নয়, ৭০/৮০ বছর ধরেই এই জিনিস চলছে। ওখানকার ফেরি 
সাভিসগুলোর কোনটা মেদিনীপুর জেলা পরিষদ কন্ট্রোল করছে, কোনটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা 
জেলা পরিষদ কন্ট্রোল করছে। এই অবস্থায় সামগ্রিক ভাবে একটা কিছু ভাবনা চিন্তার দরকার 
আছে। 


ডাঃ মানস ভূঁইয়া ঃ স্যার, মাননীয় প্রভপ্রন বাবু যে প্রশ্নটা তুলেছেন সেটা অত্যন্ত 
তপু প্রশ্ন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুরের একটা বিরাট অঞ্চলের মানুষরা সম্পূর্ণ 

এলাকায় বসবাস করে এবং সুষ্ঠু পরিবহনের অভাবে তারা জীবন বিপন্ন করে 
বতায়াত করে। সুতরাং আমি দাবি করছি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর মাননীয় পরিবহন 
্্ী হাউসে একটা স্টেটমেন্ট দিন। 


শ্রী কমলেন্দু সান্যাল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
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বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং প্রতিকার দাবি করছি। 
স্যার, নদীয়া জেলার তেহট্রের বেতাই ২নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীন প্রায় ২১০০ বিঘা 
জমির ওপর তফসিলি এবং আদিবাসী সম্প্রদায় ৪০০-র বেশি মানুষ বসবাস করেন। অথচ 
ওখানে তাদের জন্য কোনও রকম পায়খানা বা প্রশ্রাবাগারের ব্যবস্থা নেই। তারা এক চরম 
অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় মধ্যে বসবাস করেন। ফলে যে কোনও মুহুর্তে তাদের জীবনে বিপর্যয় 
নেমে আসতে পারে। সে জন্য আমি আপনার মাধ্যমে পধ্যায়েত মন্ত্রী, তফসিলি জাতি এবং 
আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী এবং বিশেষ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি ওখানে 
অবিলদ্ধে বিজ্ঞান সম্মত পায়খানা, প্রশ্নাবাগারের ব্যবস্থা করা হোক। 


স্ত্রী শেখ খবিরুদ্দিন আহমেদ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার বিধানসভা 
কেন্দ্র নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়ার বেথুয়াডহরি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গত ৪/৬/৯৪ তারিখ ডাক্তাররা 
গণ ছুটি, গ্রহণ করে। ফলে সেদিন ওখানে রুগীদের চিকিৎসা বন্ধ থাকে। ফলে একটা বিষ 
খাওয়া রূগীকে এমার্জেজিতে ভর্তি করা সম্ভব হয় না। কয়েক ঘণ্টা সেই রুগী হাসপাতালের 
সামনে বিনা চিকিৎসায় পড়ে থেকে মারা যায়। সেই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এ এলাকায় গণ 
বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আমি এই ঘটনাটির প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
এবং দাবি করছি তিনি তদস্ত করে দোষী ব্যক্তির শাস্তির বিধান করুন। সাথে সাথে এ 
হাসপাতালটির সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থাও করুন। 


শ্রী নটবর বাগদি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী তথা সমগ্র মন্ত্রী সভায় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি! 
বিষয়টি একটু আগেই একজন মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন। তথাপি বিষয়টির গুরু 
উপলব্ধি করে আমি আবার উল্লেখ করছি। আমাদের রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে ৫ম এবং ৯ম 
শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে এক বিরাট সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। তফসিলি, 
আদিবাসী সম্প্রদায়ের খেটে খাওয়া পিছয়ে পড়া পরিবারগুলির ক্ষেতমজুর, মুটে, রিজসাওয়াল। 
জনমজুর প্রভৃতি ছেলে মেয়েরা ৫ম এবং ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি হবার সুযোগ পাচ্ছে না। ফর 
তারা শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যে নির্দিষ্ট নম্বরের ভিত্তিতে এসব র্লাশে ছার 
ভর্তি করা হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট নম্বর পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তান হবার ফলে তারা বেশির 
ভাগই পাচ্ছে না। ফলে ভর্তি হতেও পারছে না। এই অবস্থায় নতুন করে একটা অং 
শিক্ষিত সমাজের সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং এদের বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে সরকারকে আমি চিন 
করতে অনুরোধ করছি। অবিলঘ্ধে বিদ্যালয়গুলিতে এদের জন্য রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা কর 
হোক। 


শী সুরেন্ত্রনাথ মাঝি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একট 
গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্বেগপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সা 
কংগ্রেস (আই)-র মদত পুষ্ট হয়ে, সমাজ বিরোধীদের সমর্থন নিয়ে এবং বিহার রাজ্য থে 
গুভী আমদানি করে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা পুরুলিয়া জেলার চেলিয়ামায় গত ২ তারিৎ 
নৃশংসভাবে সাধারণ মানুষদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যায প্রায় ৬/৭ ঘন্টা ধরে, পি 
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নীবর দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সেই এলাকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ্্ী পরেশ মুখার্জির 
বাড়িও তারা আক্রমণ করে প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি তছনছ করে। সে ক্ষেত্রেও পুলিশ 
নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় গত ৬ই জুন সশস্ত্র ঝাড়খ্ত 
কর্মীরা পুলিশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ৫/৬ জন পুলিশকে আহত করে। আশ্চর্য 
হবেন, পুরো পুলিশ এবং ঝাড়খন্ডীদের মধ্যে হাতাহাতি. হয়ে যায় এবং এতে একজন 
ঝাড়খন্তী বন্ধু মারা যায়। এরজন্য তারা ১৫ই জুন বন্ধ ডেকেছে। আমার আশঙ্কা & তারিখে 
তারা একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণ মানুষ এটাকে সমর্থন করছে না। 


শ্রী সুভাষ গোস্বামী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, অত্যন্ত জরুরি বিষয়ের প্রতি আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকবর্ণ করছি। আপনি জানেন, রাজ্যের 
প্ত্স্ত জেলাগুলি থেকে যে সমস্ত রোগীরা জটিল এবং মারাত্মক রোগের চিকিৎসার জন্য বা 
পরীক্ষার জন্য কলকাতায় আসে, তাদের থাকার কোনও জায়গা কলকাতার মধ্যে নেই। ফলে 
সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়কদের অত্যন্ত বিব্রত হতে হয়। আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের 
কাছে প্রস্তাব রাখছি, এই সমস্ত পেশেন্ট এবং পেশেন্ট পার্টিরা যারা সাময়িকভাবে চিকিৎসার 
জন্য কলকাতায় আসবেন তাদের থাকার জন্য কলকাতার বড় বড় হাসপাতালে এবং মেডিক্যাল 
কলেজগুলিতে যে সমস্ত ফাকা জায়গা আছে সেই সমস্ত জায়গায় যদি আস্তানা গড়ে তোলা 
হয় তাহলে প্রস্তুত উপকার হয়। আমি সেই প্রস্তাব আপনার মাধ্যমে রাখছি। 


শ্রী চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
স্রাষ্ট্ম্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং হস্তক্ষেপ দাবি করছি। বিষয়টি হচ্ছে, আমার নির্বাচন্র 
কেন্দ্র নদীয়া জেলার করিমপুর। এই করিমপুরের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি থেকে সম্প্রতি প্রচন্ডভাবে 
ডাকাতি এবং গরু ছিনতাই শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের ওপার থেকে এসে এখানে এই 
ধরনের গরু লুঠ করছে এবং ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এখানকার কৃষকদের 
প্যস্ত খুন করছে। এই অবস্থা ১৯৮৯ সালে করিমপুর থানায় হয়েছিল এবং বিষয়টি নিয়ে 
মাংবাদিকদের সামনে বলেছিলাম। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে যাচ্ছে। গরু চুরি এবং 
কালোবাজারি প্রচন্ডভাবে বাড়ছে। 
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শ্রী বীরেন্দ্কুমার মৈত্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় 
মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অধীনে 
াকুরিয়া গ্রামে জুনিয়ার হাইস্কুল আছে। গত ১৮ বছর ধরে অর্গানাইজসড হয়েছে। এ গ্রামটি 
শিডিউল কাস্টস এবং শিডিউল ট্রাইবস অধুুসিত এলাকা। বছরে ৩ মাস বন্যার জলে ডুবে 
থাকে এবং ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এ স্কুলটি এখন পর্যস্ত ইঙ্গপেকশন হয়নি। শিক্ষা 
দপ্তর থেকে যদি এ স্কুলের জন্য টাকা না দিতে পারেন তাহলে পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন এবং 
রেকগনিশন দেওয়া হোক। | 

শ্রীমতী মিনতি ঘোষ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি জরুরি 


বিষয়ের প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি। আপনি 
জানেন, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাধারণ মানুষের একমাত্র পরিবহন হচ্ছে গৌড় 
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এক্সপ্রেস ট্রেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের রেলদপ্তরের টাল-বাহনা এবং খামখেয়ালীপনার ফলে 
দীর্ঘদিন ধরে গৌড় এক্সপ্রেস ট্রেনের কোচগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে, ফার্স্ট ক্লাশ কমপার্টমেন্ 
তুলে দেওয়া হয়েছে। এরফলে বিস্তীর্ণ এলাকার অসুস্থ মানুষ সাধারণ মানুষ এবং ভি আই 
পিরা ভীষণভাবে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। আপনি জানেন, বিগত পরশুদিন মাননীয় সমাজ 
কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী, তিনি স্টেশনে এসে বাড়িতে ফিরে গেছেন। ফার্স্ট ক্লাশ কমপার্টমেন্ট 
তার রিজার্ভেশন হয়েছে, তবুও তিনি এসে দেখেন ফার্স্ট ক্লাশের বগি নেই। এইভাবে দীর্ঘদিন 
ধরে টাল-বাহানার শিকার হতে হচ্ছে। আমি এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করছি 
করে এবং ফার্স্ট ক্লাশ কমপার্টমেন্ট চালু রাখে। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ প্রত্যেকে আধ মিনিট করে 
জিরো আওয়ার্সে বলবেন, তা ভিন্ন আমি শেষ করতে পারব না, বেলা ১-৩০ পর্যস্ত নেব। 
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শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় আপনার মাধ্যমে রাজ্যের সিনেমা 
কর্মচারিদের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার জন্য হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৯২ সালে রাজা 
সরকারের মধ্যস্থতায় মালিক ও কর্মচারিদের একমাত্র সংগঠনের মধ্যে একটি চুক্তি হয়, চুক্তির 
শর্ত অনুযায়ী সরকার টিকিটের দাম বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। সমস্ত স্তরেই টিকিটের 
দাম বেড়েছে, কিন্তু মালিকরা সি এল আই চুক্তি অনুযায়ী যা শর্ত হয়েছিল তা মানছেন না। 

(মাইক বন্ধ হওয়ার বক্তা তার আসন গ্রহণ করেন।) 

শ্রী সপ্ীবকুমার দাস £ স্যার, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। গত ৩রা জুন রাত্রি সাড়ে ১০টার সময়ে শ্যামপুর থানার হেডকোয়াটার্স 
থেকে দু-তিন মিনিট হাঁটাপথে শ্রী অজয় দাসের বাড়িতে ডাকাতি হয়, পুলিশ বাড়ির মধ্যে 
না ঢুকে রাস্তায় অজয় দাসের স্ত্রী গৌরী দাসকে মারধর করে এবং প্রকাশ্য রাস্তায় মেয়েটিকে 
অপমান করে, থানার ও সি শ্রী মন্মথনাথ বিশ্বাস অবিলম্বে তার শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। 


শ্রী কমলেন্দু সান্যাল ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, 


রূপে শুভ হীরক দানা, জলে দিলেই মধুর পানা, 
কে বলে তোমারে চিনিঃ কুলালে, তবে তো কিনি 
ূ প্রতি নির্বাচনে 
চিনি কল কর্তাদের দানে, দিল্লি তখতে সমাসীন হন 
ভারত রাজন 
এ সত্য ভূ ভারতে নহেতো গোপন। 
- বোধকরি তারই প্রতিদানে 
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ছয় দশকে চৌদ্দ আনা হতে 

মেলে দিলে ডানা! 

শতাব্দীর শেষ দশকে, ঠেঁতো স্বাদ কেন ঠোঁটে, 
__ছিল নাকো জানা! 

হীরকের শ্বেত শুভ কেলেঙ্কারির কালোয় মলিন-__ 

হায় চিনি! দরিদ্রের কুটিরে তোর শেষ হল দিন। 


শ্রী তপন হোড় £ মিঃ ডেপুটি স্পিকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট 
রর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হেলমত ফন হ্যাকে আমাদের বোলপুরে ১৯৮২ সাল থেকে 
মাছেন এবং ওখানে গবেষণার কাজ করছেন। তার চলা ফেরা সম্বন্ধে স্থানীয় এলাকায় 
সন্দেহজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি তিনি ওখানে বিবাহ করেছেন তা সত্ত্বেও তার 
সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকছে না। আর বিবাহের কারণটা হচ্ছে যাতে তিনি চিরকাল ভারতবর্ষে 
থাকতে পারেন। তার চলা ফেরা সন্দেহজনক এবং সেজন্য ওখানকার জনগণ ক্ষুদ্ধ 


(মাইক বন্ধ হওয়ায় বক্তা তার আসন গ্রহণ করেন।) 


রী লক্ষমণচন্্র শেঠ $ মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, কেন্দ্রীয় সরকার গ্যাট চুক্তির শর্ত 
অন্যায়ী আমাদের দেশের উদ্ভিদ বৈচিত্যের ব্যাপারে একটা বিল আনার চেষ্টা করছেন। এই 
বিল নাকি উদ্ভিদ বৈচিত্র্য আইনের বাইরে রাখার চেষ্টা করছেন। তার ফলে বেসরকারি 
স্থার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন করবেন তাতে উচ্চ ফলনশীল ফসলের দাম পড়ে 
যাবে। 


(মাইক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাননীয় সদস্য তার আসন গ্রহণ করেন।) 


রী আবদুস সালাম মুনি £ মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পঞ্চায়েত 
তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব নিয়োগের ব্যাপারে বর্তমানে য়ে অবহথ 
আছে তাতে ৫ জন বোর্ডে থাকেন। এস ডি ও, বিডি ও ডি পি ও এম এল এ পঞ্চায়েত 
সমিতির চেয়ারম্যান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রশ্নটি করেন বি ডি ও ৭০ নম্বর প্রশ্নের খাত 
দেখেন এস ডি ও বাকি ৪ জন মেস্বার কিছুই জানতে পারেন না। এস ডি ও ইন্টারভিউ 
বোর্ডের চেয়ারম্যান-_ 

(মাইক বন্ধ হওয়ার মাননীয় সদস্য আসন গ্রহণ করেন) 

[1-20--1-30 0-0).] 

ডাঃ মানস ভূইয়া £ মাননীয় উপাধক্ষ মহাশয়, আমি মাননীয় মুখযমন্্ীর মাধমে ক্রয় 
নী দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বর্তমানে এই রাজ ন্যাশনালইজড ব্যাকের তিনটির হেড 
ঘফিস থাকা সত্তেও আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাগুলিতে বামপ্ী সংগঠনগুলির শাখা 


ধৃত পরিমাণে থাকায় কর্মচারী এবং অফিসাররা তাদের দ্বারা নিয়তি এবং তারে 
য় সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মসূচগুল ব্যাফগুলির মাধ্যমে রূপায়িত হতে এসব 
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বামপন্থী সংগঠনগুলি বাধা দিচ্ছে। আমি তাই আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব, যারা চক্রান্ত 
করে ব্যাঙ্কগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন, কৃষকদের ঝণদান, বেকারদের 
খণদান, প্রাইম মিনিস্টার রোজগার যোজনায় খণদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 
খণদানে বাধা দিচ্ছেন তাদের এই চক্রান্তকে প্রতিহত করুন। 


সী নির্মল দাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গীত একটা 
বিষয় কিন্তু উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার যারা মাধ্যমিক সঙ্গীতের পরীক্ষার্থী তাদের কলকাতায় 
এসে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গীতে পারদর্শী পরীক্ষক শুধুমাত্র কলকাতাতেই নেই 
উত্তরবঙ্গেও যথেষ্ট সঙ্গীত-বিশারদ পরীক্ষক রয়েছেন। উত্তরবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গীতের 
পরীক্ষার্থীরা কিন্তু উত্তরবঙ্গেই পরীক্ষা দিচ্ছে। তাই উত্তরবঙ্গের মাধ্যমিক সঙ্গীত পরীক্ষার্থীরা 
যাতে ওখানেই পরীক্ষা দিতে পারে তার ব্যবস্থা করবার জন্য আমি মাননীয় মাধ্যমিক 
শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আগে কলেজ অধ্যাপকদের 
অবসর গ্রহণের বয়স ছিল ৬৫ বছর, কিন্তু হঠাৎ করে সেটা ৬০ বছর করা হয়েছে। 
আজকে দেখলাম, প্রেসিডেন্সি কলেজের ২৩ জন অধ্যাপক, যাদের মধ্যে অতীন গুণ এবং 
কাজল সেনের মতো অধ্যাপকরাও রয়েছেন, তাদের পুনঃনিয়োগের আবেদন বাতিল করে 
দিয়ে তাদের অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। এরফলে প্রেসিডে্সি কলেজে পঠন-পাঠন 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি দাবি করছি, সরকারি কলেজগুলোতে অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ বছর 
করতে হবে যেভাবে আমরা স্কুল শিক্ষকদের অবসর গ্রহেণর বয়স ৬৫ বছর করবার জন্য 
দাবি জানিয়েছি। 


ডাঃ তরুন অধিকারী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার এবং পরিষদীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিধানসভায় উপস্থিতির হার বাড়াবার 
জন্য সরকারপক্ষ এবং বিরোধীপক্ষ উভয়পক্ষই উদগ্রীব এবং সকলেই চান যে, প্রশ্নোত্তর পরবে 
এবং. মেমশন আওয়ারে যেন মাননীয় মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকেন। কিন্তু দেখছি, জিরো আওয়ারে 
যেসব সমস্যার কথা আমরা তুলে ধরছি তার উত্তর কোনও মন্ত্রীই দিচ্ছেন না। আমি প্রস্তাব 
করছি, বিধানসভার গুরুত্ব বাড়াতে অবিলম্বে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিন। 


্্ী রহীন দেব £' মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, কয়েকদিন আগে উত্তর কলকাতার রবীন 
সরণীতে অবস্থিত একটি বাড়িতে ডাকাতি হয়। এঁদিন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ উৎসব পালিত 
হচ্ছিল। গত শনিবার পুলিশ এ বাড়িতে যারা ডাকাতি করেছে তাদের একজনকে গ্রে 
করেছেন এবং তিনি হচ্ছেন গত পুর নির্বাচনে ২২নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী, নাম বিজয় 
উপাধ্যায়। বিরোধীরা এখানে বার বার আইন-শৃঙ্খলার কথা তুলছেন, কিন্তু রবীন্দ্র সরণীর এ 
ঘটনা একটা উদ্বেগের বিষয়। কাজেই এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমি মাননীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। 
-- জী দৌগত রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই সভায় একট 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই গত ৯ তারিখে বৃহস্পতিবার, বরানগ 
থানার নিউ 'ন” পাড়ায় কয়েকজন কগ্রেসের মহিলা সমর্থককে সি পি এম এর সমর্থ 
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এবং গুন্ডারা আক্রমণ করে তাদের নগ্ন করেছে এবং সেই মহিলাদের শ্লিলতাহানী করেছে। 
সেই নিউ 'ন' পাড়ায় একটা পাট্রা বিলি চলছিল। কিন্তু সি পি এম-এর লোকেরা এসে বলে 
যে কোনও কংগ্রেসের লোকেদের পাট্রা দেওয়া যাবে না। যখন কংগ্রেসের লোকেরা প্রতিবাদ 
করে তখন সি পি এম-এর লোকেরা প্রদীপ দাসকে মারধর করে এবং মহিলাদের উপরে 
আক্রমণ করে তাদের নিগৃহীত করে। পুলিশ কোনও এফ আই আর নেয়নি এবং এখনও 
পর্যস্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে তাদের 
গ্রপ্তার করে শাস্তি দেবার জন্য দাবি জানাচ্ছি। 


তরী সত্যরঞ্জন বাপুলি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা মানবিকতার প্রশ্ন 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখতে চাই। ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের মর্গ থেকে ইতিপূর্বেও 
১২৫টি ডেড বডি তুলে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুতে দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে বহু শিশুর 
হিন্দুর ডেড বডিও ছিল। এবারে ১০০ জনের ডেড বডি হাসপাতাল থেকে নিয়ে গিয়ে নদীর 
চরে পুঁতে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই দেহগুলি এমনভাবে পোতা হয়েছে যে সেগুলি বাইরে 
(রিয়ে এসেছে এবং সেগুলি কুকুর শেয়াল এবং শকুনে খাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষমতা 
নেই এই দেহগুলি পোড়ানোর এই দেহগুলি এমনভাবে পৌঁতা হয়েছে যে সেগুলি বাইরে 
বেরিয়ে এসেছে এবং কুকুর শেয়ালে খাচ্ছে। একটা সভ্য রাজ্যে একটা সরকার থাকতে যে 
এটা হতে পারে তা চিস্তা করা যায় না। কাজেই আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, 
এই বডিগুলি যদি তারা সৎকার করতে না পারে তাহলে সরকার থেকে টাকা নিয়ে এই 
দেহগুলি যেন সৎকার করা হয় তার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


রী বীরেন্দরকুমার মৈত্র £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
কিন্তু আপনি যে সময় দিয়েছেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি শেষ করতে পারব না। 
সেজন্য আমি আজকে বলছি না। 


রী শকতিপ্রসাদ বল £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পূর্ত বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত সরকারি 
ব্রিজগুলিতে বিধায়ক বা সরকারি পদস্থ কর্মচারী যারা যাতায়াত করেন, তাদের যাতায়াতের 
সময়ে কোনও টোল ট্যাক্স লাগে না। এটা হচ্ছে বিধি এবং নিয়ম। কিন্তু গত ১২ তারিখে 
মার এলাকার একটা মহরম সব্রা্ত মিটিং শেষ করে হলদিয়া মহকুমা শাসকের অফিসের 
সেকেন্ত অফিসার মিঃ মাইতি সহ আমি যখন সরকারি গাড়ি করে আসছিলাম তখন নরঘাট 
সেতু পার হবার সময়ে তারা আমাদের কাছে টোল ট্যাক্স দাবি করে এবং একটা অশোভন 
আচরণ করে। আমি পূর্ত মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব যে আপনি এই ব্যাপারে দপ্তর থেকে 
একটা পরিষ্কার নির্দেশ দিন যাতে পুনর্বার এই জিনিস না ঘটে। 


ী তুলসী ভট্রাই £ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আমি একটা বিষয়ের প্রতি স্বরাষ্ট্র 
থা মুখ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকাল রা দার্জিলিংয়ের লিরাইস চা বাগানে ত্যা্টি 
সাশালরা আবার একজন সি পি এমএর কর্মীরে খুন করছে। দার্জিলিংয়ে যখন শাস্তি 
ঠা হয়েছে, সেই সময়ে সেখানকার শাস্তিকে নষ্ট করার জন্য সমাজবিরোধীরা আবার চেষ্টা 
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চালাচ্ছে। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, দার্জিলিংয়ে যে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
তাকে যেন বাঁচিয়ে রাখা যায় সেই ব্যবস্থা করা হোক। 


্্ী প্রবোধচন্দ্র পুরকায়েত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র কুলতলির 
চুপড়িঝড়া গ্রামপধ্ায়েতের পাশে ঠাকুরন নদী বয়ে গেছে। সেই ঠাকুরন নদীর বাধ অত্য্ 
গুরুত্বপূর্ণ। সেই বাঁধের অবস্থা হয়েছে যে-_যে কোনও সময়ে বাঁধ ভেঙ্গে নদীর জলে ঢুকে 
পড়তে পারে। আমি সেচ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে এই বাঁধ মেরামত করা 
হোক। তা যদি না করা হয় তাহলে এই বাঁধ ভেঙ্গে জল ঢুকে গেলে ওখানকার মানুষকে 
অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে পড়তে হবে। 
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শ্রী জটু লাহিড়ি ঃ মিঃ স্পিকার স্যার, আজকে পরিবহন মন্ত্রীর যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি 
তিনি এখানে রেখেছেন, সেখানে ১২ নম্বর দাবিতে ৪ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, 
৭৭ নম্বর দাবিতে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, ৭৮ নম্বর দাবিতে ৪৩ লক্ষ ৩০ 
হাজার টাকা, ৮০ নম্বর দাবিতে ১০৮ কোটি ৩২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, ৮১ নম্বর দাবিতে 
২৭ কোটি ৯০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবি রেখেছেন। আমি সেই ব্যয় 
বরাদ্দের দাবির বিরোধিতা করছি এবং আমাদের আনা কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করছি। 
পরিবহন ব্যবস্থা হচ্ছে একটি দেশের সবচেয়ে এগিয়ে চলার মূল হাতিয়ার। কারণ পরিবহন 
ব্যতিরেকে সভ্যতার ক্রমবিকাশ কোনও সময়ে ঘটে না, অথচ স্বাধীনতার পরে পরেই প্রয়াত 
মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার প্রথম উদ্যোগ সরকারি বাস সি এস সি 
টি তৈরি হয়েছিল এবং বাঘমার্কা যে বাস তার একটা এঁতিহ্য ছিল। সেই বাঘমার্কা বাস ঠিক 
মময়ে পরিবহন ব্যবস্থার একটা কল্যাণকর ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু ১৭ বছরের বামফ্রন্টের 
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রাজত্বে এবং আমাদের বর্তমানে পরিবহন মন্ত্রীর আমলে সেই ব্যবস্থাটা ভেঙেচুরে গিয়েছে 
এবং পরিবহন ব্যবস্থাটা শেষ অবস্থায় পৌছেছে। উনি পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা 
করেছেন যে পরিবহন ব্যবস্থায় অনেক কিছু করেছেন। উনি কি করেছেন, আমরা একটা 
জিনিস জানতাম সি এস টি সি তারপরে দেখছি এন বি এস টি সি এবং তারপরে তিনি 
অনেক আরও নতুন নতুন সংস্থা তৈরি করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে নতুন নতুন পরিবহন 
ব্যবস্থা তিনি তৈরি করেছেন তাতে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাসের সংখ্যা উনি নিজে বলেছেন 
১২১৭ বর্তমানে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাসের সংখ্যা ৯৪০টি, এস বি এস টি 
সি-র বাসের সংখ্যা ৫৭৮টি, এর সঙ্গে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ তারাও বাস আমদানি করেছেন 
সেই বাসের সংখ্যা উনি বাজেট ভাষণে বলেছেন ১১৫। এবং বলেছিলেন যে ১৯৯৩-৯৪ 
সালে ৩১শে মার্চ এই বাসের সংখ্যা ১৪০ করবেন। ওর বাজেট বন্তৃতাতেই একথা বলেছিলেন 
যে সি টি সি-র বাসের সংখ্যা বাড়াবেন। আর আজকেই প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় বলেছিলেন 
যদিও রুটের কথা বলেছিলেন_ সংখ্যা ১১০-১১৫টি রুটে বাসের কথা রাজেট ভাষণে রাখলেন 
আর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় বললেন সি টি সিতে ১১০টি বাস চলছে। উনি রাষ্ট্রীয় 
পরিবহন সংস্থায় বিশেষ করে কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাসের পরিসংখ্যান 
দিয়েছেন। ওর কথা মতোন ১৫ পারসেন্ট বাস ডিপো থেকে বেরোয় না। সেগুলি হয়ত সি 
টি সি-র বাসের ক্ষেত্রে কারণ নতুন রুট চালু হয়েছে, তার ১৫ পারসেন্ট বেরোয় না কিন্ত 
সি এস টি সি-র বাসের সংখ্যা যেখানে বলেছেন ১২১৭ সেখানে আমরা জানি তার ২৫/৩০ 
পারসেন্ট বাস বেরোয় না ডিপো থেকে। তারমানে এ ক্ষেত্রে উনি মাত্র ৮শো/৯শো বাস নিয়ে 
চলছেন এবং সেখানে বলছেন যে ২০২টি রুট উনি চালাচ্ছেন। এই ২০২টি রুটের মধ্যে 
আবার ১০১টি রুট উনি নিজেই বলেছেন যে দূরপাল্লার রুট। মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয় 
জানেন যে একটা দূরপাল্লার রুটে বাস চালাতে গেলে একটা বাস যদি দুটো করে ট্রিপও দেয় 
তাহলে ৪টি বাস লাগে। তাহলে ৪টি করে বাস ধরলে দূরপাল্লার ১০১টি রুটে বাস লাগছে 
৪০৪টি। তাহলে এটা বাদ দিলে ওর হাতে থাকছে আর মাত্র ৪০০ থেকে ৫০০ বাস 
যেগুলি দিয়ে উনি আরও ১০১টি রুট চালাচ্ছেন যেগুলি কলকাতা এবং হাওড়ার আশেপাশে 
চলে। শহরের দৈনন্দিন নাগরিক পরিষেবার জন্য যদি এই বাস চলে তাহলে অবস্থাটা কি 
দাঁড়ায় সেটা সহজেই অনুমেয়। এক একটা রুটে উনি ৩/৪টির বেশি বাস দিতে পারেন না। 
উনি বলেছেন যে প্রাইভেটাইজেশন চলবে না। উনি এর বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন 
যে সর্বস্তরে সরকারি বাস চালাবেন। আমরা চাই যে সরকারি বাস চালান। কারণ সরকারি 
বাসে মানুষকে পরিষেবা আরও বেশি করে দেওয়া যায়। প্রাইভেট বাসগুলি নিয়মানুবতী নয়, 
'অনেক মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে কিন্তু বিরোধিতা করলেও ভাবতে হবে যে সরকারি বাস 
দিয়ে মানুষের কতটুকু সেবা করা যাচ্ছে। উনি প্রাইভেট সেক্টরের বিরোধিতা করছেন। যেসব 
রুটে সরকারি বাস চলছে সেখানে প্রাইভেট বাস চলছে না। 


অথচ আপনি রুটিগুলিতে. মাত্র ৩/৪টি পাঁচটা করে বাস দিচ্ছেন। যে কোনও মাননীয় 
সদস্যের এই অভিজ্ঞতা আছে যে, এক একটা বাস-এ যেভাবে মানুষ যাতায়াত করে সেভাবে 
গরু ছাঁগলকেও নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, বিপদের সম্ভাবনা জেনেও 
মানুষ এভাবে বাসে করে নিরুপায় হয়ে গন্তব্যস্থলে যায়। ভিড়ে গাদাগাদি যাত্রী পরিবহন 
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করার পরেও আপনি বলেছেন ১৯৯২-৯৩ সালে কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে 
গরিষেবাজনিত আয় হয়েছে ৩৭ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা এবং আরও বলেছেন, এবারে নানি 
আয় বাড়তে পারে। বেড়ে কত হতে পারে? ৩৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। আপনি বাস ভাঙা 
বাড়িয়েছেন। খুব স্বাভাবিক নিয়মে ভাড়া যদি বাড়ে তাহলে আয় বাড়ারই কথা। আপনি যে 
কথা বলেছেন, কার্য ক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত হয়েছে কিনা তা আপনি আপনার জবাবি ভাষণের 
সময় বলবেন। কারণ ১৯৯৩-৯৪ সালের আর্থিক বছর ইতিমধোই শেষ হয়ে গেছে। অতএব 
বিগত আর্থিক বছরে আপনার ৩৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে কিনা, সেটা একটু 
আমাদের বললেন। প্রকৃত পক্ষে আপনি একটা বাসে তিনটে বাসের যাত্রী পরিবহন করছেন। 
সেখানে আপনার লোকসান যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? আমরা দেখছি কি? আপনার 
প্রতিটি সংস্থায় সে সি এস টি সি হোক, এস বি এস টি সি হোক, এন বি এসটি 
সি হোক__-বছরের পর বছর লোকসান হচ্ছে ; আর সরকারি ভরতুকি শুধু বেড়েই চলেছে। 
আমরা দেখছি আপনি মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীদের মতো ব্যবসা শুরু করে দিয়েছেন। আমরা জানি 
একই জাতের ব্যবসার চার পাঁচটা প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করে কখনই লাভ হয় না। 
অথচ আপনি রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ক্ষেত্রে চার পাঁচটা সংস্থা করে চার পাঁচটা প্রশাসনিক 
কাঠামো তৈরি করেছেন। আপনি আবার একটু ভূতল পরিবহন সংস্থাও তৈরি করেছেন। 
তাতে কি আছে? সেটা একটি ভারি মজার জিনিস। আপনি ১৬টা লঞ্চের মাধ্যমে ৯টা ফেরি 
সার্ভিস চালাচ্ছেন। অর্থাৎ এক একটা সার্ভিসের ভাগে দুটো করে লঞ্চ পড়ছে। এর মধ্যে দু 
একটা যখন তখন অকেজো হয়ে পড়তে পারে--১৬টার মধ্যে দু-একটা খারাপ হলেই একটা 
করে লঞ্চ দিয়ে আপনাকে অনেকগুলো সার্ভিস চালাতে হবে। তারপর আমরা দেখছি ফেরি 
সার্ভিসের সঙ্গে ১২টা বাস দিয়ে তিনটে রুট তৈরি করেছেন। এগুলো সবই কি লোক 
দেখানো জিনিস? অনেকগুলো সংস্থা তৈরি করার আপনার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে-_আপনি 
ধণ করে করে রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাকে দেউলিয়ার খাতায়, খরচের খাতায় লিখে 
দিয়েছেন__আলাদা আলাদা ভাবে ঝণ সংগ্রহ করে। সি টি সি-র ক্ষেত্রে আপনি লিখেছেন 
সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ৭ কোটি টাকা খণ নিয়ে আরও ১২০টা বাস বের করবেন ১৯৯৩- 
৯৪ সালের মধ্যে। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ক্ষেত্রে বলছেন, আরও ১০০টা বাস বেরবে। 
১৯৯৩-৯৪ সালের আর্থিক বছর শেষ হয়ে গেছে, আপনি দয়া করে আপনার জবাবি 
ভাষণের সময় বলবেন সেগুলি আপনি বের করতে পেরেছেন কিনা। আমাদের এবিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আপনি যা লেখেন তার সঙ্গে কার্য ক্ষেত্রে বাস্তবের আমরা 
কোনও মিল দেখতে পাই না। সি টি সি-র ব্যাপারে আপনি বলেছিলেন, ৩১শে মার্চের মধ্যে 
১৪০-টা বাস বেরবে এবং ১১৫টা বাস রয়েছে। আজকেই আপনি প্রশ্নোন্তরের সময় বলেছেন 
ওদের ১১০টা বাস আছে। তাহলে আপনার কোন কথাটা সত্যঃ আপনি দয়া করে 'আপনার 
জীবাবি ভাষণের সময় এখানে তা বলবেন। আসলে আপনি নতুন নতুন সংস্থা করে নতুন 
নতুন জায়গায় থেকে খণ নেবার চেষ্টা করছেন। যখন আপনি দেখছেন একটা সংস্থায় আর 
ঝণ নেওয়া যাচ্ছে না, কেউ খণ দিচ্ছে না, তখন আপনি আর একটা নতুন সংস্থা খুলছেন 
এবং নতুন সংস্থার নামে আবার আপনি নতুন করে খণ নিচ্ছেন। এটা আপনার মারোয়াড়িদের 
মতো ব্যবসায়ী বুদ্ধি। আপনি নতুন সংস্থা করে নতুন ভাবে খণ নেবার চেষ্টা করছেন। তবে 
আপনি এখানে ব্যাঙ্কের কথা বলেছেন, কিন্তু পিয়ারলেসের কথা, ওয়ার্ল্ড ব্যান্কের কথা বলেন 
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পুটান উর নূিরিন্রা না রেটিনা ক ক জন, 
কাছ থেকে কত টাকা আজ পর্যস্ত ধণ হিসাবে নিয়েছেন এবং বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে খণ 
হিসাবে কত টাকা আজ পর্যস্ত পেয়েছেন দয়া করে জবাবি ভাষণে বলবেন। 
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আমি এখানে দেখছি--্রাম কোম্পানির কথা মাত্র ৩/৪ লাইনে সেড়ে দিলেন। সি টি 
সি-র কথা বলেছেন। ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা সি টি সি-র দৈনিক আয় হচ্ছে, কিন্তু ট্রামের 
কথা একটা লাইনও বললেন না। যখন সারা পৃথিবীতে পরিবেশ দূষণের নামে অনেক কথা 
বলা হচ্ছে, পরিবেশ দূষণ বন্ধ করার জন্য যখন নানা প্রক্রিয়া, নানা প্রচেষ্টা চলছে তখন 
ট্রাম চালানোর "মধ্য দিয়ে পরিবেশ দূষণ বন্ধের একাস্ত রাস্তা রয়েছে। আমরা জানি, যে হারে 
বাস, ট্যাঞ্সি এবং লরি চলছে তাতে তার ধোঁয়া থেকে পরিবেশ দূষণ হবে। তাই আজকে 
গোটা পৃথিবী নতুন করে ভাবনা-চিস্তা শুরু করেছে নতুন করে ট্রাম বসাবে কিনা। সেই 
জায়গায় আপনি পুরানো এতিহ্ামন্তিত ট্রাম কোম্পানিকে অত্যন্ত সুকৌশলে শ্লো-পয়জন করে 
আস্তে আস্তে তুলে দিচ্ছেন। কখনও বা হাওড়ার ব্রিজ সারানোর নাম করে তুলে দিলেন। এর 
আগে কি হাওড়ার ব্রিজ সারানো হয়নি? আপনি কেন সরাসরি বলছেন না যে ৫-৭ বছরের 
মধ্যে ট্রাম তুলে দেব? আজকে এই ট্রাম তুলে দেবার প্রশ্নে সিটু এবং সমস্ত ইউনিয়ন-এর 
কর্মচারিরা ট্রাম তুলে দেবার বিরোধিতা করছে। তখন আপনি কাঠালের আমন্বত্ব তাদের 
খাওয়াচ্ছেন। আপনি কি করেছেন? ট্রাম তুলে দিয়ে কলকাতায় ট্রামের বদলে বাসের ব্যবস৷ 
শুরু করে দিলেন। কাঠালের আমস্বত্ব খাওয়ান, কিন্তু পুরানো এহিত্যমন্ডিত ট্রাম কোম্পানিকে 
আপনি তুলে দেবেন না। আপমি ট্রাম তুলতে তুলতে ১৭০টি ট্রাম এনে দাড় করিয়েছেন। 
ট্রাম কোম্পানিকে লাভজনক করবার কোনও চেষ্টা আপনি কোনভাবেই করেননি। ভরতুকি 
দিতে দিতে ট্রাম কোম্পানির লোকসানের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়ে গেছে প্রায় ১৭১ কোটি 
টাকায়। আপনি বলেননি, গত বছর সি টি সি-তে কত ইনকাম, ট্রাম কোম্পানিতে কত 
ইনক্যাম তা আপনার বাজেট ভাষণে নেই, মাত্র ৯-১০ কোটি টাকা আদীয় করেছেন বলেছেন। 
কিন্তু ট্রাম কোম্পানির খরচ ৩৫-৩৬ কোটি টাকা । আর লোকসানের পরিমাণ ২০০ কোর্ি 
টাকায় পৌছে যাবে ১৯৯৩-৯৪ সালে। আপনি সি টি সি বাস চালাবেন বলেছেন। এখানে 
আমি বলতে চাই, বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে মনোপলিভাবে সি টি সি বাস চালাচ্ছেন। আমি 
আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম হাওড়া ছাড়া আর কোনও রুটে সি টি সি-র বাস চালাচ্ছেন? 
আপনি হাওড়ার দিক থেকে বিদ্যাসাগর সেতুকে ভাঙিয়ে ট্রাম কোম্পানির বাস চালাচ্ছেন। 
কিন্তু এই বাসের ভাড়ার পরিমাণ অত্যাধিক বেশি। আপনি এই বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে অনা 
কোনও সরকারি বাস, এমনকি প্রাইভেট বাস চালাচ্ছেন না। আপনি চাচ্ছেন সি টি সি-র বাস 
এই বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে চালিয়ে যথেচ্ছভাবে ভাড়া নিয়ে সি টি সি-র লাভ দেখাবেন। এা 
আপনার একটা ভাড়া তোলার কায়দা বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে। আপনি বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে 
উদ্বোধন করলেন, কিন্তু আপনি হাওড়ার দিকে কোনও রাস্তাঘাট তৈরি করলেন না। 


আগে এটা পৌর দপ্তরে ছিল। গত বছরে আমি যখন বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে কথা বলতে 
গিয়েছিলাম তখন সেখানে আপনিও ছিলেন এবং আপনাকে আমি বলেছিলাম যে কোনা বাই 
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পাশ তৈরি করলেন না, কোনা বাই পাশ তৈরি করে বিদ্যাসাগর সেতু উদ্বোধন করে দিলেন? 
আপনি বলেছিলেন করব। কোনা বাই পাশের মানুষদের কোনও শেলটার না দিয়ে উচ্ছেদ 
করা হল, আপনি আমাকে বলেছিলেন আপনারা সহযোগিতা করুন ১৯৯৪ সালের মধ্যে 
কোনা বাই পাশের কাজ শেষ করতে না পারলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা দেবেন না। 
আপনার কাছে প্রশ্ন আপনি লিখেছেন হাওড়ার ৯৯ ভাগ রাস্তাঘাট হয়ে গেছে, আপনার 
বাজেট ভাষণে লিখেছেন কিন্তু মূল রাস্তা কোনা বাই পাশ তৈরি করেন নি মন্দির তলার 
এতবড় রাস্তা ও ফেলে রেখেছেন। সেন্ট্রাল হাওড়ার বাই পাশ তৈরি করলেন কোনা বাই 
পাশ করলেন না। ক্যানেল রোড তৈরি করবেন, কোনা বাই পাশের কিছু টাকা দিয়ে ক্যানেল 
রাস্তা দিয়ে বাসগুলি চালাবেন। আজকে আন্দুল রোডের কি অবস্থা, প্যাচ ওয়ার্ক পর্যন্ত ভাল 
করে হয়নি, রোজ ত্যাসিডেন্ট হচ্ছে। আপনার কাছে আমার প্রম্ম আপনি জবাবি ভাষণে 
বলবেন যে কোনা বাই পাশের কাজ ১৯৯৪ সালের মধ্যে শেষ হবার কথা ছিল সেটা 
১৯৯৪ সালের মধ্যে শেষ হচ্ছে না কেন? কোনা বাই পাশের টাকায় এই রাস্তা তৈরি করতে 
চাইছেন কোনা বাই পাশের কাজ বন্ধ রেখে ড্রেনেজ ক্যানেল রোড তৈরি করছেন এই সব 
বলে সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। আপনার কাছে আবেদন রাখছি জবাবি ভাষণে 
কোনা বাই পাশ সম্বন্ধে কি করবেন এই কথা বলবেন। হাওড়ার মানুষের মুল দাবি আজকে 
পরিবহন ব্যবস্থাটাকে নিয়ে আপনি খেলা শুরু করেছেন? আপনার দপ্তরের কোনও ওয়ার্ক 
কালচার নেই, একটা দপ্তরের সঙ্গে আর একটা দপ্তরের কোনও সমন্বয় নেই, আজকে আমরা 
দেখছি এক একটা ত্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে আর আপনার দপ্তর যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। গত জানুয়ারি 
মাসে গঙ্গা সাগরের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ মেলা যেখানে সারা ভারতবর্ষের মানুষ আসে 
সেখানে আপনার দপ্তর কি করছে, শুধু ভি আই পিদের ট্রিটমেন্ট করছে। চেমাগুড়ি একটা 
বিপদসঙ্কুল রাস্তা সেখানে ভোরবেলায় কুয়াশার মধ্যে মা অভয়া ২০০ জন যাত্রী পারাপার 
করতে গিয়ে যে ঘটনা ঘটল যা খবরে বেরিয়েছিল তার জন্য আপনি কি ব্যবস্থা করেছেন 
সেটা আপনার জবাবি ভাষণে বলবেন। এই সমস্ত কারণে আমি আপনার আনীত বাজেটের 
বিরোধিতা করে এবং কাট মোশনের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শে করছি। 


[2-55 _-3-05 0.া.] 


রী দেবনাথ মুগ ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
মহাশয় যে বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন তাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদলের 
আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের রাজ্য সরকারের 
প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার কথা আপনি জানেন স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি আজকে 
পশ্চিমবঙ্গের রেল প্রকল্প মানুষের যাতায়াতের জন্য যে ব্যবস্থা তাকে বদ্ধ করে দেওয়ার জন্য 
এখানে চেষ্টা চলছে। আমরা লক্ষ্য করেছি উত্তরবঙ্গে এক লক্ষী বালুরঘাট রেল প্রকল্পের কথা 
খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে উদ্বোধন করা হয়েছিল, কিন্তু এখন সেখানে রেল লাইন না হয়ে 
সাইনবোর্ড লাইন হয়ে আছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য 
সরকার পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছেন। আগামীদিনে পরিবহনের ক্ষেত্রে যে 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটা উল্লেখযোগ্য এবং তা ধন্যবাদের আশা রাখে। আজকে 
উত্তরবঙ্গে বন্যার জন্য যে ক্ষতি হয়েছে সেখানে বাস চলাচলের জন্য নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ 
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করা হচ্ছে। সেখানে কুচবিহারের নতুন করে বাস টার্মিনাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উদ্বোধন 
করবার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি নতুন বাস চালু করা হয়েছে। 
আমরা লক্ষ্য করছি, উত্তর বাংলায় যেসব বাস চালু হচ্ছে সেগুলো কলকাতায় যাতায়াত 
করছে। এর কারণ হল, যেসব রেল প্রকল্প সেখানে গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলো কেন্ট্ীয় 
সরকার বন্ধ করে দিচ্েন। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে মানুষের স্বার্থে বাস বাড়াবার জন্য 
নতুনভাবে খণ নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ জানাব। 
কিন্ত এ ব্যাপারে কংগ্রেস এখানে বিরোধিতা করেছেন। আজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেন্ত্রীয় 
সরকার যখন আমাদের বঞ্চনা করছেন তখন মানুষের স্বার্থে আমাদের সরকার যেসব কাজ 
করছেন তার বিরোধিতা ওরা করছেন। কিন্তু আজকে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে পরিবহন দপ্তর 
বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। উত্তরবঙ্গের গাজোল থেকে দীর্ঘদিন পরে কলকাতা 
পর্যস্ত বাস চালু করবার জন্য আজকে সেখানকার মানুষের পক্ষ থেকে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে 
ধন্যবাদ জানাব। আজকে সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা এসেছে বলে তাদের বাসে যাতায়াতও 
বেড়েছে। আগে গ্রামের মানুষ হেঁটে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, কিন্তু আজকে তারা 
অল্প দূরের রাস্তায় বাসে যাতায়াতে করছেন এবং তারজন্য বাসের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে 
তবে একটি কথা হল, ১৯৯২-৯৩ সালে বালুরঘাট থেকে একলাখী পর্যন্ত বাস চালু করা 
হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ করে সেই বাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি এ রুটে বাস চালু 
রাখবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে বলব। ওখানে একটা বেসরকারি বাস চলছিল, কিন্তু সেটাও 
বন্ধ হয়ে গেছে। তারফলে এ রাস্তায় কোনও বাসই চলছে না, কেবলমাত্র দুই একটি ট্যাক্সি 
চলছে। কিন্তু তাতে যাতায়াত করতে মানুষকে অনেক টাকা গুণতে হচ্ছে এবং সেটাও পাওয়া 
যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর। আজকে গাজোল কলকাতা পর্যস্ত নতুন 
বাসরুট চালু করা হয়েছে, কিন্তু গাজোল একটা বর্ধিষুজ এলাকা। হাটের দিন তাই গাজোলে 
জ্যামজটের সৃষ্টি হয়। তারজন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ, গাজোলে একটা বাস 
টার্মিনাস চালু করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। 


এ এলাকার মানুষ যে অসুবিধার মধ্যে পড়েছে তা থেকে তারা যেন মুক্তি পান। 
ওখানে বৃহস্পতিবারে যে বিরাট হাট বসে তাতে জায়গায় অভাব দেখা দেয় এবং রাস্তার 
পাশে বিভিন্ন জায়গায় তারা দোকান দিয়ে বসে এবং তার ফলে রাস্তা জ্যাম হয়ে যায়। আর 
একটা কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে দূরপাল্লার যে বাসগুলি চলে তাতে দেখা যায় যে চুরি, 
ছিনতাই এবং ডাকাতি হচ্ছে। কাজেই এই সম্পর্কে আপনাকে ভাবতে হবে। এই সমস্ত 
বাসগুলিতে যদি শক্তিশালী পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা যায় এবং তারা যদি সজাগ থাকে 
তাহলে এই ডাকাতি হতে পারে না। আপনি জানেন যে কিছু দিন আগে আমাদের বিধায়ক 
শ্রীমতী মিনতি ঘোষের ব্যাগ ছিনতাই হয়েছিল। এই বাসগুলিতে যদি পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা 
না রাখা হয় তাহলে দূরপাল্লার বাসগুলিতে ডাকাতি বন্ধ করা যাবে না। এর পাশাপাশি 
আমরা দেখেছি যে ড্রাইভাররা যে অবস্থায় বাস চালান তাতে বিভিন্ন সময়ে ত্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে 
এবং মানুষ মারা যাচ্ছে। কাজেই এক্ষেত্রে আমি বলব যে দূরপাল্লার বাসে যখন ড্রাইভাররা 
উঠবে তখন তাদের বডি চেক আপ করা দরকার এবং মেডিক্যাল চেক আপ করা উচিত। 
কারণ সমস্ত দিক থেকে সুস্থ আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখেছি 
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যে ড্রাইভাররা যে মানসিকতা নিয়ে গাড়ি চালান, সেই মানসিকতাই এই সব ত্যাজ্িডেন্টের 
কারণ হয়ে দাড়ায় এবং মানুষ মারা যায়। কাজেই এই জিনিসটা মন্ত্রী মহাশয়কে দেখতে 
বলব। এর পাশাপাশি আর একটা জিনিস আমরা দেখেছি। সেটা হচ্ছে, বিভিন্ন বাসে যে সব 
যাত্রীরা যাতায়াত করে, সব কন্তাক্টুর না হলেও কিছু কিছু কমডাক্টুর আছে যারা প্যাসেপ্জারদের 
কাছ থেকে পয়সা নিয়ে টিকিট দেয় না। এই সমস্ত কারণে সরকারের লস হচ্ছে। কাজেই 
এই বিষয়টিও আপনাকে দেখতে হবে। এগুলি কিভাবে বন্ধ করা যায় সেই বিষয়ে আপনাকে 
সজাগ থাকতে হবে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে। আর একটা বিষয়ে এখানে আমি বলতে চাই 
(সটা হচ্ছে, আমাদের গাজোলে একটা বাস টার্মিনাস নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে, 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3-05-_ 3-15 0-.] 


রী সুকুমার দাস £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় 
তার ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরি সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন, আমি সেই বক্তব্যের বিরোধিতা করে 
এবং আমাদের দলের তরফ থেকে আনা কাট মোশনের সমর্থন করে কয়েকটি কথা এখানে 
বলতে চাই। যদিও আমার বেশি কিছু বলার নেই, আমি কতকগুলি মৌলিক কথা বলার 
জন্য দঁড়িয়েছি। কারণ এর আগেও সাবজেক্ট কমিটিতে কিছু আলোচনা হয়েছিল। তাসত্বেও 


আমি এখানে কয়েকটি কথা বলছি। সরকারি দলের সদস্যরা অবগত আছেন যে আমি. যখনই 


বলি সেটা যুক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করি। আপনারা ১৯৯২-৯৩ সালের বাজেট বইটা লক্ষ্য 
করবেন। ১৯৯২-৯৩, ৯৩-৯৪ এবং ৯৪-৯৫, এই তিনটি বাজেট বই পড়ে দেখবেন যে 
পরিবহনের কোনও উন্নতি হয়েছে কিনা। ১৯৯২-৯৩ সালে যে অবস্থা ছিল তার কোনও 
পরিবর্তন আছে কিনা। আমরা দেখছি যে ১৯৯২-৯৩ সালে যে বাসের সংখ্যা ছিল ১২৩৫, 
সেখানে দাঁড়িয়েছে ১২১৭তে। উত্তরবঙ্গের বাসের সংখ্যা ছিল ৯৪০, সেখানে দাড়িয়েছে 
৯০০টি। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাসের সংখ্যা ৫০০টির মতো। নতুন সংযোজন: 
হয়েছে ক্যালকাটা ট্রাম ওয়েজ কোম্পানির বাস, ২৫০টির মতো। অর্থাৎ আমি বলতে চাই 
করছে। আমি একটা প্রশ্ন করে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম দেশের যে 
রনসংখ্যা সেই তুলনায় আপনার রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যে পরিবহন ব্যবস্থা তাতে কত পারসেন্ 
যাত্রী বহন করে যাচ্ছে? মাত্র ২৭ পারসেন্ট লোক আপনার রাষ্ট্রীয় মালিকায় বহন করছে। 
১২১৭টি, ৯০০টি, ৫০০টির মতো এবং ২৫০টি মোট ২৭০০-২৮০০ বাস সারা পশ্চিমবাংলায় 
চলছে। কিছু ট্রাম শুধু কলকাতায় চলছে, কিছু লোক বহন করছে, আর আছে ভুত 
পরিবহন এবং লঞ্চ এবং ফেরি কিছু বহন করছে। আমি চিৎকার করে বলছি না, যারা 
চিৎকার করছেন তারা একটু বইপড়ে দেখুন। দেশের আর্থিক বুনিয়াদ বাড়ছে, দেশের গতি 
বাড়তে। সেখানে যদি বাসের সংখ্যা না বাড়ানো হয় যদি বাসের সংখ্যা ৩ বছর ধরে স্টাটিক 
থেকে যায়, এই ৩ বছর যাত্রী সংখ্যা বেড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে সেখানে বাজেটের টাকা 
যদি কমে যায় তাহলে কি অবস্থা দাঁড়ায় আপনারা যারা বিজ্ঞ লোক আছেন তারা আমার 
মতো লোককে একটু হিসাব দিয়ে বুঝিয়ে দিন। ৩ বছরে বাসের সংখ্যা এক রইল আর 
লোক সংখ্যা বেড়ে গেল, তাহলে পরিবহনের অবস্থা কি দাঁড়ায়? উত্তরবঙ্গ ছাড়া অন্য সম 
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বিভাগে বাজেটের টাকা কমছে। ট্রাম কোম্পানির যে বাস সেই ব্যাপারে আপনি লিখেছেন যে 
দৈনিক ১ লক্ষ টাকা আয় হচ্ছে। সহজেই বোঝা যায় কি হারে এখানে ভাড়া দিতে হয় যার 
জন্য লাভ হচ্ছে। আপনি রাষ্ত্রীয় পরিবহন সংস্থার ভাড়া বাড়িয়ে যাচ্ছেন, কিছু দিন আগে 
বাড়ালেন, আবার কয়েকদিন পরে ভাড়া বাড়ানোর কথা ভাবছেন। ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে আবার 
সাবসিডিও বেড়ে যাচ্ছে। আয় এবং ব্যয়ের হিসাব করে দেখা যাচ্ছে ব্যয়টা হয়ে যাচ্ছে 
সীমাহীন। সাবসিডাইজড ট্রান্সপোর্ট ইকনমি 15 £0116 0) 09 009 51819 01100061790 
অর্থাৎ আমরা বলতে চাই সারা বিশ্ব জুড়ে যখন তোলপাড় হচ্ছে ভরতুকির মাধ্যমে চলবে 
না, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠান চলবে। এই বিষয়ে আমাদের ভাবিত হতে হচ্ছে। এই 
ক্ষেত্রে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীর বক্তব্য শুনেছি, উনি বলেছেন এটা পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠান 
সার্ভিস দিতে গেলে আমরা যতটা পারি ভরতুকি দেব। এটা তিনি বলতে পারেন। বামপন্থীরা 
কথায় কথায় এটা বলতে পারেন। কিন্তু আপনারা দেখুন এই সাবসিডাইজ ইকনমিক্স করতে 
করতে একটার পর একটা দেশ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলীন হয়ে গেছে। তাদের অস্তিত্ব 
বিপন্ন হয়েছে। নতুন অর্থনীতির মেরুকরণে দেশ দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। আপনারা এখনও কেন 
ভাবছেন না, শুধু ভরতুকি দিয়ে দেশ চালানো যায় না, দেশ কখনও দাঁড়াতে পারে না, 
পরিবহন দীড়াতে পারে না। 


তাই বলতে চাই এখনও বাকি ৭০ পারসেন্ট মানুষ রয়ে যাচ্ছে আপনার পরিবহনের 
আওতার বাইরে। স্পষ্ট কথা বলি। আমি যদি বেসরকারিকরণের কথা বলি তাহলে আপনারা 
বলবেন আমি মালিকের দালাল হয়ে গেছি, বিশ্বব্যাঙ্কের দালাল হয়ে গেছি, আই এম এফ- 
এর দালাল হয়ে গেছি, সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে গেছি, পুঁজিবাদের দালাল হয়ে গেছি। এই 
রকম অনেক কথার ফুলঝুরি শুনতে হবে। কিন্তু আমি স্পষ্ট কথা বলতে চাই। আজকে 
বাজেট বক্তৃতায় আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে টাকা ধরা আছে তার প্রায় সবই শহর ভিত্তিক, 
শহরকে কেন্দ্র করে, কিছু কিছু ছিটে ফৌটা দেওয়া হচ্ছে গ্রামের দিকে। গ্রামের এই যে ৭৩- 
৭৫ লাখ যাত্রী আপনার পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে কোথায় কিভাবে আসবে সেই ব্যাপারে 
আপনার বক্তব্য কি? কিছু নেই। আজকে জেলায় জেলায় একটা জগাখিচুড়ি ট্রাপপোর্টেশন 
চলছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে একটা সাজেশন দেব। জেলায় যে আর টি এ আছে সেখানে 
একটা সর্বদলীয় কমিটি করে জেলায় জেলায় সার্ভে করা হোক একটা জেলায় কতগুলি গাড়ি 
লাগতে পারে সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার জন্য 
এবং সাধারণ পরিবহনের জন্য এবং কোন জায়গা থেকে কিভাবে কতগুলি বাস চালানো 
দরকার। ছোট রাস্তায় তো গাড়ি চলছে না। 


দুটো কারণ আছে। কারণটা কি, না একটা কো-অর্ডিনেশনের। সেটা কি, না রাস্তার 
অভাব। আমাদের পি ডু ডি এবং ট্রাঙ্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের এত গরমিল যে রাস্তা ঠিক 
নাহলে গাড়ি চলবে না। অনেক জায়গায় গাড়ি চলছে না, গাড়ি ভাঙচুর হচ্ছে। এইক্ষেত্রে পি 
ডবলু ডি মিনিস্টারকে বলব ট্রা্সপোর্ট মিনিস্টারকে বলব, আজকে সবাইকে দেখতে হবে। 
জেলার সাধারণ প্রান্তর থেকে বিভিন্ন জায়গায় মহকুমা থেকে ব্লকে, ব্লকে থেকে জেলায় মানুষ 
যেতে পারছে না। কারণ সমস্ত অলিতে গলিতে রাস্তাগুলো ভাঙাচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে৷ 
বর্ষায় সেগুলো ভয়াবহ অবস্থার দাঁড়াবে। পি ডবলু ডি পাঁচ-ছয় কোটি করে টাকা দিয়ে এক 
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একটা বড় বড় জেলাকে বলছে রাস্তা সারাতে। এই টাকা দিয়ে রাস্তাগুলো সারানো যায় কিনা 
এটা আপনাদের ভেবে দেখতে হবে। রাস্তাগুলো যদি না সারানো হয় তাহলে যন্ত্রণা বাড়বে, 
দেটা আপনারা বুঝবেন। সেজন্য আমার প্রকৃত সাজেশন হচ্ছে, মুল্যায়ন করার সময় এসেছে। 
জেলায় যে আর টি এ গুলো আছে, সর্বদলীয় ভিত্তিতে সেখানে ডিসকাশনের সুযোগ আছে? 
কত জেলায় কত রুট আছে তা আমরা জানি না। আমি যে জেলায় থাকি, তমলুক হলদিয়ার 
কাছে থাকি, সেখানে আগে ১১০টি গাড়ি চলত, এখন ৬৩টি মাত্র গাড়ি চলে। মেদিনীপুর 
আগে ১২০টি রুটের সংযোজন হত, আজকে সেখানে ১০০টি রুটের সংযোজন হচ্ছে কিনা 
সন্দেহ আছে। এইরকম ভাবে আশি মনে করি প্রতি জেলায় এই রকম ভয়াবহ করুণ অবস্থা। 
এই বাজেট জেলা ভিত্তিক নয়, কলকাতা ভিত্তিক। আপনারা ট্রান্সপোর্টেশন আযারেপ্রমেন্টটাকে 
শুধু একটা দিক দিয়ে দেখছেন। ইকনোমিক্যালি ভায়াবল হচ্ছে কিনা, এইদিকে গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। ঠিক কথা, ইকনোমিক ভায়াবিলিটি ট্রা্সপোর্টের ক্ষেত্রে দেখতে হবে, সব সময়ে লস 
করে চালানো যাবে না, এটা আমি বুঝি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয় মেনশনে 
বলেছেন যেখানে রেলওয়ের যোগাযোগের কোনও সুযোগ নেই, গ্রামের প্রান্তরে যাবার সুযোগ 
নেই, সেখানে তিনি যোগাযোগের ব্যবস্থা করবেন সরকারি মালিকানাধীনে। সেইক্ষেত্রে আমি 
স্টেট ট্রান্সপোর্টের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছি, কর্পোরেশনের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি 
বলেছেন নট ইট ইজ ইকনোমিক্যাল ভায়াবল, আমরা এত লসে রুট ডিক্রিয়ার করতে পারব 
না| দিস ইজ দি প্র্যাকটিকাল আযাসপেক্ট। সেইক্ষেত্রে আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব 
যে, ডিস্রিক্টে আর টি এ-র রুটগুলো সর্বদলীয় হোক। সমস্ত রুটে যেখানে প্রয়োজন আছে, 
সেখানে রুটে রুটে গাড়ি যাচ্ছে কিনা দয়া করে ভাবুন। তা না করে গতানুগতিক ভাবে 
একটা জায়গায় রুট করে দিলেন, তা করলে হবেনা। সেজন্য অনুরোধ করব, এই জিনিসকে 
ভাববার জন্য। আমি বলতে চাইছি, গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে না। যেখানে কিছু কিছু আয় 
বেড়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে আপনাদের গাড়ির আয় কমছে। যেখানে প্রাইভেট গাড়ি কম 
রটে ৭৩ পারসেন্ট লোককে বহন করছে, একটা রুটে প্রাইভেট মালিক কম রেটে চালিয়ে 
একটার জায়গায় তিনটে গাড়ি চালাচ্ছে, সেখানে তারা ইকনোমিক্যালি চাল/চ্ছে, কোম্পানিগুলোতে 
টালাচ্ছেন। 


[3-15--3-25 017] 


কাজেই এই বক্তব্টা আমি খুবই ক্লিয়ার করে বলছি, আমি বলতে চাইছি না যে 
সরকারি মালিকানার বাস উঠে যাক, তবে এই কথা বলি যে বাস্তবের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির 
অভাব। ৭৩ প্ণরসেন্ট গ্রামে মানুষের জন্য এই পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও যাতে শোভশীয় 
করা যায়, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে বাস্তব দিকটা তুলে ধরে যাতে এই ট্রান্পপোর্টেশন ব্যবস্থাকে 
আরও সুন্দর করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। আমরা জানি অনেক ক্রাইসিস আছে, অনেক 
লিমিটেশন আছে কিন্তু সেই লিমিটেশনের মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া দরকার। আজকে 
যে বহু রুটে বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার অলটারনেটিভ কি ব্যবস্থা আপনারা নিচ্ছেন? এই 
ঘ প্রাইভেট বাসগুলো রুটে চলছে না সরকারের তো এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার দরকার। 
দেইকারণে আমরা দেখছি যে ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৩-৯৪ সালের বাজেটের বরাদ্দ একই রয়ে 
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গেছে। আমি ট্রালপোর্ট মিনিস্টারকে অনুরোধ করব আপনারা সাবসিডাইস ইকনমির উপরে 
করুন। আপনারা যেমন কার্লমাক্স ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন তেমনি 
আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করুন। 


স্ত্রী সাত্বিককুমার রায় £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পরিবহনমন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ 
এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে দু চারটি কথা বলতে চাই। আমি বিরোধীদলের 
জটু লাহিড়ির বক্তব্য শুনলাম। একটি কথা উনি ঠিকই বলেছেন যে পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
চুরে গেছে। আসলে, সত্যি তো ওনারা ভেঙ্গে দিচ্ছেন, বাস আটক করা থেকে শুরু করে বাস 
পোড়ানো সব কিছুই করে যাচ্ছেন। সুতরাং পরিবহন ব্যবস্থা তো ওদের হাতেই ভেঙ্গে পড়ছে। 
আপনি বলছেন লোকসানের কথা, মাননীয় সদস্যর জেনে রাখার দরকার পরিবহন ব্যবস্থা 
গোটা ভারতবর্ষেই লোকসানে চলছে। সরকারি পরিবহন কখনও লাভজনক ভবে চলে না। 
এটা মানুষের প্রয়োজনে সেবামূলক মনোভাব নিয়ে পরিচালিত হয়। সেক্ষেত্রে সরকারকে লাভ 
লোকসান দেখলে চলবে না। আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়াটার্স আছে তাতে 
প্রত্যেকটি ডাইরেক্টু কানেকশন বাস চালু হয়েছে। অনেক সদস্য বললেন যে জেলাগুলোতে 
সব জায়গায় ডিপো নেই, ওয়ার্কশপ নেই ইত্যাদি। এটুকু জেনে রাখবেন আমরা আমাদের 
সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে পরিবহন ব্যবস্থাকে উপযুক্ত জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছি। 
আজকে ট্রাম চলার ব্যাপারে বলেছেন, ট্রাম চালানোর আমি মনে করি কোনও যুক্তি নেই 
কারণ এটা এত ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে গেছে যে এতে ক্রমশ লোকসানই হবে, লাভ কিছু হবে 
না। আপনারা শুধু বাস নিয়ে বললেন কৈ আপনারা তো ফেরিঘাটের কথা বলছেন না? গঙ্গা 
সাগরের মেলায় যেতে হলে আগে মালকৌচা বেঁধে যেতে হত, এখন তো টুক করে যাচ্ছেন 
আর চলে আসছেন। কৈ এই কথা তো বলছেন না। আজকে আপনারা রকেট বাসে চেপে 
১৫০ কিমি রাস্তা এক বেলায় চলে আসছেন, এই কথা তো বলছেন না। যেখানে কংগ্রেসের 
সরকার আছে সেখানে কি ইতিহাস, সেখানে কি পরিবহনে তারা লাভ করছে? আজকে স্টেট 
বাসে আমাদের এখানে দেখাতে পারবেন একটাও বাসে লোকে ঝুলে যায়, যেটা যায় সেট' 
হচ্ছে প্রাইভেট বাসে যায়। সুতরাং সরকারি বাসের সঙ্গে যদি প্রাইভেট বাসের তুলনা করেন 
তাহলে ঠিক হবে না। তবে এই কথা ঠিক আমাদের মন্ত্রী এই সম্বন্ধে অনেক সচ্ষ্ট। 
কলকাতার যাতায়াতে কথা নিয়ে আপনারা তো উড়াল পুলের কথা বললেন না, রাস্তাগুলিকে 
যে ট্রিপ করছেন সেটা বলছেন না। আগে হাওড়া ব্রিজ দিয়ে কোনও রোগীকে হাসপাতালে 
আনা যেত না, এখন সেখানে কোনও জ্যাম হয়না, ফেরি ঘাটের জন্য মানুষকে আর ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা জ্যামের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। এটা তো সরকরের কৃতিত্ব, এটা তো 
বললেন না। আমাদেরকে আরও এগিয়ে যেতে হবে, পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও জনমুখী 
করতে হবে, মানুষের যাতে আরও সুবিধা হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই ব্যাপারে 
আমি দু-চারটি প্রস্তাব রাখছি। আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় যখন বাস যাচ্ছে তখন সেই 
বাসগুলি ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে, এমন সব বাম্প করে দিয়েছে তার জন্য আজকে এই অব 
হয়েছে। এই বাম্প করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোথাও টাদা আদায় হচ্ছে কোথাও বা একসপ্রে 
বাসকে দাঁড় করবার জন্য এটা করেছে, এই ব্যাপারে পি ডু ডি মন্ত্রী বলেছেন, এইসবের 
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ঈন্য আইন আছে, কিন্তু আইন কার্যকর হচ্ছে না। সেই বাম্প ক্রস করে যখন বাস যায় 
তাতে বাসের পার্টসের ক্ষতি হয়, তাকে ব্রেক মারতে হয়, এতে ডিজেল, পেট্রোল বেশি খরচ 
গিয়ার চেঞ্জ করতে হয়, বাস স্পিডে যেতে পারে না, তাই বাম্পের বাপারে একটা 
ড্রাসটিক আযাকণন নেওয়া উচিত। আমি দেখেছি ১২ মাইল রাস্তার মধ্যে ৫৮টি বাম্প আছে, 
(সইজন্য বলব আপনার দপ্তরকে এই ব্যাপারে সজাগ হওয়ার জন্য। আর একটি জিনিস চালু 
করুন, গ্যারেজ নাইট শিফট ব্যবস্থা। যাতে যে সমস্ত বাসগুলি রাত্রে চলে সেইগুলি সকাল 
(বলায় ভালভাবে বেরুতে পারে সেটা দেখার জন্য গ্যারেজ নাইট শিফটে যদি রিপেয়ারিং এর 
ব্বস্থা করতে পারেন তাহলে ভাল হয়, সকাল বেলায় যে বাস বেরুবে তাহলে সেটা ঠিক 
সময়ে প্লেস করতে পারবে এতে বিক্ষোভ হবে না ঠিকমতো বাস চালানো যাবে। আপনার 
দপ্তরে যে সমস্ত আর টি এ আছে তাদেরকে সজাগ করতে হবে। দেখা যায় কোটি কোটি 
টাকার ট্যাক্স দিচ্ছে না যে মমস্ত ট্রাক খাদানে চলে তাদের লাইসেন্স নেই, ট্যাক্স দেয় না, 
একটা ট্রাককে বছরে ৭ হাজার টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। এই জিনিস দেখতে পাবেন কোলিয়ারিতে, 
পাথর কোলিয়ারিতে, স্যান্ড কোলিয়ারিতে বিভিন্ন স্থানে এই রকম ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা 
দেওয়া হচ্ছে না। 


[3-25-_3-35 0.] 


এই জিনিসটার জন্য বলছি যে একটা স্পেশ্যাল সেল করুন যাতে ট্যান্সটা আদায় হয় 
এতে সরকারেরও অনেক সুবিধা হবে। নর্থ বেঙ্গলে বাসই একমাত্র যোগাযোগের উপায় 
কারণ সেখানে ট্রেন খুবই কম। সেখানে এন বি এস টি সি যে সার্ভিস দিচ্ছে এবং সাউথ 
বেঙ্গল যে সার্ভিস দিচ্ছে তা সতিই প্রশংসারযোগ্য। বাস না থাকলে নর্থ বেঙ্গলের লোকজনের 
ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। আমি এবারে আমার জেলার কথা একটু বলি। সিউড়ি থেবে 
একটি বাস নিয়মিত কলকাতায় আসত। এটা ভোর ৫টার সময়ে ছেড়ে সিউড়ি থেকে যি 
বর্ধমান পর্যন্ত আসে তাহলে এটা ভ্যায়াবল হবে। এ সম্পর্কে আপনি পারমিশন দিয়েছেন, 
ছপুটি ডিরেক্টর আমাকে চিঠিও দিয়েছেন কিন্তু সেই বাসটা চালু হল দা। এই বিষয়টা আমি 
আপনাকে বিশেষভাবে দেখতে বলছি। আমরা তিনজন এম এল এ সেখানে থেকে আসি এটা 
যাতে সত্ব ব্যবস্থা করা যায় তার ব্যবস্থা করুন। রামপুরহাট থেকে ভায়া সিউড়ি বরের 
্ন্ত যে বাসটি যায়, আমার প্রশ্নের উত্তরে যেটা আপনি বললেন সেই বাসটি বন্ধ হয় 
গিয়েছে। যে সময় বব্রেশ্বর থেকে বাসটা চালু করেছেন তাতে সেটা কোনওদিন লাভজনক 
ইবনা। সিউড়ি থেকে ভোর €টায় অথবা বেলা ১২টায় ছেড়ে সেটা যদি বর্ধমান পর্ন আসে 
তাহলে লাভজনক হবে কারণ কলকাতায় সেই বাসে বিশেষ লোক আসে না। তারপর € 
কথাটা বলছি সেটা হচ্ছ গ্রাম এলাকায় যেখানে বড় বড় বাস যেতে পারে না দেখান ১০ 
থেকে ২০ সিটের ম্যাক্স ্াকসি চালু করুন। তাদের স্টেজ ব্যারেজ পারমিট দিয়ে চালু করতে 
পারলে গ্রাম এলাকার লোকদের খুবই সুবিধা হবে। তারপর বাসে যে ঢেকিং ব্যবহা আছে 
তাকে তারও জোরদার করুন তাতে সরকারের আয় বাড়বে। যে সম্ত বাস বিহারে যায় বা 
বিহার থেকে হে সমস্ত বাস পশ্চিমবাংলায় আসে সেখানে এক একটা বাস পিছু বিহার 
সরকার তিন থেকে ৬ হাজার টাকা ট্যাক্স নেয় অথচ পশ্চিমবাংলায় এই টা ৭/৮শো 
টাকার বেশি নয়। এতে সরকারের লোকসান হচ্ছে, বিহার সরকার বেশি টাকা নিযে নিচ্ছে 
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এরমধ্যে কোনও সমতা আনা যায় কিনা সেটা চিন্তা করে দেখুন। এতে সরকারের কিছু লাভ 
হবে। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থেকে মাথাপাড়া-শ্যামপুর যে বাসটি আছে তা নিয়মিত যায় 
না। যাতে এই রুটে নিয়মিত বাল চলে এবং এই রুটে বাস বাড়ানো যায় তারজন্য মন্ত্রী 
মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। এখানে লিমিটেড স্টপেজের বাস আছে, মাত্র তিন/চারটি বাস 
চলে, জনসাধারণের সুবিধার জন্য বাস বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তারপর কলকাতায় 
ট্যান্সির দুরাবস্থার কথা আপনি জানেন। ট্যাক্সিওয়ালাদের পছন্দমতো জায়গা না হলে তারা 
যায় না এবং সেখানে কথার কোনও উত্তর না দিয়েই তারা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যায়। এটা কি 
করে চেক করা যায় সেটা চিন্তাভাবনা করুন। এরজন্য একটা ব্যবস্থা নিন। এই বলে আপনার 
বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী আব্দুস সালাম মুল্সি £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী ১২ নং, 
৭৭নং, ৮০ নং এবং ৮১নং দাবির অধীনে যে ব্যয় মঞ্জুরির দাবি করেছেন আমি তার 
বিরোধিতা করে এবং আমাদের দলের কাট মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। 
স্যার, আমি আর্থিক সমীক্ষা বা ইকনমিক রিভিউ-র ১৯২ পৃষ্ঠায় প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। এখানে আমরা দেখছি যে, ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৩-৯৪, তিন বছরের মধ্যে এন 
বি এস টি সি-তে ৪০টি বাস বেড়েছে, সি টি সি-তে ১৯টি বাস বেড়েছে, এস বি এসটি 
সি-তে ৪৩টি বাস বেড়েছে এবং সি এস টি সি-তে ৩৬টা বাস কমেছে। অথচ আমরা দেখছি 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্টাফ রেশিও সারা ভারতবর্ষের তুলনায় বেশি। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় 
এই আর্থিক সমীক্ষায় এই সংস্থাগুলির ইনকামের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। এটা 
কি ব্যাপার! প্রফিট আ্যান্ড লস-এর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এন এ, এন এ, এন এ। এই এন 
এটা কি? মন্ত্রী মহাশয়, তার বাজেট বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন, ১৯৯২-৯৩ সালে পরিষেবা 
থেকে ২৭ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে এবং তিনি ১৯৯৩-৯৪ সালে ৩৮ কোটি ৩৬ 
লক্ষ টাকা আয় হবে বলে আশা করেছিলেন। যেখানে কোনও লাভই হয় না, শুধুই লোকসান, 
সেখান থেকে কিভাবে এই টাকা আয় হল তা আমরা বুঝতে পারছি না! মাননীয় উপাধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমি আপনাকে ১৯৯৩-৯৪ সালে ইকনমিক রিভিউটা একটু দেখতে অনুরোধ 
করছি। সেখানে বলা হচ্ছে ট্রাম ওয়েজে মাইনাস প্রফিট হয়েছে, অর্থাৎ লস হয়েছে। কত? 
২,৬৭৫ লক্ষ টাকা। আর ডিউরিং দি ইয়ার ১২৯.২৩ লক্ষ টাকার লোকসান। মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় ট্রাম ওয়েজ তুলে দেবার চেষ্টা করছেন। অথচ ট্রাম হচ্ছে আমাদের রাজ্যের, বিশেষ 
করে কলকাতা মহানগরীর বৃদ্ধ, শিশু এবং মহিলাদের উপয়োগী যানবাহন। আর উনি সেটা 
তুলে দেবার চেষ্টা করছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় উনি ওর নিজের কেন্দ্র মানিকতলায় 
এবং বেহালায় নতুন ক্র ট্রাম লাইন বসিয়ে ট্রাম চালু করেছেন। যখন বিরাট লোকসান 
হচ্ছে এবং তুলে দেবার চেষ্টা করছেন তখন নিজ্বের কেন্দ্র মানিকতলা এবং বেহালায় নতুন 
করে চালু করলেন। এটা নিশ্চয়ই খামখেয়ালিপনা ছাড়া আর কিছুই নয়। উনি ডবল ডেকার 
বাস আনলেন জাপান থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালে--২৯৪টা ডবল ডেকার বাসের জন্য রাজ্যের 
রাজস্ব ক্ষতি হল ২৪ কোটি টাকার। যে বাসগুলো এসেছিল সেগুলোর আজ আর বোধ হয় 
অস্তিত্ব নেই, সেই জন্য সেগুলোকে রাস্তায় দেখা যায় না। উনি বিধান শিশু ভবনের 
অপোজিটে--মানিকতলায় দুটো ফ্লাই ওভার করেছেন প্রায় কোটি টাকা খরচ করে, অথচ 
ওখানে একটা লোকও তার ওপর দিয়ে যায় না। আর শ্যামবাজার, গড়িয়াহাটার মতো 
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না। কলকাতার রাস্তা সাধারণত চওড়ায় খুবই কম এবং দিনের 
ং দিনের পর দিন যানবাহন 
ঘাবার ফরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রনের সমস্যা দেখা দেয়। 


[3-35-- 3-45 0] 


এক সময় যখন মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী বিদেশে গিয়েছিলেন তখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী 
নিজে রাস্তায় নেমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন। পরিবহন মন্ত্রী বিদেশ থেকে ফিরে 
এসে সেই ব্যবস্থা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু আমরা জানি মন্ত্রীরা নিজেরা উপস্থিত থেকে যদি 
দপ্তরের কাজ পরিচালনা করেন, স্পট ভিজিট করেন তাহলে জনগণ নিশ্চয়ই পরিষেবার 
ক্ষেত্রে কিছুটা উপকৃত হন। আমি মনে করি প্রত্যেকটি বাস স্টপেজে বাস থামাতে যেন বাধা 
করা হয়। তাহলে ট্রাফিক জ্যাম থেকে রেহাই পাওয়া যায়। প্রতিটি জেলায় যে আর টি এ 
আছে সেখানে ্রুর টাকা ঘুষ নিয়ে বাসের পারমিট ঢালাও দেওয়া হয়। সেইসব আর টি 
এ-গুলিতে জনপ্রতিনিধিদের অর্থাৎ এম এল এ-দের সেখানকার কমিটির সদস্য থেকে বঞ্চিত 
বরা হয়। বিশেষ করে যারা সি পি এমের সদস্য বা সিটুর মে্ার এই সমস্ত লোক দিয়ে 
তার টি এ তর্তি করে রাখা হয়েছে। কংগ্রেসকে তো তারা বঞ্চিত করেইছে, এমন কি 
বামফ্ুন্টের যারা শরিকদল ফরওয়ার্ড রক, আস এস পি, সি পি আই এই সমস্ত দলের এম 
পদের এই সমন্ত আর টি এ কমিটিতে রাখা হয়নি। যার ফলে আর টি এ দুর্নীতির 
ডা পরিণত হয়েছে। সুরা প্রতোকটি দলের সদস্যরা যাতে চাল পায় সেটা আগনাকে 
দখতে হবে। মাননীয় স্পিকার স্যার, যেমন সাবজেক্ট কমিটিগুলি করেছেন। সেইসব কমিটিতে 
ইনটনসিভ রিভিউ হবে, পর্যবেক্ষণ হবে। তেমনি প্রতোকটি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ আর টি এতে 
্রতোক দলের সদস্য এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা যাতে চাঙ্গ পায় সেটা দেখতে হা 
এরফলে ভাল কাজ হবে বলে আমি মনে করি। এই আর টি এ-র মাধ্যমে কলকাতা খে 
নর্থ বঙ্ল, সাউথ বেঙ্গল এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ যে সমন রিট বাসগুলি চলে সেই সমন 
বসগলি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে চলাচল করে। কারণ এদের কোনও পারমিট নেই ডি 
ভলার আর টি এর সঙ্গে যোগসূত্র করে এইভাবে বাসের মালিকরা ব্যবসা চালিয়ে ডে 
বি রাকে বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত বাসগুলি চলে সেগুলি বিবাহ বা জন্য উৎসবে চো 
ধা ঢালাও' ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়। এরফলে যাত্রী সাধারণের হয়রানি হতে হয়। তার 
তায় অসহা়ভবে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা একটা দুর্নীতি বলে আমি মনে করি। জেলায় চে 
ই সম হনাগুলি হয়। এছাড়া নর্থ বেলে সি এস টি সি যে বাসগলি যায়, সেইসব 
মাসি পরিযেবার জেরে যাত্রীদের পক্ষে অনুকূল নয়। কারণ এন বি এস টিন এই সম: 
বগলে পের রাগ লাইট নই, ব্রেকের অবহ্থা ভাল নয়। অর্থাৎ যার সধারণকে সষ্ট 
111 79৮27 
টির বেত লোককে আপে দেওয়া হয় সেটা অত নকারজনকভাবে সি 
গর লোকদের ঢোকানো হয়। কাম্রেস বা অন্য কোনও পরিকদলের কোনও বলে 
আাপরেটসট নেওয়া হয় না বঝিত করা হয়। এটা অত্যন্ত দুীতি এবং জনপোষা তার 
আমি মনে করি। তাই আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা করছি এবং হা 
দনের আনীত কাট মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি! 
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শ্রী তপন হোড় $ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী যে ১২, 
৭৭, ৭৮, ৮০ এবং ৮১-র ব্যয় বরাদ্দ মঞ্ুরির জন্য উপস্থিত করেছেন তাকে সমর্থন করে 
২-৪টি কথা বলছি। কংগ্রেস দল যে কি বললেন আমি বুঝলাম না। আপনি উল্লেখপর্বে 
শুনেছেন যে অদ্ভুত ব্যাপার, এই সব কথা যেন জাফর শরিফকে বলেন-_একজন রেসপনসিবল 
মন্ত্রী সেখানে রিজার্ভেশন টিকিট কেটে রিজার্ভেশন পায় না, এই হচ্ছে রেল দপ্তরের চিত্র, এই, 
হাচ্ছে ইনফ্রান্ট্রীকচার, এই কথাটা জেনে শুনে এখানে এসে শয়তানি করছে। কলকাতার কথা 
বলা হচ্ছে, কলকাতা আনপ্ল্যান্ড সিটি, এখানে দিল্লি, মহারাষ্ট্র বাঙ্গালোর, মাদ্রাজের মতো টাকা 
দিক না যাতে কলকাতার রাস্তাগুলোকে বড় করা যায়। রাজ্য সরকারের এবং মন্ত্রীকে ধন্যবাদ 
যে আগে আমরা জ্যামজটের জন্য তিতি-বিরক্ত হতাম এখন সেখানে এক দেড় মিনিটের মধ্যে 
স্মুথলি চলা যায়। ওরা তো ধন্যবাদ দেবেন না, ওরা চাইছেন পরিবহন ব্যবস্থাকে উৎখাত 
করতে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিবহন ব্যবস্থাকে প্রাইভেটাইজেশনের কথা বলছেন, মন্ত্রী মহাশয় 
প্রতিবাদ করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মানুষের আশা আকাঙ্থা বেড়ে 
গেছে। তারা বি ডি ও অফিস, সাবডিভিসন্যাল এবং জে এল আর ও অফিসে বিভিন্ন 
অফিসে যাতায়াত করছেন এত মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে সেখানে এই সীমিত ক্ষমতার 
মধ্যে দিয়ে পরিবহন মন্ত্রী অত্যন্ত দায়িত্বশীল ভাবে কাজগুলি করে যাচ্ছেন। ওরা অন্ধ, দেখতে 
পান না। মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক জোয়ার আসার ফলে চলাচল এত বেড়েছে যে পরিবহন 
পরিষেবা মানুষের কাছাকাছি এসে গিয়েছে। সেখানে যে ভরতুকি আছে তা রাখতে হবে, 
আপনারা সারের উপর ভরতুকি প্রত্যাহার করেছেন ২০ পারসেন্ট চাপিয়ে দিয়েছেন, মানুষের 
কথা চিন্তা করেন নি, রাজ্য সরকার চিস্তা করেন এবং সেজন্যই চেষ্টা করছেন। আপনারা এক 
সময়ে বলেছিলেন বাসের চেয়ে বাসের কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি আজকে সেটা মন্ত্রী মহাশয় 
একটা ব্যালেন্সিং জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই বইগুলি ওরা পড়েন না, না পড়ে 
বক্তব্য রাখেন। ওরা বলেছেন ১৯৯৩-৯৪ সালে ৮ পারসেন্ট রাজস্ব বেড়েছে, কাজ হচ্ছে না। 
সমস্যা অনেক আছে মাননীয় মন্ত্রী বাজেট ভাষণে তা বলেছেন, আরও বেশি চেকিংয়ের বাবস্থা 
করতে হবে, এইগুলিকে তো সমর্থন করলেন না? কোনও কনস্ট্রীকটিভ আলোচনার মধ্যে 
যাবেন না। আমি কিছু সাজেশন রাখব, আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গে 
বাসের ক্ষেত্রে বাসগুলি যা প্লাই করছে তার ডেট এক্সপায়ার করে গেছে অনেক দিন আগে। 
প্রায় খবরের কাগজে দেখা যায় দুর্ঘটনায় লোক মরছে। একটা বাস কতদিন চলবে সেটার 
দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তারপর সময়ের ব্যাপারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট হয়ে যাচ্ছে, 
স্টেট আর টি এ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্তৃপক্ষ তাদের মধ্যে কো-অর্ভিনেট হওয়া দরকার, 
তা না হলে সমস্যা থেকে যাবে। তাই আমি বলি কো-অর্ডিনেটিং করে যাতে সার্ভিস ভাল 
হয় সেই সার্ভিসের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হাইকোর্ট রাষ্ট্রীয় পরিবহনকে অসুবিধার মধে 
ফেলে দিচ্ছে। 


[3-45-_3-55 0.0] 


এ ব্যাপারটা ভাল করে দেখার দরকার আছে। সেক্ষেত্রে সাজেশনের আর একটু কথা 
বলছি যে, দূরপাল্লার বাসগুলির যাতায়াতের পথে কয়েকটি মেজর স্টপেজ থাকে, কিন 
সেখানে যাত্রী সাধারণের, বিশেষ করে মহিলাদের টয়লেটের খুবই অসুবিধা হয়। কাজেই 
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সেখানে টয়লেটের ব্যবস্থা থাকা দরকার। আপনার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এটা করা যায় কিনা 
দেখবেন। আর একটি হল রেল-কাম-বাস সার্ভিস। এটা বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এবং 
দাক্ষিণবঙ্গের যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই সেখানে বিশেষভাবে দরকার, কারণ রেল থেকে 
নামবার পর ৫০ মাইল ভেতরে ঢুকতে হলে যাত্রীদের খুবই অসুবিধা হয়। কাজেই এটা চালু 
করা যায় কিনা দেখবেন। তবে আপনি চৌরঙ্গিতে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাস করবার ব্যাপারে যে 
উদ্যোগ নিয়েছেন তারজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এরকম ব্যবস্থা আমরা সেকেন্দ্রাবাদে গিয়েও 
দেখে এসছি। কাজেই যেটা ভাল কাজ সেটা বলতেই হবে। আজকে টৌরঙ্গিতে কেন্দ্রীয় বাস 
টার্মিনাস করবার ব্যপারে যে কথাবার্তা চলছে সেটার কাজ যাতে ত্বরান্বিত হয় সেটা দেখবেন। 
আপনি বোলপুর গৌরসভাকে বাস স্ট্যান্ড করবার জন্য টাকা পাঠিয়েছেন, কিন্তু সে টাকা 
দিয়ে ওরা কর্মচারিদের মাইনে দিয়েছেন অর্থাৎ অন্য খাতে খরচ করেছেন, যারজন্য বোলপুর 
বাসস্ট্যান্ডের কিছুই হয়নি। এভাবেই কংগ্রেসিরা চলছেন। আমি বারবার বিধানসভাতে বলেছি 
যে, ওরা বরাবর এসব কান্ড করেন। আপনি উড়াল পুল করেছেন, কিন্তু সেখানে দিয়ে 
চলাচল করা মুশকিল। দিল্লিতে দেখেছি এক্ষেত্রে সেখানে সাবওয়ে করা হয়েছে। এখানেও এটা 
করা যায় কিনা একটু দেখবেন। হাওড়ার দ্বিতীয় ব্রিজ যখন শুরু হয় তখন ট্রাফিক চলাচলের 
ক্ষেত্রে যে চাহিদা ছিল তার ভিত্তিতেই ব্রিজটি তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এখন মানুষের সংখ্যা 
আরও বেড়েছে এবং তারফলে ট্রাফিকের চাপও বেড়েছে। তারজন্য তৃতীয় হুগলি ব্রিজ তৈরি 
করার ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ম্যাটেরিয়ালাইজ করা যায় কিনা দেখবেন। তবে আজকে আপনি 
ইনল্যান্ড ওয়াটার সার্ভিসের ক্ষেত্রে একটা দৃষ্টাত্ত দৃষ্টি করেছেন। প্রতিদিন এই সার্ভিসের 
মাধ্যমে দুই আড়াই লক্ষ যাত্রী পারাপার হচ্ছেন। কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলে যেসব ভুটভুটি চলছে 
তাদের কোনও লাইসেন্স নেই। ঘনঘন সেখানে ভুটভুটি আ্যাক্সিডেন্ট ঘটাচ্ছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে 
কোনও কন্ট্রোল দেখতে পাচ্ছি না। মা অভয়া-র আ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এই সেদিন চেমাগুড়িতে 
আর একটি লঞ্চে ত্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আপনি দিনের পর দিন সেখানে উপস্থিত থেকে উদ্ধার 
কার্য পরিচালনা করেছেন দেখেছি, কিন্তু বিষয়টা একটু দেখার দরকার। বেহালায় বিমান 
চালনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন, কারণ বাঙালি বিমান চালকের সংখ্যা কম। . 
কিন্তু এ কেন্দ্রকে আরও উপযুক্ত করা যায় কিনা যাতে বাংলার ছেলেরা আরও বেশি করে 
এগিয়ে আসতে পারেন সেটা দেখবেন। আগে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট মালদা, কুচবিহার প্রভৃতি 
জায়গা থেকে বিমান সার্ভিস ছিল। আমি ১০ টাকা ভাড়া দিয়ে সেখানে থেকে এক সময়ে 
কলকাতায় এসেছি। মাঝখানে কিছুদিন বায়ুদূত সার্ভিস চালু হয়েছিল, কিন্তু সেটাও বন্ধ হয়ে 
গেছে। কাজেই এ বিমানবন্দরগুলি আবার চালু করা যায় কিনা দেখবেন। ত্যাক্সিডেন্ট বিমান 
ক্ষেত্রে বলছি, এক্ষেত্রে আইনের সরলীকরণ করা দরকার। এই ত্যাক্সিডেন্টবিমান ক্ষেত্রে 
আমরা দীর্ঘসত্রতাও লক্ষ্য করছি। এখানে দীর্ঘসূত্রতার ফলে নানা রকম সমালোচনার সম্মুখীন 
হতে হচ্ছে। কাজেই ত্যাক্সিডেন্টাল বেনিফিটের ক্ষেত্রে আইনটাকে যাতে সরলীকরণ করা যায় 
সেটা দেখা উচিত। ত্যাক্সিডেন্টাল ডেথ হলে কর্মীদের ক্ষেত্রে বা তাদের ডাই ইন হারনেস- 
এর ক্ষেত্রে যাতে অগ্রাধিকার পায় সেই ব্যবস্থা করবেন। এই কথা বলে আপনার ব্যয় 
বরাদ্দকে সমর্থন করে আমর বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আজকে ট্রা্পপোর্ট মিনিস্টার 
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[ 140) 7076, 1994] 
তার দপ্তরের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে পেশ- করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করে 
কয়েকটি কথা বলতে চাই। আজকে পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে একথা 
বলতে হয় যে শুধু যানজট নয়, জনস্বাস্থ্য কতখানি বিপর্যস্ত হচ্ছে, সেই সব দিক থেকে চিন্তা 
করে পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। আজকে পরিবেশ দূষণ, নার্কটিক গ্যাস, জ্বালানী 
গ্যাস ইত্যাদিতে কলকাতা মহানগরীর পরিবেশ উদ্বেগজনক ভাবে দুষিত হচ্ছে এবং জনজীবন 
অত্যন্ত বিপদজনক জায়গায় চলে গেছে। কাজেই সেদিকে সরকারের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং 
সেই নিরিখে আজকে ট্রাম, মেট্রো রেল, চক্ররেলের উপরে বিশেষ করে গুরুত্ব দিতে হবে। 
কিন্তু আমরা" অত্যন্ত উদ্বেগ জনক ভাবে দেখছি যে সরকার তার বিপরীত মুখী দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়ে ট্রাম তুলে দিতে চাচ্ছেন, ট্রামের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে চলেছেন। আজকে ইউরোপীয় 
দেশগুলি এবং অন্যান্য দেশগুলি যখন পরিবেশ দূষণের বিপদের দিকে তাকিয়ে নতুন করে 
ট্রাম চালানোর কথা চিস্তা করছেন, সেখানে আমাদের এখানে ট্রাম তুলে দিচ্ছেন এবং এই 
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ট্রাম শ্লথগতি। ট্রাম লাইনে যদি অস্তরায় সৃষ্টি না হয়, ট্রাম লাইনে 
যদি অন্য যানবাহন পথ অবরোধ না করে, লোডশেডিংয়ের যদি বাধার সৃষ্টি না করে তাহলে 
মিনি বাস, বা অন্যান্য যানের সঙ্গে ট্রাম পাল্লা দিয়ে চলতে পারে। আপনারা আরও বলেছেন 
যে ট্রাম লোকসানে চলে। আজকে সি এস টি সি, এন বি এস টি সি, দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন, 
কোনটা না লোকসানে চলছে? তা যদি হয় তাহলে শুধু ট্রামের উপরে দোষ কেন? কাজেই 
ট্রাম তুলে নেওয়ার জন্য কতকগুলি যুক্তির অবতারণা মাত্র। তাছাড়া ট্রামে আজও বৃদ্ধ শিশু 
এবং অসুস্থদের চলাচলের পক্ষে নিরাপদ এবং আরামদায়ক। আপনারা সেই ট্রামের উপরে 
গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে সেটাকে তুলে দিচ্ছেন। কাজেই আমি আশা করব যে এগুলি বিবেচনা 
করে ট্রামের যাতে উন্নতি হয়, তাকে যাতে অব্যাহত রাখা যায় তারজন্য পদক্ষেপ নেবেন। 
সহায়তায় যে মেট্রো রেল। সেই সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে তুলে ধরছি। টালিগঞ্জ 
থেকে গড়িয়া মেট্রো রেলের জন্য ৮ কিলোমিটার দূরত্ব। আপনারা বলছেন যে তার একটা 
সমীক্ষা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নগর উন্নয়ন দপ্তর কয়েকমাস ধরে র্লাজ্য সরকারের কাছে 
চিঠি লিখেও এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ঠিকমতো কোনও সাড়া পাচ্ছে না। 
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. এই রকম যদি টালবাহনা চলতে থাকে, টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া এবং দমদম থেকে 
টালিগঞ্জের কাজ শেষ হতে চলেছে, আগামী বছর শেষ হবে, দিল্লিতে মেট্রো রেল চালু হবে, 
পাতাল রেল চালু হবে, মেট্রো রেলের কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি যদি কলকাতা থেকে 
চলে যায়, রাজ্য সরকার যদি টালবাহনা করতে থাকে তাহলে পরবর্তীকালে সেই যন্ত্রপাতি 
ফেরত আনা শক্ত। তার ফলে টালিগঞ্জ গড়িয়া মেট্রো রেলের কাজ পেছিয়ে যাবে। চক্ররেলের 
ব্যাপারে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এই রকম অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পরিবেশ দূষণের দিক থেকে এই বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়ার 
দরকার ছিল। আর একটা বিষয় বলতে চাই। জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি কতকগুলি জিনিস থেকে 
বোঝা যায়। গতবারে আমি বলেছিলাম, সুন্দরবন অঞ্চলে নৌ-পথে যাত্রী সাধারণ বিপদজনব 
অবস্থায় চলাচল করে। চেমাগুড়ির মুড়িগঙ্গায় আক্সিডেন্ট হল। গঙ্গাসাগরে এবারে গীতাঞ্জলীর 
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আ্যাক্সিডেন্ট হল। একটারপর একটা দুর্ঘটনা হচ্ছে। ১৯৮৯-৯০ সালে ৪ বার 'লঞ্চ ডুবি 
হয়েছে, বহু মানুষ সেখানে মারা গেছে। সেখানে বেআইনি ভাবে ভুটভুটি চলছে। সরকারি 
ঘোষণা অনুযায়ী এই গুলি বেআইনি ভাবে চলছে। এটা নিয়ে এই রকম নৌকাডুবি অনেক 
হয়েছে, অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। এই রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটলে একটা তদন্ত কমিটি 
বসিয়ে দেওয়া হয়। তারা ভালভাবে জানেন যে এই ঘটনা বেশি দিন জনসাধারণের স্মৃতিতে 
থাকবে না, তারপর আর তদস্ত কমিটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। এত বড় একটা 
আ্যান্সিডেন্ট হল, ২ মাস পেরিয়ে গেল, ৪ মাস পেরিয়ে গেল, কিন্তু তদস্ত কমিটির রিপোর্ট 
বার হল না। তারপর আবার ত্যাক্সিডেন্ট হল, আজকে আবার তদন্ত কমিটি হল। কি 
ক্যালাসনেস! কি অমানবিকতা! কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যবেক্ষক দল এসেছিল, তারা সমস্ত ঘুরে 
এসে বলেছিল চেমাগুড়ি অত্যন্ত বিপদ জনক নদী। কিন্তু তথাপিও সেখানে দিয়ে নৌকা 
চলাচল করে। তারা সাজেশন দিয়েছে, দ্যাট ওয়াজ টু বি আযাকজামিনড, কিন্তু সেঁটা মানা হয় 
নি। এটা তো একজামিন করা দরকার ছিল, কিন্তু তদস্ত কমিটি রিপোর্ট দিতে পারল না। 
কমিটি রিপোর্ট দিলে এটার একটা ব্যবস্থা হত। ওয়েস্ট বেঙ্গল সারফেস ট্রা্সপোর্ট কর্পোরেশনকে 
সাজেশন দেওয়া সত্তেও কোনও কাজ হয় নি। এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিলে হয়ত গীতাঞ্জলীর 
এই রকম ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটত না। আবার সেই তদন্ত কমিটি হয়েছে, লোক এই তদস্ত 
কমিটির কথা ভুলে যাবে। এর থেখেই বোঝা যায় সরকার কতখানি জনমুখী। আপনারা এই 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। আমাদের রাজ্য পরিবহন ব্যবস্থায় সরকারি বাস চলাচল করে, 
প্রতি বছর নতুন নতুন বাস কেনা হচ্ছে, প্রতি বছর ঝকঝকে বাস আসছে। কয়েকদিন যেতে 
না যেতেই সমস্ত বাস ঝড়ঝড়ে হয়ে যাচ্ছে। কোনও মেনটেনেন্স হয় না, ধোয়া হয় না, মোছা 
হয় না। সুতরাং বাসের সংখ্যা স্টাটিক। অথচ আপনাদের কর্মচারির সংখ্যা কম নয়, প্রাইভেট 
বাসের থেকে বেশি। আজকে ভাড়া তো বৃদ্ধি করা হচ্ছেই, তার উপর একজিকিউটিভ বাস 
দেখিয়ে আরও বহু গুণ বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এক একটা একজিকিউটিভ বাসের 
ভাড়া ৪ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। বাসের ভাড়া এমনভাবে বাড়ানো হচ্ছে যে বাণিজ্যিক 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাত্রী সাধারণের কাছ থেকে বাস ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। একদিকে বলছেন 
আমরা কল্যাণমুখী দৃষ্টি নিয়ে চলছি, অথচ এই ব্যবসায়িক দৃষ্টি নিয়ে বাসের ভাড়া বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা চালাচ্ছেন, যাত্রীকে স্কুইজ করছেন। আর টি এ-গুলো দুর্নীতির আখড়া হয়ে গেছে। 
বাসের, মিনিবাসের লাইসে্ দেবার ব্যাপারে স্বজনপোষণ হচ্ছে, দুর্নীতি হচ্ছে। সর্বত্রই 
প্রতিনিধিত্ব মূলক দুর্নীতিগ্রস্ত অবস্থা। বাসের সংখ্যা দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। একটা বাস 
তিনটে বাসের যাত্রী নিয়ে চলছে। এই অবস্থাতে আপনারা বাসের ভাড়া বাড়াচ্ছেন, অথচ 
যাত্রীদের দিকে তাকাচ্ছেন না। আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ 
করছি। 


জী শক্তিপ্রসাদ বল £ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী যে ব্যয় 
বরান্দের দাবি উপস্থাপিত করেছেন তাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের 
আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে, আমার সময় যেহেতু অল্প সেজন্য অতি সংক্ষেপে 
কয়েকটি কথা বলতে চাইছি। স্যার, আজকে এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে রাজ্য স্তরে 
পরিবহনের একটা পরিকাঠামো গঠন করা গ্রেছে, অতিবড় শত্রুও বলবে না যে হয়নি। 
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পরিকঠামোটা সত্যিসত্যিই তৈরি হয়েছে। আমাদের রাজ্যে একটা প্রবাদ ছিল যে, সব তীর্থ 
বারবার, সাগর তীর্থ একবার। আগে যে সাগরে যেত সে আর ফিরত না। এখন ছেলেরা 
দৈনিক সেখানে পিকনিক করতে যায়। সাগর থেকে এখন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত 
করছে, কলকাতায় এসে চাকরি করছে। এখন যাই বলা হোক না কেন, অনেক উন্নতি 
হয়েছে। তবে যতটা উন্নতি হওয়ার দরকার ততটা হয়নি। কেন হয়নি, সে সম্বন্ধে অনেক 
কথা বলা যায়। আমার সময় সংক্ষেপ, সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই, 
কয়েকটি সজেশন রাখছি। বর্তমানে কলকাতায় সাউথ বেঙ্গলের যে পরিবহন ব্যবস্থা আছে, 
তারমধ্যে সাউথ বেঙ্গলের বাসের ব্যবস্থা খুবই ভাল। তবে সেগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা কি 
রকম সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। সেন্ট্রাল গ্যারাজ কতদিনে করবেন জানি না। কাগজে 
খরবটা দেখছিলাম। আপনার জবাবি ভাষণে আশাকরি, জানতে পারব। তবে কলকাতার 
সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড যেটা আছে তার অবস্থা হল অত্যন্ত খারাপ পরিবেশ। জায়গাটা ময়লায় 
ভর্তি। সেখানে নানা ফলের দোকান ও হকাররা বসে আছে। প্রাইভেট বাসগুলোকে সেখানে 
ঢুকিয়ে দেয়। একটু বৃষ্টি হলেই সেখানে জল জমে যায়, যাত্রীদের দাঁড়াবার কোনও জায়গা 
থাকে না। ল্যাট্রিনের ভাল ব্যবস্থা সেখানে নেই। সি টি সি-র“বাসগুলো ভাল। কিন্তু আমাদের 
যেটা অভিজ্ঞতা, আমি প্রায়শই হলদিয়া থেকে যাতায়াত করি, হলদিয়া থেকে বেরিয়ে রায়চকে 
যে বাসগুলো আসে তাদের ছাড়ার কোনও ঠিক নেই, কোনও টাইমিংস নেই। অথচ ইউনাইটেড 
ট্রা্সপোর্টের যে বাসগুলো 'আসে, সেগুলো সময় মতো আসে বা সময় মতো ছাড়ে। আপনাদের 
বাস ছাড়ার একটা টাইম তো থাকবে? আপনার বাস যখন আসছে, লোকে দৌড়াচ্ছে 
সেগুলো ধরবে বলে, কিন্তু দেখা গেল ততক্ষণে বাস ছেড়ে চলে গেল। আমার ক্ষেত্রে এই 
রকম ঘটনা অনেকদিনই ঘটেছে। লোককে বাস ছাড়ার টাইমটা তো জানানো দরকার। তাছাড়া 
বাসগুলোর দাঁড়াবার জন্য একটা স্টপেজ তো ঠিক থাকবে যে লোকে বুঝতে পারে তাকে 
কোথায় দাঁড়াতে হবে? এগুলো ছোটখাট ব্যাপার হলেও আপনাকে ভাবতে বলব। এরপরে 
কলকাতার ট্যাক্সি সম্বন্ধে আপনাকে ভাবতে বলব্‌। ট্যার্সিওয়ালারা খুব কনজারভেটিভ। আমি 
যাদবপুরে থাকি। আজকে গোলপার্কে এসে দেখলাম, ওখানে একজন মহিলা, যিনি অসুস্থ 
লেবার পেশেন্ট তাকে নার্সিহোমের নিয়ে যাবার জন্য বাড়ির লোকেরা একজন ট্যাক্সিওয়ালাকে 
অনুরোধ করছেন। আমি জানি না, তার কাছ থেকে সে কত টাকা নিয়েছে। বার বার করে 
অনুরোধ করা সত্তেও ট্যাক্সিওয়ালা যেতে রাজি হচ্ছে না দেখার পর, আমি নিজের পরিচয় 
দিয়ে ধমক দিতে যেতে রাজি হয়। 
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শেষকালে আমি আমার পরিচয় দেওয়াতে ট্টযান্সিতে উঠতে আযালাউ করল। সুতরাং এই 
হচ্ছে অবস্থা একটু রাত হলেই ট্যাক্সি চালকরা'আর ট্যাক্সি চালাতে চায় না, এমন কি এম 
এল এ হলেও তার কোনও রক্ষে নেই। আমাদের মেদিনীপুর জেলা একটি সর্ববৃহৎ জেলা, 
এখানে একটি নির্দিষ্ট সেন্ট্রাল গ্যারেজ করা উচিত। মেদিনীপুর থেকে সমস্ত রুটে বাস চলাচল 
করছে,-সুতরাং এই বিষয়ে ভাবার দরকার আছে। এখানে পি ডব্লিউ ডির সঙ্গেও কো 
অর্ভিনেশনের একটা ভীষণ অভাব এই পরিবহন দপ্তরের। রাস্তাগুলোর এমন অবস্থা যে গাড়ি 
চলতে পারছে না। আমাদের নন্দী গ্রামে একটি কানেকটিং রোড আছে তা প্রায় ১৪ থেকে 
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১৮ কিমি এই রাস্াটিতে প্রাণ ধুক ধুক করে বাসে যেতে হয়। এমন অবস্থা এই রাস্তার হে 
যে কোনও সময়ে এই বাস থেকে নেমে পড়তে হয় এবং প্রাণ হাতে নিয়ে বাসে উঠতে 
হ্। অথচ এই পরিবহন দপ্তরের করণীয় কিছুই নেই। একটা কো-অর্ডিনেশনের বিরাট অভাব 
সেখানে এই ব্যাপারে একটু ভাবতে বলব। নতুন যে রাস্তাগুলো হয়েছে সেই নন্দীগ্রাম 
ন্তাগুলোতে বাস দিন। নতুন রাস্তা গুলোতে স্টেট ট্রালপোর্টের নতুন নতুন বাস দিন। 
তারপরে বিরোধীদের নেত্রী তো মাঝে মধ্যে বন্ধ ফন্দ ডেকে বাস বন্ধ করে দেন তখন এই 
গরকারি স্টেট বাস চালিয়ে তার মোকাবিলা করতে হয়। আমি সত্যিকথা বলতে গেলে কি, 
টম রাখার পক্ষে, ট্রাম তুলে দেওয়ার পক্ষে নয়। যে রাস্তায় ভীড় কম, যেসব রাস্তা 
কনজেসটেড নয়, বা জ্যাম হয় না কিন্বা বিজি নয়, সেইসব রাস্তাতে ট্রাক রেখে দিয়ে রাস্তা 
আটকে রেখে দিয়েছেন সেইসব জায়গায় ট্রাম চালাতে পারেন। আপনি লসের কথা বলেছেন, 
ার্থিক সমীক্ষায় ৭-এর ২ সরণীতে লসের কথা বলেছেন। লস তো দূর করা যাবে না 
কারণ নগর পরিবহন ব্যবস্থায় লস যাচ্ছে না এমন কোনও রাজ্য ভারতবর্ষে পাবেন না। 
আরেকটি বিষয়ে সাজেশন দেব সেটা হচ্ছে যে, এই মেট্রোরেলকে যাতে আরও তরাবিত করা 
যায় তারজন্য মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে বসে আলোচনা করুন। এই ব্যাপারে 
্তক্ষেপ করে যাতে আরও দ্রুত এই বিষয়টা শেষ করা যায় সেইদিকটা দেখতে বলব। মেট্রো 
রেল একটি অত্যাধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা, শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খুব সহজে 
দাটির তলা দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে। সেখানে বাসে যেতে অনেক সময়ে লেগে যায় সুতরাং 
এই আন্ডার গ্রাউন্ড রেল যাতে দ্রুত শেষ হয় সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। পরিবহনের ক্ষেত্রে 
তাহলে একটা ব্যাপক সুবিধা হবে। এরপরে আমি দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কথা বলব দ্বিতীয় 
গলি সেতুর উপরদিয়ে হাওড়াগামী বাস চলে না, এটা কেন চলে না সেটা জানাবেন। হাওড়া 
দয়ে মঙ্গলবার যাতায়াত করা খুবই অসুবিধাজনক কারণ মঙ্গলাহাট সেদিন বসে। সেইজন্য 
মারেকটি বিষয়ে বলব সেটি হচ্ছে যে, মাকড়দহ থেকে কোনা রাস্তাটির কাজ যাতে দ্রুততার 
গঙ্গে শেষ হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেবেন। এইবার জল পরিবহনের ব্যাপারে বলছি সুন্দরবন 
মঞ্চলে যে ফেরি সার্ভিসগুলো আছে সেগুলো সাগরদ্বীপ পর্যস্ত চলে না', এই ব্যাপান্তর দেখতে 
বলব। সুন্দরবনের এই ফেরি সার্ভিস ব্যবস্থার ব্যাপক কার্যকর করলে ভটুভুটির জ্বালার থেকে 
নুষ মুক্ত হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে জল 
রিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করুন। হলদিয়া থেকে যেটা কচুবেড়িয়া যায় সেটা যাতে ভায়া 
শীগ্রাম যায় সেটা দেখবেন, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী বিমল মিস্ত্রি ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করে 
(বং 'বিরোধীদের সমস্ত কাট মোশনগুলিকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। এই 
রিবহন ব্যবস্থা থেকে মানুষ তিন রকম সুযোগ পেতে চায়, কম খরচে মানুষ যাতায়াত যাতে 
টিতে পারে, সে যাতে তার গস্তব্যস্থলে পৌছাতে পারে তার জন্য সাধারণ মানুষের যে 
রিষেবা ব্যবস্থা যানবাহন ব্যবস্থা তার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 
ীবস্থাটা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তার যে আর্থিক নীতি ক্রমাগত 'তাতে পেট্রোল, ডিজেলের 
বং অন্যান্য স্পেয়ার পার্টসের জিনিসের দামকে যেভাবে বাড়িয়ে চলেছে তার ফলে গোটা 
বসথাটায় আমাদের সরকারি ব্যবস্থায় সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত করছে। কেন্ত্রীয 
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সরকারের যে আর্থিক নীতি আমাদের পরিবহন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করছে তার মধ্যে থেবে 
আমদের বামফ্রন্ট সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে। গত ১৭ বছর ধরে এই পরিবহন ব্যবস্থা 
বামফ্রন্ট সরকার যে বাসগুলি এনেছেন তা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আজকে যদি আমরা লক্ষ 
করি সাবজেবট কমিটির রিপোর্টগুলি এবং সরকারি তথ্যগুলি দেখি তাহলে দেখতে পাব এ 
সংস্থাগুলি যেটা পুরানো সংস্থা ছিল সি টি সি সেটা ছাড়া নতুন কতকগুলি ব্যবস্থা পরিবহনে 
ক্ষেত্রে লোককে সুবিধা দেওয়ার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। সি টি সি, সি এস টি সি উত্তরবং 
রাষ্্রীয় পরিবহন সংস্থা, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা এবং ভূতল পরিবহন ব্যবস্থা এ 
৫টির মধ্যে আমরা যদি সি টি সি-র পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব সাবজেক্ট কমিটিতে। 
দেখেছি এই কোম্পানিতে ক্রমাগত লস হয়েছে, একটা বিরাট পরিমাণ ঘাটতি সরকারে 
উপর চেপেছে। সরকারি ব্যবস্থায় ট্রাম যদি খারাপ হয়ে যায় তাকে সারাতে গেলে যে পরিমা 
' খরচ হবে, এমনিতেই সারাবার জায়গা কম আছে, তবুও খরচ প্রচুর, সেইদিক দিয়ে বিচা 
করলে বাস চালানোই শ্রেয়। যদিও এখানে পরিবেশ দূষণের দোহাই দেওয়া হয়েছে, কি৷ 
বাস্তব পরিস্থিতিতে ট্রাম কোম্পানির মাধ্যমে যে বাস চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এতে এ 
স্থায় লস কমেছে। এতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ উপকৃত হচ্ছে, আমরা দেখেছি 
টি সি বাসের নতুন নতুন এলাকার পরিধি বাড়িয়েছে, চাহিদাও বেড়েছে 
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এই বাস পরিষেবা থেকে তাদের এখন দৈনিক আয় হচ্ছে ৭০ হাজার টাকা এ 
সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে তাদের থাকছে ২৬ হাজার টাকা। একটা সংস্থায় যদি লোকসান ক. 
তাহলে সেটা ভাল না খারাপ কংগ্রেসি বন্ধুদের সেটা জিজ্ঞাসা করছি। এর পর আমি ভূত 
পরিবহনের কথায় আসছি সারফেস ট্রাব্সপোর্টের মাধ্যমে জলপথ পরিবহনের ক্ষেত্রে আম 
দেখছি.নতুন নতুন সমস্ত জেটি হচ্ছে। নদী পথে একটা জেটি থেকে আর একটা জেটি, 
লোক আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য এবং এ 
অনেক মানুষের সুবিধা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি অধিক বলছি ন! কারণ অন্য বক্তা 
বলেছেন। নতুন নতুন অনেক জেটি হচ্ছে, নতুন নতুন লঞ্চ আসছে ঠিকই তবে আরও বে 
জেটি হলে, লঞ্চ আসলে মানুষের আরও উপকার হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আ 
সুন্দরবন এলাকার লোক এবং বিধায়ক স্বতাবতই আমরা চাই আরও বেশি জেটি হোক এ 
লঞ্চ চালু হোক। এটা হলে মানুষের অনেক উপকার হবে। অপর দিকে এর সঙ্গে সংযোগকা 
বাসগুলি আরও বেশি বেশি চললে মানুষের অনেক উপকার হবে। বাসের কথা বলতে গি 
আমি প্রথমেই কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কথায় আসছি। কলকাতার রাষ্ট্রীয় পরিবহণ 
আমরা দেখছি তাদের যে ঘাটতি এবং অন্যান্য ব্যাপারগুলি আছে সেখানে কিছুটা ভাল 
দেখাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৯৩-৯৪ সালের তাদের জ্াালানি খরচের ব্যাপারটা বলা যা 
১৯৯৩-৯৪ সালে জ্বালানী খরচ প্রতি কি মি ৩.৪৮। সারা ভারতবর্ষের সিটি সার্ভিসের দে 
সমস্ত রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থাগুলির মধ্যে জ্বালানীর অধিকতর স্যবহার করার জন্য এ, 
আর টি ইউ সংস্থাকে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করেছে। নিশ্চয় এরজন্য তারা কৃতিত্বের দ 
করতে পারেন। এরপর আমি ম্যান বাস রেশিও-র কথায় আসছি। ম্যান, বাস রেশিও সে? 
কমেছে। ১১৯৩ সালের মার্চ মাসে যেখানে কর্মীর সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার ২২৯, সেখ 


01320595108 বট ০20 0োব টা24/1খা) ৪0২ 08/বাও 843 
১৯৯৪ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৬৯০ তে। ম্যান বাস রেশিও যেখানে ছিল ১১.৬২ 
বর্তমানে সেটা নেমে হয়েছে ১০। এসপ্লানেডে একটা টমাস নির্াশের জনয বিডি দ্র 
নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি করা হয়েছে যাতে সেখানে একটা কেন্দ্রীয় ডিপো তৈরি করা 
যায়। এই কাজগুলি যাতে ক্র রূপায়িত হয় তারজন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি। দক্ষিণবঙ্গ 
্্ীয় পরিবহনের বাস বিভিন্ন জায়গায় সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং আমার এলাকায়ও সম্প্রসারিত 
চ্ছে। এদের আর্থিক ঘাটতি কমিয়ে বাসের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে দূরপাল্লার 
যে সমস্ত বাস চলছে তারজন্য উত্তরবঙ্গের মানুষ খুবই উপকৃত হচ্ছেন কারণ সেখানে ট্রেন 
নিয়মিত চলে না এবং যাও বা চলে সেই ট্রেনের অবস্থা খুবই বিপর্যন্ত। তাছাড়া দিনের পর 
দিন যেভাবে ট্রেনের ভাড়া বাড়ছে তাতে করে সেখানকার মানুষ বাসের উপর বেশি করে 
নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। স্যার আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিপর্যস্ত আর্থিক নীতির 
ফল বামক্রন্ট সরকারের উপর পড়ছে কিন্তু তবুও তারমধ্যে এই সরকার মানুষকে যতটা 
সম্তব সাহায্য করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এরমধ্যে কিছু ক্রটি থাকতে পারে, এই পরিকাঠামোর 
মধ্যে তা থাকতে পারে কিন্তু তবুও বামফ্রন্ট সরকার মানুষের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে 
চলেছেন। বাসে চেকিং-এর ব্যাপারে অনেকে বলেছেন। সেটা করা দরকার তার সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা সাবজেক্ট কমিটি থেকে অনেক ডিপো ঘুরেছি এবং সেখানে দেখেছি যে অনেকগুলি 
বাস অকেজো হয়ে পড়ে আছে যেগুলিকে সারিয়ে তোলা যায় স্পেয়ার পার্টস ঠিকমতো 
পেলে। এই স্পেয়ার পার্টস ঠিকমতো যাতে সরবরাহ করা হয় সেটা দেখার জন্য অনুরোধ 
করে, আমার বাজেটকে পুনরায় সমর্থন করে ও সমস্ত কাট মোশনের বিরোধিতা করে শেষ 
করছি। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, আমি এই বাজেট বরাদ্দের বিরোধিতা করে এবং আমাদের 
কট মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের ট্রান্সপোর্ট বা পরিবহন রাজ্য 
সরকারের খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে একটা । তার কারণ ট্রাক্সপোর্ট বা পরিবহনের সঙ্গে 
লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন যাত্রা এবং তাদের যোগাযোগ নির্ভরশীল। কিন্তু যেটা আমাদের বার 
বার মনে হচ্ছে__বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোনও 
কো-অর্ডিনেটেড প্ল্যানিং নেই। শুধু নতুন বাস দিয়ে দিলেই রুট হয় না, তার সঙ্গে সাপোর্টিং 
ধাস্তা দরকার। আপনি যদি হিসেব দেখেন তাহলে দেখবেন যে, পশ্চিমবাংলায় ন্যাশনাল হাই 
ওয়ে অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে কম। পশ্চিমবাংলায় যে স্টেট হাইওয়ে আছে মেনটেনাল্গের 
অভাবে সেগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। তার ফলে পশ্চিমবাংলায় যে বাসগুলো চলে সেগুলো 
বছরে ৬ মাস চলে এবং সে বাসগুলো খারাপ হয়ে যায়। রাস্তাগুলোর কোনও মেনটেনালই 
ইচ্ছে না। এটা একটা ছোট স্তরে, শুধু কলকাতার ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে যে, সরকারের 
কয়েকটা সিদ্ধান্তে একেবারেই পরিকল্পনা ছিল না। যার জন্য কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে। 
€ ক্ষেত্রে সর চেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ট্রাম নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত। রবীনবাবু যখন মন্ত্রী 
ঘিলন তখন ট্রাম নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের কেন্দ্রের জোকা পর্যস্ত। আবার শ্যামলবাবু যখন 
্্ী তখন ট্রাম নিয়ে গেলেন নিজের কেন্দ্র মানিকতলা পর্যস্ত। তারপর সেই শ্যামলবাবুই 
বলছেন ট্রাম তুলে দেবেন! ট্রাম কিভাবে তুলছেন-_ আস্তে আস্তে শুকিয়ে ট্রামকে তুলে দেওয়া 
ইচ্ছে। এখন টোটাল ট্রাম আছে ৩৫১টা। তার মধ্যে ১৯৯৩-৯৪ সালে ডেলি আউট সেডিং 
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ছিল ১৩৪টা। তার মানে ওরা ট্রাম বের করেন ১৩৪টা। মানে সংখ্যাটাকে ক্রমশ নামিয়ে 
আনছেন। এই সি টি সি এখন বাস চালাচ্ছে। আমরা এই হাউসে কলকাতা থেকে ট্রাম তুলে 
দেবার বিরোধিতা করেছি এবং আরও এই কারণে যে, যে সরকার ট্রাম সম্প্রসারণ করেছেন, 
তাদের ট্রাম তুলে দেবার কোনও যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। ট্রাম একটা পলিউশন ফ্রি 
ট্রান্সপোর্ট, আমাদের সেটা সব সময় মনে হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে মন্ত্রীর পরিকল্পনার 
কোনও প্রশংসা আমরা করতে পারছি না। তারপর আমরা দেখছি দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ করতে 
৩৮৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আপনি যদি ধরেন টাকাটা লোন এবং সুদ বেশি ধরছি না 
বছরে ১০% যদি হয় তাহলে বছরে ৪০ কোটি টাকা সুদের জন্য হয়। ৯২ সালে হুগলি 
ব্রিজ ইন-অগোরেশনের পর থেকে আজ পর্যস্ত সে জায়গায় ব্রিজের ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন 
হয়েছে ২০%-_যত গাড়ি যেতে পারে এ ব্রিজের ওপর দিয়ে তার মাত্র ২০% এখন পর্যন্ত 
যাতায়াত করছে। তার মানে কেবল মাত্র সুদের পরিমাণটা এখন পর্যস্ত বছরে ৪০ কোটি 
টাকা থেকে বছরে ৩২ কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র। সেকেন্ড হুগলি ব্রিজের ক্ষেত্রে শুধু 
ইন্টারেস্ট বার্ডনই রয়েছে। এখনও বছরে ৩২ কোটি টাকা। ইউটিলাইজেশন না হওয়ার ফলে 
এই টাকাটা আমাদের বছরে বছরে লোকসান হচ্ছে। এর কারণ কি? কারণ, হাওড়ার সাইডে 
কানেক্টর না হওয়া এখন সরকার ১৫ বছরে ব্রিজ বানালেন, তার কানেকিং রোড আগে 
থাকতে করলেন না। তারফলে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজের জন্য বছরে ৩২ কোটি টাকার ইন্টারেস্ট 
বার্ডন, আমাদের লোকসান হচ্ছে, ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজ হচ্ছে না। তৃতীয়ত খুব ছোট, 
মাইক্রো লেভেলে-_এই মন্ত্রী বুদ্ধিমান লোক, পার্টিতে পজিশন আছে, কখনও কখনও কাড 
করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ওর কাজটা মানিকতলা কেন্দ্রিক। কলকাতায় উনি তিনটে ফুট 
ওভার ব্রিজ করেছেন একটা শিয়ালদায়, একটা মানিকতলায় ঠিক ওর বাড়ির কাছে বিধান 
শিশু উদ্যানের উল্টো দিকে, আর একটা উল্টোডাঙ্গায়। অথচ এই ওভার ব্রিজগুলোর ওপর 
দিয়ে দিনে ৫০০ লোকও যাতায়াত করে না। শিয়ালদার ওভার ব্রিজে একটা লোকও দেখি 
না। ব্রিজের এপর কিছু ভিখারি শুয়ে থাকে, আর কিছু লোক বিশ্রাম নেয়। এই ওভার ব্রিজ 
গুলো কেন অত টাকা খরচ করে করা হল তার কি মন্ত্রী কোনও ব্যাখ্যা দেবেন না! 
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উনি নিজের কেন্দ্রে কাজ করুন, উনি উল্টোডাঙ্গায় বাস ডিপো করেছেন, ভাল কথা। 
সবারই নিজের, কেন্দ্র দেখা উচিত। কিস্তু কেন উনি দুটি ফুট ওভার ব্রিজ করলেন? সেখানে 
লোক ওঠে না, বিজি ইন্টার-সেকশন এইসব নেই। এটা সত্যিই চিস্তার ব্যাপার। আজকে তাই 
বলতে চাই, আমাদের রাজ্যে একটা আযাপেক্স ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং কমিটি করার দরকার আছে। 
তাতে পার্টিকুলারলি ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, পি ডরু ডি (রোডস) ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ যার 
ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে আছে সব একসাথে থাকা দরকার এবং কলকাতা এলাকায় সি এম ডি 
এর ট্রাফিক আঘান্ড ট্রাল্পোর্টেশন উইংগ থাকা দরকার। তানাহলে ওভারঅল পারসপেকটি 
প্্যানিং করা যায় না। আমরা তো সবাই জানি, পথ পরিবহন হচ্ছে অনলি আ্যাবাউট ৩০ 
পারসেন্ট টু ৪০ পারসেন্ট। বেশিরভাগ লোকের সুযোগ আছে তারা রেলে যাতায়াত করে 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট বক্তৃতায় যে পশ্চিমবাংলায় রেল লাইন বাড়ানো দরকার, 
এই রেল লাইন যাতে পশ্চিমবাংলায় আরও হয় তারজন্য আমরা সব সময় সমর্থন করেছি, 
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এই হাউসে। আমি হাউসে বলতে চাই, কলকাতার সমস্যা হচ্ছে ট্রাঙ্গপোর্ট সমস্যা রাস্তা 
ওভারক্রাউডেড। রাস্তায় আরও গাড়ি বাড়িয়ে হবে না। আরও র্যাপিড ট্রানজিটে যেতে হবে। 
১৯৯৫ সালের পর মেট্রো কমপ্লিট হয়ে গেলে কলকাতায় একটা দিকের লোড কমবে। 


আমরা চাই মেট্রো টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া পর্যস্ত এক্সটেনডেড হোক এবং ওভার ক্রাউড 
যেটা আছে বর্তমানে যেটা টালিনালা আছে তার উপর দিয়ে মেক্রো করা হবে বলে অলরেডি 
রাইট সেকটর সার্ভে করেছে। এই প্রোজেক্ট যদি হয় বেন্ড্রীয় সরকার করবে আমরা তাকে 
ফুললি সাপোর্ট করব। এই মেট্রো রেল যাতে হয় ইন্দিরা গান্ধীর এই ব্যাপারে সবচেয়ে বড় 
অবদান ছিল। একে সম্পূর্ণ করা সকলেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত। চক্ররেল একটা অদ্ভুতভাবে 
অর্ধ চক্র হয়ে রয়ে আছে, কারণ কিছু লোককে বসিয়ে দেবার জন্য। গত ১২ বছর ধরে 
উল্টোডাঙ্গা টু দমদম এইটুকু সার্কুলার রেল করা যাচ্ছে না, কিছু লোককে বসিয়ে দেওয়া 
হয়েছে, সেই জন্য করা যাচ্ছে না। যদি উল্টোডাঙ্গা টু দমদম হয়ে যেত তাহলে সোজা মেইন 
লাইনে উল্টোডাঙ্গা রোড হয়ে ডালহৌসি আসতে পারত যেটা এখনও পর্যস্ত আসছে না। 
তারফলে ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না। এটা একটা দুঃখের ব্যাপার। কলকাতার যে 
(মইন ট্রাফিক সেটা প্যাসেঞ্জার ট্রাফিক বহন করে। খিদিরপুর ডকের মধ্যে দিয়ে যেটুকু লাইন 
করা বাকি আছে সেটা অবিলম্বে করা হোক এই বিষয়টা দাবি করলে আমরা সব সময় 
সমর্থন করব। কিন্তু আমি মনে করি ওভারঅল ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং-এর অভাব এবং তারজন্য 
ম্যানেজমেন্টের মধ্য দিয়ে চলছে যারজন্য লসের মধ্যে চলে গেছে। একটা হিসাব মাননীয় 
মন্ত্রীর বিবৃতি থেকে দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। মাননীয় মন্ত্রী সি এস টি সি-র কথা বলেছেন। 
উনি বলেছেন, ১৯৯২-৯৩ সালে ৩৭ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ৩৮ কোটি ৩৬ 
লক্ষ টাকা হয়েছে। তার মানে ১ বছরে ১ কোটি টাকা আরনিং ওর বেড়েছে। উনি ক্রেম 
করেছেন ১ বছরে উনি ১৮৫টি নতুন বাস নামিয়েছেন। ১৮৫টি নতুন বাস নামিয়ে সারা 
বছর চালিয়ে ওর আরনিং বেড়েছে মাত্র ১ কোটি টাকা। কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে, 
মন্ত্রী মহাশয় প্রতি ২ বছর অন্তর অন্তর ভাড়া বাড়িয়েছেন ১৯৯০ সালে ভাড়া বাড়িয়েছেন। 
এরজন্য অনেকলোক গুলিতে মারা গেছেন। আমাদের পার্টির লোক, এস ইউ সি-র লোক 
মারা গেছেন আন্দোলন করতে গিয়ে। ১৯৯২ সালে ভাড়া বাড়িয়েছেন, আবার ১৯৯৪ সালে 
ভাড়া বাড়িয়েছেন। ৩ বার ভাড়া বাড়ালেন। আর এখানে বলছেন বাস বাড়িয়েছেন, কিন্তু তার 
রিফ্রেকশন কোথায়? ১ কোটি টাকা ১ বছরে ইনক্রিজ হয়েছে, তার মানে যে টাকাটা ইনক্রিজ 
হয়েছে অর্থাৎ আরনিং হয়েছে তা পুরোপুরি ভাড়া বাড়ানোর জন্য হয়েছে। বাস পথে নেমেছে 
এই কারণে নয়। রাজ্য সরকারের ইনকমিক রিভিউতে আছে, মন্ত্রী প্রতিবার রিপোর্ট দেন, নট 
আভেলেবল, ফিগার আ্যাভেলেবল নয়। কিন্তু আমি এখানে বলতে চাই, গত পার্লামেন্টের 
উইনটার সেসনের নেট লস কত হয়েছে তার একটা উত্তর কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। তাতে 
দেখা যাচ্ছে, ১৯৯২-৯৩ সালে লস হয়েছে ১৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা কলকাতার সি এস 
টি সি-র। আর উত্তরবঙ্গের ৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। উনি দেখিয়েছেন সাউথ বেঙ্গলে গত. 
বার লাভ হয়েছিল ৮৫ লক্ষ টাকা। তার মানে সরকারি আন্ডারটেকিং ট্রান্সপোর্টে লস ২৬ 
কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ১৯৯২-৯৩ সালে, যার ফিগার পাওয়া যাচ্ছে। আর তার আগের বছর 
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এটা আরও বেশি ছিল ৩২ কোটি টাকা। এখানে আমার আবার প্রশ্ন আমরা কাগজে দেখেছি 
উনি ৬ কোটি টাকা লস কমিয়েছেন, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩তে আমি বলছি না 
ট্রা্গপোর্ট আন্ডারটেকিং লাভে চলে, ভারতবর্ষে দু একটি জায়গা ছাড়া ভারতবর্ষের কোনও 
রাজ্যে ট্রাঙ্গপোর্ট আন্ডারটেকিং লস ছাড়া লাভে চলে না। উনি এটা দাবি করতে পারেন 
সের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম নয়, সপ্তম, আমাদের চেয়ে কম লসে ভারতবর্ষের ১৮টি রাজ্য 
আছে, লসের ক্ষেত্রে সপ্তম, এটা মন্ত্রী মহাশয় দাবি করতে পারেন। আমি বলছি লসটা 
কমবে, তার একটা ন্যাশনাল প্রগ্রেস থাকা দরকার। কত ফ্রিট উনি বার করছেন, কত বাস 
নতুন করে বার হচ্ছে, কত ভাড়া বাড়িয়েছেন, তার সঙ্গে আর্নিংস এবং লসের যে যোগাযোগ 
এই যোগাযোগটা আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা মনে করছি যে পরিমাণ ভাড়া বাড়িয়েছেন 
যে পরিমাণ নতুন বাস নামিয়েছেন সেই তুলনায় আর্নিংস বাড়িয়েছেন সেই তুলনায় লস 
কমিয়েছেন এটা মন্ত্রী মহাশয়ের বিরুদ্ধে মন্ত্রীর দপ্তরে আমার পজেটিভ বক্তব্য এবং সেখানে 
সেকথা বলতে গিয়ে আমি আরও দু-একটি কথা বলতে চাই রাজ্যে ট্রান্সপোর্ট আন্তারটেকিংগুলি 
খুব লঙ্জাজনকভাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ডিফলটার এবং এটা দুঃখের 
ব্যাপার রাজ্যের সমস্ত ট্রান্সপোর্ট আন্ডারটেকিং এর প্রভিডেন্ট ফান্ড আ্যাকাউন্ট প্রভিডেন্ট ফান্ড 
কমিশনার সীল করে দিয়েছেন। তারপর মুখ্য সচিব আনফ্রিজ করেন, আপনি শুনলে আশ্চর্য 
হবেন এই হাউসের ট্রা্গপোর্ট কমিটি যার উপর একজন সি পি এম সদস্য রয়েছেন তারা 
বলছেন ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা শুধু প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ বাকি আছে সেটা অবিলম্বে 
জমা দিতে হবে শ্যামলবাবু বললেন যে উনি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দিচ্ছেন না কেন, 
কারণ টাকা জমা দিলে লসের ফিগার বেড়ে যাবে। ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ ট্রাম কোম্পানির 
শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা বাকি আছে যেটা উনি এখনও দেন নি, আমি আশা করব 
আজকে উনি ষোঘণা করবেন কবে দেবেন। যারা ট্রামের আ্যাডমিনিস্ট্রেটার আছেন তাদের 
ব্যবসায়ী সংস্থার মতো গ্রেপ্তার করা দরকার একটা একজামপ্লনারি পানিশমেন্ট দেওয়া দরকার 
বলে আমরা মনে করি। তার সঙ্গে আমি এই কথা আপনার কাছে বলতে চাই যে এই আর 
একটা সংস্থা নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিটা এটা খুব খারা করছে। ৩টি স্টেট 
ট্রাসপোর্ট সি টি সির পারফরমেলস কতটা ইমপ্রভ করছে, নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রালসপোর্ট এর 
লোকসানটা বেড়ে চলেছে ১৯৯০-৯১ এ আ্যাকচুয়াল ছিল ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ সেটা বেড়ে 
৭ কোটি ৩৪ হয়েছে, ১৯৯১-৯২তে আ্যাকচুয়াল ১৯৯২-৯৩তে ৯ কোটি ৮১ লক্ষ প্রায় ১০ 
কোটিতে দাঁড়িয়েছে। নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রাব্সপোর্টের হেড কোয়াটার্স কুচবিহারে, পশ্চিমবঙ্গের 
একটা বড় অংশকে সার্ভ করে বিশেষ করে নর্থবেঙ্গলে যেখানে মানুষের খুবই অসুবিধা, 
নর্থবেঙ্গলের সবচেয়ে বড় ক্রি ট্রালপোর্ট সাবজেক্ট কমিটির রিপোর্ট আছে যে এর বাস আছে 
৯৪৫টা চলছে মাত্র ৭৪১টা। কলকাতায় লাইনটা কমিয়েছেন, তার কারণ কলকাতার বাস 
কমিয়ে দিয়ে প্রাইভেট বাসের আধিপত্য সেখানে স্টেট ট্রান্সপোর্টের দূর পাল্লার বাস চাদু 
করেছেন। নর্থবেঙ্গলের সমস্ত বাসই দুর পাল্লার লোকসান আউট শেডিং ৯৪৫ এর মধে 
৭৪১। আমি আবার বলছি কলকাতায় ম্যান বাস রেশিও কমিয়ে সেটা ১০ করা হয়েছে 
আমি মনে করি লেভেল অফ ইমপ্রভমেন্ট 01266 ০01 10100৬97761 15 001 ৪1 2 
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এখন এই বাসের ব্যাপারে টাকার কোনও অভাব আর ৷ এর 

াঙ্কের টাকায় কালকাটা আরবান ট্রা্সপোর্ট রা পপ 
কনে ২১ কোটি টাকা জলে গিয়েছিল। সেকথা বলে আর শ্যামলবাবুকে লজ্জা দিতে চাই 
না| এখন আবার একটা সোর্স পেয়েছেন বাস কেনার জন্য। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো- 
মপারেটিভ ব্যাঙ্ক আপনাদের লোন দিচ্ছে বাস কেনার জন্য। কিন্তু তারফলে যে ইন্টারেস্ট 
র্ডেন আসছে সেটা দিনের পর দিন বেড়েই যাবে। আর প্রেজেন্ট লেভেল অফ অপারেশন 
মভাবে চলছে তাতে কোনওদিন কি এই ইন্টারেস্ট বার্ডেন মিট করে পেমেন্ট করতে পারবেন? 
চারফলে স্টেট ট্রান্সপোর্ট হয়ত চলবে, কিন্তু স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক উঠে যাবে। তাই 
লি, পিয়ারলেসের, কাছ থেকে লোন নেওয়াটা বুঝি। ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওভারব্রিজ 
£রেছেন, কিন্তু স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে লোনও নেওয়া এটা অন্যতম ভুল 
দ্ধাত্ত। 


নেকসট বলি, সাউথ ২৪ পরগনার জলপথ পরিবহন সম্পর্কে একেবারে আযটেনশন 
দচ্ছেন না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ বছর সেখানে দু-দুটি বড় বড় ত্যাক্সিডেন্ট হল। এর আগে, 
মা অভয়া” এবং এই সেদিন ট্রলার “গীতাঞ্জলী' ডুবে বহু লোক মারা গেছেন। আর একটা 
কাইন্সিডেল হতে পারে, দু-দুবারই মন্ত্রী মাদ্রাজে ছিলেন। সেখানে থেকে প্লেনে, হেলিকপ্টারে 
চপে তাকে আসতে হয়েছে। আজকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষ ভুটভুটির উপর নির্ভরশীল 
য়ে গেছেন। আপনাদের সার্ষেস ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের সেখানে লঞ্চ চালানো উচিত ছিল, 
কন্ত তারা দূরপাল্লার বাস চালাচ্ছেন। এখন পর্যস্ত মাত্র ১৬টি লঞ্চ চলছে বিস্তীর্ণ সুন্দরবন 
লাকায়। তারফলে সেখানকার মানুষকে ভুটভুটির উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। সেখানকার 
কার ফ্লাং এরিয়ার মানুষের এছাড়া যাতায়াতের কোনও উপায় নেই। সেখানে সিঙ্গুলারলি 
গরকার ব্যর্থ হয়েছে। আমি এক্সটেনসিভলি বাংলাদেশে ট্রাভেল করেছি। আমাদের থেকে 
মনেক বেশি নদী-নালা সেখানে রয়েছে। ওখানে যেসব ফেরি আছে সেএলো ১০-১২টি বাস, 
২০টি লরি নিয়ে নদী পেরিয়ে যায়, কিন্তু আমরা এখানে সেরকম ফেরির ব্যবস্থা করতে 
ারিনি। আপনি হাসনাবাদে ফেরি হয়ে যাবে বলেছিলেন, কিন্তু আমরা গিয়ে দেখে এসেছি, 
সটা হবার কোনও লক্ষণ নেই। আপনি হিঙ্গলগঞ্জ পর্যস্ত গাড়ি চলে যাবে বলেছিলেন, কিন্তু 
গার কিছুই হয়নি। সাগরম্বীপ এবং নামখানাতেও গাড়ি পার করবার ফেরি তৈরি হয়নি। 
ক্ষেত্রে সরকার পিছিয়ে রয়েছেন। আজকে টোটাল প্ল্যান আলোকেশন যা ধরেছেন তাতে 
্যেস ট্রালপোর্ট-এর ক্ষেত্রে প্ল্যান আযালোকেশন কম রয়েছে। এরজন্য মাত্র ২.৯০ কোটি 
কা দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, গাড়ি পার করবার জন্য ফেরি চালু করতে আরও 
কা দেওয়া দরকার। কলকাতার আশেপাশে লঞ্চ নিশ্চয়ই যাত্রী পারাপারে ভাল সাহায্য 
নিছে, কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানুষের কষ্টের কথা ভাবছেন না। 


_ লাস্টলি একটি কথা বলে শেষ করব। কলকাতা শহরে ট্রাফিক কন্ট্রোল, ট্রাফিক 
উসিপ্লিন আনতে পারেননি। এসপ্লানেডে বাস টার্মিনাস রয়েছে, কিন্তু গিয়ে দেখে এসেছি 
বান্বেতে ওরা ওভার ক্রাফট চালু করেছে। বরোদা থেকে সুরাট ওভার ক্রাফট যাচ্ছে। 
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আপনার কি এই ধরনের মডার্ন ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা আছে? আপনি ওভার ক্রাফট, হেলিকপ্টার 
এবং অন্যান্য সার্ভিস যাতে আ্যাফোর্ট করতে পারে তার জন্য সুযোগ করে দিন। আপনার' 
প্রাইভেট সেক্টরকে আসার সুযোগ দিচ্ছেন না কেন? বরোদা থেকে সুরাটে প্রচুর সংখ্যক লোক 
ওভার ক্রাফটে সমুদ্র পথে যাতায়াত করছে। আপনি এখানে সেই ব্যবস্থা করতে পারেন নি৷ 
আপনি এখানে পরিবহন ব্যবস্থার কিছুটা ইমপ্রুভ করলেও পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন ব্যবস্থ' 
সম্পর্কে মানুষের প্রচন্ড অভিযোগ রয়েছে। এটাকে আরও উন্নতি করা দরকার। এবারে আঘি 
ট্যাক্সি প্রসঙ্গে আসছি। হাওড়া-শিয়ালদায় ট্যাক্সিওয়ালাদের. অত্যাচার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে 
তারা যাত্রীদের ফ্লিস করে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি হাওড়ায় প্রি-পেড ট্যাক্সি ব্যবস্থা চালু করেছেন 
কিন্ত সেখানে আপনি আযাডিকোয়েট পুলিশের ব্যবস্থা করেন নি। সেখানে যাত্রীরা ভীষণভাবে 
হ্যারাস হচ্ছে। শিয়ালদায় গুন্ডাদের একটা চক্র রয়েছে। আপনাকে আমি আগেও বলেছি যে 
এখানেও প্রি-পেড ট্যাক্সি ব্যবস্থা চালু করুন, কিন্তু আপনি সেটা চালু করেন নি। কাজেই 
এইসব কারণের জন্য আপনার বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের আনা কাট মোশনের 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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্্ী কৃষ্ণপ্রসাদ দুলে £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন 
মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধী পদ 
থেকে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। এ 
পরিবহন ব্যবস্থা হচ্ছে একটা পরিষেবামূলক ব্যবস্থা। আমাদের রাজ্যে কেন, সারা ভারতব 
এই পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ করা যায়। মানশী; 
বিরোধী সদস্যরা বলার সময়ে অনেক আয় ব্যয়, লাভ লোকসানের হিসাব করলেন। তার 
জানেন কিনা জানিনা, আমাদের ভারতবর্ষে খোদ দিল্লিতে এই পরিবহন ব্যবস্থাকে সবচে 
বেশি ভরতুকি দিয়ে চালাতে হয়। এটা শুধু আমাদের রাজ্যেই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাড 
সরকারি পরিবহন ব্যবস্থায় ভরতুকি দিয়ে হয়। অথচ আমাদের রাও সম্পর্কে বিরোধীব 
সমালোচনা করলেন। আমি একটা হিসাব দিচ্ছি। ১৯৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকা' 
প্রতিষিত হয়, তার আগে ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্ব করেছিল। সেই ৩০ বছরের রাভধে' 
সাফল্য কি ছিল? আমরা দেখেছি যে ৭৭০টি সি এস টি সি-র জরাজীর্ণ ভঙ্গুর বা' 
পরিবহন মন্ত্রীর হাতে রেখে গিয়েছিল। সেগুলির যা অবস্থা ছিল তাতে রুটে চলার ক্ষে 
কোনও গ্যারান্টি ছিল না যে ঠিকমতো চলবে। এই বাসগুলি যখন গ্রামোঞ্চলে যেত ত* 
গ্রামের মানুষ "দূর থেকে তাকিয়ে দেখত যে সরকারি বাস কেমন। তাদের এই বাসগুলিঃ 
চড়বার কোনও মানসিকতা ছিল না। এখন যে বাসগুলি চলছে তার একটা হিসাব আঁ 
দিচ্ছি। এখন সি এস টি সি-র বাসের সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার ২১৭টি। ডবলিউ বি এ 
টি সি-র বাসের সংখ্যা হচ্ছে ৯৪০টি। এস বি এস টি সি বাসের সংখ্যা হচ্ছে ৫৭১ 
সি টি সি-র পরিকল্পনা আছে ১৪০টির, এখন ১১৫টি চলছে এছাড়া ভূতল পরিবহনে 
১২টি বাস চলছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩ হাজারের মতো বাস চলাচল করছে। পরিবহ 
ব্যবস্থার ক্রমায় উন্নতি হচ্ছে। আগে যাতায়াত ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের কাছে গৌছে দেব 
কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের কাজ হচ্ছে সমস্ত কিছু বিকেন্দ্রীকরণ কর 
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আজকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাস্তাঘাটে উন্নতি ঘটছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের 
বিএ উল পভ জলজ 
করেছে। তার ফলে আজকে সরকারি বাসের চাহিদাও বেড়ে চলেছে। বামফ্রন্ট সরকার তার 
সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে এটাকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমরা দেখছি যে 
বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন জায়গায় বাসগুলি সুস্থ্য ভাবে পরিচালনা করার জন্য নানা রকম 
পরিকল্পনা নিয়েছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বিভিন্ন জেলা এবং মহকুমায় বাস স্ট্যান্ডের 
জন্য যে পরিকল্পনা ছিল তার ৩৭টির মধ্যে ২০টি সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির কাজ চলছে 
এবং এগুলি সম্পন্ন হওয়ার মুখে। এছাড়া যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে যেমন দিঘা, 
কোলাঘাট ইত্যাদি এই সমস্ত জায়গায় পরিকল্পনা গ্রহণ করে কুজ শুরু করে পরিবহন 
ব্যবস্থার আরও উন্নতি ঘটানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। 


আবার বেসরকারি এবং সরকারি দুটি বাস আছে আমাদের রাজ্যে। এখন যে পরিকল্পনা 
গ্রণ করেছে আমাদের সরকার পরিবহন পরিসেবার জন্য সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের 
একটা দায়িত্ব আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার, আমরা কয়েক বছর যাবৎ লক্ষ্য করছি তার 
দয় অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিচ্ছে না। তারা বারে বারে আমাদের বঞ্চিত করছে। এর 
পরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে যা আজকে করেছে 
এবং করে চলেছে তা বিগত দিনে কংগ্রেসের ৩০ বছরের ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। এটা 
আপনারা নির্লজ্জ তাই অস্বীকার করে যাচ্ছেন। এই বিষয়টাকে আপনাদের সমর্থন করা 
উচিত। পরিবহনের উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও যে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে সেই 
বাপারে আপনাদের সাহায্য করা দরকার। আমরা কি দেখেছি? এই পরিবহন ব্যবস্থা যখন 
উন্নতির পথে যাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে বাস সার্ভিস বেড়ে যাচ্ছে, সি এস টি 
সি বলুন, এস বি টি সি বলুন, এন বি এস টি সি বলুন, সমস্ত জায়গায় যখন বাস বৃ 
করা হচ্ছে, মানুষ বেশি বেশি করে যখন পরিবহন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে 
তখন আপনারা শুধু বিরোধিতা করে চুপ মেরে বসে থাকছেন না। কংগ্রেস দলের মদতপু 
সমাজবিরোধীরা বাস ভাঙচুর করছে। কি ধরনের ভাঙচুর আপনারা করেছিলেন সেই চিত্র 
ছনসাধারণের সামনে তুলে ধরবার জন্য বাসগুলিকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। 
হই ব্যাপারে আপনাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। আপনারা নিলজ্জ তাই ক্ষমা চান নি। 
ঘাপনারা আবার সেই পথে অগ্রসর হয়েছেন। আপনাদের দলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা 
করছে, মানুষের মধ্য ভীতির সঙ্কার করছে। আপনারা এই পরিবহনের বাধার সৃষ্টি করছেন। 
আপনারা ট্রামের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। ১৯৯১-৯২ সালের সাবজেক্ট কমিটি অন 
টপোর্টের রিপোর্ট অনুযারী ঘে সমন ট্রামের রুটগুলোতে যাত্রী মে যাচ্ছে সেই সমন্ত রুট 
গুলোতে ট্রাম বন্ধ করার সাজেশন দেয় এবং সেখানে বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য বা 
সেই সাবজেক্ট কমিটিতে আপনাদের দলের লোকও তো আছে। তার ভিত্তিতে কয়েকটি রুটে 
টম বন্ধ করা হয়েছে। সেই সমস্ত রুটগুলিতে সি টি সি বাস চালানো হচ্ছে। এই রকম 
১টি রুটে সি টি সির বাস চলছে। এই সমস্ত বাসগুলিতে আয়, বৃদ্ধি হচ্ছে ট্রামের মে 
ধরনের লোকসান হচ্ছিল সেই জায়গায় এই বাসরুট দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর 
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এক দিকে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাদের গন্তব্যস্থলে যাচ্ছে অন্য দিকে 
লোকসানের কিছুটা রেহাই হচ্ছে, আয়ের বৃদ্ধি ঘটছে। তার হিসাব তো রাখা হয়েছে। এটা 
আপনারা অস্বীকার করছেন? বাসের ভাড়া সারা ভারতবর্ষের তুলনায় পশ্চিমবাংলায় কম 
আছে। সামান্য কিছু ভাড়া এখানে বৃদ্ধি করতে হয়েছে। তারও একটা কারণ আছে। বিগত 
লোকসভা নির্বাচনে আপনাদের প্রতিশ্রুতি ছিল ১০০ দিনের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের 
দাম কমাবেন। কিন্তু সেই জায়গায় আমরা দেখতে পেলাম জিনিস পত্রের দাম দিনের পর দিন 
বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে পেট্রোল ডিজেলের দাম এবং যন্ত্রাংশের দাম বেড়ে গেল। এই 
সমস্ত বেশি দামের জিনিস রাজ্য সরকারকে কিনতে হচ্ছে বেশি দাম দিয়ে। যারফলে ব্যয় 
বৃদ্ধি ঘটল বাসের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। যার ফলে সামান্য ভাড়া বৃদ্ধির করতে হল। তা 
সন্তেও সারা ভারতবর্ষের তুলনায় পশ্চিমবাংলায় বাসের ভাড়া কম। এটা একটা লক্ষ্যণীয় 
বিষয়। জল পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে ক্রমান্বয়ে উন্নতি ঘটছে। ২৮-৩০ হাজার মানুষকে আজকে 
তারা পারাপার করছে। আরও উন্নতি করার জন্য আরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জেটি 
তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, আধুনিক লঞ্চের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জল পরিষেবার যথেষ্ট 
উন্নতি ঘটানো হচ্ছে।আপনারা শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা করছেন। আমি আবার এই 
বাজেটকে সমর্থন করে বিরোধীদের আনা কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য 
শেষ করছি। 


ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী পরিবহন 
দপ্তরের জন্য ১২, ৭৭, ৭৮, ৮০ এবং ৮১ নম্বর যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবি উপস্থাপিত 
করেছেন, আমি তার বিরোধিতা করছি। মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী সুকৌশলে তার বাজেট বক্তৃতা 
রচনা করেছেন। এই বক্তৃতা একটা নয়, ভারতবর্ষের আর কোনও রাজ্যে আর কোনও 
সরকারের এই সুযোগ আসেনি, একটা সরকার একটানা সতের বছর ক্ষমতায় আছে। স্পিকার 
সাহেব ক্যালকুলেশন করে বলেছেন আঠারো বছর। নরসীমা রাওয়ের যখন তিন, তখন 
এদের আঠারো হবে। এটা আপনি রচনা করেছেন, কি আপনার দপ্তর রচনা করে দেয়? 
আমরা কোথায় জানব, এর পরিকল্পনা কোথায়? আজকে জানতে চাইছি যে, সতের বছর 
আছেন, কোথায় আছে আপনার পরিবহনের নীতি? কি বক্তব্যঃ কোথায় আছে? 


(গোলমাল) 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ শ্রীমতী নিমতি ঘোষ এবং মিঃ হোড় লিডার অব দি অপোজিশন 
যখন বলছেন, তখন তাকে ডিস্টার্ব করবেন না। 
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ডাঃ জয়নাল আবেদিন £ আজকে আপনাকে আমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করছি, এই 
সতের বছরে সরকারি নীতি কোথায়, পরিকল্পনা কোথায়? দশ পাতায় কোথাও একবারও 
বলা আছে, উই হ্যাভ প্ল্যান্ড দিস? ট্রাক্সপোর্ট সম্বন্ধে, ক্যালকাটার প্রবলেম সম্বন্ধে কি চিন্তা 
করেছেন? হাউ ডু ইউ প্রোপোজ টু সলভ দি ট্রাব্সপোর্ট প্রবলেম অব ক্যালকাটা? আপনি 
চারপাতায় ট্রামের কথা বলেছেন, কিন্তু একবারও বলা নেই ষে ট্রাম আপনি তুলে দিতে 
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চাইছেন। আজকে আপনাকে বলতে হবে পরিষ্কার ভাবে। গোটা ভারতবর্ষে 

আনতকে এই বিপুল সায়েস্টিফিক আন টেকনিক্যাল রেভোলিউশনের ঘি দোটিপৃরিবীতে 
নিয়ে ভাল করে এবং নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। আপনি কেন বলেননি ট্রালপোর্ট 
বাবস্থা কতখানি বেসরকারি হাতে দেবেন, কতখানি সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকবে, কতখানি হৌথ 
উদ্যোগে থাকবে? এছাড়া তো সার্ষেস ট্রা্সপোর্ট, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট আছে এবং এয়ার ওয়েস 
আছে। কোথাও তো বলেন নি। আমাদের চারিদিকে যেভাবে চেইন অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস 
আছে, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি হবে? আজকে ব্রিপুরাতে আপনারাই রাজত্ব করছেন। 
আমরা উড়ো খবর শুনেছি, বাংলাদেশের সঙ্গে ট্রা্সপোর্টের কোথায় কি উন্নতি করা যায়, সে 
সম্বন্ধে বলেন নি। সুতরাং এই বাজেট-ইট ইজ এ পীস অব ডকুমেন্ট ডেন্ত্ইবিং পলিটিক্যাল 
মায়োফিয়া অব এ স্টেবল গভর্নমেন্ট-_এই কথাটা আমি প্রথমেই চার্জ করছি। দ্বিতীয়ত 
আন্তকে আপনি আমাকে পরিষ্কারভাবে বলুন আপনার ইনভেস্টমেন্ট কত__রোড ট্রা্সপোর্টে 
ইনভেস্টমেন্ট কত, ওয়াটার ট্রান্সপোর্টে ইনভেস্টমেন্ট কত? এয়ারে যে শিক্ষা দিচ্ছেন, সেখানে» 
থেকে টু হোয়াট এক্সটেন্ট ইউ হ্যাভ কন্ট্রোল্ড প্রাইভেটাইজেশন অব দি স্কাই তা ওপেন হয়ে 
গেছে। এই কথা আপনি বলেন নি। সৌগত রায় ঠিকই বলেছেন যে, দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজে 
ইউ আর ইনকারিং লস। বিবেকানন্দ ব্রিজের কথা বলেছেন, সেটাকে ঠিকমতো ব্যবহার করা 
যাচ্ছে না। থার্ড হুগলি ব্রিজ করতে হবে এটা আমরা জানি। 


একটা ফারাক্কা ছাড়া লিংক রোড নেই, তারজন্য এখনও ভাবছেন না। আযাট দি এন্ড 
অফ দি সেঞ্চুরি ফরাক্কা ব্যারেজের পাশাপাশি আরেকটা কিছু অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা কনতে 
হবে। এই ব্যাপারে এখনও কিছু ভাবছেন না। আসলে নর্থ বেঙ্গল সম্পর্কে বরাবরই একটা 
দীর্ঘ উদাসীনতা । আমি পরিষ্কারভাবে জানতে চাইছি যে, আমাদের ট্যাক্সেশনের একটা পলিসি 
আছে এবং সেখানে সাত্বিক রায় সঠিকভাবেই বলেছেন যে ৫ টনের ট্রাক ২০ টন নিয়ে চলে 
যাচ্ছে এই সুপারিভসন হচ্ছে না। এই সুপারভিসন কে করছেন সেটা আমাদের জানান। 
আসলে এই যুগে গোটা পৃথিবীতে একটা তোলপাড় হচ্ছে যেটা মাননীয় সৌগত রায় 
উল্লেখও করেছেন উইথ রিগার্ডস টু এনভারনমেন্ট, উনি তার সামান্য একটু উল্লেখ করুন, 
হোয়াট ইজ ইয়োর পজিটিভ স্টেপস সেটা তো উল্লেখ করলেন না। আমরা তো দেখছি 
এখানে এখনও ১৯১৪ সালের গাড়ি চলছে। আজকে এই দিকটা তো আপনাকে বলতে হবে। 
এই কথাগুলো কেন অনুক্ত রাখলেন তার জবাব আমাদের দেবেন। মানুষের বাঁচার জন্য 
বাসস্থানের পরেই তার যোগাযোগের ব্যবস্থার দরকার। আমাদের ২ কোটি ১২ লক্ষ লোক 
ছিল ইন দি ইয়ার ১৯৪৭ আর এখন লোকসংখ্যা দাড়িয়েছে ৭ কোটি ২১ লক্ষ। আজকে 
ভারতবর্ষের বাইরের থেকে এখানে ক্রুশ মাইগ্রেশন হরদম হচ্ছে। আমি সঠিকভাবে বলতে 
পারব না, কিন্তু শিয়ালদহ এবং হাওড়া দিয়ে ডেলি ১০ লক্ষ লোক যাতায়াত করে। ট্রেন 
তো ওই শিয়ালদহ-হাওড়া পর্যন্ত, তারপরে ওরা যায় কিভাবে এবং তার কি ব্যবস্থা করেছেন 
আপনারা? রাস্তা ছাড়া তো বাস চলবে না, জল: ছাড়া আপনারা নৌকা চলবে না, আজকে 
এই রাস্তা সম্বন্ধে আপনি ভাবছেন? আজকে ১৭ বছর আগে, আপনারা যখন এসেছিলেন 
তখন ২৬ হাজার কি মি সারফেস রোড ছিল, আমার অভিজ্ঞতায় আমি বলছি এই ২৬ 
হাজার কিমি রোড থেকে ২৭ হাজার কিমি আর হল না। আর আপনাদেরই সামনে মহারাষ্ট্রে 
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সারফেস রোড হচ্ছে ৯৮ হাজার কিমি, মধ্যপ্রদেশে ৬১ হাজার কি:মি, আজকে গুজরাটে ৫২ 
হাজার কিমি. অন্তপ্রদেশে ৬৪ হাজার কি:মি.। আপনারা ৩টে পরিকল্পনা পুরো পেয়েছেন কিন্ত 
রাস্তা সম্বন্ধে কি ধারণা গ্রহণ করেছেন আপনার তো ৩৪০টি ব্লক আছে, অল ব্লকস আর 
কানেকটেড বাই সারফেস রোডস, আপনি বলতে পারবেন সব জায়গাতেই আপনাদের সার্ভিস 
ঠিক আছে? 


এই কথা বলতে পারবেন না। সব জায়গাতেই যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এইরকম 
বলতে পারবেন না। কিছু ব্লক সম্বন্ধে আমি নির্দিষ্টভাবে বলতে পারি যে সেখানে সরকারি 
বা বেসরকারিভাবে কোনও বাসই চলে না। ওখানে দুই পায়া এবং তিনপায়া রিক্সার মতো 
এইসব জিনিস চলাচল করছে। বাস চলে না, কতদিনে হবে তাও জানি না। আমি গোড়াতেই 
বলেছি যে, কাপড়া, রোটি আর মোকাম তারপরেই কিন্তু যোগাযোগের জন্য রাস্তা চাই। 
আপনার ৬২টি তো সাব ডিভিসন আছে আর ১৭টি জেলা করেছেন তার রেললাইন কতটা 
বাড়াতে পেরেছেন বলতে পারবেন? মেট্রোরেল আমাদের গৌরব, কিন্তু এই ১৫ কি.মি. রাস্তা 
করতে ১৫৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে যাওয়ার ফলে সারা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের আর রেল 
কোটা কিছু দিচ্ছে না। একলাখি ১ হাজার কোটি টাকার যে বরাদ্দ হয়েছিল এইবার নাকি 
সেটা ১ কোটি হয়েছে। আজকে রেলের সম্ভাবনা এখানে নেই। দিল্লিতে তো বামপন্থী বারে 
বারে যাচ্ছেন কিন্তু আদায় তো কিছু করতে পারছেন না। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে আপনারা তে৷ 
কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। রেল ট্রান্সপোর্ট বামপন্থীই 'তো চেয়ারম্যান, বামপন্থী 
ংসদই তো চেয়ারম্যান, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ কেন এত নেগলেকটেড হচ্ছে জানাতে পারবেন? 
এই কথাগুলোর অন্তত দয়া করে একটু জবাব দেবেন। আমি জানতে চাই ষে যেখানে যেখানে 
রেলের ব্যবস্থা নেই সেখানে সাবসিডাইজড শেয়ার দেওয়া হয় এয়ার দিয়ে, এখানেও যে 
কোথাও কোথাও রেলের ব্যবস্থা নেই, সেখানে আপনারা কি সাবসিডাইজড ওয়েতে নিগোশিয়েট 
করছেন? ফেসিলিটি যে পাওয়া যাবে কোথায় পাওয়া যাবে? এখন তো স্পুটনিকের যুগ, 
মানুষ চাদে যাচ্ছে, সেখানে গ্রামের মানুষরা ক্যাপিটাল ক্যালকাটায় আসতে পারবে না? শুধু 
মানিকতলাতে ওভারব্রিজ করে রাখলে তো আর উন্নতি হবে না। আপনি যে ৩টে ফ্লাই 
ওভার করেছেন এর রেকমেনডেশন কোথায় বলবেন কি? আজকে ডালখোলা যেতে গেলে 
খানিকটা বিহারে যেতে হয়, সেখানে বেঙ্গল টু বেঙ্গল ট্রাঙ্গপোর্টের ব্যবস্থা আছে কিনা তার 
তো উল্লেখ নেই। আসলে আপ্ুরনার সঠিক কোনও প্রস্তাব নেই। প্রফেসর রায় যেকথা 
বলেছেন সঠিকভাবেই বলেছেন, যে কো-অর্ভিনেশন দরকার। ট্রান্সপোর্ট রোড, পুলিশ এবং 
ট্রাফিক পুলিশের মধ্যে যোগাযোগ থাকার দরকার। আজকে দিল্লি থেকে এলাম, সেখানে 
দেখলাম কোনও জায়গায় পুলিশ নেই, লাল নীল আলো দিয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল হচ্ছে। 


এখানে লার্জ নাম্বার অফ ভেহিকেলস ডাঃ রায় ইনস্টল করেছেন, আপনি তো একটা 
জায়গায় পুলিশ নেই বলে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন, আপনার অর্থমন্ত্রী ট্রাফিক 
কন্ট্রোল করতে গিয়েছিল। এখানে এই মেকানিক্যাল কন্ট্রোল অফ দি রোডস ত্যান্ড ক্রসিংস 
এটা- কেন বন্ধ হয়ে গেল, এটা আপনার ব্যর্থতা, এটার জন্য আপনি জবাব দেবেন না 
১৭ বছর আপনারা বসে থাকবেন এই জিনিসগুলি দেখবেন না। আপনাদের কোথাও খাকি, 
কোথাও সাদা প্যান্ট পরে, কোথাও ব্রান্ড, কোথাও পরিশ্রান্ত এই তো আপনার পুলিশের 
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তবস্থা, এই জন্য আজকে আ্আক্সিডেন্ট বেড়েছে, রোডস এর জন্য আপনাদের উদার ব্ীতির 
ন্য আজকে লোকে যা কিছু করতে পারে। আপনাকে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম সেই 
চিঠির কোনও উত্তর আমিপাইনি, আপনি নিষেধ করে দিয়েছেন আপনার দপ্তর থেকে 
যোগাযোগ হবে না? ১৬ই নভেম্বর আমি এটা লিখেছিলাম, আমি এটা পড়ছি, “'/১ 975৩৫ 
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010 ১/011781. : আমরা জানতে চেয়েছিলাম, আপনি কি এর পরে সতর্ক হবেন, আপনাদের 
কেন সুপারভিসন নেই, প্রথমে মা অভয়া লঞ্চ ডুবি হল তারপরে আবার একটা ঘটনা ঘটল, 
এই যে জিনিসগুলি হচ্ছে তার জন্য আপনি ম্যাড্রাস থেকে ছুটে এলেন, আজকে এই 
জিনিসগুলি বারবার হচ্ছে কেন, হোয়াট ইজ দি সুপারভিসন? এখানে দেখছি সুন্দরবন নিয়ে 
আপনি যথাযথ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেখানে আমরা যেতে পারছি না কেন, সন্দেশখালিতে 
যে ইলেকশন হল সেখানে কিন্তু আমরা যেতে পারলাম না সেরানে যাওয়ার কোনও রাস্তা 
নেই, মারাত্মক অবস্থা, কোনও দিকে কোনও কূল পাচ্ছি না, এই অবস্থা কেন, এই কথা 
আপনাকে বলতে হবে। 


আজকে যোগাযোগ ব্যবস্থা এই সরকার কোথাও বৃদ্ধি করতে পারেনি, সম্প্রসারণ 
করতে পারেনি, আপনারা তো করিতকর্মা লোক, আপনি খালি মানিকতলায় দেখাবেন, গোটা 
বাংলায় দেখাতে হবে। আপনি ফেয়ার ত্যান্ড ট্যাক্সেশনের কথা বলেছেন, আমরা ১ পয়সা 
ট্রামের ভাড়া বাড়িয়েছিলাম তখন আপনারা ১৬টা ট্রাম পুড়িয়েছিলেন, আমরা এতটা যায়নি। 
আপনারা তো সকলকে নিয়ে কনসেন্ট করবেন, এক্সপ্লেন টু দি পিপল, দ্যাট দিজ আর 
রিজিনিবিল। ইকোয়াল ট্যাক্সেশন করেছেন মোটর সাইকেলে ১৫ বছরের জন্য ট্যাক্স নিয়ে 
নচ্ছেন। আজকে সকলকে বেলতলায় কেন যেতে হবে, এটা কি তীর্থস্থান? সল্টলেকে 
অনেকগুলি কমপ্লেক্স রয়েছে, সেখানে কেন যাচ্ছেন না? কলকাতায় কেন আউটলেক্স ট্রাক 
টার্মিনাল করা হচ্ছে না। আমরা এটা নিয়ে চিস্তা করেছিলাম, আপনারা কেন সেই ট্রাক 
টর্মিনাল করবেন না। টেমস নদীর তলা দিয়ে যেখানে যাওয়া যায় সেখানে আমরা এই 
উনিসগুলি কেন করতে পারব না।? আজকে টুরিজিমের ব্যাপারে আপনাদের কি বাধা আছে, 
্রামরা কনডাকটেড ট্যুরে যেখানে যেতে পারি, এখানে কি সেই ব্যবস্থা তুলে দিলেন, এর 
খকে তো আমরা একটা রেভিনিউ আর্ন করি, আমরা তো কালেকশন অফ রেভিনিউ পাই। 
মাজকে আমরা জানতে চাই জেলায় এই আর টি এ সম্বন্ধে ভাববেন কিনা, পুলকারের 
থেকে গাড়ি যায় না, গাড়িগুলির ইঞ্জিন খারাপ, কতকগুলি গাড়ি আছে, হু মেইনটেইন দিস? 
মারা সুপারভিসন করেন এই গাড়িগুলিঃ চেক-আপ তো কখনও এইগুলিতে দেখতে পাই 
না, এইগুলির দায়িত্বে তো আপনি আছেন। 


[5-05-_5-15 0.1. ] 


আমি পরিশেষে একটা কথা শুধু বলতে চাই যেটা জ্ঞানসিং সোহনপাল প্রশ্নের মাধ্যমে 
এনেছিলেন, করাপশনের কথা। এই যে আপনারা ট্রাম তুলে দিয়ে বাস চালাচ্ছেন এখানে 
মের ডিপোগুলির যে সমস্ত জমি তা নাকি আপনারা বিক্রি করে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ 
উঠেছে। পিরায়লেস এখন আপনাদের বন্ধু হয়েছে, আমরা আপন্তি করছি না কিন্তু এখানে 
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[5, 400/- 761 50116 1০০.” আপনি এটা কক্ট্রাডিক্ট করেননি সেইজন্য বললাম। 
সরকার এ সম্পর্কে কি বলতে চান, ট্রাম তুলে দেওয়ার পর ট্রাম ডিপোগুলির অতিরিক্ত 
জমিগুলি হাউ ডু ইউ প্রোপোজ টু ডিসপৌজ ইট সেটা বলবেন। আমাদের দলের পক্ষ থেকে 
যেসব অভিযোগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে যদি আপনি আলোকপাত করেন আমরা খুশি হব। 
আর এই যে আ্যাক্সিডেন্টগুলি হচ্ছে এগুলি একটু দেখুন। এতো বেশিরভাগ জায়গাতে ম্যান 
মেড ত্যাক্সিডেন্ট। মনে হয় কো-অর্ডিনেশনের অভাব হচ্ছে। এগুলি কি করে কমানো যায় 
সেটা দেখুন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী শ্যামলকুমার চক্রবর্তী £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথমেই আমি বিরোধী পক্ষকে 
বিনীতভাবে জানাতে চাই যে বিরোধীপক্ষের আনা কাট মোশনগুলি আমি গ্রহণ করতে পারছি 
না। আমি কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে আমার বক্তব্য কেন্দ্রীভূত করব মূল নীতিগত বিষয় 
সম্বন্ধে যে প্রশ্নগুলি উঠেছে সেগুলি বলব। স্যার, বিরোধীপক্ষ অনেক সময় পেয়েছেন, অনেক 
কথা তুলেছেন আবার বলেছেন প্রতিটি বিষয়ে আলোকপাত করতে। এখন তাদের তোল' 
কথাগুলির অর্ধেক বিষয়ের উপর যদি আমি বলতে যাই তাহলেই আপনি লালবাতি জেলে 
দেবেন সেইজন্য আমি কয়েকটি মূল বিষয়ে আমাদের বক্তব্য কেন্দ্রীভূত করব। প্রথমেই বলি, 
আমি সমালোচনাকে ভয় পাই না। যা বাস্তব সঠিক তাকে আমি গ্রহণ করতে চাই কারণ 
তারমধ্যে দিয়েই আমাদের কাজকর্ম সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মানুষ যন্ত্রণার মধ্যে আছে__একথাট 
বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই এবং এ কথাটা অস্বীকারও করা যায় না। যা কিছু বিকাশ 
হয়েছে, অগ্রগতি হয়েছে প্রয়োজনের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়, মানুষের প্রয়োজন অনেক বেশি। 
মানুষের সেই যন্ত্রণা, দুঃখ কষ্ট এটা অন্তত পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে আমার 
অজানা নেই। কিন্তু আমার ভাল লাগত, আমি খুশি হতাম যদি যে অভিযোগগুলি উঠেছে 
যেসব সমালোচনা করা হয়েছে সেগুলি করার আগে সে বিষয়ে অন্তত বিরোধী পক্ষ নিঃসন্দে 
হতে পারতেন। প্রথমে আমি দু-একটি নীতি সংক্রাস্ত বিষয় বলতে চাই। এসব কথা বহুবার 
বলা হয়েছ। আমার দুর্ভাগ্য, বিরোধীপক্ষের নেতা জয়নাল আবেদিন সাহেব, তিনি দীর্ঘদিন 
ধরে এই বিধানসভার সদস্য কিন্তু হয় তার স্মৃতি তার সঙ্গে প্রতারণা করে অথবা তিনি 
অধিকাংশ বিষয় ঠিকমতোন অবগত হন না। এই বিষয়গুলি বিধানসভায় বছবার বলেছি 
৬/৭টি বাজেট বক্তৃতা হয়ে গেল সেখানে বলেছি, সংবাদপত্রে বিবৃতির মারফত যখনই প্র 
উঠেছে তখনই বলেছি। অঙ্গ রাজ্য পরিচালনা করছি। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতির 
প্রভাব আমাদের ওপর পড়তে বাধ্য৭ তারা আমাদের বলছেন, স্টেট বাস বাড়াবেন না, স 
পরাইভেটে দিয়ে দিন। কেন্দ্রীয় সরকার এই কৃথা বলছেন। তারা আরও বলছেন, আইন যে 
লিবারেলাইজড করা হয়েছে। ওরা বোধ হয় খবর রাখেন না, আগে আর টি এ তে অনেব 
লোক থাকত, এখন থাকে না। তা আমরা কি করব! ওটা কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের দ্বার 
পরিচালিত, আমাদের হাত পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ওরা বলছেন সব কিছু লিবারেলাইজও 
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করা হচ্ছে, উদারকরণ করা হচ্ছে, যার যা খুশি করার সুযোগ দেওয়া 

াদর কে ক্রয় সরকার সুযোগ করে দিয়েছেন আইনের মধ দিয়ে মি ডে 
নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে এবং বলা যায় যে, বাস্তব ক্ষেতে 
আমাদের নীতি বিরোধী অবস্থার মধ্যে দিয়েই আমাদের চলতে হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমবাংলায় 
আমাদের উল্টো পথে চলে কাজ করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমি ঘোষণা 
করছি--পরিবহন ব্যবস্থায় সরকারি বাস এবং সরকারি লঞ্চ আমরা বাড়াব। এটাই হচ্ছে 
আমদের লক্ষ্য। জয়নাল সাহেব, বললেন, আপনাদের লক্ষ্য কি? আমি তার অবগতির জন্য 
বাস দেব এবং তার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। সৌগতবাবু খুবই সঠিক ভাবে 
বলেছেন প্যাসেঞ্জার আ্যামিনিটিস বাড়ানো হয় নি। হ্যা, আমিও বলছি হয় নি, বিশেষ কিছুই 
করা হয় নি। আপনারা ৩০ বছরে পারেন নি, আমরাও এই কবছরে পারি নি। কিন্তু আমরা 
কাজ শুরু করেছি। আমরা জমি নিয়েছি, কাজ শুরু করেছি, বেথুয়াডহরি, শিলিগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, 
বহরমপুরে কাজ শুরু হয়ে গেছে। প্রৃতি ক্ষেত্রেই ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে, বহরমপুরে 
ওয়ান থার্ড কাজ হয়ে গেছে। এই সব জায়গায় যাত্রীরা বিশ্রাম নিতে পারবেন। তাদের সব 
রকম সুযোগ সুবিধার দিকেই লক্ষ্য রাখা হবে। কোলাঘাটে জমি নেওয়া হয়েছে__দিঘায় বা 
ঝাড়গ্রামে যাবার পথে, সেখানে যাত্রীরা বিশ্রাম নিতে পারবেন। ডালখোলায়ও জমি নেওয়া 
হয়েছে। এইভাবে প্রতি ১০০ কিলোমিটার অন্তর যাতে যাত্রী সাধারণের সুবিধার ব্যবস্থা করা 
যায় তার জন্য কোথাও জমি নিয়েছি, কোথাও কাজ শুরু করেছি, কোথাও ওয়ার্ক অর্ডার 
দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নানান বাধার মধ্যে দিয়েও আমরা এইভাবে এগিয়ে চলছি। 
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এটা ঠিকই গত ২ বছরের মধ্যে বাসের সংখ্যা খুব বেশি বাড়াতে পারিনি। পরিসংখ্যান 
থেকে যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই বলেছেন। বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা দ্রুত 
গতিতে বাসের সংখ্যা বাড়াতে পারছি না। ১৯৮৭ সালের পর দ্রুত গতিতে বাড়িয়েছিলাম, 
কিন্তু বর্তমানে পরিকাঠামোর উপর জোর দিতে হচ্ছে। আপনারা দেখবেন, ৩৭টি টার্মিনাস 
জেলা এবং মহকুমার সদরে তৈরি করছি। প্রত্যেকটি জেলা এবং মহকুমার সদরে বড় বড় 
ডিপো তৈরি করছি। এক একটি ডিপো তৈরি করতে ১ কোটি টাকা, দেড় কোটি ৩ কোটি 
টাকা খরচ হচ্ছে এবং এগুলি সবই আধুনিক ডিপো। বহু জায়গায় কাজ শেষ হতে চলেছে, 
কিছু জায়গায় অর্ক হয়েছে এবং কিছু জায়গায় কাজ আরম্ভ করেছি। এর মধ্যে বাসের 
সংখ্যাও বাড়ছে। ৫ হাজার বাসের রক্ষণাবেক্ষণের পরিকাঠামো তৈরি হবে। সেইজন্য আমরা 
পরিকাঠামোর উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি। আমি বুঝলাম না, এখানে মাননীয় সদস্য 
শ্রী জটু লাহিড়ি মহাশয় একটা ফিগার দিলেন। কিছুটা বই থেকে দিলেন, কিছুটা নিজের মন 
থেকে ফিগার দিলেন। কি একটা দিলেন নিজের মতোন করে, আপন মনে মাধুরী মিশিয়ে 
বললেন। আমি সৌগতবাবুকে বলি আপনি তো একজন ভাল শিক্ষক, অঙ্ক পড়ান, ফিজিক্স 
পড়ান। ওদের একটু অঙ্ক শেখান না ক্লাশ ওয়ান টু থেকে। তাহলে আলোচনা করতে সুবিধা 
হবে। এবার সৌগতবাবুকে বলি, যেহেতু উনি অঙ্কে ভাল, আবার উনি গুলিয়েও দিতে 
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" পারেন। যেমন উনি এখানে গুলিয়ে দিলেন। উনি হিসাব করে দেখালেন বার ভাড়া বাড়িয়েছেন 
এতে এত টাকায় এই লাভ এই ক্ষতি। আপনি তো শুধু যোগ করলেন, বিয়োগ করবেন 
না? আমি ৩ বার ভাড়া বাড়িয়েছি। ১৯৯০ সালে ১৯৯২ সালে আর ১৯৯৪ সালে এই 
৩ বার আমি ভাড়া বাড়িয়েছি। আপনি বললেন, ভাড়া বাড়লে আয় বাড়বে। ৩ বার ভাড়া 
বাড়িয়েছি। লাস্ট ইয়ারে গত ১ বছরে কত বাড়বে? এফেক্ট পেলাম ২-৩ মাসের তার বেশি 
পাইনি। এবার ৩ বার যে ভাড়া বাড়ালাম তার ব্যয় বাড়ল কত? যে হারে জিনিসপত্রের 
দাম বাড়ছে, ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের কর্মচারিদের বর্ধিত ডি এ দেবার জন্য 
খরচ বেড়ে হয়েছে ৪ কোটি টাকা। বাড়তি ভাড়া থেকে এগুলি মেক-আপ করতে হচ্ছে 
এছাড়া জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, এক্সসাইজ ডিউটি বাড়ছে। শ্যাসীর দাম এ বছরে ২০ 
হাজার টাকা বেড়েছে। এছাড়া ডিজেলের দাম, টায়ারের দাম বেড়ে যাচ্ছে। সেই খরচা বিয়োগ 
দিতে হবে। আমি চেষ্টা করছি, নতুন ক্ষতির বহরের বোঝা না চাপে। এমন ভাড়া বাড়াতে 
চাই না যাতে পুরো লোকসান মেক-আপ করতে পারি। এটা আমরা পারব না যেটা দিদ্লি 
পারে, বোম্বে পারে। এমনভাবে ভাড়া বাড়াবে যাতে বাড়তি বোঝার দায়িত্ব সরকারকে বহন 
করতে না হয়। আমি সৌগতবাবুকে বলি, সরকারি হিসাবপত্রের যে ফিগার আছে সেই 
অন্কটা একটু ভাল করে দেখে নেবেন। আমি বিকৃত করছি না। আমি আগেই বলেছি, আপনি 
যে ৩ বছরের ভাড়া বৃদ্ধির কথা বলেছেন এবং ১ কোটি টাকা বাড়লো কেন বলেছেন। ১ 
বছরের মধ্যে ৩ মাসের এফেক্ট পেয়েছি। ভাড়া বাড়িয়েছি বছরের শেষে, সেটা হচ্ছে অক্টোবর 
মাসে। সেই ভাড়ার এফেক্ট পেয়েছি জানুয়ারি মাসে। এর বেশি তার থেকে অঙ্কে আসে না। 
কো-অপারেটিভের ধারের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আমরা প্রতিনিয়িত শোধ দিয়ে যাচ্ছি। 
সরকারের বাড়তি বোঝা হচ্ছে না। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার আশঙ্কা হচ্ছে না। আর 
প্রভিডেন্ট ফান্ডের কথা বলেছেন। প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে আমরা উদবিগ্ন। তবে আমরা একটা 
জিনিস করেছি, কর্মচারিরা যে টাকা দিচ্ছেন সেই টাকা আমরা জমা দিচ্ছি এবং রিটায়ারমেন্টের 
সময় এমন কোনও কর্মচারী নেই যাদের রিয়াটারমেন্ট বেনিফিট অর্থাৎ তাদের যা প্রাপ্য তা 
তারা পাচ্ছে না। এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। 


এখানে আমার মুশকিলটা হচ্ছে এই মাননীয় জয়নাল সাহেব হয়ত অপ্রস্তুত অবস্থায় 
ছিলেন, সেই অবস্থায় বক্তৃতা দিলে যা হয়, আমি বোধহয় সবেরই মন্ত্রী, রেল, আকাশ সমুদ্র 
সব কিছুর চিস্তা আমাকে করতে হবে? এইগুলি না করার জন্য যদি আমার অপরাধ হয় 
তাহলে “কিছু বলার নেই, তবে আমি অপরাধী নই, অপরাধী কেন্দ্রীয় সরকার। আপনি 
বলেছেন রেল, রেল নিয়ে কত ডেপুটেশন গেছে, একবার তো আপনিও আমাদের দলে 
ছিলেন কত অনুনয়, বিনয় করলেন জাফর শরিফের কাছে, তো আপনার দিকে তো তাকালেন 
না, আপনি আবার বলছেন এম পি? এখানে সেজন্য আমরা তো জোর করে আদায় করি, 
আপনারা তো পায়ের দিকে তাকাতে তাকাতে কুঁজো হয়ে গেলেন- ন্যাশনাল হাই ওয়ে 
কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, সব রাজ্যের, পশ্চিমবঙ্গের জন্য কম বরাদ্দ আছে এটা আমাদের 
কয়েক দশকের অভিযোগ, যদিও আমার এটা ডিপার্টমেন্ট নয়, তুলেছেন বলে বলছি, গত 
বছরের আগের বছর ২৯ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল, দিয়েছিলেন কত মাত্র ৯ কোটি, 
ন্যাশনাল হাইওয়ে এমনি এমনি চলবে? সেইভাবে যে রেলের কথা বলছেন আপনি বললেন 
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পরে কত রেল করেছেন, হিসাব জানেন বলুন, উপ 
তারতবর্ষে_সৌগতবাবু আমরা দাবি করলে রেল হত-_বিটিশ করে গেছে ৫৪ হাজার 
কিলোমিটার, আর স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে স্বাধীন ভারতবর্ষে মাত্র ১১ হাজার কিলোমিটার 
তারা করবে রেল লাইন নতুন করে, চাইলে দেবে, ক্ষমতা কোথায়? এবারে ভরতুকির কথা 
বলেছেন, আমি আগেই বলেছি আমরা সে পরিমাণ ভাড়া বাড়াতে পারি না। উদারবৃত্তি করে 
লাভ নেই, প্রাইভেট বাস লাভ করে উনি বললেন প্রাইভেট বাস উঠে যাচ্ছে যদি লাভই 
করে তাহলে উঠে যাবে কেন? পশ্চিমবঙ্গে যত বাস চলত তার ৩ ভাগের ১ ভাগ প্রাইভেট 
বাস, চলেনা কারণ লোকসান হচ্ছে। যে রুটে লাভ হয় সেই রুটে প্রাইভেট বাস চলে, 
আমাদের সরকারি বাসের দায়বদ্ধতা হচ্ছে এই যে সরকারি বাসে মানুষের জন্য, যেখানে 
প্যাসেঞ্জার কম হয় সেখানেও যেতে হয়, ও ডেড আওয়ারসে ৪/৫জন যাত্রী থাকলেও যেতে 
হয়। কর্মাচারিদের সুযোগ সুবিধাও দেখতে হয়, প্রাইভেট বাসের দায়বদ্ধতা নেই যে কটা 
প্রাইভেট বাস চলে ভালভাবে চলে। সুন্দরবন নিয়ে আমাদের সমস্যা আছে, আমরা খুব 
উদবিগ্ন, সমস্যা হচ্ছে এই আগে যেখানে লঞ্চ চলত এখন সেখানে লঞ্চ চলতে পারে না। 
সমুদ্র টারবুলেন্ট নদীর মোহনাগুলিতে লঞ্চ চলে না। লঞ্চ চালাতে গেলে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা 
ঘটবে। আমি যখন সাগরদ্বীপে সি পি টি-র দুটি জাহাজ ছিল একটি বেশি গভীর জলে চলে 
আর একটি কম গভীর জলে চলে, যেটা বেশি গভীরে চলে সে কম গভীরে চলতে পারে 
না, আর যেটা কম গভীরে চলে সেটা বেশি গভীরে যেতে পারে না। আমরা চেষ্টা করেছিলাম 
ক্রটি ছিল না, ওরা আমাকে যখন বললেন যে লঞ্চ ডুবে গেছে ছোট জাহাজটা যাবার 
পারমিশন নেই। সুন্দরবনের বহু জায়গায় এই অবস্থা, মানুষকে যেতে হবে আগে এতটা 
প্রয়োজন ছিল না এখন নানাভাবে পঞ্চায়েতের কাজকর্মের মবিলিটি বেড়ে গেছে। সুন্দরবনের 
পরিকল্পনা আছে, দেরি হবে। হিঙ্গলগর্জের জেটির কথা বলছেন, উনি নিশ্চয় দেখেছেন 
দুপাশের কাজ অনেকটা বেড়ে গেছে। 


[5-25-_ 5-35 0.া.] 


আমরা দুলদুলি ব্রিজ তৈরি করেছি নিশ্চয়ই জানেন। সেখানে কাজ শুরু হয়েছে। সাগরদ্বীপে 
নাঘপোর্টের ফার্্ট ফেজ-এর কাজ শেষ হয়ে গেছে, সেকেন্ড ফেজের জন্য টাকা জোগাড় 
করবার চেষ্টা করছি। এটা হলে গেল জোয়ার এবং ভাটা সব সময়ে চালাতে পারব। বাসস্ত্তীর 
গাবন নদীর ব্রিজ করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা সুন্দরবন অঞ্চলে দ্রুত চলাচল করবার ব্যবস্থা 
বার চেষ্টা করছি। তবে মানুষ সেখানে ভুটভুটিতে চড়বেই, কারণ সেখানে, সব নদীতে ব্রিজ 
রা সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু ভুটভুটিতে চলাচল করা নিরাপদ নয়, সেজন্য এ ব্যাপারে 
কটি রিপোর্ট তৈরি করবার জন্য একটি সর্বদলীয় কমিটি করেছি। আপনাদের সত্য বাপুলি 
ইাশয়ও রয়েছেন সেই কমিটিতে আমরা তাদের বলেছি, তাড়াতাড়ি একটি রিপোর্ট দিন যে 
ক করে ভুটভুটি চলাচল নিরাপদ করা যায় কিছু কিছু নদীর ক্ষেত্রে। আমাদের ভূতল 
পরিবহনে ১৬টি ভেসেল এসেছে। কিন্তু সেখানে একটি জেটি খারাপ হয়ে আছে, সারাতে ১ 
কাটি টাকা খরচ। আর একটি ভেসেল তৈরি করতে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়, তাই আমরা 
সন অল্প করে ভেসেল সংগ্রহ করছি। এই ভেসেলগুলি চালাতে পারলে যাত্রীরা অনেক 
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নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবেন। তবে তারজন্য কালচার ডেভেলপ করতে হবে। বন্ববার 
সময় সাগরদ্বীপে বড় বড় ভেসেলগুলি যাতায়াত করতে পারে না, কেবলমাত্র আমাদের 
ভেসেলগুলি সেখানে কাজ করতে পারে। কিন্তু আমাদের লঞ্চের অভাব রয়েছে, এটা সংগ্রহ 
করতে টাকার প্রশ্ন এসে যায়। তবে আমরা আরও লঞ্চ তৈরি করতে দিয়েছি এবং তার 
১৬টি লঞ্চ তৈরি করেছেন। আর একটা সিস্টেম কি একেবারে ডেভেলপ করা সম্ভব? 


আমি কেস্টঠাকুর নাকি? আস্তে আস্তে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়, তারপর সেটা ডেভেলপ 
করে। ট্রলার দুর্ঘটনা যা হল, সেখানে ট্রলার তো আমরা ধরেছিলাম, কিন্তু কেন সেটা করতে 
দেওয়া হল না? এক বছর আগে যে ট্রলার ধরেছিলাম, তারা শুধু পানই নয়, মানুষও 
নিতো; কিন্তু সেগুলো সব মাছ ধরার ট্রলার। ডায়মন্ডহারবারের দ্বিতীয় মুনসেফ অর্ডার 
দিলেন, ওরা যেভাবে চলছে সেভাবেই চলুক ; নতুন অর্ডার না দেবার আগে ওদের ধরতে 
পারবেন না, ডিসটার্ব করতে পারবেন না। দেড় বছর চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই হয়নি। এটাই 
আমাদের সেখানে মুশকিল হয়ে গেছে। সেখানে যা কিছু বাধা আছে তারমধ্যে এটা একটি! 


হুগলির সেকেন্ড ব্রিজ সম্পর্কে সৌগতবাবু একটা হিসেব দিলেন, কিন্তু আমি তে 
দেখছি অন্য হিসেব। এটা ঠিকই, ব্রিজটাকে আমরা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারছি না। তার 
কারণও আছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে আমাদের রিপেমেন্ট করবার ক্ষেত্রে ডিউ ছিল ৫ কোটি 
২৯ লক্ষ টাকা। বাস্তব যা সেটাই বলছি। টোটাল কালেকশন হয়েছে ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ 
টাকা। গ্যাপ আছে ৭৫ লক্ষ টাকার মতো, কোটি কোটি টাকা নয়, যেকথা সৌগতবাবু 
বলছিলেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। যদি আমরা ব্রিজটিকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারতাম 
তাহলে এই অবস্থা হত না। ইমাজিনেশনের অভাবেই এটা হয়েছে। ব্রিজটা করা হল, কিন্তু 
রাস্তা করা হল না। তাহলে এত টাকা কেন খরচ করা হল। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ আপনি হিসাব করে দেখুন অপৌজিশনের ৫ মিনিট নিয়েছে 
আপনারা নিজেরা টাইম নেন, আলো জুললে বসেন না। আমি প্রত্যেককে ২/১ মিনিট করে 
সময় বেশি দেই। কিন্তু সেটা আপনারা ভুলে যান। যাই হোক, আমি ১৫ মিনিট সময় 
বাড়িয়ে দিচ্ছি আশা করি আপনাদের কোনও আপত্তি হবে না। ১৫ মিনিট সময় বাড়ানে' 
হল। 


শ্রী শ্যামলকুমার চক্রবতী £ সৌগতবাবু সঠিক ভাবেই সমালোচনা করেছেন। হাওড় 
দ্বিতীয় সেতু করার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিকল্পনা এবং রূপায়ণের কাজে হাত দেওয়া উচিত 
ছিল। এই সমালোচনা আমি গ্রহণ করছি। কিন্তু কেন এটা হয়নি? দ্বিতীয় সেতু পরিকল্পনার 
ক্ষেত্রে, কাজের ক্ষেত্রে টাকা বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৩ লক্ষ। এতে হাওড়ার দিকে কাজ এবং 
কলকাতার দিকের কাজ কি করা যায়? কাজেই কি করে হবে। ৩৭ কোটি টাকা এর জন 
বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ২।। কি ৩ বছর আগে। তারপরে আমরা কাজ হাতে নিয়েছি এবং দ্র 
গতিতে কাজ করছি। কিন্তু আমাদের একটা অসুবিধা আছে। সেটা হচ্ছে একটা কবর খান 
নিয়ে এবং সেখানে একটা কেস হয়ে আছে। আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিক নয়। কবরখান 
বাদ দিয়ে বাকি জায়গায় আমরা কাজ করছি। কেসটা ফয়সালা না হওয়া পর্যস্ত কাজটা ঘে. 
ফ্রুত গতিতে হওয়া উচিত সেটা সম্ভব হবে না। (এ ভয়েস ফ্রম অপোজিশন £ আপনা 


01505310৭ £&বাট ৬0োযাবটে 0 084/থা) 0 041খাও 859 
টাকা দিচ্ছেন না) ভেলকে টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। আপনি জাফর শরিফকে জিজ্ঞাসা করুন 
কেন হয়নি। টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। আপনারা বলেছেন যে কোনও এবপ্রেস ওয়ের বদলে 
আমরা হাওড়ার মানুষকে বঞ্চিত করছি এবং ড্রেনেজ ক্যানেল, রোড দিয়ে লোক নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছে। আমি বলছি যে এই রকম কিছু আমি জানি না। এই রকম লোককে হাওড়ার মানুষ 
প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন, তারা যদি জানতে পারেন তাহলে সেটা বুঝতে পারবেন। এটা 
একেবারে ভুল কথা। হাওড়া ড্রেনেজ ক্যানেলের জন্য ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, 
সেটা অতিরিক্ত, তার সঙ্গে কোনা এক্সপ্রেস ওয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা আমি হাওড়ার 
যারা এম এল এ আছেন, তাদের জানার জন্য বললাম। এবারে আমি ট্রামের কথায় আসছি। 
এখানে সমালোচনা হয়েছে যে সারা পৃথিবীতে নতুন করে ট্রাম আসছে। কিন্তু কলকাতায় 
অন্যভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি ভূগোল ভাল জানি না 
আমি এটুকু অন্তত জানি যে দিল্লি পৃথিবী নামক গ্রহের মধ্যে, বোম্বে পৃথিবী নামক গ্রহের 
মধ্যে, মাদ্রাজ পৃথিবী নামক গ্রহের মধ্যে। কিন্তু এখানে কোথাও ট্রাম লাইন আনা হবে, সেটা 
আমি শুনিনি। যদি উন্নত হয় তাহলে সেখানে আনছে না কেন? সৌগতবাবু মানিকতলার 
কথা বলেছেন। আপনাকে বহুবার বলেছি যে মানিকতলায় যেটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আমি 
মন্ত্রিত্ব থাকাকালীন নিয়ে যাওয়া হয়নি, তার আগে হয়েছে। তার সঙ্গে ট্রামের সম্পর্ক ছিল 
না। এবারে মেট্রো রেলের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া, এটা নিয়ে অদ্ুৎ 
একটা ব্যাপার আছে। রেলকে দিয়ে এই ব্যাপারে একটা স্টাডি করানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় 
সরকার বলেছেন রাজ্য সরকারকে অর্ধেক টাকা দিতে। অসীমবাবু বলেছেন যে আমরা দেব 
এবং অর্ধেক দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। এখন এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কে দেবে সেটা একটা 
সার্টেল ককের মতো ঘোরাঘুরি করছে। রেল বলছে যে আমরা নয়, এটা আরবান ডেভেলপমেন্ট 
দেবে। আর আরবান ডেভেলপমেন্ট বলছে, আমরা জানি না, আপনারা রেলের কাছে যান। 
এই অদ্ভুত জিনিস চলছে। 
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তারা নিতে চান না, চক্ররেল মেট্রো রেল তারা নিতে চান না। সৌগতবাবু আপনাকে 
নিয়ে যাবে। সেই জন্য ট্রামের জমি বিক্রি করে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। ট্রামের জমি 
বিক্রি করছি না এয়ার স্পেশটা বিক্রি করছি। ট্রামের জমি থাকছে, এয়ার স্পেস বিক্রি করে 
ট্রাম কোম্পানিকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি। এই ব্যাপারে প্রোজেক্ট রিপোর্ট বেরিয়ে গেছে, 
তার অনেকগুলি অপশান আছে, কিভাবে করব ঠিক করব। এইগুলি সমস্ত ইউনিয়নগুলিকে 
দিয়ে দিয়েছি। আমরা কাউকে ঠিক করিনি। যে হায়েস্ট বিডার তাকে দেব। আপনি যদি 
হায়েস্ট বিডার হন আপনিও নিতে পারেন। পরে আপনি সমস্ত ব্যাপারটা দেখে নেবেন, 
তারপর তর্ক করবেন। যে হায়েস্ট টাকা দেবে তাকেই দেব এবং প্রয়োজনে অল ইন্ডিয়া 
টেন্ডার করব। এবারে আমার শেষ কথা অনেকটা সময় হয়ে গিয়েছে-_সেটা হচ্ছে এই যে, 
আমাদের যে পরিবহন নীতি, যেভাবে আমরা চলতে চাই সেইভাবে চলার পথে আমাদের 
আস্তরিকতা থাকা সর্তেও আমাদের এত অসুবিধার মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে চারিদিক থেকে 
আমাদের আক্রান্ত হতে হচ্ছে, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছে। যতদূর আমাদের 
বাজ অগ্রসর হতে পারত, চারিদিকে আইন আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের আইন কেন্্রীয় 
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সরকারের মনোভাব এই সব থাকার ফলে আমাদের শুভেচ্ছা, সম্ভবত আপনাদের শুভেচ্ছা 
থাকা সত্তেও আমরা সেই রকম এগোতে পারছি না, অসুবিধা হচ্ছে। যত দূর এগোনো উচিত 
ছিল ততদূর আমরা এগোতে পারিনি। আমরা সঠিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। মানুষের 
দুঃখ মানুষের যন্ত্রণা, মানুষের কষ্টটা আমাদের চেতনার মধ্যে দিয়ে সমস্ত শক্তিকে এক্যবদ্ধ 
করে যে রিসোর্স আছে সেটাকে ব্যবহার করে আমরা কাজটা করে যাচ্ছি। আমি মনে করি 
খানিকটা অগ্রসর লাভ করেছি। এই কথা বলে ডেপুটি স্পিকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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নথ্বর ব্যয় বরাদ্দের বিরোধিতা করে এবং আমাদের কাট মোশনের সমর্থনে আমি বক্তব্য 
রাখছি। আমি প্রথমেই বলতে চাই যে, অশোক ভট্টাচার্য যিনি আমাদের পৌরমন্ত্রী হয়েছেন, 
তিনি এমনিতেই সৌভাগ্যবান মানুষ। কারণ বুদ্ধদেববাবু নেই, এখন অশোকবাবু ভারপ্রাপ্ত মনত 
হয়েছেন প্রথমবার জিতে, কপাল বলে যাকে, খুব লাকি মানুষ। আমি মাঝে মাঝে আযাসেম্বলি 
কমিটির মিটিংয়ে যখন যাই, তখন কোনও কোনও সি পি এমের বিধায়ক বলেন, আমরা 
ছয় সাতবার করে বিধায়ক হলাম, কিন্তু গৌতম দেব, অশোক ভট্টাচার্য একবার জিতে 
প্রথমবারেই মন্ত্রী হলেন। আর শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের অবস্থা কি? অশোকবাবু লাকি লোক। 
বয়স্ক লোকদের দুঃখ আছে। অশোকবাবু নিজের কেন্দ্রে ভাল কাজ করেছিলেন। কিন্তু পৌরসভার 
নির্বাচনের আগে কংগ্রেস প্রার্থী খুন হয়ে যাওয়ার ফলে-_কারণ কংগ্রেস সেখানে ভাল ফল 
করতে পারে, এই আশঙ্কায় কংগ্রেস প্রার্থী খুন হয়ে গেলেন। ওই ভোটের আগের দিন 
কংগ্রেস প্রার্থীকে খুন করা হল, তা নাহলে আমরা খুব ভালো ফল করতাম। একটা 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে একটা ভোট, আমাদের জেতা ভোট আপনারা পেয়ে গেলেন। এইবার 
আমি আসছি আই ডি এস এম টি স্কীমে এতে আপনার দপ্তর একটা ব্যর্থতার নজির সৃষ্টি 
করেছে। এই ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফর স্মল আ্যান্ড মিডিয়াম টাউন্স এর ক্ষেত্রে ম্যাচিং 
্রান্ট পান 'তাতে সেন্টার দেয় ৫০ পারসেন্ট আর আপনারা দেন ৫০ পারসেন্ট অর্থাৎ রাজা 
সরকার দেয় ৫০ পারসেন্ট। সেখানে আপনার আযাচিভমেন্ট কি তা বাজেট এস্টিমেট এবং 
আযাকচুয়াল দেখলেই বোঝা যাবে। ১৯৮৭-৮৮ সালে বাজেট এস্টিমেট ছিল ৩ কোটি ২৭ 
লক্ষ আর অআ্যাচিভমেন্ট হয়েছে ৭৪ লক্ষ ৮৭ হাজার। এরপরে ১৯৮৮-৮৯ সালে বাজেট 
এস্টিমেট হয়েছিল ২ কোটি টাকা আর অ্যাকচুয়াল হয়েছিল ৫২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৩০। 
১৯৮৯-৯০ সালে বাজেট এস্টিমেট হয়েছিল ১ কোটি ৬৯ লক্ষ এবং আ্যাকচুয়াল হয়েছিল 
৬৩ লক্ষ, ৬৯ লক্ষ, ১৯৯০-৯১ সালে বাজেট এস্টিমেট হয়েছিল ১ কোটি ৪৬ লক্ষ এবং 
আযাকচুয়াল হয়েছিল ৬ লক্ষ ১৬ হাজার আর ১৯৯১-৯২ সালে বাজেট এস্টিমেট হয়েছিল 
১ কোটি ৪০ লক্ষ আর আ্যাকচুয়াল হয়েছিল ৫৬.৯৭ লক্ষ। ১৯৯২-৯৩ সালে বাজেট 
এস্টিমেট ছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ এবং খরচ হল ৫২ লক্ষ ৫২ হাজার তারপরে ১৯৯৩- 
৯৪ সালে খরচ হল ৫২ লক্ষ ৫২ হাজার। ১৯৯৩-৯৪ সালে' ১ কোটি ৫০ লক্ষ রিভাইজডে 
৫০ লক্ষ, এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ। সুতরাং আই ডি এস এম টির 
ক্ষেত্রে যেটা কেন্ত্রীয় সরকার দিচ্ছে ম্যাচিং গ্রান্ট হিসাবে সেখানেও আপনারা টাকা ঠিকমতো 
খরচ করতে পারেন নি। ১৯৮৭-৮৮ সালে হিসাব ধরে বলছি যে আই ডি এস এম টি 
স্কীমে আপনারা টোটালি ফেল করেছেন। সেইরকম ভাবে ছোট এবং মাঝারি নগর উন্নয়ন 
প্রকল্লেও আপনারা এইরকমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এইরকমভাবে হেড অফ আ্যাকাউন্ট ৪২১৭ 
এবং ক্যাপিটাল আউট লে অন আরবান ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে স্যানিটেশন আ্যার্ড আরবান 
ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বাজেট এস্টিমেট ১৯৮৭-৮৮ সালে ৯৪ লক্ষ এবং আ্যাকচুয়াল ৬৩ 
লক্ষ। ১৯৮৮-৮৯ সালে বাজেট এস্টিমেট ছিল ৯৮ লক্ষ এবং আ্যাকচুয়াল ছিল ৫৪ লক্ষ 
১৯৮৯-৯০ এস্টিমেট ছিল ৬৪ লক্ষ এবং ত্যাকচুয়াল ২০ লক্ষ। ১৯৯১-৯২ সালে ৬ কোর 
৬৩ লক্ষ বাজেট এস্টিমেট ছিল এবং ত্যাকচুয়াল ১১,৭৯,৯২৩। ১৯৯২-৯৩ সালে বাজেট 
এস্টিমেট ছিল ৩ কোটি ৫৯ এবং ত্যাকচুয়াল ছিল ১৬,১০,৯৫৭। ১৯৯৩-৯৪ সালে 8£ 
লক্ষ বাজেট এস্টিমেট ছিল এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে ৫৩ লক্ষ এবং আযাকচুয়াল ছিল ৫০ 
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হজার। আপনি আপনার দপ্তরে মন্ত্রী হিসাবে এরপরেও বাহবা পেতেন চান? আপনারা 
মাসিগ্রান্টের টাকা ঠিকমতো খরচ করতে পারেন নি। আপনি বহরমপুরে কংগ্রেস পরিচালিত 
পৌরসভা ভেঙ্গে দিলেন, কিন্তু তারপরেও কি সেখানে একটি সি পি এমের আসনে প্রা 
আসা ছাড়া কিছু হয়েছিল? ভেঙ্গে দেওয়া সত্তেও তো সেখানে আবার কংগ্রেস জিতল। 
তারপরে জিয়াগঞ্জে এবং আজিমগঞ্জে যে ৩ জন কর্মচারী মারা গেলেন এবং ওখানে যে 
বেতন বন্ধ হয়ে রয়েছে এই ব্যাপারে আপনি বলেছিলেন ১২ তারিখের মিটিংয়ে করবেন। 
১২ই জুন তো বৈঠক হল তার কি ফলাফল আমাদের জানাবেন। আপনারা কংগ্রেসি 
পরিচালিত পৌরসভাগুলোর উপরে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছেন। একটা অন্যায়ভাবে বলে 
বেরাচ্ছেন যে এইসব জায়গায় নাকি বেআইনি নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের 
পৌরসভাগুলোতে যে কত বেআইনি নিয়োগ হচ্ছে তার কোনও হিসাব নেই। আপনার এই 
বোর্ডগুলো ইকোনমিক্যালি ব্লকেড হয়ে রয়েছে। আপনারা একটা টারগেট করেছেন যে আপনারা 
খেয়াল খুশি মতো লোক নিয়োগ করে যাবেন কিন্তু কংগ্রেসি পরিচালিত পৌরসভাগুলোতে 
নানা অভিযোগ তুলে সেগুলো ভেঙ্গে দেবেন। আমি এইসঙ্গে অসীমবাবুকেও বলতে চাই 
ুদ্ধদেববাবুকে বলে কোনও কাজ হয় নি, আপনার কাছে জানতে চাই আপনাদের আমলে 
কতগুলো বাজারে আগুন লাগে, সেই আগুন লাগার কারণ কি এবং ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট 
কি? 


লঙ্ষ্্ী কারা, গনেশ কাটরা, ফ্যাঙ্সি মার্কেট গড়িয়াহাট মার্কেট, বাংলা বাজার, মেটিয়াবুরুজ, 
এস এস হক মার্কেট, ফিস মার্কে, হাওড়ায় নন্দরাম মার্কেট, ব্রাবোর্ণ রোডে, অর্ধানেজ মার্কেট, 
ঝাড়গ্রাম মার্কেট, এতগুলি বাজারে যে আগুন লাগল, সেই আগুনে টোটাল লস অফ প্রপার্টি 
কত হয়েছে। তার রিপোর্ট তো আজ পর্যস্ত দেওয়া গেল না। আগুন লাগার কারণ কি, সেই 
সম্পর্কে ৮৯ সালে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধদেববাবু বলেছিলেন ৪ জন সদস্যর একটা কমিটি 
তৈরি করা হয়েছে কজেস অফ ফায়ার এবং টোটাল এস্টিমেটেড প্রপার্টি লস কত হয়েছে, 
সেই সম্পর্কে কমিটি একটা রিপোর্ট দেবেন। কিন্তু কমিটি সেই রিপোর্ট আমাদের বিধানসভায় 
আাজকেও দিলেন না। এরপরে আমি যেটা বলব, সল্ট লেকের দক্ষিণ অংশে জলাভূমি 
উপর প্রোমোটারদের নজর পড়েছে। জলাভূমি নিয়ে আপনার কর্পোরেশন যে কত বড় কেলেঙ্কারি 
স্রাপনার দপ্তরের সঙ্গে হচ্ছে, সেই ব্যাপারে আমি আপনাকে উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চাই। 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিশারিজ আযামেন্ডমেন্ট বিল আযাজ পাসড 
বাই দি আযসেম্বলি ইলেভেম্ব মার্চ, ৯৩ বলে একটি বিল পাস করেছিল, তাতে কি বলেছিল, 
৫ কাঠা বা তদুধ্ব জলাভূমি বোজানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ €থকে 
সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়, ৫ কাঠার উপর জলাভূমি বুজিয়ে গৃহ নির্মাণ করা 
বাবে না। তারপরে কলকাতা কর্পোরেশনে, অশোক বাবু পৌরসভার পক্ষ থেকে একটা 

প্ত বেরুল, সেখানে কি বলছে, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৮ই আগস্ট ৯৩ 
সালে সংবাদপত্রে , যে ৭৯ সালে টাউন আ্যান্ড কান্ট প্ল্যানিং আ্যাক্ট এবং তদানীস্তন প্রস্তাবিত 
ঈশোধনী আউটলাইন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এর শর্তানুযায়ী ১৫শো বর্গ মিঃ এর অধিক 
এলাকায় জলাভূমি বা পুকুর বা জলাশয় বা কোনও খাল ভরাট করা যাবে না। তাহলে ১৫ 
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শো বর্গ মিঃ মানে কি সাড়ে ২২ কাঠা। রাজ্য সরকারের মৎস্য দপ্তর বিধানসভায় দাড়িয়ে 
বিল পাস করলেন ৫ কাঠার উপর জলাভূমি ভরাট করে বাড়ি করতে পারবে না রাজা 
সরকার আইন তৈরি করলেন, আর কর্পোরেশন আগস্ট মাসে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশন নোটিশ দিয়েছে সংবাদপত্রে ১৫শো বর্গ মিঃ মানে সাড়ে ২২ কাঠা পর্যন্ত জলাভূমিকে 
ভরাট করে গৃহ নির্মাণ করার প্রচেষ্টাকে আপনাদের যে বিরত করবার প্রচেষ্টা, সেটা সমস্ত 
মানুষকে একটা ভাওতা দেবার প্রচেষ্টা। আমি যার জন্য আপনাদের কাছে বলতে চাই, এই 
গোটা বিষয়গুলিকে নিয়ে আপনাদের ভাববার সময় হয়েছে এবং জলাশয় বোজানোর আইন 
না মেনে পৌরসভা যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, সেই বিজ্ঞপ্তি সম্পূর্ণ ভাবে এই বিধানসভাকে 
অবমাননা করেছে এবং একটি গৃহীত বিলকে সম্পূর্ণভাবে আপনারা বাই পাস করে গিয়েছেন 
আজকে সেই কারণে বলতে চাচ্ছি জলাভূমির উপর বাড়ি তৈরি করার প্রবণতা বন্ধ না 
এই সম্পর্কে গভীর মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। আজকে নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ 
চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি কি মিউনিসিপ্যাল টাউন, কি কলকাতা পৌরসভা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেগাসিটি 
নিয়ে আসার। কিন্তু মেগাসিটি প্রকল্পকে রূপায়িত করবার অগে সি এম ডি এ-র প্ল্যানি' 
শাখার সঙ্গে মেগাসিটি প্রকল্প কিভাবে রূপায়িত হবে, তার প্ল্যান কি হবে, একটা আলোচন 
বা বৈঠক পর্যস্ত হল না। এই রকম ভাবে কলকাতা শহর নিয়ে যেটা আমরা বার বার 
হাউসে বলেছি, কলকাতা শহর প্রোমোটারদের কাছে আনন্তুপুলাস হয়ে গেছে অসাং 
প্রোমোটারদের কাছে। এই অসাধু প্রোমোটারদের সঙ্গে লড়াই করতে রাজ্য সরকারের একট 
গড়িমসি ভাব, কলকাতা শহরকে, হাওড়া শহরকে কংক্রিট জঙ্গলে পরিণত করেছে। এ 
কংক্রিট এর জঙ্গল থেকে কলকাতা শহরকে এবং হাওড়া শহরকে বাঁচানো যাচ্ছে না, এ? 
জন্য সুয়ারেজ সিস্টেম ডিসটার্ব হচ্ছে। যেদিকে তাকাবে বেআইনি বাড়ি ওদ্ধত্যের সঙ্গে মাথ 
উঠু করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে যখন প্রদীপ কুন্দলিয়ার মতোন অসাধু প্রোসোটার 
বাঙ্গুরদের মতোন অসাধু প্রমোটার যখন তাদের নির্মিত বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে মানুষের মৃত্যু হছে 
তখন সেই মামলায় রাজ্য সরকার সঠিকভাবে পিছনে লেগে তাদেরকে পানিশ করবার জন 
যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গড়িমসি করছেন। 
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আজকেও আমাদের অভিযোগ, প্রদীপ কুন্দলিয়ার ভেঙ্গে পড়া বাড়ি নিয়ে যে মাম 
তা নিয়ে রাজ্য সরকার গড়িমসি করছেন এবং সেখানে কোনও এগজেমপ্ল্যারি পনিশমে' 
এখনও দিতে পারছেন না। কলকাতা শহরে আপনাদের আমলে ১০ হাজারের বেশি বেআই? 
বাড়ি তৈরি হয়েছে, এই বেআইনি বাড়ি তৈরিকে আপনারা প্রতিহত করতে পারছেন ন 
আজকে বিল্ডিং ট্রাইব্যুনাল তেমনভাবে কাজ করছে না। সেখানে কত কেস জমা হয়ে পঃ 
আছে তা একটু চিন্তা করে দেখুন। তারপর টি আন্ড সি পি ত্যাক্টে যে কমিটি করনে 
ভবতোষ দত্ত মহাশয়কে চেয়ারম্যান করে সেই ভবতোষ দত্ত মহাশয়কে পদত্যাগ করে চা 
যেতে হল কারণ রডন স্কোয়ারে আপনারা বাণিজ্য কমপ্লেক্স করার জিদ ধরলেন। সখা? 
বাণিজ্য কমপ্লেক্স হল না, গুলি চলল, আন্দোলন হল এখন আবার পরিবেশকে দুষিত কর: 
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জন্য সেখানে বলছেন কালচারাল কমপ্লেক্স করবেন। সেটাও কি এই আইনে করতে পারেন? 
এইভাবে কলকাতার রডন স্কোয়ারের মতোন একটা পার্ক-এর সবুজায়নকে আপনারা ধ্বংস 
করতে উদ্দত হয়েছেন। অপর দিকে এখানে প্রোমোটারদের দৌরাত্ম সম্পর্কে রাজ্য সরকারের 
ভূমিকায় আমাদের যে অভিযোগ সে সম্পর্কেও আপনারা কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। 
আজকে কলকাতা কর্পোরেশনের বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট এবং আযাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে যদি 
আপনারা ৫০ পারসেন্ট অনেস্টিতে আনতে পারতেন তাহলে টাকার জন্য এইভাবে অনা 
জায়গায় হাত পাততে হত না। এগুলি একেবারে করাপশনের ডেন হয়ে গিয়েছে। ছোটই 
হোক বা বড়ই হোক যে কোনও বিল্ডিং প্লান পাস করাতে গেলে লোককে সেখানে হয়রান 
হতে হয়। লিগ্যাল প্ল্যান নিয়ে সেখানে লোক যাচ্ছে কিন্তু তবুও তাদের হয়রান হতে হচ্ছে। 
সেখানে যে প্রসেস সেটাকে ইজি প্রসেসে আনতে পারছেন না অথচ টাকা দিলে কোনও রকম 
ফর্মালিটিস ছাড়াই রাতারাতি প্ল্যান পাস হয়ে যাচ্ছে। আজকে সেই কারণে এই বিল্ডিং 
ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ রয়েছে। এর পর আমি জলকরের কথায় আসছি। 
এই জলকর এখানে বাসনোর জন্য আপনারা উদ্যোগ নিয়েছেন। আমাদের কাছে খবর, আই 
এম এফের শর্ত মেনে আপনারা এখানে জলকর বসাতে উদ্যোগ নিয়েছেন ৩০ কোটি টাকা 
ইয়ারলি কলকাতা কর্পোরেশনকে তুলে দিতে হবে এর থেকে। এরজন্য আপনারা এই 
ওযাটার ট্যাক্স করার জন্য নানান রকমের বিল আনছেন কখনও বলছেন বড় লোকরা গাড়ি 
ধোয়ার জন্য কেন পয়সা দেবেন না, কখনও বলছেন অমুক জায়গায় যদি মোটা ফেরুলে জল 
যায় তাহলে সেই জলের জন্য অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে, এইভাবে নানান প্রম্মে আপনারা 
বিশ আনছেন কিন্তু আলটিমেটলি সেটা হচ্ছে ওয়াটার ট্যাক্স। আই এম এফ আপনাদের 
বলছে ৩০ কোটি টাকা যদি তোমরা এই ওয়াটার ট্যাক্স থেকে আদায় করতে না পারো 
ভাহলে ওয়ার্ড ব্যাঙ্ক যে যে প্রকল্পে টাকা দিচ্ছে সে সম্পর্কে তারা বাধানিষেধ আরোপ 
করবেন। সেই ভয়ে আপনারা সত্য কথা থেকে সরে যাচ্ছেন। স্যার, আমি আবারও বলছি, 
এই বেআইনি বাড়ি কলকাতার নগর সভ্যতার কাছে একটা সঙ্কট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা 
দেখি আপনারা মাঝে মাঝে এইসব বেআইনি বাড়ি নিয়ে খুব হৈ চৈ করেন। এখন আবার 
অসীমবাবু আপনি সল্ট লেকের দিকে যাচ্ছেন। সমস্ত সল্ট লেকটা তো চলে গেল। কাদের 
হাতে গেল, কিভাবে গেল, ডিস্ট্রিবিউশন কিভাবে হয়, মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় আবার মোট জমির 
শতকরা ২৫ ভাগ জমি মুখ্যমন্ত্রী কাদেরকে সল্ট লেকে জমি বিতরণ করেন, তাদের নামের 
তালিকা কি হওয়া উচিত আমি সেসব প্রসঙ্গে যাচ্ছি না কিন্তু দেখলাম সল্ট লেকে দু-চারটে 
বাড়ি আপনারা হঠাৎ করে ভাঙ্গতে শুরু করলেন এবং দেখাতে গেলেন এটা করলে সমস্ত 
কিছু ঠিকঠাক সেটেল ডাউন হয়ে যাবে। তা কিন্তু হয়নি। সল্ট লেকে যেভাবে আই ও ইউ 
এই কথাটি লিখে বাড়ির হাত পরিবর্তন হয়েছে, জমি হত্তান্তর হয়েছে তাকে প্রতিরোধ করতে 
রাজ্য সরকারের তরফে সল্ট লেকে দু-চারটে বাড়ি ভেঙ্গে সমস্যার মোকাবিলা আপনি করতে 
পারেন নি। তারজন্য সংবাদপত্রে দু-চারটে ছবি বেরিয়েছে, কিছু হৈ চৈ হয়েছে, দু-চারটে 
বাড়িতে নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তারপর অবস্থা যথাপূর্বং। একটা কনসিসটেন্ট এফোর্ট 
নিয়ে সল্ট লেকে ব্যবস্থা করতে গেলে আপনাদের যা করা দরকার তা আপনারা করতে 
পারছেন না। সুতরাং বেআইনি বাড়ি ভাঙ্গার ক্ষেত্রে যে যে প্রান্তেই হোক, যে এলাকায়ই 
হোক আপনাকে দৃঢ় উদ্যোগ নিতে হবে এবং যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে কাজে নামতে হবে। 
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আপনার উদ্যোগে সমস্ত কাজকর্ম চলছে বলে মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে বাহবা দিয়েছেন। কিন্তু আমি 
স্পষ্টভাবে বলতে চাই আপনার কাজে আমরা খুশি নই। 


এরপরে আমি কলকাতার পার্কগুলোর প্রসঙ্গে আসছি। মুখ্যমন্ত্রী মাঝে বলেছিলেন 
কলকাতার অনেক পার্ক ক্রিমিনালদের স্বর্গ-রাজ্য হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর অনেক পার্কে 
অসাধু কাজকর্ম হয়, সারার প্যাড লেখা হয়, নানা রকম দুক্র্ম হয়। ১৪টি পার্ককে পরিচালনার 
দায়িত্ব আপনারা প্রাইভেট কনসার্নদের দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। আমি আপনাকে বলব এবিষয়ে 
একটা কমপ্রিহেনসিভ পরিকল্পনা করতে হবে। আপনি ১৪টি পার্কের কথা বলেছেন কিন্তু শুধু 
১৪টি পার্কই নয়, কলকাতায় যতগুলি ভাল ভাল পার্ক আছে সবগুলোর মেনটিনাল্সের ব্যবস্থা 
করতে হবে। কারণ কলকাতার সবুজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পার্কের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। যাতে 
মানুষ একটু খোলামেলা জায়গায় বিচরণ করতে পারে, একটু রিলিফ পেতে পারে সে জনয 
আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে। এই কলকাতার পাশ্ববর্তী এলাকায় ডি সি এল-কে আপনারা 
ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার করার জন্য ২৪০ একর জমি দিলেন বলে একটা সংবাদ আমর 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেখলাম। আমরা জানতাম ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার হবার প্রস্তাব ছিল। তার 
সর্বশেষ পরিস্থিতি কি তা আমরা রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চাইছি। সত্যিই ট্রেড সেন্টারের 
পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে কিনা, তার জন্য ওদের আপনারা জমি দিচ্ছেন কিনা, তা আপনি 
আমাদের জানাবেন। 


এরপর আমি বলব যে, আমাদের কলকাতা শহরে পাঁচতলার ওপর বাড়ি আছে প্রায় 
তিন হাজারের কাছাকাছি। এই তিন হাজার বাড়ির মধ্যে অধিকাংশ বাড়িতেই অগ্নি প্রতিরোধের 
কোনও ব্যবস্থা নেই এবং এর জন্য কোনও থরো ইনভেস্টিগেশন বা সার্ভেরও ব্যবস্থা নেই। 
আজকে ২৬ নং ডিমান্ডও আমাদের আলোচনার মধ্যে আছে। সেই কারণেই আমি রাজ্তা 
সরকারের কাছে বলতে চাই কলকাতা শহর এবং হাওড়া শহর জতুগৃহ হয়ে আছে টাওয়াবিং 
ইনফারনো। হাই ড্রেনের নিচে কোথাও জল নেই। বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখেছি জলের 
অভাবে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে আমি একবার বলেছিলাম আপনাদের 
প্রয়োজনের তুলনায় ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্টের অভাব আছে। এখানে লেটেস্ট সোফিসটিকেটেড 
ইকুইপমেন্টের দরকার। জাপান থেকে একবার কিছু জিনিসপত্র আনা হয়েছিল। আমরা এবিষয় 
অভিযোগ করার সময় আপনি বলেছিলেন ৯ কোটি টাকার কাস্টম ডিউটি গভর্নমেন্ট অফ 
ইন্ডিয়াকে দিতে হয়েছে । আমি নিজে এবিষয়ে অসস্তোষ প্রকাশ করে জানতে চেয়েছিলাম যে, 
সত্যিই আপনার দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্টের জনা 
ডিউটি দিতে হয়েছিল কিনা? আমার ধারণা সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট কথা আমরা আপনার 
দপ্তর থেকে এখনও শুনি নি। 


আপনার কাছে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি উত্থাপন করতে চাই। ইতিপূর্বে 
বার বার এটা এখানে উত্থাপন করা হয়েছে__বুদ্ধদেববাবুর কাছে বার বার এই প্রশ্ন করা 
হয়েছে, ফলে ব্যাপারটা পুরানো হয়ে গেছে। তথাপি আমি তা একবার আপনার কাছে 
উত্থাপন করছি। বিষয়টা হচ্ছে-_ কলকাতার বাজারগুলি নিউ মার্কেট, লেক মার্টেট, ল্যাঙ্সডাঙ 
মার্কেট ইত্যাদি বিভিন্ন বাজারগুলি আপনারা অত্যন্ত কম টাকায়, কন্তিশনাল লিজের বিনিময় 
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অসাধু প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিলেন। কাদের হাতে তুলে দিলেন? কাদের হাতে তুলে 
দিলেন সেই হিসাবটা বলি। আমি ৪টি বাজারের কথা বলব, যদিও এটা আপনার আসার 
আগের ব্যাপার। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এস এস হগ মার্কেট কে এন ফতেপুরিয়া, 
ওম ফতেপুরিয়াকে মাত্র ১ কোটি টাকার বিনিময়ে লিজ এই নিউ মার্কেটকে রি-কনস্টিটিউট 
করবার জন্য দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তার টেন্ডার পর্যস্ত ফ্লাউট করা হয়নি প্রকাশ্য 
সংবাদপত্রে। কেবল কয়েকটি ছোট ছোট সংবাদপত্রে করা হয়েছিল, নিউ মার্কেট, এস এস 
হগ্‌ মার্কেট নিয়ে এইভাবে করাপশন করা হয়েছিল। আপনি শুনলে অবাক হবেন, এই হগ্‌ 
মার্কেটকে কাকে রি-কনস্টিটিউট করতে দেওয়া হয়েছিল জানেন? হ্যাপি হোমস আ্যান্ড হোটেল 
প্রাইভেট লিমিটেডকে-এর মালিক হচ্ছে কে এন ফতেপুরিয়া, ওম ফতেপুরিয়া। এইরকম 
একটা মার্কেটকে ১০৮ টাকা স্কোয়ার ফিটে দেওয়া হয়েছিল। ল্যাব্সডাউন মার্কেটকে ৪৬ টাকা 
৫০ পয়সায় এবং লেক-মার্কেটকে ১৭ টাকা ৫০ পয়সা পার স্কোয়ারফিট এবং নিউ আলিপুর 
মার্কেটকে ৮ টাকা ৭০ পয়সা পার স্কোয়ার ফিট দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে পুরো ডিপার্টমেন্ট 
করাপশনের পাঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। এই দপ্তর পৌরসভার, নগর উন্নয়নের নাগরিক 
জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দের দায়িত্বের প্রতি নজর সুষ্ঠুভাবে না দেওয়ায় সেই কারণে এই বাজেটকে 
সমর্থন করা যায় না। এইজন্য এই বাজেটের বিরোধিতা করে এবং আমাদের আনীত কাট 
(মাশনকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী নির্মল মুখার্জি £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, আজকে মাননীয় মন্ত্রী তার ২৬ 
নম্বর, ৩৭ নম্বর এবং ৯০ নম্বর ডিমান্ডে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ করেছেন তাকে সমর্থন 
করছি এবং বিরোধীদলের আনীত কাট মোশনের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। আমাদের বিরোধী 
দলের সদস্যরা তারা কেবল টাকা, অঙ্ক এবং ক্রটি ইত্যাদি বিষয়ে সরব হোন, স্বায়ত্ত শাসন 
এবং নগর উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় সে বিষয় সম্বন্ধে একেবারে কোনও আলোকপাত 
সভায় করেন না এবং করার মতোন মানসিকতার জায়গায় নেই। তার কারণ তাদের কৃতকর্ম 
যা এতদিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে করে এসেছেন সেই কারণে 
সম্ভবত এই সভায় সেই কথাগুলি বলতে লজ্জা বোধ করেন। আমি এই কথা বলতে চাই, 
স্বায়ত্ত শাসন গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতা এটা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, একটা বাদ দিয়ে 
অপরটার কথা চিস্তা করা যায় না। সুতরাং স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা থাকবে, নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান 
থাকবে না, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাণালতা থাকবে না সেই স্বায়ন্ত শাসন ব্যবস্থার কোনও মূল্য 
নেই, কোনও গুরুত্ব নেই। পশ্চিমবঙ্গে একটা সময়ে ওরা (কংগ্রেসিরা) ক্ষমতায় ছিলেন, 
অন্তত ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল মব্ধি বলা যায়। ক্ষমতায় আসবার পর যেভাবেই 
ওরা ক্ষমতায় আসুন না কেন সত কথা বললে ওরা ক্ষুদ্ধ হবেন ক্ষমতায় আসবার পল 
প্রথমে ওরা যে কাজটি করলেন সেটা হচ্ছে লকাতা মিউনিসিপ্যাল কপোরেশনের নির্বাচিত 
বাডকে বাতিল করে দিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গে আরও বছ মিউনিশিপঠালিটির নিবাচিত 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাতিল করে সেখানে নিয়োগ কবসেন। যতদিন আপনারা শাসন ক্ষমতায় 
ছিলেন ততদিন পর্যন্ত এহ সমণ্ড নিবাচিত প্রতিষ্ঠান ওনিতে কোনও নিবাচনের ব্যবস্থা করেননি। 
ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গ রাজ্যেও যেখানে ক€প্রেসের শাসন ব্যবস্থা চলেছে সেই সমস্ত 
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অঙ্গরাজ্যগুলিতেও একই অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। গণতন্ত্র, স্বায়ত্ত শাসন, পৌর ব্যবস্থা, নগর 
উন্নয়ন এই ব্যাপারে কংগ্রেসিদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনও মিল হবে না। 
মাত্র মাস খানেক আগে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হয়ে গেল ১৭টি পৌরসভা এবং ২টি 
মিউনিসিপ্যালিটির। সেখানে কংগ্রেসিরা চরমভাবে আঘাত প্রাপ্ত হলেন। এই ঘটনার পূর্বে যা 
ঘটেছে তার মধ্যেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে গণতন্ত্র বিরাজ করছে পরিপূর্ণভাবে সেটা প্রতিফলিত 
হয়েছে। যদি দুটি পৌরসভার নাম করি তার একটি হল বীরভূমের সাইথিয়া, আর একটি 
হচ্ছে ম্যালে। দুটি ছোট পৌরসভা, একটায় কংগ্রেস সব কয়টি আসনে এবং জার একটিতে 
বামপন্থীরা সব কয়টি আসনে জিতেছেন। আমরা যদি সেঁটিকে এইভাবে ধরি যে ম্যালেতে 
বামপন্থীরা জিততে পারলেন না, বা সীইথিয়ার রেজাল্ট অন্য রকম হত তাহলে ওরা বলতেন 
রিগিং করেছে। এবারে তা বলতে পারবেন না, পশ্চিমবঙ্গের মানুধ রাজনীতি সচেতন, বেশিরভাগ 
মানুষ বামপন্থীদের এবং দুর্ভাগ্যবশত কিছু কিছু জায়গায় মানুষ কংগ্রেসকে সমর্থন করলেও 
সীইথিয়ার মানুষ কংগ্রেসের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অবস্থার 
কথা। আমি যে কথা বলতে চাই তা হল স্বাযত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের ৩টি অঙ্গ আছে। এটি 
হচ্ছে গণতান্ত্রিক অবস্থা, দুই হচ্ছে পরিসেবা এবং ৩ হচ্ছে সৈই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত 
শ্রমিক কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা । ৩টি বিষয় একত্রিত করে পৌরন্নয়ন এবং 
নগরায়ন বিষয়ের বিশ্লেষণ করতে হবে। তা যদি আমরা করি আমি বিরোধী দলের মাননীয় 
সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে দায়বদ্ধতা কোন জায়গায়। মাননীয় কংগ্রেস বন্ধুরা ১৯৪৭ 
সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দায়বদ্ধতা পালন করেছিলেন। এক নম্বর নজির আমি দিতে 
চাই ১৯৪৭ সালে সবে ব্রিটিশ চলে যাবার পর পশ্চিমবঙ্গে নোটিফায়েড এরিয়া ছিল দাঃ 
৬৯টি, আর ১৯৭৭ সালে ৩০ বছরের ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরিচালিত মাত্র ১৪টি 
মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড এরিয়া যুক্ত করতে পেরেছিলেন ৩০ বছরে। আর ১৯৭৫ 
সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যস্ত এই সাড়ে ১৭ বছনে পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 
নোটিফায়েড এরিয়ার সংখ্যা মোট ১২১টি। চিন্তা করে দেখুন গণতন্ত্রের প্রতি এবং স্বাগত 
শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার কোনও দৃষ্টাত্ত কংগ্রেস ৩০ বছরে স্থাপন করেছেন। 
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পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৭ বছরে পরিপূর্ণ ভিন্ন মতাবলম্বী একটা অঙ্গ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তে অসহযোগিতাকে সম্বল করে সীমাবদ্ধতার মধ নজির 
সৃষ্টি করতে পেরেছেন তার সঙ্গে এটা বলতে পারা যায় যে এই যে মিউনিসিপ্যালিটি 
নোটিফায়েড এরিয়া করা হচ্ছে কিনা, না করা হলে পশ্চাদগামী চিন্তা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ 
পঞ্যয়েত ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে যে কাজ হচ্ছে জনগণকে সাথে নিয়ে পঞ্চারেত 
ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গঞ্জ ভিত্তিক জেলাগুলির বিভিন্ন স্তরে গঞ্জভিত্তিক নগরায়ন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার নগরায়ন যুক্ত গঞ্জগুলিকে ধীরে ধীরে কোথাও নোটিফায়েড এরিয়া ধরে 
মিউনিসিপ্যালিটির রূপ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করছেন। তার সঙ্গে ক্যালকাটা মিউনিসিপাল 
কর্পোরেশনের যে আইন এখন পর্যস্ত ভারতবর্ষের কোনও কর্পোরেশনে যাঁ হয় নি তার সঙ্গে 
আরও দুটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যুক্ত করতে অতি সম্প্রতি শিলিগুড়ি ও আসানসো? 
এবং আমি আশা করব এই রকম সংযুক্তি করণ করে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উপহার 
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দেবেন। আমি শেষ করছি ব্যয় বরাদ্দ সংক্রান্ত একটা উদাহরণ তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে? 
১৯৭৬-৭৭ ওরা পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশনের জন্য বায় করতে 
পেরেছিলেন? এ বছর প্ল্যান এক্সপেন্ডিচার ছিল ২১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং নন প্লযানে 
ছিল ৬ কোটি টাকা, কিন্তু ১৯৮৯-৯০ সালে এই খাতে প্ল্যান এক্সপেন্ডিচারে ছিল ১৫ কোটি 
৩৬ লক্ষ টাকা এবং নন-প্ল্যানে ছিল ১১৭ কোটি টাকা। কাজেই (সময় শেষ হয়ে যাবার 
কারণে মাইক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়)। 


শ্রী শৈলজাকুমার দাস $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় পৌরমন্ত্রীর বায় বরাদ, 
দাবির বিরোধিতা করে আমাদের দলের কাট মোশনকে সমর্থন করে দু একটি কথা বলছি। 
মাননীয় পৌরমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে তিনি ৬০ বছরের পুরানো বঙ্গীয় পৌর 
আইন অর্থাৎ বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আ্যাক্ট ১৯৩২ এর খোল-নলচে পাল্টে ওয়েস্ট বেঙ্গল 
মিউনিসিপ্যাল ত্যাক্ট, ১৯৯৩, এনেছেন এবং তারজন্য তিনি কৃতিত্ব দাবি করেছেন। নিশ্চয়ই 
বিলটা আনার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে আমি বলতে চাই, ৭৪তম সংবিধান সংশোধন 
এবং নগরপালিকা বিলকে সামনে রেখেই এটা করা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে 
জানতে চাই, এ আইনের মধ্যে নতুন নতুন ধারা যা সংযোজিত করা হয়েছিল, তাকে সামনে 
রেখে গত ১৫ই মে কেন তাড়াতাড়ি ১৭টি পৌরসভা এবং দুটি কর্পোরেশনের নির্বাচন করা 
হল? এজন্যই কি করা হল, নগরপালিকা বিলের মধ্যে হলে রাজ্য সরকার সুবিধা করতে 
গারবেন না? এখানে কয়েকদিন আগে জিয়াগঞ্জ পৌরসভার উল্লেখ করে বলছিলেন যে, তারা 
নাকি টাকা অন্য খাতে ডাইভার্ট করেছেন। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, জিয়াগঞ্জ পৌরসভা 
সরকারের দেওয়া টাকা অন্য খাতে খরচ করেছেন, কিন্তু এমন একটি পৌরসভা দেখাতে 
পারবেন যে পৌরসভা সরকারি টাকা অনা খাতে ডাইভার্ট করেননি? সকল পৌরসভাই 
তাদের দেওয়া সরকারি টাকা এবং নিজস্ব টাকা একই ফান্ডে জমা করেন। সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন 
বোর বিজ্ঞানভিত্তিক কাজ করছেন বলে উনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমি বলি, সেন্ট্রাল 
ভালুয়েশন বোর্ডকে দিয়ে কেন হোল্ডিং আযাসেট করা হবে? এর দ্বারা কি পৌরসভাগুলির 
ক্ষমতা কার্টেল করা হচ্ছে না? কারণ যখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকারকে বলেছিলেন 
নেওয়া হবে সেজন্য অকট্রয় তুলে দিতে রাজি হননি। তাহলে আজকে সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন 
বোর্ডকে দিয়ে কেন হোল্ডিং আসেস করা হবে? আজকে প্রতিটি পৌরসভার ট্যাক্স আসেস 
করবার জন্য আলাদা সেকশন আছে, কর্মচারী আছেন। আজকে যখন পাওয়ার 
ডিসেন্ট্রালাইজেশনের কথা বলা হচ্ছে তখন পৌরসভাগুলির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কেন? 
আমি বলছি, পৌরসভাগুলির নিজস্ব আয়ের মধ্যে হোল্ডিং ট্যাক্স যেমন একটি তেমনি ট্রেড 
লাইসেন্স থেকেও তারা আয় করতে পারতেন। 


কিন্তু সেখানে এই দপ্তর সেই ট্রেড লাইসেলস থেকে আদায় করার ক্ষমতা পৌরসভাগুলি 
(থকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এটা কেন হয়েছে? সেই জায়গায় একথা কি বলা যায় নাযে 
রাজ্য সরকার পৌরসভাগুলি থেকে পাওয়ার কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রীভূত করছেন? এটা কি বলা 
অন্যায় হবে যে ট্রেড লাইসেন্স থেকে যে আয় হত পৌরসভাকে পুনরায় সেই ক্ষমতা দেওয়া 
হোক। ৩৬টি 'পীরসভাকে আই ডি এস এম টির আওতায় নেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রী মহাশয় 
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দাবি করেছেন। ইতিমধ্যে কতকগুলি পৌরসভা যে আই ডি এস এম টির কাজ শুর 
করেছিল সেগুলি শেষ হয়েছে। আই ডি এস এম টির কাজ শেষ করতে এতদিন কেন 
লাগছে? ষষ্ঠ পঞ্চাবার্ষিকী পরিকল্পনা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সমস্ত পৌরসভাগুলি 
নেওয়া হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং ছোট পৌরসভাগুলির উন্নয়নের ব্যবস্থা 
করা। এতে ম্যাচিং গ্রান্ট কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের ৫০১৫০ দেবার কথা। কেন্দ্রীয় সরকার 
টাকা দিলেও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে, আই ডি এস এম টির কাছ থেকে টাকা পাওয়া 
যাচ্ছে না। প্রতিটি পৌরসভায় আই ডি এস এম টির কাজ শুরু হলেও কোনও পৌরসভা 
আজ পর্যস্ত শেষ করতে পারেনি। আজকে বিভিন্ন পৌরসভার জন্য যে টাকা আ্যালটমেন্ট 
করা হচ্ছে, আমরা দেখছি যে যেখানে ১৯৯১ এর সেনসাস শেষ হয়েছে, সেখানে ১৯৮১ 
সালের সেনসাস-এর উপরে ভিত্তি করে পৌরসভাগুলিকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯১ সালে 
যে সেনসাস করা হয়েছে তার ভিজ্তিতে কোনও লৌরসভাকে টাকা আালটমেন্ট করা হচ্ছে না। 
এর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী মহাশয়কে একথা বলব যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে যে সমস্ত খাল. 
পুকুর ইত্যাদি আছে সেগুলি পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে পঞ্চায়েতও 
কোথাও মাছের চাষ করছে, আবার কোথাও সেগুলি লিজ দিয়ে রেভিনিউ আদায় করছে 
আয় বাড়াচ্ছে। আমি সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই প্রস্তাব রাখছি যে পৌরসভার 
এলাকাগুলিতে যে সমস্ত পুকুর, খানা, খন্দ আছে সেগুলি সেই পৌরসভাকে দিয়ে দেওয়! 
হোক। তাহলে সেই সমস্ত জায়গা থেকে তারা রেভিনিউ আদায় করতে পারবে এবং এতে 
তাদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। আর একটা কথা এখানে আমি বলতে চাই। সেটা হচ্ছে, সেকেন্ড 
€য়া সত্ত্বেও সেটা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। যদি গ্রহণ করে 
শন তাহলে সেই কমিশনের যে সমস্ত রেকমেন্ডেশন আছে, পৌবসভার ক্ষেত্রে সেই 
রেক -সশন অনুযায়ী কাজ করা হোক। অন্য দিকে হাডকো থেকে যে সমস্ত......... 


(এই সময়ে ডেপুটি স্পিকার অন্য বক্তাকে ডাকায় মাইক অফ হয়ে যায়) 
| 2৭ 7 6-35 0..] 


শ্রী মহম্মদ ইয়াকুব £ মাননীয় ডেপুটি ম্পিকার, স্যার, আমি মাননীয় পৌরমন্ত্রী মহাশয় 
যে ব্যয় বরাদ্দের দাবি এখানে উত্থাপন করেছেন, তাকে সমর্থন করে দু একটি কথা বলতে 
চাই। প্রথম কথা হচ্ছে, বিভিন্ন পৌর এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি একথা বলতে চাই, কলকাতা এলাকায় আমরা দেখ 
পাচ্ছি যে টালা পাম্পিং স্টেশন থেকে ১৬০৯ মিলিয়ন গ্যালন, গার্ডেন রিচ থেকে ৩ 
মিলিয়ন গ্যালন এবং রিগ টিউবওয়েল থেকে ৩০ মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহ করা হচ্ছে 
কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি গার্ডেনরিচে সি এম ডবলু এস এ যে পরিকল্পনা সেই অনুষায় 
যে কাজটা করেছে যেখানে ৬০ মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহের দরকার সেখানে মাত্র ৩৫ 
মিলিয়ন গ্যালন জল তারা দিচ্ছে। সেটার মধ্যে দেখা যায় বেহালা এবং অন্যান্য দক্ষি 
কলকাতা আডেড এলাকায় জলের চাপ কম। স্বাভাবিক ভাবে গার্ডেনরিচের একটা অং 
এবং খিদিরপুরে বোরো লাইন এলাকায় জলের অনেক অনেক বেশি অভাব দেখা দিয়েছে 
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মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই গার্ডেন রিচ এলাকায় পাম্পিং স্টেশনে 
জলের জন্য যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট করা হয়েছে তা বেশির ভাগ সময় অকেজো হয়ে 
যাচ্ছে, পাম্প ডিফাংট হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উপর 
দায়িত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করি। টালিগঞ্জে ৫টি ওভারহেড রিজার্ভার করা হয়েছে যাতে 
গার্ডেন রিচের জলের সাপ্লাইটা রাতে রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে যাতে অন্যান্য এলাকায় 
দিনের বেলায় জলের অসুবিধা না হয়। নানা ব্যবস্থা করা সর্তেও লোক ত্যাপয়েন্টমেন্ট করা 
সত্বেও, সরকারকে জানানো সত্ত্বেও হেল্ড আপ করে রাখা হচ্ছে। এই ব্যাপারে ইমিডিয়েট 
ব্যবস্থা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। এছাড়া যে সমস্ত জায়গায় সি এম ডি 
এ বস্তি উন্নয়নের নামে, বিগ ডিপ টিউবওয়েলের নামে যে জি(আই) পাইপ হাফ ইঞ্চি, এক 
ইঞ্চি এবং দেড় ইঞ্চি বসানো হয়েছিল সেইগুলি দেখা যাচ্ছে ২০ বছর ১৫ বছর আগে 
এইগুলি লাগানো হয়েছিল সেইগুলি সমস্ত ড্যামেজ হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে। সেই 
লাইনগুলি চেঞ্জ করা দরকার। 


(এই সময় লালবাতি জুলে ওঠে) 


এইগুলির প্রতিটি বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হোক, এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের 
কাছে আবেদন করব। সাথে সাথে সোয়রেজ ড্রেনেজ সিস্টেমের ব্যাপারে দেখা দরকার। 
কলকাতা শহরে যে দীর্ঘ দিনের যে ব্রিক সোয়ার, পাইপ সোয়ার আছে তার অবস্থা খুব 
খারাপ, এই ব্যাপারে চিস্তা করা দরকার। বিশেষ করে গার্ডেন রিচ খিদিরপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
বেল্টের জল বালিগঞ্জ পাম্পিং স্টেশনে দেয়, তার অবস্থা খুব খারাপ এবং অতান্ত শোচনীয়। 
সেই জন্য সোয়ারেজ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট করার একটা ব্যবস্থা করে ব্রড চ্যানেলে এই জল 
ফেলার ব্যবস্থা করা দরকার। আমার আরও কিছু বলা ছিল, কিন্তু সুযোগ কম। আপনি 
আমার সময় কমিয়ে দিয়েছেন, পৌরসভা সম্পর্কে বলার সুযোগ নেই। সেই জন্য বাজেটকে 
সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


রী প্রবোধ পুরকায়েত ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার, পৌর এবং নগর উন্নয়ন 
দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে বায় বরাদ্দের দাবি উ্থাপন করেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি 
এবং মাননীয় সদস্য দেবপ্রসাদ সরকার যে কাট মোশন এনেছেন তার সমর্থনে দু-একটা কথা 
বলতে চাই। সর্বপ্রথমে আমি বলতে চাই কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসনে যে দুর্নীতি সেটা 
আজকে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। কর্পোরেশনের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন করতে 
একেবারে বার্থ হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে বিভিন্ন এলাকায় 
আজকে প্রোমোটাররা যেভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যেভাবে বড় বড় বাড়ি তৈরি করে ব্যবসা 
করছে তার মোকাবিলা করবার জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেই পরিকল্পনায় কর্পোরেশন 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কর্পোরেশন এলাকায় পুলিশ এবং প্রশাসনের যোগসাজসে দেখতে" গ্লাচ্ছি 
বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে। যে সমস্ত জলা জায়গা ছিল বা পুকুর ছিল সেগুলো ভরাট হয়ে 
যাচ্ছে। এখানে বিষয়টি বারে বারে উত্থাপিত হয়েছে, সংবাদপরেও উ্থাপিত হয়েছে। এখানে 
আইন রচনা করা হয়েছে যে জলাভূমিগুলোকে রক্ষা করা হবে। জলাভূমিগুলো বন্ধ হয়ে 
গেলে এখানে যেভাবে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, পরিবেশ দূষণের হাত থেকে কলকাতাকে রক্ষা 
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করা যাবে না। সেজন্য বিধানসভায় আইন রচনা করা হয়েছে এবং পাসও হয়েছে। কিন্ত 
দেখা যাচ্ছে যে কর্পোরেশন এবং সরকারের ব্যর্থতার জন্য তা বন্ধ করা যাচ্ছে না। প্রশাসনের 
ব্যর্থতার জন্য প্রোমোটাররা এখানে বহুতল বাড়ি নির্মাণ করছে বেআইনি ভাবে এবং অনেক 
সময়ে সেগুলো ভেঙেও পড়ছে। অপরদিকে কর্পোরেশনের মানুষকে পানীয় জল সরবরাহের 
যে দায়িত্ব, জলের যে সঙ্কট তা তারা দূর করতে পারছেন না। কর্পোরেশন তার দায়িত 
পালন করতে পারছে না। অনেকক্ষেত্রে দূষিত জল, বীজাণুযুক্ত জল দেওয়া হচ্ছে এবং 
বিভিন্ন জায়গায় তা ছড়িয়ে পড়ছে। কলেরা নিয়ে এখানে উল্লেখিত হয়েছে বহুবার। থে 
কলেরা এখান থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছিল তা আবার ছড়িয়ে পড়ছে এবং শহরের বিভিন্ন 
জায়গায় শত শখ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। মানুষ যে কর্পোরেশনকে সমর্থন জানায়, তাদের 
পানীয় জল দেবার যে দায়িত্ব তা কর্পোরেশন সরবরাহ করতে পারছে না। সেইক্ষেত্রে আজকে 
, তারা ব্যর্থ। কর্পোরেশন এবং সি এম ডি এ এলাকায় বস্তি উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক এবং 
আই এম এফ থেকে যে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছে তার অপচয় হচ্ছে। কলকাতার বুকে বস্তি 
উন্নয়ন আজ পর্যস্ত সর্বত্র হয়নি। বস্তিগুলোতে পানীয় জল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেমন, 
রাস্তাঘাট, লাইটের ব্যবস্থা করা, এগুলো করে সম্পূর্ণভাবে বস্তি উন্নয়ন করা সম্ভব হয়নি! 
অপরদিকে কলকাতা শহরের আশেপাশে যে পৌরসভাগুলি আছে, সেখানে লোকবসতি বেড়েছে। 
যারজন্য মেগাসিটি পরিকল্পনা যা নেওয়া হয়েছে আশাকরি মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে মেগাসিটি 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলবেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মন্ত্রী সভার অভ্যন্তরে এই পরিকল্পনার 
বিরোধিতা করা হয়েছে এবং তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রী সভার সদস্য সুভাষ 
চক্রবর্তী বিরোধিতা করেছেন। এমনকি মাননীয় অর্থমন্ত্রী ক খ গ এইভাবে উল্লেখ করেছেন। 
দেখা যাচ্ছে একই দলের সদস্য, কেউ কেউ পার্লামেন্টের সদস্য তারা এগুলোর বিরোধিত! 
করছেন। এই মেগাসিটি পরিকল্পনাটা মন্ত্রী সভার যৌথ সিদ্ধান্ত কিনা এবং তা যদি হয় 
তাহলে মন্ত্রী সভার সদস্য এই মেগাসিটি পরিকল্পনার কি করে বিরোধিতা করছেন, এই কথ' 
মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজকে পরিষ্কার করে সভায় তার বক্তব্যে রাখবেন, যাতে এ সম্পর্কে থে 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা দূর হতে পারে। এই কথা বলা আমাদের পক্ষ থেকে যে কাট 
মোশন আনা হয়েছে তা সমর্থন করে এবং এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তবা 
শেষ করছি। 
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শ্রী নির্মল দাস ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, রাজ্য সরকারের নগর উন্নয়ন বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত এবং শ্রী অশোক ভট্টাচার্য মহাশয় ২৬, ৩৭ এবং ৯০ 
নম্বর দাবি উত্থাপন করে যে অনুমোদনের প্রস্তাব দিয়েছেন, আমি তা সর্বাস্তকরণে সমর্থন 
করছি। আমি বিরোধী দলের সদস্যের বক্তৃতা শুনছিলাম, বিশেষ করে বিশ্বব্যাঙ্কের উপর 
বক্তৃতা দিতে গিয়ে যা বলছিলেন যে, রাজ্য সরকার তাদের দেওয়া শর্তের কাছে আত্মসমপণ 
করেছে। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে তারা রাজ্য সরকারকে সরাসরি টাকা দেন না। বিশ্বব্যান্কের থেকে 
যে সমস্ত খণ নেওয়া হচ্ছে সেই খণের ক্ষেত্রে যে সুদ সেই সুদের আসল যা আছে থাকল 
কিন্তু তার উপরে তস্য সুদ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বব্যাঙ্ক হচ্ছে সুদ খোর আর 
কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সাহায্য করছে। এরফলে আজকে নগরসভ্যতা একটা প্রচন্ড সঙ্কটের 
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মধ্যে পড়েছে। আমরা যতুগৃহে বাস করছি, বারুদের স্ত্রপে বাস করছি। এখানে সাউন্ড 
পলিউশন, এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশনের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। এরই মধ্যে 
বামফ্রন্ট সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছে। সম্প্রতি কিছু দিন আগে মিনি 
নির্বাচন হয়ে গেল। কংগ্রেসিরা সেখানে কিছু কিছু জায়গায় প্রতিনিধিত্ব করছেন। আজকে 
প্রত্যেকটি রাজ্যে নগর কেন্দ্রীক সভ্যতা গড়ে উঠেছে। আজকে কিছু পৌরসভাতে যে কংগ্রেসিরা 
শাসন করছেন তাতে তো সব হয়ে যাচ্ছে না। আজকে যে নগর কেন্দ্রীক সভ্যতা গড়ে 
তোলার চেষ্টা হচ্ছে তাতে যেন এই সভ্যতা নগর কেন্দ্রিক না হয়ে উঠে। মেগাসিটি বলতে 
আমরা যেটা বুঝেছি কলকাতা শহরতলীতে যাতে ভিড় না করে লোকে কলকাতা শহরতলীর 
পাশে ডঃ বিধান চন্দ্র রায় যেমন কল্যাণী করেছিলেন তেমনি এই মেগাসিটি প্রকল্পে মাধ্যমে 
কলকাতার আশেপাশে নগরায়ন গড়ে উঠে তারই চেষ্টা করা হবে। শুধু যাতে তাতেই তা 
সীমবদ্ধ না থাকে, তার উন্নয়নের পরশ কলকাতার আশেপাশে পৌরসভাগুলিতেও যেন 
পৌছায়। মানুষ যাতে আর কলকাতার উপর বেশি ভীড় না করে। কংগ্রেসিরা, মাননীয় 
বিরোধীপক্ষের সদস্যরা এরমধ্যে একটা পার্থক্য গড়ার চেষ্টা করছেন। আমি সেই কারণে 
আবেদন জানাব যে, এইক্ষেত্রে এমনভাবে যাতে নীতি নির্ধারণ করা হয় যে ছোট ছোট 
'পারসভাগ্তলোও যাতে সুযোগ সুবিধা পায়। মানুষ যাতে পরিশ্রুতু পানীয় জল পায়, যাতে 
করে কলেরা, আন্ত্রিক না হয়। উপযুক্ত সানিটেশনের যাতে ব্যবস্থা হয়। মাণুষ যাতে পাকা 
ড্রেন পায়, নগর জীবন যাতে নাকাল না হতে হয়। কলকাতা নগরী যখন হয়েছে তখন তো 
আনপ্ল্যান্ড ওয়েতে হয়েছে, যার ফলে ড্রেনেজ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। আমরা দেখছি 
সি এম ডি এ ক্যালকাটা কর্পোরেশন, পি এইচ ই, মেট্রোরেল কাজ করছে। 


আমরা যখন ইরিগেশনের সাবজেক্ট কমিটির বৈঠক করেছিলাম তখন ড্রেনেজ সিস্টেম 
নিয়ে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে ড্রেনেজগুলো আছে সেগুলো যাতে পুননির্মাণ হয়। যে সমস্ত 
রাজ্যে মেগাসিটি করার কথা বলা হয়েছে যেসব ড্রেনেজ সিস্টেম আছে সেগুলো দেখে 
কার্যকর করার কথা বলেছিলেন। আমি এই প্রসঙ্গে আবেদন করছি এই ব্যাপারে কো- 
অঙিনেশনের দরকার, উত্তরবাংলায় আলিপুর দুয়ারে অগ্নি নির্ধাপক কেন্দ্রের কনস্ট্রাকশন চলছে। 
ধূপগুড়ি, তুফানগঞ্জে অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র করা হয়েছে। তেমনিভাবে জল নিকাশি ব্যবস্থাও 
করার দরকার। এছাড়া ওখানকার ছোট ছোট শহরগুলোতে উন্নয়নের দরকার এবং তারজন্য 
কিছু কিছু আর্নিংয়েরও ব্যবস্থা করা দরকার। বেশি করে যাতে অর্থ সংগ্রহ করা যায় তারজন্য 
ওয়েস্টর্ন ডুয়ার্স যে মার্কেট ফার্ম বেড়েছে তাতে বিভিন্ন পৌরসভাগুলোতে সেগুলোর সেটেলেমেন্ট 
করে যাতে এর থেকে টাকা পয়সা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। ওইসব ফার্ম থেকে 
টাকা পয়সা নিলে সেগুলো নগর পরিষেবার কাজে লাগবে এবং তাতে নাগরিক পরিষেবার 
ই বৃদ্ধি পাবে এবং তাতেই সর্বদিক থেকে নগরায়ন সাফল্যমন্িত হবে। এইকথা বলে এই 
পৌরবিষয়ক বিভাগের দুই মন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি 
মামার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী অজয় দে ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে এখানে নগর উন্নয়ন দপ্তরের 
মাননীয় মন্ত্রী ২৬/৩৭/৯০ নম্বর দাবির সমর্থনে যে প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করে 
আমাদের কাট মোশনগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। কলকাতায় বিষয়গুলি নিয়ে 
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সুদীপবাবু বলেছেন, কলকাতার আজকে যেভাবে নাভিম্বাস উঠেছে, সুয়ারেজ ব্যবস্থা ভেঙে 
পড়েছে, এখনও মানুষ বর্ধাকালে একগলা জল অতিক্রম করে চলছে এবং পানীয় জলের 
যে অবস্থা হয়েছে, পানীয় জলের যে ভয়বহরূপ আমরা দেখছি, ছোট বেলায় আমরা যে কথ' 
শুনতাম, মানুষের যে কলেরা রোগ দীর্ঘদিন ছিল না, যে কলেরা চলে গিয়েছিল, সেই 
জিনিসটা আবার পানীয় জলের জন্য নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দেখেছি, বেআইনি 
বন্ধুরা বলেছেন, আমি শুধু স্পেসিফিক কতকগুলি কথা বলতে চাচ্ছি, পার্ক প্লাজা ভিক্টোরিয়া 
প্লাজা, বর্ধন মার্কেট এখানে যেভাবে বেআইনিভাবে বাড়ি গড়ে উঠেছে সেটা ভেঙে দেওয়া 
উচিত। বুদ্ধদেববাবু সেটা স্বীকার করেছিলেন বেআইনিভাবে গড়ে উঠেছে, সেখানে মামলা কর' 
হয়েছে ঠিকই কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেইভাবে নেওয়া 
হয়নি। আমাদের নগরপালিকা বিল ২৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী তার বলে আজকে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বলা হচ্ছে, আমরা তৃণমূলে ক্ষমতা পৌছে 
দিচ্ছি, আমাদের পৌরসভা বলুন, অথবা পঞ্চায়েত বলুন, সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া দরকার 
এটা প্রথম ভেবেছিলাম রাজীব গান্ধী। রাজীব গান্ধী যখন নগর পালিকা বিল সংসদে 
আনলেন সেদিন কিন্তু আপনারা বিরোধিতা করেছিলেন। আমরা দেখলাম আজকে যখন সমস্ত 
রাজ্যে বিশেষ করে যেখানে রিজার্ভেশনের কথা বলা হয়েছে, মহিলাদের, তফসিলি জাতি 
উপজাতিদের ব্যাপারে আছে, অনেকে মায়াকান্না কাদেন, আপনারা কিন্তু সেই আইন প্রুয়োগ 
করে যেখানে যে সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে সেই সুযোগ সুবিধা দিতে পারেন নি. 
আমাদের পাশের রাজ্য উড়িষ্যা, অন্ধপ্রদেশ, কর্ণাটক সেখানে এই আইনগুলিকে মেনে নিয়ে 
নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পেরেছে, আজকে আপনারা এই আইনটাকে পাশ কাটাবার জনা 
যেহেতু ১লা জুন থেকে এই আইনটা মেনে নিতে বাধ্য, সেইজন্য আগে ভাগে আপনাব 
পৌরসভার নির্বাচনগুলি করে নিলেন, এটা এত তড়িঘড়ি করার দরকার ছিল না। গত বছবে 
৯৩ সালে ১৫টি পৌরসভা এবং ২টি কর্পোরেশনের নির্বাচন হল, কিন্তু এত তড়িঘড়ি কবাব 
দরকার ছিল না। মহিলাদের ক্ষেত্রে যে সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে সেটা নিশ্চিতভাবে 
দেওয়া যেত। যদি ১লা জুনের পরে আপনারা নির্বাচনটা করতেন। আইনে যেখানে বল 
হয়েছে ইলেকটেড বডি ছাড়া চলবে না, আপনারা এখনও ১০টি নোটিফায়েড মনোনীত বো 
রেখে দিয়েছেন। ১লা জুন থেকে এটা ইমপ্লিমেন্ট করলেন অর্ডিন্যাঙ্গ জারি করলেন, সেইগুলিকে : 
কেন আপনারা ভাঙছেন না, কেন সেখানে নির্বাচনের দিন আপনার ঘোষণা করছেন *'। 
আপনারা আইনকে মানুন, আপনারা কেন আইনকে মানছেন না। 
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আইনকে না মেনে জোর করে বসিয়ে রাখছেন। নগরপালিকা আইনের যে সব সুযে? 
সুবিধা আছে সেই সব সুযোগ সুবিধা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবার কোনও অধিকার 
আপনাদের নেই। ৭৪টি পৌরসভা এবং কলকাতা কর্পোরেশন ও নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি 
যেসব আছে আপনারা ঘোষণা করুন তার নির্বাচন কবে করবেন। সেখানে গণতান্ত্রিক প্রথ 
বা পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হলে তার রায় মানুষ নিশ্চয় মাথা পেতে নেবেন এব 
আপনাদের সেই রায় মাথা পেতে নিতে হবে। কিন্তু তা না করে এক আপনারা পাশ কাটিয়ে 
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চলে যাচ্ছেন। এবারে আমি পৌরবিষয়ক যেসব ব্যাপারগুলি আছে সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা 
বলব। পৌরসভাগুলি আজকে কিভাবে চলছে সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। পৌরসভাগুলির 
ব্যাপারে আপনারা বলেছিলেন যে সেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করবেন এবং পৌরসভাগুলির 
হাতে অধিক ক্ষমতা দেবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে পৌরসভাগুলির ক্ষমতা 
আস্তে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। বিশেষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা আপনাদের 
রাজনৈতিক প্রচারের জন্য হঠাৎ হঠাৎ করে নানান রকমের সব ঘোষণা করছেন। কিছুদিন 
আগে বললেন যে, সমস্ত রিটায়ার্ড স্টাফ আছেন তাদের জন্য আমরা পেনশন ঘোষণা করে 
দিলাম। সেখানে কিন্তু আপনি ফাইন্যান্সের ক্রিয়ারেঙ্স নিলেন না। হঠাৎ করে নিজেদের সংগঠনের 
সঙ্গে সভা করে বললেন যে ৩৭৫ টাকা করে পেনশন দেবেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
কিন্ত পৌরসভাগুলিকে এরজনা একটা পয়সাও দিচ্ছেন না অথচ এই টাকার বোঝাটা 
পৌরসভাগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। হঠাৎ করে ঘোষণা করে দিলেন যে এটা মিনিমাম 
৩৭৫ টাকা করে দিলাম কিন্তু তার টাকাটা দিলেন না। পূজা রিলিফ এবং এক্সগ্রাসিয়া বাবদ 
আপনারা ২০ পারসেন্ট দেন বাকি ৮০ পারসেন্ট পৌরসভাকে দিতে হয়। আপনারা মুখে 
বলছেন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করছেন কিন্তু আসলে ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে দিচ্ছেন। তারপর 
আপনারা বলেন যে, যে কোনও দলেরই হোক না কেন যে সব পৌরসভার বিরুদ্ধে বেআইনি 
কাজের অভিযোগ আসবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি খুব স্পেসিফিক একটা 
কেসের কথা বলছি। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় যে ব্যাপারটি নিয়ে আলোড়ন পড়ে 
গিয়েছে সেই পি এফের টাকা বাকি রাখার ব্যাপারে আমাদের কাছে ২৬টি পৌরসভার নামের 
তালিকা আছে যেটা আপনাকে বলতে পারি এবং সেখানে অন্তত ২ কোটি টাকা কর্মচারিদের 
কাছ থেকে কেটে নেওয়া হলেও সেই টাকা জমা পড়ে নি। সেই টাকা অন্য খাতে চলে 
গিয়েছে এইভাবে সেখানে টাকা ডাইভারশন হচ্ছে। আপনি দেখুন বারাসত পৌরসভার তিন 
লক্ষ টাকা বাকি, দক্ষিণ দমদমের ৩০ লক্ষ টাকা বাকি, কামারহাটি ১৫ লক্ষ বর্ধমানের ১০ 
লক্ষ, দুর্গাপুরের ১৪ লক্ষ, কোন্ননগরের ১০ লক্ষ চন্দননগরের ১৫ লক্ষ টাকা জমা পড়ে 
নি। গত ১০-৬-৯৩ তারিখে রাইটার্স বিন্ডি-এ আপনার উপস্থিতিতে পৌরকর্মচারিদের 
ফেডারেশনের যে সভা হল তাতে তারা বলেছিলেন যে কর্মচারী, যারা রিটায়ারমেন্টের পর 
টাকা পাচ্ছে না, সেই টাকা অন্য খাতে পৌরসভাগুলি ব্যয় করেছে এখন তারা যাবে 
কোথায়? তখন আপনি বিভাগীয় অফিসারদের ডেকে বললেন যে সেইসব পৌরসভার গ্রান্ট 
থেকে টাকা কেটে নেওয়া হবে। কিন্তু কোনও জায়গায় গ্রান্ট কমিয়েছেন কি? যেসব কর্মচারী 
তাদের প্রাপ্য পি এফের টাকা ঠিকমতোন পাচ্ছেন না তাদের মধ্যে কোন কোন কর্মচারী 
আত্মহত্যা পর্যস্ত করেছেন। আমরা এ বিষয়ে বার বার অভিযোগ করা সত্ত্বেও আপনি এ 
বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমি আপনাকে তাই বলব, এ বিষয়টা আপনি ভালোভাবে 
দেখুন। তারপর যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে বলা হয় কৃষ্ণনগর, বহরমপুর পৌরসভাতেই 
নাকি শুধু এক্সেস স্টাফ, জব ওয়ার্কার নেওয়া হয়েছে এবং তারা টাকা ডাইভার্ট করছে। এই 
অভিযোগে আপনারা বহরমপুর পৌরসভাকে ভেঙ্গে পর্যস্ত দিয়েছেন কিন্তু সেখানকার মানুষের 
রায়ে কংগ্রেস আবার সেখানে ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। কাজেই এই এক্সেস স্টাফ শুধু 
বহরমপুরেই নয়, এ বীশবেড়িয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন পৌরসভায় রয়েছে এবং তার 
একটা তালিকাও আমি দিতে পারি যাতে দেখবেন প্রতিটি জায়গায় জব ওয়ার্কার ব্যাপকভাবে 
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রয়েছে। কোনও ব্যবস্থাই হচ্ছে না, কারণ কি? শাসকদল ওখানে ক্ষমতাসীন, তাদের ওখানে 
বোর্ড আছে। কোথায় কত জন জব ওয়ার্কার আছে দেখুন-_বাঁশবেড়িয়ায় ১০৫ জন, রিষড়ায় 
২৯৩ জন, চন্দননগরে ১০৮ জন, বালিতে ২০০ জন, পানিহাঁটিতে ১২৮. জন, কামারহাটিতে 
১৭৭ জন, বর্ধমানে ২০৬ জন, টিটাগড়ে ১৯৭ জন। এরকম একটা বিরাট তালিকা আমি 
এখানে পেশ করতে পারি। সব জায়গায় এই জিনিস চলছে, কিন্তু কোনও জায়গায়ই কোনও 
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, শাসকদলের গায়ে হাত পড়ছে না। অথচ প্রতিটি জায়গায় এইভাবে 
লোক নিয়োগের ফলে প্রতিটি জায়গায় আর্থিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে, সমস্ত রকম ডেভেলপমেন্ট 
ওয়ার্ক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবার গ্রান্ট দেওয়া হচ্ছে। আমি গ্রান্ট দেওয়ার বিরুদ্ধে নই এবং 
যে কর্মচারিরা কাজ করছেন তাদেরও আমি বিরোধী নই। কিন্তু এ বিষয়ের একটা সঠিক 
নীতি তো গ্রহণ করতে হবে। আমরা জানি বেকার সমস্যা আছে, মানুষের চাকরির প্রয়োজন 
আছে। সে ক্ষেত্রে আমরা বিরোধিতা করছি না। কিন্তু একটা সুস্পষ্ট নীতি, একটা গাইড 
লাইনের মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধানেক জন্য সচেষ্ট হতে হবে। আপনারা সে পথে যাচ্ছে 
না। আমরা বার বার বলছি একটা ইয়ারমার্কড করুন, তার মধ্যে দিয়ে কর্মচারিদের পারমাণেন্ট 
করে নিন। একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার পর আর কেউ যেন কোনও ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার ন! 
নিতে পারে তার জন্য একটা সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করুন। আমাদের বিভিন্ন পৌর কাবা 
সংগঠনের পক্ষ থেকে__তার মধ্যে আমাদের সংগঠনও আছে__বলা হয়েছিল ১-১-৯$ 
তারিখকে সীমা নির্দিষ্ট করে তার পূর্বের সমস্ত কর্মচারিদের স্থায়ী করে নেওয়া হোক। কিন্তু 
আপনারা সে বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেন নি। প্রত্যেক জায়গায় এই রকম ভাবে টলছে। 
কালিয়াগপ্জের একটা মারাত্মক ঘটনার কথা আমি এখানে মন্ত্রীর কাছে বলতে চাই। গঃ 
নির্বচনের আগে পর্যস্ত কালিয়াগঞ্জে বামপন্থীদের বোর্ড ছিল-_সেখানে কিছু দিন আগে ১৯৯৪- 
১৫ সালে বাজেট যখন পেশ হয় তখন দেখা যায় সেই বাজেটের মধ্যে কোথাও কৌন টাকার 
অঙ্ক লেখা নেই। এ বিষয়ের আমি সমস্ত কাগজপত্র চেয়ারম্যানের মাধ্যমে মন্ত্রীর কাছে ভম 
দিতে চাই। অথচ নির্বাচনের আগে ১৬ লক্ষ টাকার একটা টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। সেট' 
দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার জন্য। কিন্তু ওখানে নির্বাচনে বামপন্থীরা পরাজিত 
হয়েছে এবং কংগ্রেস জয়লাভ করেছে। নির্বাচনের পর আমরা কি দেখল[ম? ওখানে যত 
এক্সেস স্টাফ ছিল-_১৫ তারিখ নির্বাচন হল, ১৫ তারিখের ১০ দিন পরে ২৫ তারিখে 
তাদের সবাইকে স্কেল অফ পে দিয়ে দেওয়া হল। এইভাবে সব জায়গায় কাজ চলছে 


পরিশেষে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে, আজকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় মেগাসি? 
প্রকল্প নিয়ে কথা উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকার ৪০০ কোটি টাকা, রাজ্য সরকার ৪০০ কোগি 
টাকা এবং বাকি ৮০০ কোটি টাকা আর্থিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে খণ নিয়ে এই প্রক্ 
রূপায়িত করার কথা আমরা শুনছি। কিন্তু প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অ্ধকা 
রয়েছি। আপনাদের নিজেদের দলের মধ্যেও এ ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে। এখানে এ পরিক্ন 
কথ বিস্তারিতভাবে বলা হয় নি। কোন আর্থিক সংস্থার কাছ থেকে খণ নেওয়া হবে সে? 
অন্তত আমাদের একটু বলবেন। এই কথা বলে যে বায় বরান্দের দাবি আজকে এখানে দে 
করা হয়েছে তার বিরোধিতা করে, আমাদের কাটমোশানের সমর্থনে আমার বক্তবা 0 


করছি। 
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শ্রী কামাখ্যাচরণ ঘোষ ঃ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় নগর উন্নয়ন এবং 
মিউনিসিপ্যাল দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্তীদ্ধ় যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি 
এবং বিরোধী দলের আনীত যে সমস্ত কাট মোশনগুলি এসেছে তার বিরোধিতা করছি। 
আমরা সকলেই জানি, কংগ্রেস আমলে মিউনিসিপ্যালিটি বলে নামেই ছিল, কিন্তু কোনও কাম 
ছিলনা । মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত টাক। পাবার জন্য তারা রাইটার্স বিল্ডিংস-এ এসে বসে 
থাকত, কিন্তু টাকা পেত না। ওদের আমলে নাগরিকদের জন্য কোনও সুবিধা ছিল না। সমস্ত 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। হরিজনদের মাসিক বেতন দেওয়া 
হত না যারজন্য হরিজনরা প্রায়ই ধর্মঘট করত। এরফলে শহর জঞ্জালে এবং মলে ভর্তি হয়ে 
যেত। কর্মচারিরা সামান্য বেতন পেত, তাও সময়মতো পেত না। এছাড়া নাগরিকদের কোনও 
সুবিধা ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসবার পর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হল 
সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে। এখন তারা স্বাধীন। নিউনিসিপ্যালিটির জন্য টাকা পেতে আর 
বাইটার্স বিল্ডিংস-এ তাদের আসতে হয় না। মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটি কংগ্রেসের, কিন্তু 
তাদের প্রতি কোনও বিরূপ আচরণ বামফ্রন্ট সরকার করেনি। তাদের যে সাহাযা, যে টাকা 
পাওয়া দরকার তারা সেটা পাচ্ছে। কিন্ত দেখা যাচ্ছে, এইসব কংগ্রেসের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে 
হঠাৎ করে অনেকগুলি ক্যাজুয়াল কর্মী নেওয়ার জন্য আর্থিক অসুবিধার মধো পড়ছে। কারণ 
এত টাকা তারা দিতে পারছে না। কংগ্রেসের বোর্ড যেখানে আছে তারাই এইসব করছে। 
সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কাজ হচ্ছে জল প্রকল্প পানীয় জল যাতে ভাল দেওয়া যায় 
তার ব্যবস্থা করা, রাস্তা এবং ড্রেন। এই ৩টি কাজ করতে হবে। আমি মানণীয় মন্ত্রী 
মহাশয়কে বলব, মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে ১৯২৪ সালে জল প্রকল্প হয়েছিল, তারপরে 
আর হয়নি। আমি আপনাকে বলেছি। আপনি চেষ্টা করছেন যত তাড়াতাড়ি হয়। ওখানে 
ড্রেন এবং রাস্তায় জন্য মিউনিসিপ্যালিটির টাকার দরকার। আপাতত ওখানে কয়েকটি টিউবওয়েল 
দরকার যাতে পানীয় জল সাধারণ মানুষকে দেওয়। যায়। মেদিণীপুরে এই অবস্থাটা গুরুত্ব 
সহকারে দেখবেন। মেদিনীপুর জেলা হচ্ছে স্বাধীনতার গীঠস্থান। বলা যায়, অবহেলিত অবস্থায় 
পড়ে আছে, এর পরিবর্তন হওয়া দরকার। এই কথা বলে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


্রী তুলসী ভ্টরাই £ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, আমাদের সরকার পক্ষের মন্রায় যে 
বায় বরান্দের দাবি পেশ করেছেন অমি তাকে সর্বোভভাবে সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষের 
আনীত কাট মোশনের বিরোধিতা করে দু-চারটি কথা বলতে চাই। আমার পূর্ববর্তী বক্তা 
বললেন, মে মাসে কেন নির্বাচন হল, জুন মাসে কেন হল না? নির্বাচন ঘোষণা হলে 
ধগ্রেসের গায়ে কেন এত জাল! ধরে তা আমি বুঝি না। মে মাসে নির্বাচন হলে যারা ভোট 
দেরন, জুন মাসে নির্বাচন হলে তারাই ভোট দেবেন। সুতরাং কিসের এত অসুবিধা তা আমি 
বুঝি না। আপনারা দেখেছেন, নির্বাচনে কংগ্রেসের কি অবস্থা হল? কংগ্রেসিরা কিভাবে 
পরাজিত হলেন? ১-২টি মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া মানুষ আপনাদের দিকে ফিরে তাকায়নি। 
সবকটি মিউনিসিপ্যালিটিতে মানুষ আপনাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে আপনারা বলছেন আমরা নাকি সন্ত্রাস করে জিতেছি। আপনারা নিজেরা 
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নিজেদের খুন করলেন। ওখানে ২টি সিটের বেশি আপনারা পেতেন না, সেই জায়গায় 
অনেকগুলি সিট পেয়ে গেছেন। ভোটের দিন আপনারা কি করলেন? নির্বাচনের দিন সকালে 
মাইকে করে ঘোষণা করলেন আমাদের প্রার্থী খুন হয়েছে। তাসত্তেও দেখা গেল আমরা ৫০ 
থেকে ৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছি। শুধু শিলিগুড়ি পৌর নিগম নয়, সর্বত্র আমরা 
জয়লাভ করেছি। আপনাদের প্রার্থী খুন হয়েছে। কেন খুন হল, কারা খুন করল? যে খুন 
করেছে তার বাবা সভায় প্রিসাইড করেছেন। আপনাদের নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির সভায় 
তিনি প্রিসাইড করে বসে আছেন। যে ছবি বেরিয়েছিল, বসুমতী যা বার করেছিল আপনাদের 
প্রেসিডেন্ট কি করতেন সে সবগুলি যদি বলি তাহলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। আর 
একটা মহাভারত লিখতে হবে। কাউকে দোষ দেবার আগে নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 
তাহলে ভাল হবে। আপনারা বললেন আই ডি এস এম টি কে অনুদান দিচ্ছে, ওটা অনুদান 
নয়, খণ হিসাবে দিচ্ছে, তার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন শহরগুলির উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে এগুলি 
পিছিয়ে পড়া শহর, এ এলাকা পিছিয়ে পড়া এলাকা, এ এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষকে 
এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো মিউনিসিপ্যালিটি এবং বোর্ড গঠন করছে। আপনারা যেখানে 
আছেন সেখানে তাকিয়ে দেখুন, এ আই সি সি-র মিটিংয়ে আপনাদের প্রেসিডেন্টকে বলতে 
হচ্ছে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন কর। আমাদের এখানে নির্বাচন হচ্ছে কিছুদিন আগে গ্রামে 
যেভাবে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শহর এলাকায় সেভাবে প্রতিষ্ঠা করছে এবং সম্প্রসারণ 
করছে। অন্ধ্ধে এবং মহারাষ্ট্রে গতকাল কর্পোরেশনে নির্বাচন হয়েছে সেগুলি তাকিয়ে দেখতে 
হবে। আপনারা পারবেন ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে? সেখানেই নির্বাচন হচ্ছে, সেখানেই 
পরাজিত হচ্ছেন, সেগুলি দেখে আপনাদের আগামী দিনের জন্য ভাবনা চিন্তা করে কাজ 
করতে হবে, তাহলে ভাল হবে। আমরা বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে ৩৫টি মিউনিসিপ্যালিটি 
করেছি। আপনাদের সময়ে কি ছিল? কলকাতা, শহর কেন্দ্রিক উন্নয়ন ছিল, তখন গ্রামের 
লোক শহরে চলে আসত, এখন বিভিন্ন জায়গায় শহর গড়ে উঠছে, ৩৫টি মিউনিসিপ্যালিটি 
করেছি, ৩টি কর্পোরেশন করেছি। এখন মানুষকে কলকাতা শহরের দিকে ছুটতে হবে না, 
নিজের নিজের শহরে যারা আছেন, সেখানে আপনাদের দায়িত্ব আছে, আপনাদের পার্টি 
কেন্দ্রীয় সরকার চালাচ্ছেন। নতুন কর্পোরেশনগুলির তারাই দায়িত্ব নেবেন। মেগাসিটি প্রকন্ 
গুলির কথা বলা হল, ক্যালকাটা মেগাসিটির জন্য ১১১৫ কোটি টাকা প্ল্যানিং কমিশনে 
পাঠানো হয়েছে সেটাকে নিয়ে চিস্তা করবেন। কর্পোরেশনের নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের 
উন্নয়ন নিয়ে ভাবনা চিস্তা করুন। আপনাদের কাছে অনুরোধ করে হাউসে আর একটা কথা 
বলছি, দুটি কর্পোরেশন কিছুদিন আগে হয়েছে, আমাদের রাজ্যে দ্বিতীয় মিউনিসিপ্যালিটি ছিল 
দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি, প্রথমে কলকাতা তারপর দার্জিলিং, এটাকে কর্পোরেশন করা যায় 
কিনা ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি দার্জিলিং এলাকার উন্নয়ন করা যাবে কিনা এই চিন্তা করার 
কথা বলে মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করে কাট মোশনের 
বিরোধী করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী সৌগত রায় ঃ স্যার, পৌর নগর উন্নয়ন মন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছে” 
তার বিরোধিতা করে আমাদের কাট মোশনের সমর্থন করে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। সম? 
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খুব কম, অমি প্রথমে যেটা বলব মাননীয় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় হাউসে সেটা পেশ করেছেন। 
পৌরসভা এলাকায় ৫ কাঠার পুকুর বোজানো যাবে না, পৌরসভায় সাড়ে বাইশ কাঠা পুকুর 
বোজানোর অনুমতি দিচ্ছেন কিভাবে সেটা মাননীয় সুদীপবাবু বলেছেন। আমি এ প্রসঙ্গে 
মাননীয় অসীমবাবুর কাছে উল্লেখ করতে চাই পৌরসভায় একদিকে আইন পাস হয়েছে 
সেখানে পুকুর বুজিয়ে আনঅথরাইজড কনস্ট্রাকশন হচ্ছিল। স্থানীয় লোকেরা বাধা দিচ্ছে। 
সেখনে বাধা দেবার ফলে কনস্ট্রাকশন বন্ধ হয়েছে, কিন্তু তিন বছর ধরে অনুরোধ করা 
সত্বেও এখনও পর্যস্ত তেলিপাড়া লেনের বাড়িটা ভাঙ্গা হয়নি। পুকুর বুজিয়ে সেখানে বড় 
বাড়ি করতে যাওয়ায় পাশের দুটি বাড়ি ধসে গেছে। আমি আশা করি, এ ব্যাপারে মন্ত্র 
বিবৃতি দেবেন। সি এম ডি এ কে যে মেগাসিটি প্রকল্পের ব্যাপারে বাইপাশ করা হয়েছে সেটা 
সুদীপবাবু আগেও বলেছেন। এই হাউসে আমি বলতে চাই, মেগাসিটি প্রকল্পকে রাজ্য যোজনা 
পর্যদ এবং রাজ্য মন্ত্রী সভা এখনও পাস করেননি। যদি পাশ করতেন তাহলে সুভাষবাবু, 
যিনি আপনাদের দলেরই একজন মন্ত্রী, তিনি মেগাসিটি প্রকল্প কি হবে না-_এটা বলতেন 
না। আপনি তার উত্তরও দেননি। কেন আপনাদের পার্টি' থেকে এটা ক্ল্যারিফিকেশন হবে না 
যে, সি পি এম পারি আজ এ হোল একে সমর্থন করে কিনা, বামফ্রন্ট সরকার আজ এ 
হোল সমর্থন করেন কিনা? তা নাহলে এ-ব্যাপারে ধোয়াশা থেকে যাবে। সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে 
আপনারা ২০০ কোটি টাকা ধার করেছেন এবং গত সেপ্টেম্বরে দায়িত্ব নেবার পর ৩২ 
কোটি টাকার বন্ড সংগ্রহ করেছেন, অথচ এবছর মেগাসিটির প্ল্যান হচ্ছে ২০ কোটি টাকা। 
তাহলে এত কোটি টাকা কেন ধার নিয়েছেন? এই ৩২ কোটি টাকার বন্ড কেন সংগ্রহ 
করেছেন এটা আমরা জানতে চাই। আমি বলতে চাই, সি এম ডি এ সহ অন্যান্য উন্নয়ন 
সংস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরফলে এসব সংস্থার কর্মচারিরা পদোন্নতির সুযোগ হারাচ্ছেন। 
এ ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে সি আই টি-র ফিক্সড 
ডিপোজিটের ৪০ কোটি টাকা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, সি এম ডি এর পি এফের ৪৫ লক্ষ 
টাকার কোনও হদিস নেই, সি এম ডি এ এবং সি এম উরু এস এ-র ৬ কোটি টাকার 
কোনও হিসেব নেই। এ ব্যাপারেও মন্ত্রী বিবৃতি দাবি করছি। সি আই টি, এইচ আই টি, 
সিএম ডি এ, সি এম ডরু এস এ-_এসব সংস্থায় এখনও পর্যস্ত থার্ড পে কমিশনের 
সুপারিশ পুরোপুরি কার্যকর হয়নি কেন সেটা স্পষ্টভাবে জানতে চাই। অশোকবাবুর কাছে 
স্পেসিফিক প্রশ্ণ আপনারা এর আগে যে পৌরসভার নির্বাচন করলেন তাতে নগরপালিকা 
বিলকে এড়িয়ে গিয়ে সেখানে রিজার্ভেশনের সুযোগ রাখেননি এবং সেখানে রিজার্ভেশনের 
সুযোগ যা রেখেছেন সেটা পৌরসভাগুলির ক্ষেত্রে আবিট্রারিলি করেছেন। আমি জানতে চাই, 
কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের নির্বাচন কবে করবেন? সেখানে মহিলা এবং শিডিউল্ড কাস্ট, 
শিডিউল্ড ট্রাইবদের জন্য রিজার্ভেশনই বা কোন বেসিসে করবেন। আপনারা যে সিটে পারবেন 
শা সেই সিট হয়ত মহিলাদের জন্য রিজার্ভ করে দেবেন। এখানে মহ ইয়াকুব একজন 
কমিশনার, আর একজন রয়েছেন নির্মল মুখার্জি মহাশয়, ওদের সিটগুলি যদি আবিষ্রারিলি 
মহিলাদের জন্য রিজার্ভ করে দেওয়া হয় তাহলে তো ওরা আর আসতে পারবেন না! তাই 
জীনতে চাই, কলকাতায় কোনও প্রিঙ্সিপ্যাল মেনে রিজার্ভেশনটা হবে। আপনারা পৌরসভার 
সিটের রিজার্ভেশন যা করছেন সেটা সম্পূর্ণভাবে আবিষ্রারিলি পলেটিকাল কনসিডারেশনে 
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করছেন। আমি জানতে চাই, কি পলিসিতে মহেশতলা পৌরসভার এলাক৷ ঠিক করেছেন: 
সোনারপুর, রাজপুর পৌরসভার এলাকাই বা কিসের বেসিসে ঠিক করেছেন কোন পলিসিতেই 
বা জলপাইগুড়ি জেলার এলাখা শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন? আসলে কোনও 
পলিসিই আপনাদের নেই। সি পি এম জিতবে কিনা সেটা দেখেই এটা করছেন আপনারা। 
রাজপুর নিয়ে নির্বাচন হলে কংগ্রেস জিতত সেজন্য সেখানে সোনারপুরের অংশ নিয়ে এসেছেন। 
আরবানাইজেশন প্রসেস করছেন বলছেন, কিন্তু খোলা ড্রেন থাকবে, পাইপে জল আসবে ন'. 
রাস্তায় আলো জুলবে না, মাথায় করে মল-মূত্র নিয়ে যাবে, আর আপনারা বলে দেবেন 
আরবানাইজেশন হয়ে গেছে, তাহলেই কি আরবানাইজেশন হয়ে যাবে? আপনাদে 
আরবানাইজেশনের প্রসেসটাই আব্ট্রারি। আজ থেকে দশ-পরেনো বছর আগে কলকাতা পৌব 
কর্পোরেশনের নির্বাচন করতে গিয়ে কলকাতার মধ্যে বানতলা বলে এমন একটি জায়গাকে 
ঢুকিয়েছেন গিয়ে দেখে আসুন, সেখানে দিনের বেলাও শেয়াল ডাকে। সেখানে ১০৮ নৎ 
ওয়ার্ড করেছেন। 


কোন নাগরিক সুবিধা আপনি পৌছাতে পেরেছেন? এই 01100 ইনরুশনে হে 
বানতলা একটা ঘটনার জন্য বিখ্যাত, সেই বানতলার একটা গ্রামকে পৌরসভার মে 
অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে কলকাতা পৌরসভা। কি বেসিসে কেন্দ্রে ১৪টি ওয়ার্ডকে 
দেওয়া হয়েছিল সেটা এখনও পর্যস্ত কেউ জানতে পারেনি। এই হচ্ছে বামফ্রন্ট আমালব 
বিশেষত্ব । আপনাদের কোনও নীতি কেউ বুঝতে পারে না। সেজন্য সমস্ত ব্যাপারে সমসা' 
হয়। অসীমবাবু আপনি 079115110।. সম্পর্কে বলেছেন। আপনি বলেছেন যে কলবাত' 
পৌরসভার কোর এরিয়ায় লোক কমে যাচ্ছে। কলকাতার আশে পাশে লোক বেড়ে যাচ্ছে, 
০ 06 001১011 এটাইতো হিসাব। কিন্তু আপনি ভেবে দেখেছেন কি এটা কেন হচ্ছেঃ 
এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আপনাদের বামফ্রন্ট সরকার। কলকাতা শহরের মধ্যে বাঙালিদের 
পুরানো বাড়ি ছিল, সেই বাড়িতে ভাড়াটে ছিল, তাদের জায়গায় অভাব হচ্ছিল। সেখ 
টাকার থলি নিয়ে প্রোমোটাররা এসেছে এবং তাদের বলেছে যে, তোমরা এই বাড়ি আমাদে 
কাছে বেঁচে দাও। আমাদের কাছে বেঁচে দিয়ে গড়িয়াতে গিয়ে ফ্লাট কেনো। কলকাতার মধাছুল 
থেকে, কালীঘাট থেকে, আলিপুর থেকে বাঙালি চলে যাচ্ছে সোনারপুরে, বারুইপুরে । জব 
কলকাতায় যাদের হাতে টাকার থলে আছে তারাই বাড়ি করছে। আপনারা ভেবে দেখেছেন 
যে কিভাবে প্রোমোটাররা এই পুরানো বাড়িগুলি নিয়ে নিচ্ছে? মধ্যবিত্ত বাঙালিদের কিভাবে 
রক্ষা করা যায় সেজন্য আপনারা কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? আপনারা কোনও ব্যবস্থা নেন নি. 
কলকাতা শহরকে আজকে বাজোরিয়া, কানোরিয়া, বুন্দলিয়াদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সাধারণ 
মধ্যবিত্ত বাঙালিরা আজকে প্রোমোটারদের হাতে শিকার হচ্ছে। আপনারা সল্ট লেকে বাডি 
করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সল্ট লেকে সরকারি বাড়িতে থাকেন। তার ছেলে বাড়ি করেছেন। আপনাদের 
সুদীপ উল্লেখ করেছে। সল্ট লেকে ৯৯ ইয়ার্স লিজে আই-ও-ইউ করে একটার পর একট 
জমি হস্তাত্তর করা হয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালিদের জন্য যে নীতি ছিল, ডঃ রায় যে স্বপ্ন দেখে 
সম্ট লেকে তৈরি করেছিলেন, আজকে তা ধ্বংস হতে চলেছে। আমরা জানতে চাই, আপনি 
এই হাউসে লিস্ট প্লেসড করুন যে সল্ট লেকে কয়টা এইভাবে বে-আইনি ট্রান্সফার হয়েছ 
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এবং এই ব্যাপারে আপনি এখন পর্যন্ত কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? আমরা বার বার আপনার 
কাছে জানতে চেয়েছি যে সল্ট লেকে সি এম-এর কোটায় কোন কোন রাজনীতিবিদ, কোন 
কোন এম এল এ, কোন কোন মন্ত্রী জমি নিয়েছেন, কিন্তু সেটা এখনও আপনি আমাদের 
জানান নি। এটা জানার আমাদের অধিকার আছে। আমরা সল্ট লেকের পাশে এ জলাভূমিতে 
আর একটা সম্ট লেক হওয়ার বিরোধী। আমরা মনে করি যে আপনারা এ জলাভূমি বুজিয়ে 
0০-1/08111580101) করার চেষ্টা করছেন। আমরা সম্পূর্ণ ভাবে এর বিরোধী । আমরা মনে 
করি বামফ্রন্ট সরকার কোনও পোর এলাকায় উন্নয়ন বা উন্নয়নের জন্য কোনও পরিকল্পনা 
গ্রহণ .করতে পারেনি। পৌরসভাগুলি চলে আই ডি এস এম টি, গঙ্গা আকশন প্ল্যান এবং 
নেহেরু রোজগার যোজনার টাকার। আর 0..৮-] & [] এগুলি হচ্ছে পুরোপুরি ওয়ার্ড 
ব্যাঙ্কের টাকা । আপনাদের প্ল্যান, এতদিন আপনারা মেগাসিটির কথা বলেছেন। ১১ শত ৫৮ 
কোটি টাকার পরিকল্পনার কথা বলেছেন। কিন্তু আপনি মেগাসিটিতে কি করতে চান তা 
পরিষ্কার বলতে পারছেন না। ১১ শত ৫৮ কোটি টাকার প্লান, সেই প্ল্যান আপনি কেন 
এতদিন হাউসে পেশ করতে পারেন নি? কতকগুলি ফিগার বললেই নগর উন্নয়ন করা হয় 
না। তাই, এই সরকার সামগ্রিক ভাবে নগরোন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছেন, যেমন পানীয় জলের 
অভাবে কলকাতা শহরে গ্যাসট্রো এনটারটাইটিস ছড়িয়ে পড়েছে, এতদিন বাদেও গার্ডেন রিচ 
পাম্পিং স্টেশন ফেইলর হয়েছে। আপনাকে নতুন করে কলকাতায় ডিপ ডিউবওয়েল বসাতে 
হচ্ছে। নির্মলবাবু মেয়র ইন কনজার্ভেন্সি। কিন্তু কলকাতার জঞ্জাল পরিষ্কার হচ্ছে না। আমার 
বাড়ির সামনে একটা ময়লার ভ্যাট সরানোর জন্য দিনের পর দিন ওকে অনুরোধ করতে 
হয়। কাজেই এই ব্যয় বরাদ্দ সমর্থন করা, এতে ভোট দেবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে 
আমি মনে করি না।, তাই আমাদের কাট মোশনকে সমর্থন করে, এই ব্যয় বরাদ্দকে 
বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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শ্রী অশোক ভট্টাচার্য £ মাননীয় ডেপুটি স্পিকার মহাশয়, আমি প্রথমে বিরোধী দলের 
আনার কাট মোশনের বিরোধিতা করে, বাজেটের সমর্থনে কয়েকটি কথা বলব। প্রথমত 
বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আই ডি এস এম টি প্রকল্পের যে কথা বলেছেন, আমরা গত 
ষষ্ঠ, সপ্তম এবং চলতি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৫টি শহরকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম 
এই প্রকল্পে জন্য এর মোট ব্যয় প্রায় ৩৬ কোটি টাকা। এখন পর্যস্ত ২২ কোটি টাকা খরচ 
করেছি এবং যে টাকা আমরা পৌরসভাগুলিকে দিয়েছি তার শতকরা ৯৮ শতাংশ অর্থ ব্যয় 
করা হয়েছে। বাকি কাজ চলছে। গত আর্থিক বছরে আমরা আরও ১২টি শহরকে আই ডি 
এস এম টি প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তার কাজও এগিয়ে চলেছে। আই.ডি এস এম 
টি প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বাজেটের যে টাকা আমরা দিয়ে 
থাকি বিভিন্ন পৌরসভাগুলিকে কিছু পৌরসভা এই টাকা ডাইভার্ট করেছে। কিছু পৌরসভায় 
জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকার জন্য তাদের কাজ করতে গিয়ে কিছুটা দেরি 
ইয়েছে। কিন্তু বাকি ক্ষেত্রে আই ডি এস এম টি প্রকল্পের যে অগ্রগতি সেই অগ্রগতি নিশ্চয়ই 
আশাব্যগ্রক। আজিমগঞ্জ জিয়াগঞ্জ পৌরসভার ব্যাপারে এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। কয়েক 
দিন আগে ৭ তারিখে প্রশ্ন উত্তরপর্বে আমি বলেছিলাম আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ পৌরসভার 
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সদস্যদের সাথে এবং কর্মচারিদের সাথে আলাপ আলোচনা করে যে সমস্যা আছে তার 
সমাধান কি ভাবে করা যায় তার চেষ্টা করব। এই আশ্বাস আমি এই হাউসে দিয়েছিলাম। 
গত ১২ তারিখে আমি বহরমপুর গিয়েছিলাম। সেখানে আলোচনা হয়েছে তাদের সঙ্গে। 
কর্মচরিরা ৪-৫ মাসের বেতন পাবেন। ৫ লক্ষ টাকা সেই পৌরসভাকে দেওয়া হয়েছে, বাকি 
কিছু টাকা তাদের হাতে আছে। আরও কিছু টাকা তারা কিছু দিনের মধ্যে পাবে। এই টাকা 
তাদের ৪-৫ মাসের বেতন দিয়ে দিলে কর্মচারিরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে রাজি হয়েছে। এই 
পৌরসভাকে কাজ চালু করতে বলা হয়েছে। সুদীপবাবু আমাকে বলেছিলেন, আপনি তাদের 
সঙ্গে গিয়ে আলোচনা করুন, এখানে সমস্যার সমাধান হলে খুশি হব। আমি হাউসকে 
জানাতে পারি, আমি সেখানে গিয়েছিলাম এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান 
করতে পেরেছি। এখানে প্রম্ম এসেছে নির্বাচন সম্পর্কে। বর্তমানে যে নির্বাচন হল এই নির্বাচন 
সহ আমি বলতে পারি আজকে পশ্চিমবাংলায় যে ১২১টি পৌরসভা, নোটিফায়েড এরিয়া 
অথরিটি এবং কর্পোরেশন আছে তার মধ্যে শুধু মাত্র তুফানগঞ্জ পৌরসভার একটা হাই 
কোর্টের আদেশের জন্য নির্বাচন হতে পারে নি, বাকি সমস্ত পৌরসভার নির্বাচন হয়ে গেছে। 
যে ১০টি নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি আছে এই ১০টি নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির, ১লা, 
জুন যে নতুন আইন কার্যকর হচ্ছে তাতে করে আগামী ৬ মাসের মধ্যে ১০টি নোটিফায়েড 
অথরিটির নির্বাচন হওয়ার কথা । আমরা মনে করি নির্বাচনের দিনক্ষণ কিভাবে হবে তা সমস্ত 
করে। এই নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যে কয়েকটিকে আমরা পৌরসভা করব। দুর্গাপুরকে আমরা 
কর্পোরেশন করব, এই সিদ্ধান্ত আমরা জানিয়েছি। আরও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা যদি কোথাও 
থেকে থাকে তাকে আমরা সাংবিধানিক ভাবে ইন্ডাস্্িয়াল এলাকা বলে ঘোষণা করব। 
ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যে দেখাতে পারবেন একটা পৌরসভা বাদ দিয়ে একটা পৌরসভায় 
আমরা হাইকোর্টের রায়ের জন্য নির্বাচন করতে পারছি না-_সমস্ত পৌরসভাগুলির নির্বাচিত 
বোর্ড হয়েছে? এই কাজ আমরা করতে পেরেছি। আবার এটা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, 
মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ এবং এস টি-দের জন্য যে সংরক্ষণ আছে তাকে 
এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে। তা নয়। ৭৩ তম বিধান সংশোধন হওয়ার আগে 
পশ্চিমবাংলায় এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংক্ষণ করা হয়েছিল এবং সেখানে 
কিন্তু তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। তখন কিন্ত 
৭৩ তম সংবিধান সংশোধন হয় নি। আজকে সংবিধানে যেটা বলা হচ্ছে তা হল ৫ বছর 
অন্তর অন্তর নির্বাচন করা বাধ্যতামূলক। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ৪৭ বছর পরে এটা 
সংবিধানের অস্ততুক্ত করা হল। এতদিন পর্যন্ত আমাদের সংবিধানের পৌরসভার কিছু উল্লেখ 
মাত্র ছিল। ৪৭ বছর পরে আজকে বলা হচ্ছে যে সাংবিধানিকভাবে প্রতিটি রাজ্যে নির্বাচিত 
পৌর বোর্ড থাকাটা বাধ্যতামূলক। আজকে বলা হচ্ছে, আগে বলা হয় নি। কিন্তু আমরা 
১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর প্রতি ৫ বছর অস্তর নিয়মিত ভাবে আমরা নির্বাচন 
করছি। প্রতিটি পৌরসভায় আজকে নির্বাচন হয়েছে। সংবিধানের প্রতি আমাদের যে সমর্থন 
এবং আস্থা আছে সেই ব্যাপারে প্রথমেই আপনাদের সমর্থন ফরা উচিত। আজকে প্রধানমন্ত্রী 
বলছেন কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিকে যে, ৬ মাসের মধ্যে নগরপালিকা আইনের ভিত্তিতে 
পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার নির্বাচন করতে হবে। 
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আমি এখানে কংগ্রেস বন্ধুদের বলতে চাই, ভারতবর্ষের মধ্যে একটা রাজ্য আছে 
যেখানে ছয় মাসের মধ্যে পৌর নির্বাচন হয়েছে? কর্ণাটকে হয়েছে, তবে একস্তরে হয়েছে, দুটি 
স্তরে হয়নি। সেখানে পঞ্চায়েত মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পদত্যাগ 
করেছেন। এই নির্বাচন অন্ধ প্রদেশে হয় কিনা দেখুন? গুজরাটে হয় কিনা দেখুন? কিন্তু 
আমরা ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীতে যা যা বলা হয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে পালন করছি এবং 
সেইভাবেই সব পরিচালিত হচ্ছে। সংবিধানে যা যা বলা হয়েছে তা আমরা পালন করব। 
আমরাই ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র রাজ্য যারা এটা পালন করছে। আমরা তার আগে পৌর 
আইন করেছি এবং তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠিয়েছিলাম। গত ২৫শে মে সেটা তার 
কাছ থেকে ফিরে এসেছে। তাতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আরও কিছু সংযোজন করতে হবে। 
আমরা ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অর্ডিন্যান্সজারি করেছিলাম। যেহেতু 
তখন বিধানসভা চালু ছিল না, সেজন্য আমাদের এটা করতে হয়েছিল। আমরা মেট্রোপলিটন 
ডেভেলপমেন্ট আইন তৈরি করেছি, মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেছি। আমরা ডিশ্লিকট 
প্ল্যানিং কমিটি গঠনের জন্য আইন তৈরি করেছি। আমরা ফিনান্গ কমিশন গঠন করেছি এবং 
সেখানে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছি, এরজন্য পঞ্চায়েত আইনের পরিবর্তন করেছি। পঞ্চায়েত 
আইন অনুযায়ী সেই কমিশন তদস্ত করছেন। এখানে সুদীপবাবু প্রশ্ন করেছেন, চেয়ারম্যান 
নির্বাচিত কিনা? আমরা স্টেট ইলেকশন কমিশন গঠন করেছি এবং স্টেট ইলেকশন কমিশনার 
হিসাবে তরুন দত্তকে মনোনীত করেছি। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমনকি পৌর 
আইনগুলোকে, পৌর নির্বাচনগুলোকে পরিচালনা করবার জন্য পশ্চিমবাংলায় পৌর আইনে 
একটা নতুন আইন আনছি। বিধানসভার এই অধিবেশনে সেটা উপস্থাপিত করব। অর্থাৎ 
সার্বিকভাবে সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী, ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনে যা যা আছে আমরা 
তা করছি। সংবিধানের প্রতি অবহেলা করার কোনও ইচ্ছা আমাদের নেই। সংবিধানে যা 
বলা আছে আমরা তা করছি। এখানে প্রশ্ন উঠেছে যে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন হবে 
কিনা। ১লা জুলাই, ১৯৯৫ তারিখে কলকাতা কর্পোরেশনের পৌর মেয়াদ শেষ হচ্ছে, তখন 
এখানে নির্বাচন হবে। এর সাথে সাথে আরও ৭৩/৭৪টি যে পৌরসভা আছে, যাদের 
মেয়াদও & সময়ে শেষ হচ্ছে, সেখানেও ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই নির্বাচন হবে। এক তৃতীয়াংশ 
তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের আসন সংরক্ষণের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায়, 
যা যা সংবিধানের আছে, সেইভাবেই নির্বাচন হবে। আমরা নির্বাচনের ভয় পাই না। এখানে 
বে-আইনি বাড়ি নির্মাণের কথা এনেছেন। কলকাতায় বেআইনি ভাবে বাড়ি নির্মাণের কথা 
বলা হয়েছে। 


কলকাতায় ২০৯টি বে-আইনিভাবে নির্মিত বাড়ি আমরা গত এক বছরে ভেঙে দিয়েছি। 
এছাড়া হাওড়াতে প্রায় ৪০০টি মামলা চলছে। সেখানে আমরা ইতিমধ্যে ৩টি বাড়ি ভেণেছি 
. এবং আরও ১০টি বাড়ি ভাঙার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। ৪০০টি মামলা হাইকোর্টে এবং নিঙ্ন 
আদালতে চলছে। এখানে বলা হয়েছে যে, যে মামলাগুলো চলছে সেগুলোকে আমরা গুরুত্ব 
দিচ্ছি কিনা? যে কোনও মামলা হোক না কেন- হাইকোর্টে হোক, সুপ্রিম কোর্টে হোক, 
মুনসেফ কোর্টে হোক বা জজ কোর্টে হোক_ প্রতিটি মামলাকে আমরা গুরুত্ব দিই। ুদ্দলিয়া 
মামলায় ১৫ জন অভিযুক্ত, তারমধ্যে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ১২ জনকে 
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চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। কলিগ লেনের ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং আরও ৩ 
জন আযাবসকন্ডেড আছে। সেই মামলা চলছে। গতকাল বেহালার পর্ণশ্রীতে যে ঘটনা ঘটেছে, 
'সেই জায়গাতে একইভাবে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সেই বাড়ি 
নির্মাণ এবং তদারকি করার দায়িত্ব যাদের উপরে ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন পৌরবর্মী 
রয়েছে। তাদের সম্বন্ধে যে দায়িত্ব তাদের উপরে ছিল তা তারা পালন করেন নি। সেই 
ব্যাপারে যে ব্যবস্থা নেওয়ার, চাকুরির ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা নেওয়ার তা আমরা নেব। আমাদের 
কাছে যে রিপোর্ট আছে, কলকাতা কর্পোরশেনের কাছে যে রিপোর্ট ছিল যে পুকুর ছিল- যদি 
দেখা যায় সত্যি সত্যিই পুকুর ছিল অথচ তা বুজিয়ে বাড়ি করা হয়েছে__তাহলে নিশ্চয়ই 
ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সুদীপুবাবু বলার সময়ে বলেছেন যে, দমকল বাহিনী ঠিকমতো কাজ 
করে না। অনেকগুলো আগুন লেগেছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগুন লাগার তদন্ত আমরা করেছি। 
বলা হয়েছে যে আমরা বিধানসভায় বলিনি কত আগুন লেগেছে, কত ক্ষতি হয়েছে? 
বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ সম্পকতি যে বক্তব্য আছে তাতে পরিষ্কার বলা আছে। 
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বাজেট বইতে পরিষ্কার লেখা আছে ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস 
পর্যস্ত সর্বমোট ৬ হাজার ৮২৬টি আগুন নেভানোর কাজে দমকলবাহিনীকে ডাক দেওয়া হয়। 
এরমধ্যে ২১টি ক্ষুদ্র আর বড় ধরনের অগ্নি কান্ড ১৮টি। ভয়ঙ্কর অগ্নিকান্ড ৫৪৬টি। ক্ষুদ্র 
ও মাঝারি ধরনের অগ্নিকান্ড ৩ হাজার ৬৮৮টি। ছোট ধরনের অগ্নিকান্ড ১ হাজার ৪৭৮টি। 
এছাড়া উদ্ধারের এবং বিশেষ ধরনের কাজের এবং ১ হাজার ৪০৭টি ক্ষেত্রে আগুন নেভানোর 
ভূয়া খবর ছিল। উপরস্ত অগ্নিকান্ড এবং দুর্ঘটনা দরুন যথাক্রমে আনুমানিক ৫ কোটি ৭০ 
লক্ষ টাকা এবং ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। আনুমানিক ৮৮ কোটি ৪০ 
লক্ষ টাকার সম্পত্তি আগুনের কবল থেকে, আনুমানিক ২২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি 
দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এটা যে আমি বলছি এর পাশাপাশি দমকল 
বাহিনীর দক্ষতা বিশেষ বৃদ্ধি করতে পেরেছি। আমরা যে জাপানি ইকুইপমেন্ট এনেছি এরজনা 
কেন্দ্রীয় সরকারকে কাস্টমস ডিউটিস দিতে হয়েছিল। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর কাছে আমাদের 
মুখ্যমন্ত্রী চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে এই বছরই সবটা দিতে পারবেন 
'না। তবে ৬-৭ মাস আগে কেন্দ্রীয় সরকার ওই টাকা ফেরৎ দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের যে 
আমাদের জেনারেল ইনস্যুরেন্সের কাছে কিছু খণ হয়েছে। ল্যাডার বা অন্যান্য যে সমস্ত 
সরঞ্জাম আমরা ক্রয় করেছি সেটা আমাদের ফায়ার বিগ্লেডের দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে। 
এই ৬০ মিঃ ল্যাডারটি কলকাতার হাঁই রাইজ বিল্ডিংয়ের আগুন নেভাতে সাহায্য করবে। 
এটা বিশ্বের সবচেয়ে উচু ল্যাডার, সেটাই আমরা আনবার চেষ্টা করছি। দমকলের যে ২টি 
কমিটি আছে তারা তদস্ত করে দেখেছেন যে কলকাতার হাই রাইজ যেসব বিল্ডিংগুলো আছে 
তাতে আগুন নেভানোর কোনও ব্যবস্থা নেই। সেই ব্যবস্থা নেবার জন্যেই আইনের সংশোধন 
করা হয়েছে। সেখানে ডি এন ব্যানার্জির নেতৃত্বে একটি কমিটি করেছি আইন সংশোধন 
কমিটি, সেই কমিটির রিপোর্ট পেয়েছি। সেই কমিটির রিপোর্ট এখনও কার্যকর করিনি, তবে 
আশা করছি পরবর্তী সময়ে এর ব্যবস্থা নিতে পারব এই কথা বলে সমস্ত কাট মোশানের 
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বিরোধিতা করে আমি আমার বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, নগর উন্নয়ন খাতে .৩৭নং 
আওতায় যে ৩টি প্রাসঙ্কিক ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করে বিরোধী 
সদস্যদের আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্যের যে সময় সীমা 
নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে রাখার চেষ্টা করছি। সময় সীমার মধ্যে যে প্রশ্নগুলো এসেছে 
তারমধ্যে যতটুকু সম্ভব আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু মূল যে জায়গাটার প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন তার উপরেই আমি উত্তর দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে মেগাসিটি প্রকল্পকে কেন্দ্র 
করে। এবং তারমধ্যেই আমি আমার উত্তরকে সীমাবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করব। প্রসঙ্গত ভাবে 
আপনারা এই প্রসঙ্গে যা যা প্রন্ন করেছেন বা বক্তব্য রেখেছেন তার আমি জবাব দেব। 
মেগাসিটি প্রকল্প একটি প্রেক্ষাপট । মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি অবহিত আছেন যে 
আশির দশকের প্রথম দিকে জাতীয় স্তরে একটি কমিশন হয়। ন্যাশনাল কমিশন ফর 
আরবানাইজেশন, যেটা কোরিয়া কমিশন নামে পরিচিতি। এই কমিশন বলেছিল যে কলকাতার 
মতো মহানগরীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে ১ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ করতে 
হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সেটা অগ্রাহ্য করেন। তারপরে ১৯৮৬ সালে আমাদের তদানীস্তন 
মেয়র কলকাতার উন্নয়নের জন্য ১৮৮৭ কোটি টাকার প্রকল্প প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর 
হাতে জমা দেন। কেন্দ্রীয় সরকার সেটাও অগ্রাহ্য করেন। তারপরে গত ৩টি আর্থিক বছরে 
ধরেই এইভাবে চলছে। সেখানে দাবি প্রায় ১৮০০ কোটি টাকার মতো রাখা হয়েছিল। কিন্তু 
প্রতি বছরই কেন্দ্রীয় সরকার ২০ কোটি, ২০ কোটি করে কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছিলেন, তাতেও 
রাজ্য সরকারকে প্রথম অর্থ ব্যয় করতে হত। কলকাতা এবং হাওড়ার উপরে যে কাজ হচ্ছে 
তাতে, এতে কেন্দ্রীয় সরকার তারপরে রি-এমবার্সমেন্ট করতেন, কিন্তু সেই রি-আ্যামবার্সমেন্ট 
মার্চ মাসের শেষে আমরা পাই। এবং সেইভাবে এই প্রক্রিয়া চলছে। এখন থেকে বছর 
খানেক আগে কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনের সহ সভাপতি একটি আলোচনার জন্য রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আসেন। তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মন্ত্রী ছিলেন, অন্যান্যদের সঙ্গে আমারও 
সেখানে থাকার সুযোগ হয়। সেই মিটিংয়ে একটি প্রস্তাব রাখা হয় যে কলকাতার এবং 
আরও ৪টি মহানগরী এই মেগাসিটি প্রকল্পের নামে হবে এবং প্রত্যেকটির নামই একই 
প্রকল্পে চালু হবে। কলকাতার ক্ষেত্রে পায় ৮ বছরে ১৬০০ কোটি টাকার এই প্রকল্প, তার 
শতকরা ৫০ ভাগের অর্থ রাজ্য সরকারকে বহন করতে হয়। ৪০০ কোটি টাকার সরাসরি 
বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। 


কলকাতার ক্ষেত্রে ৮ হাজার ১৬ শত কোটি টাকা এই প্রকল্পের জন্য আছে, তার 
শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থ ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে। ৪ শত কোটি টাকা সরাসরি 
বাজেট থেকে আমাদের রাখতে হবে, আর ৮ শত কোটি টাকা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান 
থকে খণ হিসাবে রাজ্য সরকার নিয়ে অর্থটা দেবেন। এই হল ৪ শত আর ৮ শত ১২ 
শত কোটি টাকা, বাকি ৪ শত কোটি টাকা রাজ্য সরকার দেবেন। এই যে ৮ শত কোটি 
টাকা, এটার সম্বন্ধে বলা ভাল, আমরা রাজ্য বাজেট থেকে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি। 
এখন যেভাবে খরচ হচ্ছে ৪০ কোটি টাকার বরাদ্দ রক্ষা করা যাবে, চেষ্টা করতে হবে যাতে 
বেশি টাকা দেওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের যিনি সচিব এসেছিলেন, তাকেও ৪০ কোটি টাকা 
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দেবার কথা বলা হয়েছে, তবে এখন পর্যস্ত আমরা শুন্য কোটি টাকা পেয়েছি। কেন্দ্রীয় 
সরকারের সচিব তার সঙ্গে কথা বলে আমরা ২টি মূলত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই ঝণ 
নেবার কথা ভেবেছি, এটা হচ্ছে সমবায় ব্যাঙ্ক আর একটা হচ্ছে হার্ডকো। সমবায় ব্যা্ক 
থেকে ১৪০ কোটি টাকা খণ নেওয়ার প্রস্তাব রেখেছি। একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৮০০ 
কোটি টাকা খণ নেব, মূলত এই ২টি প্রতিষ্ঠান থেকে খণ নেওয়াটা সীমাবদ্ধ থাকবে৷ 
এইভাবে আর্থিক বরাদ্দটা ১৬ শত কোটি টাকায় আছে। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, এই 
মেগাসিটি প্রকল্পের দৃষ্টিভঙ্গি কি, এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি, এই সম্পর্কে মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রীর একটা লিখিত বক্তব্য দেওয়া হয়েছে প্রেসকে, এটা দেওয়া হয়েছে ৩০/৩১ তারিখে, 
এটা যথা সময়ে আমরা মাননীয় বিধায়কদের দেব। এটা সি এম ডি এ-র সঙ্গে আলোচনা 
করে আমরা এটা তৈরি করি ৫০টি প্রোজেক্ট রিপোর্ট নিয়ে সচিব মহাশয়দের যখন দেওয়া 
হয় প্রস্তুতির দিক থেকে, অন্য শহরগুলি কি করছে, যারা এগিয়ে আছে তাদের মধো 
কলকাতার মেগাসিটি প্রকল্প একেবারে শীর্ষে। যেহেতু একটা ছাঁটাই প্রস্তাব ছিল, প্রস্তুতি 
বিধায়ক নির্মল দাস মহাশয় বলেছেন মূলত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে নগর উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রাকরণ, 
সেটা গোটা রাজ্যের ক্ষেত্রে সি এম ডি এ-র এবং নন সি এম ডি এ এলাকার মধ্যে এবং 
সি এম ডি এ এলাকার মধ্যে এখানে যেটাকে সি এম এ এলাকা বলে ৪১টি পৌর সংস্থাকে 
নিয়ে কলকাতা এবং গোটা হাওড়া এলাকা থাকবে। শুধু তাই নয়, বাকি যে পৌরসস্থাগুলি 
আছে তার দিকেও নজর দিতে হবে। বিেন্দ্রীকরণের একটা প্রক্রিয়া রাজ্যের সি এম এ 
এলাকায় শুরু হয়েছে এটা র উল্লেখ নেই। ১৯৮৯ সালের আদমসুমারি থেকে দেখতে পাচ্ছি 
তার থেকে শতকরা ৬৯ শতাংশ সি এম এ এলাকায় ছিল, বাকি ৩১ শতাংশ নন সি এম 
এ এলাকায় ছিল। ৯১ সালে দেখতে পাচ্ছি সি এম এ এলাকায় ৬৪ শতাংশ আর নন 
সি এম এ এলাকায় ৩৬ শতাংশয় নেমে এসেছে। এটাও লক্ষ্যণীয়। সি এম এ এলাকার 
বাইরে যে ৮০টি পৌরসংস্থা আছে তার জন্য এখানে যে রকম মেগাসিটি প্রকল্প ৮ বছরে 
করা হয়েছে, সেখানে ১ হাজার ১১৫ কোটির একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে, রাজ্য সরকার 
সি এম ডি এ পৌর দপ্তর এটা তৈরি করে, আমরা প্ল্যানিং কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, 
২৫ শতাংশ যেন দেন, তাহলে এটা শুরু করব শুধু ৪১ টির জন্য চিন্তা করছি না, নন সি 
এম এ এলাকায়ও হবে। 


[7-35-_-7-45 0.7] 


এখন এটা সৌগতবাবু ঠিকই বলেছেন যে কলকাতা এলাকায় ডেকাডাল রেট অব 
গ্রোথ ৮১ থেকে ৯১-এ ৪ শতাংশের মতোন হয়েছে আর মাঝের ৪০টা ওয়ার্ডে সত্যিই দেড় 
শতাংশের মতোন হয়েছে। তার মানে এক একটা বছরে বস্তুত হয়নি। কিন্তু আপনি যি 
প্রত্যন্ত ওয়ার্ডগুলিতে আসেন বা লাগয়ো পৌরসভাগুলিতে আসেন, সেটা বরানগর হও 
পারে, দক্ষিণ দমদম হতে পারে, দমদম হতে পারে, সোনারপুর, রাজপুর হতে পারে সেখানে 
গড়ে '৩০ শতাংশের মতোন এই গ্রোথটা হয়েছে। হয়ে কিন্তু তারপরের পৌরসভাগুলিতে যি 
আপনি দেখেন, পানিহাটি খড়দাকে অতিক্রম করে যান দেখবেন এটা ১৫ শতাংশের মতো” 
আবার কমতে শুরু করেছে। এই দিকেও আমরা চাইছি বিকেন্দ্রীকরণটা আরও সুষম হোক! 
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মানে শুধু একটা রিং হয়ে থাকা নয়, আরও সুষম হোক। এই এটা চাইছি 

(কোনও এলাকায় জনবসতির ঘনত্ব যেন না বাড়ে, তাই আমরা চাই ইটা সাই বলেই 
বাড়ির উচ্চতা একটা দৈর্ঘ্যের উপর যেন না ওঠে। একই কারণে আমরা কি পারছি এবং 
কি পারছি না বা পারি নি সেটা খোলাখুলি বলছি। একই কারণে পুকুর ইত্যাদি বোজানো 
সর্বশেষ যেটা ডেভেলপমেন্ট রেগুলেশন আমরা করেছি সেটা আরও বেশি। কোনও পুকুরই 
বোজানো যাবে না সাধারণভাবে। এটা চাচ্ছি এই কারণেই এই দুটির একটা যেটা বললেন 
প্রপার্টি আ্াক্ট তো সেন্ট্রাল আ্যাক্ট। যে কোনও একজন “ক যদি 'খ'কে প্রপার্টি ট্রান্সফার 
করতে চান যতদিন না আমরা দিল্লিতে ক্ষমতায় আসছি এটা তো বদলাবে না। আপনারা 
যতদিন ক্ষমতায় .আছেন আপনারা যা খুশি করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কি করে এটা থামানো 
যায়, কোথায় মানুষের লোভ হয়--যদি বহুতল বাড়ি বেশি করতে যান তাহলে প্রোমোটার্সরা 
সেখানে ঢুকতে পারছে। সেটাকে থামানো অন্যভাবে হচ্ছে যদি দৈর্ঘ্যের উপর আপনি একটা 
সীমাবদ্ধতা আনতে পারেন, পুকুর-টুকুর 'বোজানোর উপর আনতে পারেন। এখানে বলা উচিত 
মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ও ডি পি-র কাজ কলকাতা পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে সমাপ্ত 
হবার পরও আনুষ্ঠানিকতার কিছুটা বাকি আছে। হাওড়ার কাজ চলছে। আমরা শুধু ৪১টি 
পৌরসভায় নয়, অন্যগুলিতেও তরান্বিত করার পরও বলছি সেটা শেষ হতে যদি কয়েক মাস 
লাগেও এর মধ্যে টি ত্যান্ড সি পি ত্যাক্টে যেহেতু প্রভিসন আছে, ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল 
রুলেশনসে- আমার যতদূর মনে পড়ছে এটা আমরা জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে, ২৮শে 
জানুয়ারি বোধ হয় ডেভেলপমেন্টে রেগুলেশন লাগ করে দিই, কলকাতা কর্পোরেশন এলাকা 
বাদ দিয়ে যেহেতু ও ডি পি হয়ে গিয়েছে যে এর মানে হচ্ছে ১৪.৫ মিটার- সোজা কথায় 
গ্যারেজ প্লাস ৪টি তলার উপর বাড়ি তুলতে পারবেন না, কোনও পুকুর বোঝাতে পারবেন 
না। এই ডেভেলপমেন্ট রেগুলেশনস কিন্তু আনটিল ফারদার নোটিশ লাগু হয়ে গিয়েছে। এটা 
কিন্তু খুব পাওয়ারফুল রেগুলেশনস। আমার যতদূর স্মরণে আছে তাতে দিল্লি বা অন্য 
কোনও মহানগরীতে এই ধরনের লাগু হয়নি। এটা করা খুব দরকার। এখানে বলা উচিত 
যেটা আমার বন্ধু অশোকবাবু বলেছেন, আমি পুনরুক্তি করতে চাই না কিন্তু যেহেতু সৌগতবাবু 
বিষয়টির অবতারণা করেছেন সেইহেতু আমি নির্দিষ্ট উত্তর দিচ্ছি। এটা ঠিকই যে গত এক 
বছরে কলকাতায় প্রায় ২০৯টি এই বেআইনি বাড়ি যা হচ্ছিল তা ভাঙ্গা হয়েছে এবং 
আপনারা জানেন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইনটি সংশোধন করে একটি বিশেষ 
ধারাতে ৪০১ (ক) ধারাতে আ্যারেস্ট করা যায়। এরকম ১১টি কেস-_এটা জানুয়ারির পরে 
বোধহয় লাগ করেছেন সেখানে আ্যারেস্ট করা হয়েছে। এতে ৭ বছর পর্যস্ত জেল হতে 
পারে। এর পর উনি যেহেতু একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন করেছেন, আমি সকাল বেলায় খবর নিয়েছি, 
বেহালাতে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। এটা পর্ণত্রীতে ২৬০ নং পর্ণশ্রী রোডে, ইন্ডিয়ান 
অয়েল এমপ্লয়ীজ ট্রাস্ট, তারা একটা বাড়ি যেভাবে তৈরি করছিলেন, আমরা মনে করি তা 
বেআইনি হয়েছে। এরজন্য পার্বতী একটি বাড়িতে ফাটল ধরে বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ধস 
নেমেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি জানাচ্ছি যে এরমধ্যে ১১ জনকে অ্যারেস্ট করা 
হয়েছে এবং এ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, আর্টিটেক্টুকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে আপনাদের কাজের জন্য সেই বাড়ি আপনাদের তৈরি করে দিতে হবে। আর্কিটেক্টকে 
শোকজ করা হয়েছে__কেন তাকে ডি-লাইসেন্স করা হবে না, লিস্ট থেকে সরানো হবে না? 
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এটা আমরা অল ইন্ডিয়া কাউ্সিলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি যাতে তার লাইসেন্স কোড 
নেওয়া হয়। এর সঙ্গে আমি যোগ করছি, সল্ট লেকে যেটা করেছি সেটা সময় পেলে বলব 
এর মধ্যে যাদের সন্দেহ করছি তাদের নাম আমরা ইনকাম ট্টযাক্রকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কালে 
টাকাঁ আছে কিনা দেখবার জন্য। সল্ট লেকের ক্ষেত্রে এরকম পাঠাচ্ছি, এই কাজ লাগাতার 
চলবে। এই সুযোগে বলে রাখি, আমাদের হিসাবে দক্ষিণ দমদম পৌরসভার . লেক টাউান 
১৭টি বেআইনি বাড়ি "হচ্ছিল, তাদের আমরা স্টপ ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছি। তারা হাই কোর্ট 
শিয়ে এখানো সুবিধা করতে পারে নি। স্টপ ওয়ার্ক হয়ে গেছে। সম্ট লেকে কোনও 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে নেই, এটা নীতির প্রশ্ন। এইভাবে আমরা গত এক বছর ধরে কাজ করছি। 
ওখানে মুখ্যমন্ত্রী একটা সভায় ঘোষণা করেছিলেন-__বুদ্ধদেববাবু সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, 
আমরা আরও অনেকেই ছিলাম, সল্ট লেকে ৫০টির মতো ব্লক আছে এবং প্রতিটি ব্লকের 
ব্লক কমিটি আছে__সেই ব্লক কমিটিগুলিকে বলা হয়েছিল-_আপনারা যেখানে যেখানে সন্দেহ 
করছেন বেআইনি বাড়ি হচ্ছে সেখানকার সেখানকার নামগুলি আমাদের কাছে পাঠান। এ 
ব্যাপারে একটা হাই পাওয়ার কমিটি সেট আপ করা হয়েছে। ৭৩৮টা সন্দেহজনক কেস 
পেয়েছি। ১৭১ একজামিন করার পরে ৭টা কেসের সো কজ নিয়ে আমরা চিন্তা করছি রিজুম 
৭*র নেব। এ বাড়ি গুলো রিজুম করে সরকার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা রেখে-_ প্রয়োজন হলে 
স্থাগার হতে পারবে সেখানে, বা সাধারণ মানুষের থাকার জায়গা হতে পারবে। এইভাবে 
প্রত্যেকটি জায়গায় আমরা এগচ্ছি। আমি জানি না ভারতবর্ষের আর কোনও মহানগরীতে 
বেআইনি বাড়ি ভাঙার ক্ষেত্রে এই ধরনের নীতি নিয়ে কোনও প্রচেষ্টা হয়েছে কিনা! তবে 
একথা আমি বলছি যে, এটা শুধু প্রশাসনের একার কাজ নয়। এর জন্য সাধারণ মানুষদের 
উদ্যোগী হতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। এবিষয়ে আমি আপনাদের সকলের সহযোগিত' 
চাইছি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার £ অসীমবাবু আপনার আর কত মিনিট সময় লাগবে? 
ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ৪ স্যার, আমি আর ৫/৭ মিনিট সময় নিতে পারি। 


মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ ঠিক আছে, আমি সভার অনুমতি নিয়ে আলোচনার সময় ৮ 
পর্যস্ত বাড়িয়ে দিচ্ছি। আশা করছি এতে কারও আপত্তি নেই। 


শ্রী.সৌগত রায় ঃ স্যার, উনি এম আই টি-র ছাত্র, ওকে একটু সময় দিন। 
(আলোচনার সময় রাত ৮টা পর্যস্ত বৃদ্ধি করা হয়।) 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এবার আমি মেগাসিটি প্রসঙ্গে 
আসছি। আমি প্রথমেই সৌগতবাবুকে বলছি যে, এর সঙ্গে এম আই টি-র কোনও ব্যাপার 
নেই, কোনও যোগ নেই, হার্ড রিয়েলিটির যোগ আছে। আমি এখানে ১৪১টা ওয়ার্ডের 
ডিটেলেস নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এই যে মেগাসিটি প্রকল্প রচনা করেছি ডিসেম্বর 
থেকে মার্চের মধ্যে। এখানে মেয়র ইন কাউন্সিল উপস্থিত আছেন, তিনি জানেন ৪১ট 
পৌরসভার পৌর প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে, তাদের মতামত লিখিতভাবে নিয়ে, রাজ 
পরিকল্পনা পর্যদে আলোচনা করে এই বইটা তৈরি হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় যখ” 
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সি ইউ ডি পি প্রোজেক্ট তৈরি হয় তখন রাজ্য পরিকল্পনা পর্যদের সঙ্গে, সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
আমি যুক্ত ছিলাম। সুতরাং ব্যাপারটা আমার জানার সুযোগ ছিল। এই ১৬০০ কোটি টাকার 
মধ্যে পানীয় জলের জন্য বরাদ্দ ১৭ শতাংশ, জলনিকাশি এবং আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য 
১৮ শতাংশ, রাস্তা উন্নয়ন এবং পরিবহন ব্যবস্থার জন্য ১৪ শতাংশ বস্তি উন্নয়ন, আবাসন 
ও বিদ্যুতের জন্য ৩৮ শতাংশ এবং উৎপাদন কেন্দ্র, ব্যবসা কেন্দ্র ও বাজার ইত্যাদির 
উন্নয়নের জন্য ১৩ শতাংশ। সুদীপবাবু এখানে উপস্থিত আছেন, তাকে বলছি, আমাদের 
কলকাতার বাজারগুলির আমূল সংস্কারের প্রয়োজন এবং অগ্নি নিরোধক ব্যবস্থার উন্নয়ন 
প্রয়োজন। এই বিষয়টার প্রতি আজকেই উনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমি ওর 
অবগতির জন্য বিষয়টা উল্লেখ করলাম। এখন প্রতিটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে ৮টার মধ্যে বলা সম্ভব 
নয়। যে কোনও একটা বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে বলতে পারি। সেটা পানীয় জল হতে 
পারে, রাস্তা হতে পারে বা জল-নিকাশি ব্যবস্থা হতে পারে। 
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আমি খুব তাড়াতাড়িভাবে পানীয় জল যেটার উপর প্রশ্ন ছিল, ছাঁটাই প্রস্তাব ছিল 
রাস্তার উপর, এই দুইটি বলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বলছি। বিষয়টি শুধু অর্থ বরাদ্দ নয়, 
বিষয়টি শুধু বিভাজনের নয়, এর যে উদীষ্ট জোন, টারগেট এরুপ, পৌরসভার শতকরা নিচের 
৭৫ শতাংশ মানুষকে আমরা চিহিতি করেছি এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটবে। 
যেরকম পানীয় জলের ক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র উৎস যোগ করার বিষয় নয়, শুধুমাত্র পারক্যাপিটা 
গ্যাল্স পার ডে এই তথ্য দেওয়া নয়, কারণ যেটা গড়, একই সঙ্গে তার বন্টন, এক একটা 
পুরসভার ওয়ার্ডগুলির জন্য তার কিভাবে বন্টন হচ্ছে তাকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া। 
আপনারা যেহেতু কিছু প্রশ্ন রেখেছেন, কলকাতার পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মহঃ ইয়াকুব 
সাহেব প্রশ্ন রেখেছিলেন। আমি এই ব্যাপারে একটু বলি, এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা সৌগতবাবু 
সঙ্গে একসময়ে হয়েছে। কলকাতায় সাধারণত টালা, সিস্টেম থেকে ১৮০ মিলিয়ন গ্যালন 
পার ডে জল আসে। গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপ থেকে ১ বছর আগে ৩০ মিলিয়ন গ্যালন পার 
ডে জল আসছিল। এটা এখন ৪০ মিলিয়ন গ্যালন অর্থাৎ আরও ১০ মিলিয়ন গ্যালন পার 
ডে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। একটা জিনিস কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, এটা ২৪ 
ঘণ্টা চালালে ৬০ মিলিয়ন গ্যালন করা সম্ভব। কিন্তু লক্ষ্য করবেন, কলকাতা সিস্টেম তো 
মূল সিস্টেম। সেখানে সাড়ে ১০ ঘণ্টার মতোন জল আসছে। সেই জলের সরবরাহ যদি 
ঘণ্টা বৃদ্ধি না করা যায় তাহলে ছোট সিস্টেম থেকে যদি জল আনেন কি হবে? এ জল 
হাঙ্কাভাবে ছড়িয়ে যাবে, কোনও প্রেসার বাড়বে না। এটা মনে রেখেই মেগাসিটি প্রকল্প । আমি 
শুধু কলকাতা সিস্টেম বলছি, এখন থেকে ৩-৪ বছরের মধ্যে বিভিন্নভাবে যুক্ত হবে। ৮০ 
মিলিয়ন গ্যালন পার ডে ক্ষমতাযুক্ত হবে অগমেনটেশন। কিন্তু তার সঙ্গে সমান জোর-__ 
অর্থ বরাদ্দও আছে। আপনারা ঠিকই বলেছেন, বিকেন্দ্রীকৃতভাবে আমাদের রিজার্ভার করতে 
হবে। টালা পলতায় যে জল আমাদের রাত্রিবেলা এসে জমা হয়, তাকে যদি আপনারা 
বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যেতে পারতেন তাহলে তা ভবানীপুর, চেতলা, টালিগঞ্জ, পূর্বাঞ্চল, 
বড়বাজারের একটা অঞ্চলের সমস্যা হত না, বা বেহালায় হত না। তারজন্য এই মেগাসিটি 
প্রকল্পে আমরা স্থানীয় জলাধার এটা কিন্তু গ্রহণ করেছি। এগুলি কোথায় কোথায় হবে লক্ষ্য 
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করুন, পার্ক সার্কাস ময়দান, রাসবিহারী কানেকটর, আপনার কনস্টিটুয়ে্সি চেলতা পার্কের 
মধ্যে টালিগঞ্জ__এ রিজারর্ভারের মতোন রাত্রিবেলা জল না তুলে দিলে প্রেসার কিন্তু বাড়বে 
না। তারপর বেহালায় মহঃ আলি পার্ক নতুন যুক্ত হল। মহ আলি পার্কের নিচে রিজার্ভার 
হবে। একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন, বেহালা সিস্টেমের সঙ্গে কলকাতায় যেটা আন-্প্যান্ড 
কানেকশন ছিল ডায়মন্ডহারবার রোডের উপর সেটা বন্ধ করার পরে একটু উপকার হয়েছে। 
বেহালায় চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর কলকাতার ক্ষেত্রে এই ডি-সেন্ট্রালাইজ অগমেনটেশন হলে 
লাভ হবে টালিগঞ্জের। যে পরীক্ষার কথা বলেছেন ভালভ লাগিয়ে দেখা, সেই পরীক্ষা করার 
প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে সি এম সি, সি এম ডি মিলে। আচ্ছা, আমি আর বাড়াচ্ছি না, 
একসঙ্গে বলে রাখছি, জলের কোয়ালিটি একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। এরজন্য টালা-পলতার নতুন 
মেইন লাইন ছাড়াও পুরানো পাইপের মধ্য দিয়ে যে জলের সরবরাহ আসত তার মধ্যে 
আমরা নতুন পাইপ প্রবেশ করানোর চেষ্টা করছি। এটা আমি মনে করছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
হবে। শুধু তো কলকাতায় বসালেই চলবে না, গার্ডেন রিচের যে জল বজবজের দিকে যাচ্ছে 
সেই জল মহেশতলাকে দেওয়ার জন্য যুক্ত করা হল মেগাসিটি প্রকল্প। সমস্যা হচ্ছে রাজপুর, 
সোনারপুরে আর্সেনিকের সমস্যা। সেখানে ৪ কোটি টাকার নতুন প্রকল্প সি এম এস ডবলিউ 
এ তে নেই। ৩০টি ওয়ার্ড আছে প্রতিটি ওয়ার্ডে এত গভীর নলকৃপ জুওলজিক্যাল সার্ভে 
অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলে এই কাজটায় হাত দিচ্ছি, এই রকম চিস্তা আমাদের মাথায় 
আছে, পরে বলব। প্রয়োজন হলে গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপ আরও অগমেনটেশন করতে হবে। 
গঙ্গার জলকে নিয়ে যেতে হবে, রাজপুর, সোনারপুরে এতে কৃত্রিম পজিশন রেখে দেওয়া 
ঠিক হবে। এই ধরনের মেগাসিটিতে ৩ ধরনের প্রকল্প যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এদিকে চিত্ত 
করে প্ল্যানিং বোর্ড বেসিক ডেভেলপমেন্টে ক্যালকাটা প্ল্যান আগে অর্থ ছিল না, করা যায় 
নি, সেটার সঙ্গে যুক্ত হল মহম্মদ আলি পার্ক অনেকবার বলেছি--কতকগুলি চালু প্রকল্গ 
চালানো হচ্ছে। জোরদার ৩টি নতুন প্রকল্প যুক্ত করে জোরদার নতুন প্রকল্প মহেশতলা, 
রাজারহাট মধ্যমগ্রাম এই ৩ ধরনের প্রকল্পের সমাহার হয়ে মেগাসিটি প্রকল্প এক 
সঙ্গে--আপনার অবগতির জন্য বলে রাখছি মাননীয় সুদীপ বাবু- বিশ্বব্যাঙ্ক এসেছিলেন আই 
এম এফের শর্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, আলোচনা করেছেন অফিসাররা উপস্থিত আছেন, 
যা বললেন যা অর্থ চাই যদি দিতে পারেন যা ফেরুল সাইজ যা বললেন ওয়াটার রেট যদি 
বসান আমি আপনার মাধ্যমে হাউসকে জানাচ্ছি, পরিষ্কার বলে দিচ্ছি আমাদের অগ্রাধিকার 
মানে না, এটা নিয়ে খণ নেবার প্রয়োজন হয়- নমস্কার, আমরাই অর্থ জোগাড় করতে 
পারব-_আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মতো নতজানু হতে পারব না। আমি নিজে বলছি 
আপনি বস্তির উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এনে বস্তির লোককে দরদ দেখাচ্ছেন। জল নিয়ে পয়সা 
নিতে আপনারা পারেন, আমরা পারি না। আপনি বস্তিতে যাবেন, বস্তিতে যে টাকা এ পর্যন্ত 
খরচ হয়েছে ৮০ কোটির বেশি, তারপর যেটা বাকি আছে বস্তি উন্নয়ন আমরা গ্রহণ করছি 
সেখানে আপনাদের রোড ধরবেন না, আমরা রোডটা বলছি, রাস্তার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ 
অত্যন্ত প্রয়োজন, তার জন্য ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাশের কাজটা শেষ করে, শুধু তাই নয়, 
এখন কুচবিহারে যেতে গেলে এগেনস্ট এন এইচ ৩৪-এর বদলে আনোয়ার শা রোড, 
টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড হয়ে দ্বিতীয় সেতু হয়ে এন এইচ ৬ এ উঠতে পারবেন। বিকেন্দ্রীকরণের 
রাস্তার পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনা কতকগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য নিয়ে কল্যাণী ইস্ট হয়ে 
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সোদপুরে মিট করবে। পানিহাটি, খড়দহ এবং ব্যারাকপুর থাকবে, এইগুলি পৌরসভা স্তরে 
হবে। পৌরসভা স্তরে মেগাসিটির অর্থ, অন্য দপ্তরের অর্থ নিয়ে সীমিত পরিকল্পনা ভেঙ্গে 
ফেলেন, ওয়ার্ড স্তরে আলোচনা খোলাখুলি হোক, মেগাসিটি & স্তরে আলোচনার মধ্যে 
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আমরা যেটুকু ক্ষমতা আছে-__ওয়াশিংটনের মতো নয় পৌরসভার মাধ্যমে মানুষের কাছে 
পৌছাতে চাই, এখানেই আপনাদের সঙ্গে আমাদের ভেদ। রাজ্যের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
ঘোষণা করেছেন, বিভিন্ন পৌরসভার মতামত নিয়েছি, বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞ, শ্রদ্ধেয় মানুঘ। আপনাদের 


(গোলমাল) 
মিঃ ডেপুটি স্পিকার ঃ মাননীয় সৌগত বাবু বলছিলেন................ 
ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ঃ কি জানতে চান বলুন। 


শ্রী সৌগত রায় ঃ ঢাকুরিয়া লেকের ধারে আমরা অনেকেই ঘুরতে চাই। আমরা 
দেখেছি, সেটা অত্যন্ত খারাপ অবস্থা হয়েছে, মেনটেনেন্স বলতে কিছু নেই। আপনি সি আই 
টিকে দিয়ে সেখানে এফেকটিভলি কাজ করান! আপনি বর্ধন মার্কেট এবং পার্ক প্লাজার 
ব্যাপারে যা বলছিলেন, সেখানেও (নির্ধারিত সময় শেষ হবার কারণে এই সময় মাইক 
সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়)। 


ডঃ অসীমকুমার দাশগুপ্ত ৪ মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, সৌগতবাবু জেনে খুশি হবেন 
যে, আমরা সি আই টিকে আরও বেশি করে নতুনভাবে দায়িত্ব দিতে যাচ্ছি। বিধাননগরের 
কাজের দায়িত্ব, সেটা কিন্তু সি আই টিকেই দিয়েছি। সেখানে কাজ রূপায়ণ সারানো, সাজানোর 
দায়িতুটা তাদের দিয়েছি। আজকে সি আই টিতে নতুন প্রাণ আসছে। সৌগতবাবু তার নিজের 
এলাকার যে সমস্ত সমস্যার ব্যাপার নিয়ে দিল্লিতে গিয়েও কিছু করাতে পারেননি, সেগুলো 
সি আই টিকে দিয়ে আমরা করবার চেষ্টা করছি। কাজই আসুন আমাদের সঙ্গে। এই বলে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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অনাবাসী ভারতীয়দের বক্রেশ্বর তাপবিদ্ুত কেন্দ্রে বিনিয়োগ 

_শ্রী তপন হোড় £-693 

ইলিশ মাছ আমদানি 

শ্রী প্রশাত্ত প্রধান ৮1১-452-455 

এসপ্ল্যানেড-শ্যামপুর বাস রুট 

_ শ্রী স্ভীবকুমার দাস 7৮,-783-785 


ট) 
কলকাতা-ঢাকা বাসরুট 
_ শ্রী আব্দুল মান্নান ও স্ত্রী প্রশান্ত প্রধান 7১-775-778 
কলেজ শিক্ষকদের অবসর গ্রহণে বয়সের উর্ধ্বসীমা 
_ স্ত্রী প্রশান্ত প্রধান ৮৮-182-183 
কলেজ শিক্ষকদের পুনর্নিয়োগ 
_ শ্রী সন্ত্রীবকুমার দাস 7১১-177-182 
_ শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি [১১-083-684 
কৃষি জমির খাজনা 
_ স্ত্রী দেবপ্রসাদ সরকার 1১১-445-449 
কৃষি পেনশন 
_ শ্রী মোজাম্মেল হক [১-785-788 
কৃষি সেচ ভরতুকি 
_ শী তপন হোড় 7১১-571-572 
গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ 
_ শ্রী শক্তি বল 1১-671-675 
চালকলগুলি থেকে লেভির মাধ্যমে চাল সংগ্রহ 
_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 1১১-356-359 
চিংড়ি ম্লাছ বিদেশে রপ্তানি 
স্ত্রী প্রশাত্ত প্রধান 7১469 
চাষযোগ্য জমির পরিমাণ 
_ শ্রী হারাধন বাউরী ৮৮-688-689 
জিয়াগপ্জ-আজিমগঞ্জ পৌর কর্মীদের বেতন 


_ স্ত্রী আবুল হাসনাৎ খান, শ্রী ইউনুস সরকার এবং শ্রী শিশিরকুমার সরকার 1১১১64- 
367 
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ডঃ সুকুমার সেনের “বাংলা ভাষার ব্যুৎপত্তি অভিধান” 
_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 7৮-563-564 
ত্বরান্বিত গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প 

_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 77৯255-259 
৩৩ কেভি সাব-স্টেশন স্থাপন 

_শ্ী মোজাম্মেল হক 7-692 

দলিল লেখকদের উপর আক্রমণ 

_ শ্রী শিবদাস মুখার্জি 7-272 

দোতলা বাস 

_শ্রী প্রশাত্ত প্রধান 7790 

ধানবীজ গবেষণাগার 

_-শ্ী তপন হোড় 7792 

নতুন আবেদনকারিদের বিদ্যুত সরবরাহ 
_শ্রী অজয় দে 1১১-689-690 

পাট্টার মাধ্যমে জমি বণ্টন 

- শ্রীমতী নন্দরানী দল ৮-692 

পরিবহন সংস্থার ডিপো নির্মাণ 

_ জী অঞ্জন চ্যাটার্জি [১১-791-792 
পুরুলিয়া জেলায় রেশন কার্ডের সংখ্যা 
_-শ্রী নিশিকাত্ত মেহেতা ৮-368 


_ শ্রী নিশিকান্ত মেহেতা 1[১1১-561-563 


পুলিশের গুলি চালনা 
_ শ্রী আব্দুল মান্নান ৮১-269-270 


সভা] 
প্রমোটার পুলিশ আঁতাতের অভিযোগ 
_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 1১৮-263-267 
ফরাক্কা তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের পাশ্ববর্তী এলাকায় বৈদ্যুতিকরণ 
_ শ্রী আবুল হাসনাৎ খান ও শ্রী ইউনুস সরকার 7১691-69? 
_ শ্রী নন্দদুলাল মাঝি ৮693 
বাঁকুড়া হর্টিকালচার রিসার্চ ফার্মের গবেষণা রিপোর্ট 
_ শ্রী অমিয় পাত্র 7-791 
বারাসাত স্টেডিয়াম 
_ শ্রী প্রবীর ব্যানার্জি 1/,685-086 
_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 1৮,678-683 
বিদ্যুতায়িত মৌজার সংখ্যা 
_শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮-686-687 
বেজিখালি মোড়ে খুনের ঘটনা 
শ্রী শিবদাস মুখার্জি ৮-270 
_ শ্রী আব্দুল মান্নান 1১-359-363 
_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 7-460-461 
ভূমিরাজস্ব আদায় 
_ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি 17১-690-69] 
মাদ্রাসার অনুমোদন 
শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক 27-458-459 
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মেদিনীপুর জেলায় ডিপ টিউবওয়েলের সংখ্যা 
_ শ্রীমতী নন্দরানী দল ?-793 

মেদিনীপুর জেলায় কোলাঘাট থেকে বিদ্যুত সরবরাহ 
_ঘ্রী প্রশান্ত প্রধান ৮-691 

_্রী আব্দুল মান্নান 7১-559-561 

রাজ্যে কালাজুরের প্রকোপ 

_ শ্রী আব্দুল মান্নান 7১-370 

রাজ্যে আন্ত্রিকরোগের প্রকোপ 

_ শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার 7১-363-367 
রাজ্যের ডিপ টিউবওয়েল ও আর এল আই প্রকল্প 
_ শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ৮:১-568-571 

রুগ্ন শিল্প 

_ শ্রী মোজান্মেল হক ৮৮-455-458 

রুটের বাস অন্য রুটে চলাচলের অভিযোগ 
_ডঃ নির্মল সিন্হা 1৮১-793-794 
ল-ক্লার্কস কাউন্সিল 

_ শ্রী মোজাম্মেল হক ৮১-459-460 

লোক আদালত 

-_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮£7১-449-451 
ল্যান্ড ট্রাইব্যুনাল 

_শ্রী লক্ষ্রণচন্দ্র শেঠ 7৮৮-675-678 
সমবায় কৃষিবিপণন সমিতির সংখ্যা 

_ শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল ৮১-369-370 


১14 


সাক্ষরতা প্রকল্পে “পাইলট প্রোজেক্ট” 

_ শ্রী অঞ্জন চ্যাটার্জি ৮-367 

সেচের কাজে হলদি নদীর জল 

_শ্রী শক্তি বল 2১-792-793 

সেচের জলের অপচয় 

_শ্রী আব্দুল সালাম মুন্সি 7১-788-790 
সেচের কাজে সৌর ও বায়ুশক্তি 

_ শ্রী অমিয় পাত্র 7684 
সোনামুখী-কলকাতা রুটে সরকারি বাস 

_ স্ত্রী হারাধন বাউরি এবং শ্রী নন্দদুলাল মাঝি ৮-793 
হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যাল প্রকল্প 

. শাশ্রী প্রশান্ত প্রধান [/১-259-263 

_ শ্রী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী ৮-688 

কুদ্র সেচ প্রকল্প 

_শ্রী আবু আয়েশ মন্ডল 1১১-778-785 
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